





১মভাগ |]. আবণ ১২৯১। [১ম সংখ্যা। 





যাহা সফলেই বুঝেন, তাহা বুঝাতে যাও যৌরত বি জানিয়া টা 
গুনিয়া সে বিড়ম্বনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন দেখি ন1। স্থতজাং 
বঙ্গভাষায় অর একখানি উচ্চ-মঙ্গের সাময়িকপত্র প্রকাশিত হওয়া, যে | 
এই সময়ে আবশ্যক হইয়াছে, তাহা আর নাই বের তবে [আর ৰ 
বলিবকি?, বলিবার কথ! 'অনেক আছে। ১, ৃ | 
আর একখানি উচ্চ-অঙ্গের সামরিবগহের গরয়োজন আছে নর টু 
কিন্ত এত দিন ধরিয়া যে ভাবে সাময়িক পত্রী স্‌ চলিতেছিল, সেকপ ৃ 
পত্রেই কি বর্তমান বাঁজালির অভাব পূরণ মানসিক ৃ 
হইবে? আমাদের তাহা বোষ্ঠ হয় না। বাঁজালির হতক্ষে, 
উপস্থিত। যখন তন্ববৌধিনী প্রকাশিত, হয়, দো এষ ঘুগ) বিবধার্থ 
সংগ্রহ, আর এক ুর্ণ) বঙ্গদর্শন প্রভৃতির আবির্ভাবে তৃতীয় মুগ $".এখন 
আবার স্তর, উপস্থিত।, নৃতন, দিকে বাঙ্গালির ছষ্টি পড়িয়াছে $ বঙ্গবাসী 

নূতন. অভাব: অন্তর করিয়া, "অভিনব. পথে 'অগ্রমর হইতে, উদ্যত 
বাঙ্গালি আপি কাঁলি নব উৎসাহে উৎসাহিত $. আমরা এই উৎদাহের 







উৎসরে যোগ-দান” করিতে সংকল্প করিয়াছি । আমরা বিবেচনা! কক .. 


রি নবজীবন। 
 তেছি, এই কথাটি একাজ ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া আমাদের বর্তব্য। 


... আরও দশবিধ কারণে আমরা এই কার্ধ্যে ব্রতী হইয়াষি, কিন্ত সে সফল 







কথার বোধ হয় কৈফিয়ৎ না দিলেও চলিবে। 

. ভারতবাসী চিরদিনই ধর্মনুত'। পাশ্চাত্য সভ্যতা আলোকের প্রতি- 
বি পাইয়া প্রথমে ভারতবাদী_ ধর্শ নাম লইম্বা গাতোখান করিল। ধর্মের ' 
কথাই কহিতে .লাগিল। ুষ্টানের একেস্রবাদের কথা গুনিয়। আপ- 

- মাদের প্রাচীন বৈদাত্তিক এবং তীন্ত্িক একেস্বরবাদ গৌরবে প্রচার করিল। 
মহাত্মা! রামমোহন রায় অবতীর্ণ হইলেন। দেশীয় ও বিলাতীয় একে" - 
খরবাঁদে ঘোরতর বিতর্ক চলিতে লাগিল) ইংরাজি ও বাঙ্গালায় ক্ষত কুত্ব 
ধর্দপুস্তিকা প্রচারিত হইল । আন্দোলনে বাঙ্গীল! মাতাইয়! মহাত্মা স্বর্গা- 
. কোহণ করিলেন ) বঞ্চাবাত্যা খামিল ; তর কমিয়া আসিল; কিন্ত জোত 
চলিতেছে । সেই স্রোতের বাহিনী-_তত্ববোধিনী। সুতরাং প্রথম প্রথম 
তত্ববোধিনী, কেবল ধর্ম কথাতেই পরিপুরিতা ৷ আমাদের দেশে কিন্ত 
প্রত্থতন্থ একটু না বুঝিলে ধর্মতত্ব বুঝ! কঠিন; কাছেই তাহাতে প্রত্বতত্ব 
আসিল; ক্রমে দেহতত্ব, প্রানীতদ্ব, জড়তত্ব আসিয়। পড়িল ; চারুপাঠের . 
জগ তন্ববোধিনী-গর্ভে বর্ধিত হইতে লাগিল; যুগ হইতে যুগাত্তর এই . 
রূপেই হয়। মুরোপীয় ধর্মশ্হীন বিজ্ঞান ক্রমেই দেশে আধিপত্য বিস্তার 
করিতে লাগিল ১ ধর্মের আত মন্দা হইল, তত্ববোধিনীর তত্ব কথা 
আর কেহ পাঠ করিল না । তকবোধিনীতে যে পকল, প্রাণীতত্ব, ড় 

প্রকাশিত হয়, ভাহাই সাধারখে পাঠ করেন। | 

 পদার্থতত্বে প্রবেশ করিতে করিতে ব্গবাসীর তুগোঁল ইতিহাসের 
(বুভুক্ষা হইল) এই ুদক্ষা বারণের জন্যই. বিবিধার্থ সংগ্রচ্থের. অব- 
তারণা। বাঙ্গালিকে নৃটকা জাতির অবস্থা পর্যযত্ত, নোবাজেম্বু। দ্বীপের 

_ বিবরণ পর্যত্ত_গুনান হইল) বাঙ্গালি মগধ, কাশ্মীরের ইতিহাস গুনিল, 
_.. স্কাজপুতগণের কীর্তিকলাপ শ্রবধ করিল ) ১ বহুকালের পতিত ক্ষেত্র স্থানে স্থানে 
কধিত হইল জাতি-তক্তি বীজের এখানে, দেখানে' অনুর দেখা দিল।- 
৮ যানি তখন অন জান লাভ কি উপমেশ লাভে বন্য বত হইল । 
২.4) বঙ্গদর্শন এই উপদেষ্টা বন্ধু ভাবে জন্ম গ্রহণ করিলেন। বঙ্গদর্শন, . 

বা, আর্যযদর্শন,ভারতী--উচ্চ শ্রেনীর শিক্ষক; ইহাদিগ্রকে কাখেকলয- 
বেস পাখীর কথা রলিতেহয় নাই; জল জমিলে বরফ হয, বুঝাইতে 















সুচনা ৬ 


হয় নাই) ভারতচন্দরের জীবনী বা রক্ধাবলীয় কেবল গল্প ভাগ বাঙ্গালিকে 
শিখাইতে হয় নাই। বঙ্গদর্শন প্রভৃতি উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্র পাইয়া 
উচ্চতর উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। রন 
প্রলেভন চিত্র ছিল না, বালকের শিক্ষণীয়, ইতিন্ নস তৃগ্গোন ছিলনা। 
বঙ্গদর্শনের উদয়ে, বাঙ্গালি-জীবনে, ও. বাহিত আবার যুগ প্রলয় 
হইল। ১৪ এ... 
বাঙ্গালি ফৌম্তের প্রত্যক্ষ বাদ), ভর্ষিনের পরিণাম বাদ, ত্র 
সাম্য বাদ, মিলের হিতবাদ ও স্বৈর বাদ, সাংখ্যের দ্বৈত বাদ, বেদান্তের 
মায়াবাদ, হিন্দুর অনৃষ্ট বাদ, এ সকলই বঙ্গদর্শন প্রভৃতি হইতে শিখিতে 
লাগিল। পাশ্চাত্য সংঘর্ষণে যে জ্ঞান আত্ম দর্শনে উদ্ভৃত হইয়া! প্রথমে 
তন্ববোধিনীতে বিকশিত হইয়াছিল, তাহাই ক্রমশ পুষ্টিতে জগৎ সংসার 
,ব্যাপিস্আা লইল; মহতী বিস্তৃতি লাভ করিল।  ব্্দর্শন প্রভৃণত বাঙ্গালিকে 
স্বর্গ, মর্ভ, রদাতলের কথা! গভীর আধ্যাত্মিক উপদেষ্টার মত ধীরে 
ধীরে শিখাইয়াছে। জাপানের বাক্সর মত, পলাওুর কোষের মত যে 
আব্যাত্মিক জগতের, স্তরের নীচে স্তর আছে, তাহা, বঙ্গবাসীকে বঙ্গদর্শনই 
দেখাইয়াছেন। : পুরাণে, ইতিহাসে,-দেবতব্বে, সমাজতন্বে,_কবিদ্ছে, 
সাহিত্যে, সর্বত্রই যে স্তরের নীচে স্তপ্প আছেঃ বঙ্গদণ* 
ধরিয় ক্রমাগত তাহাই, দেখাইয়ছেন। 
তিন পৌবাণিক মহাঁদেবতার অস্তর - ৮ বৈজ্ঞানিকের স্বীন্কৃত 
তিনটা , জড়শক্কির তাৰ - রহিয়াছে, কক? ্  বাহ্যকোষ, ভেদে 
করিলে, যে একটা মহান্‌ পুরুষ ৯ ক হন, প্রৌপদীকে 
অন্তর্ীক্ষণে দেখিলে, যে একজন মহতী তেজস্থিনী আর্্যরমণী-দেখিতে 
পাওয়া যায্স, দশ মহাবিদ্যার, পৌরাণিক স্তর ভে করিলে, যে ভারতের 
' অবস্থীস্তর পরিণাম বুঝিতে পারা যায়) এ সকল কথার উপদেষ্টা বঙ্গদর্শন. 
বঙ্গদর্শনই- বুঝাইয়া, দিয়াছেন, যে, পূর্বতন সময়ের জন শ্রুতির তর ভেদ 
করিলে, মাডৃগুপ্তই কালিদাস) মধ্যকালে যাহা ভায়ত-কলক্ক বলি মনে 
ধারণা করিয়াছ, ইতিহাপের সৃশ্ অস্্ ইয়া সেই কলম্ক ব্যবচ্ছেদ কন্ধিধে 
দেখিবে, তাহ্থাই ভারত-গৌরব। এমন:কি, সে দিন যাহা গুনিয়াছিলে 
জাগপ্রতাপের ক্বত্যাচার, সেটি কেবল আদল ইংরেজের অবিচার । ব্জদর্শন ্ 
দেধাইয়াছেন। যে ফোম্তে? মহামহ-পুরাণের পীরীয়ণ। কারলাইগের 















৪ ূ নবজীবন 


| অশ্ীস্ত পরিশ্রমই-হিনদুর র্কৃত ৈযাগা। কবিত্ব মাহিত্যর স্তরোদযাটন 


করিয়া বঙ্গদর্শন দেখাইয়াচ্ছেন, ষে কুমার-সম্ভবের শিব পার্বতী অনস্ত 


জগতের অনস্ত কালের পুরুষ প্রকৃতি; দেখাইয়াছেন, যে, কাপিদাসের 


অভিজ্ঞান শকুস্তল একখানি গু সমাঁজতব্বের গ্রন্থ? ছুম্মস্ত--কঠোর রাঁজ- 


: ধর্মের সহিত, দৃঢ় নিবিষ্ট সমাজধর্ের- সহিত-মনগষ্যের ব্যক্তিগত প্রকৃতির 


ঘোরতর সংঘর্ষণ। স্তরোদ্যাটন ব্যাপাল বঙ্গদর্শনের সামান্য বিষয়েও 


উপেক্ষা ছিল না বঙ্গদর্শন বুঝাইয়াছেন, যে বাঙ্গালির আহার ভ্ষি, 


আমোদ বিভীষিক1। রামচন্দ্র বনে গেলে দশরখ বেহালা বাজান, 
কৌশল্যা নৃত্য করেন। অথচ সেই বাঙ্গালিরই সামান্য তাসের খেলায় 

-মন্ুসংহিতার বর্ণাশ্রম ও গৃহাশ্রম তত্ব অস্তনিহিত আছে। 

বঙ্গদর্শনের এই যুগব্যাপী উপদেশের 'ফল ফলিয়াছে। এখন আমর! 
সকল বিষয়েরই অন্তঃস্তর দর্শন ফাকে ব্যগ্র' হইযাছি। এই ব্যগ্রতায় 
যুগাস্তর উপস্থিত। 

স্তরোদ্েদ করিবার অভ্যাস রশ আমরা যেন ক্রমেই একটু রি 
বুঝিতে পারিতেছি, যে, সকল প্রকার স্তরের অস্তরে অস্তরে, একটি সাধারণ 
স্তর আছে। মানব-তত্, সমাজতত্র”_জড়ত ্,জীবতর,__পুরাণ »ইতিহাস-- 
কবিখ্টসাঁহিত্য শ্রদ্ধা, ভক্তি--সকল স্তরের অন্তরে একটী মহান্‌ ও 


.বিশাল স্তর, সকলের আধাররূপে, 'আশ্রয়নম্বরূপ হইয়া, অবলম্বনভাবে 


বিরাজ করিতেছে । সেই আধারের সহিত আধেয় সকলের সম্বন্ধ না! বুঝিলে, 


কি অবলম্বনে, জীবতত্বাদি: অবস্থিত, তাহা উপলব্ধি করিতে না! পারিলে, 
ফোন বিষয়েই প্রকৃত তত্বজ্ঞান হওয়া অসম্ভব। এই যে সমুদ্রে কত জীব 


রী জন্ত, কত'রত্বরাজি, কত গাহাড়, পর্ধাত) কতপ্রকার শৈবালদাম রহিয়াছে, 

নে লকলের আকৃতি প্রকৃতি বুঝিতে. গেলে: আমরা কি সমুদ্রের সহিত 
ূ & সকলের কি সম্বন্ধ তাহা না ভরিয়া পরিষ্ণারভাবে কিছু বুঝিতে পারি? 
তাহা পারি না। . লবগাু মধ্যে বাল করে বলিস, সাগরচর জীবগণের রক্ত 
মাংস: কিরূপ বিশেষ গুণযুক্ত হয়, সাগরের অন্তঃগ্রবাহ তরজ্লাভিঘাতে 
পাহাড় পর্বতের গঠন কিরূপ: বিভিন্ন হই থাকে, জলমধ্য হইতে 
সানু নিষ্ষাশম করিয়া কিরূপে জীবগণ নিশ্বাস প্রঙ্থাস ক্রিদ্না, লমাধান 
ফন সামান্য উত্তাপে। আলোক অভাবে জলতলে শৈবালাদি কি 








লে. বর্ধিত হয়।্ইছার কোন একটি থা ঘুবিতকে হইলেই, 


ষ্চা | .&. 
অগ্রে সমুদ্রের প্রকৃতি: এবং কৃতি-বু তে হইবে; যেরূপ সমুদ্রতত্ব 
উপেক্ষা করিয়া  সাগর-চর ৃ 
বুঝিত্ে পারা অসম্ভব, সেইরূপ, যে বিশ্ব মন্‌ স্তর সমাজতন্বাদির 
আশ্রয় স্বরূপ, অবলম্বন স্বন্ধপ হইঙ্া ত সকলকে গর্ভে ধারণ. করত 
অনবরত উহাদের পুষ্টিনাধন, অবস্থা পরিবর্তন, এবং ক্ষয়সাঁধন করিতেছে, 
তাহা উপেক্ষা করিয়া,_সেটি যে অবলম্বন এবং আশ্রয়, কিয়ৎ পরিমাণে 
উপাদান এবং হেতু, তাহা না বুঝিয়া,-_সেইটিই সকল তত্বের সারতত্ব-ন 
সম্পূর্ণরূপে না হৌক, কিন্ত অংশ ত সকল তদ্বের একেবারে সমবায়ী, 
অসমবায়ী এবং নিমিত্ত কারণ, ইহা সম্যক্রূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া,__ 
কোনও তত্বের কথা কহিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। চিন্তাশীল “বাঙ্গালি 
দেখিতে দেখিতে এই অস্তরস্তরের আভাস পাইয়াছেন। একটু একটু 
বুঝিতেছেন, যে, সেই মূলীভূত সারস্তরের কথা! উপেক্ষা করিয়া সাম্যবাদ 
বা বৈষম্যবাদ, বিতর্কবাদ বা স্থিতিবাদ, কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। 
সেই বিশাল মহান্‌ আশ্রয়-স্তরের নাম_ধর্্ম।, নবধুগের অস্যুদয়ের সঙ্গে 
সঙ্গে বাঙ্গালি একটু একটু বুঝিতেছেন, ষে, ধরে উপেক্ষা করিলে আমর! 
কোন তত্বই বুঝিব না, আমাদের কোন উন্নতিই হইবে না। ২ 
এত, দিন পরে আমরা এই ভাবের আভাঁদ পাইয়াছি মাত্র) ধর্দোর 
বিশ্বোদর ভাব যে আমরা সযাক্‌ উপলব্ধি করিতে, পারিয়াছি, সে ভ্রম বা 
লপর্দা আমাদের নাই। নিয়মিত রূপে সাময়িক পত্রে এই বিষয়ের চট্চা 
করিয়া, আমরা আপনারাও বুদ্বব, এবং ২ কে বুধাইব, এ আপা 
স্*মাদের হৃদয়ে আছে। আছি *কাধি বদেশে যে অন্ষ,টশক্তি 
(বকাশোন্মুখী হইয়া নব-মুগ্তরিত বঙ্গ-ম শপীদপে একটু একটু দেখা! 
দিতেছে, যদি আমাদের ুর্দর চেষ্টায় র জন্যও সীত বাতাতপ 
হইতে, কীট পতন হইতে, তাহা রক্ষিত হয়, তাহা হইলেও আমরা 
আপন দিগকে ক্ুতার্থ মনে রিব। সিদ্ধি, মানবের সাধ্যায়ত্ব হধ্যে নছে। 
তবে সাধনা করিতে. আমরা পারি বাটে। সকলে বলুন রা সাধনায় 
যেন আমাদের জানকৃত ক্রুট না হয়। 


লি. 
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: ধরবদিজানী। 





শিষযা। মহাশয়! আজ আপনাকে যে. প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা রি 
শুনিয়া আমাকে স্বপ্ন করিবেন না অনেকে অনেক কঠিন বিষক্ 
আয়ত্ব করিয়াও, অতি. সহ ব্যাপার হরেন রি পারে না। 
আমি তাহারই এক জন। 5 

গুরু। প্রশ্নটা কি? 

শিষ্য । রখ কিছু কিয়োষন খাছ? 

শুরু । ইহার কি কোন উত্তর কোথাও গুন নাই? 
শিষ্য) গুনিক়াছি।; যথা-ধর্ে পর মালে উপকার হ্য়। 

গুরু । সেট। কি সহত্র নয়? নি 
শিষ্য । যে পরকাল মানে তাহার কষেএটা | সহৃতর বল হইতে 














শিষ্য লে বলিব ধসে প্রযোদন আছে। লে 
্‌ শিয়া কেহই আপনাকে পরিচিত করিতে শ্মত নহে। 
.. শুরু। বাপু হে, দ্ধ কথাটি। লইঙ্কা তুমি বড় গোলযোগ করিতেছ। 
ূ ্ ক্খম্‌: কোন্‌ অর্থে ইহা! ব্যবহার" ্করিতেছ, আমি বুঝতে পারিতেছি 
ধর্ম শব্দের আধুনিক, ব্যবসার. জীত ক্ষয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ 
র ইংকেি প্রতি-শৰের দ্বারা! আগে নির্দেশ করিতেছি, তুমি বুঝিয়া 
টূ ক থম, ইংরেজ যাহাকে 211810৮. বলে, আমর. তাহাকে ধর্ম রর 
ন্‌ যেমন ছিনদুর্ম, বৌন্বর্, খৃইীয় ধর্ম । দ্বিতীয়, ইংরেজ হাহাকে 
. গ্রণথাটি বলে, আমরা তাহাকে শব বলি, যথা অমুক র্ধয | 
্ রা ঘি "মানব ধর শান রর ইনাদি 1 রা বা 












র্ জিন্ঞাসা। রঃ ও 








“নীতি হয” কথাটা চট করিয়া" “বলি 
্ নে দত নি ৪, ধাম 


টা ধর্ম ১৮ টি থে মু য়ং রস হরর কথা িভি 
ছেন, যথা-- তি 38 ঃ 
| শাহি কুরে, বা 


রর বে জেদ জাজিরা লব নিন |. 
এই ছছ্ট অর্থ লইয়া! এ দেশীয় লোক বড় গোলযোগ করিয়া থাকে ! 
এই ম যা এক অর্থে চা শব ব্যবহার কিয়া, পাখেই ভিন্ার্থে ব্যবহার 


মহুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের 
শে ন্ট জোক ইহার উভতম উদ্বাহরণ । ধর্ম আদ নিঠিলনের প্রতি 
কখন ীতির প্রতি, কখনও. অন্তন্ত-: ধর্শীত্মতা; প্রতি, এবং , কখন 
পুণ্য কার্টে গতি প্রযুক্ত হওয়াতে, নীতি রতি রিলিজনে, (রিলিনের 
প্রন্কৃতি নীতিতে, অভ্যস্ত গুণের লক্ষণ কর্দে কর্মের লক্ষণ অভ্যাসে 











৮.৮ . নবজীবন: ] 


ন্যস্ত হওয়াতে, একটা ঘোরতর, গগুয়ৌন ডি! তাহার ফল এই 
ূ হইয়াছে ফেব (রিলি রন)_উপধর্্ সনুল,নীতি-্রন্ত" 
এবং পুখ্য-ছঃখজনক হইয়া পড়িয়াছে।, হিন্দুবর্থর 
আবুমিক অবনতিও তৎপ্রতি ৬ অনাসথার গুরুত্বর. এক কারণ 
এই গণ্গোল। চির 
শিব্য। আমি এমন কি. কথা ধলা যে তাহা এ.সকল বড় ব 
বথা আয় গড়ে? রঃ গিরি 
« গুরু। তুমি বলিলে, ধর্মে অ শুনা বিনা কেহই আপনাকে 
পরিচিত করিতে, শ্বীত নহে 1 শ্রখানে, তুমি নীতি অর্থে ধর্ম শব্দ 
ব্যবহার করিতেছ। আবার যখন জিদ্রাদা করিলে « বর্ম কিছু প্রয়োষন 
আছে কি? তখন তুমি রিলিজন অর্ে ধর্ম শব ব্যবহার করিয়াছ? 
শিষ্য। কিসে বুঝিলেন? কি 
গুরু। নীতিতেই 'আস্থা-শূন্য, বলিয়া কেহই আপনাকে পরিচিত 
করিতে স্বীকৃত নহে, ইহা সত্য । কিন্তু রিলিজনে যে আস্থা- শুন্য বলিয়া 
কেহ আপনাকে পরিচিত, করিতে স্বীকৃত নহে, ইহা সত্য নছে। 
জন ষট্ার্ট মিল, প্রকৃত, রাম ব্যক্তি, ছিলেন। অথচ রিলিজনের 
অনাবশৃকত। প্রতিপন্ন করিবার জন্য একটি প্রবন্ধ পিথিয়াছেন । এইরূপ 
মুরোপীয় বিস্তর ফতবিদ্য, ভাবুক, বিজ্ঞ, এবং সচ্চরিত্র লোক. আছেন, 
ভাহারা রিলিজনের, আবশ্যকতা মানেন না। এ দেশীয় নব্য সম্পদায়ের 
যধ্যেও এরূপ লোকের. সংখ্যা বক এবং বিলি সশ্দারভূক্ 

















ধর্ম-জিতযুসা। ৯ 


ভাহার ধনাগ্নহরণ করুক, নরঘানতী ইচ্ছা কত দা, য়ে অন্যে তাহাকে' খুন 
করকা, পারদারিক মনে করে নাঁ, যে. অন্যেনতাহার গাাহরণ কছর। 
অতঙব-ছুরীতেরাও নীতির প্রায়ৌজন স্বীকার করে . রি 

খিয়্য। আপনি. যে. কয়টি: উদ্ীহরণ দিলেন, শনি নর 
কাজ।. হইতে, পারে, হুমরতেরাও ইচ্ছা! করেনা, যে আইন উঠিয়া যাক্‌, 
কেননা তাহা “হইলে কছই মাজে: বাস করিতে পারে না... ক 
তাহাতে কি নীতির প্রয়ো্ন স্বীকার করা হইল? । হও 

গুরু। আইন নীতি মাত্র। ব্যবস্থাপক: কর্তৃক বিধিবদ্ধ বা প্রচারিত 
যে নীতি, তাহাই আইন। এই কথা তলাইয়া বুধিলে বুঝিতে: পারিবেঃ 
যে মানবাদি ধর্ম শান্তর_হিন্দু নীতি মাত্র) হি ্ 'মহে। তাহার 
বিপর্য্যায়ে, আচার ভ্রংশ ঘটিলে ঘটিতে পারে, - র্মভ্যুতি ঘটে না। কিন্ত 
সে পরের কথ!। আইন নীতি? তাহার লঙ্ঘন, সমাজ অথবা! সমাজের 
মুখপাত্র রাজা দণ্ডিত. করেন। আর কতকগুলি, নীতি, আছে, তাহা 
সমাজ বা! রাজ। দণ্ডিত করেন না, প্রক্কৃতি একাই তাহার গুপ্রণেত্রী | 
যথা, অধিক: সুরা পান। রাজা ইহার দওবিধান করেন না। অনেক 
সমাজও ইহার দগুবিধান করে না 1... মহাভারতে যছুবংশীয়দিগের ও 
অপরের যদ্যাসক্তির বর্ণনা যেভাবে গ্রননীত হইছে, « অহ পড়িয়া শ্বোধ 
হয়, অতিশয় মদ্যাসক্তি তখন সমাজ কর্তৃক: দ শত 
রোগ, বনি ক রা ডের ছারা এ 












শিব, ম্মামিও সেই কথ। নি  করিক্াছিলাম। এক্ষণে, জা 
সহ্ঠর প্রীর্ঘনা করি. | 
গুরু ।..উত্বরের আগে, একটা নিক্পম -কর।-যাউক।. এই. রিধিজন 


কথাটা বা" জালাক সর্বদা ব্যবহার করা চলে না। এ বিচারে ধর্ষণ শব্ষই 
আমাকে ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু, ধর খবর ছয় প্রকার, প্রয়োগ 
প্রচলিত: আছে-দেখাইয়াছি। এই . ছয়টি সর্বদা একের স্কান : 
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অপরে অধিকার করে। ইহ! ম্থান্‌ 'কঅনর্থের মূল। এই জন্য এই 
ছয়টির জন্য পৃথক্‌ পৃথক্‌ শন্ম নিয়োজিত করা কব্তব্য। আমি 
রিলিজনকে ধর্মই বলি আর কিছুকে ধর্ম বলিব না। 700:%1$0 অর্থাৎ 
আমার ব্যাখ্যাত দ্বিতীয় দর্খে সি খব বা বা পা 
ব্যবছার করিব ন1। এ 
শিষ্য। এখন কথাটা টিভি হা এক্ষণে আহ উপদেশ 
প্রদান করুন--ধর্ম্ে প্রয়োজন কি? 

গুরু । কিছুই পরিফার হদ্র নাই। ধর্মে প্রত্নোজন, ধরা ৪ 
আত জিজ্ঞাসা করি, ধন্ম কি? ধর্দকি তাহা ন। 
বুঝিলে কি প্রকারে বলিব, তাহাতে কোন প্রয়োজন লিহাকিাত 

শিষ্য। ধর্ম তরিলিজন। 

গুরু । বিলিজন কি? 

শিষ্য। 'সেটা জান। কথা। 

গুরু। বড় নয়--বল দেখি কিজান! আছে? 

শিষ্য। যদি বলি পারলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস। 

গুরু । প্রাচীন শ্নীছুদীরা পরলোক মানিত না। নান প্রাচীন 
ধর্ম কিত্ধর্্দ ন্য়? 

শিষ্য । নবি বলি দেব দ্েবীতে বিশ্বীদ। | 

গুরু । ঈস্লাম, গ্রসটীয়, রনীহুদ, প্রভৃতি ধর্মে দেবী নাই। লে সকল 
ধরে দেবও এক--ঈম্বর |. এ জিকির? রর 

শিষ্য । ঈশ্বরে বিশ্বাসই ধর্ঘ্ম ? চি এরি, 

 শুরুণ এমন '্সনেক পর রমণীয় ধর্ম আছে, খাছাতে সার 
খগ্েদ-সংহিতার প্রাচীনতম মন্তরগুলি সমালোচন করিলে, বুঝা যায়, যে তৎ 
প্রণয়ণের সমকালিব আর্ধ্যদিগের ধর্টদে অনেক দেব দেবী ছিল বটে, কিন্ত 
ঈশ্বর নাই। বিশ্বকম্মা, প্রজাপতি, ব্রহ্ম, ইত্যাদি ঈশ্বরবাচক শব্দ, 
খখেদের প্রাচীনতম মন্ত্রগুলিতে নাই_ ষে গুলি অপেক্ারুত 'আধুনিক, 
সেই গুলিতে আছে। প্রাচীন সাংখ্যেরাও 'অনীশ্বরবাদী -ছিলেন। অথচ 
তাহারা ধর্ম হীন.নহেন, কেন না তাহার! কর্ন ফল মানিতেন, এবং মুক্তি 
বা নিংশ্রের়দ কামনা করিতেন। বৌদ্ধধর্ম নিরীশ্বর | 'অতএব 
ঈন্দ বারতধার্দের লক্ষণ বিনীপ্রকাকে বলি ?, বি) পকিছুই পর্ররি্ধর হক্ষ দীতীথ' 
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শিষ্য । তরে বিদেশী তাঞ্িকদিগের ভীষা, অবশ্বন নিতে ৪ 
লোকাতীত চৈতন্যে বিশ্বাসই ধর । শপ 

গুরু । অর্থাৎ 807907086078]1900 0, তাহা, গতি তোমার প্রশ্নের 
উত্তরটা সহজ হইয়! আসিল । যদ্দি লোকাতীত* চৈতন্যের অস্তিত্বে 
প্রমাণ থাকে, তাহাতে বিশ্বাস অবশ্ত কর্তব্য! অবশ্ত কর্তব্য কেন, 
অধগ্ঠস্ভাবী। তাহা হুইলে প্রয়োজন স্বতঃসিদ্ধ। কেন না যাহার 
প্রমাণ আছে, তাহাতে বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ। তাহা হইলে ধর্মের 
প্রয়োজন প্রমাণের উপর নির্ভর কঠিল। কিন্তু ইহাতে তুমি কোথাক্ 
আসিয়া পড়িলে দেখ । প্রেততত্ববিদ্‌ সম্প্রদায় ছাড়া,আধুনিক বৈজ্ঞাঁনিক- 
দিগের মতত,লোকাতীত চৈতন্যের কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং ধর্মমও নাই-- 
ধর্মের গ্রয়োজনও নাই |. রিলিজ নকে ধর্ম বলিতেছি মনে থাকে যেন। 
,. শিষ্য। অথচ সে অর্থেও ঘোর মিহি মধ্যেও ধর্ম আছে। 

যথা «“ চ5611%100 91 চ:0029080,” 

গুরু । সুতরাং লোকাতীত চৈতন্যে বিশ্বাস রদ বয় 

শিষ্য। তবে আপনিই বলুন ধর্ম কাহাঁকে বলিব? 

গুরু। প্রশ্থটা অতি প্রাচীন। « অথাতো ধর্ম-জিজাস! ” মীমাংসা 
দর্শনের প্রথম সুত্র। এই প্রশ্নের উত্তর দানই- 'মীমাংস! শর্ণনের 
উদ্দেগ্ত। সর্বত্র গ্রাহ্‌ উত্তর আজ পর্যন্ত পাওয়া.যায় নাই। আমি 
যে ইহার সছৃত্তর দিতে সক্ষম হইব,এমন সন্তারন! নাই। তবে পূর্ব 
পণ্ডিতদিগের মত তোমাকে গুনাইতে পারি। প্রথম, 'মীমাংসাকারের 
উত্তর গুন। তিনি বলেন “নোদনা লক্ষণ ধর্ম ।. 'নোদনা, ক্রিয়ার 
প্রবর্তক বাক্য। শুধু এই টুকু থাকিলে বলা যাইত) কথাটা বুবি*নিতান্ত 
মনা নয়) কিস্তঘখন, উহার: উপর কথা উঠিল, “নোদিন! শ্রবর্তৃকো 
বেদবিধিরূপঃ% তখন আমার বড় সন্দেহ হেইতেছে, হি ৮০ ০৬ 
বলিয়া স্বীকার করিবে কি না। ্‌ 

শিব্য। .. কখনই না। তাহ! হইলে ধর গর তত 
পৃথক-প্রন্কতি অম্পক্ন: ধর্ম ছানিতে হয্স। খ্রীত্টীনে বলিতে পারে, বাইবেল 
বিথিই ধর্ম) -সুদলমানও কোরীণ সম্বন্ধে উন্ঈপ-বলিবৈ। ধর্ম পদ্ধতি ভিন্ন 
হউক, ধর্ম বলিয়। একউ। সাধারধ লামস্রী নাই কি? 201121023 আছে 
বলিয়া 89138100 বলিয়া একটা সাধারণ সামগ্রী নাই কি? টা 


১২ নবজবন। 


শুরু। এই এক সম্পরদার্ধের মত। লৌগাক্ষি তাস্কর প্রভৃতি এইন্ধপ 
কহিয়াছেন যে “বেদপ্রতিপাদ্যপ্রয়োজনবদর্থো ধর্্টঃ 1৮ এই সকল 
কথার পরিণাম ফল এই দীড়াইয়াছে, যে যাগাঁদিই ধর্শশ। এবং সদা- 
চারই ধর্ম শব্দে বাচ্য হইয়া গিয়াছে,_যথ! মহাভারতে 

আদ্ধকর্ম্ম তপশ্চৈব সত্যমক্রোধ এবচ । 
স্বেষু দারেফু সন্তোষঃ শৌচং বিদ্যানন্থয্মিতা। 

ূ আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা! চ ধর্্মঃ সাধারণ! বৃপ ॥ 

কেহ বা বলেন, “দ্রব্য ক্রিয়াগুণাদীনাং ধর্্মত্বং+ এবং, কেহ বলেন 


ধর্ম অদৃষ্ট বিশেষ । এই সকল কথার সবিস্তার ব্যাখ্যা তুমি সম্প্রতি শুনি- 
য্াছ, এজন্য আমি তাহা! বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম না। ফলত আর্ধ্য- 
দিগের সাধারণ অভিপ্রায় এই যে বেদ বা লোকাচার সম্মত কারধ্যই ধর্ম 


যথা বিশ্বামিত্র__ 
যমার্ধ্যাঃ ক্রিয়মাণংহি শংসন্ত্যাগমযেদিনঃ |. 
সধন্দদো যং বিগহৃস্তি তমধরন্মং প্রচক্ষতে ॥ 
কিন্ত হিন্দুশান্ত্রে যে ভিন্ন মত নাই, এমত নহে । “দ্বেবিদ্যে 


বেদিতব্যে ইতি হুল্মযদ্‌ ব্রহ্মবিদৌ বদস্তি পর! চৈবাঁপরাচ,,” ইত্যাদি 
শ্রুতিতে সুচিত হুইয়াছে যে, বৈদিক জ্ঞান ও তদনুবৃশ যাগাদি নিকৃষ্ট ধন্ম, 
্রহ্মজ্ঞখনই পরধর্্ম। 'ভগবদগীতার স্থুল তাঁৎপর্যযই কন্মাত্ক বৈদ্িকাদি 
অনুষ্ঠানের নিক্কষ্টতা এবং গীতোক্ ধর্মের উৎকর্ষ প্রতিপাদন। বিশেষত 
হিন্দু ধর্মের ভিতর একটি পরম রমণীয় ধর্ম পাওয়! যায়, যাহা এই 
মীমাংসা এবং তন্নীত হিন্দু ধর্মবাদের সাধারণত বিরোধী ।, যেখানে 
এই ধর্ম দেখি, অর্থাৎ কি গীতায়, কি মহাভারতের অন্থা্র, কি ভাগবতে, 
সর্বত্রই দেখি, শ্রীক্চই  ইহীর'.বক্তা। এই জন্য আমি হিন্দু শান্তর 
নিহিত এই উৎরুষ্টতর ধর্মকে শ্রীকৃষ্ণ প্রচারিত মনে, করি, এবং কৃষ্টোক্ত 
ধর্ম বলিতে ইচ্ছা করি। মহাভারতের কর্ণ গর্ব হইতে একটি বাক্য উদ্ধত 
করিয়! উহার উদ্রাছুরণ দিতেছি । | 

“অনেকে শ্রুতিরে ধর্ের. প্রমাণ, বলিয়া নির্দেশ, করেন।. শামি 
তাহাতে দোষারোপ করি -ন1) কিস্ত শ্রুতিতে সমুদ্বায় ধর তব নিদিষ্ট 
মাই। এই নিমিত্ত অন্যান দ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম নির্দিষ্ট করিতে হুয়। 
প্রানীগণের উৎপত্ভির নিমিত্তই ধর্শ নির্দেশ করা হইয়াছে। অকিংসাধুক্- 
কাধ করিলেই ধর্মানুষ্ঠান করা হয়। হিংজকদিগের হিংসা নিবারণার্থেই 


& 
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ধর্শের স্ষ্টি হইয়াছে। উদ্থী প্রাণীগণকে ধারণ করে বলিয়াই ধর্ম নাম 
নির্দিষ্ট হইতেছে । অতএব যদ্দার! প্রাণীগণের রক্ষণ হয়, তাহাই ধর্ম । 
ইহা কৃষ্টোক্তি। ইহারস্পরে বনপর্ধ্ব হইতে ধর্ম ব্যাধোক্ত ধর্ম ব্যাখা! 
উদ্ধত করিতেছি। “যাহ! সাধারণের একাস্ত ছিতজনক- তাহাই সত্য। 
সত্যই শ্রয়োলাভের অদ্বিতীয় উপায়। সত্য প্রভাবেই যথার্থ জ্ঞান ও 
হিতসাঁধন হয়|» এস্থলে ধর্ম অর্থেই সত্য শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে । 

শিষ্য । এ দেশীয়ের| ধর্মের যে ব্যখ্যা করিয়াছেন, তাহা নীতির 
ব্যাখ্যা! বা পুণ্যের ব্যাখ্যা । রিলিজনের ব্যাখ্যা কই? 

শুরু। রিলিজন শবে যে বিষয় বুঝায়, সে বিষয়ের স্বাতত্ত্র আমাদের 
দেশের লোক কখন উপলব্ধি করেন নাই। যে বিষয়ের প্রজ্ঞা, আমার 
মনে নাই, আমার পরিচিত কোন শবে কি প্রকাঁরে তাহার নাম করণ 
হইতে পারে ? 

শিষ্য । কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। 

গুরু । তবে, আমার কাছে একটি ইংরেজি বন্ধ আছে, তাহ! হইতে 
একটু পড়িয়া! শুনাই। 

« [০ চ১6118100 0১ ৪00190৮ 1৪ 193 700 08000) 0908559 
105 00159900100. ০ 1৮ %88 50 1১:০৪0 ৪3 ৮০ 018199036 জশু6) 09 
109098811. ০1 8, 08079, 1৮ 00801 79019193, 511202 2৪ ০0017 & 
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[60015 00-51)000 26100 288 9818691509.190. 88019, (9:010672- 
09805 1)93 09998881110 101%9% 1601 109%0108013151, 1৪৩8]. 0৮89ঘ, 
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শিষ্য। তবে রিলিছন কি, হিম পাশ্চাত্য আচার্াদিগের 
মতই শুনা যাউক।. 

গুরু। তাহাঁতেও বড়, গোলযোগ । প্রথমত  কিলিঙ্গন শনের 
'যৌগিক+অর্থ দেখা যাউক। প্রচলিত মত এই যে 7০71/44 হইতে 
শব্ধ নিপ্পন্ন হইয়াছে, অতএব ইহার প্রকৃত অর্থ বন্ধন,ইহা সমাজের 
বন্ধনী। কিন্তু বড়বড় পণ্ডিতগণের এ মত নহে। রোমক পণ্ডিত কি- 
কিরো (ব1 সিঙ্গিরো) বলেন, যে ইহা .:৩-198976 হুইতে নিশ্পন্ন হইয়াছে, 
তাহার অর্থ পুনরাহরণ, সংগ্রহ, চিস্তা, এইরূপ। মক্ষমূলর প্রভৃতি এই 
মতান্যায়ী। যেটাই প্রকৃত হউক, দেখা যাইতেছে যে এ শবের আদি 
অর্থ এক্ষণে আর ব্যবন্ৃত নহে। যেমন লোকের ধর্ম বুদ্ধি ক্ষতি প্রাপ্ত 
হইয়াছে, এ শবের অর্থও তেমনি ক্ষ,রিত ও পরিবন্তিত হুইয়াছে। 

শিব্য। প্রাচীন অর্থে মামাদিগের গ্রয়ো্গন নাই, এক্ষণে ধর্ম অর্থাৎ 
রিলিজন্ ক্লাহাকে রলিব, তাই বলুন। র 

গুরু । কেবল:একটি কথ! বলিয়া! রাখি। ধর্ম শব্দের যৌগিক অর্থ, 
অনেকটা 7518০ শবের অনুরূপ। ধর্ম -ধ+মন্‌. (প্রিয়তে লোকো 
অনেন, ধরি লোঁকং বা ).এই জন্য. আমি ধর্মকে মর? শব্দের প্রকৃত 
প্রতিশ্ন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি। .... 

শিষ্য. তা হৌক-_এক্ষণে- রিলিজনের আধুনিক ব্যাখ্যা বনুন। ৫. 

গুরু। আধুনিক, পণ্ডিতদিগের .. মধ্যে জর্্দানেরাই.. সর্কাগ্রগণ্য । 
ছুরতীগ্র্যবশত, আমি নিজে জর্দান. জানি না অতএব. প্রথমত, মক্ষ 


:* লেখকের প্রহ্নিত কোন ইংরেজী শ্রবন্ধ হইতে এইটুকু উদ্ধৃত হইল হুইল। 
উহা এ পরাস্ত প্রকাশিত হয় নাই. ইহার মর্মা-বাঁ্গালায়...এখানে 
সন্ধিরেশিত করিলে করা যাইতে পারিত্ত। কিন্তু বাঙ্গালায় এরকামের কথা, 
আমার অনেক পাঠকে বুঝিবেন না। ধাহাদের জন্য বিখিতেছি তাহার! 
ন। বুঝিলে, লেখা বৃথা । অতএব এই রুচি বিক্ুদ্ধ কার্ধাটুকু পাঠক 
মার্জনা! করিবেন। সা নিত তাহারা এটুকু ছাড়িয়া 
গেগগেক্ষতি হইবে দ$4...... 


ধর্ম-জিদ্ঞাণা। ১৫ 


বের গর হইতে র্পনিগের মত পড়ি ই নী কাণ্টের 
মত পর্যালোচনা কর । 

৮800018026৩ 0, £5118195 3 ৪ রি খ)৩৮, আও 1001: 
0000 ৪] ০০৮ 20019] 00018 ৪3 17193 0027008098, 0380 109 (1008 
00708000868 29118100, 400 ও 1008ট 0০ 10189 ৪৮ [০0098 
006 0098199 0)8৮ 200195819 080781 08058 10908989 006 795৮ ০02 
৪, 01109 90070)800 (909৮ ম০০]৫. 109 809070178 (০ [70 1101017 
£998190 70118109) ) 01) (১6 00027) 105 2৪ 0৪080 1১8৫88৩ 
ও 819 0179000 902801008 0£ 10097 08 0110098, তে ও 1001 
000 0090) ৪8 15109 00200870052) 

তার পর ফিক্তে। ফিক্তের মতে “1১9138109 $5 1001909. 1 
81558 60 ৪ 008) & 01680 110818156 1060 101708810 809613 006 112095 
00980100ন, 90৭ 07988000878 00 0৪ 8, 09010101969 109177900 100) 
08786108, ৪00 ৪ 01,010) 89/00619081107. 00 ০০৮ 1030. সাংখ্যাঁ- 
দিরও প্রীয় এই মত। কেবল শবদপ্রয়োগ ভিন্নপ্রকার; তারপর সিংয়ের 
মেকর |. তীহার মতে," 75911219)0. 001031868 10. ০৪৮ 60738010080988 0? 
81)801019 09161809009 00 500901১1008, 10101) 00100) 1৮ 0966001095 
9৪, ও 0870000 099:20109 10 ০0৮ 00০১ তাহাকে উপহাস করিয়! 
হ্বাগেল বলেন,“ চ89118100. 03 0৮ 0085% 60 7১9 1১91090% £990010 
6০৮ . 3 0910]197 10079 02. 1989 01080 019 01209 রর 103001108 
20088985 0£12070891£ 01998 0১5 70305 ইউ, " এ মত কতকটা 
বেদাত্তের অনুগামী । ৭ 

শিষ্য। যাহারই অনুগামী হউক, এই চানিটর একটা ব্যাখ্যাও ত 
শর্ধেয় বৃলিয়া৷ বোধ হইল নাঁ। আচার্য্য মক্ষমূলরের নিজের মত কি? 

'গুরুও- তিনি বলেন, রর 1১611810 3 ৪ হর ৮ 0৮ 08৪ 
210028100 ০৫ 0১০ [807015- | 

শিষ্য । ৪০710 1 ! বর্ধনাশ 1 বরং রিজিজন বুঝিলে, বুঝা যাইবে,_- 
15০11 বুঝ্মিব কি প্রকারে 1 তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? 

“শুরু । এখন অর্খানদের ছাড়িয়া দিয়া ছুই একজন ইংরেজের ব্যাখ্যা 
আমি নিজে সংগ্রহ করিয়া শুনাইতেছি। টেলর সাহেব বালেন, যে 


১৬. নবজীবন। 


যেখানে ৭91:10051 861085 অন্যন্ধে.বিশ্বাস আছে, সেই খানেই রিলিজন | 
এখানে “৪৮659 8515৪ জর্থে কেবল ভূত প্রেত নহে--লোকাভীত 
চৈতন্যই অভিপ্রেত ) দেব দেবী ও ঈশ্বরও তদন্তর্সত। অত্তএর তোমার 
বাকোর সহিত ইহার বাক্য এঁক্য হইল । | 

শিষ্য । সেজ্ঞান ত প্রমাণাধীন |, 

গুরু । সকল প্রমাজ্ঞানই প্রমাণাধীন, ভ্রম জ্ঞান প্রমাথাধীন নছে। 
সাহেব মৌন্ুকের বিবেচনায় রিলিজনট! ভ্রমজ্ঞান মাত্র। এক্ষণে 
“জন্ষটয়ার্ট মিলের ব্যাখ্যা শোন। 

শিষা। তিনি ত নীতি মাত্র বাদী, ধর্্মবিরোধী। ৫ 

গুরু। ভাহার শেষাবস্থার রচনা পাঠে সেরূপ বোধ হয় না। তানেক 
স্থানে দ্বিধাযুক্ত বটে ।_-যাই হোক, তাহার ব্যাখ্যা উচ্চশ্রেণীর ধর্ম সকল 
সন্বন্ধেবেশ খাটে । 

তিনি বলেন *[5 9899099. ০£ 15011010) 15 605 ও 8700 
8811)68৮ 0179000% ০৫ 19 07070608820. 1951709 02105 ৪0 0081 
০০০০8 9৫০92771890. 93 0£ 009 1১12099 9%091192)09, 200 5৪ 2121)08ি017 
10987700108 0598 811 56191) ০৮]9০6১ 0£ 095176.% 

শিষ্য) কথৃটা বেশ। ্‌ ঃ 

শুরু। মন্দ নহে বটে। সম্প্রতি আচার্য্য সীলীর কথা শোন । 
আধুনিক ধর্্ততর ব্যাখ্যাকারকদিগের মধ্যে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ । তাহার 
প্রণীত, 0০০০179729৮ এবং "বি ৮৮78] 891180072 অনেককেই মোহিত 
করিয়াছে । এ বিষয়ে ভহার.একটি উক্তি বাঙ্গালি পাঠকদিগের নিকট 
সম্প্রতি পরিচিত হইয়াছে 1% বাক্যটি এই *716 181/8৫07:6 গাঁ 786170710% 
€৪ 0%৮16৮/৫,৯১ কিন্ত তিনি একদল লোকের মতের সমালোচন কালে, 
এই উক্তির দ্বারা তাহাদ্িগের মত পরিস্ফুট করিয়াছেন-_-এটি ঠিক তাহার 
নিজের মত নহে। তাহার নিজের. মত বড় সর্বব্যাপী ।. দে মতানুসারে 
র্িলিজন 4%/৪268747,7 1767 07071 07/7%1 0420 ৮৮ হাহ সবি- 

স্তারে শুনাইতে হইল! . ূ ৃ 


পণুখ)5 0208 ৪ ৪7৫ আখ 875 আআ মর 00080. 
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3) 6০9০ 09০1108৬1০৮, ৪১০ 81503150807 0 $9£9618৩% 
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086 ০৮17 29? 25080151506 01০৮ 19112101028 0150650. ৮০৪৫5 0০৭, 
1)তায 1959150690৫ 91117010085. রি 36:00 80 96 60৩ 
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৪৮৪ 809. 000196509 $06061695 চন 1511610073৮ ৮1005, 
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শিষ্য । এ ব্যখ্যটি অতি স্ুন্দর। আঁর আমি দেখিতেছি, মিল যে 
কথ! বলিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে ইহার প্রক্য হইতেছে। এই "১05:৮ও21 
8000. 7১070৮00026 20100019650 যে মানসিক ভাব, তাহারই ফল, ৪6:০0 
200. 091795 019061070, 95 6100 01000610705 200. 0981793 €0৭%2103 2 
8099] 02]90% 29008090029 0 07০ 1012198% 93:09119)09. 

গুরু। এ ভাব, ধর্্টের একটি অঙ্গ মাত্র? 

শিষ্য। কেন? নান 

শুরু । [7901609120৭ 00000850006 5085118৮ত% ইহার দেশী 
নামটি কি,_তোমার স্মর্ণ হইতেছে না ? 

শিষ্য। কি? 

গুরু। তক্তি। কেবল ভক্তি ধর্ম নহে। যাহা হউক, তোঁমাঁকে 
আর পণ্ডিতের পীশ্ডিত্যে বিরক্ত *না করিয়া, অগণ্ভ , কামের 
ধর্মব্যাখ্যা গুনাইয়া, নির্ত হইব। এটিতে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন, 
কেন না কোম্ৎ নিঙ্গে একটি অভিনব ধর্মের স্থষ্টিকর্ভা, এবং তাহার 
এই ব্যাখ্যার উপর, ভিতিস্থাপন করিয়াই তিনি সেই ধর্ম স্থষ্টি করিয়াছেন। 
তিনি. বলেন, ৪1০0০ ঠা 105911 0য80188808 17০ 9৮9০ 6£ 7০:6০ 
26761 10) 38 0030. 015600615ও আগা, 01 109,018 91569000 1১০৮1): 
আও 00.331514091 22৫. 105001660, 30 011 0৩ 00773609020 79965 
০ 115 10960, 1001] 200 [05510], 2509৩ 11970560911 6০0 ০0০0. 
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৩:৪৩ ৮০৮91050109 00000002 10015052-র্থা 1911010760087868 
00 795২1100105 00678 3001510095 209605১ ৪৫ 29205 ১9 সি 
90172 007: 21] 059 59102180,: 19011098, রি ৃ * 
. যতগুলি ব্যাখ্যা তোমাকে, শুনাইলাম, সকলের ' মধ্যে এইটি রর 
বলির বোধ হয়ু। আর যদি এই ব্যা্য। প্রকৃত হয়, তরে টি সকল 
ধর্মের মধ্যে শ্রেঠধর্্ম। 

শিষ্য। আগে ধর্শ কি বুঝি, তার পর, পারি যদি তবে না হয়, হিন্দুর 
বুঝিব। এই সকল পশ্তিতগণকত ধর্্মব্যখা। শুনিয়! আমার সাত কাণার 
হাতী দেখা মনে পড়িল । 

গুরু। কথা সত্য। এমন মনুষ্য কে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে, ধর্মের 
পুর্ণ প্রকৃতি ধ্যানে পাইয়াছে ? যেমন সমগ্র বিশ্বসংসার কোন মনুষ্য চক্ষে 
দেখিতে পায় না, তেমনই সমগ্র ধর্ম কোঁন মনুষ্য ধ্যানে পায় না। অন্যের 
কথা দুরে থাক, শাক্যসিংহ, যীশুল্রীষ্ট, মহম্মদ, কি চৈতন্য, _তাহারাঁও 
ধর্মের সমগ্র প্রকৃতি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, এমত স্বীকার 
করিতে পারি না । অন্যের অপেক্ষা বেশী দেখুন, তথাপি সবট। দেখিতে পাঁন 
নাই । যদি কেহ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধর্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান, এবং 
মনুষ্যলোকে প্রচারিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদগীতা- 
কার। ভ্গবদগীতার উক্তি, ঈশ্বরাবতার শ্রীক্ষ্ণের উক্ভি, ফি কোন মনুষ্য 
প্রণীত, তাহ! জানি 'না। কিন্ত বদি কোথাও ধর্মের সম্পূর্ণ ভিডি, ব্যক্ত 
ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে সে শ্রীমস্তগবদগীতায়। | 

শিষ্য। ভবে সেই ওগবাদদীতাঃ যে ধর উক্ত হইয়াছে, আমাকে তাহাই 
বুঝাইয়া দ্রিন। ' 

গুরু। তাহ! পারিতেছি ক না তোমাকে যাহ! বুঝাইতে 
হইতেছে, তাহা রিলিজন। ভগবদশীতাঁর রিলিজন সকল রিলিজনের শ্রেষ্ঠ । 
কিন্ত তাহাতে রিলিঞ্রনের গ্রাতিশব কোথাও নাই। “সমগ্র মানবধর্ের 
যে ভাব টুকু রিলিজন, তাহার স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা কোথাও নাই। ইহার কারণ 
পূর্বেই বুঝাইফ্াছি। আধ্যদিগের. চিত্তে সমগ্র মানব ্দীবন, হইতে বিলি 
কখন পৃথগ ভূত হয় নাই। 

শিষ্য) ভবে আমার রিলিজন বি কোন প্রয়োঙ্ন আই), হা, 
দিগের মনে রিলিজন-ভাব কখন উদ্ভুত হয় নাই--তীহারা যদি তদভাবেও 


ধর্্ম-জিজ্ঞান! । ১৯ 


সর্ঝশরেষ্ঠ ধর্মপ্রণয়ণে সক্ষম হইয়াছিলেন, ভবে আমার সেই বৈদেশিক চিত্ত- 
বিকারের আন্দোলনে কিছুই প্রয়োজন নাই ॥ গীতার যে ধর্ম উক্ত হইয়াছে, ৰ 
তাহাই বুঝিবাঁর বাঁসনা করি । ৃ 

গুরু । এখন" আর ধর্মআোতে রিলিজ চি দিলে চলিবে না। 
বিদেশ হইতেই হউক, স্বদেশ হইতেই হউক, বর্গ হইতেই হউক, নরক 
হইতেই হউক, যখন রিলিজন সাঁমগ্রীটা ঘরে 'আসিয়! পড়িয়াছে, তখন 
তাহাকে অবশ্য বুঝিয়া দেখিতে হইবে। ফেলিয়া দিই বা ঘরে তুলি, না 
বুঝিয়া কিছু করা হইবে নাঁ। কথাটি না বুঝার কারণে অনেক সামাজিক 
উৎপাত উপস্থিত হইতেছে । যাহার! রিলিজনের উপর বীতরাগ হইয়াছে, 
তাহারা তদস্তর্গত বলিয়! সেই সঙ্গে নীতি ও পুণ্য পরিত্যাগ করিতেছে। 
আমি পুর্বেই 'বলিয়াছি যে ধর্্শব্য বহবর্থ। অনেক অর্থ যখন আছে, তখন 
অনেক সামগ্রীও আছে। সকল দামশ্রী গুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়া চিনিয়া 
লওয়া চাই। ্‌ 

শিষ্য। তবে আপনিই আমাকে রিলিজন বুঝাই দরিন। জৈমিনি 
হইতে অগস্ত কোঁম্‌ৎ পর্ব্যন্ত যে সকল পণ্ডিতকৃত ধর্ম্ব্যাখ্যা আপনি আমাকে 
শুনাইলেন, তাহাতে আমার কিছুই হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। অনেক আলোতে 
যেমন লোকের চোঁক খরিয়! যায়, আমার সেইরূপ হইয়াছে । 

গুরু । তুমি আমাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ধর্মে প্রয়োজন কি ? 
কেন জিজ্ঞাসা করিক্নাছিলে ? কেবল কৌতুহল বশত অথব1 কথোপকথনের 
ইচ্ছায় যদি তুমি এ প্রশ্ন করিয়া থাক--তবে যাহ! বলিক্ষাছি তাহাই যথেষ্ট ; 
তা ছাড়া তোমার আর কিছু উদ্দেশ্য ছিল কি? 

“শিষ্য সকলেই ধর্ম কামনা করে-সকলে করুক না করুক, আঙি 
করি। নীতি কি তাহা জানি-ন্্ব কি তাহা জানি না ছাই আপনাকে 
জিজ্ঞাস করিতে আসিফ়়াছিলাম। | 

গুরু । পরকাল মান? ও 

শিষ্য। তত প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই ।-. 

গুকু। তবে, ধর্ম-জিজ্ঞান্গ হইয়াছ কেন? রা ধর্মী বলিয়া 
যশস্বী হইবে এই বাসনায় ?. 

শিষ্য। ঠিক-তা নয়। ধর্ষ্ে যদি সুখ থাকে এই সন্দেছে। 

গুরু। তবে ঠিক বল দেখি তুগি খজিতেছ কি ? ধর্মনা সখ? 


২০ নবজীবন। 


শিষ্য । জুখ খুঁজি বলিয়াই ধর্ছু খু'জিতেছি। 
শুক্। যেমন অন্ধকারে হাতড়াইয়াও লোকে ঠিক পথ পায়, তোমার 
সেইরূপ ঘটিয়াছে। প্ররুত স্থুখের যে উপায় তাহারই নাম ধর্ম। ধর্মের 
আর সকল ব্যাখ্য। অশুদ্ধ। - | | | 
শিষ্য। এ কি তরঙ্কর কথা। লৌকিক বিশ্বীস ত ঠিক বিপরীত! 
লোকের বিশ্বাস যে যদি পরকাঁল থাকে, তাহা হইলে ধর্দধে পরকালে স্থুখ 
হইলে হইতে পারে (সে স্থলেও প্রমাণাভাব ), কিন্তু ইহলোকে যে ধর্মে সখ 
হয়,এ কথাটি! ত ভূয়োদর্শন বিরুদ্ধ।, 
গুরু । সে ভৃয়োদর্শনটা, কিরূপ ?-- 
শিষ্য। দেখুন ইন্জরিয়াদির পরিতৃত্তি ধর্মবিরুদ্ধ, তথাঁচ স্থখ বটে । 
গুরু। ইন্্রিয়াদির পরিতৃপ্তি মাত্রই যে ধর্মবিরুদ্ধ, এটা (ঘোরতর মূর্খের 
কথা । আমি, মনে কর,নীতি-সঙ্গত উপায়ে প্রভূত ধন উপার্জন করিয়! উত্তম 
আহার সংগ্রহ করিয়'ছি, দরিদ্র গ্রভৃতি যাহাদিগকে দেয়, তাহাদিগকে উপযুক্ত 
ংশ দিয়াছি ঃ তর পর, যদি অবশিষ্ট অংশের দ্বার স্বাস্থ্যের উপযোগী পরি- 
মাঁণে নিজের রসনেন্্রিয় পরিতৃপ্তি করি, তবে অধর কোথায় হইল? 
শিষ্য । যে ভোগাসক্ত, সে কি ধার্মিক? 
গুরু । ভোগাসক্তি কি সুখ? ইন্ড্রিয়ের পরিমিত এবং যথাকর্তব্য 
পরিতৃপ্তি সখ হইলে হইতে পারে-কিস্তু ইহা স্থথের অন্নাংশ 7 একট! নিকৃষ্ট 
প্রকারের সুখ মাত্র। সখের যাহ! উপায়, তাহাই ধর্ম, এই কথার বথার্থ 
ব্যাখ্যার পুর্বে আগে বুঝা চাই যে সুখ কি? 
শিষ্য । বলুন স্থখ কি? 
গুরু। পিপাসা পাইলে জল খাইলেই সুখ । মনুষ্য প্রক্কতি পিপাসাশয়। 
মনুষ্য প্রকৃতিকে কতকগুলি শারীরিক,মানসিক ও আত্তরিক বৃত্তির সমষ্টি মনে 
করা যাইতে পারে। দেইগুলির সম্পূর্ণ ফুর্তি, সামঞ্জস্য, এবং উপযুক্ত 
পরিতৃপ্তিই স্থখ । যদি ইংরেজি কথ! ব্যবহার করিতে চাও, তবে ইহাকে 
€051079 বলিতে পার 1: রং 
শিষ্য । বৃ. কথাটা লইয়া! ত প্রথমে গোলে পড়লাম | এই মাত্র 
£5০০10 কথা লইয়া মক্ষমূলাঁরকে উপহাস করিতেছিলাম। 
গুরু । মনুষ্য প্রন্কৃতি এক বটে, কাঠের বোৰা-ব। শাকের আটটির মত 
মৃত কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন বস্তর সমষ্টি নহে । তথাপি, মনুষ্য  প্রক্কৃতি অবি- 


"ভাজ এক বস্ত কুইলেঞ তাহার ভিন্ন ভিন্ন-ক্রিয়া বা! ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ আছে। 
ঘে বলে আমার হাতের বল, মেই বলেই আমার পায়ের বল। তথাপি'ছা'ত 
ও পা! পৃথক। ক্রোধ ও দ্বেহ একই মস্তিষের ক্রিয়া হইলে , ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকারের ক্রিয়া। এই ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ঃ-শক্তিকেই ভিন্ন ভিন্ন বৃতি বল ন! 
কেন? দেখা যায়, কাহারও কোন প্রকার কাজে অধিক পট্তা, তাহার সেই 
বৃত্তি সমধিক স্ফকুরিত বল ন! কেন ? 

শিষ্য । এতে ত ঘোর এীন্দ্িয়কতা। দোষে দূষিত হইতে হয়। প্রথম মানসিক 
বৃত্তির কথা ছাঁড়িয়! দিই। দেখুন যদি শারীরিক প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি আমি 
খু'জি, তাহা হইলে আমি ঘাতক, পাঁরদারিক এবং চোর হইবারই সম্ভাবনা! । 

গুরু। ছুইটি বিষয় বিবেচনা করিলে 'না। প্রথমত তুমি যদি চোর, 
পারদারিক এবং ঘাতক হইলে, তবে তোমার মানসিক বৃত্তি সকলের সম্পূর্ণ 
কুর্তি কোথায়? তোমার সে বৃতভিগুলি সম্পূর্ণ হইলে তুমি কি চোর পাঁর- 
দারিক এবং ঘাতক হইতে পারিতে? দ্বিতীক্নত তুমি সংসারে একা নহ ; 
' তুমি মন্ুষ্যদমাজের একটি মনুষ্য মাত্র; সমাজের সঙ্গে তুমি গ্রন্থিত; সমাঁজ- 
সমুদ্রে এক বিন্দু জল মাত্র । সমাজ সুখী না হুইলে, তুমি একা কখন সুখী 
হইতে পাঁর না; কেন ন! তুমি সমাজের অংশ মাত্র। এখন, সামাজিকদিগের 
পরদারাদি নিবুতি, অর্থাৎ পরস্পর অনিষ্ট সাধন কখনই সমাজের সুখের কারণ 
হইতে পারে নাঃ এবং কাজেই তোমারও হইতে পারে না,কেন ন1 ভুমি সমাজ- 
ভূক্ত। অতএব ইন্দ্রিয় নিরতিতে প্রথমত তোমার নিকট বৃত্বিগুলি প্রবলতর 
হইয়! উৎকৃষ্ট বৃভির স্কুস্তি এবং পরিতৃপ্তির ব্যাঘাত জন্মিয়া! সুখের ধ্বংস 
করিবে, দ্বিতীয়ত ছুঃখ তোমার উপর প্রতিহত হইয়। তোমার সুখের ধ্বংস 
করিনে। অতএব ইঞ্রিয় নিরতি বা স্বার্থপরতা স্থখ নহে, ছঃখ। 

শিষ্য । তা বুঝিলাম, কিন্ত স্থখ কি এখনও বুঝি নাই। 

'ুরু। স্থখ বলিয়াছি, আমাদিগের সকল বৃত্তির সম্পূর্ণ স্কস্তি, সামঞ্জস্য, 
ও সমুচিত পরিতৃপ্তি। এই বাক্য গুলির অর্থ ভাল করিয়া বুঝ। সম্পূর্ণ সকস্তি 
অর্থাৎ অনুশীলনের দ্বার খতদুর সুপ্তি হইতে পারে। কিন্তু তাহার 
একটি সীম! আছে-পরস্পরের সামঘদা ॥ কেহই ষেন এতদূর .স্ৰুরিত 
হইতে না পারে, যে'তদ্দারা অন্য বৃত্তির বিলোপ বা উপযুক্ত শ্ুস্তির ব্যাধাত 
হয়।. আর সমুচিত পরিতৃপ্তি- অর্থাৎ যেরূপ পরিতৃপ্তিতে আপনার এবং 
পরের অনিষ্ট না হ্য়। এই স্থুখ') ইহা প্রাপ্তির উপায় ধর্ম। 
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 খুরু। অনথশীলনত ইহার এক উপাম্ন--অনুশীলন কি ধর্ম? 

সুরু । অন্ধশীলনই ধর্ম রয্-_অন্ুশীলন ধর্মাচরণ__অর্থাৎ ধর্মীন্থমত 
কাধ্য। এক্ষণে অনুশীলন ও পরিতৃপ্তি অর্থাৎ স্থুখে জীবন নির্বাহঅন্তর্জগত 
ও বহির্জগতের অধীব। পার্শবর্তী জড়প্রক্কৃতি ও মানব প্রক্কৃতি সেই 
অনুশীলন ও পরিতৃপ্তির উপায়ও বটে, সীমাও বটে। অতএব বহির্জগতে র 
এবং অন্তর্জগতের প্রন্কৃতি আমাদিগের জানা চাঁই। যেখানে জানিতে না 
: পারি, লেখানে একটা তত্ব মনে মনে স্থির করিয়া! লই-_যথা, এই জগৎ ঈশ্বর 
সৃষ্ট, এবং ঈশ্বর-নিয়ত; এবং ইহলোৌকের ফল, পরলোকে বা জন্মান্তরে 
ভোঁগ করিতে হয়। জগৎ সম্বন্ধে ঈদৃশ জ্ঞানকে তত্বজ্ঞান বলা যায়। ইহাই 
ধর্মের মূল। বৈজ্ঞানিক সত্যও ইহার অন্তর্গত । %79136107 ০6710 
2165৮ নামক অভিনব ধর্মের তন্বজ্ঞানাংশ কেবল বৈজ্ঞানিক । | 

শিষ্য, ধর্ধের যে ভাগকে “ 10০৫8109 ৮ বাঁ « 02990৮ বলা যায়, 
বোধ হয়, এ ভাগ তাই । | 

গুরু যদি ইংরেজি কথা নহিলে, বুঝিতে না পাঁর, তবে তাই বলিও। 
এক্ষণে শোন । তত্ব জ্ঞানের অন্তর্গত যে সকল পদার্থ, তাহার মধ্যে উপাস্য 
পদার্থ পাই । এক্ষণে মিলের সেই বাঁকা স্মরণ কর-_“ 70581 ০৮0০৮ ০? (2৩ 
101015556 93:66115009” ইহ! তত্বজ্ঞানের মধ্যে পাঁই। ইহাই উপাস্য। ইহা 
কোথাও ঈশ্বর, কোথাও দেব দেবী, কোথাও গাঁছ পাঁথর, কোথাও চি ০০- 
৮151 পরে সলীর সেই বাঁকা স্মরণ কর। ইঈদৃশ পদার্থ সম্বন্ধে আমাদিগের 
মানসিক অবস্থ “10991551200 672050906 ৪৫০00 ঢা ইহাই 
উপাসনা । ইহ! ধর্থের দ্বিতীয় উপাঁদান। ্‌ 

শিষ্য । 70:51:07 বা 85695. চা | ৭" 

গুরু। ঠিক। তারপর, কি জন্য তত্বজ্ঞানের প্রয়োঙ্গন, তাহা মনে 
কর। আমাঁদিগের বৃভিগুলির সম্যক্‌ অঙ্শীলন, এবং চরিতার্থতার অর্থাৎ 
জীবননির্ববাহের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। যে যে নিয়মে উহার অনুশীলন 

ও তৃপ্তিসাধন করিতে হইবে, সে সকল এ প্র জ্ঞান হইতে অনুমিত করিয়া! 

লই। সেই নিয়ম নীতি বাঁ র্মশাঙ। ৪ র্শোর তৃতীক উপাদান। 

শিষ্য । চি ক দি 

গুরু । এই তিনের সমবার ধর ।. (লমাজস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন 
ইহার দ্বারা নিয়ত, এবং সম্যক্‌ দমাজের ইহাই কেন্জ্ীতৃত।, অতএব ইহাই 


ধর্ম জিজ্ঞাদা ] ২৩ 


উল্লিখিত কোম্তের বচনানুঘত ধর্ম; মিল ও সীলীর ব্যাখাও ইহার অন্ত: 
গত, এই মাত্র বলিয়াছি।.. কাস্তের নীত্যা্মিকা ও ফিক্তের জ্ঞানাম্মিকা 
ব্যাখ্যাও এই ব্যাখ্যার অন্তর্গত দেখিতে পাঁইতেছ! আঅ'র, যাহা! কার্যের 
প্রবর্তক তাহাই যদি নোদনা হয়, তবে এ ধর্ম” নোদনালক্ষণঃ » বটে। 

শিষ্য । এ ব্যাখ্যা আমি তত সত্তষ্ট হইলামঞ্না। ইহাতে আমার 
প্রথম আপত্তি এই যে, অনেক এমন ধর্ম আছে, বিশেষত অসভ্য জাঁতি- 
দিগের ধর্ম, যাহাতে এই তিনটি উপাদানের মধ্যে কোনটি বা কোন দুইটি 
নাই। কাহারও তব্জ্ঞান আছে, উপাসন! নাই । কাহারও বা উপাসনা 
আছে, কিন্তু নীতি নাই। এ সকলগুলিকে ধর্ম বলিবেন কি না? 

গুরু। আমাঁদিগের সম্মুখে যে ইমারতের আধখান! প্রস্তত হইয়াছে, 
উহাঁকে ইমারত বলিবে কি? আমার এই ইংরাজি গ্রস্থথানি, অল্পমাত্র রচিত 
হইয়াছে, উহাকে গ্রন্থ বলিবে কি? এ সকল ধর্্মও সেইরূপ । কাঁল নামক 
মিস্ত্রী উহা গড়িতেছে বা রচিতেছে। ক্রমে অঙ্গত্রয় বিশিষ্ট হইবে। 

শিষ্য। আমার দ্বিতীয় আপত্তি এই, যে এ ব্যাখ্যার অন্গমত ধরব ভ্রম- . 
স্কুল হইবাঁর সম্ভাবনা । তত্জ্ঞান, প্রমাজঞানও হইতে পারে, ভ্রমও হইতে 
পারে। যতটুকু তাহাতে ভ্রম থাকিবে, উপাঁদন! ও নীতি সেই পরিমাণে 
দূষিত হইবে. তারপর, তন্বজ্ঞান খাটি হইলেও, তাহা হইতে উপাস্যের 
অবধারণে ভ্রান্তি হইতে পারে। উপাদ্য ঠিক হইলেও, উপ্রাঁসনা “প্রান্ত 
হইতে পারে। আর নীতিত অন্থমাঁনের বিশুদ্ধির উপর নির্ভর করে, অতএব 
তন্বজ্ঞান খাটি হইলেওঁ নীতি ভ্রান্ত হইতে পারে? অতএব ধর্ম ভ্রমসন্থুল. 
হইবার সম্ভাবনা । তবে যদি কোন ধ্মবিশেষকে ঈশ্বর বা! অভ্রাত্ত খষি 
প্রণীত, এবং সেইজন্য অন্রাত্ত বলিয়া স্থির করেন, তবে সে স্বতন্ত্র কথা । : 

গুরু। আমারও ঠিক'সেই মত। আমি কোন ধর্মকেই ঈশ্বর প্রশীত বাংঅন্রান্ত 
খাবি প্রণীত বলিয়া স্বীকার করি ন|। সকল ধর্মেই অনেক ভুল,অনেক মিথ্যা 
আছে মানি। কিন্ত ধর্ম মাত্রেই ফেভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নাই,ইহা! স্বীকার করি 
ন1। তাহ! বলিলে মনুষ্য বুদ্ধির অনুচিত অরমাননা . করা হয়। বস্তত 
সকল ধর্শেই কিছু মিথ্যা, কিছু ভ্রম আছে। আবার সকল ধর্মেই কিছু সত্য 
আছে।. কেহই একেবারে সত্য, বাঁ একেবারে মিথ্যা নহে। একেরারে 
মিথ্যা, এমন কোন ধর্ম যদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে তাহা টিকে নাই, 
এবং তদ্বারা মন্গষ্যের কোন উন্নতি সিদ্ধ হয় নাই। 


হ৪ নবজীবন 1 


শিষ্য । এই কথায় আমার তীয় আঁপত্তিও খণ্ডন হইতেছে । আমি 
বলিতে যাইতেছিলাম, থে ধখন জ্ঞানের ভারতম্যে ধর্থের পার্থক্য জন্মিতে 
পারে (ও জন্মিয়াছে ), তখন ধর্মের নিত্যত্ব কোথায় ? কিন্তু এর্খন বুঝিলাঁম, 
যে সকল বনে যখন কিছু সত্য আছে, তখন সকল ধর্ধেরই কিয়দংশ নিত্য 
কিন্ত আমার চতুর্থ আপত্তি এই যে, শ্রই ব্যাথাহুসারে নিখিল ধর্শের অন্তত, 
একটা শারীরিকধর্্ম মানিতে হয়। 

গুরু । শারীরিবধর্শ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে এবং বিশুদ্ধ চিত্তে 
শীরীরিক ধর্ম আচরিত করিতে হইবে । তদ্বিপর্্যয়েই এই বলিষ্ঠ আর্ধ্য জাঁতি 
ছু্বল হইয়া পরাধীন হইয়াছে; এবং পরাধীন হইয়া অন্যবিধ ধর্মচ্যত ও 
সুথচ্যুত হইয়াছে। ধর্থের সর্ববা্গ সর্ধাঙ্সের সঙ্গে পরস্পর নিগৃঢ় স্ন্ধ বিশিষ্ট ।' 
একের ধবংসে অন্যের ধ্বংস হয় |. | 

শিষ্য। আমার পঞ্চম আপত্তি, যদি স্থখের জন্য ধর্ম, তবে ধর্ম নিফাম 
হইল কই? আপনি এই মাত্র ভবদগীতার প্রশংস। করিয়াছেন, কিন্তু এ ধর্ম 
ব্যাখ্যা ত ভগবদ্বাক্যের সঙ্গে মিলে না )' 5 

গুরু। নিষ্ষাম ধরশইি সুখের উপায়, সকাম ধর্ম সুখের উপায় নয়। সকাঁম 
ধর্ম ধর্শই নয়, অধর্্ম। আমি তোমাকে বুঝাইবাঁর জন্য বলিয়াছি, যে স্থুখের 
উপায়ই ধর্ম । বস্তত ধর্মই সুখ । এখানে সাধনার এবং সাঁধ্যে ভেদ নাই । 
বৃতিুলির অন্গুশীলনই পরিতৃপ্তি-_এই জন্য সাঁধনই সাধ্য । এই জন্য ধর 
ও স্থখ,-একই। আমাদের বুঝিবাঁর জন্য উহীর মধ্যে প্রভেদ কল্পনা করিয়া 
নামকরণ করিতে হয় । অভএব ধর্মীচরণে ধর্মতিন যদি আর কিছু কামনা কর, 
তবে তৌমার ধন বিপথগামী হইল--তোমার ধর্ধচ্যতি হইল। _নিষ্ষাম 
ধর্ষের এননপ তাঁৎপর্য্য নহৈ,. যে ধর্ম কামনা করিবে না। ধর্ম ভিন্ন আর 
কিছুই কামনা করিবে 'নাঁ, ইহ্থাই (ভাৎপর্য্য। ধন্মার্থ কর্ম করিবে, কর্মফলের 
জন্য কর্ম করিবে ন1।, নিষ্কাম 795 দেআর 
এক দিনের কখা। 

শিষ্য । আমার ষষ্ঠ আপর্তি:এই নে মানেই বি 'এবং মিথ্যার সংশ্র 
আছে, তবে কোন ধর্মই অবপ্লীয় হয় না (কেনা নিক্ািযেইনিউশাছে 

গুক্ক। এই জন্য সকল ধর্পোর। দংস্কার 'অবিশ্যক। যে ধর্ম অবলম্বন 
কর, তাহার সংস্কার পূর্বক, ত্রার্তিও মিখ্য! পরিত্যাগ ৪ তানত্তর্গত 
সত্যকে ভন! কমিবে চা, 


ধর্ম-জিজ্ঞাসা। ২৫ 


গিষ্য। তবে কি সকল, ধর্্ই তুল্য রূপে অবলক্বনীয় হইতে পারে? 

গুরু। আমি এমন কথ! বলি না যে,জেলখানায় যেমন একটি মাত্র 
ফটক, সবর্গেরও তেমনি একটি মীন দ্বার । যে ব্যক্তি বলে, আমার গৃহীত ধর্ম 
ভিন্ন আর সকল ধরশহি মিথ্যা, কেবল আমি আর. আমার সংন্্ীরাই স্বর্গে 
যাইবে, আর সকলই নরকে পচিয়া মরিবে, তিনি অর্যখধিই হউন, পাণ্ডি- 
ত্যাভিমানী ইংরেজই হউন, বা সর্ব শীন্সবেতা' জর্ানই হউন, আমি তাহাকে 
ঘোরতর মূর্খ মনে করি। আমি ঈশ্বরকে কখনও এমন পক্ষপাতী এবং খলন্ব 
ভাব মনে করিতৈ পাঁরি না, যে, তিনি কেবল জাতিবিশেষকে স্বর্গে াইবার 
উপাঁর বলিয়! দিয়া, পৃথিবীন্থ আর সকল জাতিকে নরকে পাঠাইবার বন্দবস্ত 
করিয়া রািয্নাছেন। আমার বিবেচনায় নরক কেবল-_ইহলোকের নরকই 
হউক বা পরলোকের নরকই হউক, এক শ্রেণীর লোকের জন্য__ফাহারা 
কোন ধর্ম মানে না। তথাপি, আমি এমন বলি না, যে.দকল ধর্মই তুল্যরূপে 
অবলম্বনীয় । যে ধর্মে সত্যের ভার্গ অধিক, অর্থ যে. ধর্থের তত্বজ্জানে, অধিক 
সত্য, উপাসনা যে ধর্মে সর্ধ্ধাপেক্ষা! চিততশুদ্ধিকর, এবং মন্যেতৃত্তি সকলের 
্ূর্তিদায়ক, যে ধর্মের নীতি সর্বাপেক্ষা ব্যক্তিগত এবং জাঁতিগত উন্নতির 
উপযোগী, সেই ধর্মই অবলম্বন করিবে। সেই ধর্মসর্ব্ব শ্রেষ্ঠ । . 

শিব্য। আপনার মতে কোন্ধর্শা এই গপাক্ান্ত? কোন, ধর্ম সর্ব 
শ্রেষ্ঠ ?. | 

গুরু। হিন্দু ধশ্শহি সর্ব শ্রেষ্ঠ । ইহাই অবলম্বন কর। 

শিশ্য। গুনিতে পাই, ইহু জগতের সকল ধর্মের অপেক্ষা হিন্দু ধর্মই 
মিথ্যা ধর অধর্পূর্ণ, কদর্ধ্য, এবং পাশুব ধর্ম। 

গুরু। তুমি হিন্দু ধর্টের কিছু জান কি? . 

শিষ্য হিন্দুর ছেলে, কাজেই কিছু জানি. বানি 

গুরু। শ্েচ্ছের ছাত্র, কাজেই কিছু জান না। 

শিষ্য। আপনি ব্রাহ্মণ, আপনিই নাহ এবিযয়ে আমাকে উপদেশ দিন। 

গুরু। আমি ব্রাহ্গণ, যুগে যুগে ধর্ম ব্যাখ্যাই পুরুষ পরম্পরাগত আমার 
ব্যবস1। অতএব, জামার শান্তজ্ঞান অতি সামান্য. হইলেও আমি তোমাকে 
যথাসাধ্য হিন্দুধর্ম উপনিষট করিতে স্বীরূত আছি; তবে আন বেল! অবসান 
হই্াছে, সমস্বাস্তরে, হইবে। সাজ, একজন শ্পেচ্ছ পণ্ডিতের একটি বাক্য 
তোমাকে উপহার যি শুইয়া তুমি তাহা কঠ্স্থ করিও। 


ই৬-. .. মবজীবনন। 


. আচার্য গোঁলডঙ্ট, করও আমার, মত বলেন (লে ধর্ম বিশে এই 
কথা“বলিতে গিয়া ভিনি লিখি [এ 2 
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নী বাণী রো ভাষা কখন আমার কাধে য়ন রা । 
আবি ছ্টপাথার। /: 















“* নিংফ্বধাজা।, |. 


বাহন মাঘ-অদ্য বেলা. সাড়ে আটটার অময়ে ব্রিটিশ, . 
ইত্ডিয়াষ্টরম নাবিগেসন.কোম্পীনীর কোএটা নামক বান্পীয় পৌতে আরোহণ 
করিলাম । ্রথম শ্রেণীর সিংহল যাত্রীকে ১৮২ টাকা রিটরণ টিকিটের জন্য 
দিতে হয়? টিকিটের মিয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত । তাঁহার আহারের বন্দোবন্ত 
জাহাজের. অধ্যক্ষেরাই করিয়া থাকেন ও. কিন্ত তিনি একজন চাকর লইলে, 
তাহার্কে নিজে, আহারের বন্দোবস্ত করিতে হয় ঃ কেবল ঢাঁকরের জন্য অতি- 
রিক্ত ভাড়া লাগে না। আমি একজন চাকর লইয়াছিলাম ; স্থতরাং আহারের 
বন্দোবস্ত নিজে করিতে হইয়াছিল। 'হবাত্রীদের স্মরণ থাকা! উচিত যে, 
জাহাজ চলিলে রাক্ষসের ন্যায় ক্ষুধা হয়? সুতরাং -তাহারা যুব হইলে, 
কেবল জা “বিধবার স্যার আহার লইলে চলে না। নদীর মধ্যে 





লইয়া যাইতেছেন । মগ: লা বাই চি ও ঘোলা । স্বাহারা 
নে এজ ৪ চা ৪০০ তু ঢা, ৮71 41৮. 





শিংহলনাজ । ২৭ 
রেুন* বা ুলমেনে গিয়াছেন, তাহারা 1 "বলেন যে ভারতবর্ষে বিষ -মুখের 
ংখ্যা অধিক ॥ কি বর্মদেশে হাসাসুখের শংখ্যা। অধিক। ইহার কারণ 
কি? বিষ বদন কি গাভীর্য্ের লক্ষণ? খহারা 'ঈশ্বরহক আনন্দ-স্বরূপ 
বলেন, বাহার] তাঁহাকে সঙ্চিদানন্দ বলিয়! ডাকেন, 'াহারা এত নিরানন্দ 
কেন? যদি, বল হিরা বড় দরিত্র, অন্নচিস্তাগ সুর্বণা চিস্তিত। আমি 
একথা স্বীকার করি, কিন্তু ইহাঁও বলি যে, সুখ - 'ভারী .করিয়! থাকিলে 
জঠরানলের নিৰৃত্বি হয় না, তবে অকারণ চিত্তের স্বুত্তি কেন হারাই ? 


২৯ শে মাঘ-_অদ্য ছুই প্রহরের পর জাহাজ ছাড়া হইল। প্রাক 


একটার সময় রাজাফলার শ্বেতস্তস্ত দৃষ্ হুইল। আমি ডায়মণ্ডহার্বর 
মহকুমায় কিছুকাল ছিলাম; স্ৃতরাং রাঙ্গাফল! সম্বন্ধে আমার ছুই এক 
কথা বলিবার আছে। আমার বিশ্বাস এই, যে চবিবশ পরগণাঁয় যতগুলি 
মহকুমা আছে, তাহাদের মধ্যে ভাঁয়মণ্ড হার্বর খলতায় অগ্রগণ্য ; ॥ এবং 
.ডায়মণ্ড হার্বর মহকুমার মধ্যে রাঙ্গাফলা ফাঁড়ির এলাকার লোক সর্বা- 
পেক্ষা খল। যদি কাহারও এ কথায় সংশয় হয়, উক্ত মহকুষার কয়েকটি 
দেওয়ানী ও ফৌজদারী নথী দেখিলে, তাঁহার আর কোন সন্দেহ থাকিবেন! ॥ 
বিশেষত মথুর দাস এবং অ্যৈত দাস নামক ছুই ভায়ের গুণ যাহাতে কীর্তিত 
আছে, তাহ! দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন মানব প্রন্কৃতি কত দূর. অধম হইতে 
পারে। বাখরগঞ্জ জেলার সম্বন্ধে এই প্রবাদ আছে যে তৃখাকার”লোক 
নরহত্যা করিয়া কখন কখন মিথ্যা মোকদ্দম! প্রস্তত.করে। যিনি ডায়মণ্ড 
ার্বারের পুলিসে বা ফৌজদারী আদালতে কার্ধ্য করিয়াছেন, তিনি বুঝিতে 
পারিব্রেন যে এই মহাপাপ চব্বিশপরগণায়ও একান্ত বিরল.নছে। বাঙ্গালার 
যেখানে ভূমি উর্ধরা, সেখানেই লীমার বিবাদ, হা্গামা, দাক্গা, মিথ্যা. 
নালিস, মিথ্যা সাক্ষ্য ও কৃত্রিম নিদর্শন পের প্াছর্ভাব। ভূমির উর্বরতা 
বা্গা্দীর পক্ষে কতদূর মঙ্গলজনক সে বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে । 

জাহাজ ঘোড়া যারার নিকটে পৌছিলে বোধ হইল যেন উজ কুলের 
গাছ জল হইতে উঠিয়াছে।” নর 

সাগর উপল নিকটে নর পশ্চিম পার ৃষ বি্ত লা সাড়ে 
চারিটার সময় জাহাজ উপদ্বীপ ছাড়াইয়া সমুত্রে পড়িল। ঘোলা জল ক্রমে 
হরিত বর্ণ হুইল অদ্য নীলীঘু দেখিতে পাইলাম না। গবর্ণমেক্ট স্থাপিত 
নাবিক-সহাম়্ দীপ-পোত ০০৪৫ সাড়ে পাঁচটার সমন ছাড়াইলাম। 





২৮ মবজীবন। 


এইথানে পাইলট, সাহেব আমাদের জাঁহাঁজ হইতে নামিয়াঁ কলিকাতা ভিমুখ- 
গাষী এক জাহাজে. উঠিলেন। জাহাজ চালানর ভার সম্পূর্ণরূপে, ক্ষাপ্ডেন 
সাহেবের হাতে পড়িল । . কয়েকটা সাগর-চর কিংহংস (8০৯. ৪২15) জাহা- 
জের নিকট ইতস্তত বিচরণ, করিয়া মত্ত ধরিতেছে; অন্য কোন পণ্ড পক্ষী 
দেখিতে পাইলাম না।: অদ্দ সমস্ত রাত্রি দ্জাহাজ চলিল। .. | 
২২শে মাঘ-_অদ্য প্রাতে প্রথমত নীলাম্মু দেখিলাম। যে দিকে 
পাত করি-সেই দিকেই ঘন শ্তাম জল রাঁশিণ এক্ষণে: সঙ্গদ্রের শান্ত মুর্তি? 
কোন ভয় নাই; তথাপি. থে যাত্রী আর কখনও সমুদ্র দেখে নাই, তাহার 
মনে অবশ্তই অপূর্ব ভাবের উদয় হয়.। পুর্ব কাঁলে কাহারও পোত নির্ীণে 
নৈপুণ্য ছিল না। কেহ কোম্পাসের ব্যবহণর জানিত না, এবং জ্যোতিবিদ্যা 
দ্বারায় পোতের স্থান নিরূপণ করিতে পারিত নাঃ তখন ভয়ের গরচুর কারণ 
ছিল। এক্ষণে আবাল বৃদ্ধ বনিতা! নির্ভয়ে সমুদ্র যাত্রা করিতেছে । তথাপি 
বঙ্গোপসাগরে ভয্মের কারণ একেবারে অস্তহ্িত হইয়াছে,--এমন কথ। বলা যায় 
না। কোন কোন বৎসর জ্যৈষ্ঠ ও কাঁর্ডিক মাসে এমন বাত্যা হয়, ষে নিত্য 
সাগরচর, অভিজ্ঞ নাবিকদেরও ভয় পাইতে হয়) আমি এক জন নাবিককে 
জিজ্ঞাসা করিলাম, “আবর্তৃনী-বাত্যার(০০1০:) সময় আপনারা কি করেন? 
তিনি বলিলেন, * ভুবিয়া মরিব, আর কি করিব? বক্ৌপসাগর, চীনোঁপ- 
সাগরএগবং ওএ ইণ্ডিয় দ্বীপ পুঞ্জের নিকট আট্লান্টিক মহাবাঁগর_-এই তিন 
স্থান পৃথিবীর" মধ্যে প্রচণ্ড বায়ুর প্রধান আকর। শিষ্টর বাঁন্ফোর্ড ১১৫টি 
আবর্তনী-বাত্যার (5০10093) সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াছেন। ১৭৩৭ থুষ্টাব্দ 
হইতে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এতগুলি পবনোৎপাঁত বঙ্গোপসাগর হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছিল | আশ্চর্যের বিষয় এই যে ইহার একটিও ফেব্রুয়ারি মাসে 
ঘটে নাই জানুয়ারিতে ২টি, মাচ ২টি, জুলাইয়ে ৩টি, আগষ্টে গু, সেপ্টে 
স্বরে ৬টি, এপ্রিলে ৯টি, ডিসেম্মুরে ৯টি করিয়া, জুনে ১০টি, নবেশ্বরে ১৮টি, মে 
মাসে ২৯টি, এবং অক্টোবর মাসে ৩১টি ঘটগ্লাছিল | ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি 
হইতেছে, যে কার্তিক মাস বায়ব্যোৎপাঁতের সর্বপ্রধান মান 
বঙ্গোপসাগরের তটস্থ বলিয়া মেদিনীপুর, চবিরশ পরগণা, খুলনা, বাখরগঞ্জ 
নোয়াখালী, ও চট্টগ্রাম জেলায় যেমন পবনোৎপাত হয়, বাঙ্গালার অন্যান্য 
জেলায় তক্জপ কখনও হয় না। ১৮৮৬ সালের ৩১শে অক্টোবরের ঝড়ে লক্ষা- 
খিক মনুষ্য দক্ষিণ সাহা বাজপুরে ও চট্টগ্রীমে বাঁটাতে থাকিয়া! ডবিয়া .মরি- 


মিংহল যাত্রা! । ২৯. 


*যাছে।। এমন প্রলয়োপম, প্রচণ্ড-বাত্যা, পৃথিবীর অন্য কোন ০ কখন 
হইয়াছে কিনালন্দেহ। ;. ... 
ংহল রল্গোপসাঁগরের নথ রত কোণে, স্থিত) কিন্ত সেখানে প্রচণ্ড 
রাত্যা বিরল *। এজন্য সিংহলের পুর্ববোপকূলে জিক্ষোমালী নগরের নিকট 
ভারতবর্ষের রণতরী সমস্ত রৃক্ষিত হয়। অদ্য, কোন 'লচর বা পক্ষী দেখিতে 
পাইলাম না। একটি কিংহংসও নাই। কল্য ছ্‌ই 'খ্রহর হইতে অন্য ছুই 
প্রহর পর্যযস্ত জাহাজ ২৬, গিরা অর্থাৎ ১৩* ক্রোশ, চলিয়াছে। গত কল্য 
সমুদ্রে র্্যান্ত দেখিয়াছিলাম $ অদ্য ভাল করিয়া দেখিলাম। কি বিচিত্র : 
সৌন্দর্য । যাহা বর্ণিতে বন্ধিমের ও হেমচন্ত্রের লেখনী অশক্ত, আমি তাহার 
বর্ণনার চেষ্টা করিব ন1; তবে বলিব যিনি সাগর ও হিমাপ্রি না দেখিয়াছেন, 
তিনি ভগবানের মহিমার কিকিন্মাত্রও বুঝিতে অক্ষম। 
২৩শে মাঘ __জাহাজ অহোরাত্র অবিশ্রান্ত চলিতেছে। প্রতি ঘণ্টায় 
১০ কি ১১ থিরা-_ প্রতি গিরায় এক মাইল । দক্ষিণ দিকের ৩৫০ অংশ পশ্চিমে 
ধাবমান । ঘোর নীল, কৃষ্ঃবর্ণ প্রায়, জলরাশি মধ্যে ছুই একটি বৃহদাকার 
কচ্ছপ দেখিলাম এবং তছুপরি বহুসংখ্যক পক্ষধর মীন (93778 7909) উড্ভীয়- 
মাঁন দেখিলাম । প্রাক্কত ইতিবৃত্ববিৎ পণ্ডিতগণ.বলেন. যে এই মতগ্তের উড়ন 
__কেবল বৃহন্পন্ষ মাত্র; ইহাদের বক্র গতি নাই। অধিকাংশ পক্ষধর মীনের 
গতি সরল রেখায় (প্রক্কত প্রস্তাবে প্রক্ষেপনী রেখায়.) বটে; কিন্ত আমি 
দেখিয়াছি কয়েকটা! মত্ত উড়িতে উড়িতে আপনাপন বাম ঘধ দক্ষিণ দিকে 
গেল। তবে ধাবমান জাহাঁজ হইতে দেখিয়াছি বলিয়া আমীর দৃষ্টির ভ্রম 
হইলেও হইতে পারে । 
জাহাজের কর্মচারী ও. আরোহীদের মধ্যে কেহই আমার সহিত 
অসঘ্যবহার করেন নাই। কাপ্তেন টেম্পুল্টনের মুখে কেবল এক কথ! 
* বাবু কেমন আছ? কি খাইতেছ? তুমি বড় আহাঁম্মক্‌যে আমাদের 
সঙ্গে আহারে যোগ না দিয়! কষ্ট, পাইতেছ।” আমি বলিলাম “' যতদুর 
পারি মাতৃআজ্ঞা পালন করিব ;. কষ্ট অধিক হয় নাই; যদি এমন কষ্ট হর, 
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৩০ নবজীবন ্ ৪. 


যে. তাহাতে স্বাস্থ্যের হানি হইতে পারে বা প্রাণ লইয়া টানাটানি হয়, তখন 
কোন নি্নম ঝা আজ্ঞা মানিব না" অমন, স্থলে নিয়ম মানিয়া চলা আপ- 
নাদের শাস্ত্র নহে, আমাদেরও 'শান্্র নহে আপনাদের দাউদ, রাজা প্রাণ 
রক্ষার্থ_য়িহদী যাজকদের ভূজা, অপর লোকের পক্ষে নিষিদ্ধ, 'নৈবেদ্য রুটি 
থাইয়াছিলেন; আমাদের বিশবামিতর গশারথ চগডালদত কুকুরের মাংস 
খাইয়াছিলেন 1* ৃ 
মান্দ্রাজ যাত্রী একজন ইংরেজ ইক নিল সাধে আমার মত জিদ 
করিলেন। আমি বলিলাম, “সকল বাঙ্গালির যে মত, আমারও সেই মত; 
কিন্তু উহ! এমন কিছু পদার্থ নহে, যে উহার জন্য এতটা গোলযোগ ভাল' 
দেখায়।” আমি ইংরাজিতে এই কথা বলিয়! শেষ করিলাম 7 "১৩ 8803 
15 706 ০:৮2) 08৩ -০%019,৮ শ্রীরামপুর প্রবাসী বাশ্তিষ্ট মিসনের এরজন 
পাত্রী বাটা যাইতেছিলেন।. তাহার বিশ্বী এই যে, ১৫১৬ বৎসর মধ্যেই 
ইহ লোকের শেষ হইবে ; পরে স্বর্ণ রাজ্য স্থাপিত হইবে । তিনি বলি- 
লেন “আমার বোধ হয় যে, কেশবচন্দ্র সেন থুষ্টিয়ান ছিলেন, স্বজাতীয়দের 
মধ্যে আপন প্রতিপত্তির হাস হইবে বলিয়া প্রকাশ্যরূপে খুষ্টীয় ধর্শ অবলম্বন 
করেন নাই।” আমি বলিলাম “যতদুর জানি, সেন মহাশয় খৃষ্টকে মহাপুরুষ 
বলিয়া মানিতেন ৮ পরমাত্বার অবতার বলিয়া! মানিতেন ন1।” পাত্রীসাহেব 
ঘুষ্ট মাহুত্ত্য বিষয়ক কয়েকটি বাস্থাল! গান রামপ্রসাদদী স্থুরে গাইলেন; 
এবং কেশবচক্্র রচিত ভিন্ন সুরে সেই বিষয়ে, আর একটি গানও করিলেন 1 
তাহার উচ্চারণ ঠিক্‌ বাঙ্গালির মত; তবে “ত+ বলিতে “ট , বলেন এবং 
“ধ»বলিতে “ঢ* বলেন। তিনি টি.নিটারীয় খুষ্টিয়ান বটেনঃ তথাপি 
তনয়েশ্বরকে. জনকেশ্বরের নয বলিয়া মানেন। তিনি রামায়ণের অনেক 
প্রশংসা করান, এলাহাবাদ খ্াবানী একজন পান্ত্রী জামাদের নিকটে 
ছিলেন, বলিয়া উঠিলেন, “আমি জানি কোন কোন খৃষ্টিয় যাজক - কখন 
কখন রামায়ণ ও মহাভারতের বচন লইয়! ধর্ধোপদেশ দিয়া থাকেন কিন্ত 
তাহা যুক্তিসিদ্ধ নহে $ কারণ রাম চরিত্র তাল হইলেও. তাহ! নিষ্পাপ নহে; 
কেবল খুষ্টই মানব মগডলের মধ্যে অপাপ-বিদ্ধ ছিলেন ।” সামি, কোন উত্তর 
ৃ দিলাম না? কারণ গৌডাদের নঙ্গে তর্ক করা নিগ্ষল) 


২৪ শেমাথ। অদ্য প্রাতে উঠি্গা বি আহা মান্্াজে 
. পৌহুছিয়াছে। ৯২ ঘণ্টার ৭৭* মাইল আসিয়াছে। উপকূলে তরঙ্গ-রোধ 


পিংহল-যাত্র!। ৩৯ 


19:840-1568) নির্মিত, হইয়াছে, ভথাঁপি। এবানকার ঢেউ বড় ক্ষুদ্র 
নহে।, এখানে জাহাজ বেমন দোলে অন্যন্র্এমন, দোঁলে না। যে নৌকা 
উঠিয়া বেলা ভূমিতে যাইতে হয়, তাহাকে মা কোটিবলেঃ যেমন ঢেউ, 
তাহার উপযুক্ত নৌকা। সমুদ্র হইতে মাজ্জাঁজ নগর দেখিতে অতি জব্দ ; 
তবে কোম্পাঁদীর বাগান হইতে কণিকাতা বত -সথুন্দরু দেখায় তত সুন্দর 
নছে।, বীবরেরা মৎসা ধরিতে রক্ত ত্র নৌকায় উপকূল হুইতে ৪1 ৫ 
ক্রোশ দুরে যাঁয়।_ কর্কট, আহার্্য কন্তরি (০7%9:5), সামুত্রিক বাগদা 
চিহড়ি (0:৮৪), সামুদ্রিক : গলদা চিক্গড়ি 0084678) ; সামুদ্রিক 
খোরসোলা (20211968 ) ও অন্যান্য অনেক প্রকার মৎস্য মান্দ্রাজের 
বাজারে পাওয়া যাঁয়। ডেস্‌ মত্ন্ত ইলিশের ন্যাম সুশ্বাছ কিন্ত তাহা! হইতে 
বড়।, বাঁঙ্গালোর হইতে ই্ীবেরি ও রাম্পবেরি ফল আইসে; এখনকার 
ফলের মধ্যে তাহাই উৎকৃষ্ট । মাক্্রীজে যে হিমক্ষীর (106-0199/2) প্রস্তত 
হয়, তাহা কলিকাতাঁর বরফের কুন্নী অপেক্ষা কিছু ভাল বোধ হয়। উপ- 
কুলে ভাল ভাল টানের বাক্স ও ত্রোঙ্ক প্রস্তত হয়। মান্রাজে পীপ্লস্‌ পার্ক 
নামক উদ্যান ও পশ্থালয় অতি রম্যস্থান বলিয়া বিখ্যাত কিন্তু ছূর্ভাগ্য 
বশত আমার তাহ! দেখিবার অবকাশ হয় নাই। 

মান্দ্রাজের ভদ্র পল্লীতে (যেখানে ত্রাঙ্মণ ও শেঠীর বসতি) বেড়াহিয় 
দেখিলেই স্পষ্ট'প্রতীতি হইবে যে, বাঙ্গাল! অপেক্ষা তথায় স্ত্রীতধীনত1 
অনেক অধিক। ইহার কারণ এই যে, এতদঞ্চলে মুসলমানদের অধিক 
প্রাছুর্ভাব হয় নাই , স্ুতরাঁং এখানে প্রাচীন হিন্দুদের অনেক রীতিনীতি 
আছে। আমার বিবেচনায় কলিকাতায় অন্তত মান্্রীজের ন্যায় স্ীশ্বাধীনত! 
হইলে ভাল হয়। বাঙ্গালীরা কি বলিতে পারেন, যে মান্দ্াজের তাষিল, 
স্্ীলৌক এবং বোস্বায়ের মহাঁরাসীরা বঙগাঙ্গাঁদের অপেক্ষা ছুস্চরিত্রা ? মান্দ্রা- 
জের চলিত ভাষা তামিল? কিন্তু এখানের কুলীরা পধ্যস্ত ইংরাজী কহিতে 
পারে; ভাহাদের ইংরেজী কুলিকাতার চীনে বাজারের ইংরাজী অপেক্ষা 
ভাল। একজন কৃষ্চকায়, মলিন চীর-পরিচিত, দরিপ্ত বালক আমার নিকট 
এই বলিয়া ভিক্ষা, চাঁহিল, ও ২1০9, ৪17) 00 01693 ঘাটে ৪2৫ 
৪2105 ০০8৩০, ৪7০ জাঁহীজের উপর মাজ্জীলী আয়ারা যেরূপ ইংরেজী 
উচ্চারণ করে, তাহা গুনিলে,* অনেক কলেজের ছাত্রদের অবাক হইতে 
হ়। আমি মান্্রাজের ছইটি পাঠশালা দেখিযাছি। শিক্ষক গানের সুরে 


৬২ নবজীবন। | 
একখানি তামিল গ্রন্থ পড়িতেছেন” ছীত্রেরা উড়িয়া পাীদের. মত টুপী 
মাতীয় দিয়া, লৌহ লেখনীর স্বাযাঁ তাঁলপাঁতে আঁচড় তিক 1. দোয়াত 
_ কলমের সহিত কাহারও সম্পর্ক নাই । 

২৫শে মাঘ অদ্য দবিপ্রহয়ের সময় জাহাজ মান্রাজ ত্যাগ করিম 
দক্ষিণের ১৫ অংশ পূর্ব্বে চলিল। ক্রমে মীন্রীজের দক্ষিণের পর্বত-শ্রেণী 
দৃষ্টিপথের বহিভূতি হইল। আবার সেই অকুল নীলান্থু রাশি। জাহাজের 
অনেক মেম সাহেব রূপার চুড়ি পরিয়া! থাকেন। চুঁড়ির গঠন বাঙ্গালী 
জ্রীলোকদের চুড়ির সদৃশ নহে। একগাছি ডায়মণ্ড কাঁটা রূপার দীর্ঘ তার স্বর 
পেঁচের ন্যায় পাক দিয়! & বিবি-আনা চুড়ি প্রস্তত হইয়াছে । মেম সাঁহেব- 
দের মধ্যে নীল ফিতা! ধারিণী মিস্‌ মিনোর সহিত আমার ভাল আলাপ হইয়া- 
ছিল। তিনি মদ খাওয়া মহাপাপ বলিয়া অনেক উপদেশ দিলেন, এবং 
তদ্বিষয়ে কয়খানি গ্রস্থ আমাকে পড়িতে দিলেন। বোধ করি তীঁহাঁর এই 
বিশ্বাস, থে বাঙ্গালি বাবুরা সকলেই মদ্যপারী। আমি বলিলাম, « শুনিয়াঁছি 
সমুদ্রে বমনোদ্যম হইলে, অল্প পরিমাণে সুর! পাঁন করিলে ভাল হয়।” তিনি 
বলিলেন « এ কথ। মিথ্য। ; যদি প্রকৃত প্রস্তাবে সাগর-পীড়া (359-830100585) 
হয়, কিছুতেই বমন নিবারণ হয় না; কেবল স্থির হইয়া শুইয়া থাকিলে এবং 
কিঞিৎ বরফ সেবন করিলে গীড়ার উপশম হইতে পারে ।” কেহ কেহ এই 
পীড়ারৎপ্জন্য আনারস খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এ যার আমার সাগর- 
পীড়া হয় নাই। | 

২৬ শে মাঘ-_অদ্য প্রাতে জাহানের গতি পরা দক্ষিণে । মধ্য 
কার মাস্তলে পাল তোলা হইয়াছে। গতকল্য দ্িপ্রহর হইতে “অদ্য 
দ্বিপ্রহর পর্য্যস্ত জাহাজ ২৬৪ মাইল চবিয়াছে। বেল! ৪টার সময় একটা! 
পর্বত দৃষ্ট হইল। কাণ্তেন সাহেব বলেন, “এ সব সিংহলের পর্বত ” হ্ধ্যা- 
তের পুর্বে অস্পষ্ট কুল দৃষ্ট হইল। রা ৫ দু 

২৭ শে মাঘ- অদ্য প্রাতে দিংহলের উপকূল নী টি 
পাইলাম? কি অপূর্ব শোভা! এই স্বীপের অনুপম নৈসর্গিক সৌনরধয 
সুগ্ধ হইয়াই বোধ হয়, আমাদের পুর্বপুরুষগণ ইহাকে ন্বর্ণময়ী লঙ্কা বলিয়া 
ডাকিতেন। বালুকাময় বেলা-ভূমি একা পীতবর্ণ রেখার ন্যায় দৃষ্ 
হইতেছে? তাহার নীচে শুত্র; তুষারবৎ, সাগরোঁখিত ফেন-মাঁলা। কুলে 


পিংহল- 'যাত্রা। ৩৩ 


ৃক্ষরাঁজির মধ্যে কেবল নারিকেল: করমই 'ভালরূপ নয়ন গৌর হইতেছে % 
কিরদ্দুরে নারিকেল বনের পশ্চাতে, পর্বধতশ্রেণী নীল কাদঘ্বিনীর ন্যায় 
শোভা! পাইতেছে। পর্বত সকলের সাছদেশ্র মেঘজাঁলে জড়িত। সমুদ্রে 
ধীবরগণ মৎস্য ধরিতেছে; এবং কিংহৎসগণ (6৫-৪8118) মৎস্য আহার 
জন্য ইতস্তত বিচরণ বিতর জিন্দা রেস জলে রা 
করিতেছে । ₹ 
“বৈদেহি পশ্যা মলয়াঁৎ বিতক্তং মৎসেতুনাঁ ফেলিলমািম | 
ছায়াপথেনেব শরৎ্প্রসন্নমাকাশমাবিষ্কৃত চারুতারম্‌ ৮৮. 
শরদাকাঁশের ছায়াপথ সদৃশ ফেনাবলী দেখিলাম ; কিন্তু সেতুবন্ধ 
দেখিতে পাইলাম না। সিংহলের উত্তর দিয়া জাহাঁজ চলিতে পারে না; 
চলিতে পারিলে মান্দ্াীজ হইতে কলম্বো এক দিনেই যাওয়া! যাইত। জাহাজ 
প্রথমে সিংহলকে পশ্চিমে বাখিয়। দক্ষিণে মুখে, পরে প্র দ্বীপে উত্তরে 
রাখিয়া! পশ্চিম মুখে, পরিশেষে সিংহল পূর্ব্বে রাখিয়! উত্তর-গামী হইয়া 
কলম্বো নগরে পৌছে।: 
প্রায় ১০ টার সময় আঁমরা পইন্ট ভিগাল, ছাড়াইলাঁম। সিংহলীরা এই 
নগরকে “গালী” বলে। আগে গাঁল্‌ নগর সিংহলের একটি প্রধান বন্দর 
ছিল। এক্ষণে তথায় অধিক জাহাজ থামে না। তাহাতে তথাকার বাণিজ্যের 
হাস হইয়াছে । 
গত কল্য দ্বিপ্রহর হইতে অদ্য ্িগ্রহর পর্য্যস্ত জাহাঁঙ্গ ২৯৬ সাইদ চগ্গি- 
য়াছে। গতকল্য পা'ল দেওয়া হইয়াছিল, এ জন্য এত বেগে আসিয়াছে। 
প্রায় বেল! ৪ টাঁর সময় আমর! কলম্বো! নগরের তরঙ্গ-রোঁধের নিকট পৌছি- 
লাম। এই নগরে ছুইঙ্গন বাজাঁলি চাউলের কারবার করেন-্রীযুক্ত বাবু 
শশী তৃষণ মুখোপাধ্যায় এবং তাহার সহকারী তীযুক্ত বাবু রঘুপতি চট্টোপা- 
ধ্যায়। তাহারা আমাকে সাদরে তাহাদের বাসায় লইয়া গেলেন । 

২৮ শে মাঘ--সিংহলে নিত্য বসন্ত বা নিত্য শ্রীক্ম বিরাঁজমাঁন্‌। 
কলক্ধো৷ বিষুব রেখা হইতে প্রায় ৭ অংশ উত্তরে । স্থৃতরাং এখানে স্ৃর্ঘ্য 
অতিশয় প্রখর; কিন্ত সাগরোখিত শীতল সমীরণে সৌর তেজের এত লাঘব 
হয় যে সিংহলে বসস্তের নিত্যাধিকার রলিলে অত্যুক্কি হয় না। প্রায় প্রতি 
মাসেই বৃষ্টি হয়; যে সময়ে বৃষ্টি না,সে সময়েও নভোমগুলে শ্বেত মেঘ দৃষ্ 
হয়। পৌষ মাঁধ মাসের রাত্রে এক খানা চাদর গাজে দিলেই চলে। বায়ুর 


& 


৩৪ ্‌ মবজীবন। 


ভাপাংশ ফারেন্হিটের ভাঁপমাণের ৮* অংশের বড় উপরে উঠেনাবা নীচে 
নামে না; এই কারণে সিংহলে প্রায় প্রতি মাসেই পাক! আম্‌, পাঁকা! কাঁটাল্‌ 
ও পাকা আনারস পাওয়া যা। .আমি মাঘ মাদে এক গাছে, আত্ম মুকুল, 
অপর আতর, এবং অর্থপন্ আসর দেখিয়াছি । এখানে পনস- তালিকা; অনেক 
'জন্মে। এই ফল দেিতে ঠিক কাঁটালের মত; পাক করিগে ইহার রুটার 
ন্যায় স্বাদ ; এই জন্য ইংরেজের! ইহাকে রুটা ফল (0:524-001) বলেন। 
নেবু, পেয়ারা,ঠাপাকল1, কীঁচকলা প্রভৃতি আমাদের দেশের সর্ধপ্রকার ফল 
সিংহলে জন্মে! সজিনাখাড়া ও ফুল বাঁরমাস পাওয়া যাঁয়। গোল মরিচ, 
জাতিফল, লবঙ্গ, ছোট এলাচি, ও দারুচিনি এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপ্ন 
হয়। এক কালে দারুচিনির আবাদ এখান কার প্রধান আবাঁদ ছিল । ভল্লা- 
তক বা কাজুফল (০88,০7-0:8) মেদনীপুর জেলায় ও বাঙ্গালার অন্যত্র হিজ-. 
'লির বাদাম নাঁমে খ্যাত, উহা সিংহলের সাধারণ ফল। ধান্য উত্তর প্রদেশে 
অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয় ; অন্যত্র ধান চাঁদ নাই। গোধুম, ছোলা, মটর, 
গোল আলু, ও সর্ষপ সি*হলে জন্মে না বলিলেই হয়। এই সমস্ত দ্রব্য ভারত- 
বর্ষ হইতে আইসে। এখাঁনে সর্প তৈলের ব্যবহার নাই। নারিকেল 
ও তিল তৈলে পাঁক হয়। নুয়ারেলিয়া সিংহলের শীত প্রধান স্থান । যত কপি 
কলম্বোর বাজারে বিক্রীত হয় তাহ এ অঞ্চল হইতে আইসে। গ্রীগ্ম সস্তপ্ত 
ইউক্রীয় প্রবাসীরা শীতল বায়ু সেবনের জন্য এ স্থানে কখন কখন গিয়া 
থাকেন। কলঙ্ে! নগরেষত কেন মৌর তেজ হউক না, এক বার 
সমুদ্র কূলে, বিশেষত গাল্‌ ফেস্‌ ওয়াক্‌ নামক য় রাস্তার দাড়াইলে শরীর 
শীতল হয়। 
আদিম সিংহলীদের অর্থাগমের প্রধান উপায়, নারিকেল ; উপনিবেশিক- 
দের, কাফি । কাফিগাছের এক একার রোগ হওয়ায় অনেকে চা ও কোকোর 
আবাদ আর্ত করিয়াছেন। এখানে ঢা উত্তম জন্মে । রি 
১৮ , এ কুম্স) ... 
তা. প্র. চ,. 


800741, 02,179. 
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প্রত্যেক শতাব্দীতেই মন্ৃষ্য সময়ক্ষেত্রে ছই চারি করিয়। কীন্তিস্তস্ত- 
প্রোথিত করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে এই রূপ কীরঠিস্তস্তের অভাব নাই। 
বাহ্য জগতে মনুষ্য নিত্য নিত্য নব নব আবিষ্ষিয়া দ্বারা প্রক্কতির উপর নিজ. 
আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন । অস্তর্জগতেও নিত্য নিত্য নব নব চিন্তাপ্রণালী 
আবিষ্কৃত হইতেছে, নব নব তত্ব উত্তাবিত হইতেছে, জ্ঞান ধর্ম ও নীতি প্রভৃ- 
তির নব নব বিকাশে মনুষ্য ক্রমশই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। জীবা- 
দির ক্রম বিকাশ ওপুকুষাণুক্রামক তা এবং বিভিন্ন জাতি জীবের উৎপত্তির কারণ, 
গ্রতৃতি বৈজ্ঞানিক তত্বমাল! চিরকালই উনবিংশ শতাব্দীর জয়ন্তস্ত বলিয়! 
পরিগণিত হইবে । সম্প্রতি ইয়ুরোপে আর একটি প্রকষ্ট দার্শনিক তত্ব আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । আমরা অদ্য এঁ নবাবিষ্কত তত্বের আলোচনাক্ প্রবৃত্ত হইতেছি। . 

মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি পদার্থকেই লোকে: 
শরীরী বলিয়া বলিয়া অভিহিত করিত।. কিন্তু এক্ষণে অবধারিত হইয়াছে 
যে মনুষ্য-সমাঁজও শরীরী পদের বাচয। পণ্ডিতের স্থির করিয়াছেন যে ব্যক্তি- 
সমষ্টিকে সমাজ বলা যাইতে পারে না, ব্যক্তির উন্নতিতে সমাঁজ উন্নত হয় 
মা; ব্যক্তির বিনাশে সমাক্গ বিনষ্ট হয় না। যেমন বীজনিহিত শক্তি- 
প্রভাবেই বৃক্ষের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সম্পাদিত হয়, অবধারিত হইয়াছে যে 
'সেইরূপে সমাঁজনিহিত শক্তি দ্বারাই সমাজের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সম্পাদিত 
হইজেছে। আমরা এস্লে সংক্ষেপে এই তন্বের তাৎপর্য ব্যাখ্য। করি- 
লাম। নিয়ে ইহার সবিস্তার আলোঁচন। করিব। কিন্তু ত কথার আলোচন! 
করিবার পুর্বে আমাদিগকে ছুই একটি হয বিষয়ের অবতারণা 
করিতে হইতেছে । 

বিখ্যাত দার্শনিক কোমত প্রথমে এরই সমাজ শরীরতত্বের উদ্ভাবন 
করেন। পরে পণ্ডিত- শ্রেষ্ঠ স্পেনজার, বহুল প্রমাঁণ সংযোগে এই মতের 
সম্রসারণ করিয়াছেন । প্রসিদ্ধ লেখক হ্যারিসন সাহেব তাহার বক্তৃতার 
এক স্থলে বলিয়াছেন-__1]১৩ (০ [01108010] 9150051 01 1715 
0690000 ম98 50290? 0 ৮১৩ 991%6 0£ ৮১৩ 088010 1যাও 26. 
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22:05 116 800 1538601, 200. 0৮৫১ 201 029৮০৫০৫0১9 8098. 1১0) 
997 2:99% 70081581) 19171999989 : 190 00909 09111976009) ৮00067 
10791088008 01 900191. ০1৪থ90 158 ১৪০০০০০, ৪, 0158: 8100. (0120- 
০৪০৮ 3395৮ ইযুরে্টপ এখনও এই তত্ব সর্ধত্র সাদরে পরিগৃহীত হয় 
নাই। কিন্ত বর্তমান স্ময়ের ইয়ুরোপীয় চিন্তাপ্রণালী আলোচনা করিলে 
স্পষ্টই প্রতীতি হয়, যে অভি অল্প সময়ের মধ্যেই এই সমাঁজ-শরীর-ভত্ব 
দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, নীতিবিদ্যা প্রভৃতি সকল শান্তেই নিজ অধিকার 
ও প্রভাব বিস্তার করিবে। ফলত বিজ্ঞানে মাধ্যাকর্ষণ নিক্পম ষেরূপ মহা! 
বিপ্লব উপস্থাপিত করিয়াছে । বৌঁধ হয় সামাজিক সকল শীজ্েই সমাজ- 
শরীর তত্বও সেইরূপ মহাবিপ্লব উপস্থাপিত করিবে। এই মহাবিপ্লবের পূর্ব 
লক্ষণ সমস্ত এক্ষণেই কতক পরিমাণে পরিলাঁক্ষিত হইতেছে । মরিসন 
নামে একজন সাহেব গিবনের ইতিহাসের সমালোচন। স্থলে বলি- 
তেছেন--০00)31991%59108 8990৮ ০৫3 (70৩০1109 800. 77911) ৪11, 
1198 109970, 81990 - 1919190৮০9০. 11790900869 00709108107 ০৫ 
3০০$5%5 88 210 01090151002, 11517062700 £০%71706 11056 0009৮ 01207 
891009, 2000:01178 ৮0 15 ০0৮10 1919. 

কোথায় বিশ্ববিখ্যাত গিবন আর কোথায় অজ্ঞাতনামা! মরিসন ! কিন্ত তথাপি 
সমাজ-শরীর-তত্ব সাহায্যে মরিসন গ্িবনকে ভ্রমসঞ্কুল বলিয়া প্রতিপাদিত 
করিলেন। কার্লাইল ইতিহাঁসবেত্ত! বলিয়। জগ্দিখ্যাত। কিন্ত তিনিও যে 
প্রণালীতে ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা সেই প্রণালীকেও 
নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া! গণনা করিবে । কাঁলণইল ৩০-০91,1 নামক 
গ্রন্থে বলিতেছেন-__পা০7, ৪3 ] 69109 26, 01507821 0386075, 25 ৪৮১০৮- 
১০7, 0১910196015 ০ 005 8758 0027 13০ 3975 "০2159. 7১976. যদি 
সমাজ-শরীর-তত্ব প্রক্কৃত হয়, তাহা হইলে ইহা! অপেক্ষ। ভ্রম-সম্কুল কথা আর 
কি হইতে পারে? এবং যদ্দি সমদর্শা গিবন ও সত্যনিষ্ঠ কালণইল ভ্রমসন্কুল 
বলিয়! প্রতিপাদদিত হয়েন, তাহ! হইলে মেকলে, জেম.স্‌ মিল, আলিসন, 
ফুড প্রভৃতি আলঙ্কারিক-ও একদেশ-দর্শা ্রতিহাসিকগণু যে অপাঠ্য বলিয়া 
পরিত্যক্ত হইবেন, তাহা সহজেই অন্ুমিত হইতে পারে। এইরূপে অনেক 
দার্শনিক অনেক নীতিবেত্তা অনেক নার্ভা-বিৎ ভ্রমাত্মক বলিয়া পরিত্যক্ত 
হুইবেন। কিন্ত ভাই বলিয়াই যে এই সব মহাত্মাদিগের পুস্তকরাশি একে- 
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হাক অব্যবহাধ্য হইবে, তাঁহাও নহে। ইহারা জ্ঞান-জগতে যে সমস্ত বিশনিল 
হর্য নির্মাণ করিয়! গিয়াছেন তাহা ভাঙ্গিক্জা ফেলিতে হইবে। কিন্তু 
সমস্ত হন্দ্্ের উপাদান সামগ্রী লইয়! আমাদের, ভবিষ্যদবংশীয়ের! অপেক্ষাকৃত 
দুঢ়তর ভিত্তির উপর অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তর প্রণালীতে নৃতন হম্থ্য প্রস্তত করিয়া 
লইবেন । ইহাতে নৈরাশ্য, ক্ষোভ বা বিষাদের কিছুমাত্র কারণ নাই। যেহেতু 
এ সমস্ত নৃতন হর্সের্য বাগংদেবী শুত্রবস্ত্র পরিধান করিয়া শুত্র পসিহাসনে উপ- 
বেশন করিয়া শুভ্র সরসিজে শুভ্র চরণদ্বয় বিমগ্ডিত করিয়া সত্যের শুভ্র কিরণ 
চতুর্দিকে বিকীর্ণ করিবেন। : অজ্ঞানান্মকার বিদুরিত হইলে জগৎ জ্ঞানা- 
লোকে প্রদীপ্ত হইবে । যদি আমরা বঙ্গে এ জ্ঞানালোকের কিঞ্চিম্মাত্র জ্যোতিও 
আনয়ন করিতে পারি, তাহ! হইলেই আপনাদ্দিগকে ক্কতার্থ মনে করিব । 
: সেযাহা হউক, এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের অবতারণ! করা যাউক। কি 
অর্থে মানৰ সমাজকে শরীরী বলা যাইতে পারে, কি কি বিষয়ে মানব- 
সমাজের সহিত শরীরী পদার্থের সাদৃশ্য আছে, কি কি বিষয়েই বা মানব- 
" সমাজের সহিত শরীরী পদার্থের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া! থাকে, এই সমস্ত প্রশ্নের 
বিচারে প্রবৃত্ত হওয়! যাউক। মানব সমাজকে শরীরী বলিয়া শ্বীকার 
করিলে,সমীজের কি কি উপকার,বা কি কি অপকার, সঙ্ঘটিত হইবে তাহারও 
বিচার কর! ধাউক। এবং সর্বশেষে মানবসমাঁজকে শরীরী বলিলে অন্য 
অন্য কি কি পদার্থকেও শরীরী বলিতে হয়, তাহা নিগুঢ়রপে হৃদয়গ্রম করা 
যাউক। 
যে যে বিষয়ে মাঁনবসমাঁজের সহিত শরীরী পদার্থের লাদৃশ্য আছে অগ্রে 
তাহাদের উল্লেখ করা যাউক। 





ক। বৃদ্ধি। 

(ক১)। শরীরী পদার্থের প্রথম নিয়ম এই ষে উহার প্রথমে অতি 
ক্ষুদ্র অবস্থায় থাকিয়া পরে কালসহকাঁরে অতি বৃহৎ আয়তন প্রাপ্ত হয়। 
সর্ষপ-কণার ন্যায় হ্ুপ্রাকার বীজ কাল-সহকারে শাখা প্রশাখাযুক্ত বহুবিস্তুত 
বৃক্ষে পরিণত হয়। পরমাণুর ন্যায় কষুত্ শুক্রকণা কালসহকারে সার্দাতরিহস্ত 
পরিমিত বহিষ্ট দীর্ঘাকার যুবা*শরীরে পরিণত হয়। মাঁনবসমাজও এইরূপে 
্ুত্র অবস্থা হইতে অতীব বৃহৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অসভ্যপমাজের লোৌক- 
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সংখ্যা দশ, পনর, কুড়ি বা চল্লিশ । কিন্ত অসভ্য সমাজই ক্রমশ বদ্ধিত 
হইয়া লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্লোকে পরিপুরিত হয়। অচেতন পদার্থের 
কলেবর কখনই এইরূপে * « শতকোটি গুণে » বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। 

(ক২) সকল শরীরী পদার্থের, আয়তন একরপ বৃদ্ধ পাপ হয় না। 
কোন শরীরী ঝ। দীর্ঘকায় হস্তীর ন্যায় অতি বৃহৎ আকার ধারণ করে। কোন 
শরীরী ব1 পিপ্ীলিকার ন্যাঁয় চিরকালই ক্ষুত্রাকার থাকে । মনুষ্য সাজেও 
এইরূপ আয়তন বৃদ্ধির তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে । উ্ভেদ্বা নামক অসভ্য 
জাতির সমাজ শুদ্ধ স্ত্রী পুরুষ লইয়! সংগঠিত হয়। ফিউজিয়ানদের সমাজ 
বাঁর বা কুড়ি জন লইয়! গঠিত হয়। আগামানবাসীদের সমাজের লোক 
সংখ্যা কুড়ি বা পঞ্চাশের অধিক হয় না। এইরূপে ক্রমশ উর্ধে উঠিতে 
উঠিতে দেখ! যাইবে যে কোন সমাজ বা ছুই শত কোনটি বা ছুই সহত্র 
কোনটি বা ছুই লক্ষ, কোনটি ব1 ছুই কোটি লোকদারা সংগঠিত হয়। 

(ক৩) শরীরী পদার্থের মধ্যে কতকগুলি এরূপ জাতি আছে যে 
তাহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উদ্ভূত হইয়া পরে একক্র সম্মিলিত হয় এবং এ 
সম্মিলনের দ্বার! আবাঁর নূতন এক শরীরী পদার্থের উৎপত্তি হয়। আর্দ্র 
প্রাচীরের উপর যে শেওল৷ পড়ে, ত্র শেওলার কতকগুলি প্রথমে একত্রিত, 
হইয়া! ক্ষুদ্র কোন উত্তিদের সহিত যুক্ত হয়। তাহার পরে এ শেওলা সংযুক্ত 
ত্র উদ্ভিদটি অপেক্ষাক্কত বৃহৎ অন্য উদ্ভিদের সহিত সংযুক্ত হুইয়া' তাহার 
কলেবর বৃদ্ধি করে। মঙ্থযা সমাঁজেও এইবপ প্রক্রিয়া দ্বারা সমাজের কলে- 
বর বদ্ধিত হইয়। থাকে । মন্থুর সময়ে আমাদের সমাজের বোধ হয় এরূপ 
গঠন ছিল। দশটি পরিবার এক স্থানে একত্রিত হুইয়া একটা সমা হইল। 
অন্য এক স্থানে আর দশট পরিবার একত্রিত হইস্সা আর একটি সমাজ হইল । 
পরে এ ছুইটি সমাজ:একভ্রিত হইয়া আর একটা নৃতন সমাজের স্থষ্টি করিল। 
শরীরী পদার্থের মধ্যে এরূপ সম্মিলন অনেক স্থলেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। 
সেইরূপে মনুষ্য সমাজে ও ইজারা সম্মিলন অনেক স্থলেই বহুকাল 
স্থায়ী হয় না। 





* « তখন তাহার! কজন ছিল, 
গা চা | ০ রগ 
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খু সম্বন্ধে সমাজের.সহিত শরীরী পদার্থের যে বৈলক্ষণ্য আছে তাহাও 
স্মরণ করিয়া রাখা উচিত। মনুষ্য সমাজে 'কোন এক ব্যক্তি এক সমাজ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্য এক সমাজ্জে যোগো দিতে পারে। কিন্তু শরীরী 
পদার্থের এরূপ হয় না। এক শরীরীর অংশ অন্য শরীরী সহিত সংযুত্ 
হয়না। ৬] ৪ 
খ। শরীরায়তন অনুসারে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বৃদ্ধি | 
খ১। শরীরী পদার্থের আয়তন বৃদ্ধির সহিত নব নব অঙ্গ প্রত্য্গেব 
উৎপত্তি হইয়া থাকে। মৃত্তিকা নিহিত বীজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই বলিলেই 
হয়। অস্কুরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বীজ হইতে অনেক অধিক। পরে যখন অস্কুর 
বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, তখন ইহার শাখা প্রশাঁখা মূল কাঁও পুষ্প মুকুল ফল 
প্রভৃতি নাঁনা প্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উদগম হুইয়া থাকে । শরীরী পদার্থের 
আয়তন যতই বর্ধিত হয়, উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গও দেই পরিমাণে বদ্ধিত হইয়া 
থাকে ।-মনুষ্য সমাজেও এইরূপ আয়ন বৃদ্ধির সহিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উৎ- 
পত্তি ও বৃদ্ধির প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া! যাঁয়। অসভ্য অবস্থায় যখন সমাজের 
লোৌকসংখ্য। কুড়ি বা ত্রিশ, তখন সকল মন্ুষ্যই সমানভাবে অবস্থিতি করে। 
কিন্ত যখন উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তখন উহাদের মধ্যে একজনকে প্রধান 
রাজা বগিয়! গণ্য করিতে হয়। রাজ! এ সমাজের মস্তকরূপে অবস্থান করেন, 
অর্থাৎ এ সমাজে প্রথম নৃতন এক অঙ্গের সৃষ্টি হয়। পরে যখন এ্ঁসমাজ 
অন্য সমাজকে পরাজিত করিয়া নিজ সমাজভুক্ত করিয়া! লয়, তখন সমাজে 
আর একটি অঙ্গের সৃষ্টি হয়। তখন সমাজের মধ্যে একদল লোক (জেতৃগণ) 
শাসনকর্তা বা প্রভু বলিয়া গণ্য হন, আর এক দল লৌক (বিজিতের! ) 
অন্থশাসিত বা ভূত্য বলিয়া! পরিগণিত হয়। পরে সমীজ মধ্যে যতই লোক- 
সংখ্যার বৃদ্ধি হয়, ততই জাতিভেদ বা ব্যবসাভেদ বা অন্যরূপ প্রভেদের দ্বারা! 
সমাজের নানাবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকশিত ও পরিবর্ধিত হয়। কোন অঙ্গ 
পুরোহিতরূগে পরিগণিত হয়; কোন অঙ্গ কৃষক বলিয়া পরিগণিত হয়। 
ফোন অন্গ যুদ্ধজীবী কোন অঙ্গ পণ্যজীবী বলিয়া স্বতন্ত্র শ্বতত্্ 
শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যায়। ভারতবর্ষে যে জাতিভেদ দুষ্ট হইয়া! থাঁকে তাহ! 
বোধ হয় সমাজের এইরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্ বৃদ্ধির ফল মাত্র। ব্রাঙ্গণেরা এই 
সামাজিক নিয়মের প্রতিপৌষণ করিয়াছিলেন । তাহারা ইহার অষ্টা 
নহেন। শান্ত্েও লিখিত আছে, যে ব্রহ্গাই জাতিভেদের অষ্টা। 
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. খং। আয়তন বৃদ্ধির সহিত “যে গুদ্ধ ভিন্ন ভিন্ন অঙের _ থর হয়, তাহা? 
নহে। একই অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন গ্রত্যক্ষে বিভক্ত হুইয়। ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ 
করে। জরায়ু শিশু প্রথমে *মাঁং. পণ্ডের ন্যায় অবস্থান করে। পরে কাল- 
সহকারে গর মাংসপিত্ডের কোন অংশ বাঁ মস্তক, কোন অংশ বা হস্ত, কোন 

ংশ বা পদ রূপে পরিণত হয়। যে অংশে হস্ত হয়, তাহার কথাই বিবেচনা! 
করা যাউক। শ্রী অংশই কাঁপসহ্কারে ভুজ প্রকোষ্ঠ অঙ্থুলি নথ প্রভৃতি 
নানাবিধ প্রত্যঙ্গে বিভক্ত হয় ।-_মনুষ্য সমাজে প্রন্ধপে অঙ্গ হইতে প্রত্য- 
ঙ্গের উদ্ভব হইয়া থাকে । যখন প্রথম পুরোহিত শ্রেনীর উত্তর হয়, তখন, 
ধ্ী এক পুরোহিতই মন্ত্রবিৎ, গণক,. ওঝা, চিকিৎসক বলিয়া! পরিগণিত হন । 
কালসহকারে এ পুরোহিত শ্রেণীর কতকগুলি লোক শুদ্ধ গণকতা করেন, 
কতকগুলি শুদ্ধ চিকিৎসা করেন, কতকগুলি শুদ্ধ ওঝাগিরি ব্যবসা! অবলম্বন 
করেন। এইরূপে এক অঙ্গ হইতে নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্গের স্ষ্টি হয় । 

খঙ। শরীরী পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে নানারূপ: বৈলক্ষণ্য আছে বটে, 

কিন্ত ধ সমস্ত বৈলক্ষণ্যের মধ্যেও" কতকগুলি সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়! থাকে । : 
মুত্রকোষ ও যকৎ এ উভয়ের আকার গঠন ও প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কিন্ত 
কতকগুলি বিষয়ে উহাদের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। উভয়ের মধ্যেই রক্তাগম 
যোগ্য ও রক্তনির্গমৌপযোগী শিরা আছে। উভয়ের মধ্যেই অসার পদার্থ 
নিক্ষাঘণের উপায় আছে। উভয়ের মধ্যেই এইনপ নানা সাদৃশ্য লক্ষিত 
হইতে পারে ।-_ মনুষ্য সমাজেও কোন ছুই শ্রেণীর মধ্যেও এইরূপ সাদৃশ্য 
ও বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া! থাকে । ব্রাঙ্ষণ-ও শূদ্র এ উভয় জাতিতে অনেক 
প্রভেদ আছে। কিন্তু তথাপি ব্রাহ্মণ শ্রেণীর পারিবারিক ও শ্রেণীগত 
ব্যাপার সমস্ত যে নিয়মে সম্পাদিত হয়, শূদ্রের পারিবারিক ও শ্রেণীগত 
ব্যাপার সমস্তও সেই নিয়মে সম্পাদিত হইয়। থাকে । যখন কাহাকেও জাতি- 
চ্যুত করিতে হয়, অথবা যখন কাহাঁকেও কোন স্বণিত অপরাধে সমান্িক 
দণ্ডে দর্ডিত হইতে হয়, তখন ব্রা্গণ ও শূদ্র এ উভয়ের পারিবারিক 
ও জাতিগত নিয়মাবলীর সাদৃশ্য শ্পষ্টরূপে অনুভূত হইতে পাঁরে। অথবা ছুইট 
প্রদেশের কথ! বিবেচন! করুন। বাণিজ্যপ্রধান কলিকাঁতার সহিত কৃষি- 
প্রধান কোন এক পল্লীগ্রামের তুলনা করুন। পূর্বোক্ত ছই প্রদেশের আকার 
গঠন ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক বৈলক্ষণ্য আছে, বটে কিন্তু তথাপি এ 
উভয়ের আভ্যন্তরিক অবস্থা অনেক বিষয়ে তুল্য । 
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খ্। যে নিয়মে শরীরী পদার্থের যন্ত্র বা ইন্রিয় সমূহের উৎপত্তি তত হয়, 
সেই নিয়মে সামাজিক যন্ত্র বা অঙ্গেরও উৎদ্ৰতি হয়। প্রথমে শরীরী পদা- 
এেঁর যক্কৎ নামক যন্ত্রের কথা বিবেচনা! করা যাঁউক। সর্ব ,প্রথমে জন্ত মধ্যে 
যককৎ নাঁমক বন্ত্র থাকে ন।। ক্ষুত্র ক্ষুদ্র জন্তর পাঁকস্থলীর নিম. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতক- 
গুলি কোঁধ থাঁকে। উহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি করিয়া নির্মদ্বার থাকে । 
পরে রী সমস্ত কোষের প্রত্যেকটিই বহু সংখ্যক কোষে বিভক্ত হয় এবং সর্ব্- 
শেষে এ সমস্ত কোঁষ একত্রিত হইয়! একটি যন্ত্রের স্ষ্টি করে।-__মনুষ্য.সমাঁজেও 
তত্তবায় নামক শ্রেণীর বিষয় বিবেচনা করুন। প্রথমে তত্তবাঁয় বস্্রবয়ন 
স্তর বিক্রয় প্রভৃতি সমস্ত কাঁধ্যই নিজে সম্পাদন করে । পরে তত্তবায়ের স্ত্রপুত্র 
পরিবার সকলেই এ কার্ষ্যে তাহার সাহাষ্য করে। সর্ব শেষে প্ররূপে বছ- 
পরিবার একত্রিত হইলে একটি শ্রেণী বা! জাতি বা সামাজিক অঙ্গের উৎপত্তি 
হয়। আমাদের দেশে শৃদ্রদের মধ্যে যে নানা প্রকার জাতির স্থাষ্টি হইয়াছে 
ও হইতেছে, তাহা আলোচন! করিলেও রি সামাজিক যন্ত্রের উৎপভি বিষয় 
স্থচারুরূপে হৃদয়ন্বম হইবে । 


গ। প্রক্রিয়া। 


গণ শরীরী পদার্থের মধ্যে যেগুলি সর্ধনিককষ্ট তাঁহাঁদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের 
মধ্যে কোনরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে না। স্পঞ্জ অথবা পুরুতুজের অঙ্গ_হইতে 
অঙ্গ কাটিয়া লইলেও উহীদের জীবনের বা জীবনী ক্রিয়ার কোনরূপ ব্যাঘাত 
হয় না।_-সেইরূপ অপভ্য সমাজের মধ্যে ও মনুষ্যে মনুষ্য নিগুঢ় সম্বন্ধ থাকে 
না। অসভ্য সমাঁজ হইতে কতকগুলি লোক বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেও সমাজের 
কোন'ক্ষতি হয় না। অসভ্য সমাজের প্রত্যেকেই নিজ প্রয়োজনীয় সমস্ত 
কাধ্যই নিজে করিয়া লয়। স্ৃতরাং এক জনকে অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা 
করিতে হয় ন। 

কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর শরীরী পদার্থে এক অঙ্গের সহিত অন্য অঙ্গের নবনধ 
একপ নিগৃঢ়, যে উহাদের কোন এক অঙ্গের বিনাশ হইলেই সমস্ত অঙ্গের 
বিনাশ একরূপ অবস্ঠুভাবী হইয়া পড়ে। পক্ষী বা পশুর মন্তকচ্ছেদনু করিলে 
তৎক্ষণাৎ, উহ্বাদের মৃত্যু হয়। হস্ত পদাদির বিচ্ছেদ অধিকাংশ স্থলেই 
মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে ।ুসভ্য সমাজের অঙ্গ সমূহের মধ্যেও এইূপ' 
নৈকট্য ও.বাধ্যবাধকত দৃষ্ট হইয়া থাকে ।. ব্রাক্মণ হইতে -শৃড্রকে পৃথক 

রিনি 
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করিলে অথব! শূক্র হইতে ত্রার্দণর্ষে পৃথক করিলে, তৎক্ষণাৎ সমাজের মহ 
অমঙ্গল সংসাধিত হুইবে।  এইরূপে কলিকাতা হুইতে পল্লীগ্রামকে পৃথক 
করিলে, কলিফাতা! ও পল্লীগ্রাম উভয়ই বিনষ্ট হইতে পারে। বৈদ্যবাটী না 
থাকিলে কলিকাঁতার "লোকের, আহার চলিবে না; আঁবাঁর কলিকাতা না 
থাকিলে বৈদ্যবাঁটাতে এক্ষণে যতগুলি ক্কষক গ্রতিপালিত হইতেছে, ততগুলির 
প্রাণরক্ষা হওয়া হূর্ঘট হইয়। উঠিবে। 

গ২। নিক্ষ্ট শ্রেণীর শরীরী পদীর্থের এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের কার্ধ্য 

অক্লেশে সম্পাদিত. করিতে পাঁরে। এমন একরূপ জন্ত আছে যে তাহার 
পৃষ্ঠদেশ অক্েশে উদারের কার্য করিতে পাঁরে এবং তাহার উদর অক্রেশে 
পৃষ্ঠের কার্ধ্য করিতে পারে । উচ্চ শ্রেণীর শরীরী পদার্থে কেবল ছুই এক 
স্থলেই ধব্ধপ পরিবর্তন সম্ভবপর হইয়া থাকে । কোন কারণে যকৃতের ক্রিয়া 
রোঁধ হইলে মুত্রকোষ ব! ত্বকৃ দ্বারা পিত্ত নির্গম ক্রিয়া সম্পূন হয়। কিন্ত 
যেখানে শরীরী পদার্থ অত্যুচ্চ শ্রেণীতে অবস্থান করে অথব1 যেখানে শরীরের 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ ভিন্ন ভিন্ন আঁকার ও গঠন ধারণ করে, সেখাঁনে এক অঙ্গের 
দ্বারা অন্য অঙ্গের কার্ধ্য চলে না।-_ মনুষ্য সমাজেও এই সমস্ত বিষয়ের 
সম্পূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। অসভ্য সমাজে একজন মনুষ্যের কার্য্য অক্লেশে 
অন্য একজনে সম্পন্ন করিতে পারে। কিন্তু সভ্য সমাজে এরূপ হয় না। 
বিচারপতি যাঁজকের কার্য করিতে পারেন না? শ্রমজীবী বিচারপতির কার্য্য 
সম্পাদনে সম্পূর্ণ অক্ষম । এইরূপে এক ব্যবসার লোক অন্য ব্যবসা চালাঁ- 
ইতে পারেন ন|। 

গঙ। শরীরী পদার্থের আর এক নিয়ম এই যে, যে শরীরীর আকার 
গঠন ও প্রক্রিয্না যত পৃথক, যে শরীরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যত পার্থক্য, দে শরীরী 
সেই পরিমাণে দীর্ঘকাল বাচিয়া গ্লাকে ।- সেইন্ধপ মনুষ্য সমাঁজেও যে সমাজের 
প্রক্রিয়ার যত পার্থক্য অর্থাৎ ষে সমাজে যে পরিমাঁণে জাতিভেদ ও ব্যবস্থা 
ভেদের আধিক্য, গেই সমাজ সেই পরিমাণে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। 

| ঘ। 


শরীরী পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন অংশ লয়ে সময়ে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। 
বৃক্ষে ফল পুষ্প গজ প্রভৃতি প্রতি বর্ষে নব 'নবরূপে উদগত হইয়া থাকে? 
শাখা প্রশাখা ছেদ করিয়া লইলেও তাহা হইতে বৃক্ষের বিনাশ সম্পাদিত 


সমাজ'শরীর। ৪৩ 


ইজ নাঁ।__এইরূপে মঙ্গষ্য লমাজেও আহহ নান! ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত 
হইতেছে, কখন কখন ব! ছই একটি শ্রেণীও বিলুপ্ত হইতেছে, তথাপি ইহাতে 
সমাজের বিনাশ সম্পাদিত হইতেছে সা।  , 

এইরূপ শরীরী পদার্থের সহিত মন্তুষ্য ঘমণাজের আরও অনেক সামশ্ট 
দেখাইতে পারা যাঁয়। ক্ষিন্তধ এই প্ররন্ধে আমাদিগকে অনেক কথা বলিতে 
হুইবে। এজন্য এক্ষণে শরীরী পদার্থের সহিত সমাজের কি ফি বৈলক্ষণ্য 
আছে, তাছা দ্বেখাইতে চেষ্টা করিতেছি। . 

১। সাধারণত শরীরী পদার্থ আকার বিশিষ্ট । বিস্ত মনুষ্য সমাজ লাঁধা- 
র্লণ শরীরী পদার্থের ন্যায়ত্বতন্্ আকারবিশিষ্ট নছে। তবে এক কথা এই থে 
মনুষ্য সমাজের ন্যায় বনুতর উদ্ভিদ্‌ ও ক্ষুপ্ত ক্ষুদ্র অনেক জন্তরও স্বতন্ত্র আকার 
নাই। কিন্ত তথাঁপি উহার! শরীরী পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। 

২। শরীরী পদার্থের অঙ্গ প্রত্যক্গ এক স্থলেই সন্বদ্ধও সম্মিলিত হইয়া 
অবস্থান করে। কিন্ত মনুষ্য ঘমাঁজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দুরে দূরে বিক্ষিপ্তভাবে 
অবস্থান করিতে পারে। হিন্দুসমাজের ব্বান্ষণশ্রেণীর কতক অংশ পুর্ষে, 
কতক অংশ উত্তরে অবস্থান করে। এই বৈলক্ষণ্য আপাতত অত্যন্ত 
খুরুতর বলিয়া মনে হইতে পাঁরে। কিন্তু এমন অনেক উত্তিদ্‌ ও ক্ষুপ্ত জন্ত 
আছে যে তাহাদের অন্স-প্রত্যক্গও পরস্পর হুইতে অনেক দূরে বিক্ষিগুভাবে 
অবস্থান করে। 

৩। শরীরী পদার্থের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজে নিজে গতিবিধি করিতে প্নত্ধে 
না। অর্থাৎ কোন একজন মনুষ্যের হস্তপদ্বাদির স্বতন্ত্র গতিশক্তি নাই ॥ 
কিন্তু মনুষ্য সমাজের অঙ্গ অর্থাঞ্চ মনুষ্য নিজে যথেচ্ছ গমনাগমন করিতে 
পারে। তবে এস্থলে ইহাঁও বল যাইতে পারে যে মনুষ্য সামাজিক কোন 
ঘটন! সম্বন্ধে নিজে যথেচ্ছা গমনাঁগমন করিতে পাঁরে না। যদ্দিও বিধবা- 
বিবাহের ওচিত্য আমর! সকলেই সম্পূর্ণরূপে হৃদয়্ম করিয়াছি, কিন্তু তথাপি 
আমরা স্বতত্তরভাবে বিধবারিবাহু সম্বন্ধে কোনরূপ কাঁধ্য করিতে পারিতেছি না। 

ও| শরীরী পদার্থের দকল অংশেরই বুদ্ধিশক্তি ব! প্রবৃত্বি নাই। অর্থাৎ 
মন্থুষ্যের মস্তিফেই«ী ছুইটি ক্ষমতা আছে। কিন্তু হস্তপদাদি অন্য কোন 
অঙ্গে এ ছুইটি শক্তির বিদ্যমানতা! অস্ভব করা যায় ন7। কিন্তু মন্ষ্য 
সমাজের প্রত্যেক অঙ্গের অর্থ প্রত্যেক মছয্যেরই বুদ্ধিশক্চি, প্ররৃভি, বিচার- 
শক্তি প্রভৃতি আঁছে। 
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,.. এইরূপে মন্য্য সমাজে ও শ্মীরী পদার্থে এতভ্তিন্ন অনেক বৈলক্ষণ্য 
দেখাইতে পারা যায়। কিন্তু সমস্ত বিষয় বিবেচনা! করিলে স্পষ্টই প্রতীতি 
হইবে, যে নানাবিধ বৈলক্ষণ্য সত্েও শরীরী পদার্থে ও. সমাজে বহুবিধ 
প্রবল সাদৃশ্য আছে। “অন্তত ইহা বোধ হয় অবাধে বল! যাইতে পারে, 
যে উৎপত্তি, স্থিতি ও, বৃদ্ধি বিষয়ে শরীরী পদ্দার্থ ও সমাক্ প্রায়ই এক 
নিয়মানুসারে কাঁধ্য করিয়া থাকে । স্পেন্সর অধিকাংশ স্থলেই প্রাচীন তি" 
হাসিক ঘটন! দ্বারা সমাজ-শরীরতত্বের প্রতিপোষণ করিয়াছেন। আমর! 
দুইটি বর্তমান ঘটনার উল্লেখ করিয়া! নিম্নে এ তত্বের সমর্থন করিতেছি । 
যখন অস্ট্রেলিয়াতে ইংরেজের! প্রথম উপনিবেশ সংস্থাপন করেন তখন 
তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিতেন। অর্থাৎ তখনও অষ্ট্রে 
লিয়াতে সমাজ সংস্থাপিত হয় নাই। পরে যতই অস্ট্রেলিয়াতে ইংরাঁজদের 
খখ্যা বর্ধিত হইতে লাগিল, ততই তথায় সমাজের আয়তনও বর্ধিত হইতে 
লাঁগিল, এবং পঁ আফ়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তথায় ইংরাজদের মধ্যে এক্য 
সংযোগ পরিপকূ হইতে লাগিল। এক্ষণে অস্ট্রেলিয়াতে একটি সমাজ 
স্থাপিত হইয়াছে । প্র সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরস্পর পরস্পরের উপর 
নির্ভর করিতে শিখিতেছে, পরস্পর পরস্পরের সহিত শ্রক্য সংস্থাপন 
করিতেছে এবং লমস্ত সমাজ যেন একটি শরীরী পদার্থের ন্যাঁর় কার্ধ্য করি- 
তেছেএ অষ্ট্েলিয়ার প্রাচীন ইতিহাসের সহিত উহার বর্তমান ইতিহাসের 
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0607956 200 ৪০০7৬ এই সমস্তের অর্থ এই যে».অস্ট্রেলিয়ার সমাজ শরী- 
রের আয়তন ও প্রক্রিয়। স্বাভাবিক নিয়মানুসারে পরিবদ্ধিত হইতেছে। 

অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বদেশের কথা ও'ভাবিয়! দেখুন । মুসল- 
মানেরা অন্ত্রবলে হিন্দু সমাজকে সাংঘাতিকরূপে আহত করিয়াছিল। হিন্দু- 
দমাঁজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত হীনবল ও হততেজ। হইয়! বিচ্ছিন্নভাবে এখানে 
সেখাঁনে অল্প পরিসর ক্ষেত্রের উপর অল্পপ্রাণ লইয়। কাধ্য করিতেছিল। কিন্তু 
কালসহকারে ইংরাঁজেরা এদেশে আসিয়া! মুসলমানদিগকে পরাজিত করিবার 
জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, হিন্দুদিগের প্রতি ক্ৃপারৃষ্টি করি- 
লেন। সেই সময হইতেই হিন্দু সাজের অঙ্গ প্রত্যক্গ পরস্পর পরস্পরের 
সহিত সম্মিলিত হইতে চেষ্টা করিতেছে। এক্ষণে হিন্দুসমাজের ভিন্ন ভিন্ন 
অঙ্গ পূর্বাপেক্ষা পরস্পর পরস্পরের মঙ্গলামঙ্গলে সমবেদনা প্রকাশ করিতে 
শিখিয়াছে। নিত্য নিত্য নব নব কারণে হিন্দুসমীজ পুনর্ধার একত্রিত হই- 
বার চেষ্টা ও আয়োজন করিতেছে। জাতীয় সন্মিলনের প্রথম অধিবেশন 
হইয়! গিয়াছে। রেলওয়ে পথকর প্রভৃতির দ্বারা এই সন্মিলনের সাহায্য 
করা হইতেছে । অন্য দিকে মুসলমান সমান্গ স্ষ্ট হইতেছে। ইংরাজদের 
আক্রমণে মুসলমান সমাজ চূর্ণা্কত ও বিধ্বস্ত হইয়া! গিয়াছিল। অন্গে অল্পে 
তব সমাজের অঙ্গ প্রত্যক্গ সম্মিলিত হইতেছে । উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দমীজ- 
সম্মিলনের পুর্বলক্ষণ দেখা যাইতেছে । উড়িষ্যা, মহারাষ্, বোঁাই মান্দ্রাজ, 
_ সর্বত্রই এই গুভানুষ্ঠানের আয়োজন কর! হইতেছে। যদ্দি শক্ত কর্তৃক আহত 
না হয়, তাহা! হইলে আঁশ! কর! যাইতে পারে, যে স্বাভাবিক নিয়মান্সারে 
এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন সমাজ একত্রীকৃত হইয়া এক মহাঁবল-সমাজ শরীরের 
উদ্ভব সম্পাদন করিবে। ূ ০ 

হয়ত সেই প্রকাঁও মমাজ-শরীর এক ধর্মে, এক নীতিতে, এক ভাবে, 
এক প্রবৃত্তিতে এপ্ভনকি এক ভাষায় সংবদ্ধ হইয়া, এক স্বরে এক প্রাণে 
ভারত মাতার অর্চন! করিয়া, সম উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া পৃথিবীতে 
ভারত সমাঁজ বলিয়া! বিখ্যাত হইবে। এক্ষণে আমাদের সমাজের অন্ধ প্রত্যঙ্গে 
প্রভূত অনৈক্য দেখা যাইতেছে। এ অনৈক্য স্বাভাবিক নিয়মের ফল। 


৪৬ মবজীবন । 


উহা, দেখিয়া ভীত বা নিরাশ হইবার কোন কাঁরধ নাই। প্রথম সম্মিলষের 
সময় সকল সমাজেই রূপ 'অৈক্ষ, বিলম্বা ও নাস্তর ঘটয়া থাক্ষে,-_-এই 
কথা ন্মরণ্‌ করিয়া! আঁমাদের মকলেরই এই জাতীয় সন্সিলনের সাহাষ্য করা 
উচিত। বাঙ্গালি অসার কাপুরুষ, উড়িষ্যাবাঁসী নির্বোধ, বেহারবাসী কৌপন 
স্বভাব প্রভৃতি আত্মনিন্াকর কথার ব্যবহার ন! করিয়া আমাদের সকলেরই 
সমাঁজ-শরীর সংগঠনের চেষ্টা করা উচিত । কাঁরণ, যদিও স্বাভাবিক নিয়মান্ু- 
সারেই এই সমাঁজশবরীরের উৎপত্তি হইয়া থাঁকে সত্য, তথাপি মনুষ্য নিজ 
নিজ চেষ্টায় ও পরিশ্রমে উহা'র নাঁনারূপ উন্নতি সংসাধিত করিতে পারে। 


আতকে 


হরণৌরী সধ্ধাদে সর্ষপ মাহাত্ম্য কখন। 


মহানগরে মহাঁমেল! 1 ইংরাজের অসীম ভারভসামাজ্যের অপূর্ব রাঁজধা- 
নীতে অপরিমেয় রাঁজশক্তির সাহায্যে, অতুল অনৃষ্টপূর্ব অভিনব রাজন্থয়। 
ইংরাজ দত্ত করিয়া বলিতেছে-_ পৃথিবীতে যে যেখানে আছে অকলকে বলি- 
তেছে--আইস, কে ফোথায় আছ, আইস, যাহার যাহ! দেখাইবার আছে, 
তাহ! লইয়া আমার এই অন্তর্জাতিক রাজস্য়ে আইল । কে কেমন শিল্পী, কে 
কেমন্-বিজ্ঞানবিত, কে কেমন কৃতী, কে কেমন সৌভাগ্যশালী, আমার এই 
রাজনুয়ে তাহীর পরীক্ষা হইবে, শুনিয়া, সেই অপূর্ব রাঁজস্থয়ে কত দেশ 
হইতে কত লোঁক আদিল-_ইংলগড হুইতে ইংরাজ, ফাঁব্স হইতে ফরাঁদী, 
জর্মমণি হইতে 'জন্মাণ, ইভালী হইতে ইতালীয়, আমেরিকা হইতে আমেরিক, 
চীন দেশ হইতে চীন, জাপান হইতে জাপানবাঁদী, দেনমার্ক হইতে দিনামার, 
দ্বীপ হইতে দ্বীপবাসী, উপদ্বীপ হইতে উপদ্ধীপবাসী--দিগ-দিগস্ত হইতে 
অসংখ্য অগণ্য লোক আসিল। কত সোণা রূপা আসিল ; কত মণিমাণিক্য 
আসিল) কত ঝাড়লঞন আসিল; কত গাড়ী পান্ধী আসিল; কত চিত্র চিন্র- 
ফলক আসিল ; কত দ্বকমের কত কি আদিল; সত্যের সভ্যত। আদিল ; অম- 
ভ্যের অসভ্যতা আদিল । যুগযুগান্তের গ্রোড়। হইতে যুগযুগবস্তের শেষ পর্যন্ত 
মানুষ জ্ঞানবলে, বুদ্ধিকীশলে, শিল্পে যত সিঁদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহার সকলই 
আসিল। ভারতের আধুনিক হস্তিনাখুরে গৃথিবীর অসংখ্য যুগ্পের এবং 
নসংখ্য জাতির মহা সম্মিলন হইল। মহাস্থতির সহিত মহাপ্রত্যক্ষ মিশিয়া 


হরগৌরী'সম্বাদে সর্ধপমাহাত্য কথন। ৪৭. 


গৈলা মহাকালের মহালৌত অবৃশ্য হইল মহাকাল মহাকাল মহামুত্তি ধারণ করিল, 
দে মুক্তিতে সকলই দেখিলাম, সকলকেই দেখিলাম ॥ কেবল দেখিলাম না--. 
বঙ্গের ক্ষুদ্র সরিষা। ক্ষুত্র বলিয়া কি বঙ্গের সরিষ! মহাকালের মহাশরীরে 
স্থান পাইল না? ভাবিতে ভাবিতে সেই অপূর্ব পুলা কথা৷ মনে পড়িল। 
মন আনন্দে ভরিয়া! উঠিল।: 

ছ্বাপর খুগে মাল্যবান নামে এক গন্ধর্ব ছিল। চিত্রাণী এবং চিত্রারাণী 
নামে তীহাঁর ছুই পরী ছিল। একদা মাল্যবান গত্ীদ্বয়কে লইয়া! উদ্যানে 
ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিল একটি বৃক্ষশাখাস্থিত পক্ষীর বাসা হইতে একটি 
ক্র শাবক মাঁটার উপর পড়িয়া গেল। “আহা! কি হইল, কিহইল!ঃ 
বলিয়া যাল্যবানের পত়ীন্বয় দৌড়াইয়| গিয়া শাঁৰকটিকে তুলিয়া লইয়া দেখিল, 
ছানাটি অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহার একটি পা ভাঙ্গিয়া 
গিয়াছে! জুশ্রষ! দ্বারা ভাল করিবে বলিয়া, তাহার! শাবকটিকে লইয় 
গৃহাভিমুখিনী হুইল। কিন্তু পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দেখিপ, শাবকজননী 
এক এক বার শূন্য নীড়টি বেড়িয়! বেড়িয়!, এক এক বার তাহাদ্িগেরই 
দিকে একটু অগ্রসর হুইয়! সকরুণন্থরে চীৎকার করিতেছে দেখিয়। তাহারা 
ফিরিল। ফিরিয়া €সুই বুক্ষতলে একটি ক্ষুদ্র লতামগুপ প্রস্তুত করিল। 
পতিকে কহিল-_আপনি গৃহে গমন করুন। যতদিন পক্ষীশাবকটি আরাম 
না হয়, তত দিন আঁমরা এই লভামণ্ডপে থাকিয়া! ইহার সেবাক্লুরিব। 
অতএব প্রার্থনা, যে আপনি তত দিন এ লতামণপে আসিবেন না, কিন্ত যখন 
ইচ্ছা হইবে তখনি পরিচারিক। দ্বারা উহার তত্ব লইবেন।” “তোমাদের পবিত্র 
কামনা সিদ্ধ ছউক”» এই কথা বলিয়! মাল্যবান সহ্র্ষচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন 
করিল। সপত্রীদ্বয় পক্ষীশাবকের কুশ্রুষা করিতে আরম্ভ করিল। উদ্যান 
হইতে নানাবিধ লতাপাতা আনিয়া সেইগুলির রস শাবকটির গাত্রে লাঁগাইতে 
লাগিল। তাহার জন্য অতি কোমল শষ্য] প্রস্তত করিল। রাত্রিকালে 
হয় চিত্রাণী নয় চিত্রারাণী তাহাকে আপন বক্ষোপরি শোয়াইয়! রাখিতে 
লাগিল।. শাবকের প্রতি এত স্নেহ ও যত্্ দেখিয়া শারকজননীও লতামণ্ডপে 
আঙিতে আরম্ত ক্লরিল এবং তাহাকে ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণাক্স জল যোগাঁইতে 
লাগিল্ল। ক্রমে রমণীঘ্ঘয়ের বক্ষোঁপরি শারকের পার্থ শয়ন করিয়া রাত্রি 
যাপন করিতে নাঁগিল। মেহের সুশ্রযায় পক্ষীষ্াৰক অল্পদিনের মধ্যেই 
সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। তখন পতিকে ডাঁকাইস়্া, তাঁহার সমক্ষে 
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সেই ক্ষুপ্র লতামণ্ডপটি, শাবক. প্বং শাঁরকজননীকে.দাঁন করিয়া সপতীদয়' 
গৃহে 'প্রত্যাগমন করিল । ছে আসিয়া মুগ্ধ মাল্যবান্‌ জ্যেষ্ঠ চিত্রানীকে 
হীরক নির্মিত একটি নথ এবং. নিষ্ঠা চিত্ররাণীকে নীলাভ মুক্তার মুখে 
হ্বীরকের টপ দেওয়া একট কত্র নোলক__প্রেম সম্ভাষণ সহকারে উপহার 
দিল। সপত্বীদ্ধয়ের মধ্যে পুর্বে কেহ কখন সপত্বীর বিদ্বেষ দেখিতে 
পায় নাই। কিন্তু আজ মাল্যবানের পাঁপে__ধর্মচর্ধযার পুরস্কার করার 
পাপে-বিদ্বেষানল জলিয়া উঠিল। চিত্রাণী নথ পাইয়া যারপর নাই আহ্লা- 
দিত হইল, কিন্তু চিত্রারাণী নোলক দেখিয়া! রাঁগে, অভিমানে জ্ঞান শুন্য 
হইয়া পড়িল। “ওর অত বড় আর আমার এত ছোট,” এই বলিয়া চিত্রা- 
রাণী ক্ষুদ্র নোলকট স্ফাটিক নির্মিত গৃহতলোপরি সজোরে নিক্ষেপ করিয়া 
কক্ষান্তরে গমন করিল। নোৌলকের নীলাভ মুক্তা চূর্ণ হইয়া মুক্তা মুখস্থিত স্্য্য 
রশ্বি বিন্দুবৎ তিনটি হীরকের টাপসহ ক্ষাটিকোপরি ছড়াইয়া! পড়িল। মাল্য- 
বান চিত্রারানীকে অনেক বলিল, অনেক বুঝাইল, অনেক মিনতি করিল-_ 
চিত্রারাণীর রাগ পড়িল না। চিত্রার্ণীও সপত্রীকে কত বলিল-_সপড়ী কিছু- 
তেই বুঝিল না । শেষে নাসিক হইতে নথ উন্মোচন করিয়া স্নেহ বিগলিত 
স্বরে_-“দিদধি তুমিই তবে এই নথ পর,”__বলিয়া জোর করিয়া চিত্রারাশীকে 
নথ পরাইতে উদ্যত হইল। তখন চিত্রারাণীর রাগ দ্বিগুণ হইগ্না জলিয়া 
উঠিল। নথ দুরে নিক্ষেপ করিয়া “আমি আমার মাঁর কাছে যাই”-_বাক্প 
গদগদস্বরে এই কথ! বলিয়া, ভগবভী-ভক্ত ভামিনী অভিমাঁন ভরে কৈলাসে 
গমন করিয়া, কৈলাস বাসিনীর নিকট অভিযোগ করিল। ভক্ত শ্ররিয়া! গৌরী 
মাল্যবানের উপর জ্ুদ্ধ হইয়া হরের নিকট গমন করিয়া! দেখিলেন, মহাঁদেব 
দেবর্ি নারদের সহিত তত্বকথা কহিতেছেন। কিন্তু ধৈ্ঘযাবলম্বন করিতে অসমর্থ 
হইয়া গৌরী--তত্বকথা উপেক্ষা ক্ররিম্মা বলিলেন-_“দেব, গ্ধবর্ব মাল্যবান 
আজ তাহার ক্বযেষ্ঠা পত্বী চিত্রাীকে এরু খানি বহুমুল্য বৃহৎ অলঙ্কার দিয়া 
এবং কনিষ্ঠা পত্রী চিত্রারাণীকে অতি ক্ষুদ্র একটি নোলক মাত্র দিয়া যারপর 
নাই গর্হিত কার্য করিয়াছে । আপনি এই দণ্ড ছুষ্টের প্রতি যথাবিহিত, দ 
বিধান করুন| এই.কথা শুনিয়া! ভবানীপতি ঈয়ৎ হাস্য করিলেন এবং ভবা- 
নীর হস্ত ধরিয়া তাহাকে আপনার বামপার্খে বসাইলেন। তিনি বিলে পর, 
.পান্ধরবপত্বী চিত্রারাণী ভবানীর পাদস্ুলে উপবেশন. করিল ।. তখন দেবর্ষি 
নারদকে সম্বোধন করিয়া ভগবান ভবাঁনীপতি. এইবূপ কহিতে. লাগিলেন ৮ 
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তবে আরো একটি তত্বকথা শ্রবণ করখ বৃহতের সহিত ক্ষুদ্রের তুলনা 
করিয়া গন্ধবর্ধ কন্যা অভিমান করিয়াঁছেন। নে করিয়াছেন যে, ক্ুত্র পদার্থ 
অতি তুচ্ছ; বাস্তবিক লোকে এই রূপই মনে কুরিয়া থাকে । য়ে অতি ক্ষত 
এবং হুঙ্স। লোকে তাহাকে অসার অপদার্থ ভাবিয়া খ্ব্ণা করে। কিন্তু তত্বকথ! 
এই,_-যে, ক্ষুত্র বা সক্ষম হইলেই অসার বা অপদার্থ *হয় না। পরমন্রন্ষ হুক, 
তন্মাতর হুক্ম, লিঙ্গশরীর স্থক্ম ঃ কিন্তু পরমন্রহ্ধ, তন্মাত্র, লিঙ্গশরীর-_দসকলই 
অতি উৎকৃষ্ট ; সকলই স্থুল ও শরীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-_-পরমত্রহ্গ ব্রহ্মা অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ; ভূতের তন্মীত্র-_ভূত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; লিঙ্গশরীর স্থলশরীর অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ। অতএব স্থুলের তুলনায় হুস্ম কোন রকমেই তুচ্ছ নয়। আবার প্রণি- 
ধান.করিলে বুঝিতে পারিবে যে, ক্ষুদ্র যদি ক্ষমতাশালী হয়, তবে সে বৃহৎ 
অপেক্ষাও বৃহৎ। লোকে বৃহতের সহিত ক্ষমতার সংযোগ কল্পনা! করিয়। 
থাঁকে। সেটি ভ্রম । জীবদেহে যে পদার্থ হইতে শক্তি ও ক্ষমতা উৎপন্ন হয়, 
তাহার পরিমাঁণ দেহের অবশিষ্টভাগ অপেক্ষা অনেক অল্প। ফলত শক্তি- 
তত্বের মূল কথা এই যে, শক্তি শরীরের ফল নস) গুণের ফল। গুণের 
নামই শক্তি। গুণ স্বর্পশরীর বিশিষ্ট ব1 শরীর শূন্য হইলেও বৃহৎ 
অতএব ক্ষুদ্রের যদি গুণ থাঁকে, তবে ক্ষুদ্র তুচ্ছ পদার্থ নয়। এই প্রসঙ্গে সৃতি 
খণ্ডের একটি রহস্য পূর্ণ উদ্াহরণের দ্বারা প্রক্কত শক্তিতত্ব বুঝাইতেছি। 
; অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। মর্ত্যভূমিতে যত রকম শস্য ও বীজস্উৎপন্ন 
: হয়, তন্মধ্যে সর্ষপ অতি ক্ষুত্্র ও হুষ্ম। দেখিলে সর্ষপকে এক জাতীয় পদার্থ 
, বলিয়া মনে হয় না, কেনন! সর্ধপের বর্ণ ববিধ__-এমন কি, স্থির নিরীক্ষণ 
করিলে ছুইটি সর্ধপের এক বর্ণ বলিয়া বোধ হইবে না। অতএব দৃশ্যে 
. সর্ষপ অতি ক্ষু্র, এবং জাতীয়-লক্ষণ বিবর্জিত। এবং সেই জন্য মর্ভ্যতূমে 
: লোকে পর্ষপকে তুচ্ছ করিয়া থাকে। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে সর্ধপ অতি বৃহ, 
অতি মহৎ পদার্থ। সর্ষপ উচ্চ জমিতে জন্মে, নীচ জমিতে জন্মে নী, 
যেন সে কত উচ্চ, কত মহৎ *বংশ হইতে উদ্ভৃত। যেখানে সর্ষপ জন্মে, 
সেই খানেই দেখিবে, দর্ধপ পৃথিবীর উদ্চতর স্তরে অবস্থিত ।সর্ষপ পৃথিবীর 
নিক্তর স্তরে নামিততে পারে না, নামিলে মরিয়া যার়। উচ্চ স্তরেজন্মিয়াও 
সর্ষপ ক্ষুদ্র বটে-_এত, কু যে লৌকমধ্যে 'সর্ষপই ক্ষুপ্রতার পরিচয় স্থল। কিন্ত 
ক্ষুদ্রতম হইগ্াও জর্ষপ অসস্ভব্রকম শক্ত । ক্ষুদ্রতম সর্ধপকে অঙ্গুলি ঘয়ের 
মধ্যে রাখিয়া অমিতবল প্রায্োগ পূর্বক পেষণ করিলেও ভাঙ্গিতে পারা যাক 
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না। দেবর 1 এত ক্ষুদ্র হুইস্বা ওযে, এত পত্ধ, এত টন্কো, সেইত পদার্থ 
যে টন্কো,সে ক্ষুত্র হইলে কি অংনিন্বা যাত্ব? যে দ্র সে টন্‌কে। হইলে যত বড়, 
যত প্রশংসার বস্ত হয়,যে প্রকৃত পক্ষে বৃহুদাকার,ঘে টন্কো হইলে তত বড়, 
তত প্রশংসার বস্তু হন্ধ না। আবার ক্ষুদ্র সর্ষপের যে সার পদার্থ তৈল, তাহার 
অপেক্ষা সার পদার্থ বরহ্মাডে আর নাই। যেখানে ব্যথা, যেখানে বেদন! দেই 
খানেই দর্ষপ তৈলের প্রয়োজন যেখানে প্রাণবানধু কুপিত,জ্ঞান-প্রবাহ অস্থির 
ও অনিশ্চিত, সেই খানেই ক্ষুদ্র সর্ষপের তৈল অমৃত বিন্দুবৎ স্িদ্ধকর ও 
স্বায়ব-ক্থ্্য-সাধক | যেখানে যে কোন যন্ত্র অচল, সেই খানেই ক্ষুদ্র সর্ষপের 
তৈল সেই যঞ্নের একমাত্র পরিচালক । যন্ত্ররূপী ব্রহ্মাগ্ড তৈল নহিলে চলে 
না। যন্ের দোষে যেখানে কাজ আটকায়, সেখানে ক্ষুত্ব ধর্ষপের তৈল ভিন্ন 
উপার নাই। মর্ভ্যসভূমে তৈল গতির একমাত্র উপায়। সর্ষপ তৈলের এতগুণ। 
আবার তৈল বাদে সর্ষপের যে খোসা ফেলিয়া দেওয়! যায়, তাহা মর্ত্যভূমে 
জমস্ত গো-জাতির জীবন স্বরূপ এবং সকল প্রকার শস্য উৎপন্ন করিবার 
প্রধান শক্তি স্বঞ্প। দেবর্ষি! ক্ষুদ্র সর্ধপের তেজইবা কত। বজ্র নির্মিত 
দেহকেও ক্ষুদ্র সরিষা জালাইয়া! দিতে পারে, মৃত্যুমুখ্ী জীবকেও ক্ষুদ্র সরিষা 
মৃত্যুমুখ হইতে টানিক়া। আনিতে পারে । এসকলই বিজ্ঞানের কথ।- প্রক্কাতি- 
তত্ব জ্ঞাত হইলেই বুঝিতে পার! যায় । কিন্তু বিজ্তানও বুঝাইতে পারে না, 
ক্ষুদ্র সুরিয়াক্» এমন একটি অলৌকিক ও অসাধারণ গুণ আছে। লোক মধ্যে 
প্রসিদ্ধি এইক্ষপ যে, ছুরন্ত দৈত্য, দানব, ভূত, প্রেত ক্ষুদ্র সরিবার তেজ সহ্য 
করিতে অক্ষম । ছুই একটা! সরিষ! দেখিপেই দুর্ঘাস্ত দান্বও দশদিক ছাড়িয়া 
পলাক়্ন করে, জগতে বত কিছু এবং যে কেহ ছুষ্ট আছে, ভীতিবিহ্বল হইয়া 
সব দূরে লুকাইয়! পড়ে। সরিষার এত শক্তি, এত তেজ বলিয়া, লে ষখন 
প্রস্তত হইতে থাকে, তখন তাার ফু দেখ্সিলেই লোকে হতভ্ঞান হইয়! 
পড়ে এবং সেই জণ্য হতজ্ঞান হওয়। কাহাকে বলে বুঝাইতে হইলে, লোকে 
“স্রিষ! ফুল দেখা” এই বিষম বাক্য প্রয়োগ কুরে । এসব কথ। বিজ্ঞান বুঝা- 
ইতে পারে না। একথা মন্ত্র তত্বের অন্তর্থত। অতএব বুঝিলে যে, প্রক্কৃত 
শি থাকিলে ক্ষুত্রত্বই গ্রকৃত মহত্ব, যে ক্ষুদ্র মেই সর্বাপেক্ষা বড় । 

অপ্ুর্ব্ব রহ্স্যপূর্ণ তত্ব কথা গুনিয়। গন্ধর্বখতী চিভারাণী, ভূতপতি এবং 
ভবানীর আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়। পুল চিত্তে পন্ধরবাগুরে গমন, করিল । তখন 
জগজ্জননী গৌরী দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন 7 বৎস !' 


হরগ্ৌরী সংবাদে সর্যপ মাহা কখন | ৫১ 
ভূমি ত্তবজ্ঞ। সর্ষপ-মাহাস্্য কর্থীর তাত্ধর্ধ্য বুরিয়াছ। এখন যাঁও, আমার 
অভিমত প্রকারে মর্ত্যে সেই কথা প্রচার করণ শুনিয়া নারদ খষি ক্ষণমাত্র 
ধ্যানস্থ হইর্পেন। তীহার চিত্ত পুর্লকিত, শরীর রোমাঞ্চিত, এবং শুত্র শ্মশ্র 
এবং শুভ্র জট! স্কীতত হইয়া উঠিল । ৰীণাঁধগ্নে উপধুর্পরি বড় বড় খা মারিয়া 
হুরগৌরী স্তব গাহিতে গাহিতে দেবধি যেখানে পুণ্যসলিলা সুরধুলশ 
অনন্ত সাগরে মিশিক্াছেন, সেই অপুর্ব সাগরসঙ্গম তীর্থে মহর্ষি বেদব্যাসের 
নিকট উপস্থিত হইলেন । এবং গন্ধব্পত্রীর ইতিহাস আন্ুপূর্বিক বর্ণন! 
করিয়া সুমধুর ও স্বগন্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন ১ 

যে দেশ এই সাগরসঙ্গম পুণ্যে পুণ্যবতী, সেই দেশে কোন মহাবংশ 
হইতে অতি ক্ষুপ্র দেহবিশিষ্ট একটি মানব জাতি উৎপন্ন হইবে। প্রথমে 
তাহার! স্ষুত্র বলিয়া লোঁকমধ্যে ঘ্বণিত হইবে। কিন্তু কালসহকারে ক্ষুত্র 
সরিষার ন্যায় অন্ত গুণে ভূষিত হইবে । তখন জীবমধ্যে তাহার! উচ্চ পথে 
বিচরণ করিবে । ক্ষুদ্র হইক্সাও তাহারা এক একজন এক একটি লৌহ গুটি- 
কার ন্যায় শক্ত হইবে। তাহারা এত কার্ধ্যক্ষম হইবে যে, যেখানে কার্য্য 
কঠিন, সেখানে তাহাদের সাহায্য ব্যতীত কার্য্যসম্পন্ন হইবে না। যেখানে 
গতির প্রয়োজন, লোক সমাজে অগ্রসর হওয়! আবশ্যক, সেখানে ভাহা- 
রি একমাত্র উপায়। তাহার! এত তত্বদর্শী হইবে যে, অন্যের যাহা গুঢ় 

থ্য, তাহাদের নিকট তাহ! অতি তুচ্ছ কথা । তাহাদের প্রভাবে,ব্রলবান 

ভে হৃতবল অন্গতব করিবে) নিজীব নিষ্পীড়িত মুমূর্ধ, সজীব হইয়া 
/উঠিবে । যাহার! ছুষ্ট এব' ছুর্দমনীয়, তাহারা সেই ছূর্গাতিনাশিনী ছুর্গাভক্ত 
(জাতির ব্যক্তিমাত্রকে দেখিলে ভয়ে পলায়ন করিয়া! পৃথিবীর অপরিচিত 
(প্রদেশে. লুকাইয়া থাকিবে এবং স্বল্নকাল মধ্যে লয় প্রাপ্ত হইবো . 
1 এই অপূর্ব কাহিনী প্রকাশ করিয়া £দেবধি নারদ বেদব্যাসের নিকট 
বিদায় হইয়া দেবলোকে প্রত্যাগমন করিলেন। ভারত ভক্ত বেদব্যাস ষথা- 
'কালে সেই কাহিনী পুরাণে লিপিবদ্ধ করিলেন। 
পুরাণ কথা কি মিথ্যা হইবে? 
বেদব্যাপের বাঁন! কি পুর্ণ হইবে না? 


বঙ্গের ক্ষুদ্র সরিষা কি ম্াকালের 0 স্থান পাইবে না? 


৯০৯০০০০ প৯৯ 


লে ০ হিল পন 





| নবজীরনের গান । 

ভোর হইল, জগত জাগিল, চেতনে চাঁহিল নারী নর, 
মধুর তানে, .. . বিতুর গানে, বিহঙ্গমকুল ছাড়ে স্থর। 
উদিত গগনে, , লোহিত বরণে, তিমির-নাশন দিবাকর, 
আলোকে ভাসিছে, পুলকে হাপিছে, নিখিল নাথের চরাচর | 
অচল অসাড়, অটল পাহাড়, সমুখে হেরিয়া প্রভাকর, 
চষকি চাহিল, থমকি রহিল, ঝকৃমক্‌ করে গিরিবর 1. 
মাঠেতে রাখাল, গোঠেতে গোপাল,শ্যামলে ধবল মনোহর 
বেণুর ঘাঁদনে, ধেনুর চারণে, শ্রবণ নয়ন তৃপ্তিকর | 
লতার উপরে, পাতার ভিতরে, শাদ! শাদ! ফুল কি সুন্দর, 
বায়ুর চালনে, প্রভুর চরণে, প্রণিপাতকরে ভক্তি-ভর। 
সরসী শোভিনী, রূপসী নলিনী, পরশি কোমল রবিকর, 
ত্যজিল শয়ন,  তুলিল বয়ন, ঝরিছেনয়ন ঝর ঝর। 
সুগন্ধ লইয়ে, সথমন্দ বহিয়ে, শীতল সমীর স্থখকর, 
শাখীরে নাড়িল, পাথীরে ধলিল, যাও গাও দিক্দিগন্তর; 
ভাগিল পাখী, জাগিল শাখী, হেরিল লতারে দ্বর্দিপর, 
বনের লতাঃ _ মনেরনকথা, বলিছে কীপিছে খর২। 
ঘাসের ফলায়, গাছের পাতায়, মোতি ছড়াছড়ি অজঙ্ছর, 
প্রভুল এব, অতুল আশ্চর্য, এ রাঁজ্যেরই যোগ্য রাজেশ্বর | 
অনস্ত কেতন, - অচিস্ত্য চেতন, মহান খিশাল বিশ্বধর, 
লময় জীবন, প্রলয় ক্রীড়ন, , ললিত ভৈরব মহেশ্বর। 


হারার 


ব্জ সরকার। 


কুঞ্জ সরকারকে কু'জে। মহ'শয়ও বধিত ॥ তিনি বাস্তবিক.কুজ ছিলেন। 
কুঁজো মহাশয়ের নামেও আক্কৃতিতে এইন্ধপ সীঁদৃশ্য লইয়।৷ রাঢ় অঞ্চলে 
একটা বড় গণ্ডগোল ছিল। এক দ্দিন একজন পড়ো গাছে চড়িয়া 
আমড়া পাঁড়িতেছিল, কুঞ্জ সরকার তাহাকে কিছু অতিরিক্ত ভৎসন1 করেন; 
শেষে বলিয়৷ ফেলেন যে, “এরূপ মাঁমড়া-ধর। গাছে চড়িয়াই আমার এ হেন 
দুর্দশা, তুই আবার এরূপ গাছে উঠিলি ?” 
এই দিন হইতে মহাশয়ের নামের ও আকৃতির সাদৃশ্য লইয়া মহা গণ্ড- 
গোল আরম্ত হইল। মহাশয় যদি জন্ম ধারণের পর হইতেই কুঁজো নয়, 
তবে উহার কুঞ্জ নাম হইল কিরূপে? এই প্রশ্নের নানা জনে নানাব্দপ 
মীমাংসা করিত। কেহ বলিত, “মহাশয় বড় সেয়াঁন।, কুঁজে। হওয়ার পর 
হইতেই আপনার গ্রাম বদল ও নাম বদল করিয়াছে। মনে ভাবিয়াছে যে, 
লোকে ত কুঁজো বলিবেই, তবে কুঞ্জ নাম লওয়াই ভাল।” মুরুবিবরা বলি- 
তেন, যে “উহার জন্মের পর গণকে গণিয়! বলিয়! দেয় যে, ও কুঁজে! হইবে, 
তাহাতে বৃশ্চিক রাশিতে জন্ম, কাজেই বাঁপ মায়ে ককারের নাম দিতে গিয়া 
আদর করিয়। কুঁজে! বলিয়! ভাঁকিত।” কেহ বলিত না, “উহার ম্লামড়া- 
ধরা আমড়া গাছ হইতে পড়ার কথাটা একেবারে মিথ্যা, ওটা পড়ো শাদ- 
নের ছলন1। অমন মিথ্য। কথা, ও রোজ সাড়ে সতের গণ্ডা কয় |” মীমাঁং 
সকেরা বলিতেন, যে “ও বরাবরই একটু কুঁজে। ছিল বটে,কিস্ত আমড়! গাছ 
হইতে পড়িয়া! অবধি একেবারে কীদিগুদ্ধ কলাগাছ ভাঙ্গার মত হইয়াছে।” 
এইরূপ নান! জনে নানা কথা কহিত। রাড অঞ্চলে কুঞ্জ সরকারের . কুজা- 
ক্কতি লইয়া বড়ই একটা গওগোল ছিল। ৃ 
একজন গুরু মহাশয়ের নামু লইয়া! একটা! অঞ্চলের লোক গণ্ডগোল 
করিত, এ কিরূপ কথা? ' “তাহা যদি না হইবে, তবে তাহার কথা কে 
(লিখিতে ষাইত ?" এনারও ত শিক্ষক রহিয়াছেন, ক্লেট, ভাঙ্গিয় কাঠ লইয়া, 
সেই কাষ্ঠ খওড আবার. ছাত্রের পৃষ্ঠে ভািতেছেন, কৈ কাহারও নামে 
প্রবন্ধ লেখা গেছে কি? না ক্ষণজন্মা লোক না হইলে তাহার স্থান-জন্মের 
কথা ভাবিবই বাঁ কেন? আর দশের কাছে শাদা কাগজ কালো! করিয়া 
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ছাপিতে যাইবই বা কেন? নাকুঞ্ধ সরকার এক সময়ের এক প্রদেশের 
প্রসিদ্ধ লোক বলিয়াই তাহার পরিচয় দিতে আমরা প্রয়াস পাইতেছি। 

আমড়াঁগাছের ঘটন। ন1 ঘটিলে, কুগ্জ সরকারকে শ্বচ্ছন্দে দীর্ধাকতি মানুষ 
বলা যাইত। এখন -যেরপ ফঁড়াইকাছে, তাহাতে মান্য বঙ্লাই একরূপ 
কবিত্ব। তিনি দ্বিপদ হইয়াও প্রায় চতুষ্পদ । কোখরটা ভা্গিয়া খাওয়াতে 
শরীরটা মাটামের মত হইয়াছে, হাত উুখান। আর একটু হইলেই ভূমিতে 
ঠেকিত। . শরীয়টা আসল তিন ভাঁজ । শ্রথম ভাজ অবশ্য গা হইতে 
কোমর পধ্যস্ত ; ঠিক খাড়া । তাহার পর কোমর হইতে কা, দ্বিতীয় ভাজ, 
সমতল; তৃতীয় তাজ ফুখখানি, আবার বেশ খাড়া। সেই মুখের উপর 
ছুই চক্ষু)_- 

সিঁদুর ত সবাই পরে; 
সিঁদুর কপাল গুণে ঝলমল করে। 

মুখে উপর ছুই চক্ষু, অন্ুমনি করি, অন্ধ ও কাঁণাঁর ছাঁড়া আঁর সকলেরই 
আছে। কিন্তু কুপ্জ সরকারের সেই দুই চোঁখ, আর তোমার আধার চোখ ? 
ভাঁষা সঙ্কীর্ণ; তাই সেই হৃৎপিণ্ড পরীক্ষক লৌহশলা'ক1 সমষ্টির আধারের 
নামও চক্ষুঃ। আমার কপালের নীচের এই পীত পিঙ্গল পরকলাও চক্ষু, 
আর, (কুরুচি বীচাইয়া বলিতে গেলে) এ ঘুম-মাখান,ঘুম-ভাক্ষান মন্ত্র ম শিদ্ধয়ও 
চক্ষু । »বাস্তবিক কিন্ত এসকল এক পদীর্থ নে। কু সরকারের চক্ষুঃ 
জ্যোতি, এ কথা যে বলিতে হয়, বলুক, কিন্তু আমরা তাহ বলি না; 
কেন না, আমরা জানি কুঞ্জ সরর্ধারের ছাত্রদের বোঝা বোধা শোলা 
আঁনিতে হইত, এবং কোন দিন দৈবাৎ পড়োরা শোলা পোড়াইস্স রাত্রির 
জন্য রাখিয়া! না গেলে, পর দিন. অস্তত দশ পনের জন কঠোর বেত্রাঘাতে 
দণ্ডিত হইত । কুঞ্জ যে তীব্র দৃষ্টিতে লোঁের চাঁলের লাউ কুমড়া দেখিতেন, 
তাহার চক্ষৃতে তেজ থাঁকিলে অবশ্যই নিত্য লঙ্কাকাঁও ঘটিত । না, মহা- 
শয়ের চক্ষু তেজোময় নহে, পুর্ব বলিয়াছি ও ছুটি কেধল নিরাঁকার 
লৌহশলাকামক্স। : সেই শঙ্কা! দ্বার! ভিনি লোকে হৎপিও মানসে 
ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহার মধ্যে তন্ন, ভক্তি, ভালবাসা, ভও্কমি, কতটকু আছে 
তাহা বুঝিতে পারিতেন। সেই চক্ষু নিয়তই খুরিতেছে ? ঈক্ষিণে, বামৈ, 
সন্থুখে, নিয়ে সধল দিকেই ঘুষ্পিতেছে, ফ্িগ্তুকখন উপর দিকে ঘাঁবে না। 
অনেকে বগিত থে, কু সরকার এহিক পারিভ্রিক কোনরূপ উপরওয়াল! 


কুঞ্জ সরকার। ৫৫ 
ফানেন না রলিয়াই, তাহার দৃষ্টিও কখন উপরের দিকে উঠে না। কিন্তু কুঞ্জ 
সরকারের সম্বদ্ধে ও বথাট! যে বড় ধর! স্বাবশ্যক, তাহা আমর! বিবেচন! 
করি না। কেনন! তাহার চক্ষুঃ উপর দিনে ঘ্ুরিলেও দৃষ্টি কখনই ভর ছাড়াইয়া! 
উঠিতে পারিত না! খড়খড়ে-জানাঁলার উপর "বাহিরের দিকে দেওয়ালের 
গ্রায়ে যেমন কাঠের গঞনের টপ থাকে, কুঞ্জ সরকারের খুব কাল, খুব ঘন 
মোটা চুলের জ জোড়া সেইরূপ তাহার চক্ষুর উপর্ন' বাপি! পড়িয়া ছিল। 
সেই ভ্রকে আর ছু জোড়া! গৌঁপ বলিলেও চলে। সঙ্কপ্নবাদীরা বলেন, 
যে, চক্ষৃতে কুটি কাটি ন! পড়িতে পারে, এই জন্য মনুষ্য-ললাটে ত্র দেওয়া 
হইয়াছে বাস্তবিক তাহাই যদি হয়, তাহা! হইলে কুঞ্জ “সরকারের বেলায় 
ধাভার সে সঙ্ষল্প যে সুসিদ্ধ হইয়াছে, তাহ! নিশ্চয়; কুটিকাটা দূরে থাকুক, 
টিকটিকি আরশোলাঁও মাঁথার উপর দিয়া গড়াইয়! পড়িলে, সেই ভ্রক্সালে 
বাধিয়া থাকিত। তাহার পর সেই নাসিক? সে ত খগ-দর্প-নাশিক! 
নহে; নগ-দর্পনাশিকা। অটুট, অনড়, অসাড়, মুখমগ্ডলের মাঁঝে সিংহল 

“দ্বীপের আদিম শিখরের মত দাড়াইয়া আছে; আর বন জঙ্গল কর্দমপিচ্ছিল 
পরিপূর্ণ ছই গুহা নিয়ে ই! ই! করিতেছে। আর সেই নাঁদিকার মেই পাঠশালার 
আটচালার কলরব ভেদ গর্জন ! জড় জগতের কেমন আশ্ধ্য কৌশল, সেই 
'গর্জজনেই ছাত্রগণের সন্ত্রাস, এবং নিকটস্থ বাপীকুলসমাগতযুবতীপ্রোঢা- 
৷ গণের হস্ত পরিহাস! গর্জনের পর বর্ষণ আছে বলিয়াই ছাত্রগণের-এর্জনে 
 সঙহাস । আহারের পর কুঞ্জ মহাশয় একখানি পড়ো! মাছুরি বিছাইয়, আট- 
' চারার শালের খুঁটিতে একথানি পিঁড়ে লাগাইয়া, তাহাতে ঠেসান দিয়! 
৷ বা হাটুর উপরে দক্ষিণ পা রাখিয়া ভোরপুর গুড়ক সেবা! করিতে করিতে 
জিত বিশ্রায করিতেন । চক্ষুর চঞ্চলতা ক্রমে সন্বরণ করিয়া, স্তত-লম্ষিত 
বেত্র দণ্ডে স্থাপিত করিতেন। তখন ত্বদীয় সেই বেত্রনিহিভ. একচৃষ্টি 
দেখিলে ভাবুক অবশ্যই বুঝিতেন, যে কুগ্ত মহাশর সার বুঝিয়াছিলেন, ষে 
তীহার ইহকাল, পরকাল; সক্তাল, বিকাল ;-_-সকলই সেই বেত্রের ভরসা ১ 
'বুঝিতেন, যে কুঞ্জ মহাশয় একাস্ত মনে ভাঁষিতেছেন,-- 
ৃ :* ত্বয়া দেত্রদণ্ড করস্থিতেন। 
নি যথা নিযুক্তোশ্মি তথ! করোমি । :. 
এই নিখিধ্যাসমের পর সমাধির গর্জন; গঞ্্রন যদি হঠাৎ, একটু খামিল, 
1ছবেই অমনই পার্খবস্থিত ছপ-টি প্রক্কতির বারি বর্ষণের যত যেখানে সেখানে 
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| পত্র নির্বিশেষে ছাত্রগণের শরীরে পতিত হইবে। স্থৃতর1ং গর্জনের পঞ্ন 
বর্ষণ নিশ্চয় জানিয়া ছাত্রের গঙ্জনে বিষম সন্ত্রস্ত ছিল। 

.. আর, যুবতীর হাস্য পরিহাস; তা পুরুষের অনেক গর্জনেরই রর 
পরিণাম-কুগ্ত সরকারের নাঁসিকার তাহাতে বিশেষ সৌভাগ্য বা দৌর্ডাগ্য 
নাই । জ্রীলোকেরা জানিত, ফে, নিম্ন গহ্বরের গর্জন কালে, উচ্চ কোটরের 
লৌহশলাকা সকল নিস্তব্ধ থাকে; তাহাদের সেই লাভ) অভ্যাস বশত 
গুরু মহাশয় নর নারী পশু পক্ষী এমন কি গাঁছ পাখর পর্যযস্ত তাহার পড়ো 
বলিয়া মনে করিতেন; সেই নব বেদান্ত জ্ঞানেই তিনি বাপীকুলাগত রমণী- 
কুলের উপর তীব্র দৃষ্টিক্ষেপ করিতেন, তাঁহারা কিন্তু ভাবিত যে কাঁধের কাছে 
কাপড় একটু ছেঁড়া আছে, বাম পদের বীকামল একটু টিলা হইয়াছে, কপা- 
লের টিক! একটু বীকা হইয়াছে, ছষ্ট গুরু মহাশয় বুঝি তাহাই দেখিতেছে। 
মহাশয়ের সহিত নারীগণের বিরোধ হইবারই কথা । তা সকল দেশেই 
ছয়? মহাশয়দের সহিত মহাশয়াগণের বিরোধত চির প্রসিদ্ধ। বালিকারা 
পাঠশালার আশে পাশে দৌড়িয়া বেড়ায় মহাশয় তাহা অবশ্য সহ্য করিতে 
পারিতেন না। কখন একটি আধটিকে গড়ে! দিয়! ধরিয়া আনিতেন ; 
তাহারা ভয়ে বিবর্ণ হইয়া যাঁইত, ছেড়ে দিলেই দুরে গিয়া! এক চোঁক রগ- 
ডাইতে রগভাইতে পোড়ারমুখো মহাশয়” বলিত ; যুবতীদের সহিত আরও 
ঘোরতুর বিবাদ । কুঞ্জ 0010110 10965060 আর্থৎ সরকারি গুরু মহাশয় । 
যুবতীরা প্রত্যেকেই 271780855০৮ অর্থাৎ খাসগুরু । অথচ উভয়েরই মনে 
বিশ্বাস আছে, যে তাহারা প্রত্যেকেই জগৎ গুরু । এই প্রথম বিরোধ । 
তাহার পর কুঞ্জ মহাশয় কাকার, কুজ, কঠোর; যুবতীরা কাস্তিমতী, কমনীয়া 
ও কোমলা। ইহাতে দ্বিতীয় বিরোধ; মহাশয় বেত্র-বল, মহাশয়াগণ-_ 
(বলিতেই হইতেছে ) নেত্র-বল"; আর বাড়াঁবাড়িতে কাঁজ নাই, সুতরাং 
যুবতীগণের সহিত মহাশয়ের নান! দ্রিকেই বিরোধ । আর প্রোঢারা ত গুরু 
মহাশয়কে একেবারেই দেখিতে পারিতেন্ন না। সোণার গোপালের থে 
হুখেলা পিট দাগড়া দাগড়া করিয়া দেয়, তাহাকে কখন গোপালের মা ভাল 
বলিয়াছেন কি? না এদেশে মাতৃশরীরে শাসনের ভাব কথন দেখ! যায় নাই। 

আমাদের দেশের ভদ্রসস্তানগণের ন্প বয়সে ছু্দশা, প্রধানত মায়ের আদরে 
ঠাকুমার প্রশ্রয়ে, পিপিমার ওুণেই হইট্াথাকে। মা যে সেই সুখ খানি 
 কীাদ কাদ করিয়া কোলে বসাইয়া বস্ত্াঞ্চলে কপাল মুছাইয়া দিয়।_বলি- 
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£গন+৭ হৌক মেনে একটা যেন অকাক্জই করিয়াছিল, তা এমনই করে কি 
লাঞ্ছনা করে গা ?-শরীরে কি একটু দয়া নাই?” সেই দিন হইতেই ছেলের 
৷ পরকাল খসিতে লাগিল।-_তা খসে থস্থক$_আমরা কেন আসল কথা! 
। হইতে খসিয়া পড়ি ?--প্রৌঢারা গুরু মহাঁশয়কে একেবারেই দেখিতে পারি- 
1 তেন না। বাপিকাঁ, যুবতী, বৃদ্ধ,--বাঁলক, যুবক, বৃদ্ধকেহই দেখিতে পারুক 
1 আর নাই পারুক, অথবা দেখির। হাস্ৃক বা কাস্থক, তাহাতে কুঞ্জ সরকারের 
| বড় একটা দুক্পাঁত ছিল না। আট চালার মধ্যে হইলে, বেত্র পাত ছিল। 
' ষুবভীরা মহাশয়ের খাস রাজধানী মধ্যে আদিতেন না,-তাই রক্ষা । 
গুরুমহাশক্ন কাহাকেও দৃক্পাত করিতেন না, কিন্ত ছুইটি পদার্থে তাহার 
হ্ৃৎ পাত হইত। কোঁস, বাগানের তলার পথ দিয়া যাইতে হইলে, দিনের 
ৃ ব্লোতেই ভিনি জড় সড় হইতেন, রাত্রি কালে সর্বত্রই তাহার সমান ভূতের 
ভয় ছিল। . ক্রমশঃ । 


(মস 


ভান্সিংহ ঠাকুরের জীবনী । 

ভারতবর্ষে কৌন্‌ মূর্খ বা কোন্‌ পণ্ডিত কোন্‌ খৃষ্টাব্দে জন্মিয়াছিলেন বা 
মরিরাছিলেন, তাহার কিছুই স্থির নাই, অতএব ভারতবর্ষে ইতিহাস ছিল ন। 
'ইহা স্থির । এ বিষয়ে পণ্ডিতবর হচিন্সন সাহেব যে অতি পরমাশ্চধ্য_সারগর্ভ 
'গবেষণাপুর্ণ যুক্তিবহুল কথা বলিরাছেন তাহা! এইখানে উদ্ধত করি-_“্র্কত 
(ইতিহাস না থাকিলে আমরা প্রাচীন কালের বিষ্য় অতি অন্নই জানিতে পারি 1”* 
| আমাদের দেশে যে ইতিহাস ছিল না, এবং ইতিহাস ন থাকিলে যে 
[কিছুই জান! যাঁর না তাহার প্রমাণ, বৈষ্ণব চুড়ামণি অতি প্রাচীন কবি 
'ভান্থসিংহ ঠাকুরের বিষয় আমরা কিছুই অব্গত নহি। ইহা সামান্য দুঃখের 
(কথা নহে। ভারতবর্ষের এই ছুরপনেয় কলঙ্ক মোঁচন করিতে আমর! অগ্রসর 


হইয়াছি। কৃতকার্য হইয়াছি, এইত আমাদের বিশ্বা। যাহা আমর! 
স্থির করিয়াছি, তাহা যে পরম 'ঈত্য তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। 


কক [06101017655 291 08692000010 07001810900 লে .0০38508, ১৬০1. ড়, 

৮. 1058. ইতরাঁজিতে বানান ভূল যদি কিছু থাকে, পাঠকের জানিবেন 
তাহা মুদ্রাকরের দোঁষ। ভবানী মাষ্টারের কাছে আমি দেড় বৎসর যাবৎ 
রি ংরাজি পড়িয়াছিলাম, বাঙ্গাল আমাকে পড়িতে হয় নাই ; কাটাগাছের মত 
[বিনা চাসে আপনিই গঞ্জাইয়া উঠিয়াছে। 

- ঠা 








৫৮ | নবজীবদ। 

- ক্বোন্‌ সময়ে ভান্গুসিংহ ঠাকুরের আবিতাব হইয়াছিল, তাহাই প্রথমে 
নির্ণয় করিতে হয়। কেহ বলে বিদ্যাঁপতি ঠাকুরের পূর্ব, কেহ বলে পরে। 
যদি পূর্বে হয় ত কত পূর্ব ও যদি পরে হয় ত কত পরে? বহুবিধ প্রামাণ্য 
গ্রন্থ হইতে এ সম্বন্ধে বিস্তর সাহায্য লীওয়! যায়; যথা | 

প্রথমত-_চারি যে খকৃযষঙ্ুসীম অথর্ব । বেদ চারি কি তিন, এ 
বিষয়ে কিছুই স্থির হয় নাই। আমরা স্থির করিয়াছি, কিন্ত অনেকেই করেন 
নাই। বেদ যেতিন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। খখেদে আছে--খষর 
জয়ী বেদা বিছ্ুঃ খচে। যজুংষি সামানি॥ চতুর্থ -শতপথ ত্রা্গণে কি লেখ! 
আছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বেদের স্থত্র ধাহারা অবসর মতে 
_পড়িক্! থাকেন, তহারাও দেখিয়া থাকিবেন তন্মধ্যে অর্ধ বেদের, সুত্রপাঁত 
নাহি। যাঁহা হউক, প্রমাণ হইল বেদ তিন বই নয়। এক্ষণে সেই তিন বেদে 
ানুসিংহের বিষয় কি কি প্রমাণ পাওয়া যাঁয় তাহ! আলোচন। করিয়া দেখা 
যাক্‌। বেদে ছন্দ আছে মন্ত্র আছে, ব্রাহ্গণ আছে, সুত্র আছে, কিন্তু ভান্গু- 
সিংহের কোন কথ! নাই । * এমন কি, বেদের সংহিতা ভাগে ইন্দ্র, বরুণ, 
মরুৎ, অগ্নি, রুদ্র, রবি প্রভৃতি দেবগণের কথাও আছে কিন্ত ইতিহাস রচনা 
অনভিজ্ঞতা বশত ভানুসিংহের কোন্‌ উল্লেখ নাই। $ 

_ শ্রীমস্ভীগবতে ও বিষুপুরাণে নন্দ বংশ রাজগণের রা পাওয়া যায়। এমন 
কি, তাহাতে ইহাও লিখিয়াঁছে যে, মহাপস্ম নন্দীর স্ুমাল্য প্রভৃতি আট পুক্র 

জান্মবে--কৌটিল্য ব্রাহ্মণের কথাও আছে, অথচ ভান্ুলিংহের কোন কথা 
তাহাতে দেখিতে পাইলাম না। শা ঘদ্দি কোন হুঃসাহনিক পাঠক বলেন যে 

ই, তাহাতে ভান্ুসিংহের কথ। আছে, তিনি প্রমাণ প্রয়োগ পূর্বক দেখাইয়! 
দিন__-তিনি আমাদের এবং ভারতবর্ধের ধন্যবাঁদভাঁজন হুইবেন। 

__ আমরা ভোজ প্রবন্ধ আনাইয়া দেখিলাম, তাহাতে ধার নগরাধিপ ভোজ- 
রাজার বিস্তারিত বিবরণ আঁছে। তাহাতে নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণের নাঁম 


* 999 [705115]) [90819000507 171600906500 2 নল, 0, 02০ 
020, ০1, 8. 709৫০ 651. | 

৪ কোন কোন অতি বুদ্ধিমাঁন্‌ ব্যক্তি এরূপ সন্্রেহে করিয়া থাকেন 
যে, উক্ত ইন্দ্র প্রভৃতি-ঠাকুরগণের মধ্যে রবির যে উল্লেখ দেখা যায়, তাহা 
ভান নাঁমাস্তর হইতে পারে। কিন্ত তাহ! নিতাস্ত অপ্রামীণিক। 

* শা 519 7210078] চির ০ বিগত সিন স্ব০] 1, 
7886 189, িশ 


_ ভানুপিংহ ঠাকুরের জীবনী ] ৫৯ 


“পাওয়া যায়--ফালিদাস, কপূর, কলিন্গ,*কোকিল, শ্রীদচন্্র। এমন কি মুচ- 
কুন্দ, মযুর ও দাঁমোদরের নামও তাহাতে গাওয়া! গেল, কিন্ত ভাম্াসংহের 
লাম কোথাও পাওয়। গেল না। & 

বিশ্বগুণাদর্শ দেখ-_মাঘশ্চোরো ময়ুরো মুরারিপুপ্ষপরো! ভারবিঃ সারবিদয: 
শ্রীহর্ষঃ কালিদাসঃ কবিরথ ভবভৃত্যাদয়ো (ভোহরারঃ 
দেখ, ইহাঁতেও ভান্ুসিংহের নাম নাই। $ 
বিক্রমাদিত্যের নব্বত্ব উল্লেখ স্থলে ভানুসিংহের নাম পাওয়া যায় ভাবিয়া! 
আমর! বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া! দেখিয়াছি-_ 
ধ্বস্তরিঃ ক্ষপণকোমর সিংহ শন্ধু বেতাল ভট্ট ঘটকর্ূ্ুর কালিদাস 
খ্যযুতা বরাহ মিহির বৃপতেঃ সভায়াং রত্বানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমন্ত । 
কই, ইহার মধ্যেওত ভানুসিহের নাম পাওয়া গেলনা । ৮ তবে, 
কোন কোন ভাবুকব্যক্তি সন্দেহ করেন কালিদাস ও ভান্গসিংহ একই ব্যক্তি 
হইবেন। এসন্দেহ নিতীস্ত অগ্রাহ্য নহে, কারণ কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে উভদ্বের 
সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়! 
অবশেষে আমরা বত্রিশ সিংহাসন, বেতাল পঁচিশ, তুলসীদাসের রামায়ণ, 
আরব্য উপন্যাস ও স্থশীলার উপাখ্যান বিস্তর গবেষণার সহিত অনুসন্ধান 
করিয়া কোথাও ভাঁকুসিংহের উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না । অতএব কেহ যেন 
আমাদের অনুসন্ধানের প্রতি দোষারোপ না করেন--দোঁষ কেবল গ্রন্থগুলির। 
ভান্গসিংহের জন্মকাঁল সম্বন্ধে চারি প্রকার মত দেখা যায়। শ্রদ্ধাম্পদ 
পাঁচকড়ি বাবু বলেন ভানু দিংহের জন্মকাল খৃষ্টানদের ৪৫১ বৎসর পূর্বে । 
পরমু পণ্ডিত বর সনাতন বাবু বলেন খুষ্টান্বের ১৬৮৯ বৎসর পরে। সর্ধ্ব- 
লোক পুজিত পও্ডিতা গ্রগণ্য মিতাইচরণ বাঁবু বলেন ১১০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে 
১৭৯৯ খুষ্টান্বের মধ্যে কোনও সময়ে ভানুৰ্িংহের জন্ম হইয়াছিল। আর, মহা 
মহোপাধ্যায় সরস্বতীর বর পুত্র কাঁলাটাদ দে মহাশয়ের মতে ভাম্সিংহ, হয় 
খুষ্ট শতাব্দীর ৮৯৯ বৎসর পূর্কের,না হয় ১৬৩৯ বৎসর পরে জদ্মিয়াছিলেন,ইহার 

.কোন সন্দেহ মাত্র নাই। ৰ আবার কোন কোন মূর্খ নির্ধোধ গোপনে আত্মীয় 
বন্ধু বান্ধবদের নির্কটে প্রচার করিয়া বেড়ায় যে. ভানগুনিংহ ১৮৬১ খুষ্টান্দ 
লা [3000-01১908-01)15- 23) 9০৪40 | 


৪ সাহনামা, দ্বিতীয় সর্গণ | 
1 রন 0000705:017501081815৩39 নিনোলিরা হান 


৬০ ঃ নবজীবন | 


জন্মগ্রহণ করিয়া ধরাধাঁম উজ্জ্বল করেন । ইহ! আর কোন বুদ্ধিমীন পাঠককে 
বলিতে হইবে না, যে একথা নিষ্টান্তই অশ্রদ্ধেয় । যাহ! হউক, ভান্ুসিংহের 
জন্ম কাল সম্বন্ধে আমাদের যে,মত তাহা প্রকাশ করিতেছি। ইহার সত্যতা! 
সম্বন্ধে কোন বুদ্ধিমান স্ুঁবিবেচক পাঠকের সন্দেহ থাকিবে না। নীল পুরা- 
ণের একাদশ সর্গে বৈতুস মুনিকে ভানব বলা হইয়াছে । * তবেই দেখা 
যাইতেছে তিনি ভান্কুর বংশজাত। এক্ষণে, তিনি ভান্ুুর কত পুরুষ পরে ইহা! 
নিঃসন্দেহ স্থির কর! দুঃসাধ্য । রাঁমকে রাঘব বলা হইয়া থাকে। রঘুর 
তিন পুরুয় পরে রাঁম। মনে কর! যাঁক,, বৈতল ভান্গুর চতুর্থ পুরুষ । প্রত্যেক 
পুরুষের মধ্যে ২ বৎসরের ব্যবধান ধরা যাঁক্‌, তাহ! হইলে ভান্গুসিংহের 
জন্মের আশি বৎসর পরে বৈতসের জন্ম । খিনি রাজ তরঙ্গিনী পড়িয়াছেন, 
তিনিই জানেন বৈতস ৫১৮ খুষ্টাব্দের লোক $ 1 তাহা হইলে স্পষ্ট দেখ! 
যাইতেছে ভান্কুসিংহের জন্মকাল ৪৩৮ খুষ্টান্দে। কিন্তু ভাষার প্রমাণ যদি 
দেখিতে হয় তাহ! হুইপে ভাঙ্কসিংহকে আরও প্রাটীন বলির স্থির করিতে 
হুয়। সকলেই জানেন, ভাষা লোকের সুখে মুখে যতই পুরাতন হইতে থাকে 
ততই সংক্ষিপ্ত হইতে থাকে। “গমন করিলাম” হইতে “গেলুম” হয়। 
“ভ্রীতৃজীয়া” হইতে “ভা” হয়। এখুন্বতাত” হইতে গ্থুড়ো” হয়। কিন্ত 
ছোট হইতে বড় হওয়ার দৃষ্টান্ত কোথায়? অতএব নিঃসন্দেহ “পিরীতি” শব্দ 
এগ্রীতি* অপেক্ষ। “তিখিনী” শব্দ “তীক্ষ” অপেক্ষা প্রাহীন। অষ্টাদশ খকের 
এক স্থলে দেখা যাঁর “তীক্ষানি সায়কানি।” সকলেই জানেন অষ্টাদশ খক্‌ 
গুষ্টের ৪০০০. বৎসর পুর্বে রচিত হয়। একটি ভাষা পুরাতন ও পরিবর্তিত 
হইতে কিছু না হউক দুহাঁজার বৎসর লাগে । অতএব স্পষ্টই দেখ! যাইতেছে, 
খৃষ্ট জন্মের ছর সহ বৎসর পুর্বে ভাঁুসিংহের জন্ম হক্স। সুতরাং নি£সন্দেহ 
প্রমাণ হইল যে, ভান্ুসিংহ ৪০৮ খৃষ্টান্দে অথবা খুষ্টাব্দের ছয় সহত্র বৎসর 
পুর্বে জন্মগ্রহণ করেন । কেহ ঘদি ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন, তাহাকে 
আমাদের পরম বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিব কাখণ, সত্যের প্রতিই আমাদের 
লক্ষ্য ; এ প্রবন্ধের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইহাই প্রতিপন্ন. হইতেছে । 

*%* 9৪৪. ৮১৪ 0100 ০1 $7০ 7১০0 [00127 [01010-1071001- 
17000077-18101070, 148085900,10920097088000 0 99208... ৮০]. 9. 
10989 999. হিরা 
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* ভান্ুসিংহের আর সমস্তই ত ঠিকানা করিয়া দিলাম, এখন এইরূপ 
নিঃসনেহে তাহার জন্ম ভূমির একট? ঠিকান! 'করিয়া দিতে পাঁরিলেই নিি্ত 
হইতে পারি । এসন্বদ্ধেও মত ভেদ আছে। পুরম শ্রদ্ধাম্পদ সনাতন বাবু 
একরূপ বলেন ও পরম ভক্তি ভাঁজন রূপ নারাক়ণ বাবু*আীর একরূপ বলেন। 
তাহাদের কথা এখানে উদ্ধত করিবার কোন আবশ্যকই নাই। কারণ, 
তাহাদের উভয়ের মতই নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ও হেয়। তীহার! যে লেখা! লিখি- 
য়াছেন তাহাতে লেখকদিগের শরীরে লাঙ্গুল ও ক্ষুরের অস্তিত্ব এবং তাহ1- 
দের কর্ণের অমাহ্থুষিক দীর্ঘতা সপ্রমাঁণ হইতেছে । ইতিহাস কাহাকে বলে 
আগে তাহাই তাহারা ইস্কুলে গিয়া শিখিয়া আসুন, তাঁর পরে আমার কথার 
গ্রতিবাঁদ করিতে সাহসী হইবেন। আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি তাহাদের 
উপরে আমার বিন্দু মাত্র রাগ নাই, এবং আমার কেহ প্রতিবাদ করিলে 
আমি আনন্দিত বই রুষ্ট হই না, কেবল সত্যের অনুরোধে ও সাধারণের 
হিতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এক একবার ইচ্ছা! করে তীহাদের লেখা গুলি 

চগ্ালের দ্বার! পুড়াইক়! ভাহাঁর ভম্মশেষ কন্মননীশাঁর জলে নিক্ষিপ্ত হয় এবং 
লেখক দ্বরও গলার কলসী বাঁধিয়া তাহারই অন্গমন করেন। 
সিংহল দ্বীপের অন্তর্ব্তী ত্রিন্কমলীতে একটি পুরাঁতন কূপের মধ্যে একটি 
প্রস্তর ফলক পাওয়1 গিয়াছে তাহাতে ভান্ুসিংহের নামের ভ এবং হ অক্ষরটি 
পাওয়া গিয়াছে। বাকি অক্ষরগুলি একেবারেই বিলুপ্ত । “হ” টিল্ষে কেহ 
বা “ক্ষ” বলিতেছেন, কেহ বা পঞ্চ” বলিতেছেন কিন্তু তাহা যে “হু” ও 
তাহাতে সন্দেহ নাই ৷ আবার “ভ” টিকে কেহ বা বলেন “চ্চ,” কেহবা বলেন 
“কঃ” কিন্তু তাহারা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, * ভাহুসিংহ ? 
শব্দের মধ্যে উক্ত ছুই অক্ষর আসিবার কোন সম্ভাবনা! নাই। অতএব ভাঙ্- 
সিংহ ত্রিন্কমলীতে বাঁস করিতেন, কুত্পের মধ্যে কি না! সে বিষয়ে তর্ক 
উঠিতে পারে । কিন্তু আবার আর একটা কথা ৬ । নেপালে কাটমুণ্ডের 
অন্থুসন্ধান করিয়া তাহার কাছাকাছি সিংহের টা পাওয়া গেল না। 
পাষগড যবনাধিকার্রে আমাদের কত গ্রন্থ, কতু, ইতিহাস, কত মন্দির ধ্বংশ 
হইরাছে ; সেই সময়ে রংলীবের আদেশীহগুসারে এই সিংহের প্রতিমুন্তি ধ্বংশ 
হইয়া থাকিবে। কিন্তু সম্প্রতি'পেশোয়ারের একটি ক্ষেত্র চাষ করিতে করিতে 
পিংহের প্রতিমূর্তিখোদিত ফলকখণ্ড প্রস্তর বাহির হইয়া পড়িয়াছে-_স্পষ্টই 


৬২ নবজীবন | 


দেখা যাইতেছে ইহ! সেই নেপালের ভানুপ্রতিৃত্তির অবশিষ্টাংশ, নাঁহলে ইহার 
কেনি অর্থই থাকেল! ! অতএব দেখা যাইতেছে ভাহুসিংহের বাসস্থান নেপালে 
থাকা কিছু আশ্চর্য্য নয়, বরঞ্চ সম্পূর্ণ সম্ভব। তবে তিনি কা্য্যগতিকে নেপাল 
হইতে পেষোয়ারে যাঁভায়াত করিতেন কি না! সে কথ! পাঠকেরা বিবেচনা! করি- 
বেন। এবং স্বানউপলক্ষে মাঝে কাঝে ভ্রিন্কমলীর কৃপে যাওয়াও 
কিছু আশ্চর্য্য নহে। ভান্থসিংহের বাসম্থান সম্বন্ধে ভ্রান্ত বুদ্ধি হল্সদর্শী 
অপ্রকাশ চন্দ্র বাবু যে তর্ক করেন তাহ! নিতান্ত বাডুলের প্রলাপ বলিয়! বোধ 
হয়। তিনি ভানুসিংহের স্বহস্তে-লিখিত পাঙুলিপির একপার্থে কলিকাতা 
সহরের নাম দেখিয়াছেন। ইহার অত্যতা আমরা অবিশ্বাস করি না। কিন্ত 
অমরা স্পষ্ট প্রমাণ করিতে পারি, যে, ভান্ুসিংহ তাহার বাসস্কানের উল্লেখ 
সন্বন্ধে অত্যন্ত ভ্রমে পড়িয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন বটে আমি কলিকাতায় 
বাম করি-_কিন্ত তাহাই যদি সত্য হইবে, তাঁহ! হইলে কলিকাতায় এত কুপ 
আছে কোথাও কি প্রমাণ সমেত একটা! প্রস্তর ফলক পাওয়া যাইত না? 
শব্শীন্্র অনুসারে কাঁটমুওু ও ত্রিন্কমলীর অপ্রভ্রংশে কলিকাতা লিখিত 
হওয়ারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে । যাহা হউক ভান্গুসিংহ যে নিজ বাসস্থানের 
সম্বন্ধে ভ্রমে পড়িক়াছিলেন তাহাতে আর ভ্রম রহিল ন1। 

ভা্থুসিংহের জীবনের সম্বন্ধে কিছুই জান! নাই। হয়ত বা অন্যান্য 
মতিমাঁন, লেখকের! জানিতে পারেন, কিন্তু এ লেখক বিনীত ভাবে তদ্বিষয়ে 
অজ্ঞতা স্বীকার করিতেছেন। তাহার ব্যবসায় সম্বন্ধে কেহ বলে তাঁহার 
কাঠের দোকান ছিল, কেহ বলে তিনি বিশ্বেশ্বরের পুজাঁরী ছিলেন । 

ভাহ্সিংহের কবিতা সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিব না। ইহা মা সরস্বতীর 
চোরাই মাল। জনশ্রতি এই যে, এ কবিতা গুলি স্বর্গে সবস্বতীর বীণা 
বাস করিত। পাছে বিষুর কর্ণগে্চর হয় ও তিনি দ্বিতীয় বার ভ্রব হইয়া যাঁন, 
এই ভয়ে লক্ষ্মীর অনুচরগণ এগুলি চুরি করিয়া লইয়! মর্ভ্যভূমে ভানুসিংহের 
মগজে গুণজিয়। রাখিয়া যায়। কেহ কেহ বললেন যে এগুলি বিদ্যাঁপতির 
অনুকরণে পিখিত, সে কথা শুনিলে হাঁপি আসে বিদ্যাপতি বলিয়! একব্যক্তি 
ছিল কি দা ছিল তাহাই তারা অনুসন্ধান করিয়। দেখেন লাই | 

যাহ! হউক্ঃ ভানুসিংহেরীজীবনী সম্বন্ধে সমন্তই নিঃসংশয় রূপে স্থির করা 
গেল। তবে, এই ভান্ুসিংহই যে বৈষ্ণব কবি তাহা! না হইতেও পারে। 
হউক্‌ ৰা না হউক্‌ সে অতি সামান্য বিষয়, আসল কথাটা ত স্থির হুইয়াগেল। 





কি দিয়ে মদন, 


বসন্ত সমীর, 
সুবাদ্য-বঙ্কার, 
হিয়ার মাঝারে, 
কেমনে মদন, 
নয়ন-দিঠিতে, . 
বলি বলি বলি, 
জাগি দিবা নিশি, 


পুজিব কিরূপে, 
কেহু না জানিল, 
মুনির ধেয়ানে, 
সুজন প্রেমিক; 
পুজিব তুহারে, 


“একমেব” বাণী, 


পুজিব তুহারে, 
ইন্দরিয়-কাননে, 


পুঁজিব তুহারে-- 
পুজিব তুহারে-_ 
_ ভুহারি পৃজীতে, 

. দেখিব আনন্দে, 


পুজিব তোমা, 
নিশোস্বাশ. স্তর, 
সঙ্গী ত-উছাস, 
প্রেমের নিঝর, 


 পুজিব তোমায়, 


দিঠি জড়াইয়া, 
শুনি শুনি শুনি, 
তুহারি তরাসে 


তোমার মদন, 
কেহ না শিখিল, 
জ্ঞানীয় জ্ঞেয়ানে, 
আখিতে কেবলি, 
তাঁহারি বিধানে, 
বদনে উচারি, 
বিহানে মধ্যান্জে, 
আধার ডুবাতে, 


রে বিখারি, 
ষানস শন্গাওড, 
কুল পদ মান, 
য়া ধ্যান ধরি, 


মদন পুজা ৷ 


অনঙ্গ তুহারি নাম! 
কুজ্গুম লাবণ্য ঠাম! 
বচন তুহাঁর মানি, 


_ তুহারি পরাণ জানি ! 


তুহারি ধন্ুর ভয়ে, 
ধাড়াই অথির হয়ে। 
থমকে চমকে চাই, 
জুড়াতে নাহিক পাই! 


তুহার পৃজার প্রথা, 


সে গুড় রহস্য কথা ! 
তুহার আকার-ভেদ, ” 
প্রকাশ তুহার বেদ! 

না জানি না মানি আন্‌, 
তুয়। পদে দিব প্রাণ। 
পুজিব সীজের ই বেলা, 
প্রেমের জোছনা খেল! ! 


জীবন-জাহ্বী-জল, 
করিয়া ভীরথ-্থল। 


সা 
অবনী উৎসর্গ দিয়া, 


হিষাতে প্রতিম নিয়া ! 
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সে দেহ গঠনে, 


- তেমতি স্ুটানে, 


বলন চলন, , 
দিব সাঁজীইয়া, 
টাদের আলোক, 
অনগ্গ তুহারি, 
পূজ| পাঠাবধি, 
নাহি কালাকাল, 


«কি দিয়ে পুজিব, 


শিখিন্ু শিখাব, 
এ বিধি-বিধানে, 
কঁছু নাহি জানে, 
চিন্েছি, এখন, 


বসম্ত-সমীর, 
বাদ্য, বঙ্কার, 
হিয়ার মাঝারে, 
 অবহি পুজিব, 


মদন তোমার. 
ভুয়া নিশোআশং 


প্রেমের নিঝর 


নবজীবন। 
খুরদ্তি গঠিব, 
ভুযুগে টান, 


কটি উরূদেশ, 
অনঙ্গ তুহারে, 


আরতি করিব, 
ব্দন হেরিব, 
এই সে তুহার, 


দেশ প্রদেশ 


মদন তোমায়” 
তুয়া পুজাবিধি, 
যে জানে পুজিতে। 
কি তাহে প্রভেদ, 


সঙ্গীত, উছাদ্‌, 


অন্ঙ্গ তুহারে, . 


রতন 


সেছ 


হননে আ াখি, * 
দেখিব মান:ন আঁকি । 
সকপি তেগতি ঠাস, 

সেহ শামে ভুয়া নান। 
পরাব বাম. | ফুল, 
নিথিলে নাহক তুল! 
একহি প্রেশিকে গানে, 
তুর বেদ এহি মানে | 


আর না আনিব সুখে, 


. কিন্বা সুখ কিয়া হখে ! 


ভুয়া দরশনে সহ, 
নিশি, দিবা, বন, , গেহ! 


রর অনঙ্ কেলি নাষ। 1 





রি হার পরাণ। জানি)- ;-- 2; 
রঃ হছে, পরম পানী! 
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১ম ভাগ গা ভাদ্রে। ১২৯১ | ২ হি সংখ্য। | 
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এক্ষণে অস্তত তর্কের অন্থুরোধে স্বীকার করিয়া লওয়া যাঁউক, যে সমাজকে 
শরীরী পদার্থ মধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পাঁরে। স্বীকার করিয়া লওয়া 
'  যাঁউক যে সমাঙ্গ শরীরী পদার্থের ন্যায় নিজ নিয়মে পরিচালিত, উৎপন্ন, বদ্ধিত 
ও বিনষ্ট হইতেছে। স্বীকার করিয়া লওয়া, যাউক, যে যদিও মনুষ্যই সমাজ" 
শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও অবরব বটে, তথাপি সমাজকে মহষ্য সম বল! ষায় 
না।, স্বীকার করিয়া! লওয়া যাঁউক যে, শরীরী পদার্থ যে সমস্ত “নিয়মে পরি- 
চালিত হয়, মনুষ্য সমাজও প্রায় সেইরূপ নিয়মেই পরিচালিত হইয়া থাকে। 
যদি মনুষ্য মাত্রেই পর্বত ্বীকার্ধ্যমালা অনুসারে কার্য; করেন, তাহাই হইলে 
তদ্বারা৷ সংসারের কিন্প ইষ্টানিষ্ সম্ভাবিত, হতে পারে, এক্ষণে তাহার 
বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি টি. 
বর্তমান সময়ে ইউরোপে শ্রেনীগত বিদ্বেষ দিন দিন পরিবর্ধি হে | 
সাধারণ গ্রজার! উচ্চবৎশীরদের উচ্ছেদ কামনা করিতেছে। নির্ঘনেরা ধনীর 
ধন-লুঠনের প্রয়াস পাইতেছে। এ্রজারা তুম্যধিকারী হইবার জন্য প্রার্থনা 
করিতেছে। শ্রমজীবীরা বেতনবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে । চ্ু্দিকে ইউরো- 
পীয় সমাঙ্ধে আশঙ্কা, ভীতি, বিদ্বেষ, কলহ, কোলাহল, প্রভৃতি নিতাই পরি- 
বদ্ধিত হইতেছে। বন্দুক, ডাইন্যামাইট, ছোরা, ছুরি ্দ্থতির সাহাঘ্যে 
পৃথিবীতে টা করিবার আয়োঙগন করা হইতেছে।  রুসিয়ায় 
্‌ চা স্কান্সে 00720000186), জন্মানিতে 9০৩3 1011088 স্পেনে 
::381800 25৫, ইটালিতে [06970261598179 আর্ত ঘন 90191 ও 45758৩), 


। ইতলত [5900 1,58889 সৃতি বিকারীগণ লোখহর্ষণ ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড 
ৃ্‌ ৯ 
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দারা পৃথিবীকে কলঙ্কিত করিতেছে। আমেরিকা এই দস্থ্যদিগকে সথলবিশেষে 
(প্রোৎসাহিত করিতেছে । এই নৃশংস দস্থ্যদিগের একজন নেতা! আমেরিকায় 
'বন্তুতা করিতে করিতে বলিতেছেন__“আর তিন বৎসরের মধ্যে আমরা 
আয়র্লগুকে স্বাধীনতা প্রদান করিব। আমি এই কথ! বলিতেছি বলিয়া হয়ত 
আমাকে অনেকে নির্কোধ ও পাগল বলিয়া তিরক্কার করিবে । আমি নির্বোধ 
নহি, কিস্তু আমি স্বীকার করিতেছি 'যে আমি পাগল । এক্ষণে সকল আয়র্লগু- 
বাসীকেই পাগল হইতে হইবে। ইখলগ্ডে আমাদের স্বদেশীয়েরা (আইরিশেরা), 
ডাইন্যামাইট ব্যবহার করিতেছে। আমি প্র ব্যবহারের অনুমোদন করি। আমরা 
বদি আমাদের শ্বদেশীয়দিগকে অর্থদারা জাহাষ্য করি, তাহ! হইলে তিন 
বৎসরের মধ্যে লগ্ডন নগরী ধুলিরাশিতে পরিণত হইবে । আইস আমরা 
সকলে মিলিয়! ইতলগ্ডের নগরী মালাকে চূর্ণাক্ৃত করি, সকলে মিলিয়া! ইৎরেজ- 
দিগকে হত করি। এক্ষণে প্রকাশ্য যুদ্ধের সময় আসিয়াছে । এক্ষণে হত্যা 
করিলে, লুগ্ঠন করিলে, আমাদের কোনরূপ পাঁপ হইবে না। কি মনুষ্য, কি ্‌ 
ঈশ্বর কেহই আমাদিগকে প্রত্যবায়গ্রস্ত করিতে পারিবে না ।” এই নৃশংস 
রাক্ষসদিগের আর একজন নেতা! ইৎলণ্ডে বন্তুতা করিতে করিতে বলিতেছেন 
_-পবাইবেলে লিখিত আছে-- “যে পরিশ্রম না করিবে সে খাইতে পাইবে না।, 
ইহাই উশ্বর-নিয়ম। কিন্ত এই যে সৌধমাল! চতুর্দিকে বিরাজিত রহিয়াছে 
ইহাতে কাহারা বাস কুরে? ইহাতে কি শ্রমজীবীরা বাস করে? না। 
যাহারা পরিশ্রম করে না তাহারাই ইহাতে বাস করে। যাহাতে এই বিসদৃশ 
প্রথার উন্মূলন হয়, আমাদের সকলেরই সেই চেষ্টা করা উচিত।” এইরূপে 
নানা স্থলে প্রকাশ্যভাবে নৃশংসতার প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে । বোঁধ হয়, এমন 
এক দিন আসিবে যখন ইউরোপে এই বাক্ষসেরাই সর্কেসর্ধধা হইয়া উঠিবে। 
সেই ছদ্দিনে কে এই সংসারকে ইহাদের করালকবল হইতে রক্ষা করিবে? 
যখন এই ছর্দীস্ত দস্থ্যরা সমগ্র সংসার উপপ্রবের জন্য ধূমকেতুর ন্যায় উদ্দিত 
হইবে, তখন কে উহাদ্দিগকে নিবারিত করিবে ? পূর্বে ঈশ্বরভয়ে, পরকাল- 
ভয়ে, নরকভয়ে এই সমস্ত নৃশৎসঘা। নিবারিত হইত। কিন্ত য়রোঁপ হইতে 
পূর্বোক্ত সংস্কার সকল দিন দিন তিরোহিত হইতেছে । তবে এক্ষণে সংসার 
রক্ষার উপায় কি? আমাদের বোধহয় যে,সমৃজ-শরীরতন্বপ্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম 
করিলে, এবং চতুর্দিকে সমাঙ্গ-শরীরতত্বের প্রচার করিলে পূর্বোক্ত নৃশংসতার 
স্থলমীত্রও সংসারে থাকিবে না। যদি বল! যায়, যে সকল মনুষ্যই সুখভোগে 
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মান অধিকারী,যদি বলাষায় ষে নুখান্বেষণই মন্ুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, 
তাহা! হইলে মনুষ্যমাত্রেই স্বার্থপর পিশীচের ন্যায়,কার্দয করিবে এবং প্ীরূপ 
কাধ্য দ্বারা তাহার! সংসার বিনষ্ট করিবে. ও আগনারাও বিনষ্ট হইবে। 
কিন্তু যদি সনাজ-শরীরতন্ব প্রকৃত হয়,তাহা হইলে মন্থধ্যের অধিকার ও মনুষ্যের 
উদ্দেশ্য প্রভৃতি বিষয়ের নূতনরূপ অর্থ করিতে হয়। শরীরী পদার্থ স্বাভাবিক 
নিয়মবলে নানাবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিভাঁগিত হইক্স! থাঁকে। কোন অঙ্গ মস্তক 
হয় এবং মন্তকের যে কর্তব্য কার্ধ্য তাহাই করে, কোন অঙ্গ বা উদর নামে 
কথিত হইয়া উদরের কাঁধ্য করে, কোন অঙ্গ-ব। হস্তাকারে পরিণত হুইয়! হস্তের 
উচিত কাধ্য করে। এক্ষণে যদি মস্তক মন্তকের কার্যত পরিত্যাগ করিয়] হস্ত, 
পদাদির কার্ষে; প্রবৃত্ত হইতে চার, তাহা হইলে শরীরী পদার্থের উচ্ছেদ শীন্রই 
সম্পাদিত হয় । কিন্ত যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ কার্য করে তাহা! হইলে সমস্ত, 
অঙ্গের ও তজ্জন্য সমন্ত শরীরের পুষ্টি ও কাস্তি পরিবর্ধিত হয়। সেইরূপ, 
স্বাভাবিক নিয়মান্ুসারে সমাজ-শরীরের কোন অঙ্গ মন্তকরূপে, কোন অঙ্গ উদর 
"রূপে, কোন অঙ্গ হস্তপদাদিরূপে পরিগণিত হইয়্াছে। যদি সম-সম্পত্তি-বাদীগণ. 
সমাজকে বিধ্বস্ত করে, তাহ! হইলেও আবার এ স্বাভাবিক নিয়মান্গসারেই. 
পুনরায় সমাজ-শরীর মন্তক,উদ্রর ও হস্তপদাদি অঙ্গে পুনরায় বিভািত হুইবে। 
তবে এক্ষণে কি করা উচিত? ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর উচিত ঘে তাহারা আপন 
আপন অবস্থার সন্তষ্ট থাকিযনা আপন আপন কর্তব্য. কর্ম সম্পাদন করে। 
“০ 1,০5০ 1097181505১ মত 1) 0969৪.” এটি বুঝ! চাই, ষে আমাদের, 
কিছুতেই কোনরূপ স্বত্ব নাই, কিন্ত সকপ বিষয়েই আমাদের একটা ন? একটা! 
কর্তব্য আছে। ধাহা'র! সমাজের মন্তক ন্বন্ধপ তাহার। চক্ষুকর্ণের সদ্যবহারে 
মস্তিষ্ষের পরিমিত সঞ্চালন করিতে থাকুন। যাহারা সমানের চরণ স্বরূপ 
তাহারাও নিজ অবস্থায় সন্তষ্ট থাকিরা নিজ র্তৃব্য কার্ধ্য করুন। যিনি মস্তক 
তিনি মন্তকের কাধ্য করিলে তাহার জীবন সার্থক হইবে। যিনি চরণ তিনি 
চরণের কাধ্য করুন, তাহার জীবন তাহ।তেই সার্থকভা লাভ করিবে। 
এইরূপে বিদ্বেষশুন্য হইয় কার্ধ্য করিলে, ধরণী শাস্তিমরী হইবে; এবং সমপ্র 
মানবমওলী পরমন্ত্রথে সংসাঁর যাত্রা সংসাঁধিত করিবেন। " 
কেহ হয়ত বলিবেন, যে “যিনি হুর্ম্যতলে উপবেশন করিয়। সম্বৃতান্ন ভোজন | 
করেন, ছুপ্ধ-ফেণ-নিভ শব্যায়*শরন করেন, দাস দাসীতে যাহার গৃহ কল- 
কলায়মান, তিনি এ্রশর্ষয্ের মনোরম দোলায় দোছুল্যমান হইরা এ ব্যবস্থা 
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করিতে পারেন। কিন্তু যে কষক' অহোরাত্র গর্দভের ন্যান্ পরিশ্রম করিয়! 
পরিধাঁরের জন্য দুইবার, চারি অশ্ন যোগাইতে পাঁরে না, সে আপন অবস্থায় 
জন্ষ্ট হইবে কেন? আমি নিজে এ কথার কোন উত্তর দিতে চাহি ন।। 
কিন্ত ইখলগ্ডের এক জঈন শ্রমঙ্গীবীর কথা আমি এস্থলে উদ্ধত করিতেছি । 
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৪:00 565 10201211510 69010,” অনেকে মনে করেন ষে ষাহাঁকে কায়িক 
পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার ন্যার নীচকর্দ্বা এবং অস্থী মানব, বোধ হয়, 
আর কেহই নাই। কিন্ত এই ইত্লগ্ডের শ্রমন্গীৰী এততসন্বন্ধে যাহা বলিয়া- 
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0£380591 181১০০২৮ যে শিক্ষাপ্রভাবে ক্রাঙ্মণ সমাজের সর্বময় কর্তী হইর1ও 
পার্থিব সুখমাত্র বিসর্জন দিয়াছিলেন। ষে শিক্ষাপ্রভাবে শূদ্র দাসানুদাম 
হুইয়াও কখনও ব্রাহ্মণের প্রতি অভক্তি বা বিদ্বেষ প্রকাশ করে নাই । এক্ষণে 
সমাজ রক্ষার জন্য সেই ধন্রশিক্ষার, সেই নীতিশিক্ষার গ্রয়োজন । আমা- 
দের বোধ হয়, যে সমাজ-শরীর-তন্ব সেই ধর্দ ও নীতি শিক্গণর প্রধান সহায় 
বলিয়া গণ্য হইতে পারে । 

কিন্ত বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিলেই যে সমাঁজের সম্পূর্ণতা হইবে তাহাঁও 
নহে। সমানস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গগণকে পরস্পর পরস্পরের সাহাধ্য করিতে হইবে । 
অর্থাৎ যতই আমাদের সভ্যতা বৃদ্ধি হইবে, ততই আমর! পরস্পরকে বিদ্বেষ 
না! করিয়া! পরস্পর পরস্পরের উন্নতি কামনা করিব । সভ্যতার বৃদ্ধি হইলে ধনী 
ধনগৌরবে অন্ধ হইদ্লা দরিগ্জরের প্রতি অবমাননা প্রকাশ করিবেন না এবং 
দরিদ্রও ধনীর এশ্বর্যের প্রতিথিৎসা' করিবেন না। সমাজের অসভ্য অবস্থায় 
অনৈক্য, অশাপ্তি ও কলহ থাকিতে পারে। কিন্ত সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, 
অর্থাৎ সমাজের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অশ্ প্রত্যঙ্গে ও 
সখ্য সংস্থাপিত হইবে । 

কিন্ত এস্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে নে যে যদি যাই ও আয়তন 
বৃদ্ধির ফল. হয়, তবে এক্ষণে বৃহৎ বৃহৎ সমাঞ্জে অনৈক্য এবৎ অগ্রীতি দেখা 
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ধীয় কেন? ইহার উত্তরে আমরা বলিতে চাই, ঘে যেমন শরীরী পদার্থ মধ্যে 
মধ্যে রোগাক্রান্ত হয়, তেমনি মন্ষ্য সমাজও"্মধ্যে মধ্যে রোগাক্রান্ত ছইয়া 
থাকে। ফরাসিস, রাজবিপ্রোহের সমর সমাজ মধ্যে যে ব্যাধির সঞ্চার 
হইয়াছিল, আজিও সে ব্যাধির উপশম হর নাই । ন্সমরে সাম্য, স্বাধীনতা 
প্রভৃতি ষে সমস্ত ভয়ঙ্কর ও ভ্রমসন্কুল মত প্রচলিত, হইয়াছিল, যে সমস্ত 
উন্মাদক দ্রব্য সেবনে মনুষ্যনমাজ তৎকালে উন্মাদিত ও পণুভাবাপন্ন 
হুইক্নাছিল, আজিও সে সমস্ত মতের উতপাটন হর নাই, আজিও মন্তুষ্যের 
সেই উন্মত্ততা বিদুরিত হয় নাই। উপবুক্ত ওষধ প্রয়োগে, অর্থাৎ সদ্যুজি, 
সন্লীতি ও স্থধর্মম প্রচারে মনুষ্যস্মাজ পুনরায় স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে, কিন্ত 
যদি এই উৎকট ব্যাধির সমগ্ মনুষ্য-সমাজ যথেচ্ছ ব্যবহার করে, যদি ভাবি 
ইষ্টানিষ্ট ন! বুঝিরা মন্ুষ্যসমাঁজ বর্তমান সখের জন্য কোনরূপ অহিতাচার 
করে, তাহ! হইলে ইহা অকালে কালকবলে নিপতিত হইবে। আমাদের 
সম্পূর্ণ বিশ্বাস এই যে বর্তমান সময়ে সমাজ-শরীরে ঘে ঘোর ব্যাধি 
" উপস্থিত হইয়াছে সমাঞ্গ্চশরীর-তত্জ্ঞানই সে ব্যাধির পরম ওবধ। 


চে 


এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যে ঘি মনুষ্য-সমাজ স্বাভাবিক নিয়মে 
পরিচালিত হইতেছে, তাহা হইলে মনুষ্য নিজ ইচ্ছায় তাহার পরিবর্তনকিবূপে 
করিতে পারে ? যদি সমাজকে শরীরী বলিয়া গণ্য করিতে হয়, তাহা হইলে 
মনুষ্যের স্বাধীনচেষ্টা বা স্বাধীনইচ্ছা অথবা স্বাধীনকার্য্যের স্থল থাকে ন1। 
_ অন্ষ্য-সমাজকে শরীরী পদার্থ বলিলে মন্ুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছার বা কাধ্যের 
বিরুদ্ধে কৌন কথা বল! হয় নাঁ। ভিন্ন ভিন্ন শরীরী পদাথের অঙ্গ ভিন্ন 
ভিন্ন গুণে মণ্ডিত। বৃক্ষের অঙ্গে যেদমস্ত *ুণ পরিলক্ষিত হর, প্রাণীর অঙ্গে 
তাহ! অপেক্ষা" অনেক অধিক ও উৎকৃষ্ট গুণ পরিলক্ষিত হইতে পারে। 
মন্ষ্-সমাজ নামক শরীরী *পদার্থের অঙ্গে (অর্থাৎ মন্ুষ্যে) স্বাধীন ইচ্ছা 
থাকিতে পারে। তাহাতে সমান্দের শরীরীতাবের কোনরূপ ব্যাঘাত হইতেছে 
না। কিন্ত মনুষ্য স্বাভাবিক নিরমের বা কাধের বিরুদ্ধে কশীদুর ও কি 
পরিমাণে কার্ধ্য করিতে পারে, ইহা অপেক্ষাকৃত গুরুতর প্রশ্ন । মন্ুষ্য-সমাজ 
স্বাভাবিক নিয়মবলে এক দিকে প্রধাবিত হইতেছে। মন্ুু্য নিজ চেষ্টার এ 
গতির প্রতিরোধ ব। বৈপরীত্য সঙ্ঘটন করিতে পারে কি না? মন্য্য যে 
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স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে ইচ্ছা করিতে পারে, ইহা! আমরা প্রত্যহই নিঙগের' 
ও অন্যের জীবনে উপলদ্ধি, করিতে পারি। যাহার সঙ্গীতশক্তি নাই, সে. 
স্বাভাবিক নিয়মবলে গান করিতে অক্ষম.। কিন্তু সে যে উত্কষ্টরূপে গান 
করিবার জন্য ইচ্ছা করিতে পারে, ইহা আমর! প্রত্যহই দেখিতেছি। যে 
ত্বভাবত ক্রোধী, সে ক্রোধ হইবার ইচ্ছা করিতে পারে। যে স্বভাবত্ত 
লোভী সে নির্পোভ হইবার জন্য ইচ্ছা করিতে পারে । আর শুদ্ধ ইচ্ছাই বা 
কেন বলি? সে চেষ্টাও করিতে পারে। লোভী লোভসংবরণের চেষ্টা 
করিতে পারে, ক্রোধী ক্রোধসংবরণের চেষ্টা করিতে পারে। তবে এক্ষণে 
দেখিতে হইবে যে এরূপ ইচ্ছার বা চেষ্টায় কোন ফল হয় কিনা? মহাঁ- 
বলবান্‌ প্রকাও, অচিস্তনীয়, অনন্ুুমের় স্থভাবশক্তির বিরুদ্ধে, ছুব্ধল, ক্ষুদ্রঃ 
সীমাবদ্ধ মনুষ্যশক্তি কতক্ষণ ব! কি পরিমীণে যুদ্ধ করিতে পারে ? 

আমাদের বোধহয় যে মনুষ্য স্বাভাবিকশক্তি ও স্বভাবনির়ম পরি বর্তিত- 
করিয়া উহ্হাদদের উপর আপন ইচ্ছায় আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে। 
স্বভাব নানাবিধ নিয়মে, নানাবিধ শক্তির পরিষ্টীলনে কার্য করিতেছে । 
মনুষ্য এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ও ভিন্ন ভিন্ন নিয়মের মধ্যে একটার সাহায্য 
অবলম্বন করিয়া অন্যটিকে পরান করিতে পারে.। রসিন্দ্র রাঁয় তাহার 
এক্টি সঙ্গীতের এক স্থলে গাহিয়াছেন-_ 

“বারে বাঁরে রণে তুমি দৈত্য জয়ী, একবার আমার রণে এস ত্রহ্মময়ী, 

রসিকচন্দ্র বলে, ম। তোমারি বলে, জিনিব তোমাকে ।৮ 

বূমিকচন্দ্র ভবানীকে যেরূপ সম্ভাষণ করিরাঁছেন, বৈজ্ঞানিক সেইরূপ 
প্রকৃতি দেবীকে সম্ভাষণ করেন। বৈজ্ঞানিক বলেন “হে মাতঃ ! আমি 
পিপীলিকা হইতেও অধম। কিন্ত আমি তোমার সাহায্যেই তোমাকে 
পরাজিত করিতে পারি । তোমা এই বিশ্বমন্দিরে নান! নিম নান! দিকে 
বিস্তৃত রহিয়াছে। আমি ইহাদের একটির সাহায্যে অন্যটিকে পরাজিত 
করি। যখন স্বাভাবিক নিয়ম বলে তোমার* প্রবল সমুদ্রে তোমার প্রবল 
ঝটিকা উথিত হয় তখন আমি প্র সমুদ্রোপরি তোমার তৈল নিক্ষেপ করিয়া 
বর ঝটিকার শান্তি করি। আমি অনেক বিষয়ে এখনও“ তোমার দাহাঁঘ্য 
অবলম্বন করিতে শিখি নাই। কিন্ত আশা! আছে যে আমি তোমার সাহায্যে 
তোমার গতি নিয়মিত করির। আমার নির্জের মঙ্গল সাধন করি! তোমার 
কামনা পূর্ণ করিব ।” ফলত যৎকিঞ্চিং আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে 
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তবে আমর! অনেক স্থলেই' স্বভাবের সাহ্বায্যে শস্বভাবকে পরাজিত করিয়া! 
থাকি। স্বভাবস্থ ওষধ লইয়া স্বভাবজাত রোগের নিবারণ করি। স্বভারবজাত 
বৃক্ষপত্র বা লতা পাতাদি লইয়! স্বভাবজাত শীতাতপাদির নিবারণ করি। 
মহামতি কোম্ত এতৎ সম্বন্ধে যে নিয়ম উদ্ভাবন করিয়াছেন, সে নিয়ম 
সকলের বুঝিয়! রাখা আবশ্যক। তিনি বলেন, যে নিয়মগুলি অশিশ্র 
(917119) সেগুলির আমরা কোনরূপ পরিবর্তন করিতে পারি না। ছুইয়ে 
ছুইয়ে যোগ করিলে চাঁরি হয়, ইহা স্বাভাবিক অমিশ্র নিম । ত্রিভুজের 
ছুই বাহুর যোগফল অন্য বাহু হইতে বৃহৎ ইহাও স্বাভাবিক অমিশ্র নিয়ম | 
মনুষ্য ইচ্ছা করিলে এই সমস্ত অমিশ্র নিয়মের পরিবর্তন করিতে পাঁরে না । 
অর্থাৎ মনুষ্য ইচ্ছা করিলে ছুইগ্জে ছুইয়ে পাঁচ করিতে পারে না। মনুষ্য 
ইচ্ছা! করিলে ত্রিভুজের ছুই বাহুর যোগফলকে অন্য বাহু অপেক্ষা! ক্ষুদ্র করিতে 
পারে না। কিন্তু স্বভাবের ষে নিয়ম গুলি মিশ্র (0018119স) অর্থাৎ যেসমস্ত 
স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে দুই বা ততোধিক নিয়ম কার্ধ্য করে, মনুষ্য ইচ্ছ! 
করিলে সেগুলির পরিবর্তন করিতে পারে। পিত্ত মাতার যেরূপ আকার ও 
স্বভীব, পুজের আকার ও স্বভাব সেইরূপই হইবে, ইহা! একটি শ্বাভাবিক মিশ্র 
নিরম। কারণ এই স্বাভাবিক নিয়মের সহিত অন্য অনেকগুলি স্বাভাবিক 
নিয়ম মুখ্য বা গৌণভাবে সংশ্লিষ্ট আছে। পুজের স্বভাব পিতা মাতার স্বভা- 
বের ন্যায় হুইবে, জাতীয় স্বভাবের অন্থুরূপ হইবে, দেশের জলবায়ু ঝনুসারে 
স্বভাবের পরিবর্তন হইবে, বন্ধুবান্ধবের দৃষ্টাস্তের দ্বার! প্র স্বভাবের পরিবর্তন 
হইবে, সুশিক্ষা ও কুশিক্ষার গুণে এ শ্বভাবের পরিবর্তন হইবে, সময়ের গতি 
অনুসারে (যুগধর্ম অনুসারে) প্র স্বভাবের ব্যত্যয় হইবে,_এইরূপ নানাবিধ 
স্বাভাবিক নিয়মের কার্ধ্য দ্বারা পুত্রের চরিত্র সংঘটিত হইবে । এক্ষণে এই 
সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে কতকগুলির বলাধান ও অন্য 
কতকগুলির বলহনি করিয়! মনুষ্য ইচ্ছাঁবলে ও চেষ্ট1 দ্বার! পুত্রের স্বভাবের 
নানাবিধ বৈচিত্র সম্পাদন ব্র্ধরিতে পারে। এইরূপে যে স্থলে ষত মিশ্র 
স্বাভাবিক নিয়ম কার্ধ্য করে, অর্থাৎ যে স্থলে যত অধিক স্বাভাবিক নিয়ম 
কাধ্যু করিবে, সেঁ্ছলে মনুষ্য তত অধিক পরিমাণে নিজ ইচ্ছা' ও চেষ্টার 
সাফল্য সম্পাদন করিতে পারিবে । 
সামাজিক সমস্ত ব্যাপারেই স্বাভাবিক নিয়ম বিমিশ্রভাবে কাঁধধ্য করে 
অর্থাৎ সামাজিক প্রত্যেক ব্যাপারেই অনেকগুলি করিয়া স্বাভাবিক নিয়ম 
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একত্র কার্ধয করে। সৃতরাধ প্রমাগিত হইতেছে যে মনুষ্য সামাতিক ব্যাপারে 
নিজ ইচ্ছা ও চেষ্টা দ্বারা নানাবিধ পরিবর্তন সম্পাদিত করিতে পারে। রিটা 
ৃষ্টাস্ত দ্বারা ইহা! স্পষ্টক্কত করিতে চেষ্টা-করিতেছি। 

খন কোন এক সমাজ অন্য সমাজ দ্বার! বিগ্গিত হয়, তখন স্বাভাবিক, 
নিয়মবলে জেতারা সমাজের প্রধান অঙ্গ ও বিজিতের। নিকৃষ্ট অঙ্গ বলিয়া! 
পরিগণিত হয়। স্পার্টীনদের মধ্যে হেলট্‌, মুসলমানদের মধ্যে ক্রীতদাস, 
রোমানদের মধ্যে ক্লায়েন্ট, ইতলভ্ভীয়দের মধ্যে সর্ফ, হিন্দুদের মধ্যে শুদ্র, 
প্রভৃতি বহুতর দৃষ্টান্ত এ স্বাভাবিক নিয়মের সাক্ষ্য দান করিতেছে । কাঁল- 
সহকারে সমাজের প্র ছুই অঙ্গ পূর্ণাবয়বতা প্রাপ্ত হয়। তখন উভয়ের মধ্যে 
প্রীধান্য প্রাপ্তির নিমিত্ত ঘোরতর কলহ উপস্থিত হয়। প্রধাঁনেরা ঘ্বণা, গর্ধ্ব, 
জাত্যভিমান প্রভৃতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া সমাজস্থ নবোগ্দত অঙ্গের 
বিনাশ চেষ্টাকরে। নবোভুত নিকৃষ্ট অঙগও নব বলে বলীয়ান্‌ হইয়া পূর্ব্ব 
প্রভুর গৌরব হানির ষথাঁসাথ্য চেষ্টা করে। স্বাভাবিক নিয়মানুসারে উভয়ের 
মধ্যে সম্প্রীতির ও আয়োজন হয়। কিন্ত মনুষ্য, অন্ধ মনুষ্য স্বাভাবিক নিয়- 
মের কার্য ন! বুঝিয়া নিজ নিজ ক্ষণিক স্থুখভোগের অভিলাষে সমাক্*-শরীরে 
প্রবল কুঠারাঘাত করে । হে সমাজে বুদ্ধিমান পরিচালক থাকেন, সে সমাজে 
প্রধান ও নিকৃষ্ট এ উভয়ের মধ্যে অল্পে অল্পে সখ্য সংস্থাপিত হইয়া সমাজ 
শরীরের পুষ্টিসম্পীদন হয়। রোমে প্রধান ব্যক্তিরা অল্পে অল্পে নিকৃষ্টের 
সহিত এবীরুত হইয়! সমাজ-শরীরের অতীব বলাঁধান করিয়াছিল । স্পার্টা- 
তেও হেলটের স্পার্টানদের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিল। ইত্লণ্ডে সফগিণ 
ভূম্যধিকারীর দলে উথিত হইতে পারিয়াছে। 

কিন্ত যে সমাজে নির্বোধ ব স্বার্থপর পরিচালক থাকে সে সমাজে এইরূপ 
জন্মিলন হয় না । আথেন্দে পেরিক্লিস্‌ অন্যদেশের অর্থ ত্বদেশের কার্ষ্যে ব্যরিত 
করিয়া আথেন্সের ভাবি সর্ধনাশের পথ পরিষ্কত করিলেন। ফ্রান্সে চতুদ্দশ- 
লুই প্রধানদিগের সম্মাননা ও নিকষ্টদিগের তবমাননা করিয়া রাষ্ট্রবিপ্রবের 
সুত্রপাত করিলেন। এই সমস্ত এবং অন্য অন্য দৃষ্টান্ত আলোচনা করিলে দেখা 
যাইবে, ফে প্রত্যেক সমাজেই কাল সহকারে প্রধান ও নিক্ুষ্ট এই ছুই শ্রেণীর 
উদ্ভব হইয়াছে । এবং ইহাও দেখা যাইবে যে যেখানেই প্রধান ও নিকষ 
ভ্রাভৃভাবে সম্মিলিত হুইতে পারিগ্বাছে, সেখান সমাজের গৌরব, বল ওগ্রী 
বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্ত আবার ইহাঁও দেখ! যাইবে যে, যেখানেই প্রধান নিক্ষ্টকে 
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পদদলিত করিয়াছে, নেই'খানেই' হয় কিনৎকাল পুরে নিকট প্রধানের 
উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছে, নয় নি্ষ্ট' প্রধানের সহিত সমস্ত সমাজ 
একেবারেই বিনষ্ট ও বিধ্বস্ত হইয়! গিয়াছে। স্বাভাবিক নিরমবলে ইতরাজেরা 
এদেশে প্ররুষ্ট শ্রেণীমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। দি এই সমস্ত প্রকষ্ট 
শ্রেনীর ইতরাজের! নিক্ষ্টদের সহিত মধ্য সংস্থাপন করেন, তাহা হইলে 
স্বাভাবিক নিয়মবলে প্রকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট এক সমাজভুক্ত হুইয়! যাইবে । ভারত- 
বর্ষীয় সমাজ অভূতপূর্ব বলে বলীরান্‌ হইবে। কিন্ত যদি এতদ্দেশীক় 
ইত্রাজের! নিকৃষ্ট শ্রেণীস্থ ভারতবাসীদিগকে পদদলিত করিতে চেষ্টা করেন, 
তাহা হইলে রী স্বাভাবিক নিয়ম বলেই হয় নিক্কষ্টেরা তাহাদের উপর আধি- 
পত্য বিস্তার করিবে, নয় নিকৃষ্ট ও প্রকট উভয়েই অন্য সমাজ দ্বারা পরাজিত 
হইয়! কাঁল-কবলে নিপতিত হইবেন। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা! করিলে 
চারিটি সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে হয়। যথা 

১ম। ন্বাভাবিক নিয়মধলে সমাজমধ্যে নিকৃষ্ট ও প্রকৃষ্ট_-এই ছুই শ্রেণীর 
“উদ্ভব হয়। ূ 

হয়। স্বাভাবিক নির়মবলে এ ছুই শ্রেণীর মধ্যে সখ্যভাঁব সংস্থাপিত হই- 
বার প্রবৃত্তি ও চেষ্টা হইব! থাকে । 

৩য়। মনুষ্য ইচ্ছা করিয়া এই স্বাভাবিক সম্প্রীতির পরিপোষণ বা সক্কো- 
চন করিতে পারেন। ৪ 

৪র্থ। যেখানে স্বাভাবিক সঞ্জীতির গরিপোষণ না হয়, সেখানে প্রকট 
ও নিকৃষ্ট কিরৎকাল সংগ্রাম করিয়৷ উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর 
যেখানে পরিপোষ্ণ ক্রিয়া নির্ধিঘ্বে সম্পাদিত হইতে পার, সেখানে সমাজ ও 
নিত্য নিত্য নব নব ভাবে বিকশিত হইতে থাকে । অচিরেই এ সগাঁজ হৃষ্টপুষট 
ও বলিষ্ঠ হইয়া নিজের ও অন্যের প্রভূত মঙ্গল সম্পাদন করিতে পারে । 

সামাজিক ব্যাপারে মন্তষ্য কিরূপ নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতার ব্যবহার করিতে 
পারে, এবং কিরূপে এ ইচ্ছ। ও*ক্ষমতার দ্বারা স্বাভাবিক নিয়মের পরিবর্তন 
হইতে পারে, তাহা বোধ হয় এক্ষণে কতক পরিমাণে বুঝা ষাইবে। 

৬ ৩। 

'শিরীরী পদার্থমাত্রই বার্ধক্যাবস্থায় উপনীত হইগা প্রাণত্যাগ করে। 

যদি সমাজ শরীরী পদার্থ হয়, জাহা হইলে সমাজ ও বার্ধক্যাবস্থায় উপনীত 


হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে । যদি ইহা! সত্য হয়, তাহ! হইলে সমাজের উন্নতির 
| ্ 





ূ না নবীর না 
' গন্য বুথা চেষ্টা করার, প্রয়োজন কি ? যাহার আনি এই অবাধ 
ভাহার জন্য অনর্থক পরিশ্রম করীয় বাভকি? দ 
অতি সহজেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ধাইতে? পারে। ধযোর জরা 
বার্দক্য ও মৃত্যু অবধাহ্িত। অথাপি 'অহুষ্য স্বাস্্যরক্ষার - প্রয়াস করে কেন / 
তথাপি মনুষ্য শারীরিক্‌ ও মানসিক উন্নতির জন্য লালায়িত হয় কেন ? সেই. 
কূপ যদিও মন্থয্য-সমাজের মৃত্যু একরূপ নিশ্চিত,তথাপি মহুষ্য-সমাঁজ সন্বন্ধেও 
সকলেই উহার উদ্নতির কামনা করিয়া! থাকে । নিজ জীবন রক্ষাকরা প্রাণি. 
'মাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সেইরূপে নিজ সমাল রক্ষা করাও মন্ষ্যের 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তি । তঙভিন্ন সমাজ নামক শরীরী পদার্থেয়ও নিজ শরীর রক্ষা 
করিবার নিমিত্ত স্বভাবতই: প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । 
৪ | 
সমাজ ও সমাজান্তর্গত মন্তুষ্য--এ উভয়ের মধ্যে কিরূপ জন্বন্ধ থাকা 
উচিত, এক্ষণে তাহার বিচার কর! যাউক। স্পেনসরের মতে সমাজের 
উচিত, যে সমাজ ব্যক্তিদিগের প্রত্যেকের মঙ্গল কামনা করেন । কিন্তু সমাদ 
নামক স্বতন্ত্র শরীরী পদার্থ কোথাও স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত নাই । সমাজ শরীরী 
পদার্থের ন্যায় কতকগুলি শারীর নিয়মে পরিচালিত হইতেছে । স্মৃতরা 
সমাজ কিরূপে এ চেষ্টা করিবে? বয়ৎ অন্যদিকে ব্যক্তিমাত্রেরই সমাজপুষ্টির 
চেষ্টা ক্ধরা উচিত। ব্যক্তিমাত্রেরই মনে আত্মহিতকরী ও সমাজহিতকরী 
উভয় প্রকার প্রবৃত্ভিই বিদ্যমান আছে। সমাজহিতকরী প্রবৃত্তির পুষ্টিসাধন 
করা ব্যক্তিমাত্রেরই' কর্তব্য কার্ধ্য। স্বাভাঁবিকী প্রবৃত্তিবলে মনুষ্য স্বতই' 
আঁয্মহিতকর কার্ধ্য করিয়া থাকে। তাহার এ প্রবৃত্তি স্বভাবতই প্রবল! । 
ঁ প্রবৃত্তির প্রশ্রয় ন দিয়া যাহাতে সমাজহিতকরী প্রবৃত্তির পরিপৌষণ হয়, 
শিক্ষক মাত্রেরই সেই চেষ্টা করা উচিত। সমস্ত সমাজের উন্নতি হইকে 
কাজেকাজেই ব্যক্তিমাত্রেরও উন্নতি হইবে। এইরূপ বিচার করিলে মনুষ্যেঃ 
কর্তব্যকার্ধ্য অন্বন্ধে তিনটি সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে । যথা 
১ম। তোমার সমাজমধ্যে তোমার স্থল কোথায় এবং তুমি কোন্‌ শ্রেণী 
ভুক্ত, অগ্রে নিঃস্বার্থ ভাবে, আত্মাভিমানশূন্য হইয়া! তাহার নির্ধারণ কর। 
২য়। তোমার শ্রেণীর ও তোমার পদ্দের লোকের নিকট সমাজ, কি 
[বিষয়ের আকাজ্ষা করেন, তাহ! ধীরভাবে বুঝিয়! দেখ । 
ওয়। পরে বথাসাধ্য সমাজের পূর্ব্বো্ প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে চেষ্টা কর 


বা শরীর. ট | 





তাহা হইলে মহযো, মনুষ্য কলহ না হই উদ মধ্যে আন্তরিক সবদ্যতা 
জন্মিবে।-. লোকে কায়িক বা মানসিক পরিশ্রমকে ্বধা না. করিয়া পরি- 
শ্রমকে মহত্বের প্রধান পরিচায়ক বলিয়। গণ্য করিবে।, ফেব্যক্তি সমাজ জন্য 
যত বার্ধ্য করিবে, যত পরিশ্রম করিবে, লোকে তাহাকে সেই পরিমাণে শ্রন্ধ। 
করিবে। যিনি ধনী, তিনি আলস্যপরায়ণতাঁকে কাপুরুষতা বলিয়া মনে 
করিবেন। হিনি দরিদ্র তিনি পরিশ্রমের গৌরবে সম্মানিত হইয়া নিজের 
নিকট ও অন্যের নিকট শ্রদ্ধেয় হইবেন। 
কি মনোহর দৃশ্য ! এই ছুঃখদিগ্ধ জগৎ সেই স্দিনে পবিত্র অমরাবতীর 
ন্যায় শোভাম্বিত হইবে। মনুষ্যমাত্রেই নিজ নিজ কর্তব্য কার্ধ্য করিতেছে, 
কেহ কাহারও প্রতি বিদ্বেষ করিতেছে না। জাতি জাতির প্রতি লোভ- 
কটাক্ষ করিতেছে না। চতুর্দিকে শান্তি, পরিশ্রম, সুখ, সচ্ছন্দতা। হে 
"মনুষ্য! জগতে যাহাতে এই গুভদ্দিন আঙিতে পারে সেই চেষ্টা কর। 
কবিবর-টেনিসন ভবিষ্যতের জন্য যে সমস্ত আশা করিয়াছেন, আইস 
আমরাও প্রকৃতি দেবীর নিকট সেই সমস্ত বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করি। 
“রী বাঁজে হোরা, দিয়ে অশ্রধারা, প্রাচীনে বিদায় দেও। 
বাজে স্থখ-হো'রা, আনি আত্রঝারা» নুতনে ডাকিয়ে নেও! 
গত আয়-প্রায়। গত-বর্ষ যাঁর, যাক্‌-দেও গত হতে । 
হৃদয়-মন্দিরে, . অসতে নিবারি,। শিখহ পুজিতে সতে ॥ 
হোরা বাঁজে ঘন, ধনাঢ্য-নির্ধন, কলহ করহ্‌ দূর। 
ধরণীর শেল, দৌরাত্ম্য আচার, ভাঙ্গিয়ে করহ চুর.॥ 
ধরণীর বিষ, পরহিৎস। দ্বেষ,ত় পর ছুঃখে কর খেদ। 
প্র বাজে হোরা, পুরাতনে সরা ঘুচারে অবনী-ক্েদ ॥ 
সহজ বৎসর,  উতুকট বিগ্রহ উত্তাপে ধরণী জর] । 
সহজ ব্সর, শাস্তি সলিলে, শীতল হউক ধর! ॥+ 
রি (বঙ্গদর্শন । ) 
মনুয্য-সমাজের ন্যায় অন্য অন্য কি কি পদীর্ঘকে শরীরী বলা যার, 
তৎস্ন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা সময়ান্তরে বলিবার ইচ্ছা রছিল। 


ও 


 শ্রথম কথা। 


গুরু। কেমন, হনদধর্থের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা শুনিতে প্রস্তুত আছ? 

: শিষ্য। না। ধর্মের ব্যাখ্যাই.এখনও ভাল করিয়া বুঝি নাই। আপনি যে 
ধর্শের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,তাহাত প্রচলিত ধর্ম সকলের প্রতি খাটিতেছে না । 
সকল ধর্মের উদ্দেশ্য পারকাপিক মঙ্গল, কিন্তু পরকালের সঙ্গে ত আপনার 
এ ধর্মের কোন সন্বন্ধ দেখি না। 

গুরু । বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে । এ আপত্তি তোমার সহজে খগ্ডন করিতে 
পারিব। আর আর আপত্তি যাহ! হইতে পারে, তাহাও খণ্ডন করিব। কিন্তু 
তাহার আগে এই ব্যাখ্যাটি ভাল করিয়া বোঝ । সেদিন যাহ] বপিয়াছি, 
তাহা মোটকথা মাত্র। মোটকথা এই ষে, ধর্ম স্থখের উপায়। সুখ, মান্ধ- 
যের বৃত্তিগুলির সর্বান্ীন স্কৃ্তি বা পরিণতি, ও পরিতৃপ্তি। পরিতৃপ্তি কথাটা 
আপাতত ছাড়িয়া দিতে পারি। কেন না, সম্যক্‌ পরিতৃপ্তি সম্যক পরিণত্তির 
ফল। বাহার পিপা। নাই, সে জল পানের সুখ জানে না। যে শিশুর দাত 
উঠে নদই, সে দুগ্ধ ভিন্ন অন্য খাদ্যের আস্বাদনে অক্ষম । বৃত্তির সর্ধবঙ্গীন 
পরিণতি আগে--চরিতার্থতা পরে । এই সর্ধাক্গীন পরিণতি কি তাই জাগে 
বুঝিতে হইবে । 

শিষ্য। মনুষ্যের বৃত্তিগুলি রা মনুষ্য মনুয্যু। অতএব যে অবস্থায় 
মনষ্যের সফল বৃত্তিগুলি সম্যক, ্ক্তি প্রাপ্ত হয়, সেই অবস্থাকে প্রকৃত 
মন্ধ্ষ্যত্ব বলুন না কেন? ধর্ম বল! অনাবশ্যক বোধ হইতেছে না। 

গুরু! সে অবস্থাকে আমি ধর্ম বলিতেছি না। ধর্ম যাহা! বুঝাইয়াছি, 
তাহা স্মরণ করিয়া দেখ। সুখের উপায় পর্দ। নুখের ছুই ভাগ, প্রথম 
বৃত্তির পরিণতাবস্থা) দ্বিতীয় মে সকলের চরিতার্থত।। এ প্রথমটিকে তুমি 
প্রক্কত মনুষ্যত্ব বলিতেছ। ভাল তাহাতে. আপভি নাইধ কিন্ত স্মরণ থাকে 
যেন যে উহা! ধর্ম নহে। ধর্ম যাহার উপায়, তাহাঁরই একটি উপাদান মাত্র । 
কিন্তু উবাই প্রধান উপাদান। কেন না বৃ্তি গুলি পরিণত হইলে চরিতা- 
তা অনায়াস-লত্য হয়। যেমন কতকগুলি বৃত্তির স্বরণে আমরা সখ 
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ফোগে সক্ষম হই, তেমনি 'আর কতকগুলি বৃত্তির স্ক.রণে সেই সুখের অর্জনে 
ক্ষমবাঁন হই । যেব্যক্তি দয়াদি বৃত্তির পরিণতি ঞন্য দানকর্ে সুখ্খী হইতে সক্ষম 
হইয়াছে, সে অন্যান্য বৃত্তির পরিণতি জন্য দেয় বস্ত্র উপার্জনেও সক্ষম 
হইয়াছে। মূর্খ দান করিয়াও স্থখী হয় না, 1, দিবার জন্য্ধন উপাজ্জবন করিতে গু 
পারে না। অতএব এই মনুষ্যত্বই স্থখের প্রধান উপাদান । এই মনুষ্যত্ব বুঝিলে 
ধর্ম সহন্সে বুঝিতে পারিবে। তাই আগে মনুষ্যত্ব বুঝাইতেছি। মনুষ্যত্ব 
বুঝিবাঁর আগে বৃক্ষত্ব বুঝ । এই একটি ঘাস দেখিতেছ, আর এই বট গাছ 
দেখিতেছ-_ছুইটিই কি এক জাতীয় ? 
শিষ্য । ই! এক হিসাবে এক জাতীয় । উভয়েই উদ্ভিদ ? 
গুরু । ছুইটিকেই কি বৃক্ষ বলিবে? 
শিষ্য । না, বটকেই বৃক্ষ বলিব--ওটি তৃণ মাত্র । 
গুরু । এ প্রভেদ কেন? 
শিষ্য। কাণ্ড, শাখা, পল্লব, ফুল, ফল এই লইয়া বৃক্ষ। বটের এসব 
আছে, ঘাসের এসব নাই। 
গুরু | ঘাসেরও সব আছে--তবে জনিত । ঘাসকে বৃক্ষ বলিবে না? 
শিষ্য। ঘাস আবার বৃক্ষ ? 
গুরু । যদি ঘাসকে বৃক্ষ ন। বল, তবে যে মনুষ্যের সকল বৃতিগুলি স্কুরিত 
এবং মার্জিত হয় নাই, তাহাকেও মনুষ্য বলিতে পারা যান্স না । * ঘাসের 
যেমন উত্ভিত্ব আছে, একজন হটেণ্টট ব। চিপেবাঁরও সেরূপ মনুষ্যত্ব আছে। 
কিন্ত যে উদ্ভিত্বকে বৃক্ষত্ব বলি, সে যেমন ঘাসের নাই, তেমনি যে মনুষ্যত্ব 
ধর্মের উদ্দেশ্য, হটেণ্টট বা! চিপেবার সে মনুষ্যত্ব নাই। বৃক্ষত্থের উদাহরণ 
ছাড়িও না| তাহা! হইলেই বুঝিবে। ধর বাঁশঝাড় ০০০ 
বৃক্ষ বলিবে ? * 
শিষ্য । বোধ হয় বলিব নাঁ। উহ্থার কাণ্ড, শাখা, ও পরব আছে 
কিন্ত কৈ? উহার ফুল ফল হয় না; উহার ারধাঙ্গীন পরিণভি নাই; উহাকে 
বৃক্ষ বলিব না । 
গুরু। তুমি শ্রনভিজ্ঞ। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পরে, এক একবাঁর বাশের 
ফুল হয়। ফুল হইয়া, ফল হয়, তাহা চালের মত। চালের মত, তাহাতে 
ভাতও হয় । 6 ২ 
হরি। তবে বাঁশকে বৃক্ষ বলিব । 
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.. আচার্য্য অথচ বাশ তৃণ মাক । একটি, বাস উপ়হিক লইয়া দি 
বাশের সহিত তুলনা! করিয়া" দেখ__মিনিবে। উত্তিত্তস্ববিৎ পণ্ডিতেরাও 
বাশকে তৃণ শ্রেণী মধ্যে গণ্য, করিয়া! গিয়াছেন। অতএব দেখ, ্ুত্তিগুণে' তৃপে 
ভূণে কত. তফাৎ । “অথচ কীঁশের সর্ব্াঙ্গীন কুত্তি নাঁই। ষে অবস্থায় 
মন্থষ্যের সর্ধ্বান্গীন পরিণুতি সম্পূর্ণ হর, সেই অবহাকেই মনুষ্যত্ব সিসি 
 শিষ্য। এনপ পরিণতি কি ধর্মের আয়ত্ত ?. 

গুরূ। উদ্ভিদের এইরূপ উৎকর্ষে পরিণতি, কতকগুলি বু ফল; 
লৌকিক কথায় তাহাকে কর্ষণ বা! পাট বলে। এই কর্ষণ কোথাও 
মনুষ্য কর্ভৃক হইতেছে, কোথাও প্রকৃতির দ্বারা হইতেছে। একটা। 
সামান্য উদাহরণে বুঝাইব।' তোমাকে যদি কোন দেবতা আলিয়! 
বলেন, ষে বৃক্ষ, আর দ্বাস, এই ছুইই একত্র পৃথিবীতে রাখিব না। হয় 
সব বৃক্ষ নষ্ট করিব, নয় সব তৃণ নষ্ট করিব। তাহা হইলে তুমি কি 
চাহিবে ? বৃক্ষ রাখিতে চাহিবে, না ঘাস রাখিতে চাহিবে 1 

শিষ্য । বৃক্ষ রাখিব, তাহাতে সন্দেহ কি? ঘাস না থাকিলে ছাগল 
গোরুর কিছু কষ্ট হইবে, কিন্ত বৃক্ষ না থাকিলে আঁম, কাঁটাল, নারিকেল, 
প্রভৃতি উপাদেয় ফলে বঞ্চিত হইব 1. 

আচার্ধ্য। মূর্খ! তৃণ জাতি পৃথিবী হইতে অন্তর্থিত হইলে অক্নাভাকে 
মারা ্বাইবে যে? জান না, ষে ধানও তৃণজাতীয় ? ক্র যে ভ'াটুই দেখি- 
তেছি, উহা! ভাল করিয়া! দেখিয়া আইস। ধানের পাট আরম্ভ হইবার পূর্বে 

ধানও ত্ী্ূপ ছিল। কেবল কর্ষণে, ধান্য জীবনদারিনী লক্ষ্মীর ভুল্য হইয়াছে । 

গমও অরূপ । ষে ফুলকপি দিয়া অন্নের রাশি সংহার কর, তাহাঁও আদিম 
অবস্থায় সমুত্র তীরবাদী তিক্তম্বাদ কদর্ধ্য উদ্ভিদ ছিল-_কর্ষণে এই অবস্থাত্তর 
প্রাপ্ত হইয়াছে। উত্ভিদের পক্ষে কর্মণ যাহা, মনুষ্যের পক্ষে: শ্বীর বৃত্তিগুলির 
অনুশীবন তাই। এইজন্য ইংরেজিতে উভয়েরই এক নাম, 02! 
এই জন্য কথিত হইগ্জাছে যে «গুণ, 81১5558০০ ০£ টা 1৪. 9৮০, | 
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টিটি দ্বিতীয় কথা। ০ | 
্‌ কিমা কাল-বাহা বলি্মাছেন, তাহা, কিছুই খাদ নু 
মহব্যোর সর্বালীন পরিণতি কাহাকে বলে? : ৫ 





মনুষ্যত্ব । ৭৯ 
রব শুরু  অস্কুরের গরিণাম, মহামহীরুহ) মাঁটি খোঁজ, হয় ত একটি অভি 
ক্ষুদ্র প্রায় অদৃশ্য, অস্কুর দেখিতে পাইবে । পরিণামে সেই অস্কুর এই গরকাণড 
বটবৃক্ষের মত বৃক্ষ হইবে। কিন্তু তজ্জন্য ইহার কর্ষণ-_কুষিরা যাহাকে গাছের 
পাট বলে, তাহা চাই। সরস মাঁটি চাই-_জল নাঁ পাইলে হইবে না। রৌদ্র 
চাই, আওতায় থাকিলে হইবে নাঁ। যে সামগ্রী. বৃক্ষ শরীরের পৌষণজন্য 
প্রয়োজনীয়, তাহা মৃত্তিকায় থাক। চাই-_বৃক্ষের জাঁতি বিশেষে মাটি সার 
দেওয়া চাই। ঘের! চাই। ইত্যাদি। তাহা হইলে অঙ্ধুর বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইবে। 
মনুষ্যেরও এইরূপ । যে শিশু দেখিতেছ, ইহা! মনুষ্যের অঙ্কুর) বিহিত কর্ষণে 
অর্থাৎ অনুশীলনে উহা! প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। পরিণামে, পর্ব 
গুণযুক্ত, সর্ব্ব-্থখ-সম্পন্ন মনুষ্য হইবে। ইহাই মন্ুুষ্যের পরিণতি । 
শিষ্য । কিছুই বুঝিলাম না । সর্বরূপ, সর্ধগুণযুক্ত_.কি সকল মনুষ্য 
হইতে পারে ? 
গুরু । কখন হইতে পারিবে কিনা, সে কথা এখন তুলিয়া কাজ নাই। 
"সে অনেক বিচার, । তবে ইহা স্বীকার করিব, যে এপর্য্যস্ত কেহ কখন হয় 
নাই। আর সহসা! কেহ হইবারও সম্ভাবন! নাই। তবে আমি ষে ধর্মের 
ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত, তাহার বিহিত অবলম্বনে ইহাই হইবে, যে লোকে সর্ব গুণ 
অর্জনের তবে বহুগুণ সম্পন্ন হইতে পারিবে; র্কসথখ লাতের চেষ্টায় বহু 
স্থখলাভ করিতে পারিবে । 
শিষ্য । আমাকে ক্ষমা করুন-_মনষ্যের র্ধাঙ্থীন পরিণতি কাহাকে 
বলে, তাহ এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। 
শুরু। চেষ্টা কর। মন্ষ্যের দুইটি অঙ্গ ; এক শরীর, আর এক মন। 
শরীরের আবার কতকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে, যখ।” হস্ত পদাদি কর্পেজজিয়, 
চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়) মন্তিফ, হৃৎ ব্বায়কোষ, অন্তর প্রভৃতি জীবন- 
সঞ্চালক প্রত্যক্ষ; অস্থি মজ্জা মেদ মাংস শোঁণিত প্রভৃতি শারীরিক 
উপাদান, এবং ক্ষুৎ পিপাসাদি শারীরিক বৃত্তি।, এসকবের বিবি পরিণতি 
চাই। আর মনেরও কতকগুলি প্রত্যঙ_ ১8 
শিষ্য । মনের কথা পশ্চাৎ শুনিব) এখন, গান: পরিণতি ভাল 
করিয়া বুঝান। শারীরিক প্রত্যঙ্গ সকলের কি নি সাধিত 
হইবে? শিশুর. এই ২ কর হুর্বাল বাহ বরোগুণে সী 
বলশালী হইবে ॥ তাহা ছাড়া খাবার কি ই 






যে স্বাভাবিক : নি কথা বলিতেছ,. তাহারও 
নি টি সেই দল উপর নির্ভর করিতেছি । সেই হই কারণ 
পোষণ ও অভ্যাস । তুমি কোন শিশুর একট বাহ, কাধের কাছে, দৃঢ় বন্ধনীর 
ছারা বাধিয়। রাখ, ঝছুতে 'আর রক্ত না যাইতে পারে, তাহা হইলে, এ রাহ 
আর. বাঁড়িবে না, হয় ত অবশ, ময় ছুর্বল ও অকর্ধণ্য হুইয়া যাইবে। 
কেন না, যে শোণিতে বাহুর পুর্টি হইত, তাহা আর পাইবে না! । আবার, 
বাধিয়া! কাজ নাই, কিন্ত এমন কোন বন্দোবস্ত কর, যে শিশু কখনও আর হাত 
নাড়িতে ন! পারে। তাহা হইলে প্র হাত অবশ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে, 
অন্তত হস্ত সঞ্চালনে যে ক্ষিপ্রকারিতা জৈবকার্ষ্যে প্রয়োজনীয়, তাহা কখনও 
হইবে না। উর্ধবাহুদিগের বাহু দেখিয়াছ ত? 
শিষ্য । বুঝিলাম, অন্থশীলন গুণে শিশুর কোমল ক্ষত্র বাহু পরিণত 
বয়স্ক মানুষের বাছুর বিস্তার, বল, ও ক্ষিপ্রকাঁরিত৷ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এত 
সকলেরই সহজেই হয়। আর কি চাই? | 
গুরু । তোমার বাছুর সঙ্গে এই বাগানের মালীর বাহু তুলনা -করিক্াঁ 

দেখ। তুমি, তোমার বাহুস্থিত অন্থুলিগুলিকে অনুশীলনে এরূপ পরিণত 
করিয়াছ, যে এখনই পাচ মিনিটে তুমি ছুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিয়া 
ফেলিবে, কিন্ত & মালী দশ দিন চেষ্টা করিয়া তোমার মত একটি “ক” 
লিখিতে পারিবে না । তুমি যে, না ভাবিয়া না যত্ব করিয়া ই 
যেখানে যে আকারের ষে অক্ষরের প্রয়োজন তাহা লিখিয়া যাইতেছ, ই 
উহার পক্ষে অতিশয় বিস্ময়কর, ভাবিয়া! সে কিছু বুঝিতে পারে না। নর 
অনেকেই লিখিতে জানে, এই জন্য সভ্যসমাজে লিশিবিদরর বিস্ময়কর 
অভ্যাস বলিয়! লোকের বোধ হস্ব:ন1।. কিন্তু প্রক্কত পক্ষে এই লিপিবিদ। 
ভোজবাজির অপেক্ষা আশ্চর্য অভ্যাস-্ষল ৷ দেখ, একটি শব্দ লিখিতে গেলে, 
মনে কর এই “অত্যাস' শব্দ লিখিতে গেলে,_ প্রথমে এই শব্দটির বিশ্লেষণ 
করিয়। উহার উপাদানভূত বর্ণগুলি স্থির করিতে হইবে--বিপ্লেষণে. পাইতে 
হইবে, অ, ভ, ই, আ,ল। : ইহা প্রথমে কেবল কর্ণে, ভাহার পর প্রত্যেকে 
চাক্ষয ষ্টব্য অবয়র ভাবিয়া মনেক্সানিতে কুইবে এব একটি অরয় রঃ 
পড়িবে, আবার এক একটি কাগজে ঁ আকিতে হইবে. অথচ তুমি.এত শীম 
লিখিবে, যে তাহাতে বুঝাইবে যে তুমি কোন প্রকার মানসিক চিন্তা করিতেছে 
না। অথচ অনুশীলন গুপে অনেকেই এই. অসাধারণ কৌশলে কুশলী। 
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হননি আরও গ্রভেদ এই মালীর তুলনাতেই ( ফেখ। তুমি যেমন 
পাঁচ মিনিটে ছুই পৃষ্টা কাগজে লিখিবে, মালী'তেমনি পাঁচ মিনিটে এক'কাটা 
জমীতে কোদালি দিবে |. ভুমি ছুই ঘণ্টায়, হয়ত ছুই গ্রহরেও তাহা পারিয়া 
উঠিবে না। এবিষয়ে তোমার বাহু উপযুক্ত রূপে চাঁলিত অর্থাৎ অন্ু- 
শীলিত হয় নাই, সমুচিত পরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই। ( অতএব তোমার ও 
মালীর উভয়েরই বা কিয়দংশে অপরিণত ; সর্বাঙ্গীন পরিণতি প্রাপ্ত 
হয় নাই। আবার এক জন শিক্ষিত গায়কের সঙ্গে তোমার নিজের তুলন। 
করিয়া দেখ। হয়ত, শৈশবে তোমার ক ও গায়কের কণ্ঠে বিশেষ তারতম্য 
ছিল না) অনেক গায়ক সচরাচর স্ুক্ঠ নহে। কিন্ত অনুশীলন গুণে গায়ক 
সক হইয়াছে, তাহার কণ্ঠের সর্দাঙ্গীন পরিণতি হইয়াছে । আবার দেখ, 
বল দেখি, তুমি কয় ক্রোশ পথ ইাঁটিতে পার ? 

শিষ্য। আমি বড় হাটিতে পারি না; বড় জোর এক ক্রোশ। 

গুরু । তোমার পদদ্বয়ের সর্বাঙ্গীন পরিণতি হয় নাই। দেখ তোমার 
' হাত, পা, গলা, তিনেরই সহজ পুষ্টি ও পরিণতি হইয়াছে__কিন্ত, একেরও 
সর্বাঙ্গীন পরিণতি হয় নাই। এইরূপ আর সকল শারীরিক প্রত্যঙ্গের বিষয়ে 
দেখিবে। শারীরিক প্রত্যক্গ মাত্রেরই সর্বাঙ্গীন পরিণতি না হইলে শারী- 
রিক সর্বাঙ্গীন পরিণতি হইয়াছে বল! যায় না; কেননা ভগ্নাংশ গুলর 
পূর্ণতাই ষোল আনার পূর্ণতা। এক আনায় আধ পয়সা কম হইলে, পুরা 
টাকাটাতেই কম্তি হয়। 

যেমন শরীর সম্বন্ধে বুধাইলাম, ও মন সম্বন্ধে জানিবে। মনেরও 
অনেক গুলি প্রত্যঙ্গ আছে দে গুলিকে বৃত্তি বলে। কতকগুলির কাজ 
জ্ঞানার্জন ও বিচার। কেহ কেহ এই গুলিকে বুদ্ধিবৃত্তি বলিয়াছেন 
কতকগুলির কাজ কার্যে প্রবৃত্তি দেওয়া+ যথা! ভক্তি, ও্রীতি, দয়াদি । কেহ 
কেহ ইহাদিগকে ধর্ম প্রতৃতি বলেন। আর কতকগুলির কাজ জগতের সৌন্দপ্য 
হৃদয়ে গ্রহণ, রস গ্রহণ, চিত্তবিলোদন, ।. পাশ্চাত্যের এগুলিকে, প্রথম শ্রেণী- 
ভুক্ত করেন, তাহাদের বিবেচনায় /7750)6৮৩ 2০01055 গুলি £০০০1০০৮৭% 
601995 মধ্যে গণ্য৭ এই ভিবিধ বির সকলের শা ও সী বিকাশই 
মানসিক নর্াঙ্গীন পরিণতি। ক 






*রধান্নতা, এবং রসে রসিকতা, ইং সকল হইলে, তবে রিমি সর্ধা্গীন 
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পরিধতি হইবে। আবার তাহার,উপর শারীরিক সর্ধাঙ্গীন পরিণতি আছে 
অর্থাৎ শরীর বণিষঠ, সুস্থ, এবং পর্বববিধ শারীরিক ক্রিয়া সুদক্ষ হওয়া চাই 
কৃষ্ণার্জুন আর শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভিন্ন আর 'কেহ কখন এক্ধপ তি 'কিন?, 
তাহা শুনি নাই।. * . 
শুরু। যাহারা মনুষ্য জাতি: মধ্যে উৎকৃষ্ট, তাঁহারা চ্্টা রিকি য়ে 
সম্পূর্ণরূপে মন্ুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে না, এমত কথা স্বীকার, করা যায় 
শা। আমার শ্রমনও ভরষ। আছে, যুগান্তরে যখন মন্য্য জাতি প্রকৃত 
উন্নতি প্রাপ্ত হইবে, তখন অনেক মনুষ্যই এই আদর্শানযায়ী হুইবে। 
ংস্কৃত গ্রন্থে প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজাগণের যে বর্ণনা! পাওয়া যায় 
তাহাতে দেখা যাপ্,সেই রাঙ্গগণ সম্পূর্ণরূপে এই মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
সে বর্ণনাগুলি যে অনেকটা লেখকদ্দিগের কপৌলকল্পিত তাহাতে সন্দেহ নাই । 
কিন্ত এরূপ রাজগুণ বর্ণনা যেস্থলে সাধারণ, সেস্ুলে, ইহাই অনুমেয় যে 
এইরূপ একট। আদর্শ সে কালের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়দিগের সম্মুখে ছিল । আমিও 
সেইরূপ আদর্শ তোমার সম্মুখে স্থাপন করিতেছি । যে যাহা হইতে চায়, 
তাহার সম্মুখে তাহার সর্ধাক্গসম্পন্ন আদর্শ চাই। সেঠিক আদর্শানু্প না 
হউক, ভাহার নিকটবর্তী হইবে। যোৌল আনা কি, তাহা ন! জানিলে, আট 
আনা পাইবার কেহ কাযনা করে না। যে শিশু টাকায় যোল আনা ইহা 
বুঝে নাগ সে টাকার মূল্য স্বরূপ চারিটি পয়সা লইয়া সন্তষ্ট হইতে পারে । . 
শিষ্য। এরূপ আদর্শ কোথায় পাইব? এরপ মন্থষ্য ত দেখি না! 
গুরু এই জন্য ঈশ্বরোপসনার প্রয়োজন। ঈশ্বরই সর্ধগুণের জর্ববাঙগীন 
স্ক্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদ্দাহরণ। এইজন্য বেদাস্তের নিশু'প 
ঈশ্বরে, ধর সম্যক্‌ ধরব প্রাপ্ত হয় না, কেননা ধিনি নিগুণ তিনি আমাদের 
আদর্শ হইতে পারেন না। অদ্দৈতবাদীদিগের একমেবাস্ধিতীয় চৈতন্য 
অথবা যাহাকে হর্বটস্পেনসর * 12080709019 ০০৮ 10 0889৪ বলিয়া 
ঈশ্বরস্থানে-সংস্থাপিত করিগ্াছেন-__অর্থাৎ যিনিংকেবল দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক 
ঈশ্বর, তাহার উপাসনায় ধর্ম সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের  পুরােতিহ্সে 
কধিত বাঁ ্ীষ্টিয়ানের ধর্ম পুস্তকে. কথিত সপ্ুণ ঈশ্বরের উপাসনাই ৰ 
মূল, . কেন ন! তিনিই আমাদের আদর্শ হইতে পারেন। * 
রি এগ] 9০৫ ” বলি, তাহার, উপাসনা" তা যয হানে, উ 
0০” বলি, তাহার উপাসনাই সফল। 
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* "শিখা মানিলাম সগুণ ঈশ্বরকে আদর্শ সিন মানিতে হইবে |, কিন্ত 
উপাসনার প্রয়োজন কি? ৃ 
শুরু । ঈশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই না! তাহাকে দেখিয়া দেখিয়া, 
চলিব, সে সম্ভাবনা নাই । কেবল তাহাকে মনে ভাবিতে পারি। সেই 
ভাবাই উপাঁসন1। তবে বেগার টালা রকম ভাবিলে ক্লোন ফল নাই। সন্ধ্যা 
কেবল আওড়াইলে কোন ফল নাই। তাহার সর্বশুণ সম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাবের 
উপর চিত্ত স্থির করিতে হইবে, ভক্তিভাবে তাহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে 
হইবে। প্রীতির সহিত হৃদয়কে তাঁহার, সম্মুখীন করিতে হইবে। তাহার 
স্বভাবের আদর্শে আমাদের স্বভাব গঠিত হইঞত থাকুক,মনে এ ব্রত দৃঢ় 
করিতে হইবে১-তাহ! হইলেই সেই পবিত্র চরিত্রের বিমল ন্যোতি আমাদিগের 
চরিত্রে পড়িবে । তাহার গুণের মত গুণ, তাঁহার নির্মলতাঁর মত নির্মলতা 
তাহার শক্তির অনুকারী সর্বত্র-মঙ্গলময় শক্তি কামনা! করিতে হইবে. তাহাকে 
সর্বদা নিকটে দেখিতে হইবে, তাহার স্বভাবের সঙ্গে একস্বভাঁব হইবার চেষ্টা 
করিতে হুইবে। অর্থাৎ তাহার সামীপ্য, সালোক্য, সাকপ্য, সাধুজ্য কামনা 
করিতে হইবে। তাহ হইলেই আমরা ক্রমে'ঈশ্বরেদ্ নিকট হইব 1 আর্য খষির! 
বিশ্বাস করিতেন,বে ভাহা! হইলে'আমর' ক্রমে সান্ধপ্য ও সাঁধুজ্য প্রাপ্ত হইব” 
ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইব, ঈশ্ববেই লীন হইব। ইহ্বাকেই মোক্ষ বলে। মোক্ষ 
আর কিছুই নয়,শ্বরিক আদর্শ-নীত ঈশ্বরানুরুত স্বভাব প্রান্তি। তাহাপাইলেই 
সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া গেল, এবৎ সকল-স্থখের অধিকারী হওয়া গেল । 
শিষ্য । আমি. এত দিন বুঝিতাম, ঈশ্বর একটা সমুদ্র, ০ এক রি 
জল»তাহাতে গিয়া! মিশিব.। 
গুরু। হিন্দু ধর্দের ্থার্থ মর্ম না বুঝাই, এসব বানরামির কারণ।। 
উপাসনা-তত্বের সার মর্ম হিন্দুরা যেমন খুবিয়া ছিলেন, এমন আর কোন 
জাতিই বুঝে নাই। এখন মে পরম রমগীর. ও'সুসার উপাসন! পদ্ধতি: 
এক দিকে আত্মপীড়নে, আর এক দিকে রঙ্গদারিতে পরিণত হইয়াছে ।: যখন 
তোগাকে, হিন্দুর উপাসনা- -তত্ব বুঝাইব, তখন এসর কথা জানিতে পারিবে 
শিষ্য 17 এখন" আমাকে আর একটা কথ বুঝানা নথয্যে প্রন্তত 
মনুষ্যত্বের, অর্থাৎ, স্বাদ “সম্পন্ন স্বভাবের আদর্শ নাট, এজন্য ঈশ্বরকে 
ধ্যান'করিতে: হইবে। ॥ কিন্তু . ঈখর, অনন্তপ্র্কতি। আমরা প্রকৃতি 1 
তাহার গুণগুলি, সংখ্যা অনন্ত, সম্গ্রসারণেও অনস্ত ). যে. ক্ষুদ্র, অনন্ত 


৮৪ নবজীবন 


তাহার আদর্শ ধে কি প্রকারে ? সমুদ্রের আদর্শে কিছ ক মাম 
না আকাশের অনুকরণে টায় খাটান ধায়? 

গুরু । . এই জন্য ধর্মেত্হাসের প্রয়োদন। সেরাদের প্রকৃত আদর, 
নিউটেষ্টেমেন্টের, এব্বং আমাদের পুরাণেতিহাসের প্রক্ষিপ্তাংশ বাদে সার-. 
ভাগ ।. ধর্মেতিহাসে /7১91181005 195০৮) প্রকৃত খার্মিকদিগের চরিন্ত্র 
ব্যাখ্যাত থাকে । অনস্তপ্রক্কৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমীবস্থায় তাহার আদর্শ. 
হইতে পারেন না, ইহা সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের অন্থুকারী মন্তুষ্যেরা, অর্থাৎ ধাহা- 
দিগের গুণাধিক্য দেখিয়া! উশ্বরাংশ বিবেচনা কর! যায়, অথব! ধাহাদদিগকে 
মানবদেহ্ধারী ঈশ্বর মনেঞ্করা যায়, তাহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ 
হইতে পারেন । এই জন্য ষীশুখ-স্, খৃষ্টিয়ানের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের 
আদর্শ। কিন্তু এরূপ ধর্মপরিবর্ধক আদর্শ যেমন হিন্দু শাস্ত্রে আছে, এমন 
আর পৃথিবীর কোন ধর্মপুস্তকে নাই-কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই । 
জনকাদি রাজর্ষি, নারদাঁদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি ব্রন্ষর্ধি, সকলেই অনুশীলনের 
চরমাদর্শ। তাহার উপর, শ্রীরা মচন্্র, যুিষ্টির, অর্জুন, লক্ষণ, দেবব্রত ভীম 
প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ, আরও সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত আদর্শ। খু ও শাক্যসিংহ কেবল, 
উদাসীন, কৌপীনধারী নির্মম ধর্বেস্তা। কিন্ত ইহারা তা নর়। ইহার! 
সব্ধগুণবিশিষ্ট_ইহাদিগেতেই সর্ববৃত্তি সর্বানসম্পন্ ন্বুত্তি পাইয়াছে। ইহার! 
সিংহাসন বসিয়া ও উদাসীন; কার্খুক হত্তেও ধর্মমবেত্াঃ রাজা হইয়াঁও পণ্ডিত; 
শক্তিমান হইয়্াও সর্ধজনে প্রেমমন্্। 1 কিন্ত এই সকল আপদর্শের উপর, হিন্দুর 
আর.এক আদর্শ আছে, যাহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটে? হইয়1 যাঁয়-_ 
যুধিষ্টির ধাহার কাছে ধর্ম শিক্ষা করেন,স্বয়ং অজঙ্জুন যাহার শিষ্য,রাম ও বাক্মণ 
বাহার অংশমাত্র ; ধাহার তুল্য মহামহিমাময় চরিত্র কখন মনুষ্য ভাষার 
কীন্তিত হয় নাই। আইস আলতোঁমাকে কষ্ণোপাসনাক্ নীল করি. 

শিষ্য । সেকি? কৃষ্ণ! 8. 
সুরু 7: তোমরা কেবল জয়দেবের কু বা যাত্রার কৃ চেন - আই দি র 
রিতেছ।  তাহারও সম্পূর্ণ অর্থ বুঝ না। তাহার পিছনে, ঈশ্বরের সর্বদ্তণ-. 
সম্পন্ন ষে কষ্ণচরিত বীর্ঠিত আছে তাহার কিছুই জান ন। * তাহার শারী- 
.. * কুষ্ণচরিতে যে সকল দোষ আরো সত হইয়াছে, তাহা আনি গা 
রূপে অবগত আছি। সে বিষয়ে লোকের কিছু কিছু ভ্রম আছে । এমন য়ং | 
ভাগবত কর্তাও ভ্রমশুন্য নহেন। সময়াস্তরে সকল কথার আলেচিনা রুরা বাইবে। 















মনুষ্যত্ব এ 


রিক তি সকল সর্বাঙ্গীন ক্ষতি প্রাপ্ত হট্রা অনন্ুভবনীয় পৌনদর্ষেয তির 
অপরিমেয় বলে পরিণত টাহার মানসিক বৃত্তি সকল সেইরপ ক্ষষ্তি প্রাপ্ত 
হইয়া সর্ধবলোকাতীত.বিদ্যা, শিক্ষা, বীর্য এবং জ্ঞানে পরিণত, এবং আস্ত- 
রিক বৃত্তি সকলের তদনুরূপ পরিণতিতে তিনি সর্ঘলোকের নিরিি রত।। 
তাই তিনি বলিয়াছেন ০ 
_ পরিজাণায় সাধূনাং বিনাশীর চদুস্কতাঃ 
ধর্মসংরক্ষণার্থায় সম্তবামি যুগে যুগে । 
যিনি বাহুবলে ছুষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত 
করিয়াছেন)জ্ঞানবলে অপুর্বব নিষ্কাম ধর্মের প্রচাঁর কুরিয়াছেন*, আমি তাহাকে 
নমস্কার করি। যিনি কেবল প্রেমময় বলিয়া, নিক্ষীম হইয়া এই সকল 
মন্নষ্যের ছুক্ষর কাজ করিয়াছেন, যিনি বাহুবলে সর্ববজ্য়ী এবং পরের সাম্রাজ্য 
স্থাপনের কর্তা হইয়াও আপনি সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই, যিনি 
শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করিয়! ক্ষমাগুণ প্রচার করিয়া, তার পর 
কেবল দও প্রণেতৃত্ব প্রযুক্তই তাহার দণ্ড করিয়াছিলেন, যিনি সেই বেদপ্রবল 
দেশে, বেদ প্রবল সময়ে, বলিয়াছিলেন, “বেদে ধর্ম নহে--ধর্্দ লৌকহিতে” 
-তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাহাকে নমস্কার করি। যিনি 
একাধারে শাক্যসিংহ, ষীশুখুষ্ট, মহম্মদ ও রামচন্দ্র; যিনি সর্ববলাধার, সর্ধ- 
গুণাঁধার, সর্বধর্মবেস্তা, সর্দত্র-প্রেমময়, তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন আমি 
তাহাকে নমস্কার করি। ্‌ 
নমোনমস্তেহস্ত সহত্রক্কত্বঃ, 
পুনশ্চ ভূয়োপি নমোন্মন্তে। 
তুমিও বল, নমে। ভগবতে বাস্দেবায়। 
শিষ্য ৷ নমো ভগবতে বাস্গদেবার। 
| গুরু। তোমার মান নবজীবন হইল। 


ধা জাপা টু 





ই কফ তার প্রণেতা নন, লি শা ধর প্রণেতা বটে । 
তাহার অনেক প্রমাণ আছে।' | ৃ 


 দিখহল ত্র! 


একি রী ২৯ শে মাঘ_ গং হলের দক্ষিণ ও পশ্চিম উপ, 
কুলে রহু-যোজন-বিজ্তুত নারিকেল-বন। এক প্রকার ক্ষুত্রাকাঁর পাগুবর্ণ 
নারিকেল আছে, তাহাকে বাক্জ-নারিকেল (ছ10৫-০০০০০০৫) ৰলে। তাহার 
জল মিশ্রির পানার ন্যায় সুমিষ্ট । নারিকেল পাড়ার সময় এক গাছ হইতে 
অপর গাছ রশ্মি বাধিয় দেয়; তাহা! অবলম্বন করিয়া সমস্ত বাগান বিচরণ 
করা যার; মাটিতে পা দিতে হয় নাঁ। নারিকেল তৈল ও নারিকেলের দড়ি. 
ও কাছি প্রস্তত করার জন্য এখানে অনেক কল আছে। এ দেশে তৃষিত 
হুইয়া অনেকে জলপান ন! করিরা-নারিকেলোদক পান করে। দরিদ্র সিংহ- 
লীর৷ নারিকেল পাতায় ঘর ছাইয়া থাকে। উলু খড় নাই, এবং বিচালী 
অতি ছুশ্রাপ্য। প্রাঞ্ধ সকলেই নারিকেল তৈলে পাক করে। পূর্বেই 
বলিয়াছি. ষে, নারিকেলই আক্িম দিংহলীদের অর্থাগমের প্রধান উপায়. 
এই বাঞ্যে কিছু মাত্র অত্যুক্তি নাই। 

কাফির চাস প্রায় অভ্যাগত্র ইংরাজেরাই করি থাকেন। হিরা ও 
ওলন্াজ বংশোস্তব ওপনিবেশিকগণ বর্গার (30181,078) নামে খ্যাত; তীহা- 
দের বকুপুক্যানুক্রমিক জন্মভূমি স্লিংহল দ্বীপ; তীহারা অনেকেই ওকালতি, 
চাকুরি, নারিকেল আবাদ ও সামান্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিক। নির্বাহ করেন। 
তীহাদের এবং আদিম সিংহলীদের কাফির চাঁস অল্প; কারণ অধিক মূলধন: 
না থাকিলে কাফির চাসে বড় সুবিধা নাই । আরব হাজিগণ আপনাদের, দেশ 
হইতে কাফির বীজ আনি! কাফির চাসের সুত্রপাত করেন ;* কিন্ত প্রথমত 
অনেকে কাঁফির ব্যবহার জানি না; কেবল এ গাছের পত্র পুষ্প দ্বারা 
বু্-মন্সির স্শোভিত করিত। ইংরেক্গের! ১৮২৭ খৃষ্টা্, হইতে কাফির 
আবাদ আরস্ত করেন; ১৮৪১ খব ষ্টান্দের পৃর্ষে আবাদের তাদু বিদ্যার হয় . 

* সিরেন্দির (সিংহলদ্বীপ) মুসলমানদের একটি প্রধান তীর্থ । এরূপ 
কিছ্বদন্ডী'আছে ঘে, মানবজাতির আদিপুরুষ আদম বেহেস্ত হইতে নির্বাসিত. 
হইয়া সিংহলের প্রসিদ্ধ পর্বত আদমগিরির অধিত্যকাঁয় বসতি করিতেন 
আমরা যাহাকে রামের সেতু বলি, মুসলমান ও ইযুরোপীয়গণ তাহাকে আদ:. 
. মের সেতু বলেন। আরবদের মু এই তি আছে যে রী 25 ৯ ্‌ 
সমু পার হিরা রে 8 সূ 
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নাই। “এই আবাদের প্রধান ফলতোগী ইংলগ্ডের মূলধনীগণ। তীহাদের, 
পদধূল সিংহলের কোথা ও পড়ে নাই; কিন্ত তাহারা ৫৫ বৎমরে নয় কোটী 
টাকা নগদ, খরচ. খরচা বাঁদ, লাভ করিয়াছেন। ইহ! ব্যতীত ৩ কোটা টাকার 
বাগান বিষয় করিযাছুন। ইউরোপীন সুপারিন্টেন্ডেন্টরা ও তাণিল কুলিরা 
কতক টাকা। বেতন ও ভূতি স্বব্ধপ পা্য়াছে বটে এবং সিংহলের গবর্ণমেপ্ট 
রপ্তানি শুল্ক বলিয়াকিঞ্িৎ রাজস্বও পাইয়াছেন ) কিন্তু অবশিষ্ট অর্থের শ্রান্ধ 
ইংলগডেই হইয়া থাকে। মিষ্টর জন্‌ ক্ষগুপন্‌ লিখিয়াছেন “যদি এই 
টাকা সিংহলে থাকিত, সিংহলের কত শ্রীবৃদ্ধ হইত! ক্ষ বাণিজ্য ও শিল্পের 
কত বিস্তার হইত! কিন্তু তাহা না হইয়া কেবল তেলা মাথায় তেল পড়িল, 
ইর্ব্্যশানী ইংলগডের ত্তর্্য বৃদ্ধি হইল |” * কি সিংহলে, কি ভারতবর্ষে, 
সর্ধত্র একপ্রকার রোদন। দেশের টাকা দেশে না থাকিয়া পরদেশের 
ভ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিল । | ট 
. কাফির আবাঁদে ঘত কুলি নিযুক্ত আছে, তাহারা সকলেই ভারতবর্ষের 
দক্ষিণ প্রদেশ বাদী। সিংহলীর! কাঁফির আবাদে সুত্রধর ও স্থপতির কার্ধ্য 
করে, এবং গে! শকট চালায়; কিন্ত কদাচ কুলির কার্ধ্য করে না। হত- 
ভাগ্য ভারতবর্ষ ! সিংহল, মরিস্ন্‌, টিনি ড্‌, জ্যামেকা, গাইএনা, যেখানে 
কুলির প্রঞ্জোজন, সেখানেই ভোমার দরিদ্র সস্তানগণ দৌড়ায়। যে+কার্ধয 
কাফি ও করিতে চাহে না, সে কার্ধ্য ভারতবর্ষীয়েরা করিতে প্রস্তত।* 
| ৯ল। ফান্তুন _ সিংহলের মুক্তা ভুবন বিখ্যাত | অন্যান্য রত্বের মধ্যে 
. -পক্মরাগ মণি, বৈদূর্ধ্য, ইন্দ্রনীল, গোমেদ ও প্রবাল প্রসিদ্ধ; মরকত বড় ভাঁল 
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৮৮ | নবজীবন 1. 


পাওয়া যায়না, । *আগে প্রতি ব্ংসর ফাল্গুন মাসে 'সিংহলের উত্তর; পশ্চিমে 
আরিপো নামক জনপদের মিকট : সমুদ্রে মুক্তাফলদ কন্তরী তোলা হইত। 
২1১৪ লক্ষ টাকা লাভ. থাকিত। অনেক ছোট কন্তরী নষ্ট 
৭. খৃষ্টাব হইতে কয়েক বৎসর কম্তরী ধরা বন্ধ ছিল। : এক্ষণে 
৪ বৎসর অন্তর মুক্তান্বেষণ হইগ্সা থাকে। ১৮৮৫ খৃষ্টান্বের মার্চ মালে 
মুক্তান্বেষণ হইবার কথ! আছে;.কেহু বলেন এই. বহসয়েই হইবে । সাত 
বৎসরের কস্তরীতে ভাল মুক্তা পাওয়া যায়; অষ্টম বৎসরে কার প্রায় মরিয়া 
যায়, মুক্তাও নষ্ট হয়|. ৃ 

সমুদ্রে যে পুঁটো, ট্যাঙগরা, ও: মৌরলা। মাছ পাওয়া যায়, আমি আগে 
তাহা জানিতাম না। কলম্বোর তরঙ্গরোধ মধ্যে এই তিন জাতীঘ্ব মৎস্য 
পাওয়া যায়; তন্মধ্যে মৌরলাগুলি পুক্করিণীর মৌরলা অপেক্ষা অনেক বড়, 
আর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এক একটা কর্কট কচ্ছপের সমান। 
আমি সিংহলে ঘত প্রকার সাগর-জাত মৎস্য খাইয়াছি, তন্মধ্যে আরেকোলা 
মৎস্যই সর্বাপেক্ষা নুস্বাছ। ইপিসগুলি গঙ্গার গোঁদ! ইলিসের ন্যায় ) ভবে 
_খড়ু ভেদে শ্বাদের ভেদ হইতে পারে। সিংহলের পার্স্থ সমুদ্রে বৃহৎ বৃহৎ 
হি, জলচর আছে। কলম্বোর চিত্রশালিকায় একটি ১৪ হাত দীর্ঘ 
তরবারি মীন আছে, এবং মরাতুয়া নামক জনপদের নিকট ধৃত একটি 
২৩ ফুট হাঙ্গর আছে। ইহার উদ্দর একটা! বৃহৎ মহিষের উদর অপেক্ষা স্ুল। 
সিংহলীরা তরবারি মতস্যও (9িদ৩/-নি১) থায়। সিংহলের বনে যত 
প্রকার কাঠ আছে, তন্মধ্যে আবলুষ ও সাটান কাষ্ঠই প্রসিদ্ধ। সিংহলে 
আবলুস কাঠের উপর কচ্ছপের খোলার কাজ করা অতি (হর বাক্স: 
নির্শিত হয়। ও | 













ৰ করিতেছে, ভাঁছা, তাহাদের ভাষাতে প্রকাশ। 


সিংহল যাত্রা॥ . ৮৯ 


দিলীপ চা ৮0. বাঙ্গালা অর্থ, 

রা মম. তত তি? ঈট আমি টা 
ডে উডী54 ৮.3 নগউমি, তিনি, 
আত. . ৮ .....-: হাত, 

গেদার, গে, নর গৃহ, গেহ, 
গম্‌ টা রর রাম, 
সুবর ৪5 ি নগর, 
পিয়া... টি 1 পিতা, 

অঙ্ক, মা বু ধন অন্বা, মা, 
হিমুল গাহা . *" রঃ শীসুল গাছ 
মহত্ময়া টা 22 2 মহাত্মা। মহাশয়, 
পোজ. ৮ ০ ইজি বক, 
পম়্ ৪ ৪৮. কী 
নম | ই ১১৮ লাম, 
নী: ৭৮ 2 ১৯ দোর, দ্বার, 
বাত 2. পু ৪৪5 ভাত, 

"কিরি পু 88০3 ক্সীর, দুগ্ধ, . 
তদূ সন টি 
কম. এও ০ রত কাম, কর্ম রি - 

এ ূ জী।.. নর 


বস্তার (আমিন লী বলি খ্যাত তাহাদের র্যণণ দে যে; 
ভারতবর্ষ হইতে আসিগাছিলেন তাহার এ্রতিহাসিক, প্রমাণ আছে॥, .তাহা- 
দের মধ্যে কতক সিংহল“জেতা! বিজয়বাহর : সহচর বর্গের ৃ বংশোস্তব কতক 
মগধ, কোশল, হা জেন, বাজগৃহ, বারাণসী প্রভৃতি সথ 
সিত বৌদ্ধদিগের স সঙ্ান : 








৪৯৩ - নবজীবন! 


সিংহলবাসী তামিলয শৈব তাহারা আদিম 'সিংহলীদের অপেক্ষা কষ 
বর্ণ শু বলবান্‌। প্রায় ২১০* বংসর হইল ইবল নামে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের 
এক রাজা সিংহলের উত্তর অংশ জয় করিয়াছিলেন। তাহার সহিত অনেক 
তামিল গিয়া উত্তর সিংহলে বসতি করিয়াছিল। শ্ক্ষণে উত্তর সিংহলের 
'আধিকাৎশে তামিলদের বাঁল। প্রায় ১০*বৎসর কাল ভারতবাসী তামিলেরা 
উত্তর সিংহলে বারম্বার উপদ্রব করিয়াছিল। উত্তর সিংহলের তামিল 
নাম ফল্পনম পট্টনমত ইংরেজী নায জাফ্‌না। উত্তর সিংহলে ধান ও তামাকুর 
চাস ও শিবের মন্দির দ্বেছিয়া তাহা ভারতবর্ষের অংশ বলিয়াই বোধ হয়। 
কলঙ্বো নগরে সী-ষ্রাট নামক রাস্তা আছে, ভাহার ধারে অনেক তামিল 
শেঠীর বসতি। সেখানে ছুইটি শিবের মন্দির আছে। আমি স্বচক্ষে 
দেখিয়াছি, শেঠীরা প্রাতঃকাঁলে শিব মন্দির হইতে বিভূতি মাখিয়া আসিয়! 
মুখে হর হর বলিতেছেন, এবং গ্রাম্য কুন্ধুটের দর করিতেছেন। * সী্রীটে 
শশীবাবুর চাউলের কুঠি। সেখানে অনেক শেঠী আপিয়া থাকেন। 
শশী বাবু ও রঘুপতি বাবু মৎস্য খান, অথচ মুরগী খান না, ইহা শুনিয়া 
অনেক শেঠী বিশ্বয়াপন্ন হন। তীহারা বলেন “আমাদের ত্রাহ্মণেরা মৎস্য 
কি কোন প্রকার মাংস খান না) তাহারা যে মুরগী খান না, আমরা বুঝিতে 
পারি; কিন্ত আপনারা মৎস্য খান, মুরগী খান না কেন?” আমি মান্্রাজে 
এক জনন ব্রাহ্মণের বাটাতে খাইয়াছিলাম। তিনি খিচুড়ী পাক করিরা পিও 
পাকাইয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। বিক্রয় করার সময় যদি কোন শুক্র 
তাহাকে স্পর্শ করে, তাহ হইলে যে তিনি রাগ করেন এমন বোধ হয় নাঃ 
কিন্তু মৎস্য মাংসের লাম করিলে তিনি অগ্িশন্দ্! হইয়া উঠেন। যাহা 
হউক মাক্রাঁজ প্রদেশে এবৎ সিংহলে ব্রাহ্মণের বিলক্ষণ সম্মান । ্রান্মণেরা 
কটকি পেড়ে প্টবন্ত্র পরিধান কৃরিয়। খড়ম পায় দিয়া উড়িয়া ত্রাঙ্মণদের ন্যায় 
মস্তক মুণ্ডন করিয়! সী-ত্রীট দিয়া চলিতেছেন, সকলেই তাহাদিগকে দেখিয়া 
পথ ছাড়িয়া দিতেছে? কেহ কেহ “ম্বামীজি, স্বামীজি” বলিয়া! গলবন্ত্র হইয়া 
তাহাদের অনুগমন করিতেছে। এবার শিবরাত্রি কবে হইবে তাহা 


৬ রাঁমায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের এক ভিতর অধ্যায়ে লিখিত আছে ষে 
রদ্বাজখষি ভরতের দৈনিকদিগকে ছাগ, মগ, বরাহ, ও কুন্ধুট মাংস দিয় 
ভোজন করাইয়াছিলেন। বন্য কুন্ধুটের মাংদ নিষিদ্ধ নহে। শী ই 
ছত্রক, গৃঁজন, ও পলা ভোজনে একই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত । 4 








লিংহল যাক্ঞা। ৯১ 


জানিবার জন্য কয়জন ত্রাক্গণ র্মুপতি বাবুর নিরুট- আপিয়াছিলেন।: কিন্তু 
ৰাক্গালার পঞ্জিকার উপর নির্ভর না. করিয়া, *তীহা'র। নাগপট্রনম. (2০2%- 
[21270) ও মছুরায় টেলিগ্রাফ করিলেন। তাহাতে স্থির হইল যে বাঙ্গালা 
পঞ্জিকাকারের! ষে দিন ধার্ধ্য করিয়াছেন, তাহার পর দিনে .শিররাত্রি হইবে। 

যে সরুল-তামিল-দিংহলে হাজার.বৎসরের অধিক কাল-বসতি করিয়াছেন, 
তাহারাও সিংহলী বলিয়! পরিচয় দেন না। তাহার শৈব বুলি মনে 
করেন যে ভারতবর্ষই তাহাদের প্রক্কৃত দেশ। বাগ কতটি কথা বড় 
বিম্ময়জনক হইবে না; কারণ বাঙ্কালার মুসলমানদের অধিকাংশই বাঙ্গালী 
বলিয়া পরিচয় দিতে কুষ্ঠিত হন। মৈথিলী ও কনোজ ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় ও 
রজপ্গুত, ধাহারা দশ পুরুষ বাঙ্গালা বাঁস করিতেছেন, তাহাদিগকে বাঙ্গালী 
বলিলে শ্তাহার! খড়গ হস্ত হন। ভারতবাসীদের প্রকৃত শ্বদেশান্থরাগ, জন্মি- 
বার অনেক বিশ্ব আছে। সিংহলে তদ্রপ বিদ্ব কতকটা আছে। আদিম 
সিংহলীদের ভাষার কতক শব্দ বুঝিতে পান্ধা যার । তামিলদের ভাষার এক 
এবর্ণও বুঝা যার না । আমি কলম্বোর বাজারে পাকা 'আম কিনিতে গিয়া 
দুইটি ভামিল কথা শিখিরাছি। “মং কাই,-কীচ। আম; “মাং পাড়ম্‌.৮- 
পাকা আম। ইংরেজী '11০7৪ শব্দ, তামিল 'ম্যাঙ্গ” শবের বিকৃতি মাত্র । 

৩র! ফাল্তুন--বিধাতা বে কি অপুর্ব রত্বে সিংহল নিম্মাণ করিয়াছেন, 

তাহ! কে বলিতে পারে? সিংহলে ছুর্ভিক্ষ নাই। দারুণ দারিদ্র্যও নাই । 
যে তামিলর৷ এদেশে কুলীর কার্য্য করে, তাহারা ভারতবর্ষ হই অভ্যাগত 
তামিল। অধিবাসী তামিলরা আদিম সিংহলীদের ন্যায় সম্পন্ন। সর 
এডোরার্ড ক্রিসী পিখিয়াছেন, “লশুন নগরে শীতখতুতে আমি এক দিনে 
যত “মানবের ছুঃখ দেখিক্জাছি, সিংহলে নয় বৎসরে তেমন দেখি নাই”, %*। 
তবে শীত প্রধান দেশের দারিদ্র্য ও ্রীকসগ্রধান দেশের দারিড্রে পার্থক্য 
এই যে, শেষোক্ত দেশে যৎ্সামান্য বস্ত্র জীবন যাত্রা নির্ঝাহ হয়, মুদঙ্গারের 
প্রয়োজন নাই) দরিদ্রের কুটার না থাকিলে সে বৃক্ষতলে বর্ষা ব্যতীত 
সকল খতুতে থাকিতে পারে । আমি কলক্বো নগরে যত. ভিক্ষুক দেখিয়াছি, 
তাহাদের অবিকাংগ্রই ভারতের দাক্ষিণাত্য বাসী তামিল । ফে, ৫৭ ্ 
অধিবাসী ভিক্ষুক, আছে,, তাহারা অধ্যপারী হইয়া দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে | 
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৯২. পু নবজীবন | 


_ মিংহল বঙ্গাণেক্ষা সমৃদ্ধিশালী;, কিন্ত বঙ্গের রাজাধানী কলিকাতা 
যেমন বাণিজ্য, সিংহলের রাজধানী কলম্বো নগরে তেমন বাণিজ্য নাই; 
তবে কলিকাতা, মান্দা, রেঙথন, সিংহপুর, চীন, যাবা) যাঁপাল, অস্ট্রেলিয়া, 
ও নিউজিলগ গমনার্গী সমস্ত পৌত কলম্বো নগরে লাগায়; ইহাতে কল- 
দ্বোকে মান্্রীজ অপেক্ষা বড় বন্দর বলিয়া বোধ হয়। কলম্বোর কৌন অংশ, 
আমাদের সৌধমালামগ্ডিত চৌরঙ্গীর ন্যায় নহে; গবর্ণর সাহেবের বাটা 
আমাদের সেক্রেটেরী সাহেবের বাটী অপেক্ষা ভাল নহে । বলিতে কি 
কলম্বো নগরে চিত্রশালিকা বাটা ব্যতীত প্রকৃত প্রস্তাবে সুন্দর হস্ম্য নাই 
বলিলেই হয়। কিন্তু কলম্বোর দক্ষিণ পুর্ব মহল্লার বৃক্ষবাটিকাগুলি * 
অতি স্থন্দর) বহুবিধ বৃক্ষলতাঁয় ভূষিত যেন এক একটি ক্ষুন্রায়তন বেল 

ঘরিয়ার উদ্যান-বাটী। ৮৮২ ক্রমশ। 


. পপশসপপেপস 


বাঙ্গালির বৈষ্ণর ধর্ম 


এন ্যার ধর্ম জিন্ঞাসা প্রবন্ধে বক্ধিম বাবু লিখিয়াছেন, "অন্যের কথা! 
দুরে থাকুক, শাক্যসিংহ, যী শু্ী্ট, মহম্মদ, কি চৈতন্য_-াহারাও ধর্থের 
সমগ্র গ্রক্ৃতি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন এমত স্বীকার করিতে পারি না রা 
বং কৌঁদ্ধদেব বা৷ চৈতন্য প্রভু ধর্মের ধারণা করিতে যখন অসমর্থ, তখন 
আমর! ধর্থের ভাব কতদূর বুঝিয়াছি, তাহা অবশ্য সকলেই বুঝিতে পারিতে- 
ছেন। . আমরাও স্থচনায় সে কথ! স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি। প্ধর্থের বিশ্বোদর, 
ভাব যে আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, সে ভ্রম বা স্পর্ধা'আঁমা- 
দের নাই । নিয়মিত রূপে ডে এই বিষয়ের চষ্চচা করিয়া আমরা 
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বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম |: ৯৩ 


* বাঙ্গীঘির বৈফতধর্ম বড়ই বিড়ম্বনার বিষু। বিশেষ রং চসমা-চ্ষুচপল 
চিভ, চট্ুলবৃত্ত যুবক দলের রাজত্ব কালে+ এই কোণ্া, কোর্স; করি, 
কটলেট প্রভৃতি. ককারাদি ব্যঞ্জনের দিনে, যে ধর্শে মাংসাহার, নিষেধ করে, 
বিলাতী ব্যাণ্ডের বেণু বীণা বাঁদনের বদলে, থে ধর্ষ্ের উপাসকেরা খোল 
করতালে বিষম খচমচ' করিরা তুলে, কণ্ঠে ত্রিরভাজ কলরের স্থানে যে ধর্মযাজ- 
কেরা! তুলসীর ব্রিকণ্ঠী ধারণ করে,_-সে ধর্ম ষে এখনকাঁর দিনে বিষম বিড়ম্বনা, 
তাহাও ফি আর বুঝাইতে হইবে ? যাত্রাতে যাহার আশ্রয়, ভিক্ষাতে যাহার 
্রশ্রয়,__মধুর রসেই যাহার রঙ্গ, প্রেম যাহার প্রধান অঙ্ক, “কুরুচি” যাহার 
চিরসঙ্গ--গুগুপ্রণক্ষিণী গোপিনী যে ধর্মের আলম্বন এবং শঠ লম্পট কপট 
শ্রীকৃষ্ণ যাহার অবলম্বন,_-€স ধর্ম যে বঙ্গের বিভভম্বন!, তাহাও কি আবার 
বলিতে হয়? না,_সাহেবে যাহা! সাঁছেবিআনায় বুঝাইয়শছেন, তাহ! আর 
বাঙ্গালিকে বুঝাইতে নাই; তবে এই অধম জাতির এ অপকৃষ্ণ ধর্ম, যদি 
এই অধষদিগের বুদ্ধিবলেই কিছু বুঝা যাঁয়, জীহ।'র চেষ্ট! করিতে ক্ষতি কি? 

ধর্ষের নানা ভাব, ধর্মের নানা মুস্তি । পূর্বেই বল! গিক্বাছে, সমগ্র ধর্দের 
বিশাল বিশ্বোদর ভাব শ্রেষ্ঠ মানবেও ধারণা করিতে পারেন না । এই জন্য 
বন্দ বিষয়ে, নানা দেশে নানা মত আছে; এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মত 
প্রচলিত হইয়াছে। কেহ বলেন, ধর্থের প্রাণ_ভয়; ঈশ্বর ভন, পরকাল 
ভয়, বা কর্মফল ভয়, যাহার হৃদয়ে জীবস্ত নে, তাহার ধন্জ্ঞান নাই। 
কেহ বলেন, ধর্মের প্রাণ_ভক্তি। ভগবান ভক্তের; ভক্তিতেই ভগবান 
মিলেন। কেহ বলেন, ধর্ষ্ের প্রাণ-_কর্্ম। যে যেমন কর্ম করে, সে তেমনই 
ফল পার-কঠোর কর্তব্য সাধনই ধর্ম যাজন। কেহ কেহ এই মতের 
বিপরীত বাদী । তাহার! বণেন, কর্মে বিরতিই-_ প্রকৃত ধর্ম চর্চা। তবেই 
ধর্মের প্রধান সাধন.কিন্ধপ, এবং ধর্মের প্রুধান 'লকষ্তই: বা কি, ইত্যাফি 
বিষয়ে নান! মত প্রচলিত আছে? - 

ধর্দোর উপজীব্য--ভগবানের, সেই জন্য ঙানা তি হইছে: হ উপনিষ, 
একবার বলিতেছে-তিনি শশাস্তৎ, 'শিবমদ্বৈতৎ: আর একবার বলিতেছে, 
চি উদ তন্ত্র এক টি (একই নিঙ্বাসে একেবারে কলিভেছে, 
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দয়ার অগাধ, সাগর । শ্বীশুত্রীষ্ট বলেন, তিনি পরম পিতা! পরমেশ্বর. স্তর 
বলেন্গছতিনি করুণাময়ী জগদদ্ব। : ব্বাহারা বালক গোপালের সেবক, তাছারা 
ভগবানফ'অপত্যভাবে ধুয়াইয় পুছাইয়া ছুপ্ধদানে সেবা করিতেছে, আবার 
বামাচারী শক্তিভক্ত,*নরকপালে মহামাঁংস মদ্য দিয়া ভগবতীর মহাঁভোগের . 
আয়োজন. করিতেছে. সম্প্রদায় বিশেষের পুজার পদ্ধতির কথা গুনিলে 
সন্ভাসে সর্ধাঙ্গ কণ্টকিত হয়, হৃৎপল্প কপিতে থাকে, মন স্তব্ধ হয়;_আবার, 
আর এক সম্প্রদায়ের পুজ। পীঠের নিকটে গেলে, সুছন্দ আয়োজন দেখিয়া 
নয়ন তৃপ্ত হয়, পবিত্র বাদিত্রে বণ জুড়ায়, এব সুগদ্ধে অন্বীভূত হইতে হয়। 
সনাতন ধর্পের সার কথা! এই যে, প্রকরণ পদ্ধতি-ধ্যান, ধারণা-আল* 
স্বন, বিভাবন- পৃথক হইলে ও সকল শ্রেণীর ীশ্বরিক সাধনাই ধর্ম । দেশ, 
কাল, পাত্র--জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা--প্ররুতি, প্রবৃত্তি, রুচিভেদে- ধর্মের তার- 
তম্য হয় মাত্র। কোঁন ধর্মের হিংসা করিতে নাই, কোন ধর্দ্যাজককে দ্বণা 
করিতে নাই । যে, যে পথে পার্ী ধর্ডের উজ্জল, বিমল, বিমানব্যাপী পতাকা, 
লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হও। এইসকল সনাতন ধর্মের সার কথা । 
নগণ্য বাঙ্গালির সামান্য বৈষ্ণব ধর্মে, ধাহারা ত্বণা করিতে এখনও অভ্যস্ত 
হন নাই, বৈষ্ণব ধন্মকে জঘন্য ভিক্ষুকরৃভি (9565 13689211970) বা পাশব, 
বিলাসের প্রস্থান (35৪6907 ০6 62109115) বলিয়া! নাসিকার '্মাকুঞ্চন প্রসার 
করিতে বাহার! এখনও শিক্ষিত হুন নাই, তাহাদেরই সঙ্গে একত্র হইয়া 
আমর! বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্মের ভাব ভঙ্গি বুঝিতে চেষ্টা করিব । রে 
বৈষ্বের প্রধান সাধন প্রেম-ভক্কি। বৈষ্ণবের মতে ভগ্ববানে প্রেমভক্তিই 
সদগতির প্রধান উপাত্ব। কেহ বলেন, ঈশ্বরের অনন্ত শক্কি, অনন্ত জ্ঞান, 
অনস্ত মহিমার বিষয় নিরন্তর স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া, সাধকে ক্রমেই আপনার 
দ্র, মপুত্ব উপলব্ধি করিবেন? এই: উপলব্ধি হইলেই তাহার প্রকৃত বিন্ক 
হইবে, আপনার অকিঞ্চন ভাব বুঝিহত পারিবেন । সেই বিনয়ই, ধর্থের প্রকৃত 
ভাব | কেহ বলেন, ঈশ্বরের দণ্ড প্রথেতৃত্ব ভাব দয় সম্যক্রূপে ধারণা করিজে 
পারিলেই, প্রক্কৃত ধর্খবভাবের উপলদ্ধি হয়) ঈশ্বরের ভীতিই ধর্শের মূল। 
অপরেরা লেন, যে য় ত বালকের-পক্ষেই কর্খের নিবর্তক বাঁ প্রবর্তক ;.পরম 
জ্ঞানী সাধক--তিনি ভীতি-তাড়িত. ধাঁকিবেন কেন. ঈশ্বরে শ্রদ্ধাই ধর্শের 
সূল। ঈশ্বরকে পিতার মত শ্রদ্ধা করিতে হুইরে। আর এক পক্ষ বলেন) ফে. 
পিতাকে ফে-্রদ্ধা করা যায়, তাহারও অন্তরে অন্তরে ভয় আছে? ঈশ্বরে 
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ভয়ের লেশ মাত্র থাকা উচিত নহে। ঈশ্বন্তকে মাতৃ.জ্ঞানে ভক্তি করিতে 
হইরে।, পকু পুত্র ষদ্যপি হয়, কু মাতা কখনও নয়।৮ আমরা অক্টৃতি, 
অন্কৃতজ্ঞ সন্তান, তিনি করুণাঁময়ী। তাহার স্বেহময় উৎসঙ্গে লইয়। তিনি 
সকলকেই তাহার অজজ্ ক্ষীর ধারায় পালন করিতেন্ছন। “বৈষ্ণব বলেন, 
যে যেমন বুঝেন, তাহার সেই ভাবেই সাধন! করা উচিত) কিন্ত আমি বুঝি, 
ঈশ্বর আনন্দময় প্রেমময় নায়ক । তিনি বৈকুষ্ঠবাসী ; তাহার কাছে সাধকের 
কিছুমাত্র কুষ্ঠ! বা সঙ্কোচ নাই। বিশ্রন্ধা নায়িকার প্রেমভক্তিই আমার 
অবলম্বনীয় সাধন। নায়কে নায়িকার যেরূপ প্রেম-ভক্তি, ঈশ্বরে সেইরূপ 
ধ্ীকাস্তিকী গ্রেম-ভক্তিই সদগতির প্রধান সাধন। এটি বড় বিষম কথা। 
নায়ক-নারিকা_এই দুইটি কথা মনে আমিলেই রশ্গরসের কথ! মনে আঁসে, 
কিশোর বয়সের লীলা খেলার কথা মনে পড়ে, সেই শিরায় শিরায় তড়িৎ সঞ্চার, 
সেই আবেশের বিহ্বলত, সেই বিলাসের মত্ততা, সেই আত্মতৃপ্ডির স্বার্থপরতা 
-সকলই মনে পড়ে । যে প্রেম-ভক্তির এ সকল উপাদান, সেই প্রেম 
*ক্তিই কি অনস্তজ্ঞান, অপরিমেয়-শক্তি-সম্পন্ন ঈশ্বরের উপাসনার প্রধান 
সাধন ?- ক্রমে বড় বিষম কথা৷ হইল! বাস্তবিক কিন্ত কথাটা তত কঠিন নয়; 
অথচ এখনকার দিনে উহ! বিষম হইতে বিষম হইয়াছে-_ তাঁহার আর ভুল নাই। 
নহিলে এই সনাতন বৈষ্ণবধর্থ্ে লৌকের দিন দিন অশ্রদ্ধা হইবে কেন? 
স্বত পরত এখন আমরা ছুই প্রকার নায়িকা সচরাচর দেখিয়া! থাকি। 
এক ঘরাঁও নার়িকা, আর এক কেতাবী নায়িকা । শিক্ষার জোরেই হউক, আর 
অদৃষ্টের ফেরেই হউক, আমরা আজিকালি ঘরের নায়িকাকে হয় দীসীর দাসী, 
না হয়, পুতুলের পুতুল বানাইয়াছি। কাজেই অনেক সমর তীহারাও হয় আমা” 
দিগত্ক মনিবের মনিব বলিয়া মনে করেন, ন! হয় পুতুলের সাজওয়াল। 
ভাবিয়। চির দিন অলঙ্কারের দাবি দাওয়া কুরেন। বৈদেশিক কাব্য নাটকে 
কেবল সাম্যের কঠোর প্রক্কৃতির ছায়া সর্ধত্রই উজ্জ্বল, আশ্রয় আশ্রয়ী ভাবের 
কোমল মুষ্তি প্রায় কোথাও ক্ষতি পায় না,-কাজেই গ্রেমময়ী নায়িকার যে. 
প্রথর! অথচ কোমলা,: উদ্দলা অথচ স্সিপ্ককারিপী প্রেম. তজি, বৈষ্ণব মতে 
ঈশ্বরোপাসনার প্রধ্নন,সাধন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার কোনন্ধপ 
অস্পষ্ট ছবিও দেখি নাঁ, অপরৃষ্ 'আদর্শও পাই না-ক্কতরাৎ ও মকল কিছু 
বুঝিতেও পারি না_্সামি যাহালুঝি না--তাহাই ত389০8, তাহাই ত বিদ- 
স্বন]। অতএব বাঙালির বৈষ্ঞবধধ্ম_এক, বৃহৎ বিড্ৃদ্বনা, & ০৪৩ 
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'বৈষব ব বলেন - রি জাা রঙ্গরম, বয়সের. লীলা খেলা, _পিরায় 
তড়িৎ, সঞ্চার, আবেশের বিহ্বলতা, বিলাসের ভোগ ' স্থখ, : আনদ্দের 
উচ্ছণীস, উৎসাহের উল্লাস, তৃপ্তির স্বার্থপরতা,__ভাই ! [ এসকল তোমার. 
পক্ষে হেয়, বা অশ্রন্ধেক বলিয়া ভূমি মনে করিও না।. সাঁধক যদি নাংনাবনা 
ধী সকল প্রয়োগ করিতে পাঁরেন,--তবে তাহাতেই তাহার সদগতি |. 
এই শোভামরী . প্রক্কতির অন্কে লালিত হুইয়া, এই. ও জগতের 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া-তোঁধাকে যে কেবল কঠোরতার অভ্যাসে ধর্ম 
শিক্ষা করিতে হইবে--এ কথা! ভাই ! ভোমাঁকে কে বলিল ?- যৌবনে জলা. 
জলি দিয়া ধর্মের জন্য অকালে বৃদ্ধত্ব অবলম্বন করিতে হইবে--এ কথ তুমি 
কোথায় শুনিয়াছ? চিত্তবৃত্তি সকল যখন স্কত্তি লাভ'করে, ইন্দ্রিয়াদি যখন, 
পূর্ণ পরিস্ফ,ূট হয, শরীরে সামর্থ, মনে একাগ্রতা, হৃদয়ে আগ্রহ যখন প্রবল 
থাকে, সেই-যৌবন কাপ, যদি কেহ বলিয়! থাকেন,_-কেবল অনর্থের সময়-_ 
তবে তিনি নিশ্চয়ই লক্ষ্যভ্রষ্ট প্ীবনকাঁলের কথা৷ বলিয়াছেন, আঁর যৌবনের 
উচ্ছণসে অধর্্ম হয়,এ শিক্ষা যদি কেহ.তোমায় দিয়া! থাকেন,-নিশ্চ়ই তিনি" 
কক্ষত্রষ্ট কুগ্রহের কথ! বলিয়াছেন । প্রতি মন্গুষ্যের পূর্ণ বিকাশ কখনই অনর্থ- 
পাত্র হেতুভূত হইতে পারে নাঁ-স্বভাবে বিড়ম্বনা আছে বটে, কিন্ত এরূপ 
বিশ্বব্যাপী বিড়ম্বনা কোথাও নাই 3.. যৌবন সুলভ প্রন্কতি, গ্রবৃভি ও স্কু্তি 
মানবের বিড়ম্বনা নহে। ঈশ্বর প্রেমে সেইরূপ শিরায় শিরায় তড়িৎ অরশ- 
রিত কর, সেই প্রেমময়ের ভাবে সেইরূপ বিভোর হও, অনন্ত আনন্দের 
বিলাসে সেইরূপ বিহ্বপ হও, যৌরনের সেই উচ্ছাস, সেই উল্লাস, তৃপ্তির 
সেই স্বার্থপরতা, ঈশ্বরে প্রয়োগ করিতে শিক্ষা কর, দেখিবে নায়িকার মত 
পরকাস্তিকী প্রেম-ভক্তিই ঈশ্বরোপাসনার উত্রষ্ট সাধন, সোৎসাহ মাধুর্য 
রসই সাধনার রে অবলম্বন এবুৎ, বৈষ্ণবের ধর্ম__সাধকের চরিত্র দোষে এখন 
যতই বিড়দ্বিত হউক ন! কেন,-প্রম-ভক্তির ধর্ম উপেক্ষা বা স্বণার বিষয় 
নহে, বুঝিবার ও শিখিবার সামী নায়িকার প্রথরা অথচ. কোমল!) উজ্জলা! . 
অথচ স্গিপ্ধকারিণী প্রেমভক্তির অন্পৃষ্ট ছবিও আজিকালি আমরা. দেখি, না 
বটে, অসম্পূর্ণ আদর্শও পাই না বটে, কিন্তু বৈষ্ণবের পন্নারলীতে।, 
রস্থাবরীতে সেই আদর্শের পৌনঃগুনিক উল্লেখ, আছে 
কিন্তু পরের পর আদপ-ীমতী প্রেমময়ী রাধিকা। টু 
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» বাঙ্গালির বৈ্চব ধর্শের ব্যাখ্যা ক্রমেই বিষম হইতে বিষমতর হইতেছে; 
বৃন্াবনবিলাসিনী, ০ যি টিসি ০০ বিষম 
কথা হইল! 

আার একটু পিছু হটিয়া যাইতে ইন বেশ*করিয়া বুঝা রি যে 
নায়িকার প্রেম-ভক্তিই সাধনার শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলি কেন? তাল উশ্বর-ভয় 
যেন বালকের ভাব হইল; ঈশ্বরে পিতার মত শ্রদ্ধা, যেন একটু ভয়-জড়িভ. ভাষ 
বলিলাম, সাধকের দাস্যভাবও ঘেন সেইরূপ ধরিলাম, কিন্ত ঈশ্বরকে মাতার 
মত ভক্তি করিতে পারিলে ক্ষতি কি? তাহ! শিক্ষা না করিয়া, নাঁয়কে নায়িকার 
প্রেম-ভক্তিই আমাদের অন্গুকরণীয় হইল কিরূপে ? বৈষ্ণব বলেন,মাতৃভক্তিতে 
যে, ঈশ্বর-সাধনা হয় না, তাহা বলি না, কিন্ত আমরা ঘেরূপ বুঝিয়া এই পন্থা 
অবলম্বন করি, তাহা বলিতেছি। 

শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম তিনেতেই একটি পাল্ট-প্রক্কৃতি ভাব আছে । অথ 
বিনিময়ের ভাব নাই । বিনিময় যাহার লক্ষ্য-_তাহার নাম ব্যবসাদারি । 
শ্রদ্ধ! ভক্তিতে স্ষেহ মিলে,প্রেমে প্রেম পাওয়া যায়, ইহারই নাম পাল্ট-প্রক্কতি- 
ভাব। পাল্টী প্রকৃতিভাঁব খাকিলেই, সাম্যভাব আিয়। পড়ে; সাম্যের 
স্কুক্তিতে এ ভাবের প্রকৃত স্কুত্তি হয়; এই সাম্যভাব পিতাপুত্রে যত টুকু 
আছে; মাতাপুজে সাহার অপেক্ষা অনেক বেশী আছে; নায়ক-নাস্সিকা 
মধ্যে পূর্ণমাজায় আছে। পিতার কাছে সস্কোচ আছে,মাতার কাছেও ক্রতকট! 
আছে, নাক-নাঁয়িক মধ্যে সৎকা্যের কোন কথারই আর: অক্কোচ নাই। 
ইহাই, প্রকৃত বৈৰুষ্ঠভাব! সুতরাং নায়ক সিভি টিন অসঙ্কোচ 
প্রেম- -ভাবই বৈষ্ণবের অবলঘ্নীয়। 

এখন বুঝিতে হইবে, যে মায়ক-ভাব ও নায়িকা-ভাবের মধ্যে কোন, 
ভাবটি সাধক 'আপনাতে আনয়ন করিয়া ভগক্ানের সাধনা করিবেন ₹ বাঙ্গা- 
লির নায়ক-নায়িকা-ভাব বুঝিলে প্রশ্নের একই উত্তর সম্ভব নারিকার 
মত প্রেম-ভক্তিই ঈশ্বরে প্রযুজ্য। আমাদের দেশে নায়ক-নায়িকা মধ্যে 
ঠিক সাম্যের পাল্ট-গ্রক্ৃতি ভাব, নাই।, অগাধ প্রেমের সছিত সম্পূর্ণ 
অসস্কোচ ভাবের সঙ্গে সঙ্গে, শ্রকটি পৃষ্থ ২ আশ্রয়-াশ্রিত-ভাব আছে ।. যতই 
উদারতা স্বীপুক্লফের সাম্যভার প্রচার কর, যতই উচ্চ কণ্ঠে সবস্বারীনতার 

বাদ" বিঘোধিত: কর, যতই অবারিত-বন্ধু মুক্ত-স্বারে নারীকে রক্ষা কর, 
এবৎ অসঙ্কোচে তাহাকে বিচরণ করিতে দাও-_তবু -বাক্গালির কুলরমণী 
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৫সই তমালে তরুলতা, সহকারে * মাধরী। এবং পুরুষ-_প্রণক্চিনীর আশ্রয় গু 
অবলম্বন । বৈদেশিক নাটক নবেলের সেই তুলাদণ্ডের সাম্যতাব, আমাদের 
দেশের কোন শ্রেণীর নায়ক নায্সিকায় নাই । 
প্রেমে ভক্তকি,_স্াম্য বৈষম্য, প্রতিগ্রহে এ বন্ধুতা-_ 
এইনূপ ছুই ছুই বিপরীত ভাব-_কেবল হিন্দু নাম্সিকাতেই আছে। 
হিন্দু নায়িকা প্রেমের সখী, অথচ ভক্তির সেবিকা; সাম্যে সহধর্শিণী, 
: বৈষম্যে দাসী) রসে ইয়ার অথচ শিক্ষায় ছাত্রী। প্রেম-ভক্তির এই- 
ক্ধপ রাসায়নিক সংযোগ বৈষ্ণবী সাধনার প্রধান উপকরণ। যে সাধক, 
সে অবশ্যই ঈশ্বরকে আশ্রয় স্বরূপ, অবলম্বন স্বরূপ ভাঁবিবে। বৈষ্বও 
তাহাই ভাবেন, বে তাহার অবলক্ষনের সমীপে, ভীহার আশ্রয়ের নিকটে, 
তাহার বিন্দুমাত্র সস্ক্োচ নাই। তিনি ঈশ্বরকে প্রেমের চক্ষে দেখেন, মনের 
মানুষ, অকপটে সচ্ছন্দে মনের কখা। তাহাকে বলেন ; ভক্তির চক্ষৃতে দেগ্েন-- 
তিপি বিশ্ব-বিধাতা বিশ্ব-নিযস্ত1 সাধক-শগরণ এবং অনাথের অবলগ্ধন ৷ প্রেম- 
ভক্তির এরূপ রাসায়নিক সংঘোগ আর কোন ধর্শে নাই। এই প্রেম-ভক্কি' 
হয়ত কখন উপদেশে, হয়ত কখন কৃতজ্ঞতায় জন্মায় । উভয়ই সেইরূপ 
প্রেমভক্তি-কর্তব্যতাঁর অনুসঙ্গ বা ফল। হিন্দু নারীকে শাস্ত্রে শিক্ষা দিলেন, 
সমাজ শত শত দৃষ্টাস্ত দেখাইল, 'পিতা মাতা শৈশব হইতে বলিয়া দিলেন, 
লী কুণে কাপে জপমন্ত্র দিল, যে স্বামীকে হৃদয়ের সহিত ভাল বালিতে হয়, 
দেবতার মত ভক্তি করিতে হয়। সাধবী তাহাই শুনিল, তাহাই করিল,আজী- 
বন মেই উপদেশ ক্ষণকালের জন্য দুলিল ন1 ? কর্তব্য-পস্থা হইতে কেশমাত্র 
বিচলিত হইল না) প্রেম-ভক্তি-ভরে চিরদিন শ্বামি-সেবা রত পালন করিতে 
লাগিল। : অথবা শাস্ত্র শুনে নাই, লমীজের সুহৃষ্টাস্ত দেখে নাই, পিতা 
মাতা ভাহাকে ওরূপ কোন কথা বলেন নাই) কিন্ত জ্ঞান হইলে বুদ্ধিমর্তী 
লভী দেখিল, ষে স্বামী হইতেই -ভরণপোণ, স্বামী হইতেই মান যন্ত্রম, 
'্বামী হইতেই সখ সম্ভোগ ) সুতরাং রুতজ্ঞত1 ভরে স্থির করিল, যে ম্বামি- 
সেবাই স্ত্রীলোকের একমান্র গতি) স্বামীই নারীর পরম দেবতা 1--এই 
সিদ্ধান্ত মত. তিনি চিরদিনই: গ্রমভক্তি সহকারে প্ৰামি-সেব! ক্করিতে 
লাগিলেন/-াহার কর্তবয-পদ্থা-হুইত্তে কেশ মাত বিচলিত হইলেন ন। 
অতএব প্রেখ-ভক্তি কখন. উপদে রি কখন, ্ৃতরতায় অনা । 
্বপ প্রেমভক্তিই স্বর্গীয় সামত্রী। ::.. ক 
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এ কিন্ত বৈকুষ্ঠের নছে। স্বর্গ পবিত্র-পুরীচ বৈকু্ঠ আনন্ন-ধাম। যে প্রেম- 
ভক্তি কর্তব্যতার সহ্‌চরী, তাহা বৈষ্ণবের প্রেমতক্তি নহে। যাহা উপদেশে 
উঠে বা কৃতজ্ঞতা জন্মান্ন তাহা ও বৈষণবের প্রেমভক্তি নহে । বৈষ্ণবের প্রেম- 
ভক্তি সৌনদ্য্--বোধের সহচরী, উপদেশে উহ, উদ্ভূত হুয় না কঠোর কর্তব্য 
জ্ঞানের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। কর্তব্যজ্ঞানের দায়িত্ব ইহাতে 
নাই, সৌন্দর্যের. আকর্ষণী আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে আননের উচ্ছাস আছে। 
অনন্ত সুন্দরের শোভায় তাহার প্রতি চিত্তের যে একাগ্র গরতি,-তাহাই 
প্রকৃত প্রেম্তক্তি। আর যে রসে হৃদয় উথলে উঠে, তাহাই প্রকৃত মাধুর্য 
রস। এ মাধুর্য রসে, এ প্রেম-ভক্তি-ভরে বৈষ্ণব জগদীশ্বরকে রি 
রাসরদিঞ রদেশ্বর | 

অতএব আদর্শ-সাঁধিকার, প্রেমমূয়ী রাধিকার, চটির রি 
পদেশের ফলও নহে, কর্তব্যানুষ্ঠানের সহচরীও নহে। ঠিনি ব্রজ- 
সুন্দরের ' সৌন্দর্য্য, আনন্দময়ের আনন্দে, রসিক-শেখরের রস-লোভে 
'কুলত্যাগিনী। যে কুলকামিনী শাজের বিধানান্ুসারে, বা সমাজের স্ুদৃ- 
ইরাস্ত দেখিয়া, গুরুজনের উপদেশ মত, পতিপরাঁয়ণ1,, পতিরতা) পতিত্র্তা ; 
স্বামীকে ইহকালের ও পরকালের পরম দেবতা বলিয়া! জানেন, তিনি নারী- 
চরিত্র আদর্শ, ভারতের গৌরব, পৃথিবীর অলঙ্কার, দ্বর্ণের বাঞ্ছনীয় সামগ্রী । 
তিনি সীতা, তিনি সাবিত্রী, তিনি ধরিত্রীর পাবিক্রকারিণী | কিন্তু তাহার' 
পতিভক্তি, বৈষ্ণবের অন্ুকরণীয়া নহে। যে ভাবে ধীশুতরীষ্ট বলিয়াছিলেন, 
ফদি পিতা মাতা পরিবার পরিত্যাগ করিতে পার, তবে আমায় পাইবে, 
সেই ভাবে রাধিকা স্বর্ধত্যাগিনী হইযা তবে শ্রীকৃষ্ণ পাইরাছিলেন। 
বৈষ্ণব বলেন, ফিনি শান্তর শীমনে পতিপরাণা, তিনি পুঁজনীয়া হইয়া'ও। 
বালিক।; খিনি সমাজের দৃষ্টান্তে.পতিরতা,তিনি মাননীয়া হইলেও গড্ডলিকা 7. 
খিনি উপকারের প্রত্যুপকার-চ্ছলে পতিসেবায়: নিষুক্তা, তিনি বেণেনী 
ধিনি কঠোর কর্তব্য-সাধনে পতিপ্রাণা, তিনি ব্রতধারিপী দেবী কিন্ত ষে. 
প্রেমের বলে, কুল মানিল নাঁ, মান দেখি না, লজ্জাঞ্ভয়' 'পাইল না, শান্ত 

ভাবিল নাকিছুই: গধনা করিনা! র্বন্ব-ত্যাগিনী ইরা কলধিনী হইল,তিনিই' 
বথার্থ প্রেমময়ী। তুমি ধ্ধ্বগী, ইহাতে ১৮ উঠলে) ) তুমি হিভবাদী, 
শনৈঃ শনৈঃ মস্তক সঞ্চালন কারিতেছ; মার মন্ত 
্রজাহত হল) চা সদর লালা হছে না, 
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তোমরা কেহই হতাশ.হইও না--প্রককৃত প্রেম-ডক্তির লহিত- শাস্ত্রের ঘণ্ৰ 
নাই, সমান্জের বিরোধ নাই, নীতির বিবাদ নাই, কর্তব্য পালনের শত্রুতা নাই। 
রাধিকার প্রেম ভক্তি কিছুরই বিরোধিনী নহে । : : 

ব্বাধিকা ক্লীবে বিব্হিতা, সুতরাং শান্সমতে অনূঢ় । পরকীয়া হইয়। রস 
নছেন; কুলট! হইয়াও স্বৈরিণী বা.ব্যভিচারিণী নহেন। এই খানেই বাঙ্গালি 
বৈষ্ণবগণের আদর্শ-্থষ্টির আশ্চর্য্য কৌশল ! যিনি মহত হইতে মহৎ) তিনি 
ক্ষুত্রাকে বিস্থাত হন না। বৈকুষ্ঠের প্রেমভক্তি পৃথিবীর রীতি, মানব ধর্ম- 
শাস্ত্রের নীতি__বিন্মৃত হন নাই। প্রেমমর়ী শাস্ত্রে জক্ষেপ ন! করিয়া, নীতির 
দিকে নয়ন না হেলায়! প্রেমমক্ষের দিকে একাকিনী অভিসারিণী' হইয়াছেন, 
শান্্র--ধীর পদে দূরে থাকিয়া, তীহার দেহ-রক্ষার্থ তদীক্স অনুসরণ করিতে- 
ছেন, নীতি--পরিচারিক! ভাবে চামর লইয়া পশ্চাতে যাইতেছেন। বৈষ্ণব 
চিত্রিত এই অপুর্বব ছবি বড়ই সুন্দর, সরস এবং সারময়। 

.. প্রেমভক্তির উৎপত্তি এরূপ ; শ্রী ভক্তির বিকাশ এবং স্থিতি আরও বিশ্ব 
কর। কঠোর বর্তব্যের সহিত প্রেমভক্তির কোন সম্পর্ক নাই। সৌন্দর্যের" 
মাধুর্ষ্যেই উহার উৎপত্তি; এবং দেই জন্য শ্রীমতী কুলত্যাগিনী । আর 
প্রেমভক্তির পুর্ণ বিকাশের ছন্যই শ্রীক্কষ্ণ সব্ধভোগী অথবা লম্পট ! . 

- শ্্রীমতীর মত শ্রীরুষ্ণের ষ্দি একগতি, একমতি-ভুমি দেখিতে চাও, তবে 
তুমি অ্বার দেই পালট-প্রকৃতি খু'জিতেছ, বিনিময় চাহিতেছ, প্রেমের 
বাণিজ্য করিবে মনে করিতেছ। ঈশ্বর সাধনায় সেবূপ বাঁপিজ্যের বাসনা, 
সম্ভবের আব্দার। এই অসংখ্য হৃর্ধ্য চন্দ্র পরিব্যাপ্ত বিশ্বমগ্ুল, ধাহার 
আননের উপাদান, তুমি-_্রুব হও, প্রহলাদ হও,_-সনক হও, সনাতন হও, 

বশত হও, মহম্মদ হও,__শ্রীদাম হও, শ্রীমতী হও,_তিনি যে তোমাতেই 
তাহার প্রেম সীমাবদ্ধ করিবেন, এ তোমার কেমন আব্দার £ তবে হৃদরে, 
যদি বাস্তবিকই ভক্তি থাঁকে, এতটুকু আব্দার করিতে পারি বটে, যে তুমি 
অনস্ত হইয়1ও সর্বদৃক্‌, আমি ক্ষুু হুয়াও যেন তোমার চরণে শরণ হি ॥ 

এই নই ীযাধিকা বলিয়াছেন. এ 
-.. ভুল না, ভুল না, নাথ... 
মিনতি করি আমিহে! 
.. অন্যেরও অনেকও আহে? 
আমার কেবল তুমি হে]... 





বাঙ্গালির বৈষ্ণৰ ধর্ম ৯১০৯ 


ভোষীরও অনেকও আছে, ,. ৯ 
ৃ আমার কেবল তুমি হে? প. রি | 
& সমান্য কয়টি কথায়, প্রেম-ভক্তির কেমন মনোহর উচ্ছাস, হৃদয়ের কেমন 
স্থন্দর বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় ! এ 
“অন্যেরও আনেকও আছে,”--কত লোক, কত বিয়ের উপাসনা করি- 


তেছে, কত বিষয়ে লিগু থাকিয়া মনের তৃপ্তি সাধন করিতেছে। কেহ ধন- 
জন-মান লইয়া ব্যস্ত, কেছ রূপ-গুণ-কুল লইয়া মত্ত, কেহ রাজ সভার প্রশবর্ষ্যে : 


আক্ক, কেহ ব1 সমর-সজ্জাঁয় মোহিত । সাধকের কিন্ত--তিনি এই মায়া-মোহ- 
ময়, লীলা-খেগ'-পুর্ণ, অথচ বিপজ্জাল-জড়িত স্ৎসারেই থাকুন, আর ক্বন- 
বিরল-বিটপি-বিন্যন্ত, স্বভাবের শম্পশোভা-শৌভিত হিমালয়ের নিরালয় 
সান্থদেশেই থাকুন,-সাধকের জগদীশ্বরই একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র গতি, 
জগদীশ্বরই তাহার অবলম্বন, এবৎ জীবনের জীবন। দঅন্যেরও অনেকও 
আছে। আমার কেবল তুমি হে.!” আমায় তুলিও না। আমি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুত্র, 
অণু হইতে অপুঃ এই অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র-পরিব্যাপ্ত সহঅ কোটি সৌর মণ্ডলের 
মধ্যে নিতান্ত মবিঞ্ণন, তুমি সর্বময় সর্ধাধার, “তোমারও অনেক আছে” 
ভূল তোমাতে সম্ভব হইলে, ভুি ভুলিলে ভুলিতে পার, কিন্ত নাথ ! তাঁহ। 
হইলে আযার গতি কি শ্ধে? আমার যে কেবল তুমি হে! অতএব মিনতি 
করি, নাথ। তুমি আমাক্স ভূলিও ন1। ভক্তির কি মনোরম উচ্ছাস, হৃদয়ের 
কিসুন্দর বিকাশ ।. তোমার অনেক আছে, থাকিবারই কথ! । তুমি রাজ- 
রাজেম্বর, অসংখ্য প্রাণী তোমার প্রজ|, তুমি রদিক-শেখর ষোড়শ সহজ 
গোপিনী তোমার মেবিকা, কিন্ত আমার এই আব্বার, তুমি তা বলিয়া 


আমাকে যেন ভুলিও না, ভূপিলে আমার গতি কি হইবে ? "আমার যে কেবল 
তুমি হে!” অতএব মিনতি করি, তুমি আস্তায় ভুলিও না) প্রেম-ভক্তিম়ী 


সাধিকা, ভক্ত প্রধানা রাধিকার সরল প্রাণের, এ একমাত্র কামনা? বৈষ্ণব 
শক্তি-সেবকের মত.ধনং দেহি, মানং দেহি, বলেন না” বলিতে জালেন না; 
বৈষ্ণব ক্ৃপাময়ের কৃপাকণা কখন যাক্জা করেন না-কোন দেশে এমন 
মুর্খ নায়িকা নাই নে "নাথ । আমাকে ব্বপা ক্র বলিয়াছেন ।. প্রবীস-গমন- 
্রশ্লাপী নায়কের নিকটে বাম্প-ভর-্পন্দিত. য়ে নায়িকা আলিয়া 
য্মেম.. ধীর, গভীর. স্বরে বঙ্ষেন, ..« দেখ/. মনে: রেখ, ফন ভুল না” 


বৈষ্ণব চিরদিনই ভগবৎ-সাকষাতযাযে, লেইস বিয়া থাকেন ০ | 
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 ভুলনা, নাঁথ। মিনতি করি, হি ছে? ক্ষনে শরেম-ভ্তির র্‌ এক" 
মাত্র প্রীর্থনা। - 
বুন্দাবন-পরিক্রমে পা পথ দুল, মি থাকে; আমরা প্রেম- ভি 
পরিণাম- -কুঞ্জে আপিম়াছি,' পথে চক্রাবলীর কুঞ্জ দেখিতে ভুলিয়! গিয়াছি । 
আবার সেই কুঞ্জ পরিভ্রমণ করিতে .হুইবে। ০প্রম-ভক্তির মহাধাত্রায় চন্দ্রা- 
বলীর পালা ছাড়িতে পারা যায় না।. প্রেম বৈকু্ঠ হইতে অবতারিত। প্রেমে 
কুগ্ঠা নাই, সঙ্কোচ নাই; কিন্তু পরিমিত প্রেমে অভিমান আছে; হরির 
নাক্সিকার পরিমিত প্রেমের চিরসঙ্গী । 
সীত। যখন গুনিলেন, রামচন্দ্র 'অস্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ বা অঙ্জীক হইয়া 
সেই যজ্ঞ করিতে হয়, তখন অভিমানের উৎকণ্ায় বলিলেন, “কি বলিলে ? 
কি বলিলে ? বর্ণনকারিণী বলিতে লাগিলেন, "তিনি স্বর্ণসীত। নিশ্শীণ করিয়া! 
বামে রাখিয়াছেন” ; তখন অভিমান সেই পূর্ণ প্রীতিকে পথ ছাড়িয়া দিল ; 
প্রীতির উচ্ছণাদ নয়নে আদিল; সীতা! নঙনাঞ্চলে বস্ত্াঞ্চল দিয়া বলিলেন, 
“সেই ধর্মব্রত-মহারাঁজের জয় হউক ।” যখন পতি-ভক্তির পূর্ণ-প্রতিম! সীতা: 
তেই এইরূপ প্রেমাভিমান, তখন জন্য পরে কা কথ1। কিন্ত নায়িকার 
পরিমিত প্রেমে অভিমান আছে বলিয়া, সাধকের ঈশ্বর-প্রেমে ও কি অভিমান 
আছে? আছে। আবদারের সঙ্গে সঙ্গে অভিমান না থাকিলে, প্রেম কখন 
বিকশিত হয় নাঁ। এই অভিমাদি. ছিল বলিয়াই সাধক-প্রধান রামপ্রসাদ 
্‌ বলিয়াছিলেন, --ণ্মাক়্ের এমনি বিচার বটে।” ভক্তিতে, অভিমান ছিন 
বিয়াই মহাত্ম। রামমোহন রার বলিয়াছিলেন-_ 
কোথায়. আনিলে ? 
3৭ পথ ভুলানে। ্‌ 
তীর সেই অভিমানের পূর্ণ করি, চক্জরাবলীর পালায়। বহি, ও 
নাধক- সাধিকার একমাত্র কামনা» নাথ । আমায় ভুলিও ন1।, যদ্দি একবার 
মনে হয়, যে আমার কেবল, তিনিই, ইহা! জানিয়াও তিনি 'আমাক্স ভুলিয়া- 
ছেন, তবে সাধকের আর অভিষানের ইয়ত! থাকে না। কিন্ত সেই অভিমানে: 
ভক্তি শিবিলহয় না, দু হয়। সরল ভক্তিতে, অকিয়ানের, র্থিতকতি আরও র্‌ 
সুদ করে । এই অভিমান-গ্র্থি সকল "ভা তে'পাওয় টা 
আছে, দানুদে আছে, সাদীতে আছে, ম হ্মদেআাছে, কবে আছে, .প্রহাকষে 
আছে।  প্রেম-তক্তির আদর্শ-গ্রতিমা স্ীরাধার (প্রম-বিকাঁশের.-এই ্মজি. 
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মাই প্রধান উপকরণ। এরই অভিমান. খ্রেসাগরের মাধরজ্ছু। যেখানে 
প্রেম যত গভীর, সেখানে মাণরজ্ছু ততই বিস্তৃত। কিন্ত সাগর. যেখানে 
অগাধ, সেখানে মাণরঙ্জু হারাইঃ যায় । প্রেম অগাধ হইলে, অভিমান প্রেমে 
লীন হয়। 'তখন.নারিকা বলেন; রি । 

প্রণয় মোর সাগরতুল, সে কি অনাদরে শখাবার, মু 

বর্ষয়ে ভানু অনঙ ধদি, না তাতয়ে সাগর মাঝার 1 

সখি কত দূরে ভাঙ্ছ রয়, নাগর তাঁহে কাতর নয়, 

পসারি তার অগাধ হৃদয় তবু তাঁর পানে ধায়। 

প্রভাস খণ্ডে শ্রীমতীর প্রেমভক্তির পূর্ণ বিকাশ, তখন অভিমান অতলের 
অতলে গিয়াছে । তখন বুন্দাবনের সেই বিলাঁসিনী কেবল কৃষ্ণ সাক্ষাৎ- 
কারের জন্য উন্মাদিনী। তখন আর রুক্মিণী ব1 সত্যভামার অস্তিত্ব পর্যাস্ত 
বোধ নাই। 
বৈষ্ণবের প্রেমভক্তির পরমোতরুষ্ট আদর্শের আমরা এ ই্ঁধিক 

$রম সীমায় আসিয়া উপনীত হইলাম। এখন ভাদ্রের সেই ফুল-ভঙ্গকর 
আোতে তরঙ্গ আর নাই, এখন আশ্বিনের একটানা পড়িয়াছে; আপনার 
বেগে মন্দাকিনী আপনি সাগরে চলিয়াছেন ; বর্ধার সেই ঘোর ঘটার বজ 
বিদ্যুৎ চলিয্া গিয়াছে, এখন শরদের মাধুর্ধ্যে জগৎ পরিপুরিত হ্ইয়াছে। 
প্রভাসের রাধিকা! শরদের সেই মন্দাকিনী ) বিমল উজ্জল পূর্ণ চন্দ্রের সুন্দর 
ছবি প্রশস্ত হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি তখন কুল-কুলম্বরে অনন্ত প্রেমের 
অনস্ত মাগরে মিলিতেছেন। বৈষ্ণবের প্রেম-ভক্কির এই চরম আদর্শ! 

_ বোধ হয়, এতক্ষণে আমর! কতক কতক বুঝিয়াছি, যে শ্রীকৃষ্ণ র্ব-স্বামী, ্‌ 
সকলের উপাঁষ্য বলিয়াই তিনি গোপাজনাগণের নায়ক রলিয়ী বর্ণিত. এবং 
প্রেমতক্তি বর্ততব্যের সি: বা শান্পের ই নয়. টা থিকা 
কুলত্যাগিনী । | 

বৈষ্ণব ধর্সের আধ্যাত্মিক আলোচনায় বুবলাছ, যে রি মতে 
হান উৎাহময় মাধুর্য চা বাধকের চিন বৃত্তির উৎট বসথা ্ 







সিনী, প্রভাসের তগস্থিনী: প্রেমম সীম রাধিকাই: 
ও ভক্কের আদর্শ, বং পল, টা খর আর 
সাধকের একমাত্র আনন-কেন্র ; 


৯০৪ নবজীবন । 


ভক্কের আধ্যাত্মিক আদর্শ রািকা। কিন্ত বাঙ্গালি বৈষ্কবের একজন তি. 
হাসিক আদর্শ আছেন। তাহার জন্ম গ্রহণে পুণ্যভূমি ভারতের মধ্যে বাঙ্গালি 
প্রসিদ্ধ ভক্তিক্ষেত্র এবং পবিত্র তীর্থ। তিনি ভক্তির প্রতিহাদিক অবতার, 
মহাপ্রভু প্রীচৈতনা। য় ভগবানের তক্তরূপে অব্তারের কথা অতি 
বিচিত্র । যদি ভক্তগণের কৃপায় পারি, তবে সেই বিচিত্র পবিত্র. কথা বায়ারে 
| চি চেষ্টা করিব ] 


শ্যেনকপোত এবং শাইলকের কথা । 

ইংরাজের কাছে, হিন্দু নানা দোষে দোষী । ইউরোপের কাছে, এসিয়। 
ঘোর অপরাহ্ধ অপরাধী। এসিয়ার সহিত তুলন! করিয়া ইউরোপ আপনাকে 
কষ্ট-সহিষু এবং উন্নতি-শীল বলিয়া প্রশংসা করে এবং এপিয়াকে বিলাল- 
প্রিয় এবং অবনতি-প্রবণ বলিয়া নিন্দা.করে। ভারতের ইতরাজ যে ভারতের 
হিন্দুকে অশেষ দোষে দোষী বলিবেন, সে কিছু আশ্চর্ঘ্য নয়। কিন্তু বিদ্বান, 
বিচক্ষণ, পাশডিত্য-পূর্ণ ইউরোপও.যে হিন্দুর সেইন্প কলঙ্ক ঘোষণা করেন, 
ইহা একটু বিশ্ময়কর। শু1১০ 9889-10 52728 07520৯1-এই নিন্দাবাদ শুধু 
ইংরেম্কের মুখে নয়, ফরাসী, জর্মাণ, প্রভৃতি সকল ইউরোপবাসীর সুখে 
শুনা যায়। তবে 'ইংরেজের মুখে যতটা, অপর ইউরোপবাসীর সুখে 
ততটা শুনা যাঁয় না। এই নিন্দাবাদ যে একেবারে অমূল্রক এমন কথ 
বলি না। ইউরোপ  যাহাকে কর্শীলতা এবং কষ্ট-সহিষুতা বলে 'এসি- 
য়ায় তাহা অধিক পরিমাণে নাই। অবিশ্রীস্তভাবে পৃথিবীর দেশদেশা- 
স্তরে ঘৃরিয়া বেড়ান, শীত শী তুচ্ছ করিয়া অত্যুচ্চ পর্কাত-শৃঙ্গে আরো- 
হু ব৷ অন্থিময মরুভূমে ভ্রমণ, এক কথায় গৃহত্যাগ করিয়া দুরদেশে গমন 
এবং এক কথায় দুরদেশ ত্যাগ: ক্রিয়া গৃহে প্রত্যাগমন, পাহাড় কাটিয়া 
রেল-পথ সম্প্রসারণ, বালি কাটি: বরুণের রাঙ্গ্য বিস্তীর্ণ করণ--এ রকম 
চঞ্চলভা-সংঘুক্ত শ্রমশীলতা এবং কষইট-সহিকুতা এসির বড় একটা দেখে 
ঘা না।তাই ইংরেজ এবং অপরাপর ইউপ্লোপবামী এজিয়া-বাসীকে ৪৯৪০ 
গজ 029 বলিয়া নিন্দা করিরা, খাকে'। কিন্ত এসিয়াবাসী কি থর, ছি 
৪8 1০528, আরাম-প্রিয় বা বিলাস- প্রিয়? সমস্ত এসিয়াবাসীর সন্ধে এ 











শ্যেন-কপোঁত এবং শাইলকের কথ! । ৯০৫ 


প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অক্ষম । হিন্দুজাতি প্রক্কত পক্ষে আরাম-লোনুগ বা 
বিলাস-প্রিয় কি না, হিন্দুজাতি প্রক্কত পক্ষে শ্রমশীল এবং কষ্টদহিফণু কি না, 
মামি শুধু এই কথার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব। এবং এই প্রশ্নের 
দীমাংসা স্থলে আমি প্রধানত প্রাচীন হিন্দুদিগের কথ! বলিব। তাহাতে 
কোন দোষ ঘটিবে না, কারণ ইউরোপবাসী প্রাচীন হিন্দুকেও বিলাস-প্রিয় 
জাতি বলিয়া নিন্দা ও স্বণা করিয়া থাকেন। সাহেবের বিবেচনাক়্ 
যোগোপবিষ্ট, বাহ্যস্ঞানশূন্য, মুদিতাঙ্ষ মহাঁষোগী ও ্বস্তি-প্রিয় ভারত- 
বাপী। আর এক কথা। এই প্রশ্নের মীমাংসা স্থলে আমি প্রধানত 
নাহিত্যের সাহাষ্য গ্রহণ করিব। তাঁহার প্রথম কারণ এই যে, প্রাচীন হিন্দুর 
কার্ধাকলাপ ফুরাইয়। গিয়াছে, এমন কি সে কাঁ্যকলাপের মধ্যে অধিকাংশের 
চিহ্ছমাত্র নাই, স্তরাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব। দ্বিতীয় কারণ এই যে, 
প্রত্যক্ষ গ্রমাণ থাঁকিলেও সাহিত্য তদপেক্ষা উৎককষ্ট প্রমীণ । কেন না সাহিতো 
শুধু কার্যকলাপ বর্ণিত হয় না, প্রবৃত্তি, মেধ! এবং আসন্তি, আশ। আকাজ্কা 


£ ৃঁ 
এবং আদর্শ, দূত, বর্তমীন এবং ভবিষাৎ সকলই অঙ্কিত থাকে । জাতীয়; 


সাহিত্যে জাতীর ধাত্‌, বাধা থাকে, কেন না! জা তীয় ধাত্‌ না বাধিলে জাতীয় 
সাহিত্য জন্মে না। 

এ দেশের পুরাতন শিক্ষা প্রণালীর গুণে এ দেশের বালক বৃদ্ধ,বিদ্বান মূর্খ, 
ধনী নির্ধন, ছোট বড়, সকলেই কিছু কিছু ধর্্মশাস্ত্রের কথা অবগত জাছে। 
রামায়ণ মহাভারত পুরাণ প্রভৃতির স্থুল স্থল কথা সকলেই জানে । অতএব 
কাহাকে ও বলিয়া দিতে হইবে না, যে এ দেশের ধর্শীল্স ছঃখের কাহিনীতে, 
কষ্টের,কথায়, ত্যাগ-স্বীকারের বিবরণে পরিপূর্ণ । রামের বনবাস, পঞ্চপাঁওবের 
বনবাস, অর্জনের নির্বাসন, নলদময় গ্তীর কথা, চ্ীবৎসচিত্তার কথা, হরিশ্চন্দ্রের 
কথা, সাবিত্রীসত্যবানের কথা, জিমুতবাহনের পকথা,দাতাকর্ণের কথা__এইরূপ 
অসংখ্য অগণ্য শোঁক, দুঃখ, কেশ, যন্ত্রণার কথায় হিন্দশানত্ পরিপূর্ণ রি বোধ 
হয় এত শোক এত ছুঃখ এত ক্লেশ এত যস্থণার কথ! পৃথিবীর আর. কোন 


শান্তে নাই। আবার ধিনি সেই সকল কথা, মন দিয়া পড়িস্াছেন, তিনিই 
জাঁনেন কি অসাধারণ ভক্তি-ভরে, কেমন প্রাণ ভরিয়া, বনবাসী বনবাসিনী 


সেই বনবাস হস্ত্ণা, পতিহাঁরা পতিত্রতা সেই পতি-বিচ্ছেদ ছুঃখ, সেই পতি- 


বিয়োগ যন্ত্রণ। ভোগ করিয়াছেন-১তিনিই জানেন, য়ে মহাপুরুষগণ সেই সকল | 


শোকের ছুঃ খের বন্তগার কথা বিখিয়াছছেন, তাহারা নেই কথার কত উন্মত্ত, 


১০৬ নবজীবন। 


কত বিহ্বল, কত সুগ্ব; যেন €শোক ছুঃখ যন্সণাই সর্বোৎকৃষ্ট সখ-_মাহধের 
পরম ভোগবিলাসের সামগ্রী'। শ্রীক্‌ সাহিত্যে অনেক দুঃখের কাহিনী 
আছে, ইংরাজী সাহিত্যেও অনেক দুংখের কাহিনী আছে। সফক্লিস, 
ইস্ষিলস এবং সেক্ষদীয়রের মতন ছুঃখ যন্ত্রণার কথা ইউরোপে অতি 
অল্প কবিই লিথিয়াছেন। কিন্ত সে ছুঃখ ন্ত্রণ। হয়, ক্ষণমাত্র স্থায়ী--যেমন 
গ্রীক্‌ নাটকে/নয়, ক্রোধ হিস! এবং অধৈর্ধ্য মিশ্রিত-যেমন সেক্ষপীয়রের 
নাটকে । নাটিক অভিনয় করিতে যে চারি পাঁচ ঘণ্ট। সময় লাগে, গ্রীক 
নাটক বর্ণিত ঘটনাবলিও সেই স্বপ্প 'কালব্যাপী। অতএব গ্রীক নাটরের 
নায়ক-নায়িকার যন্ত্রণী-ঈদিপস্, আত্তাইগনি বাঁ ফিলকৃতিতিসের যন্ত্রণা 
_ তীক্ষতম হইলেও দণ্ড -মাত্র-স্থার়ী। ইতরাক্সী নাটকের ঘটনাবলি দীর্ঘকাল 
ব্যাপী বটে। কিন্ত ইংরাজী নাটকের নায়ক-নায়িকার যন্ত্রণী_-হ্যামূলেটের 
বা লীয়রের যন্ত্রণী_অধীর অস্থির অসহিষ্ণ লোকের যন্ত্রণা । সেক্ষপীয়র, 
সফক্লিস, ইস্ষিলস্‌ সকলেই: ছুঃখ যন্ত্রণার চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু ' 
কেহই ছুঃখ যন্ত্রণার জীবন চিত্রিত করেন নাই। পল পল করিয়া দও, দণ্ড দণ্ড 
করিয়া দিন, দ্রিন দিন করিয়া মাস, মাস মাস করিয়া! বৎসর, বৎসর বত্সর 
করিয়া! জীবন-__-এমন একটা ছুঃখ-যন্ত্রণাময় জীবন-_কেহ চিত্রিত করেন নাই । 
_ইউরোপীয্ম নাটকে ঘন্ত্ণায় কেহ আপনার চক্ষু আপনি উপাঁড়িয়া ফেলিতেছে, 
কেহ আপনার সন্তানসন্ততিকে আপনি উতৎকট অভিসম্পাত করিতেছে, 
কেহ অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে পড়িয়া মরিতেছে। ভয়ানক দৃশ্য হেন 
বি্্যতাগ্রিতে সহসা দশ দিক জলিয়া! উঠিতেছে-_কিন্তু তখনি আবার সব ঘোর 
অন্ধকার । কেবল চকিত হইতেছি মাত্র__দেখিভেছি অতি অন্ন, বুঝ্িতেছি 
অতি অন্ন। অবাঁক হইয়া আছি ।% যে যন্্রণ! কাটিয়! কাটিয়া লুণ দেওয়ার 
মতন পে পলে, দণ্ডে দণ্ডে, দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে সৎসরে, 
বাড়িয়া বাড়িয়া একটা জীবনকাঁল বাঁ জীবনকালের একটা সুদীর্ঘ অংশ 
ব্যাপিয়্া। উঠে, অথচ যন্ত্রণীভোগী স্থির ধীর অবিচলিত, সে যন্ত্রণার চিত্র কোন 
প্রধান ইউরোপীয় সাহিত্যে দেখা যায় না-_কেবল প্রাচীন হিন্দুর সাহিত্যে 
দেখা যায়।--বাঁপিকা রাঁজবধূ ইচ্ছা! করিয়! বনে গমন করিতেছেন । রাজ- 
ভোগ)রাঙ্গষসম্পদরাঁজ প্রাসাঁদ ত্যাগ করিয়! বন্ধুর,কণ্টকা বীর্থ/বন্যজস্ত সমাকীর্, 


* ইউরোপীয় নাউক পাঠে মোহিত হওয়া! যায়, কিন্ত প্রক্কত শিক্ষালা 
বড় বেশী হয় না। 





শ্যেন-কপোত এবং শাইলকের কথা । ৯০৭ 


বন্ঈপথে উপবাসে অল্লাহারে বৃক্ষমূল সার কনিয়া চপিতেছেন-__দিন দিন. করিয়! 
মাস, মাস মাস করিয়া বৎসর, বৎসর বৎসর কাঁরিয়া কত কালই চলিতেছেন। 
এত কষ্টেও নিস্তার নাই। সেই যন্ত্রণার উপর আবার পতিপ্রাণার পতি- 
বিচ্ছেদ -যে পতির জন্য এত কষ্ট ভোগ করিয়াছেন; সেই পতিকে ছাড়িয়া 
শক্রপুরীতে বাঁস। শক্র প্রতিমুহূর্ত, প্রতিপ্রহর, প্রতিদিন শাসাইতেছে,তাঁড়না 
করিতেছে, অপমান করিতেছে, জালার উপর জাল! দিতেছে । এমনি করির! 
কত দিন কাঁটির। গেল। তাঁর পর যদি শত্রর হাত ছাঁড়াইলেন, আবার পতির 
হাতে পড়িয়া! অগ্নি-পরীক্ষা । অগ্থি-পরীক্ষা দিয়াও নিষ্কৃতি নাঁই। রাজ্যে গিয়! 
রাঁজসিংহাঁসনে বমিয়া আবার সেই বনবাঁস। বনবাসের পর আবার সেই 
নিদারুণ পরীক্ষা, আবার সেই দেবতুল্য পতিকে হারাইয়া অনস্তকালের 
জন্য অন্তর্ধান! যেন কষ্ট দিতে, কষ্ট সহিতে হিন্দুর কত স্থুখ, কত চেষ্টা । 
আবার দেখ, _রাঁজা হরিশচন্দ্রকে ছংখ দিতে হইবে-_ছুংখ দিতে হইলে ছুঃখে 
জর্জরিত ন। করিলে ছুঃখ দেওয়াই হয় না। কিন্তু হরিশ্চন্দ্র বলিয়াছেন যে 
এক মাসের মধ্যে তিনি বিশ্বামিত্রকে প্রতিশ্রত দক্ষিণা দান করিবেন। এক 
মাদর ছুঃখে মানুষ জর্জরিত হয় না। তাই ভয়ানক হিন্দুকবি একট! ভীষণ 
স্বপ্ন দেখাইয়া এক মুহূর্তের মধ্যে হরিশ্ন্দ্রকে যুগ ব্যাপী যন্ত্রণাভোগ করাইলেন! 
তাই বলি, যন্ত্রণা ভোগ কাঁহাকে বলে, প্রক্কৃত কষ্ট-সহিষ্ণৃতা কাহাকে বলে, 
যদি বুঝিতে হয়,তাঁহ! হইলে হিচ্দুকে বুঝিতে হইবে, ইউরোপবাসীকে নুবিলে 
চলিবে না । শোকের, ছুঃখের, কষ্টের- যন্ত্রণার তুষানল কাহাকে বলে, হিন্দ 
ভিন্ন জগতে আর কেহ জানে না। 

ঝজা ওশীনর যদ্ত করিতেছেন । কপোতরপী অস্থি চিনতে ইজ 
কর্তৃক তাড়িত হইয়! প্রীণ-ভয়ে রাজার ক্রোড়ে লুকাইয়া তীহার শরণাপন্ন 
হইল। শ্যেন আসিয়া রাজার নিকট কর্পোত প্রার্থনা করিল। বিধাতা 
কপোতকে শ্যেনের তক্ষ্য-বন্ত করিয়াছেন_ক্ষুধার্থ শ্যেন ঝ্মুজীর নিকট 
কপোত প্রার্থনা করিল। প্রাণভয়ে_ ভীত শরণাপন্ন কপোঁতকে দিতে রাজা 
অস্বীকৃত হইলেন) তিনি.বলিলেন_-“গো, বৃষ, বরাহ, মৃগ্থ, মহিষ প্রসৃতি 
পশ্ড আহরণ করিতে পীরি, অথবা অন্য কোন বস্ততে অভিলাষ হইলে 'তাহাও 
এইক্ষণে গ্রস্ত হইতে পারেকিন্ত এই শরণাগত ভীত কপোতকে কোন ক্রমেই 
পরিত্যাগ করিব না। যেরূপ কর্ণ করিলে তুমি এই পক্ষীরে পরিত্যাগ করিতে 
সম্মত হও, বল, অমি এক্ষণেই উহা সম্পুন্ন করিব, তথাশি এই কপোতকে 


১৯০. . নবজীবন । 
সঙ্গত; কেন না! বিশ্বীমিত্রের পণ ষীর্থ ই নিষ্ঠ,র, নির্্মম। বিশ্বামিত্রকে নিষ্ঠুর 
এবং নির্মম ভাবে দেখাইবেন' বলিয়া হিন্দ কবি তাহার চিরস্তন প্রথা 
পরিত্যাগ করিয়া হরিশ্চন্্রকে কীদাইলেন। হরিশ্চন্দ্রকে না কাদাইলে 
বিশ্বামিত্রের উপর রাগ*হয় টক? কিন্ত এত রাগ করিয়াও কৰি বিশ্বামিত্রের 
কাধ্যে ত বাধা দিলেন না-_পাষণ্ডের পণ ত পণ্ড করিলেন নাঁ। করিবেন 
কেন? তিনি যে বিশ্বাদর্শের অঙ্গগামী। জীব যন্ত্রণা পায় বলিয়া কি বিশবের 
নিয়ম ব্যর্থ হয়? বিশ্বামিত্র যতই কেন নিষ্ঠ,র হউন না,বিশ্বামিত্র পুরুষণবিশ্বামিত্র 
মানুষ_-পণ ছাড়িবেন কেন ? হরিশ্চন্্র যতই কেন কীছন না_ভিনিও মানুষ, 
সত্যে আবদ্ধ হইয়াছেন, তীহাঁকে.সত্য পালন করিতেই হইবে । হিন্দু ভিন্ন 
কেহ বিশ্বের শোক ছুঃখ ঘন্ত্রণী ভোগ. করিতে জানে না। ইউরোপ যদি 
শোক ছুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে জানিত, তাহা হইলে ইউরোপীয় সাহিত্য 
শাইলকের কাহিনী কথিত হইত না, সেক্ষপীক়র কলক্কের ডালি মাথার 
তুলিতেন না) হিন্দু শোক ছুঃখ এবং যন্ত্রণার প্রকৃত আস্বাদ জানে, 
বলিয়া! শোক ছুঃখ যন্ত্র হইতে মুক্তিলাভের জন্য চিরকাল লালারিত। 
ষে শ্রমের মর্ম বুঝে, ফেই বিশামের প্রার্থনা! করে-_সেই' যথার্থ বিশ্রাম- 
প্রয়াশী হয়। হিন্দুর মুক্তি-কামনার তাৎপর্য বড় গভীর। স্বস্তি প্রয়াসী 
প্রাচীন জাতি বলিয়! হিন্দু মুক্তি-কামনা করেন না। যাহার! সেইরূপ বুঝিয়। 
থাকেন,ন্তীহাদিগকে.বলিয়া দেওয়! উচিত যে হিন্দু শৌক দুঃখ হইতে মুক্তি 
লাভের জন্য যত লালাগ্িত জগতে আর কেহ তত লালাফ়িত নয়। কিন্তু 
সেই মুক্তি লাভের জন্য হিন্দু যত কঠোর তপন্তা, কঠিন ত্রহ্গচর্ধ্য, নিদারুণ 
আত্মত্যাগ, অলৌকিক গৃহসন্্যান করিয়া থাকেন, জগতে আর কেহ নিত 
পারে না । যে এত শোক ছুঃখ ভোগ করে, লোকে তাহাকে কেমন করিয়া 
লন্ত-লোলুপ লোক বলে বুঝিতে পারি না। অথবা বুঝি নাই ব 
কেন, বুঝি। ইউরোপ যাহাকে ছঃখ কষ্ট ভোগ কর| বলে, হিন্দু তাহ 
করে না। ইউরোপ নিজে যাহা করে না, ইউরোপ হী রং তি 
না। ইউরোপের এই একটি মহৎ রোগ । রে 
ইউরোপবাসী এবং হিন্দু উভয়েই দুঃখ কষ্ট ভে:গ করিতে পারে। কি 
হা সমান উদ্দেশ্য নয়। ইউরোপ বাহসম্পদের নিমিত্ত ছুঃখ কষ্ট ভোগ 
করিতে পারে,হিন্দু ধর্মের নিমিত্ত কর্তব্যপাণনের নিমিত্,পরোপকারের নিমিত্ত 
ছুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে পারে। ইউরোপের কষ্ট দেহের জন্য, হিন্দুর কষ্ট 





খু 
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আত্মার জন্য । ইউরোপের কষ্ট নিজের জন্য, হিন্দুর কষ্ট পরের জন্য । ছুই 
প্রকাঁর কষ্টের দ্বারাই উন্নতি সাঁধিত হয়। কিন্তু সে উন্নতি ছুই রকমের। একটি 
বাহ্য উন্নতি, আর একটি আধ্যাত্মিক উন্নতি। হিন্দুর বাহ উন্নতি বড় বেশী 
হয় নাই, ইউরোপের আধ্যাত্মিক উন্নতিও বড় বেশী হুয় নাই ৷ ইউরোপের 
সামান্য লোককে এখানকার পরিগ্রামের বড় বড় জমিদারের অপেক্ষা! সমৃদ্ধি- 
শালী বলিয়া বোধ হয়, এখানকর সামান্য লোক ৪ ধর্্মজ্ঞানে এবং ধর্মচর্দ্যায় 
ইউরোপের প্রধান প্রধান লোকের সমকক্ষ । কোন্‌ উন্নতিটি উৎকৃষ্ট, 
পাঠক বিচার করিবেন । তবে একটা কথা আছে। কেহ কেহ বলিবেন 
যে হিন্দুর উন্নতি উত্কষ্ট হুইলেও তাহার ফল মৃত্্যু-_উদাহরণ, ইউরোপ 
কর্তৃক এসিয়ার বাণিজ্য হরণ এবং ইত্রাজ রাজ্যে হিন্দুর দারিদ্র । একথা 
সত্য হইলেও জিজ্ঞাস্য এই যে ইউরোপের উন্নতির ফলও কি মৃত্যু নয় ? একটু 
ভাবিয়! দেখিলে বুঝিতে পারিবে, যে হিন্দুর উন্নতির ফল যেমন দেহের মৃত্যু, 
ইউরোপের উন্নতির ফল তেমনি আত্মার মৃত্যু । আবার পাঠককে বলি, কোন্‌ 
'মৃত্যুটা ভাল বিচার করিবেন। আমরা একটা সার কথ। বুঝি এই যে, কি এ 
দেশীয় শাস্ত্র, কি বিদেশীয় শাস্ত্র সকল শাস্ত্রেই বঙ্গে ধর্মযুদ্ধে মরিলে অক্ষয় 
বর্ণ হয়। কিন্ত আদল কথ! এই যে, লোক ধর্ম প্রধান হইলে যে তাহাদিগকে 
মরিতেই হইবে, এমন কি লেখাপড়। আছে? হিন্দুঙ্গাতি ধর্মপ্রধান বলিয়া 
পরাধীন হয় নাই। হিন্দু মুসলমানে যখন হিন্দৃস্থান লইয়] যুদ্ধ হুয় তখন 
হিন্দুর সামরিক শক্তি প্রভৃত পরিমাণে বর্তমান ছিল। এমন হইতে পারে ষে 
তাহার স্বদেশান্থরাগ বা 13871961570, ছিল না, কিন্তু রাঁজগ্থানে যে রাজ- 
তকিকে স্বদেশান্গরাঁগের কার্ধ্য করিতে দেখ! গিয়াছে,সে রাঁজভক্তি ত প্রভূত 
পরিমাণে বর্তমান ছিল। তবে কেন হিন্দু পরাধীন হইল ? অনুসন্ধান করিলে 
বুঝিতে পারিবে যে ধর্মপ্রধান না হইয়ও একং স্বদেশাহ্থরাগী হইয়াও গ্রীকৃ 
যে কারণে পরাধীন হইয়াছিল,হিন্দুও সেই কারণে পরাধীন হয়-দেশ অনেক 
গুলি ক্ষুত্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল বলিয়া। আর এক.কখা। ধর্মপ্রধান* 
হইলে মরিতে হয় এ কথার অর্থ এই যে ধর্ম অতি মন্দ 'জিনিষ। কিন্ত সে অর্থ 
ক্রি কেহ গ্রহণ কম্পিবেন? বোধ হয় না। "তবে এমন কি লেখাপড়া আছে, 
যে ধর্মপ্রধান হইলে আমাদিগকে মরিতে হইবে ? ভুমি ইউরোপকে দেখাইস়া 
কলিবে যে আত্মস্থখাস্থেষী না হইলে ইউরোপের ন্যাঁ চঞ্চল (১০৮), শ্রম- 
শীল,অসমসাহসিক (বা90%0065208) ইত্যাদি হওয়া যায় না। আমি জিজ্ঞাসা 
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করি, তোমাকে এ কথা কে বলিল ? মানুষের ইতিহাস পড়িনে বুঝিতে 
পারা ষায়, যে আদিম অবস্থার "মানুষ যখন কেবল আপনাকে লইয়া এবং 
আপনাগ্গ প্রয়োজন লইন্জা থাকিত, তখন মানুষ পপর ন্যায় অতি অলস এবৎ 
অসহিষ্ু ছিল । এবং'যখল মানুষের পণাচ জন হইল-স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, 
ভগিনী হইল-_তখনই 'সে চেষ্টাশীল, শ্রমশীল, কর্মশীল হইতে লাগিল ! 
অতএব ধর্মই কর্মের প্রক্কৃত যূল। তবে মানুষের এমন একটা সমগ্র হয়, 
যখন সে ধর্মের জন্য নয়, শুধু সম্পদের জন্য সম্পদ অন্বেষণ করিয়া! বেড়াঁয়। 
মানুষ যখন প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ পায়, তখন তাহার ধনলোভ ব সম্পদ- 
লালসা জন্মে এবং তখনই মানুষের সেই সময় উপস্থিত হয়। আজ ইউ- 
রোপ পৃথিবীকে তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছে। অতএব তুমি বৌধ হয় 
তর্ক করিবে, যে আপনার স্থখসাধন করিতে মানুষের শ্বভাঁবত যত প্রবৃত্তি ও 
চেষ্টা হয়, অন্যের স্ুখসাধন করিতে তত হয় না। এ কথার উত্তর এই যে 
আপনার স্থধ অপেক্ষা অন্যের ক্ষ বেশী প্রার্থনীয় বলিয়া, যে বুঝিতে, 
শিখিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে এমন কথা! অবশ্যই বলা যাইতে পারে, যে আপনার 
স্থধাপেক্ষা সে অন্যের সখের নিষিত্ত স্বভাবতই বেশী উদ্যমর্শীল হইবে। 
. হিন্দু সাহিত্যের ধাত্‌ বুঝিয়! দেধিলে অনুমিত হয়, যে প্রাচীন কালে হিন্দু 
ধনের নিমিত্ত নয় ধর্মের নিমিত্ত, আজিকার ইউরোপের ন্যায়, আজিকীর 
ইউরোপের প্রাণালীতে, কর্ম করিতে পারিতেন। গুরুকে মনোমত দক্ষিণা 
দিবার জন্য শিষ্য তখন স্বর্গ মর্ভ রসাতল ভেদ করিয়া বেড়াইত, যজ্ঞের 
অশ্বের অন্বেষণে সগর সস্তানেরা পৃথিবীকে খনন করিয়। সাগরের স্থা্টি করিয়! 
ফেলিয়াছিল, (লেসেপস্‌ খানিকট! বালি কাটিয়া! একটা সরু খাল কাঁটিয়াছেন 
বৈত নয়), এবং সেই যাঁটি সহস্র সগর. সন্তানের উদ্ধারার্থ ভর্গীরথ কত ছূর্গম 
স্থানে গিয়াছিলেন এবং কত “ছুরূহ. কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অতএব 
বোধ হস্স বল! যাইতে পারে, যে প্রাচীন কাল হুইতে হিন্দুর যেরূপ শিক্ষা 
-হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে তিনি: স্বার্থকে অবীন করিয়া পরার৫থকে, প্রধান 
করিয়া! আজিকার ইউরোপের প্রথালীতে বাঁহ্যোন্নতির নিমি্ত চেষ্টাশীল এবং . 
উদ্যযশীল হইতে পারিবেন। এবং তাহা হইলে একমাত্র হিন্দুর দেশে উন্নতি 
বাহ্যাভিমুখী হইয়াও সর্ববতোভাবে ধা মুলক এবৎ ধর্ায়ক হইবে। কিন্তু 
হিন্দুর যে প্রাীন প্রক্কতি এবং প্রাচীন শিক্ষার্র বথ। বলিতেছি, আজিও কি 
তাহার কিছু আছে? বোধ হয় কিছু আছে । কেন না আজিও গৃহস্থ হিন্দু 
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যর্ত লোকের সুখের নিমিত্ত খাটিয়া থাকেন, গৃহস্থ ইতরাঁজ তত লোকের 
সুখের নিমিত্ত খা্টেন নাঁ। অতএব আমঞী প্রার্থনা করি যে ধর্চর্য্যায় 
প্রাচীন হিন্দুর যে অসীম উদ্যম, কষ্টসহিফুততা এবহ ছুঃখ-ষদ্বণা ভোগ 
করিবার ক্ষমত। ছিল, আজিকার হিন্দুর যেন তাহা থাকে । কিন্তু দেখিয়া 
শুনিয়া বোধ হইতেছে, যে হিন্দুর মধ্যে সে ক্ষমতা তনেক ভাস হইয়াছে 
এবং বাঁহারা ইতরাজি শিখিতেছেন তাহাদের সে ক্ষমতা নাই বলিলেই হয়। 
কিন্তু দেখিয়াছি যে কষ্ট সহিফুতাতেই হিন্দুর হিন্দুত্ব, হিন্দুর হিন্দু-মহত্ব, 
হিন্দুর ইউরোপের উপর প্রাধান্য । সে কষ্টসহিষুতা হারাইলে আমরা 
সব হারাইব- আমাদের বর্তমান তমসাচ্ছন্ন,আমাঁদের ভবিষ্যৎ বিলুপ্ত হইবে। 

আর একটি কথা । .কষ্টেই মান্থষের উন্নতি । দেখিলাম হিন্দুর ফত কষ্ট- 
ভোগ ক্ষমতা আছে; আর কাহারে! তত নাই। অতএব আঁমাদের ইতিহাসের 
এই কথাটিই আমাদের সমস্ত আশা ভরসার মূল। যদি আবার তেমনি 
। কষ্টভোগ করিতে পারি, তবে আবার তেমনি উন্নত, তেমনি মহত ছুইব। হিন্দু 
আজ বুক ভরিয় এই আশা, এই আকাজ্ষা করিতে পারে । সেই 'আশার.সেই 
আঁকাঁঙ্কায় উৎসাহিত হইয়া,আমর! এখন মানুষ হইবার জন্য চেষ্টা করিতেষ্ি, 
ষত্ত করিতেছি, পরিশ্রম করিতেছি । কোন্‌ পথে চলিলে সে ভেষ্টা, লে যত্র, 
সে পরিশ্রম সফল হুইবে, প্রথম হইতেই তাহা ঠিক করিয়া! রাখা চাই। প্রথম 
হইন্তে পথ ঠিক করা সকল কার্ধ্যেরই প্রকৃত পদ্ধতি এবং এরূপ এরুডর 
কার্ষ্ে তাহ! নিতাত্ত আবশ্যক। সকল কার্ধ্যই কষ্টসাধ্য । কিন্তু কট দুই 

রবমেয়। বসিয়া বসিয়া পরিশ্রম করা এক রকম কষ্ট; ইতস্তত ঘুরিয়া 
বেড়াউুয়া পরিশ্রম করা আর. এক রকম ক্ট। আমরা দেখিয়াছি যে স্থির 
হুইয়! ঘরে বসিয়া হিন্দু অনেফ কষ্ট সহ করিতে পারেন। বহু প্রাচীন কাঁল 
হইতে হিন্দু এই: প্রণালীতে কষ্ট ভোগ করিয়ান্ছছন। অতএব এমন অনুমান 
করা যাইতে পারে, যে এই প্রণালীতে কষ্টভোগ করা তাহার প্রক্কতিস্ত 
এবং এই প্রণালীতে  কষ্টভোগ করিলেই যে উদ্দেশে কষ্টভোগ, তাহাতে 
তিনি বেশী সফলতা! লাভ.করিবেন। আমি এমন কথা বলি না, যে চিরকাল 
ঘরে বসিয়া কষ্ট ভোগ, করিয়াছেন: বলিয়া হিশু আজ ঘরের ঘাহির, হইয়া 
জ্ঞানসঞচার্থ পৃথিবীর সকল স্থান এবং সকল, পদার্থ দেখিয়া বেড়াইবেন না। 
জানোগার্জনার্থ আজি, হইতে “তাহাকে, সেই প্রণালীতে, কষ্টভোগ শিক্ষা 
করিতে টি | কিন্ত নূতন পরণা্ী অবলম্বন টা সনিয়া পুরাতন 
৭. ৃ 
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গ্র্কতিসঙ্গত প্রণীবীটি যেন একেঘারে উপেক্ষিত নী হয়। হুইটি রণা্ার 
মধ্যে মেই পুরাতন প্রণীলীটিই উত্রষ্ট। বে হাটবাজার হইতে মাছ মাংস 
রকাঁরি প্রস্তুতি আনিয়া! দেয়, সে অনেকট| কাজ করে সন্দেহ নাই। কিন্ত 
"যে রঙ্ধনশালায় বির বসিয়া চূললীর উত্তাগে দগ্ধ হইস্া গাড় ধূমে রুত্স্থা 
কইয়া] আহরিত জরবর্চদি রন্ধন করিয়া! মানবের পুষ্টিসাধনার্থ অন্ন ব্যন 
্রস্তত করিয়া দেয়, তাহার শ্রমের মূল্য নাই, ভাহার পদ বড়ই শ্রেষ্ঠ । সামান্য 
লোকের দ্বারা হাটবাঁজার হয়? প্রকৃত ওস্তাদ নহিলে রন্ধনকার্ধ্য হয় না1 
বহন! যে ক্ষমতা থাকিলে মানুষ রন্ধনকা্যযে কৃতকীধধয হয়, অতি প্রাচীনকাল 
হইতে সে ক্ষমতা বোধ হয় তোষারই আছে। আজিকার নৃতন প্রণালীতে 
সখ কষ্ট ভোগ করিতে শিক্ষা কর! তাহা না করিলে আদিকার দিনে, 
চলিবে না। কিন্তু তোমার অনন্ত ইতিহাসে তোমার যে অলৌকিক চিত্ত 
'অস্ধিত রহিয়াছে, মনে থাকে ঘেন সে রকম চিত্র আর কাহারো ইতিহাস-পটে 
ক্মঙ্কিত নাই । মনে রাখিয়া, এই চেষ্টা করিও যেন বিজ্ঞানের বিশাল রম্ধন- 
শালায় প্রধান রণধুনীর পদ তোমারই হয়__খেন অপর সম জাতি জগতের 
দিগ দিগন্ত হইতে তোমার রন্ধনার্থ ভ্রব্যসামত্রী আহরণ করিয়া দেয়। 
'তোমার ইতিহান বলিতেছে, যে ইহাই তোষার প্রধান এবং প্রকৃত লক্ষ্য 
হওয়। উচিত- লক্ষ্যান্তর অন্থুসরণ করিলে বোধ হয় তুমি দিশীহারার ন্যায় 
সকল 'দিক হারাইবে ! ষেই লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া চলিলে অতীত যুগে 
ভুমি যেমন পৃথিবীর আচার্য্যের পদে গ্রতিটিত ছিলে, ভবিষ্যযুগেও ভেমনি 
. €সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হইবে। কথায় প্রত্যয় না হয়, একটা! প্রমাণ গ্রহণ 
কর। এড অধম, এত অবনত, এত অবসন্ন হইয়াও যে. আজিকার নরবীর 
 ইংরাক্গকে বিদ্যার পরীক্ষায়, পরাজয় করিয়া পৃথিবীতে ভষ্কা, বাঁজাইতে 
্‌  পারিতেছ, ষে কেবল তোমা পবন পিডৃপুরুষের সেই অলৌকিক এবং 
..ক্মসীধারণ কষ্টভোগ শক্তির কথীমান্র এখনও তোমাতে আছে বলিয়া! 
. লোকে আজ তোমার যে শক্ষি দেখিয়া তোমাকে উপহাঁস করিতেছে, দে 
শ্তি না থাকিলে উন্নতি হয় লা এবং সে শক্তি বাড়াইতে পারিলে৷ লোকে 
পন 177 পরা | 














.... মবজীবন। 
(অশোকাষটমী নিশি-_নদীতীরে--পিতৃ মা 
শ্মাশাসস্ছ্‌ শিশির সম্মুখে) 


র ৯ বিকর্ট সুরতিময়) 
জুড়াইল-_- [ও বিশ্বকন্মা খগুণতয়। ৃ 
এত দিনে জ্ুড়াইল হৃদয় আমার ! এক “ক্ষেত্রে” সমাবেশ-বিষু। ভগধান!' 
. যে দারুণ পরিপাসায়,, দেখিয়াছি জগন্নাথ জিনীতি নিদান। 
অর্ধেক জীবন হায়, ৫ 
দিয়াছে অনিবার হৃদয় আমার; এ 
লালে পি রে ছু 
“আজি শাস্তি বারি আহা! হইল স্চর, ধর টব 
ছু়াছিল এত হিনে জীবন আমার | স্বজন সঙ্গমে রত, স্থষ্টি--চরাঁচর ! 
| | _... প্রকৃতি ও পুরুষের 
রেড়াইস্ছ কত তীর্থে_পিপাসা আকুল ! অবিশ্রাস্ত সঙ্গমের : 
বঙ্গ সাগরের তীরে, : মহামুত্তি শিলাথ্ড ! গভীর কমন, 
“চন্দ্র শেখরের” শিরে... |মত্রাস্ত সে-ত্রীড়া, আর অশ্রাস্ত জন । 
/871772 ৭. সিন ২ ই 
* ভৃতলে হৃদয় রাখি, ডি | 
দেখিছি, অচল আমি, 0 ক্ষেত সত্ব, বর ক্ষেতে রদ, 
শ্বভাবের শাস্তি রাজ্য ব্যাপি গিরিমূল) |. ' তম মুদ্তি প্যম ক্ষেত্রেওত় 
দেখিয়াছি শাতিম় নীলাবু অকুল। .. লেখিযাছি ক্ষান নেত্ে. 


৬:00] লিক ক্ষেতে হস রবের ছে ৃ 





১৯৬ _ নবজীবন। 























৯৬. ৯ ্‌ 
“রাজগৃহে” পঞ্চ গিরি প্রতিধ্বনি তুলি, 
কি গভীরে যুগশত, 
ঘোধিতেছে অবিরত--_ 
“অমর মানব যার পুণ্য পদধূলি, 
_.. অর্ধাধিক নরজাতি, . 
লভেছে মস্তক পাতি, 
যাহার অযৃতময় মহাসাম্য গীত, 
সমগ্র পৃথিবী আজি করিছে প্লাবিত। 


জাতীয় জীবন বাহী জাহবীর ভীনে 
-. দেখিরাছি বারাঁশমী, 

শরতের অর্ধ শশী 

ভাসমান ভাগিরথী বক্ষে মনোহর । 
অন্নপুর্ণ1 বিশ্বেশ্বর 
দেখিরাছি'কি স্ন্দর, 

হুজন পালন মূর্তি-_কাশী পুণ্য ধাম ! 

কিন্ত কই, তাহে নাহি যুড়াইল প্রাণ। 


. শ ১৪ 

| গঙ্গা সাগরের সেই অতুল সঙ্গম ! 

মহাসিদ্ধু মহাকাল! 

কি মূরতি সুবিশাল ! ূ 

পবিত্র! জাহুবী-_আর্ধ্য জাতীয় জীবন-_. 

করিতেছে সিচ্ছু সহ... 

কত ক্রীড়া অহরহ, 

কি উচ্ছাস, কি নিশ্বাস, 

রি কি তরঙ্গ, অষ্টহাস,. 

৫ ৮2 কি উথথান,কি পতন, শাস্তি,কি, ঝাড় ! 

.. চি কে বলে ঠা, আর্য 2 চি তন্কর ! 
১ ধুরায কৃ্াধলে :..81] ১১১২ 81 

দেখেছি অতৃপ্ত মনে, ৃ 

| অমর মানব রূপ_নর নারারণ। 1. 


বলি লিস্ধ্যাচল শিরে, 
গঙ্গার নির্মল নীরে, 
দেখেছি নিশ্মলতার মুরতি সুন্দর । 
শ্রয়াগে সম স্থলে, ৫ 
শারদ গগন তলে, 
দেখিয়াছি প্রক্কতির নিফাম মিলন । 
কি মাহাত্ম্য একতার. করিছে কীর্ডন £ 


৮ 


রে এই ষ্র নদী জীকে, এশা া . 
1. পাতি ভাপিত বু, ্ 
[... পাইলাম যেই রঃ 
যেই শঃভি,যেই আীতি,তৃপ্ত পিপাসার__ 
। ৪ জুড়াইল এতদিনে দয় আমার | .. টা 









মবজীঘন। 


১২. 
এই মম মহাতীর্থ, শ্রিদিব.আমার ! 
এত দ্রিনে বুঝিলাম, 
বর্গ, ম্ত্য, ধরাধাঁম, 
হইল ন| কেন ব্রিপাদের পরিমাণ । 
তিন পদ কোন্‌ ছার, 
একটি ধুলি ইহার, 


ত্রিভুবনে পরিমিত হবে না কখন_- 


স্নেহের উপমা নাই, স্নেহ অতুলন ! 
৮ 


এই মম মহাতী্ঘ, ত্রিদিব আমার ! 
জনক জননী মম, 
জাহ্‌বী যমুনা! সম, 

এক অঙ্গে পরিণত যুগল জীবন, 

এখানে জনস্ত সহ হইল মিলন। 

. ১৪ পু 

হায় মাত বনুন্ধরে ! খুলিয়া হৃদয়, 

দেখাও যুগল মুখ, 
সেই ন্নেহ ভরা বুক, : 

মেই সরলতা, পর-হুঃখ কাঁতরতা, 
সেই চির হি? 24 
সেই চিত্ত মধুরতা, 

সেই চিরপ্রসন্নতা, প্রীতি পারাবার, 


সেই দেব, সেই: দবীনউপা্য মার 


১১৪ ্ 


পল ফা পপ 


৷ ছিলাম খিদেশেপড়ি * 
-াঙ্জা: ভর করি 


৯৬৭ 


আমার সে রবি শশী ডুবিল য্খন। . 
" বারেক জীবন তবে, 

- দেখিনি নয়ন ভরে 
সেই মুখ; সেই বুকে--গ্সেহের দর্পণ__ 
বারেক রাখিনি মুখ জন্মের মতন। 

নে অভাব হৃদে সহি, 

সে পিপাসা হৃদে বহি, 
কত তীর্থ তীর্থাস্তরে করিম ভ্রমণ ) 
কই সে পিপাসা মম হলো! না পুরণ 1, 


১৬ 
উঠ বাবা, ত্যজ নিদ্রা, উঠ একবার ! 
_ বলিত যে এ সংসার, 
“গ্গেছে তুমি মা আমার 
উঠ রি স্বেহমুখ দেখি একথার ৃ 
ষোড়শ ব্সর পরে, 
জলি দেশ দেশীস্তরে, 
আসিয়াছি গৃহে মুখ দেখিতে তোমার 


ত্যজ নিদ্রা, উঠ বাবা, উঠ মা আমার ! 


রোগয়াছি শশালভামপিতে মায়েরে 
দেখবে না একবার 





৯৯৮ ... মবজাৰন | 


৯৮ ই. 



















এই পরিভাপে ছায্ক তাহার জীবন না নি নর ১ পরিসর, 
হইয়াছে বিষম; সে অনভ্ভ দয়া, সেই: প্রশস্ত হৃদয়, 


আহা! প্রাণে নাহি ল._ কু কিধরিতে পারে? 
গুক্ি:ধরে পারাবারে? 


এট তুল নাহি করি অর্পন, অনস্তে অনস্ত আহা ! হয়েছে বিলীন 
_ তোঁমাদ্দের পদতলে, ূ অশোক অষ্টমী মিশি, 
পরিভাপে প্রাণ জলে) হাসিতেছে দশ. দিশি;, 

কার তরে এ দাসত্ব করিন্ু বহন, | বাসস্তী চত্দ্রিক৷ করে হাসিছে সুন্দর, 

সহিলাম এত ঝড়, এত নির্যাতন? বাঁসভী চন্দ্রিকা স্গাত অন্ত অস্বর ।' 


২ 


১৯ 
একে একে ভেসে গেল মেহের পুতুল+1 অনত্ত অদ্বর পটে শত চন্দ্রোজ্জল, 
দুর শূর নদী তীরে, ' কিব1 হর গৌরী, নূপ, 
 নিত্রা যায় একটি রে! শোতিতেছে অপরূপ, 
দ্বিতীয় আমার চির-ছুঃখ নিবারণ-- | জনক জননী মম একাজ স্সন্দর। 
 নিত্্া যায় হবর্গ বারে, কিবা! স্প্রসন্ন হাসি. 
কি অনজ্ঞ স্সেহরাশি, 


অনভ্ভ জলধি পারে? ২1 | 
গুন, , ভাগিছে অধরে নেত্র! কি বর্ম সঞ্চার 


.. লেই তীরজাত ক্ুত্ নীরেশরি 
... পস্মায় ভাষিয়া গেল পৰি হম করিতেছে তই ৮৪ জানায় 





এ 2 


২৪. 


ৃ ক্ষ শা জী উঠ মালদা, 
৮০ বারে কোমল বর, ৮ 


মৰজীবন | ৯৯৯ 




















কি জাদরে অঙ্কশ্থিত পুত্র কন্যাগণ |] - (ধ্যান) 
নিতে 2 কযিছে ৪ 1 | “নমোহ্নস্ত স্বরূপাখাৎ নিগ্ষলং 
গুণগুশ্ফিতম্‌। 
ভোমাদের স্েহ-সাধ মিটেনি ভূতলে। “বিদ্যৎপুঙ্ সহজ্ার্কৎ ছিভুজং | 
তাই এই ফুলগুলি, | ন ক্বাস্তবিগ্রহষ্‌। 
একে একে নিলে তুলি; “আদ্যন্ত মধ্য রহিতং ব্যাপ্তাজিনাবৃত 
শূন্য করি অপবিত্র অগ্থ জামাদের কটিম্‌। 
নিলে ওই ফুল মোর-- পরুপ্যুজগ কোটীশং বরদাভয় 
বড় ভাগ্য বাছ। তোর, পাণিকম্‌। " 
যেই স্েহামৃত তুই করিস্‌ রে পান, 'সাধকাভীষ্ট দাতারং কোটি | 
ভার পিপ্রসায় দহে আমাদের প্রীণ। ব্রক্ষাদিভিত্ততম্‌ । 
হর 1 প্নানারূপ ধরঞ্োগ্রং ধ্যায়েচ্ছস্কর- 
ৃ 2. 
আর কাদির না। যেই অনস্তের সনে ০. 
মিশিয়াছ, সেই মহা অন্ত স্বরূপ” তিন 


অশোক অষ্টমী আঁজি, যারা 
ভক্তির তরজ রাজি অনস্ত-_স্বরূপ, আখ্যা, উভয় তোমার | 
করিয়াছে মুহূর্তেক অশোক অন্তর _ কলহীন ওণান্থিত 77৮ 
স্থাপিলাম সেই মূর্তি শ্মশান উপর । দি হয় অক্ষিত 
| ০ জানের নয়নে, ত্ভবে দেখাও তোমার 
রি বিদ্যৎপুঞ্জ বলসিত, 
&। ট .& সহমার্ক প্রহলিত, . 
স্থাপিলাধ "গোপীশ্বর”-_প্রক্কতি ঈর ॥ সে ভীবণনূপ; ভাহে ত্রাসিলে অস্তর, 
(হাট হা জানি, ্ গিনি না ডা: 
নি হব রহিষা! রি 1 
- কিবা. ধ্যান সুধামর, 2 





২ (১. আমি দাই, রর 
অনেক সুতি, সপ মধ্য কোথা নাহি পাই, 


ইজি | নবজীৰন। 

















কি মহ] বিরাট মুর্তি নর জ্ঞানাভীত্ত ! | ৩১ ্‌ 
ভাবি তুমি বিশ্বপতি; উস গাইছে জগত নবজীবনের গাঁন। 
ব্যাপ্রজিনাতৃত কটি , জীমূতের পৃষ্ঠে চড়ি, 
নিফাম উদাঁসরূপ দেখাঁও তখন। -.  বিছ্যুৎ সাপটি ধরি, 
| যাই যদি পাপ পথে, ছুটেছে অন্ত গর্ভে, গতি অবিশ্রাম্; 
দেখি আকাশের পটে হৃদয়ৈতে কি উচ্ছাস, 
কুপিত-ভৃজজগ-কোটি-ঈশ্বর নির্দয়) -. কি ঝটিকা পূর্বরস্থাস, : 
পুণ্য পথে__ছুই ভুজ বরদ অভয়! ' | ছুই পার্থ ছই সখী-_দর্শন বিজ্ঞান_- 
্ রা গাইছে পুরিয়! শুন্যে কি গভীর গান ! 
| ডঃ | 
রচ্মাদি-দেবতা-কোটি-পুজিত দেখিয়া, | গাইছে ভারত নবজীবনের গাঁন। 
দি ক্ষু্র নর মে, * মহা নিদ্রা অবসান, 
দুরলভ্য ভাবি মনে, সলীবনী সধাদান ্‌ 
রি ই দাতা সর্ব সাধকের ) করিতেছে মহাঁকাল বসি শিবিরে । 
তাহে হ'লে অহঙ্কীর/% 
ধর নানা রা মহা নিভ্রা বসান, | 
রোগ, শোক. বড়, বন্ত; হইলে ৩ ধীরে ধীরে এক প্রাণ . 
০2 অবাহ শঙ্গর | .. | করিতেছে বারে অনু-পরাপিত সরীয় 
| | নবজীবনের শ্বাস বছিতেছে ধীর । 
৩৩ . ছি ্ 
ও পিতৃদেব ! 
কষ ০৮৯ শিখা বে নব জীবনের গস 
এই ধ্যানে, পিতৃদেব, পুল তোমায় অমর অক্ষরে লেখা, . 
কিযে শাস্তি লভিলাম, * : 1. দেখাও কর্তবা রেখা. রর ্ 
কি কি জীবন পাইলাম, | হি 5 পটে; রর শর জিদান 
এ সিট রেখা অন্ুসারি- রি 
চাপ লন এ এ না 
রর 5 রঃ 
র শা তারাশ্ণ মত; ৃ রি পিতৃদেব 1. বা 
দর জেমতি ওই. সুনীল গগন-- বং 






শান্ত, হি লিলা কিনবজীবন ... 2 


কুজ সরকার । 


সকলেই বলিতেছেন কুঞ্জ সরকার ফুটিতেছে না, আমর! জিজ্ঞাসা করি, 
এই ভরাভাদ্রের ছুর্দিনের দুর্যোগ সময়ে, তুমি কোন্কুঞ্জে কয়টা ফুল ফুটন্ত 
দেখিতে পাঁও? কৃষ্ণকলি জলপ্রপাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া! গরিয়াছে, দোপাটির 
চাঁর। ডাটাসার, পাপড়িগুল! মাটিতে গৌঁত পড়িয়াছে ; রজনীগন্ধ মববিধবার 
মত বিষপ্ন গুভ্রচ্ছদে নতমুখে চোখের জলে মাটি ভিজাইতেছে ) গোলাপের 
বৃন্তগুলি আছে, পাঁপড়ি নাই; রাঁশীকত কুন্দ কাদীমাথ। হইয়া! অনাদরে 
তগা বিছাইয়্া পড়িয়া আছে। 

আমাদের ক শরকারের সময়, রাঁট অঞ্চলে এমনই ছূর্য্যোগ ; এমনই 
ছু্দিন। তখন 'লল্গঁটী, কগংলী, নাঁক-কাটী, বিশালী। চোরচণ্ভী, রবী, 
রনী, শধধিনী প্রস্থৃতি দেবী মূর্তি সকল দাহ্াকরথক প্রতিঠিতা হইয়া সাগ্রত- 
ভাবে শীরুমাংস-পপ্ত-প্রিরা নাদের সার্থকতা ব তে ন। তখন বাদী 
ডোম চৌকিদারে দিনে ছুপরে দীথীর পাড়ে, হত্যা করে; দারোগার 
জমাদারের বক্সির নাঁরেব হিসাব করিয়া আপনার এবং উপরওয়ালার : 
মাসোয়ারা গণ দঙ্্যদের স্থানে বুঝিয়৷ লয়। খিষুপুররাজের তিনশতু ষাট 
শিবমন্দিরে তখন দস্তা দই নিত্য অতিথি। তখন মন্দিরের পৃজারি দক্থা, 
সেবক দক্থা, কাঁষদার দস্গয, ভাণ্ডারী দম্থা। সরকার বাহাছুর শিপাহী পাঠা- 
ইয়! এই দস্থ্যতা নিবারণের উদ্যোগী হইয়াছেন। ক্রমে বিষ্ুপুরের উপর 
উাহার্দের শুভদৃষ্ি পড়িয়াছে। ঘাটওয়ালি জমা একে একে বাগেয়াপ্ত 
হইতেছে;  বিষুপুরকে বনবিষুপুর করিয়া মদনমোহন বাগবাঁজার আশ্রয় 
লইলেন। তাহার গুণ বৃদ্দাবন এরগুবন হইতে লাগিল। 00 

রাটের এমনই ছুর্দিনে কুপ্জ সরকারের আবির্ভাব ব! সথিতিভাব |). তখন 
লাঠির ছোরে রাঢ় অঞ্চলে যে ফুল যে ভাবে ফুটিখ্বানথিল, ভাহার নাম গন্ধ 
আমাদের কুঞ্জ সরকারে নাই । আর তোমরা যাহাকে 'ুটত্ত' বল তাহাও 
কুঞ্জ সরকারে নাই। যদি অলৌকিক শক্তির হঠাৎ আবির্ভাব উপলন্ধি করিয়া | 
িশয় রসে চক্ষু বিশ্কার়িত করাই,সহজ সাহিত্য পাঠের চরম আনন্দ বলিয়া 
তোমার ধারখ। থাকে, তবে আমাদের কুগ্ত সরকারে: তাহা পাইবে, না। 
তথাপি বলিয়া রাঃ খি কুল সরকার এক সময়ের এক. অঞ্চলের প্রসিদ্ধ লোক। 

















করত কি না তা (আমরা বরে পারি 
[ত টুকু ই পারি যে এডি একজন 
নদ রি 









এ এক ব্রত, এবং সমন্ত জীব ২ 
রি বা ঃ 


বে একদী গরকাশ্য হক দিন টনান্তে। এ ধ্যদেৰ দেখা 
- দিলেন না, এমন হইলে, ত্য নান বদ্ধ থাঁকিত) কু মহাপয়-সে দিন 
আহার করিতেন না। সেই ও সারও বিশাস করিত) থে কুক" 
মহাশয় হুর্যোপাসক। জানের পর রন্ধন। পড়োঙ যে ছিল যাহা জোগাড় 
করিয়া দিবে) কুঞ্জ মহাশয় সেদিন বাহাই রন: করিবেন। আহারের ফঞ্চয় 
ভাগ বা ভাণ্ডার কু মহাশয়ের ছিল না। তবে শাড়িতে দুটি, পথ্যৃষিউ 
আকন এবং তিজেলে একটু ভেতুলে চাচি থার মাসই স্টাঙার থাকিত। আহা- 
র্‌ পর তাহার “ “কোীদিকে 
্ হার পুষ্যি পড়ো ডি 
. মহাশর ভীহার সেই হাক | 


এ 


ৰ ৮ করি? 






























7 [ঘ ভাথক্য শ্নোক ড়ীনর 
৮ পি হিলি, ব্পিতেন। 
€লেই, সে দহাশিেক 





“বাদরগ গাঁধ।।” যেসকল অরস্কা ছা তরিবতে ভাজার রিয), রে 
বামে লইয়া বা তল এবং ভউদাদত পন্ড, ভাহদিগক্ষে শিক্ষা দিতেম। 


.. নৌকা আঁকিরা ক ড দীঘের মাপ বুকাইতেন, “ছানে টা | বাধে তত ধার 
. অর্থ বণিয়া দি দে । রাস মওলের চারি পারে থাকে থাকে ফোলশু থে 
সাঙ্াইস়া মধ্যে ভীঘভীকে রাখিতে | ভাছার অধ টে থাক বদলাতে 









এ . | তের হত? ব্ 7: 
শ্রী্ঞ্চ ঢেত শত গো কি পয়া গিধুবনে ৫ দো, বপ্খ ভীম দেখি ধরেছেন, 


কুঞ্জ সরকার, ।. ৯২৩. 


৪ 

মে সেই যোলশ খোগিলী ভাীর সঙ্মুখেই আছে।, কের, গ প্রেম-রুহ- 
-রহস্য কুঞ্জ শর বীরে ধীরে ছাঁ্রগণকে বুঝাইয়া দিতেন। 
ঁট ছেলেরা একদিকে চড়াই “কৃ খেলার? আর্ধ্া 


1৬ 








সেই অঙয়, ছ 
দেখঃ-:..'' স্ীর নস্গলে ছি [ মোলশ গোপিন্টা। 

টস রা মদনমোহন মাঝে, | বামে বিনোদিনী ॥ ॥. 
হেথা, মি ছুই শত যী তার” পা য়া 1 ইঙ্গিত, রে | 





১৬ 





টা মাল বঙ্গের আড়ে, দাঁর বাতিক, 
বাইকে, 2... মদনমোহন বঙ্গে, . বচন মধুর, 
রর রর রি ডেকেছে আাগারেমধু ম্দল ঠাকুর | র্‌ 
আমি, ৮ - বাটিতি আঁসিৰ ফিরে. সাক্ষাঁতি, শুনিরে, 
্‌ ০ যেখানেতে চে সখী, দেখছ গণিয়ে)- রঃ 
* খন, মা দলে দলে, রাখি সী | বি 
* ও চৌদিকে চৌশত 0 দেখি যোলশ বুধিল পা 





হেগা 7. রি 
ক |  গ্রপপ রাম ৪ 
ও হো ০. 


লী চমক র 


সর-ঘধুরতের ঝরারে, প্রভাত কাপের তরুণ ফিরগেী কে দীরেঃভাহাকে 
টি খাসি মরোগ? উর ঘাট নাগ নে আাগ্রীব-লিসি র্দাব- এ 
সা র 


ঘটে জান হী ফুল: ও ক । জল ছাড়ি স্থলে, চল কুছ রর 
সরকার ৰ্পি চাগেলি; নগ্েষে. শ্বেত শোভায় হোশিকে হাসিতে, সন্ধ্যা-সমীরণে 
দিতে ছু তে, টিয়া উঠিবে ৮. রাজ পথের ধারের দ্বিতল, ভবনের, বিস্তৃত 
গবাক্ষ নহে ; ষে. কোলের ছোলে..ফেলিয়া রাখিয়া) উদ্থানের হাড়ি আধ-সিদ্ধ 
নাজাইরা, মুত বেণী, যু্ত-বেশী, মুবতীগণকে কোমটা খুলিয়া, লক্জা উড়াইয়া, 












লে দলে আনিয় দিব; আল £ শজ লে. উৎপল, ফটতে থাঁকিবে। স্থল 

_- ছাড়িয়া অস্তরীক্ষে। কুঞ্জ সরকার আকাশের রা মেঘে ভাঙা রোদের খেলা 
ডা নহে) যে পশ্চিম দিক পরিব্যাপ্ত করিয়া, রাশি রাশি শিমুল,পারুল-.ফুটাইব। 
তীরের সন্ধ্যাকাঁলের নক্ষত্র নহে, যে একটি করিল মিট মিট, সরমের 

মু সেুতির €দউটির মত, নীরবে ফুটিতে থাকিবে। কুঞ্জ সরকার 

খের" নয়, ষে টগ্ৰগ, কিয়, ুষডির বাজী লে, যে ফর১ফর 

করিয়া টয়া উঠিবে। ২০: 

..  ফিন্ত মানুষ: ফুটিয়া উঠে? কুঞ্জ সরকার । কেন সেই রূপেই ফটক না? 
| ভাহাও অসস্ভব। কুঙ্জ সরকার বাসী, সমীপে প্রথম সমাগভা, নব-বিবাহিতা! 
| তরুণী নহে; যে ছু ছুরু বুকে, অবনত মুখে, বীরে ধীরে বলিয়া, লীল! হেলান: 
রঃ বস্তরা্চল টানিতে টানিতে, সরমের, আখি, মরমের ঘখার দিকে উন্মীলিহ. 
| করিতে, করিতে, বনাস্তরালের বন-মল্লিকার মত মৃছ মৃদু ফুটি'তে থাকিবে। কুগ্ধ: 
 জরকার বাণিদ্যাবিশারদ বারী নহে; যে বঙ্গবাসিনী ব্যভিচারিণীর উপর 
আদর বিপুল যাতনা বনি করিস, রা জাতির তুষানস রা করত, 





৯ 





ফোন রূেই ফুটাতে পারিতেছি না বা 
যা থাকে। ডফ্‌  স্টলেন, এ 





এ সরবে, ভান নৌ 
টু ভি 
বর পালায়) ফীয়ার ফুটিলেন, 
1 নারী কটকে; তে ফু 













লেন রর 1 দিবা টি ক্তাঞ্জলিতে তিনি 
শশা খলিতে। টম্সন্‌ ফুটিলেন ফিরিঙ্গি নাটে; রীগণ হিতে র 
কিন্ত এরূপ ফুটনওত কুগ্জ সরকারের ঘটিবে পারা 









হি উহার মধ্যে একটা কা বি কুপ্ত সরকারে তাহা! 
খাটে? ফুটনকারিনী রমণীগণের সহিত কুঞ্জ, সরকারের চির বিরোধ, 
স্থায়ী বিরোধ) বং আমের কুমেক্,ভেদ।, অল্জাগা কুগ্ত মহাশয়কে ফুটান 








্‌ কু মরকার। | ৯২৫, 
মহাদায়। রূপ থাকুক, আহি নাই খাকুক, ”্ষ্দি একজন: যেমন তেমনও 
যুবতী সরকারিণী-_আনিয়া অর্ধ রাত্রে বীনী, হে কু সরকারের পাশে 
বসাইসা, বলাইতাম পতুষিত রহিলে, পড়োর পাল লয়ে, এখন মেয়ের বিয়ের 
কি হবে বল দেখি, শক্রর সুখে: ছাই দিয়া, বিরাঙ্গকে ৫ আঁর ব্াখা যায় 
না)” আর আমরা সেই সময়ে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ডে, বারি রর 
তবে দেখিতে কুঞ্জ সরকার ক্ুটিত রিনা ফুটিত ৭. ৫ 

তান! হইয়া যদি মহাশয়কে, (কলির সত্যবান করিয়া একজন সাধিত 
আনিয়া প্রাস্তরস্থিত ভাঙ্গা ঘরে আধুনিক পণ্চগতি সংবাদ যাত্রার সাবিত্রী 
চতুরদশীর পালার উদ্যোগ করিতে পারিভাম, তাহা হইলে, ফুটুক, আর না, 
দুটুক, ফুটিবার বাতাদ ত লাগিত। যদি সেদিকে গছ! থাকিত, তবে এ 
বৃহৎ রাঁ় অঞ্চলে, ত্রেমন ডাঁট খাট না হউক, একটা ভ ভাঙ্গীঢুরা -গিরিজায়া 
আনিয়াঁও কি সেই কোমল হস্তের সাময়িক সন্মার্জনীর অবতারণা করিয়া 


কুপ্ত সরকারকে একদূপ দিশ্বিয় ফুউটন ছুটাইতে পারিভাম না? পা,সে রি 


দক্ষিণ দিকের মলয় খাঁতাঁসের পন্থা গুরু মহাশয়ের আটচালায় নাই।, আমা- রর 


দের কুঞ্জ সরকার ফুটিবে না, নাই ফুটিল। তোমরা*কিছু সত্য সত্য বয়সের. 


দায়ে সলমনের কীস্ প্রয়াণীন না তবে সার তাচ্ছিল্য করিবে কেন রা, . 





হনুমান চরিত। $:. 
জান রা রা নাছ: 







খ্ টে খানা দা. ক ক. 
লে বাহির করিয়া নত বিকট 


- নাহি রি না মানে নবারণ। র্‌ 














ৃ টি সাজ সবে খা জজ, যবে, 








পাগল করিল বালে: ৫ 
 জতেরতসাম, কাড়ি খা 

লয়ে ছাতা জুতা ছড়ি, গাছে উঃ চড় 
€ করে কত রঙ্গ ভগ্গ যাদের সনে ৫ 











মানে মাঝে । 

রি বকে আর মাঁথা খা, রি 

৫ হকার গঙ্জন কারি ডা গা, হাতে, ধরি 
টি. সার সরু, রবে নে ধার নি 


নে মিলে গা 






লস 1 দুর নে, চেশ্ইিয়া বলে কেহ, 
| লন আধা, আমদের নাকে! 
মার হর গণে) 
তড়িউয়া দেও সিন্ধু পারে টি 





... কেন পর আঃ ধিকাঁরে, . আসে কারা বাঁরে বাটে 
কেন করে শুনি, খর্যণ ? 
আমরা রামের চর, . নহি গ্রাঙীন নর ও 
রাক্ষসের মালি মা শযেন ” | 





খনি ভ তর সুখে, জলন্ত: বচন: 
উঠিল ছলিয়া শাদামুগগর্ণ, 








অনি ইল নানা ক চু ঃ 
ৃ লা, 5 








এমন; সময় জনে দুষীর; 
-আজদ নাতে কোন মহাবী 
কয মৃদু স্বরে, ক্তাঞ্চলি ৭ 
- দীড়াইরা সভাস্থলে ১. রঃ 
এন, ভাই সবে ক্ষান্ত হঞ্ খে ৮ 
করিও. না দ্বন্ব রাক্ষসের সনে, 
. মোরা রাঁষ ভক্ত) ধর অন্তত. 
| টা রি ভুনা বা 














পম ভকত পবন-নন্দন :. 
25... হাহার প্রতাপে কাপিত ভুবন 
2 হো বার, রা বংশধর, 





| তাহার ৭ বচন শুনিম্বা 1 অন্ন হ্‌ই্ল দূ তীয়মান। 1 
করি বক্র গ্রীবা প্রদ হি, বক্ষ, খাঁড়া কন্ধি ছুই: কাণ: 
কহে পোষভরে তুলি ছুই বাহু আছ্াড়ি পাছুল খান। 
কন হব, মোরা রাক্ষম-অধীন পরিংরি,আ্মাদর ;. .. 
কিসের ভাবনা, কারে এত. ভয়? নহি ঘোরা ভীক নর? 
ৃ আমা, দ্র ক ডি জনম রদ ই রী 





হী রে কপাল ৃ ৮ ফি সে সব, বির কথা । 


মবজীবন | 


* বনের বানর হয়! আমরা রহিব কি চিরকাল 1. 
যারা আমাদের নাতেপুতি জাতি তারা হবে মহীপাল? 
_..স্ব্াতির ছুঃখ করিব মৌচন রাক্ষদে করির দূর). 
র .. ত্রেতার মতন সাগর লঙ্বিয়া যাব আমি লঙ্কাপুর। ৰ 
্ বিভীষণে গিয়া বিনয় জ বরাঙ্ষ-রীতির ক কথা) 3৮১৭ 














হিয়া রাহিরিল যুবা 
উত্তর গিয়া সেুব্ধ পুরে সেই সিংহল নগর। 
», স্বর্ণপুরী শোভা দেউল: দেউটি- দেখিয়া হঞ্িল জ্ঞান, 
. ভুলি বৃন্দাবন আপন ভাবনা ভাবিল করিল ধ্যান। 
_ ক্ালা মুখে চুণ মাখিয়া নিপুণ ঢাকিল বানর ছাদ, 
_ রাক্ষসের বিদ্যা শিখিতে লাগিল ঘুচাতে বানর-বাদ।  " 
ু -শিখিয়া তথায় রাক্ষসে হাট বাধিলেক চূড়া ধড়া ). 
: বাক্ষসি ভোগনে রাক্ষসি. বসনে হইল মেজাজ চড়া। 
... খেতো পাতালতা ছোলা কল শশা জাতির প্রথার মত; 
ৃ  ছাড়িরা সে সব হইল এখন মনিরা গে!মাংসে রত।. 
.. স্বদেশের রীতি স্বদেশের নীতি হা নর ্.. 
: সকলি ফিরিল, কিন্ত কোন: মতে ফিরিল না মতি ভার। রা 
ধরি নববেশ নবীন আকার দেশে এল জাদ্ববান) ্‌ 
রি নাহি আর ভয়, বানর সম্মুজ পাইবে এবার ত্রাণ রা ২. 
আসিব বৃদ্দীবনে লাগিল ছাড়িতে নব নব উপদেশ; 
. বানর বানরী ভয়ে সুশঙ্কিত দেখি তার নর বেশ! 
৷ রাক্ষস মতন আকার প্রকীর করি সবে দরশন ) 
. ভাবিল মনেতে.করিবে আবার গোঁপাগুলি বরিষণ। 
বানর কটক তুলিয়া লাঙ্গুল. পলাইগ উ্রড়ে ; 
- সেই গগুগোলে পশিল রাক্ষদ হাহাকার ধ্বনি পড়ে ] 
_ হেরে জান্থুবানে বানর-রক্ষস রাক্ষসের হু অতি, 
শিকলে বাধিল মঞ্চে বগাইল: জান্ুান সৃষ্ট মতি। 
বানর-রচিত বানর চরিত আানরে, শুনিল যবে, 
হাসে খিলি খিলি, করে কিলোকিলি বাঁনরে ঘাঁনরে তবে।: 











১ম ভাগ।] 





ব্রত শব্দের অর্থ নিয়ম |. অর্থাৎ] যে রূপ নিয়ম শোষন বটি কর্তৃক 
'উ্ববলস্বিত হয়৷ রাস্তা, গুরুজনের আদেশ কিম্বা নৈসর্গিক নিয়ম, ব্রত পদে 
বা ন্‌হে। এই]নকল- নিয়মও ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রতিপালিত হয় বটে, কিন্ত 
তাহাতে স্বেচ্ছা কি বার্তার স্থল নাই) এই নিমিত্তে তাহাতে ম্বভাবত 
কোন ব্রত পালন হয় না। এই প্রবন্ধে কোন ব্রভ বিশেষের কথা নাই; 
নিদ্ধি্ট কালব্যাপী হউক কিন্বা খ্দীবনব্যাপী হউক সকলত্রতেরই সাঁধার. 
লক্ষণ: কএকটি'র সমালোচনা করা ষাইবে। ভরসা আর; ্ সকল, লক্ষণ 
অনুসারে শাস্ত্রোক্ত বিধানের সারবস্তাও _ছদয়ঙ্গম হইবে), 

কি উদ্দেশে ব্রত করা কর্তব্য, করিলে কি ফলো তে পল 
ইহার জন্য কি কি বিষয়ের গ্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক এই সকল কথা, সঙ্গী 
» সুখ এবং, নিয়ম নামক তিনটি বিভাগে প্রদর্গিত্ত হুইবে। প্রথমত পাঠক 
. দেখিবেন যে সমাজ সংক্রাস্ত নৈসর্গিক রক নিয়মানধীরে মনুষ্যের কর্তব্য নির্ববাহের 
একটি নিয়ম, পরার্থপরত|। দ্বিতীক্ষত দেখিবেন যে ব্যক্তিগত ধর্থীকসারে 
নী সাধনের নিয়ম বিভিন্ন) ঃ বযজিগণ তেন বিহীন না হই ও ন্পে- রি 








রী যো, অনবর গলা খান ও পের র হিখান কলা বর্ধলেরে তের দিম 






৯৩০. নবজাবন | 


শরচনিত হ়াছে। । অতএব রতগুলি ঘৃণিত অবলাগণেরই উপযুক্ত মনে না 
করিক্া উহার সার মর্খ উপলদ্ধি করাই যুক্তি লঙ্গত। 
ও ও ৯ আসমাজ, 1. 1 
মান্য লোকালয়ে তিন্ন বাম করিতে গারে না করিলে মনুষ্যত্ব রক্ষা হয় 
না। লোকালর, ফেবল লোক এবং আলয়ের সংযোগ নহে। আলয় শব্দ 
'গৃহ) নগর, রাজ্য, পৃথিবী আদি নাঁনা জড় পদার্থের বাচ্য বটে) এবং লোক 
শবও মন্থুষ্যের বনত্ব জাপক বটে।, কিন্ত লোকালয়ে লোকের আঁলয় ছাড়া 
আর কতকগুলি বিষয় ৃষ্ট হইবে । লোকালয়ে মনুষ্য পরস্পরার সম্বন্ধ বিশেষ, 
এবং সম্বন্ধ মন্য্যাদদির সহিত আল বিশেষের সংযোগ--এই অতিরিক্ত বিষয় 
শুলি উপলব্ধি হইয়া খাকে। ফলত একাধিক মন্ষ্যের অসম্বদ্ধ অবস্থা কিরূপ 
তাহা মনে না করিলে তদ্দিতর সমাজ নামক সন্বদ্ধ-মনুব্য জ্ঞাপক পদার্থ হৃদয়- 
কম হইবে না। এখানে অগত্যা কেবল সন্বদ্ধ মন্গুষ্যের আলয়েরই আলো- 
চন! করা যাইবে ; অসম্বদ্ধ মনুষ্য সমুহের আলয় কিন 
পাঠক মনে মনে চিন্তা করিয়া বুঝিবেন। 
উপরে লোকালয় শবে দন্বন্ধ বিশিষ্ট বনু ব্যক্তির আলয় বলিয়া ব্যক্ত করা 
গিয়াছে। বস্তত ইহাতে আরে! কএকটি কথা লক্ষিত হইবে । একাধিক 
ব্যক্তির স্বন্ধবিশেষ দ্বারা পরিবার স্থজন হয়, লোকাল আবার সেইরূপ সম্বন্ধ 
ও বিশিষ্ট পরিবার সমূহের সমাবেশ । সমিতি নামক নন্বদ্ধ বক্তিগণ-সমাজ 
পে বাচ্য বটে কিন্ত কেবল সমিতি হইতে লোকালন্ন সংস্থাপন হয় ন]। 
লোকাণয় বুঝিবার জন্য পরিবার নামক পদার্থ থায়ঙ্গম করা আবশ্যক এবং 








২. পারিবার কাহাকে বলে তাহা বুঝিবার জন্য বিবাহিত এবং অবিবাহিত 
_ -হ্বম্পতি আদি সমাজ-শরীরের নমুন1 পর্যবেক্ষণ কর! কর্তব্য । 





জীব জড়পদার্থ হইতে বিভিন্ন ; জীবের বর্ধন, ক্ষয় ও মৃত্যু আছে, জড় 
পদার্থের তাহা নাই। তত্ভিম্ন জীবমিথুন হইতে জীবের উদ্ভব এবং সংখ্যা বৃদ্ধি 
হইয়া থাকে। এই স্থলেই প্রথমত সহঘুক্ত জীবের সুচনা দৃষ্ট হইতেছে.। 
সন্ধিনী * শব সচরাচর প্রচলিত নাই কিন্তু উহাতে জীবমিথুনের সংযোগ 
* সচ্চিদানন্মময় হয় ঈশ্বর স্বরূপ ।. 
তিন অংশে চিচ্ছক্কি হয় তিন রপ। পা 
আনন্দাংশে হলাদিনী সদংত্ে সন্ধিনী। 
চিনৎশে সংবিৎ যারে কৃষ্ণ জ্ঞান মানি।' ইত্যাদি। ' 
চৈতন্য চরিতামৃত। মধ্যম খণ্ড ।-৬ষ্ঠ পরি 


সস 


সমাছ। ৯৩৯, 


এবংগর্ভ ও জরণের সংযোগ--এই বিবিধ সন্ধির শক্তি ব্যক্ত করে। এই 
শক্তি ব্যতিত জীবের সত্বা থাকে না.।: কিন্ত সঞ্ধিনীশক্তির ক্রিয়াদ্য় উভরই 
জীবধর্্াক্রান্ত অর্থাৎ মনুষ্যধর্্ম হইতে বিভিন্ন। গর্ভস্থ সন্তান জীবধন্্মাুসারে' 
মাতৃদেহ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশ পৃথক ভাব জবলন' করিতৈ থাকে । কিন্ত 
মনুষ্য এই পাথক্য সন্কেও অন্যান্য কারণ সহযোগে মাতার সহিত ক্রমশ বরং 
দৃঢ় তর স্ঘন্ধেই সংযুক্ত হইর। থাকেন, এমন কি জগদীশরীর সহিত বথা- 
যোগ্য সামীপ্য প্রকাশ স্থলে তাহার প্রতি মাতৃ সম্বোধন অপেক্ষী আর কিছুই 
উপযুক্ত মনে হয় না। ইহাতে বুঝা যাইবে, জীবমিথুন যে জীবধর্ম পালন 
করে, মনুষ্য তাহার উপরে অন্যবিধ গ্রন্থি স্থাপন দ্বারাই এক 1২ তাবের 
স্ত্রপাত করেন। 

ফলত দম্পতির স্থারী সধবন্ধ হইতেই পতি-পত়্ীর সমাজ, আর সস্তান ও জন- 
নীর.স্থারী সম্বন্ধের উপর জনগ্লিতার সংগ্রহ হইলেই পরিবারের স্্টি হয়। স্ত্রী- 





'ধূরুষ যে সংকলন করিক্জা।এই সকল সম্বন্ধ সংঘটন করেন, তাহারই নাম বিধাহ। 


পরিবারে জীবধন্ম সমস্তই বিদ্যমান থাকে কিন্ত তদতিরিক্ত লানাবিধ;উতকষ্ট 
নিয়ম অশৃশ্রয় করে) এবং সেই সকল নিয়ম এমন মনুষ্যত্বজনক, ষে তাহা। সমগ্র 
জীবধন্মকে আচ্ছাদন করিরা ফেলিতে পাঁরে। বানপ্রন্ছ তাপ তাপদী বিবাহ 
সন্বন্ধে সপ্ধদ্ধ হই1ও ত্্ষচর্য অবলন্বন করিগা থাফিতেন। পোষ্যপুত্র দত্তক 
গ্রহীতার সম্বন্ধে সর্ঘতোভাবে জীবধন্শ অতিক্রম করিয়া ওরস-পুত্রের *মভাব 
মোচন করৈন। এতত্িন্ন একটি অভিনব ইউরোপীয় মত প্রচার হইয়াছে. 
তদনুসারে যাহারা রোগ বা দৈন্য হেতু সম্ভান উৎপাদনের অযোগ্য 
তাহারধও চির ব্রন্গচর্ধ্য সংকল্প করিয়া বিবাহ করিতে পারেন, এবং পোষ্যপুত্র 
বা পোষ্য পুরীর দ্বারা এমন পরিবার রচনা করিতে পারেন যে, তাহাতে জীৰ- 


. ধর্থের সংস্পর্শ এককালে অন্তর্িত ন! হউক, নিতাত্ত সংকীর্ণ হইঙ্কা যাইবে। 


এই সকল কথা সবিস্তর চিস্তা করিলে জীবমিখুন এবং নরপরিবারের মধ্যে. 
ইতর বিশেষকি তাহা ব্যক্ত হইবে। বীহারা পারিবারিক বিধান মধ্যে 
এই বিভিন্ন লক্ষণ কিছুমাত্র দেখেন নাই কিছ! তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ লক্ষণের কিছুমাত্র 
অভিজ্ঞ £1 লাভ করেন নাই) তীহাদিগের সমীপে রেশি'কথা বল! বিফল। 
অনস্তর পাঠক) দেখিবেন, যে কেবল স্তী-পুক্রষ এবং সম্ভান এই: 
তিন'বস্ত লইয়াই পরিবারের সংগঠন হয় না। আমি এখানে একান্নবর্তী_ 
পরিবার বা সপিপ্বর্গের কথা তুলিব না, কিন্ত প্রতি পরিবার মধ্যে 


৯৩২ নবজীবন। 


একটি বংশাহ্‌ক্রম আছে,” ভাহা বিভি্ন বিষয়। য়ে কোন পাটির 
বল তাহার একজন 'আদিপুরুষ ধরিয়া বংশনাশ হইবার সীমা 
পর্যস্ত গরণন! ! করিলে যতখুলি মনুষ্য হয় তাহাদিগেরও এক নন্দ 
অবস্থা আছে "এই সম্বন্ধ অবস্থা একবন্্, এবং তাহার অন্তর্গত গুরুষ 
পর্যায় অপর একবস্ত; আর যে প্রণালি দ্বারা এই দ্বিবিধ বস্তর ক্রমসাধন 
হয়, যাহা হ্বারা এ সকল পুরুষ পরম্পরার সম্বন্ধ প্রতিপাবিত হয়, তাহা আর 
এক গদার্থ। :আমি সেই প্রণালিকে বংশাহুক্রম বলিতেছি। পরিবারস্থিত 
ব্যক্তিগণ জীবিতাবস্থাতে যে সম্বন্ধ ধারণ করেন, আর তীহাদিগের পুরুষাল- 
ক্রম দ্বারা যে সন্বন্ধ উৎপন্ন হয়, এই ছুটি বিভিন্ন সন্বন্ধ। ইহার মধ্যে বিস্তর 
বৈলক্ষণ্য আছে। একটিতে মন্ুষ্যের জমাট ভাব জন্মে আর একটি প্রণালি 
দ্বার জমাট মাচ্থষ কাল প্রবাহে সম্ভরণ করে। করিয়া, আর এক প্রকার 
সংযুক্ত রূপ ধারণ করে। একটি সম্বন্ধ মৃত্যু পর্য্যস্ত থাকে, আর একটির 
দ্বারা মনুষ্য মৃত্যুকে পরাঙ্গয় করে। পরিবারাশ্রিত জমাট-ব্যক্তিগণ্রে' 
বিয়োগ দ্বারা পরিবার বিনষ্ট হয় না; কেননা এক পুরুষের পরে পুরু- 
াস্তর আবিভূতি হয়। কেবল বংশীভাব হইলে পরিবারের জীবন বিলুপ্ত 
হয়। অতএব পরিবারের জীবন অতি দীর্ঘকাল ব্যাপী বটে। আর পোষ্য 
পুত্রের প্রকরণ অবলম্বন স্থলে উহা? অনস্তব্যাপী বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি 
হয় না। কিন্তু সমাজ-জীবনে এই নিয়ম অপেক্ষাকৃত প্রগাঢ় রূপে ব্যক্ত 
হইয়া থাকে। 
জন্ম, বর্ধন, জনন, ক্ষয়, মৃত্যু এই কএকটি বিষয় মধ্যে জীবধর্্ম এবং 
মনুষ্য ধর্মের যে ভেদ আছে তাহা প্রদর্শিত হইল। পরিবার-শরীরে,তসিত্ন 
আরও কএকটি বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হইবে। নরমিথুন জীবধর্ম পালনাস্তেও 
যে অংযুক্ত থাকে তাহার' মহৎ্- উদ্দেশ্য পরম্পরের সাহাষ্য। ইহাই 
সমাজ-শরীরের মুলীভূত কথা । এবং ইহাতেই আবার সামীপ্য সাধুজ্য আদি 
গুরুতর কথার সুচন। হইয়! থাকে । মনুষ্য জীবের ন্যায় আহার করে, কিন্ত 
সকল জীব মন্কৃষ্যে ন্যায় খাদ্য আহরণ করে ন!। মনুয়্যর আগ একটি বিশেষ 
খর এই যে দেহ আচ্ছাদনের উপাগ্ন না! করিলে চলে না। আর কেবল গ্রাসা- 
. চ্ছাদন নহে; দিবা রাজি এবং খতুপরিবর্তন বিষয়ক সমস্ত নৈসর্গিক নিয়মের 
জ্ঞানার্জন এবং সেই জ্ঞানের. উপযোগী: ব্যবস্থা করাই মনুষ্যবর্গের. প্রধান 
_ কার্য । পরিবার রূপ সমাজ এই সকল কার্ধ্যের অনুরোধে আবদ্ধ থাকিয়া গৃহ 
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সংগ্বাপন করে। কিন্ত কেবল গৃহদারা সকল প্রয়োজন জুপিদ্ধ হয় না। 
এইজন্য নানা পরিবার একত্রিত হইয়া নগর" ও রাজ্য ইত্যাদি লোকালয় 
সংস্থাপন করে। অতএব পাঠক এখন বুঝিতে পারিবেন যে সম্বদ্ধ মনুষ্য, ভীব 
এবং ব্যক্তি হইতে কত বিভিন্ন । এই সকল পদার্থের পর্ধযারগুলি উত্তম 
রূপে উপলব্ধ না হইলে ব্যক্তিগণের কর্তব্য বিধান নির্ণয় করা অসাধ্য 
ই্দানিস্তন সমাজ-তবেের আলোচনা হেতু নগর, রাঙ্যাদি সংক্রান্ত নানা 
কথাতে বিজ্ঞানশাস্তের প্রণালি প্রয়োগ দেখিতে পাওয়াযাঁয়। কিন্তু এই 
প্রণালীতে সন্ধাগ্রে পারিবারিক সমাছ্দের মর্মগ্রহ হওয়া আবশ্যক । 
তন্ভিন্ন নগর রাঁজ্যার্দি বৃহত্তর সমাজের বিধান হদয়জম করা অসাধ্য । 
নুষ্য, যদি কেবল পারিবারিক সমাজ দ্বারা স্বকীয় কাঁধ্য সমস্ত উদ্ধার 
করিতে পারিত,ভাহা হইলে নগর বা রাজ্যের আবশ্যকতা] থারিত না। 
ফলত প্রথমত পারিবারিক নিয়মে সমাঁজ স্থাপন করিতে গিয়াই 
একান্নবর্তী পরিবার, সপিগ্, জ্ঞাতি, গোত্র এবং গ্রাম আদি সংস্থাপিত হই- 
“স্বাছিল। কিন্তু ক্রমশ অন্যান্য দামাজিক অভাব ব্যক্ত হইয়া অন্যবিধ সমা- 
জের উৎপত্তি হুইয়াছে। এসকল বিষয়ে সম্যক আলোচনার স্থান নাই। 
তবে চিন্তার সন্ধি প্রদর্শনার্থ কএকটি কথার উল্লেখ করা যাইতেছে । বংশ- 
বুদ্ধি সহকারে পরিবারের ভেদ ও সাধারণত আজ্ঞাদাতা আজ্ঞাকারীর 
. অঙ্বন্ধ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্ট এবং সমান এই ত্রিবিধ অঙ্গ স্থাপ্লিত হয়। 
তত্ভিন্ন & সুত্রে ভাষার উৎপত্তি হুইয়! থাকে, আবার ভাষার বিস্তার 
হেতু বিভিন্ন পরিবারের সমাগম হয়। চতুর্থত মনুষ্য পরম্পরার 
সম্ষোগ হেতু উপজীবিকার প্রভেদ হইয়া থাকে । আদিম অবস্থায় কখন 
মুগয়া কখন পশুপালন এবং কখন ব৷ সামান্য কৃষি কার্য্য দ্বারা নর সমাজের 
জীবিকা নিন্ধাহ হইয়া থাকে । আগ্রে বল পূর্বক অপহরণ এবং তদনত্তর শ্রমই 
অনুষ্যের প্রধান অবলগ্বন হয়। আর কৃষি্গাত ভ্রব্য সংগ্রহ করিতে শিখিলে 
পরে শ্রমজাত শিল্পা্দির উদ্ভব এবং বাণিজ্যের সৃষ্টি হয়। সমাজ শরীরের পরি- 
বর্ধন বলিতে প্রধানত উল্লিখিত ভেদ ও পরিবর্তন সমূহ বুঝিতে হইবে। নতুব! 
পারিবারিক ধর্শের উচ্ছু্লতা হেতু মনুষ্য জাতির মধ্যে যে বংশ বৃদ্ধি হয় 
তাহা দ্বারা লমান্শরীরের প্রকৃত পরিবর্ধন হয় না। সে যাহ! হউক, আর 
একটি পদার্থ দ্বারা নমাজশরীর পারিবারিক নীম! উল্লঙ্বন করিয়! লোকী- 
লয় নাষে অবতীর্দ হুন। সেই 'পদদার্থগমনাগমনের উপায় বিশিষ্ট 
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ধরা-পৃঠ__নর্থাং নগর। নগর ব্যতীত প্রক্কৃত লোকালঘ্নের উৎপত্তি হয় না; 
উদ্ধপক্ষে উহা! কেবল বৃহদাকার পরিবার মাত্র হইয়া থাকে। যেমন ভাষা 
দ্বারা মন্থষ্যগণ পরম্পরের মন আয়ত্ত করে, সেইরূপ নদী এবং বত্বণদির দ্বার] 
বিভিন্ন পরিবারের সম্গাগম সুসিদ্ধ হয়। আর ভাষা দ্বারা এবং শ্রমশোভিত 
'আলয় সংযোগে মন্্ুষ্যের জনাট ভাব পরিবদ্ধিত হইরা সেই উপায় দ্বারাই 
আবার সমাজশরীর অবিচ্ছিপ্নরূপে কাসব্যাপী হইতে থাকে। অনস্তর এই সঙ্গে 
রেলরোড ও তাড়িত বার্তীবহের কথ। চিত্ত কপ্সিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন 
যে,'লোকালর়ে পরস্পরের সামীপ্য সাধুন কি মহ কার্ধ্য এবং উহার সহিত 
সমাজ্শরীরের পরিবর্ধন আর সভ্যতার শ্রবৃদ্ধি কেমন সংস্ষ্ট। | 

এত বাহুল্য কথাতে কেবল এইমাত্র প্রদর্শন করিলাম যে, অন্য" জীব, 
এবং মন্থষ্য মধ্যে যেমন তারতম্য আছে, মনুষ্য এবং সমাজ মধ্যে আর 
সমাজান্তর্গত পরিবার, নগর এবং রাঁজ্য'মধ্যেও তদনুরূপ ইতরবিশেষ মানিতে 
হইবে। (কেহ কেহ এপধ্যন্তও বলেন যে রাজ্য পরম্পরা কোন প্রকারে... 
সুসম্বদ্ধ হইলে ভবিষ্যতে নম্র মন্ুষ্যবর্গের একত্ব সংস্থাপন হইতে পারিবে |) 
ফলত প্রাগুক্ত বিভিন্ন পদার্থের বিভিন্ন নিয়ম অবগত হওয়া আবশ)ক, 
ততিন্ন ব্যক্তিগণ কি কি নিয্ুমের বশবন্তী তাহা! বোধগম্য হইতে পারে ন1। 
পরন্ত নানাবিধ সমাজের স্ব স্ব ধন্ম যেরূপ হউক সর্ধসমালের মুন্দীভূত ব্যবস্থা 
একমাত্র পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহাতে সন্দেহনাই। 

কি পারিবারিক, কি নাগরিক, কি রাজ্যব্যাপী, যে কোন সমাজ 
হউক সর্বত্র সকলকেই পরস্পরের সাহায্য প্রতীক্ষা করিতে হয় *। কিন্তু 
আমাদিগের হিন্দুসমাজে ইহার বিরোধী কতক গুলি কথ! প্রচলিত, 
'আছে। তাহার বিস্তারিত সমালোচনা করিবার অভিপ্রান্ম নাই, কেবল 
তাহার লক্ষণ নির্দেশ কর! আবর্শ্যক | বানপ্রস্থ তপস্বীগণ সন্নযাসধন্ম অবলহ্বন 
 পুর্ধক দেশ দেশাস্তরে বিচরণ করিতেন, তন্ধার! বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে নন্দ 





.. * বিচার শৃঙ্খলার বিচ্ছেদ হইবে বলিয়। পারিবারি ক্রম বিহীন ব কক 
গুলি সমাজের উদ্বাহরণ দিতে পারি নাই কিন্ত তাহার পধ্যবেক্ষণ না করিলে 
প্রস্তাবিত বিষয়ের মন্দ বিশদরূপে ব্যক্ত হইবে না বলিয়া বলিতেছি ষে কো- 
স্পানি, সমিতি, আখড়া, পার্লযাম্ণে, দেনা ইত্যাদি সমাজ সর্ধদাই দৃষ্ট হয়. 
কিন্তু তাহা পরিবার লক্ষণ প্রস্থত নহে । কি. পারিবারিক ধণ্ম বিশিষ্ট সমান্দ. 
কি হদ্বহিত্তি সঘাজ সর্বরই পরস্পরের সাহায্য বিদ্যমান থাক্ষে।. 
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গ্বাপন হইত ।. কিন্ত অনুমান হয় যে একু সময়ে এই- নিগুঢ অভিসঞ্ি 
কোন প্রকারে বিলুপ্ত হইয়া! যতিধর্ম্ের অত্যন্ত প্রাহর্ভীব হইয়া থাকিবে ) 
হইয়া সন্স্যাসধর্ম, আশ্রম পর্যায় মধ্যে চতুর্থ পদ হইতে স্থান ভষ্ট হইয়াছে। 
বোধহয়, সেই অবধিই ঘতিধণ্মের মুলতন্ব সচরাচর এইরূপে ব্যক্ত হইক! 
আমিতেছে,যে ব্যক্তিগণের সর্বতোভাবে শ্বাধীন হইতে চেষ্টা করাই বিধেয় | 
তপস্যা ও কুচ্ছ ব্রত অবলম্বন করিলে পরিবার, লোকালয়, অর্থ, কৃষি, শিল্প, 
বাণিজ্য, কিছুরই প্রয়োজন থাকিবে না এবং যতি স্বাধীনভাবে জীবন ধারণ 
পূর্বক অনন্যচিত্তে ঈশ্বরারাধনাতে নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন। এই কথাতে 
কোথাও এরূপ বিন্দুমাত্র প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যাঁয় না যে, যতিধর্মের 
উপতি সাধনার্থ গৃহস্থ-ধর্মের ক্ষয়লাধন 'কর| বিধেয়। এ দ্বিবিধ ধন্-সক্রাস্ত 
যে সকল গু কথ! আছে তাহা প্রকাশ করিবার স্থল নাই তথাচ এ 
পর্যযস্ত বলা যাইতে গারে যে, হিন্দধন্ীছসারে গৃহস্থ-ধর্ম কখনই অবজ্ঞার 
যোগ্য নহে। প্রত্যুত উল্লিখিত সমীজ বিষয়ক নৈসর্গিক নিয়মের প্রতি লক্ষ্য 
করিলে ব্যক্ত হইবে যে, গৃহস্থাশ্রমই সমাজের প্রধান অবলম্বন। এবং শান্সেও 
এই কথার উল্লেখ দেখা! যাঁয়। অতএব যতিধর্ণের যদি কোন মাহাম্ম্য থাকে 
তাহা প্রাগুক্ত আশ্রমের শাখ' স্বরূপ মাত্র। সেই শাখা বিশেষের প্রতি যতই 
সমাদর কর তাহার নিমিত্তে পারিবারিক, নাগরিক, রাঁজ্যব্যাপী কিন্বা! জগৎ- 
বাপী নরধর্দ্ের বিশ্ব সাধন করা নিতাত্তই অকর্তব্য। যেখানে এই*নরধর্মের 
সহিত যতিধর্ট্ের ্রক্য না হইবে সেখানে শেষোক্ত ধন্্রকেই ভূল'বলিতে 
হইবে,এবৎ অন্যান্য ধর্মের প্রাধান্য সর্বাগ্রে রক্ষা করিতে হইবে। কেননা 
যেমন দ্রব্জাতের রাসায়নিক ধর্ম অভাঁবে জীবধর্্ম প্রতিপালিত হইতে 
পারে না এবং যেমন জীব ধর্মীশ্রিত বংশ পালনাদিকার্ধ্য ব্যতীত সমাজধর্মের 
প্রয়োগ হইতে পারে না, সেইরূপ বুঝিতে হইবে যে ভৌতিক নিয়ম, জীবধর্ম 
এবং সমাজ ধর্ম এই সমস্ত গুলি সর্বাগে রক্ষা করা আবশ্যক, তদনস্তর যদ্দি 
কর্তব্য হয় তবে যতিগণের আচরণ বিষ্য়ক নিয়ম করা যাইতে পারে । ফলত 
যতিগণ যতই বলুন, মনুষ্য লোকালয়ে ভিন্ন কখনই বাঁস করিতে পারে না, 
ল্লোকালয় বিনষ্ট হইলে মনুষ্যত্ব রক্ষা হয় না। লোকালয়ের নিয়ম পরস্পরের 
সাহায্য। অর্থাৎ লোকালরে, জীবন পরের দ্বারা যাপন করিতে হয়। যে 
্রহ্মচারী মনে করেন আিষ্জঅঞ্চণী, আমার জীবন, না কাহারে! সাহায্য 
গ্রহণ করি নাই, করিব না, ডিসি নিতান্ত মোহান্ধ। ] 
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রি কিন্ত টি ্রতি্ঞার নানি ফল এই যে, , জীবন পরের জব জন্যে 
যাপন করা আবশ্যক। কেনন! উহ্য বিষয়-_অহং পদার্থ_কোন দিষ্দিষট 
ব্যক্তিকে আশ্রয় ক়্িতেছে'ন1। যে পর সেই 'অহং বলিয়া গণ্য হইতে পারে। 

এখন পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে সমাজতত্ব হইতে কি এক উৎকট কথা 
উদ্ধার করা গেল। ইহা স্ুুসাধ্য হউক, দুঃসাধ্য হউক কিম্বা এক কালীন 
অসাধ্য হউক এই নিষম হইতে অব্যাহতি নাই। ইহা! সুখপ্রদ হউক বা 
ধর্মাশাস্ত্রাহগত হউক অথবা! উভয়ের.বিপরীত লক্ষণাক্রাস্ত হউক কোন মতেই 
ইহার প্রতি উপেক্ষা করা যার নাঁ। এই কথার প্রতি যদি সন্দেহ জন্মে, 
তবে আমার তর্ক সোপানের প্রধান প্রধান আরোহণস্থল গুলিতে পুনরাস়্ 
পদার্পণ করিতে পার। করিলে দেখিবে যে মনুষ্য জীবধন্ম অতিক্রম পূর্বক 
নানাবিধ সমাজধর্ম্ের বশবভীঁ হয়েন। সমাঞ্গ কেবল জীবিত মনুষ্যবর্গের 
উপর নির্ভর করে না। পুরুবপরম্পর1 এবং পুরুষান্ ক্রম-আশ্রিত ভাষা, নগর... 
ও লোকালয়ের নৈসর্গিক নিয়ম, তাবৎ ব্যক্তিকেই অবলম্বন করিতে হয়। 
যতিগণ যাহাই বলুন এ সকল নিয়মের অন্যথা করিতে পারিবেন 
না। জীবন পরের দ্বারা ভিন্ন কখনই চলে না। স্থতরাং তুমি যদি পরের 
জন্যে আপনার জীবন ঘাপন করিতে অনিচ্ছুক হও, তাহা হইলে কেবল 
কমিগণের ন্যায় পরভাগ্যোপজীবী হুইয়! জীবনধারণ করিবে । তাহাতে 
তোমার দেহ রক্ষা হইতে পাঁরে বটে এবং তোমার বাহ্যিক অবয়বও 
মনুষ্যের ন্যায় থাকিতে পারে, কিস্ত তোমার মনুষ্যত্ব থাকিবে না, তুমি 
নিতান্তই পশুত্ব প্রাপ্ত হইবে। তুমি বাগ্য. বা যৌবনোপার্জিত জ্ঞানরাত্বের 
সাহাধ্যে ঘদিও কোন প্রকারে মনুষ্যত্ব রাখিতে পার তথাচ তোমার সেই 
জ্ঞানরত্ব কখনই নরধর্খান্থসারে “ পরিবর্ধিত হইবে না। বিশেষত সেই জ্ঞান- 


_. রত্বই ভোমার ভ্রম প্রমাণের স্থল হইরা থাকিবে। কেনন! সেই জ্ঞানরত্ব যে 


পরের নিকট পাইয়াছ তাহ! অস্বীকার করিতে পারিবে না । অতএব তোমাপ্ 
_.. জ্ঞান প্রন্থত যতিধর্মইি তোমার পরাধীনতার প্রমাণ হইডেছে। আর তুমি আগ্রে 
 সমাঙ্গের নিকট খর গ্রহণ করিয়া যদি এখন তাহা বিস্থৃত হইবার চেষ্টা ক্র. 
ভবে ইহাই তোমার মনুষ্যতব-হীনতার পরিচায়ক হুইবে। ন্‌ 
ফলত ঘতিধর্থের সামাজিক উদ্দেশ্য আছে ষ্ি যতিদিগের নির্শাল তি 
_ অ্যক্ষ করিলে নকলেই বিদ্যাভ্যাস অভাবেও লদচার শিক্ষা করিতে পারে): 


অনুশীলন । ৯৩৭ 


বন্তত কেবল গ্রন্থপাঠে বিদ্যাতযাস হয় না। গ্রস্থোন্ত সদাচাঁর. পরা- 
য়ণ হওয়া আবশ্যক এবং তাহার নিমিত্ত আদর্শের প্রয়োজন আছে । যতি 
হ্বশরীরে নারায়ণত্বের আদর্শ হইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। যে ষতি তাহ! 
ভুলিয়া যান, তিনি কখনই যতি নাষে বাচ্য নহেন'। সে ষাহা হউক এই বিভা- 
গের" উপসংহার স্থলের কথা পূর্বেই ব্যক্ত হুইয়াছে--জীবন পরের দ্বারা! 
যাপন করিতে হয়_.অতএব উহ! পরের জন্যে যাপন করণ বিষয়ে গত্যত্তর 
_নাই। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, লোকালয়ে পরম্পরের সাহায্য 
করিতেই হইবে; সঙ্ঞানে কর, মনুষ্যত্ব রক্ষা হইবে; ইচ্ছা পুর্ঘক কর স্থৃখ 
লাভ করিতে পাঁরিবে। অনিচ্ছ' পূর্বক কর, আজীবন.কষ্ট পাইবে আর 
সমাজ উচ্ছ, আলিত হুইবে। যে দিকে দেখ সমাজ এবং পরস্পরের সাহাধ্য 
বিচ্যুত হইলে নরদেহধারী ব্যক্তি মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে পারে না। ক্রমশঃ 
কেবল পশুত্বই প্রাপ্ত হয়। তীর্থ অর্থাৎ তপস্যাস্থানে পাপ সংস্পস্ট হইলে 
, আর কোথাও মুক্তিলাভ হইতে পারে না। একথা নিতাত্ত অপ্রামাণিক নহে। 





অনৃশীলন। 
১ ্ 
প্রথম কথা । স্থুল বৃতাস্ত। 
শিষ্য । অদ্য অবশিষ্ট কথা শ্রবণের বাসন করি । 
গুরু । সকল কথাই অবশিষ্টের মধ্যে। এখন আমর! পাইয়াছি কেবল 
দুইটা! কথা। (১) মানুষের সুখ, মন্ষ্যত্থে; (২) এই মনুষ্যত্ব, সকল বৃত্তি- 
গুলির উপযুক্ত স্ফ্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যের সাপেক্ষ । এক্ষণে, এই রি 
গুলি কি প্রকার তাহার কিছু পর্যালোচনার প্রয়োজন । ৯ 2 
বৃত্তিগুলিকে সাধারণত ছুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে । (১) শীরী- 
রিক, ও (২) মীনসিক। মানসিক বৃত্তি গুলির মধ্যে কতক গুলির উদ্দেশ্য 
জ্ঞানার্জন ও চরিতার্ঘতাও জ্ঞানার্জনে হয়। যথা, ধারণা, কল্পনা, স্থাতি 
ইত্যাদ্ি। আমি সেই গুলিকে জ্ঞানার্জনী বৃত্তি বলিব। অথবা যে কথা এক 
বার ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাই যদি তোমার মতে প্রচলিত রাধা উচিত হয়, 
তবে দেই গুলিকে তুমি বুদ্ধির বলিতে পার। আর কতকগুলি বৃত্তি আছে। 
সেগুলির কাজ, কার্ধ্ে পনৃত্তি দেওয়া ঘথা,_-ন্সেহ, দয়া ভক্তি । . সে গুলিকে 


দষাধ্যকারিণী বৃত্তি বলিতে গারি। ৪ সন্ধে বি নাস পু 


ব্যবহৃত হইয়াছে। * 

শিষ্য ।2755669 কিসের ভিতর পড়িল ? 

গুরু । হিসাঁব মণ্ত কার্ধ্যকারিণীর ভিতর পড়ে । আবাঁর জ্ঞানার্জনী বৃত্তি 
শুলির সঙ্গে সে গুলির এমন সাদৃশ্য আছে, যে সে গুলি হইতে এগুলিকে 
বিষুক্ত করিতে ইচ্ছা করে না। যাহাহউক, আমরা 'অধ্যাত্ম শাস্ত্রের বা কোন 
দর্শনের অবতারণা করিতেছি না-_বৈজ্ঞানিক স্ুঙ্গতায় আমাদের কিছুই 
প্রয়োজন নাই। আমাদের উদ্দেশ্য,_কি হইলে মনুষ্যত্ব লাভ করিব, 
তাহাই নিরূপণ করা । অতএব যাহাতে সকলে সহজে সে তব্ব বুঝিতে 
পারি, সেইরূপ নামকরণই আঁমাদের উচিত, বৈজ্ঞানিক সস্তায় আমাদের 
প্রয়োক্গন নাই। যদি এই শেষোক্ত .বৃত্তিগুলির পৃথক নাম দিলে মনুষ্যত্ব 
তত্ব বুঝিতে আমাদের স্থৃবিধা হয়, তবে পৃথক নামই দিব। তুমিই না হয়, 
একটি নাম দাও । ২: 

শিষ্য। আমি নামকরণ করিতে গেলে ওগুলিকে চিত্তরঞ্িনী বৃত্তি 
বলিব। 

সুক্ষ। আপত্তি নাই। বুঝিলেই হইল । এখন মানুষের সমুদয় শব্তি- 
গুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা গেল। (১) শারীরিকী (২) জ্ঞানাঙ্জনী 
(৩) কা্তকারিণী (৪) চিত্তরঞ্জিনী। এই চতুর্কিধ বৃত্তিগুলির উপযুক্ত স্কু্ি 
পরিণতি ও সামঞ্জপ্যই মনুষ্যত্ব । 

শিষ্য । ক্রোঁধাদি কার্ধ্যকারিণী বৃত্তি, এবং কামাদি শারীরিবী তি 
এগুলিরও সম্যক-্কুণ্তি'ও পরিণতি মনুষ্যত্বের উপাদান ? রি 

গুরু। এই ডারি প্রকার বৃত্তির অনুশীলন সন্বন্ধে,ুই একট। কথ! বলয় 
সে আপত্তির মীমাংসা করিতেছি। 

শিষ্য। কিন্তু অন্য প্রকার আপত্তিও আছে। আপনি যাহা বলিলেন, 
তাহাতে ত নূতন কিছু পাইলাম নাঁ। সকলেই বলে, ব্যায়ামাদির বারা 
শারীরিকী বৃত্তিগুলির পুষ্টি কর। অনেকেই তাঁহা করে। আর যাহারা অক্ষয়, 
তাহার। পোষ্যগণকে সুশিক্ষা দিয়া জ্ঞানার্জনী বৃত্তির ্প্তির জন্য যা 
স্ব করিয়া থাকে--তাই সভ্য জগতে এত বিদ্যালয় । তৃতীয়ত কার্ধযক 
_... * এই বিভাগ বিলাতি পপ্ডিতর্গিগের মতানুসারী নহে, আমি, 
সালেক স্থলে তাহাঁদের মতাস্থসারী না হওয়াই ভাল ।. :: 
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বৃত্তির" রীতিমত অনুশীলন যদিও তাপ, রঃ উঠে না বটে, তবু তাহার, 
ওচিত্য সকলেই স্বীকার করে। চতুর্থত, চিন্তরঞ্জিনী বৃত্তির স্করণও কথ- 
কি বাঞ্চনীয় বলিয়া! লোঁকের যে জ্ঞান আছে, তাহার প্রমাণ সাহিত্য, ও. সু 
শিল্পের অনুশীলন । নূতন আমাকে কি শিখাইপ্লেন ? , 

গুরু । এ সংসারে নূতন কথা বড় অল্পই আছে। বিশেষ আমি, যে কোন: 
নূতন সঙ্ধাদ লইয়া স্বর্গ হইতে সন্য নামিয়া আদি নাই” ইহা তুমি এক প্রকার 
মনে স্থির করিয়া রাখিতে পার । আমার সব কথাই পুরাতন । নূতনে আমার 
নিজের বড় অবিশ্বান। বিশেষ, আমি ধর্মব্যাধ্যায় প্রবৃত্ব। ধর্ম পুরাতন, 
নৃতন নহে। আমি নৃতন ধর্ম কোথায় পাইব? 

শিষ্য । তবে শিক্ষাকে যে আপনি ধর্সের অংশ বলিয়া খাড়া করিতেছেন: 
ইহাই দেখিতেছি, নৃন। 

গুরু । তাহাও নূতন নহে। শিক্ষা যে ধর্ের অংশ, ইহা চিরকাল হিন্দু 
ধর্মে আছে। এই জন্য সকল হিন্দধর্ম শাস্ত্েই শিক্ষা প্রণালী বিশেষ প্রকারে 
বিহিত হইয়াছে। হিন্দুর ত্রাঙ্মচধধ্যাশ্রমের বিধি,কেবল পাঠাবস্থার শিক্ষার বিধি। 
কত বৎসর ধরিয়া অধ্যয়ন করিতে হইবে,কি প্রণালীতে অধ্যয়ন করিতে হইবে, 
কি অধ্যয়ন করিতে হইবে, গুরুর প্রতি কি রূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার, 
বিস্তারিত বিধান হিন্দু ধর্মশশাস্ত্রে আছে। ত্রান্ষচর্য্যের পর গাহ্‌স্থাশ্রমও 
শিক্ষানবিশী মাত্র। ত্রাক্মচর্য্যে-জ্ঞানার্জনীবৃত্তি সকলের অনুশীলন; গাহস্থ্ে কার্ধ্য 
কারিণীবৃত্তির অঙ্গুশীলন। এই দ্বিবিধ শিক্ষার বিধি সংস্থাপর্নের জন্য 
হিন্দু শান্ত্রকারের ব্যস্ত । আমিও সেই আধ্্য খষিদিগের পদারবিন্দ ধ্যান 
পূর্বক, তাহাদিগের প্রদর্শিত পথেই যাইতেছি। তিন চারি হাজার বৎসর: 
পূর্ব ভারতবর্ষের জন্য যে বিধি সংস্থাপিত হইয়াছিল, আজিকার দিনে 
ঠিক সেই বিধিগুলি অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়] চালাইতে পারা যায় না। সেই 
খষির! যদি আজ তারতবর্ষে বর্তমান থাকিতেন, তবে স্তাহারাই বলিতেন,পনা, 
তাহ! চলিবে না.। আমাদিগের বিধি গুলির সর্বাঙ্গ বঙগায় রাখিয়া! এখন যদি 
চল, তবে আমাদের প্রচারিত ধর্ের মর্ের বিপরীতাচরণ হইবে ।” হিন্দুধর্শের 
সেই মর ভাগ, অমর) চিরকাল চলিবে, চিরকাল সন্ুষ্যের হিত সাধন. 
করিবে, কেন না'মীনব প্রকৃতিতে তাহার ভিত্তি ॥ তবে বিশেষ বিধি সকল, 
সকল ধর্মেই সময়োচিত হয়,। তাহা কাল ভেদে পয ৰা মরন 


হিনুধর্শর নব সংস্কারের এই ছল কথা রর 


১৪৪. মবজীৰন | 
শিষ্য। কিন্ত আমার সন্দেহ হয়, আপনি ইহাঁর ভিতর অনেক,বিলান্তি 
কথা আনিয়া ফেলিতেছেন । শিক্ষা যে ধর্মের অংশ ইহা কোম্তের মত । 
. শুরু। হইতে পারে। এখন, হিন্দুধর্মের কোন অংশের সঙে যদি 
কোম্ত মতের কোথাও কোন সাদৃশ্য ঘটিকা! থাকে, তবে যবন স্পর্শ দোষ, 
ঘটিরাছে বণিয়া হিন্দুধর্মের সে টুকু ফেলিয়া দিতে হইবে কি? গ্রীষ্ট ধরছে 
ঈশ্বরোপাসনা আছে বলিয়া, হিন্দুদিগকে ঈশ্বরোপাঁসনা পরিত্যাগ করিতে 
হইবে কি? সে দিন নাইন্টীস্থ সেঞ্চুরিতে হর্বর্ট স্পেন্সর কোম্ত প্রতিবাদে 
ঈশ্বর সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা মর্দত বেদাস্তের অদ্বৈতবাঁদ 
ও মাস্াবাদ। বেদাত্তের সঙ্গে হর্ব্ট স্পেন্সরের মতের সাদৃশ্য ঘটিল বলিয়া 
বেদাস্ত টা বিন্দয়ানির বাহির করিয়! ফেলিয়া দিতে হইবে কি? আমি স্পেন্দরি 
বলিয়া বেদান্ত ত্যাগ করিব না_বরৎ স্পেন্পরকে ইউরোপীয় হিন্বু বলিয়! 
হিন্দু মধ্যে গণ্য করিব। হিন্দুধর্মের যাহা স্থল ভাগ, এত কালের পর ইউরোপ 
হাতড়াইয়! হাতড়াইয়া তাহার একটু জাটু ছুঁইতে পারিতেছেন, হিন্দুধর্মের 
শ্রেষ্ঠতাঁর ইহা৷ সামান্য প্রমাঁণ নহে । ঁ 
শিষ্য । যাই হউক। গণিত ব। ব্যায়াম শিক্ষ। যদি ধর্দের শাসনাবীন 
হইল, তবে ধর্ম ছাড়া কি? 
গুরু । কিছুই ধন ছাড়া নহে। ধর্ম যদি যথার্থ স্থখের উপার হয়, তবে 
মনুষ্য জীবনের সর্ব্বাংশই ধর্ম কর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিন্দু 
ধর্শের প্রকৃত মন্খব। অন্য ধর্মে তাহা হয় না, এজন্য অন্য ধর অসম্পূর্ণ 
কেবল হিন্দুধন্মে তাহ হয়, তাই হিন্দুধন্র জ্পূর্ণ ধর্ম। অন্য জাতির বিশ্বাস 
থে কেবল ঈশ্বর ও পরকাল ৪ ধর্ম । হিচ্দুর কাছে, ইহকাল, পর কল, 
ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমন্ত জগৎ সকল লইয়া ধর্ম । এমন সর্বব্যাপী 
অর্ধস্থথময়, পবিত্র ধর্ম কি আর মাছে? পে 


দ্বিতীয় কথ। | 

জ্ঞানার্জনীবৃত্ভি। 
শিষ্য।' কাঁলিকার কথায়" শিখিলাম রি? ৃ 
খুরু। শিখিলে ঘে চতুর্ব্িধ মনষ্যবৃত্তি গুলির সর্বাঙ্গীন_ টি 
ও ভাহাদিগের পরস্পর সামঞজস্যই, মনযযত্ব। ' ভুমি বলিতেছ, ইহা পুরাণ 
কৃথা। হইতে পারে, কিন্ত পুরাতন, কথা, পুননরুক্ত করায় অনেক, সমদ্সে 


অনুশীলন । ৯৪১৯ 
 উপক্ষার আছে। আর ইহাঁও তুমি দেখাইত্তে পারিবে না, যে কথাট! ঠিক 
এইভাবে পৃর্মে কৌথাও কোন ব্যপ্চি কর্তৃক উক্ত হইয়াছিল। তবে কাহারও 
কোন কোন বৃত্তির অনুশীলন কর্তব্য, এরূপ লোক প্রতীতি আছে বটে, 
এবং তদনুরূপ কাঁধ্য হইতেছে। এইরূপ লোক" প্রতীর্তির ফল আধুনিক 
শিক্ষা প্রণালী । সেই শিক্ষা প্রণলীতে তিনটি গুরুতর দোষ আছে। 
এই মন্ুষ্যত্বতত্বের প্রতি মনোযোগী হইলেই, সেই সকল দোষের আবিষার 
ও প্রতীকার করা যায়। 

শিষ্য । সেসকল দোষকি? 

গুরু । প্রথম, জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলির প্রতিই ধিক মনোযোগ, কার্য/- 
কারিণী ব। চিত্তরঞ্জিনীর প্রতি প্রায় অমনোযোগ । 

এই প্রথার অন্ুবস্তী হইয়া আধুনিক শিক্ষকেরা শিক্ষালয়ে শিক্ষা দেন 
বলিয়া, এদেশে ও ইউরোপে এত অনিষ্ট হইতেছে । এদেশে বাঙ্গাপির! 
. অমানুষ হইতেছে ; তর্ককুশল, বাগ্দী, বা স্থলেখক; ইহাই বাঙ্গাণির চর- 
মোৎ কর্ষের স্থান হইয়াছে । ইহারই প্রভাবে ইউরোপের কোন প্রদেশের 
লোক কেবল শিল্পকুশল, অর্থগৃধ স্বার্থপর হইতেছে; কোন দেশে রণপ্রির, 
পরস্বাপহারী পিশাচ জন্মিতেছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপে এত যুদ্ধ, 
ছুর্ধলের উপর এত পীড়ন। শারীরিক বৃত্তি, কাধ্যকারিণী বৃত্তি, 
মনোরঞ্জিনী বৃত্তি, যতগুলি আছে, সকল গুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য যোগ্য যে 
বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন তাহাই মঙ্গলকর; সেগুলির অবহেলা, .আর ,বুদ্ধি- 
: বৃত্তির অসঙ্গত স্কুন্তি, মঞ্গলদামক নহে। আমাদিগের সাধারণ লোকের 
ধর্মস্ৎক্রান্ত বিশ্বীস, এরূপ নহে। হিন্দুর পুজনীর দেবতাদিগের প্রাধান্য, 
রূপবান কাণ্ডিকেয় বা বলবান্‌ পবনে নিহিত হয় নাই, বুদ্ধিমান বৃহ- 
_ স্পতি বা জ্ঞানী ত্রদ্ায় অর্পিত হয় নাই 7*রসজ্ঞ গন্ধব্বরাজ বা বাগ্গে- 
বীতে নহে; কেবল সেই সর্বাক্ষসম্পন্ন-_অর্থাৎ সর্ধাঙ্গীন পরিণতি- 
বিশিষ্ট বড়েস্ধ্যশালী বিষুধতে নিহিত হইক্জাছে। অনুশীলন নীতির 
্ুল গ্রস্থি এই যে, সর্বপ্রকার বৃতি পরস্পর পরস্পরের সহিত সামঞ্জন্য 
বিশিষ্ট হইয়া অন্ুশীলিত হইবে, কেহ ক্ষনে ক কিয় অসঙ্গত 
বৃদ্ধি পাইবে না। ূ 80572 

.শিষ্য। এন আর £. রর গর 

শুক 17 আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর দ্বিতীয় ভম. রা যে স্বকলকে এক এক 


৯৪২ [51 নৰজীবন |: 
কি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পরিপকৃ হইতে হইবে_-সকলের সকল বিষয় শিশ্ষি 
বার প্রয়োজন নাই। যেপারে সে ভাল করিয়া বিজ্ঞান শিখুক, তাহার 
সাহিত্যের প্রয়োছন নাই। ষে পাঁরে সে সাহিত্য উত্তম করিনা শিখুক- 
তাহার বিজ্ঞানে প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে মানপিৰ বৃত্তির সকল গুলির, 
স্কুপ্তি ও পরিণতি হইল কৈ? সবাই আধখান। করিয়। মানুষ হইল-_ আন্ত, 
মান্ষ পাইৰ কোথা? যে বিজ্ঞানকুশলী কিন্ত কাব্যরসাদির আম্বাদনে 
বঞ্চিত সে কেবল আধখানা মাহ্ষ। অথবা যে সৌন্দর্য্যদত্প্রাণ, সর্ব 
সৌন্দর্য্যের রসগ্রাহী কিন্ত জগতের অপূর্ব বৈজ্ঞানিক তব্বে অজ্ঞ--সেও 
আধখানা মানুষ। উভয়েই মনুষ্যত্ব বিহীন স্ুতরাৎ ধর্্দে পতিত। যে, 
ক্ষত্রিয় যুদ্ধবিশীরদ_-কিস্ত রাঁজধন্ম্ে অনভিজ্ঞ-_অথবা যে ক্ষত্রিয় রাজধর্ে 
অভিজ্ঞ কিন্ত রণবিদ্যাঁ় অনভিজ্ঞ, তাহার যেমন হিন্দুশান্ত্রান্তুসারে ধশ্মচ্যুত, 
ইহারাও তেমনি ধর্ম্চ্যত-_এই প্রকৃত হিন্দুধর্শের মর্ম 
শিষ্য। আপনার ধর্মব্যাখ্য। অনুসারে সকলকেই সকল শিখিতে হে . 
গুরু। নাঠিকতানয়। সকলকেই সকল মনোবৃত্তিগুলি সংকর্ষিভ, 
করিতে হইবে। 
শিষ্য। তাই হউক-_কিস্ত সকলের কি তাহা সাধ্য! সকলের লকল 
বৃত্তিগুলি তুল্যবরূপে তেজস্থিনী নহে। কাহারও বিজ্ঞানাহ্ুশীলনী বৃত্তিগুলি 
অধিক *তেজস্বিনী, সাহিত্যান্যায়িনী বৃত্তিগুলি সেরূপ নহে। বিজ্ঞানের: 
অনুশীলন করিলে সে একজন বড় বৈজ্ঞানিক হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের 
অনুশীলনে তাহার কোন ফল হইবে না, এস্থলে সাহিত্যে বিজ্ঞানে তাহার , 
কি তুল্যরূপ মনোযোগ করা উচিত ? 
গুরু। এ আপত্তির মীমাংসাও অনেক কথা, পশ্চাৎ উপযুক্ত সময়ে 
ইহার মীমাংসা করিব। এখন নোট, করিয়া রাখ। এক্ষণে, বর্তমান শিক্ষা 
প্রণালীর তৃতীয় দোষের কথা বলি... টা 
জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে বিশেষ একটি সাধারণ ভ্রম এই যে, কর 
অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন, বৃত্তির স্বরণ নহে । যদি কোন বৈদ্য” 
রোগীকে! উদর ভরিয়া পথ্য দিতে ব্যতিব্যস্ত হয়েন,অথচ তাহার ক্ষুধা বৃদ্ধি বাঁ. 
(পরিপাক শক্তির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করেন, তবে সেই চিকিৎসক :যেরূপ 








্রাস্ত, এই প্রণালীর শিক্ষকের!ও সেইরূপ ভ্রাস্ত। যেমন দেই চিকিৎসরে 
চিকিৎসার ফল, অজীর্ণ, রোগবৃদ্ধি,৮-তেমনি এই জ্ঞানার্জন বাঁতিকগ্রস্ত 
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'িক্ষকদিগের শিক্ষার ফল, মানসিক অভীর্ণ*-বৃত্তি সকলের অবনতি । মুখস্থ 
কর, মনে রাখ, জিজ্ঞাসা করিলে যেন চট. পট-.করিয়া' বলিতে পাঁর। তার 
পর, বুদ্ধি তীক্ষ হইল কি শুষ্ক কাষ্ঠ কোপাইতে কোপাইতে তেঁতা হইয়া 
গেল, স্বশক্তি অবলদ্িনী হইল, কি প্রা্টীন পুস্তকপ্রণেতা এবৎ সমাজের 
শ্ীনকর্ভারূপ বৃদ্ধ পিতামহীবর্গের আঁচল ধরির! চলে, জ্ঞানার্জনী বৃতি্ুলি 
বুড়ো খোকার মনত কেবল গিলাইয়! দিলে গিলিতে পারে, কি আপনি আহা- 
রার্জনে সক্ষম, সে বিষয়ে কেহ ভ্রমেও চিন্তা করেন না । এই সকল শিক্ষিত 
শর্দভ জ্ঞানের ছালা পিঠে করিয়া নিতাস্ত ব্যাকুল হইম্বা বেড়ার-বিস্থাতি 
নামে করুণাময়ী দেবী আসিয়া ভার নামাইয়। লইলে, তাহার! প লে মিশিষ়! 
সচ্ছন্দে ঘাস খাইতে থাকে । 

শিষ্য । আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি আপনার এত কোঁপ- 
দৃষ্টি কেন? 
১. শুরু । আমি কেবল আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথ! বলিতে- 
ছিলাম না। এখনকার ইংরেজের শিক্ষাও এইরূপ। আমরা যে মহাপ্রতু- 
দিগের অন্থকরণ করিয়া, মন্তুয়য জন্ম সার্থক করিব মনে করি, তাহাদিগেরও 
বুদ্ধি সঙ্গীর্ণ, জ্ঞান পীড়াদায়ক। 

শিষ্য। ইৎরেজের বুদ্ধি সংকীর্ণ ৭ আপনি ক্ষুদ্র বাঙালি হা এত বড় 
কথ। বলিতে সাহস করেন? আবার জ্ঞান পীড়াদাঁয়ক ? 

গুরু। একে একে বাপু । ইৎরেজের বুদ্ধি সংকীর্ণ, ক্ষুদ্র বাজালি হি 
_ৰলি। আমি গোস্পদ বলিয়া ষে ডোবাকে সমুদ্র বলিকএমত হইতে পারে না। 
যে জ্জাতি একশত কুড়ি বৎসর ধরিয়! ভারতবর্ষের আধিপত্য করিয়! ভারত- 
, বাসীদিগের সম্বন্ধে একটা কথাও বুঝিল না, তাহাদের অন্য লক্ষ গুণ থাকে 
শ্বীকার করিব, কিন্তু তাহাদিগকে প্রাশস্তবুদ্ধি 'বলিতে পারিব.না। কথাটার: 
বেশী বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নাই-তিক্ত হইয়া উঠিবে। তবে ইরেজের 
অপেক্ষাও সন্ধীর্ণ পথে বাঙ্গালির বুদ্ধি চলিতেছে, ইহা আমি না হয় স্বীকার 
করিলাম। ইংরেজের শিক্ষ/ অপেক্ষাও আমাদের, শিক্ষা যে নিক্কষ্ট তাহা 
মুক্তকণ্ঠে হ্বীকার করি। কিন্তু আমানের সেই কুশিক্ষার মূল. ইংরেজের 
দৃষ্টান্ত । আমাদের প্রাচীন শিক্ষা, হযত/মারও নিকট ছিল মিজকাই। বলিয়া | 





5 বলিতে পীরি. না: একটা আপত্তি মিটি 
শিষ্যাপ জান পীডাবার নও খিক: ক পারি ছি | 





১৪৪. ....,. নবজীবন | 


শুরু । জ্ঞান স্বাস্থ্যকর, এবং জ্ঞান পীড়াদাক়ক | আহার শ্থাস্াফর, 
এবং অজীর্ণ হইলে পীড়াদীয়ক। অজীর্ণ জ্ঞান পীড়াদায়ক। অর্থাৎ কতক 
গুল] কথ! জানিয়াছি, কিন্তু যাহ ষ্বাহ! জানিয়াছি সে সকলের কি. সম্বন্ধ, 
সকল গুলির সমবায়ের ফল কি, তাহা কিছুই জানি না। গৃছে অনেক আলো! 
জলিতেছে, কেবল সিঁড়ি টুকু অন্ধকার। এই জ্ঞান পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিরা এই 
জ্ঞান লইয়! কি করিতে হয় তাহ! জানে না। একজন ইংরেজ স্বদেশ হইতে 
নূতন আসিয়া একখানি বাগান কিনিয়াছিলেন। মালী বাগানের নারিকেল 
পড়িয়া আনিয়া উপহার দিল। সাহেব ছোঁবড়া খাইয়া তাহা অস্বাঁছু বলিয়া: 
পরিত্যাগ করিলেন । মালী উপদেশ দিল, “সাহেব ! ছোবড়া খাইতে নাই-- 
অশটি খাইতে হয়?” তারপর অব আদিল। সাহেব মালীর উপদেশ 
বাক্য স্মরণ করিয়া ছোবড়। ফেলিয়া! দিয়া আঁটি খাইলেন। দেখিলেন; এ 
বারও বড় রল পাওয়া! গেল নাঁ। মালী বলিয়া! দিল»“সাহেব, কেবল খোসা 
খানা ফেলিয়। দিয়া, শশাসটা ছুরি দিয়া কাটিয়া খাইতে হয়।” সাহেব সে. 
কথা স্মরণ রহিল। শেষ ওল আসিল । সাহেব, তাহার খোসা ছাড়াইস্স। 
কাটিয়া খাইলেন | শেষ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া মালীকে প্রহার পুর্র্বক আধা 
কড়িতে বাগান বেচিয়া ফেলিলেন। অনেকের মানসক্ষেত্র, এই বাগানের 
মত ফলে ফুলে পরিপূর্ণ, তবে অধিকারির ভোগে হয় না। তিনি ছোবড়ার 
জাগায়ন্ম' টি, আটির জাগায় ছোঁবড়। খাইয়া বলিয়া! থাকেন। একপ জ্ঞান 
বিড়ম্বনা মাত্র। 
শিষ্য । তবে কি জ্জানার্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন জন্য জ্ঞান রি 
য়োজন ? | 
:. গুরু। পাগল! অক্ত্র খানা শানাইতে গেলে কি শূন্যের পৃ 
দেওয়া! যায়? জ্ঞেয় বস্ত ভিন্ন কিসের উপর অন্থশীলন করিবে ? জ্ানার্জনী 
বৃত্তি সকলের অনুশীলন জন্য জ্ঞানার্জন নিশ্চিত প্রয়োজন । তবে ইচ্ছাই 
বুঝাইতে চাই, যে জ্ঞানার্জন মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, বৃত্তির বিকাশই মুখ্য 
উদ্দেশ্য। "আর ইহাও মনে করিতে হইবে, জ্ঞানার্জনই জ্ঞানার্জনী বৃত্তি 
গলির পরিতৃপ্তি। অতএব চরম উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জনই বটে। কিন্তু যে অস্থুৎ. 
শীলন প্রথা চলিত, তাহাতে পেট বড় না হইতে আহার চুষি! দেওয়া : 








হইতে থাক? : পাঁক শক্তির বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই, ক্ষুধা বৃদ্ধির দিকে ভূষটি, 
নাই-_আধার বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই_ঠুসে গেলা । যেমন কতকগুলি অংবা 





অনুশীলন । ৯৪৫ 
মাঁভা এইরূপ করিয়া শিশুর শারীরিক 'অবনত্তি সংসাধি ত করে, তেমন্‌ এক্ষণ- 
কার পিতা! ও শিক্ষকের! পুত্র ও ছাত্রগণের অবনতি সংসাধিত করেন । 

জ্ঞানার্জন ধর্ম্মের একটি প্রধান অংশ। কিন্তু সম্প্রতি ততৎসন্বন্ধে এই 
তিনটি সামাজিক পাপ, সর্ব বর্তমান। ধন্মের প্রকৃত তাঁৎপর্ধ্য সমাজে 
গৃহীত হইলে, এই কুশিক্ষা-রূপ অধর সমাজ হইতে দৃরীকৃত হইবে । 


তৃতীয় কথা । 


' নিকৃষ্ট কার্ধ্যকারিণী বৃত্তি । 

শিষ্য। এখন কোন, বৃত্তির কিরূপ অনুশীলন পদ্ধতি তাহ! শুনিতে 
ইচ্ছ! করি। 

গুরু । সে কথা ধর্্মব্যাখ্যার অন্তর্গত বটে, কেন না ধর্ম জীবনের সর্বাংশ- 
ব্যাপী। কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে একথানি গ্রন্থ এই কথোপকথনের ভিতর সমা- 
বেশ করা যায় না। এখন কেবল আমি ছুই একটা স্থল কথা বলিয়া যাইতে 
গারি। জ্ঞানার্জনী বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে স্থল কথা ছুই একটা বলিয়াছি__ 
অন্যান্য বৃত্তি সম্বন্ধেও ছুই একটা স্থল কথ! মাত্র বলিব। যদ্দিও আমার মতে 
সকল বৃত্তি গুলির উচিত ক্ফুপ্তি ও সামগ্রস্যই ধর্ম, তথাপি সকল ধর্মবেত্া- 
রাই কতকগুলি কাধ্যকারিণী বৃত্তির সমুচিত স্ফুর্তির উপর বিশেষ 
মনোযোগ দিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, এই বৃত্তিগুলির সম্প্রসারণ 
শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক, এবং এই বৃত্তিগুলির অধিক সম্প্রসারণেই' অন্য 
বৃত্বিগুলির সামঞ্জস্য ঘটে। সমুচিত স্ফুস্তি ও সামঞ্জস্য যাহাকে বলিয়াছি তাহার 
এমন তাৎপ্য নহে যে, সকল বৃ্তিগুলিই তুল্যন্ধপে স্কুরিত ও বর্ধিত হইবে। 
সকল শ্রেণীর বৃক্ষের সমুচিত বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্যে স্ুরম্য উদ্যান হয়। কিন্ত 
এখানে সমুচিত বৃদ্ধির এমন অর্থ নহে যেতাঁল ও নারিকেল বৃক্ষ যত বন্ড 
হইবে, মন্নিকা বা গোলাপের তত বড় আকার হওয়া চাই। যে বৃক্ষের যেমন 
সম্প্রসারণ শক্তি সে ততটা বাড়িবে। এক বৃক্ষের অধিক বৃদ্ধির জন্য যদি অন্য 
বৃক্ষ সমুচিত বৃদ্ধি ন। পায়,যদি তেঁতুলের আওতায় গোলাপের কেয়ারি বু 
যায়, তবে সামঞস্যের হানি হুইল। মন্ুষ্য..চরিত্রেও..সেই ব্ূপ।.. 
লি কার্ধ্য-কারিণী বৃত্তি--বথ! ভক্তি, প্রীতি, ..দয়া,_-ইহাদিগের জা 
শক্তি অন্যান্য বৃত্তির অপেক্ষ।" অধিক; এবং, এই গুলির অধিক' স্রসারণই 
সমুচিত ক্ষর্তি, ও সকল বৃত্তির সামঞ্জস্যের মুল 1. পঙ্জা্তরে আরও 


৯৪৬ নব জীবন। 
কতকগুলি বৃত্তি আছে; প্রধানর্ভ কতকগুলি শারীরিক বৃততি_সেগুিও 
অধিক সম্প্রদারণ শক্তিশালিনী। কিন্তু সেগুলির অধিক সম্প্রসারণে অন্যান্য 
বৃত্তির সমুচিত স্কস্তির বিদ্ন হুয়। সুতরাং সেগুলি যতদুর ক্কত্তি পাইতে পারে, 
ততদূর স্কদতি পাইতে দেওয়া! অবর্তব্য। সেগুলি তেতুল গাছ, ভাহার আওতা 
গোলাপের কেয়ারি মনিয়। যাইতে পারে । আঁমি এমন বলিতেছি না, ষে 
সেগুলি বাগাঁন হইতে উচ্ছেদে করিয়া ফেলিয়া দিবে। তাহা অকর্তব্য, 
কেন না অল্পে প্রয়োজন আছে-নিকষ্ট বৃত্তিতেও প্রয়োজন আছে। সে 
সকল কথা সবিস্তারে বলিতেছি। তেতুল গাছ বাগান হইতে উচ্ছেদ 
করিবে না বটে, কিন্তুঃতাহীর স্থান এক কোণে । বড় বাড়িতে না পার-_ 
বাড়িলেই ছাঁটিয়া দিবে। ছুই একখান! তেঁতুল ফলিলেই হুইল-_তার 
বেশী আর না বাড়িতে পার়। নিকট বৃত্তির সাংসারিক প্রয়োজন সিদ্ধির 
উপযোগী স্ুর্তি হইলেই হইল--তাঁহার বেশী আর বৃদ্ধি যেন না পায়। 
ইহাকেই সমুচিত বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্য বলিয়্াছি। 
শিষ্য। তবেই বুঝিলীম যে এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে--ষখ! কামানি 
যাহার দমনই সমুচিত ন্কর্তি। 
গুরু । দমন অর্থে যদি ধ্বংস বুঝ, তবে এ কথা ঠিক নহে। কামের 
এক কালীন ধ্বৎসে মনুষ্য জাতির এককালীন ধ্বংস ঘটিবে। সুতরাং এই অতি 
কদর্ধ্য বৃত্তিরও এককালীন ধ্বংস ধর্খ্ব নহে-_অধর্শা। আমাদের পরয রমণীয় 
হিন্দু ধর্বরও এই বিধি। হিন্দু শান্্রকারেরা ইহার এককাপীন ধ্বংস 
বিহিত করেন নাই, বরং ধশ্মীর্থ তাহার নিয়োগই বিধি করিয়াছেন। হিন্দু 
আস্্ানুসারে পুভ্রোৎপাদন এবং বংশরক্ষা! ধর্মের অংশ ! তবে ধর্মের গয়ো-. 
জনাতিরিক্ত এই বৃত্তির যে স্ফু্তি, তাহা হিন্দু শান্্ান্থসারেও নিষিদ্ধ-_এবং 
তদনুগামী এই ধর্ম ব্যাখ্য। যাহা তোমাকে শুনাইতেছি, তাহাতেও নিষিদ্ধ 
হইতেছে। কেন না বংশরক্ষা ও স্থাস্্যরক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয় তাহার 
অতিরিক্ত যে স্ক্তি তাহা সামঞ্জস্যের বিদ্রকর, এবং উচ্চতর বৃত্তি সকলের 
স্ফুত্তিরোধক। যদি অনুচিত ম্ফরর্ডিরৌধকে দমন বল, তবে এ সকল বির 
বই সমুচিত অনুশীলন এই অর্থে ইন্দরিয়দমনই পরম ধর্ত। টা 
- শিষ্য! এই বৃত্তিটার লোক রক্ষার্থ একটা, প্রয়োজন আছে বটে/এই জন্য 
আপনি এ সকল কথা বলিতে পারিলেন, কিন্ত অপরাপর অপর রতি সহদ্ধে 
এ সকল কথা খাঁটে ন1। | 
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*গরু। সকল অপকষট বৃত্তি সম্বন্ধে এই ক্লুথা ধঠটিবে। বোন টং সম্বন্ধে 
খাটে না? এ 

শিষ্য' মনে করুন ক্রোধ । ক্রোধের এককালীন উচ্ছেদে আমি ত 
কোন অনিষ্ট দেখি না। 

গুরু । ক্রোধ আত্মরক্ষা ও সমাজ রক্ষার মূল ।দগুনীতি-_বিধিবদ্ধ সামাজিক, 
ক্রোধ। ক্রোধের উচ্ছেদে দণ্ডনীতির উচ্ছেদ হইবে 1 দগুনীতির উচ্ছেদে- 
সমাজের উচ্ছেদ? 

শিষ্য । দগ্ুনীতি ক্রোধমুলক বলিয়া আমি শ্বীকার করিতে পারিলাম না). 
বরৎ দয়ামূলক বলা! ইহার অপেক্ষা ভাল হইতে পারে। কেন না সর্বলোঁকের 
মঙ্গল কামনা করিয়াই, দগুশাস্তরপ্রণেতারা দওবিধি উদ্ভুত করিয়াছেন । 
এবৎ সর্ধলোকের মঙ্গল কামনা করিয়াই রাজা দণ্ড প্রণয়ন করিয়। থাকেন । 

গুরু। আত্মরক্ষার কথাটা বুঝিয়া দেখ। অনিষ্টকারীকে নিবারণ. 
করিবার ইচ্ছাই ক্রোঘ। সেই ক্রোধের বশীভূত হইফ়্াই আমরা অনিষ্ট- 
কারীর বিরোধী হই। এই বিরোধই আত্মরক্ষার চেষ্টা। হইতে পারে, 
যে আমর! কেবল বুদ্ধি বলেই স্থির করিতে পারি, ষে অনিষ্টকারীর নিবারণ. 
করা উচিত। কিন্তু কেবল বুদ্ধি দ্বারা কার্যে প্রেরিত হুইলে, ক্রুদ্ধের যে 
ক্ষিপ্রকারিতা এবং আগ্রহ তাহা! আমর! কদাঁচ পাইব না। তার পর যখন 
মনুষ্য পরকে আত্মবৎ দেখিতে চেষ্টা করে, তখন এই আত্মরক্ষা ও,পররক্ষা! ... 
তুল্যর্ূপেই ক্রোধের ফল.হইয়া ধীড়ায়। পররক্ষায় চেষ্টিত যে: ক্রোধ. তাহা 
বিধিবদ্ধ হইলেই দণডনশীতি হইল । 

শিষ্য । লোভে ত আমি কিছু ধর্ম দেখি না। 

গুরু। যে বৃহ্ির অন্থচিত্ত ক্ফু্তিকে লোভ বলা যায়, তাহার উচিত 
এবং সামগ্রসীভূত স্ফুত্তি__বর্ঘসঙ্গত অরজনস্প্‌ [হা। আপনার জীবনযাত্র। নির্বা- 
হের জন্য যাহ! যাহা € প্রয়োজন, এবং আমার উপর যাহাদের রক্ষার ভার আছে,- 
তাহাদের জীবনঘাত্রা নির্বাহের জন্য যাহা যাহ! প্রয়োজন» তাহার সংগ্রহ অবস্ত 
কর্তব্য। এইবপ পরিমিত অর্নে-কেবল ধনার্জনের কথা বলিতেছি না, 
ভোগ্য বস্তমাত্রেরই অর্জনের কথ! বলিতেছি-কোন দোষ নাই ৷ সেই 
পরিমিতি মাত্রা ছাপাইয়া উঠিলেই এই সুতি লোভে পরিণত হইল । অছচিত 
কৃতি প্রাপ্ত হইল বঙলিম্া উহাঙখন মহাপাপ, হইয়া ধাড়াইল। ্ ছইটিকথা বুঝ। 
যেগুলিকে, আমরা নিকট বলি, তাহাদের সকল খুলিই, উচিত মার. 


৯৪৯, . নব-জীবন। 
্ €. 
ধর্ম, অনুচিত মাত্রায় অধর্্ম।« আর এই বৃত্তিগুলি এমনই তেজঙ্গিনী 
যে, যত্ব না করিলে এগুলি সচরাচর উচিত মাত্রা অতিক্রম করিয়া উঠে, 
এজন্য দমনই এগুলি সম্বন্ধে প্রক্কত অনুশীলন । এই ছুটি কথ! বুঝিলেই তুমি 
অনুশীলন তত্বের এ অংশ ঝুঁঝলে। দমনই প্রকৃত অন্থুশীলন,কিস্তু উচ্ছেদ নহে । 
মহাদেব, মন্মথের অস্থৃচিত স্কস্তি দেখিয় তাহাকে ধ্বংস করিয়াছিলেন, কিন্ত 
লোকহিতার্থ আবার তাহাকে পুনজ্জীবিত করিতে হইল *। শ্রীমস্তগবদগীতায়, 
কৃষ্ণের যে উপদেশ তাহাঁতেও ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ উপদিষ্ট হয় নাই, দমনই 
উপদিষ্ট হইয়াছে । সংযত হইলে সে. সকল আর শান্তির বিস্বকর হইতে 
পারে না, যথ! 
রাগদ্েষবিমুক্তত্ত বিষয়ানিক্দ্রিয়াংস্চরন্‌ 
আত্মবশ্যৈর্ব্িধেয়ায্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি । ২1৬৪। 
শিষ্য । যাই হৌক, এ তত্ব লইয়া! আর অধিক কালহরণের প্রয়োজন 
নাই। ভক্তি, প্রীতি, দয়া প্রভৃতি শ্রেষ্ঠবৃত্তি সকলের অনুশীলন সম্বন্ধে উপৃদেন 
প্রদান করুন। 
গুরু । এবিষয়ে এত কথা বলিবার আমারও ইচ্ছা ছিল না। ছুই 
কাঁরণে বলিতে বাধ্য হইলাম। প্রথম, তোমার আপত্তি খওন করিতে 
হইল। আজ কাল যোগধর্্ের বা থিওদফির একটা হুজুক উঠি- 
য়াছে, তাহাতে কিছু বিরক্ত হইয়াছি। আমি মন্তুষ্যের ০০৫16 শক্তিতে 
 'অবিশ্ব'সী নহি। অলকট, বা! বাঁবাট-স্কিতে অথবা ভারতছাড়া নামধারী কুতহুমী- 
লালসিৎহে বড় বিশ্বাসী নহি, কিন্ত মহাআদিগের অস্তিত্ব এবং শক্তি স্বীকার 
করি। স্বীকার করিয়াও আমি তাহাদিগের ধর্মকে ধর্ম বলিতে পারি 'না। 
1 যোগধর্মের মর্ম কতকগুলি বৃত্তির এককালীন উচ্ছেদ, কতকগুঙশির প্রতি অম- 
. নৌষোগ, এবং কতকগুলির সমধিক সম্প্রসারণ। এখন, যদি সকল বৃত্তির 





.* মন্মথ ধবৎস হইল, অথচ রতি রছিল। অনাথা রতি হইতে জীবলোক 
রক্ষা পাইতে পারে না, এজন্য মন্মথের পুনজ্জীবন। পক্ষান্তরে, আবার রতি 
কর্তৃক পুনর্জন্মল্ধ কাম প্রতিপালিত হইলেন। এ কথাটাও যেন "মনে 
থাকে । অনুচিত অন্থশীলনেই অন্থৃচিত ক্ফুর্তি। পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির 

এইরূপ গুড় তাৎপর্য অনুভূত করিতে পারিলে, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম আর 

উপধর্্া সন্ফুল বা ০501” বিয়া বোধ হইবে না। সময়াস্তরে ছ্‌ই একটা 
উদাহরণ দিব। | 2 রে 
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উচিত ক্ষতি ও সামঞ্জস্য ধর্ম হয়, তবে, ভীহাদিগের এই ধর্ম অধর্মম। 

বৃত্তি নিকুষ্ট হউক বা উতরুষ্ট হউক, উচ্ছেদমাত্র অধর্দমা। লম্টট ব। 

পেটুক অধার্মিক, কেনন! তাহাব! আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া | 
দুই একটির সমধিক অন্গশীলনে নিবুক্ত। যেকঈগীর1ও, অধার্মিক, কেননা! 

তাহারাও আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া, ছুই একটির 

সমধিক অনুশীলন করেন। নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বৃত্তি ভেদে,না হয় লম্পট বা 

উদরস্তরীকে নীচ শ্রেণীর অধার্মিক বলিলাম এবৎ যোগী দিগকে উচ্চশ্রেণীর 

অধার্ষিক বলিলাম, কিন্তু উভয়কেই অধার্ম্িক বলিব। আর আমি কোন 

বৃতিকে নিক্ষ্ট বা অনিষ্টকর বলিতে সম্মত নহি । আমাদের দোষে অনিষ্ট ঘটে 
বলিয়া সেগুলিকে নিক্ুষ্ট কেন বপিব? জগণদীশ্বর আমাদিগকে নিরুষ্ট কিছুই 
দেন নাই। তাহার কাছে নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভেদ নাই। তিনি যাহা করিয়াছেন, 

তাহ! স্ব স্ব কার্য্যোপষোগী করিয়াছেন। কার্যোপযোগী হইলেই উৎকৃষ্ট 

, হুইল। সত্য বটে জগতে অমঙ্গল আছে। কিন্তু সে অমঙ্গল, মঙ্গলের 

গর্জে এমন সন্বন্ধবিশিষ্ট যে তাহাকে মঙ্গলের অংশ বিবেচন1 করাই কর্তব্য । 

আমাদের সকল বৃন্তিগুলিই মঙ্গলময়। যথন তাহাতে অমস্্রল হয়, সে আমা- 

দেরই দোষে । জগতের তত্ব যতই আলোচনা! করা যায়, ততই বুঝিব যে 

আমাদের মঙ্গলের সঙ্গেই জগত সন্বদ্ধ। নিখিল বিশ্বের সর্বযংশই মন্ষ্যের 

সকল বৃত্তি গুণিরই অন্ুকূল--প্রক্কৃতি আামাদের সকল বৃিগুলিরই সহাষ। 

তাই যুগ পরম্পরায় মনুষ্য জাতির মোটের উপর উন্নতিই হইয়াছে : £মাটের 

উপর অবনতি নাই। ধর্মই এই উন্নতির কারণ। যে বৈজ্ঞানিক নাস্তিক 

ধর্মুকে উপহাস করিয়া বিজ্ঞানই এই উপ্নতির কারণ বলেন, তিনি জানেন ন! 

যে তাহার বিজ্ঞানও এই ধর্মের এক অংশ, তিনিও একজন ধর্মের আচার্য । 

তিনি যখন ৭],০%"র মহিমা কীর্তন করেন, আর আমি যখন হরিনাম 

করি, দুইজন একই কথা বলি। ছুই জনে একই বিশ্বেশ্বরের মহিমা কীর্তন 

করি। মনুষ্য মধ্যে ধর্ম লইরা এত বিবাদ বিসঙাদ কেন, আমি বুঝিতে 

পারি না। 


. ক্রমশ। 





সিংহল যাত্রা! । 


১২৯০ 1 ৪ঠ।| ফান্ডন-_কলম্বোর সুপ্রিম কোর্টে সগ্রতি অধিক কার্য 
আছে এমন বোধ হয় না। গতকল্য আমি বেলা, একটার সময় উক্ত ধর্্মা- 
ধিকরণ দেখিতে গিয়াছিলাম ; তখন জজ সাহেবের! উঠিয়া গিয়াছেন। তবে, 
সেষণের সময়ে তাহাদের বিলক্ষণ পরিশ্রম করিতে হয়। এখানকার গেলা 
জজদিগের সেষণ বিচারের ক্ষমতা নাই ) সুতরাং সমস্ত গুরুতর অপরাধের, 
বিচার স্থপ্রিমকোর্টেই হইয়া .থাকে। জেল! জজদ্দিগের দেওয়ানী বিচারের 
ক্ষমত! ভারতবর্ষের স্থুবর্ডিনেট জজদিগের ন্যায়; কিন্ত ফৌজদাটিতে তাহারা, 
এক বৎসরের অধিক কাল কারাবান এবং ২** টাকার অধিক অর্থ দণ্ড 
করিতে পারেন না । পুলিস মাগসিষ্রেটরা তিন মাস মাত্র কারাবাস এবৎ 
৫০টাকা মাত্র অর্থদণ্ড করিতে পারেন। সুপ্রিমকোর্টের জজ সাহেবদিগকে 
 সেষণের বিচার জন্য কান্দি, গাল, টি,নকোমালী, যাফ্না প্রভৃতি নগনে 
পরিভ্রমণ করিতে হয়। জজদ্দিগের মধ্যে মেষ্টার ডায়াস. আদিম সিংহলী) 
কিন্ত তিনি বৌদ্ধ নহেন, গ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী । 

ব্যবহারাজীবদিগের মধ্যে আমরা ধাহাদিগক্ষে বাবিষ্টার বা কৌন্দলী, 
বলি, সিংহলে তাহারা আড্বৌকেট, নামে অভিহিত; আমরা যাহাদ্দিগকে' 
এটরণী বললি, তাপারা এখাঁনে প্রক্টর নাঁমে খ্যাত। আমার কয়জন আড্‌ 
বোকেট ও প্রক্টরের সহিত আলাপ হইয়াছিল। তীহাদের মধ্যে অনেকেই 
বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, ও সুপণ্ডিত। কলে! নগরে এরপ গ্রবাদ কাছে যে 
ভূততপুর্বব চিফ,জঙষ্টিস,সার্‌ জন্‌ বড্‌ ফিয়ার্‌ একবার বপিয়াছিলেন যে, কলিকা- 
তার হাইকোর্টের সামান্য উইল, আইন সম্বন্ধে যেমন তর্ক বিতক করিতে 
পারেন, সিংহলের ঝড় বড় আড্বোকেটও তেমন পারেন না। ফিয়ার ৃ 
 স্লাহেবের এ উক্তি কতদূর সঙ্গত তাহা! আমি বলিতে পারি না। অসার. 
 পুনরুক্তি পুর্ণ বক্তৃতায় বিরক্ত হইয়া বিচারকগণ মধ্যে মধ্যে এইরূপ কথা, 
বলিয়া থাকেন। শুনা গিরাছে মেষ্টার জঙ্টিস্‌ ফিল্ড, কলিকাতা হাইকোর্টের, 
একজন. লববপ্রতিষ্ঠ উকীলের প্রতি বিরক্ত হইয়! বলিয়াছিলেন “মফন্ব:লর 
একজন সামান্য উকীল তোমার ন্যায় তর্ক করিতে লজ্জিত হয়।» আড্রোঁ” 
কেটের মধ্যে অধিকাংশই বর্গার (089৩7) অর্থাৎ ওলন্দাজ এবং ইংরেজ: 












মিংহলযাত্র। 1 ৯৫৯ 


বংটাপ্তব গুপনিবেশিক ছুই তিন জন ই ংরেছ এবহ ৪1 ৫ জন তাগিল 
আছেন। তাহাদের বিশ্বাস যে, মেষ্টার ্রান্দন্‌ কলিকাতার বারিষ্টারদিগের 
নেতা । আঁমি বলিলাম “বোধহয় একথা ভুল ; পল সাঁহেবই কলিকাতার 
কৌন্সলীবৃন্দের পুরজব1” তাহারা আমাকে কলিকীতার *উকবীনদের আয়ের 
'বিষয় জিজ্ঞাপা করিলেন। আমি বপিলাম “ছগামি এবুষয়ের বড় খবর রাখি 
ন1; তবে যাহা কিছু জানি বলিতেছি + তাহারা আমার কথা শুনিয়া এমন 
ভাব প্রকাশ করিলেন যে, সিংহলে ওকাঁলতি কারন্দ্যে বড় পয়সা নাই । ইলবার্ট 
বিলের কথা তাহারা মাপনারাই উত্থাপন করিয়া বলিলেন “ সিংহলে.জাতি- 
বৈরিতা আছে; কিন্তু ভারতবর্ষে যে এতট! আছে, তাহ এখানকার লোকে 
অনুভব করিতে পারেন ন11” বস্তত এ কথা ঠিক। পিংহলে সর্বত্র দেশী 
মাজিষ্টেটগণ ইউরোপীয়দিগকে দণ্ড বিধান করিতেছেন; কোন আপত্তি 
নাই। ইলবার্ট বিলের সময় অবধি ভারতবর্ষের ইৎরেজগণ ইউরেসীয়দের 
* রতি কিঞ্ি কিঞ্চিৎ সৌহার্দ্য দেখাইতেছেন; কিন্ত বস্তৃত তীহাঁদিগকে 
অবজ্ঞা করেন । শ্রাদ্ধ বাঁটাতে বরাক্মণগণ ভাটদ্িগকে লুচি মণ্ড দিয়া সন্তষ্ট করেন) 
কিন্ত ষে ভাট সেই ভাট রহিয়া যায়। গলায় পৈতা বটে; কিন্তু ব্রাহ্মণ 
বলিয়া কখনও পরিগণিত হয় ন1। ভাঁরতবর্ষীয় ঈউরেসীয়দিগের * হ্যাট 
কোটও পেপ্ট,লন, পরাই সার; তাহারা কখনই ইউরোপীয় “বৃষ প্রজা 
বলিয়া গণ্য হষ্টবেন না। সিংহলের ইংরেজরা বর্গারদিদে তি আত্ম- 
নির্বিশেষে ব্যবহার করেন না বটে, কিন্ত তাদশ অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন না। 
সর্রিচার্ড মর্গীন্‌ নামক বর্গার সিংহলের চিফ জগ্টিস হইয়া ছিলেন; কোন 
ইৎরেজ তাহাতে অসন্তষ্ট হন নাই কিন্তু মান্যবর রমেশচন্দ্র মিত্র বাঙ্জালার 








* “ফিরি” শব পফ্রা” শুকর পতরতশ.। যখন ইউরোপীয় 
বিশুধুষ্টের অদাধি ঈনদিরের উদ্ধার জন্য ুজলমানদের সহিত যুদ্ধ করেন, 
তখন ফ্রান্সবাসী ফ্রাঙ্করা তাহাদের নেতা ছিল। এজন্য আরবের! সমস্ত 
ইউরোপীয়কে “ফরেন: (কর্ণ) বলিত। পোর্গালবাসীরা ইউরোপীয়দের 
মধ্যে সর্বপ্রথম ভারতে আসিয়াছিল। এজন্য ভারতবর্ষীয়' মৃসলম্মানগ্রণ 
তাহাদিগকে “ফের বলিয়া ডাকিতেন। যদি ফরাসিস্‌, ইংরের,বা 
ওপন্দাজ ভারতবর্ষে প্রথমত আসিতেন, তীঁহাদেরও নাম “ফেরক্ষ' হইত। 
আমরা ইউরেসীয়দিগকে ফির্রিঙ্গী বলি; কিন্তু ভীহাদের নামে অধিকার 
নাই। «ইউরোপ ও আসিঙ্কার শোশিত নিশ্রিত হইয়া খে জাতিশত্কর উৎপক্ন 
হইয়া ছে,/ভাহাদিগকে ইউরসীক বলাই কাক: ..::::5:০5138.. 





১৫২ নবজীবন | 


চিফ জষ্টিস হওয়ায়, ভারতের ই্রজমগুলে হুলস্থল পড়িয়ী ছিল। সিংহলৈর 
আইন সমস্ত এখনও গোলমেলে অবস্থায় আছে। কতক প্রাচীন ব্যবহার, 
কতক ওলন্দাজদ্রিগের আইন, কতক ইংলগ্ডের আইন, কতক সিংহলের 
লেজিস. লেটিব্‌ কৌন্সিলের অর্ডিনান্স এই সমস্ত লইয়া খিচুড়ী হুইয়াছে। 
ভারতবর্ষেও এইরূপ গোলযোগ কতকটা আছে। ইতলগীয় আইন কলি- 
কাতায় কতদূর প্রচলিত, তাহা হাইকোর্টের জজগণও বলিতে পারেন না) 
স্ুপ্রিমকোট নিষ্পত্তি করিলেন যে,রাজা কষ্চনাথ কুমার কলিকাতায় আত্মঘাতী 
হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট তাহার বিষয়াধিকারী। প্রিবিকৌন্সিল তদ্দিপরীত নিষ্পত্তি 
করিয়া ধার্য করিলেন যে, ইংলশভীর আম্মহ্ত্যা বিষয়ক বিধি কলিকাতায় 
প্রচলিত নাই। আবার সুরেন্্রবাকুর মোকদদমায় স্থির হইল যে, ইংলগ্ডের 
আদালত-অবজ্ঞার আইন কলিকাতার হাইকোর্টে প্রচলিত আছে। 
ইত্লগের বিবাহ সম্বন্ধে আইন ভারতবর্ষে কতদূর প্রচলিত তাহা 
কেহই বলিতে পারেন না। যাহা হউক দণ্ডবিধি এবং ফৌজদারী ও. 
দেওয়ানীয় কার্ধ্য প্রণালীর আইন সমস্ত বিধিবদ্ধ হওয়ার ভারতবর্ষে 
বিচার কার্য্ের অনেক সুবিধা হইয়াছে । সিংহলে ততটা সুবিধা নাই'। 
চিফ জষ্টিস্‌ ফিয়ার জাহেব মফম্বল পরিভ্রমণ করিতে গিয়া দেখিলেন যে, 
অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তি ছয় মাসের অধিক কাল হাজতে আছে; তাহা- 
দের ষঃহাতে শীঘ্র বিচার হয় এমন উপায় অবলম্বন কর! হইতেছে না। 
ফিয়ার্র সাহেব এ ব্যক্তিদ্িগকে মুক্ত করায়, এবং সিংহলের ডিট্রা্ট জজ ও 
পুলিস মাজষ্্রেটদের বিচার প্রণালীর নিন্দা করায়, সিংহলের গবর্ণমেপ্টের 
সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। এবং বিরোধ বশতই তিনি 
কাধ্য ত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া গিয়াছেন। ফির়ার সাহেবের প্রতি আড্-, 
বোকেটদিগের প্রগাঢ় ভক্তি” আছে.বোধ হয়) কারণ বার$লাইীত্রেরীতে 
কেবল তাহারই চিত্রপট দেখিতে পাইলাম । সম্প্রতিঃকুলীর বেতনের আইন 
(0০০15 15298 01409009) লইয়া নিংহলে ভারি আন্দোলন হইতেছে । 
কাঁফি-ক্রবর্গ এই আাইনকে সিংহলের ইলবার্ট বিল বলেন। এই আইন 
সম্প্রতি ১বিধিবদ্ধ হওয়ায় গবর্ণমেন্ট তাহাদের বিরাগ ভাজন হইয়াছেন।. 
অনেক কাফির আবাদে কুলীদিগের সৃতি বাকি .পড়িয়াছিল ; তাহাতে ৷ এই. 
নিয়ম করা হইয়াছে যে, সমত্ত আবাদের সুপরি্টে্ডেন্ট মাসে মাসে গব 
মেন্টের নিকটে তাপিকা পাঠাই দিবেন। বিনি তালিকা ম/ দিবে 
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বা মিথ্যা তালিকা দিবেন, তাঁহার অপরাধযহূসারে অর্থদণ্ড ব৷ কারাবাস দণ্ড 
হইবে। কুলিদিগের ভূতি সম্বন্ধে নালিসের ও কিঞ্িৎ সুবিধা করা হইয়াছে । 
এই আইনের কোন্‌ বিধি যে অন্যায় তাহ! বুঝিতে পারি না। তবে পৃথিবীর 
সর্ধাত্রই প্রবল-প্রপীড়িত ছূর্র্বলদিগকে সাহাষ্য' করিতে গেলে প্রবল ব্যক্তির! 
আর্তনাদ করিয়! থাঁকেন। ভারতবর্ষায় দণ্ডবিধি এরৎ ফৌজদারী কার্ধ্যবিধি 
কতকাঁৎশে পরিবর্তিত হুইয়! সিংহলে শীঘ্রই প্রচলিত হইবে। 
৫ই ফাল্কুন_কলম্বে! নগর হইতে কালুতারা নগর পর্য্যস্ত একটি 
রেল পথ আছে। শী লৌহময় বর্বর দৈর্ঘ্য ২৮ মাইল। বেলা-ভূমিতে 
অবস্থিত; এজন্য ইহার নাম সাগর-তট রেল। কলম্বো হইতে বাহার! 
গাল, নগরে গিয়া থাকেন, তাহারা সমুদ্র পথে যাইতে পারেন; অথব! 
কালুতার! পর্যযস্ত রেলে গিয়া অবশিষ্ট পথ ডাক গাঁড়িতে গমন করেন । 
রেলের পূর্বদিকে স্ুরম্য কৃত্রিম বন, মধ্যে মধ্যে মনোঁহর বৃক্ষবাঁটিকা) 
.পশ্চিমে মহা সমুদ্ধের তরজমাল1 ভীষণ নাদে তটন্থ শিলার উপর আঘাত 
করিতেছে এবং প্রতিখাতে ফেনময় হইতেছে ; কিৎহৎসগণ মৎ্স্যাহার 
জন্য ইতস্তত বিচরণ করিতেছে । সাগরোৌখিত সমীরণ এমন শীতল যে 
অদ্য গমন কালে জাঁগরিত থাকিবার চেষ্টা করিয়াও রেল গাড়ির মধ্যে সুষুপ্ত 
হইয়! পড়িলাম । অপরাহে ফিরিয়া আসিবাঁর সময় নিদ্রার আবেশ হয় 
নাই; এই জন্য সিংহলের এই ভাঁগের সৌন্দধ্য দেখিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। 
কালুতারা নগর কালু-গঙ্জা নদীর সাগর-সঙ্গমে অবস্থিত । নগরটি দেখিয়া 
আমার বাঁরাকপুর মনে পড়ে; কিন্ত বাঁরাকপুরে সমুদ্র নাই; এই নগরের 
শৌভা মহাসাগরের ভৈরব মুগ্তিদ্বারা বদ্ধিত হইতেছে। প্রত্যুত বারাকপুরে 
ও শ্রীরামপুর গঙ্গার যেমন সৌন্দর্য্য, তেমন সৌন্দর্য্য কালু-গল্পার নাই। 
বারাকপুরে কএকটি সুন্দর অট্টালিকা আছে। কালু-তারায় তাহা নাই। 
বারাকপুরে আমাদের রাঁজ প্রতিনিধির অতি 'রমণীয় কৃত্রিম কানন আছে), 
কিন্তু এখানকার এক. একটি উপবন মুনিদেরবাঞ্ছিত তপৌবন বলিয়া বোধ 
হয়। কলে! হইতে, ছয় ক্রোশ দক্ষিণে লাগর-তট-রেলের ধারে মৌন্ট- 
লবিনিযা নামে একটি জনপদ আছে। প্র জনপদের পশ্চিম প্রান্তে সাগর 
তীরে একটি শৈল আছে; তাহার উপর. সিংহলের একজন গবর্ণর প্রাসাদ 
নির্মীণ করিয়াছিলেন ) এক্ষণে ভাঙা হোটেল হইয়াছে । হোটেলের বারাণ্ডা 
 হইে:সমুত্র দর্শন ও সমুদ্রোখিত বায়ু সেবন যে কত স্থখকর, তাহা আমি 
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হর্ণনা করিতে গারি না। আমার রে হ্ইল এই স্থানে একখানি টার খাছি 
ভগবানের মহিম। ধ্যান করিয়া জীবনের শেষভাগ যাপন করি। . : 
১৩ ই ফাল্গুন--অদ্য কল্যাণীর বুদ্ধমন্দির সন্দর্শন করিলাম । কল্যাণী 
কল্যানী গঙ্গার * তীরে অবস্থিত? কলম্বো হইতে আড়াই ক্রোশ দুরে। কল্যাণী 
দেখিলে সিংহলের সাধার4 গ্রাম কিরূপ তাহ এক প্রকার বুঝিতে পারা যায়। 
স্থানে স্থানে নারিকেলপত্রাচ্ছাদিত কুটীর। স্থানে স্থানে ইষ্টক রচিত 
ভবন; স্থগঠিত, কিন্ত উপরে খোলার ছাদ। রাণীগঞ্জের মৃত্তিকাতে 
মগরার বালি মিশ্রিত হইলে ভূমির যেমন বর্ণ হয়, এখানকার তৃণহীন ভূমিগ 
সেইরপ বর্দ। এখানকার নারিকেল গাছ, বাঙ্গালার নারিকেল গাছ অপেক্ষা 
উচ্চ; আত্ম কাটালের গাছ আমাদের দেশের আত্ম কাটালের গাছের দেড় 
গুণ উচ্চ হইবে; কিন্তু বাঙ্গালার গাছ সিংহলের গীছ অপেক্ষা উচ্চতায় ন্যুন 
হইলেও অপেক্ষাকৃত স্থল। ফাল্তন মাস গত হয় নাই; কিন্ত এখনই আন্ত 
স্থুপক হইয়াছে; তবে জাফনার আঁত্র যেমন মিষ্ট কল্যাণীর আতর তেমন মিষ্ট .. 
নহে। এখানে পানের বরোজ দেখিতে পাইলাম না। তাশ্বুল-লত। গুবাক 
বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া বদ্ধিত হয়। রল্তা ও পনস-তালিকার (১:924-701) 
অনেক উচ্চ উচ্চ গাছ আছে । ধান্য-ক্ষেত্র নাই; কিন্তু গবাদি পালন জন্য 
কর্ষিত তৃণ-ক্ষেত্র আছে। কল্যাণীর বুদ্ধ মন্দির মধ্যে একটি কাঁচাবরণ 
(81888-%85) আছে; তন্মধ্যে বুদ্ধদেবের দ্ারুময় বৃহৎ প্রতিমূর্তি শায়ী 
বহিয়াছে। মুখখানি কতকটা আমাদের জগন্নাথের মত। কিন্ত জগন্নাথের 
খাদা নাক? বুদ্ধের নাক খাদা নহে। জগন্নাথের মৃষ্তির সহিত বুদ্ধ মৃত্তির 
_ যেকতক সাদৃশ্য আছে, তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে । বিষ্ণুর নবম আব-. 
তার বুদ্ধদেব ; জগন্নাথ নাষে কোন অৰতারই নাই। জগন্নাথ বুদ্ধের উপাধি 
মাত্র। পুর্বকালে চীন ও তিব্বৎ বানী বৌদ্ধ যাত্রীরা বুদধমূত্তি দেখিতে 
উৎকলে জগন্নাথের মন্দিরে আসিতেন। এক্ষণে জগন্নাথে ও কৃষ্ণে কিছুমাত্র 
'ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি্রীকষ্চের ভ্রাতা বলরাম ও ভগিনী 
হুভদ্রা জগল্লাথের ভাই ও ভগিনী হইয়াছেন। জগন্নাথ যে রু্ধাবতার তাহার 


০. * সিংহলীরা নদী মাত্রফেই “গন্ধ1” বলে যথা_মহাবলি গল্গা, কানু 
গঙ্গা, কল্যাণী গঙ্গা, ইত্যাদি। ইহাঁতেও তাহাদের বংশের কতক পরিচয় 
পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব বাঞ্ষালায় নদী কই গলা বলে। রি গ 

| শবোয় 'বিকাতি মাত্র। ্ 








লিং হলযাত্রা 4 ্‌ ১৫৫ 

কপার চি আছে? মহা প্রসাদ সহ্ধে পুরীতে বর্ণতেদ নাই। আমাদের' 
পূর্ব পুরুষদিগের কি অসাধারণ হজ মি শক্তি-ছিল ! যে শাক্যসিংহ' অহিংসা 
পরম ধর্ম বলিয়া উপদেশ দিতেন, বেদে পণুবধের বিধি থাকায় খিনি শ্রুতি 
অগ্রাহ্থ করিয়াছেন, তিনিই আবার বেদ প্রশ্িপালক বিষ্ণুর অবতার বলিয়া! 
গণ্য! তিনিই এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ, নির্বিশেষে জগন্নাথ নামে উড়িষ্যার বুদ্ধ- 
মন্দিরে পুজিত। ধাহারা চার্বাক, জাবালি এবং নিরীশ্বর"কপিলকে মহষ্ষি 
বপিয়। সম্মান করেন, তাহার! বেদবিরোধী বুদ্ধ শাক্যমুনিকে বিষ্ণুর অবতার 
বলিবেন, ইহা বড় বিচিত্র নহে; রোধ হয়, তাহার! প্রিহুদার স্ুপ্রসিদ্ধ ধর্ম 
প্রয়োজকদ্দিগের বৃত্তান্ত জানিতে পারিলে তীহাদ্দিগকেও মহর্ষি বলিয়। মান্য. 
করিতেন। আমাদের পূর্ব পুরুষগণ যার পর নাই গুণগ্রাহী ছিলেন। ধাছার 
অসাধারণ বা অলৌকিক গুণ দেখিতেন তাহার মতামতের বিচার না করিয়া 
তাহাকে মহা! পুরুষ বা! দেবারত/র বলিয়া পুজা করিতেন। এক্ষণে ইহার 
বিপরীত ঘটিয়াছে। গুণরাশির মধ্যে আমরা দোষাহুসন্ধান করি; চন্ত্র 
* দেখিতে গেলে আগে তাহার কলঙ্ক আমাদের নয়ন গোচর হয়। | 

কল্যাণীর বুদ্ধ মন্দিরে উপাসনার বড়.আড়গ্র নাই । উপাসকগণ বুদ্ধ 
মূর্তির নিকট কাষ্ঠ ফলকে কেহ নারিকেল পুষ্প, কেহ মল্লিকা পুষ্প রাখিয়! 
যান) কেহ কেহ ধূপ ও দীপ জালেন। কোন উপাসককে মন্ত্র পড়িতে 
গুনি নাই। বস্তুত বৌদ্ধদিগের মূলমন্ত্র অতি সংক্ষিণ্ত। নেপাল, সিকিম্‌, 
ও ভোটের প্রচলিত মন্ত্র পদম্‌ পানি ও” *। সিংহলের বীজজস্র" বুদ্ধং 
সরণৎ গচ্ছামঃ) ধম্মং সরণৎ গচ্ছামঃ; সঙ্গৎ সরণং গচ্ছামঃ1৮ 1 হিমবস্ত প্রদে- 
শের বৌদ্ধেরা মন্ত্রো্চারণ পর্যযস্ত করেন না। তাহাদের জপচক্রে মন্ত্র অস্কিত 
আছে; চক্র ঘুরাইলেই জপের ফল হয়। বুদ্ধ মন্দিরের পূর্ব্ব পার্খে একটি 
দাগোচ অর্থাৎ বুদ্ধাস্থির সমাধি আছে। এী সমাধি মন্দির একটি অতি বৃহৎ 
শ্বেত গোলার্ধ। উপাসকগণ সমাধির চারিপার্থে দীপ জানাইয়া দিয্াছেন।&. . 





* বৌদ্ধাদিগের প্রণব "ছে; কিন্ত আমরা ওক্কারের যে অর্থ করি 
(জ, ব্রহ্মা; উ, বিষ্ণু) শি) বৌনের। সে দর্থ করেন না। মনে বৃদ্ধ প্র 
হত্ত বলিয়া বর্ণিত। ১ 

1 পালি হা মাগী ভাষায় নেঙুাই এবং ভনব্য ও. রং নয, নাই। ] 


লিঙ্গ অর্থাৎ সম্প্রদায় বা সাজ . রি 
. ** বৌদ্ধগ্ণ বু্ধদেবের অস্থিকে ধাহু বলে? উল্যা মলিযে বির 





৯৫৬ | ,নবজীবন। ছু 
বুদ্ধ মন্দিরের পশ্চিমে টি অনি যত্ধে রক্ষিত অশ্বথ বৃক্ষ। উরূবেজা় 
নগরে ..বুদ্ধগয়া়) একটি অশ্বথ' বৃক্ষতলে শাক্যসিংহ তপস্যা ও পুণ্যবলে 
বুদ্ধত্ প্রাপ্ত হওয়ায়, অশ্বথের নাম বোধিদ্রম হইয়াছে; কিন্তু প্রত প্রস্তাবে 
বোধিদ্রম কেবল অশ্বখেরই” নাম নহে । শীক্যসিংহের পূর্ব্বে দীপাঙ্কর 
হইতে কশ্যপ পর্য্যন্ত ২৪ জন মহাপুরুষ বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহাদের পৃথক 
পৃথক বোধিদ্রমসাছে কাহারও বট, কাহারও শিরীষ, কাহারও চল্পক, 
ইত্যা্দি। কশ্যপ বুদ্ধ ন্যগ্রোধতলে সিদ্ধার্থ হইয়াছিলেন। 

. বোধিদ্রমের পশ্চিমে পানশীল :পের্শশীলা) অর্থাৎ বৌদ্ধ বাঁজকদিগের 
আশ্রম। প্র পর্ণশালা তৃণপত্রাচ্ছাদ্িত কুটীর নহে। ইহা ইষ্টক নির্মিত 
গৃহ॥ কেবল তাহার বারাগায় একটি চাল আছে। পানশালের মধ্যে 
অনেকগুলি বুদ্ধ-ধন্ম-শীস্ত্রের গ্রন্থ আছে। অধিকাংশই তালপত্রে লিখিত; 
কয়েক খানি মরকত পদ্মরাগাদি মণিদ্ধারা থচিত। বৌদ্ধ পানশাল প্রকৃত 
শান্তিনিকেতন । তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেই বোধ হয় কোন শান্তস্বভাব 
ভট্টাচার্যের টোলে আসিয়াছি। | 

পীতান্বর, যুণ্তিত-শির, বৌদ্ধ যাজকগণ যখন তালপত্রে লিখিত ত্রিপিউক 
গ্রন্থ পাঠ করেন, তখন বোধ হয় যেন আমাদের ভট্টাচার্যের গীতা পাঠ 
করিতেছেন তাহারা যখন ভিক্ষী-পাত্র হস্তে করিয়া! ভিক্ষা করিতে বাহির 
হন, তখনু তাঁহাদের কেবল ভূমির গ্রতি দৃষ্টি থাকে, এ দিক্‌ ওদিক্‌ দৃষ্টিপাত 
করেন এ) এবং মুখেও কিছু যাঁচ্ঞা করেন না। যাহার যে ইচ্ছা! তাহাই 
দেয়; অনেকে সিদ্ধান্ন ও ব্যঞ্জন দিয়া থাকে । সর্ধপ্রধান যাজককে মহাথেরো 
বলে। কল্যাণীর মহাথেরো সংস্কত জানেন। আমি তাহার সহিত ভাঙ্গা 
সংস্কতে আলাপ করিলাম । তাহার কথার ভুল ধরিতে পারি নাই; কিন্ত 
আমি নিজে “ভারতবর্ধাৎ আগতোহস্মি, বলিতে গিয়া 'ভারতবর্ষাৎ আগ- 
তান্সি+ বলিলাম । ভারতবর্ষ কোন্‌ দেশকে বলে মহাথেরো৷ জানেন না। 
আমি বুঝাইয়া বলিলাম “স্মিন্‌ দেশে শাক্যপিংহস্ত জন্মভূমি ৮ মহাথেরোঁ 
বলিলেন 'জনুদ্বীপাৎ। তাহার সংস্কার এই যে লঙ্কাদ্ধীপ জন্ুদ্বীপের 
বাহিরে।_ আলাপের সমস্প আপন দেশকে লঙ্কা! বলিয়াই পরিচয় দিলেন? 

ংহল কি: তত্রপর্ণী নামের উল্লেখ কারন নাই। পরে মগধ্র অশোক ক, 
বলির! যে ধাড় গতি যে রক্ষিত হইয়াছে, তাহা' বুগধা স্থি ভিন্ন ঘা র কিছ 
নছছে। ৃ 


.নবজাঁবনে শক্তিসাধন1। ১৫৭ 


রাজ, 'লিংহলের দেবানাম্-শিয়তিস রাজা, ধরম্রচারক মহেন্দে! (মহেন্দ্র), 
ধর্ম প্রচারিকা স্মিত (সৈজমিত্রা) ও অনুরীধপুরের বোধিক্রম সঘন্ধে ছুই 
চারি কথ! হইবার পর আমি কে! নগরে ফিরিয়া আসিলাম । কল্যাণীতে 
এ গাছ, কিন্তু ম্যালেরিয়া জর নাই। সাগরেখিত বীঘুতে ম্যালেরিয়। 
দুর করিয়া দেয়, বোধ হয়। 

£ ক্রমশ । 


পেস টি 


নবজীবনে শক্তিসাধন|। 


ই ৩ 


" * আনন্দে, অধীর প্রাণে, ত্রেভীর, করিয়া ভক্তি, 
এক মনে, এক ধ্যানে, জাগাইয়ে মহাশক্তি, 
বাল বৃদ্ধ শিশু যুব! নর নারী নিয়ে; | জানকী উদ্ধার করে রাম রঘুমণি। 
শঙ্ঘ ঘণ্টা ঘটারবে, নীলোৎ্পল বিনিময়ে, 
পুরিয়ী আকাশ ভবে, নীল অশখি উপাড়িয়ে 


সঙ্্মরস-ধূম গন্ধে ভূবন ভরিয়ে, 


উদ্যত উৎসর্গ দিতে ) অভয়া দ্ধ্মনি 
কারে জাগাইছ ভাই ! যতন করিয়ে ? 


দিল বর, রাম নামে পুরিল ধরইী। 


চি 8. 


কারে জাগাইতে চাও, জান কি সাধন ? | রাঘবের মহাত্রত ভারত ভিতরে : 





. মনে আছে মূল মন্ত্র? আজিও রয়েছে লেখা 
দেখেছ পুরাণ তন্ত্র ? | মুছিবে না সেই রেখা, | 
কি উদ্দেশ্য বোধনের,কিবা সে কামন! ?| তত্ত্রে মন্ত্রে হণে ভ্বদে অনল অক্ষরে। 
_ ভূমঞ্ছলে কে কা বল, আজিও কলির শেষে, 
এই প্রথ। প্রচারিল ). দীন হীন শীর্ণ বেশে, 


কি ফল লভিলা তিনি তুমি কি জানন1? 


জাননা? ] শুন্য গেছে, শন্যবেহে, অশত্ত অরে, 
তুলেছ পুরাণ কথা পুরাগ 'ভাবনা"! 


1 অশক বাঙ্গালি শক্তি পুজে ঘরে ব্বর়ে। 








১৫৮ 


পু ৫ 
বাঙ্গালি অধম জান্তি ঘুচায়ে সকল; 
ছাড়ে নাই সেই ব্রত, 
ডাকিতেছে অবিরত-- 


নবজীৰন ] 


৮ সপ 
পুজিয়াছি বার বাঁর তবু কি ছাঁড়িব 
শিণাষ শোণিত কণা 
থাকিতে ত ছাড়িব না; 


“আঘাহি বরদে দেখি” দেহে দাও বল 9] কঙ্কালান্ছি-সার-দেহে চরণ পুজিব 


তোমার চরণে মতি 
রেখে, যেন পাই গতি, 


শ্মশান এ বঙ্গালয়ে, 
শ্মশান হৃদয় লয়ে, 


এ ছুর্দিনে তোঁমা বিনে নাহি মা সম্বল) শ্বশীনবাঁসিনী পদে পুষ্পাঞ্জলি দিব, 


তোমারি কৃপায় কার্ধ্য হইবে সফল । 
৬ 


জানকী হাঁরায়ে রাম করিলা সাধন] । 
জর্ধন্ব হারায়ে মোরা, 
ডাকি সেই সারাৎসারা-_- 
“উঠ জাগ জগদস্বা ঘুমালে হবে না) 
_ জাধুপদ চিহ্ন ধরি, ্‌ 
দেহ প্রাণ পণ করি, 
অধম যাচিছে তব অপার করুণ! ; 
প্যর্বৈব রামেণ, যেন পুরে মা কামুন11” 
বার বাঁর বর্ষে বর্ষে যুগ যুগ ধরি, 
মানসে তোমার পুজা, 
করিলাম দশভূজা ; ্‌ 
: হৃদয়ের প্রীতিপুণ্পে দিয়ে অশ্রুবারি ।. 
0. কৈ মা পাষাণ স্বতে | | 
... অশ্রধারা মুদ্বাইতে, 
এখনো অভয় কর দিলে না প্রসারি রী 
.. সস্তাপ নাশিনী নামে কলঙ্ক শঙ্করি ! 


[ফুটুক সরদী কোলে কনক, ননিবী 2০ 


শ্মশানে চন্দন কভু শোডে কি দেখিব। 


৯ 


যুগে যুগে তব পৃজ1 হইল প্রচার । 
আছি নব যুগ বঙ্গে, 
নব জীবনের রঙ্গে, 
নিনাদে অবনী ব্যোম করিয়1 বিদার ) 
কাপাইয়া সিন্ধুবারি, 
কাপাইয়া দিক চারি, 
কোটি কণ্ঠে করপুটে ডাকিব আবার-_- 
“উঠ জাগ জগদন্ধে ঘুমায়ো ন। আর.।” 


১৩ 


| উঠ রবি-শশী-বহি-ত্রিচক্ষু ধারিণীনু 


রবিনেত্র প্রকাশিয়েঃ 
অশধারে আলোক দিয়ে, 


আধার আধার পুরে পোহাও রজনী ॥ 


ডুবুক, কুগ্রহ তারা, 
উঠ শীত্র শিবদারা), | 
তরুণ অকুণ-করে হান্গক ধরণী) 





. নবজীবনে শক্তিসাধনা 1. ৯৫৯ 


১১ ১৪ 


“আর্দেন্দু শেখরা”জাগ ইন্দু আঁখি মেলি, আজি নব যুগোৎসাহে, নবীন তরজে 

















অমার আধার রাশি, মাতায়ৈ পাগল প্রাণে, 
সুধা বরিষণে নাশি, নব জীবনের গানে, 
হাস্থুক্‌ শরতশশী দিগস্ত উজলি। নবমন্ত্রে মহাশক্তি আরাধিব রঙ্গে । 
এস এস শারদীয়ে ! কে আছ পরম ভক্ত-_ 
প্রাবুটে বিদায় দিয়ে, ব্রতপর শ্োর শাক্ত ;- 
প্রকৃতি-নয়ন-অশ্রু ঝরিছে উথলি ) দুর্গা নামে তুলি ডঙ্কা মাভাইয়! বঙ্গে 


মুছি ধারা, কর দুর কাল মেঘাবলী । | এস হে সঁপিবে প্রাণ সাধন প্রসঙ্গে। 


১২ ১৫ 
তৃতীয় নয়ন মাতঃ তেজোরূপী তোর। ; বুঝেছি সাত্বিক ভাবে শক্তি আরাধনে 
" তেজোহীন এই ভূমি, সফল হবে না! ব্রত, 
তেজদৃষ্টি দেহ তুমি, সঙ্কন্স হইবে হুত, 
নিস্তেজ সন্তান দল নিদ্রায় খিভোর। | আতপ তগ্জলে কিব। কুসুম চন্দনে, 
ভুমি আখি মেল ছুর্গে, মোদকে,.পাঁয়সে, ফলে, 
জাগুক ভকতবর্গে, পঞ্চামুতে, গ্রঙ্গাজলে, ২ 
দেখুক্‌ নিদ্রিতপুরে পশিয়াছে চোর ; ] তুষিতে নারিবে শক্তি বিন! বলীষধনেঃ 
সর্বস্ব হ'রেছে পাপী অবিশ্বাসী খোর।) আত্ম বলিদান চাই শকতি ৪৮১ 
্ ১৩ ৯৬ ঃ রঃ 
জাগিয়া সগণে এস দরিদ্রের পুরে বাজা ঢৃক ঢোল কাড়। তি বাজনা ্ 
কমল! কমলাসীনা,- | বাজা বলি-বাদ্য-বোল ; 
বাগ্বার্ণী করে বীণা, দেশে দেশে উতরোল, নে 
চির সহওরী তর দুপাশে বিয়ে । ফেলে কেজে এ গ্রহে গ্রহে পড়ুক বঞ্চনা ) | 
স্ুত গুহ গঞঙ্গানন এ জয় মা জয় মা রবে, রি 
দৈত্য-বিজ্গ বিনাশন, তাক খয। . রর 
দানব দলনী তুমি শিব কাণ্ড, শিরে; রি (উৎাহ-পাগল প্রাণোপ্রাঙ্ষণোনাচ নাঃ 


ও মা বিখনা বোলে মাতিয়েগাহ না! 






বশী বাহে লাস রে টয় ্ 


৯৬০ ,..; মবজীবন। 
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খরধার তরবাঁর লও রে ত্বরিতে। . প্রতিজ্ঞা অনল দীপ্ত জালিয়! মানসে, 
পশুরক্তে বসুন্ধরা. হোমকার্ধ্য সম্পাদিব, 
আজিরে হইবে ভরা ; কুমতি আহুতি দ্দিব__ 

দুর্গার শোণিত তৃষা হবে নিবারিতে। | শোক মোহ ভয় পাপ অজ্ঞান কল্মষে। 
রুধির বহিবে থরে, পুষ্পাঞ্তলি অতঃপর, 
রুধিরাক্ত কলেবরে, পাদ পন্মে দিয়ে কর, 


বলি-প্রিয়া পদে সবে হবে নিবেদিতে ) | বলিব “রেখো মা নিত্য ও পদ পরশে, 
এব বিজয় দাও, নতুবা মরিতে |” (আর যেন তোম! হারা হই না অলসে |». 


১৮ ১০ 


মন্ত্রের সাধন কিন্বা। শরীর পাতন”-_ | এইরূপে মহাযজ্ঞ সমাধা হইলে ). 


এই পণ রাখি মনে, বর্ষে বর্ষে প্রতিমায়, 
মহাশক্তি আরাধনে, পুজি সর্ধ মঙ্গলায়, 
অবশ্য হইবে জয় সন্কল্ সাধন। : : শক্তি সাধনার তত্ব বুঝিবে সকলে । 
তখন আরতি রবে, হৃদয় মন্দির হতে, 
ভুবন মোহিত হবে; কিন্তু যেন কোন মতে, 
রা মোহিনী কান্তি সহত্র কিরণে | | ডুবায়ো না শক্তিমৃদ্তি বিস্বাতির জলে । 


হাসাইবে, জুড়াইব চামর ব্যঙ্নে। । ভবের ভরসা পুন দিও না অতলে! 


১১ এ 


ষোড়শোপচারে পুজা !. 1 


দেহ এবং মন ছুইটি পৃথক পদার্থ কিনা, দেহ এবুং মনের মধ্যে যে 
সম্পর্ক আছে, তাহা কি নিয়মে নির্ধারিত, এ সকল কথার আমি আলোচনা 
করিব না, আলোচনা করিবার প্রয়োজনও নাই। দেহ এবং মন ছুই রকমের 
বস্ত। একটা ভাব বাঁ চিন্তা যে রকম ভিনিস, এক খণ্ড মাংস বা. এক 
কৌটা রক্ত, সে রকম জিনিস নয়। গোঁড়ায় ছুই রকম জিনিস এক কি ন! 
বলিতে পারি না, এবং সে কথার মীমাংসাও এস্লে নিশ্রায়োজন। কিন্ত 
গোড়ায় যাহা হউক, আমরা যে আকারে দেখি বা অনুভব করি, সে 
আকারে ছুইটি ভিনিস যে ছুই রকমের, সে বিষয়ে বোধ হয় মতভেদ অসম্ভব । 
ছুইটি জিনিস মান্গষের কাছে ছুই রকমের বোধ হয় বলিয়া,মানুষের মধ্যে ধর্ম 
ঈশ্বয়, পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি গুরুতর বিষয় লইয়া অনেক মতভেদ, অনেক 
বিরোধ, বিতও হইয়াছে এবং হইতেছে। আমার ক্ষুত্ত বুদ্ধিতে, এইন্ধপ 
বোধ হয় যে, সেই সকল মতভেদ এবং বিলোধবিভা নিতান্তই অমূলক 


দা 






দেহ এবং মন, জড়জগৎ এবং আত্মা, ছুইটি ভি বক, 
অনুভূত হইলেও এমনি জড়িত, এমনি একটি সম্পর্ববন্ধ, যে একটি অপর 
ছাড়িতে পারে না, একটির পূর্ণতা অপরটি নহিলে. হয়: না, একটির চরিতার্থ! রর 
অপরটিতে। দেহ--মনের আঁকীজ্ার বগ্ত--দেহকে পাইলে, তবে মুনের 
পরিতৃপ্তি হয়। সন্তান জননীর হুদয়ের নিধি_ কিন্ত সম্ভানাকে কোনে 
তবে জননী-হাদয়ের পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয়। বছুত্ব মনে মনে, বদয়ে হদয়ে 
দেই মনে মনে,সেই হৃদয়ে হৃদয়ে যত. মিল,যত মিশামিশি,. দেহে 'দেহে আলি- 
লন তত ঘন ঘন, তত গাঢ়, তত মিষ্ট। যত দিন মনের মিল, হৃদয়ের মিশা 
মিশি অসম্পূর্ণ তত দিন কেবল কথাবার্তা ; যখন সেই মিল, সেই মিশামিশি 
যোলকলায় সম্পূর্ণ, তখন একা সনে বসিয়া এক পারে ভোজন। মনের চরম. 

্কত্তি-দেহ। মন যখন বড় মাতিগা উঠে, দেহ তখন, তাহাকে মুস্ধকরিয়া র 
ফেলে,,মন আর ফাটিয়া যাইতে পারে মা। জড় জগৎ অন্তর্জগতের চরম) 
ুত্তি এবং চরমনকালের জীবন, । ভর্গএরাণা ননী যনে গুজে সু লেখিতে 
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পাইলে পূর্ণপ্রাণে মরিয়া ঘা; অভিমানিনীর হৃদয়ের অসহনীয় তুফান-রাশি 
একটি কষুত্র চুম্বনে মিলাইয়া যায়। আবার মন__ দেহের আকাজ্কার বস্ত। 
মনকে পাইলে তবে দেহের পরিতৃণ্তি ইত । শ্থুসম্তীনকে কোলে করিয়! 
জননীর কোল যভ পরিতৃপ্ত কুসন্তানকে কোলে করিয়া তত নয়। সুন্দর 
দেহে সুন্দর মন না.দেখিতে পাইলে সুন্দর দেহ বুকে করিয়া দেহের স্থৃখ হয় 
না। অভ্তর্জগৎ জড়জগতের জীবন ও চরমমৃত্তি। অতএব প্ররুত তত্বদর্শীর 
কাছে জগতে ছুইটি জগৎ নাই_-জগতে একটি মাত্র জগৎ। | 
দেহ এবং মনের, জড়জগৎ্ এবং আধ্যাত্মিক জগতের বিমিশ্র ভাব এত 
গাঢ়, তাহাদের পরষ্পরের আকাজ্ষা এত প্রবল, তাহাদের পরস্পরের পরিণতি 
এত অনিবার্ধ্য বলিয়াই মান্থষের মনের ভাব কেবল মনে আবদ্ধ থাকিতে পারে ' 
না, শুধু মানসিক আকারে থাকিয়! পরিতৃপ্ত হয় না এবং পূর্ণতা লাভ করে না। 
প্রণয়ী প্রণয়িনীকে শুধু মনে ভাবিয়া! পরিতৃপ্ত হয় না, প্রণয়িনীর হস্তাক্ষর বা 
প্রতিমূর্তি বা অঙ্গুরীয়ক দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করে। পুত্র স্বর্গীয় পিতাকে শুধু মনে 
মনে স্মরণ করিয়া! পরিতৃপ্ত হয় না, পিতার নামে দেবালয় স্থাপন ব! সরোবর 
খনন করিয়া কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হয়। জাতীয় ভাব মনে সীমাবদ্ধ, জাতীয় 
লু উচ্ছলিত ॥. ফরাসী “জাকবিণ” গণ £3-00100 198 দেখিলে 
উঠিত। সমরক্ষেত্রে সৈন্যদল সামরিক ধবজদও দেখিতে পাইলে 
সংগ্রাম করে। 780:০757 বলিলে শ্বদেশীভিমানী, স্বদেশ- 
বি জন্াগের মনে যে অপুর্ব ভাব উদয় হয়, সেইভাব সে দিন 
ৃ বাদিন নগরে, শর অপূর্ব ধাতু-নির্িত মুক্তিতে ফুটিয়া৷ উঠিল। মহাকবি 
দাস্তের স্বন্ধে ফুবেম্সবালীর হৃদয় সেই প্রকারে ফোটে নাই বলিয়া মহাকবি 
বাইরপ, ফ্রেন্দবাসীকে হৃদয়শূন্য বলিয়া তিরঙ্কার করিলেন। অন্তর্জগন্তের 
রম; মুষ্তি এবং শেষ পরিণতি বহির্জগৎ। তাই এথেম্লবাসীর তত সদর , 
পার্থিনন,পালও মায়রার তত গর্বের হুষ্য-মন্দির, শলোমনের তত যত্বের ঈশ্বরা- 
ৰাস, পোপদিগের অনুপম শিল্পরদ্ব-শোভিত, মাইকেল এঞ্জেলোর অপূর্ব 
প্রতিভাপ্রস্থত সেপ্টপিটার্স মুসলমান বাদশাহের মতি-মসজীদ্ আঁর 
হিন্দুর সেই অপুর্ব অলৌকিক অলোকসামান্য ফোড়শোপচারে 
তাই ফিদ্িয়সের 'ভুপিতর”, রোমান ক্যাথলিকের “মেদনা' আর হিন্দুর 
দেবীর প্রতিমা । ইহার কোনটিই তুচ্ছ নয়- সকলগুলিই সত্য, সকল গুলিই 
মনুষ্যত্ব, লকলগুলিই মানব- ্রন্কতিয় এবং জগৎ -প্রক্কতির গড় হ্স্য এবং চরম. 
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উক্তি স্বয্বং ভগবাঁন্ই জড়জগতে ব্যক্ত হুইয়া মহিমাময় বা ঈ্যশালী 
হইয়াছেন। 

মহ্যাদিমর্হিমা তব। | 
পৃথিবী প্রভৃতি তোমার পশবধ্য। €রঘুবংল--১*ম সর্গ 1) 
জড়জগতই অন্তর্জগতের শ্রশ্বরধ্য । হৃদয়ের প্রতিমা বিনা হৃদয় ষথার্থ ই 
শক্তিহীন, ষধার্থ ই দরিদ্র, যথার্থই মরুভূমি; সে মরুভূর্ে ফলও ফোটে না, 
জল্গও ছোটে না, গাছও গজায় ন।, পাখী ও গায় না, মেঘও খেলে না, বারিও 
বর্ষে না! পিপাসায় হৃদয় ফাটিয়া গেলেও সে বিকট মরুভূমে একটা! অলীক 
সবগতৃষ্ণিকা বই আর কিছুই জুটে না। 
পৌস্তলিকতাঁর মূল এবং উৎপত্তি মানব প্রকৃতিতে ,জগত প্ররুতিতে, ঈশ্বর 
প্রকৃতিতে। এখন পৌত্তলিকতার আবশ্যকতা এবং উপকারিতা বুঝাইবার 
চেষ্টা করিব । 
_ আদিম অবস্থায় মনুধ্যের ধরশক্ঞান কিরূপ এবং দেবতা কি রকম, ঠিক 
করিত! বলা বড় সহজ নয়) আদিম মন্ষ্যের ভাষা অতি অসম্পূর্ণ, তাহাতে 
সভ্য মনুষ্য প্রায়ই সে ভাষা বুঝিতে পারে ন1। অনেক স্থবে অসভ্য 
মনুষ্যের কার্য দেখিয়াই তাহার মনের ভাব অন্থমান করিতে তাহাতে 
কত ভুল ভ্রান্তি হওয়া সম্ভব, বুদ্ধিমান মাত্রেই বুঝিতে পারেন চপ 
নাম পুরাতত্ববিদের! ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না! যে, যে অসভ্য মনুষ্য 
বৃক্ষ পূজা! করে, সে বৃক্ষটাকেই পুজা করে, কি ক্স্থিত কোন্‌ কল্পিত উব- 
তাকে পূজ! করে *। এই প্রসঙ্গে আমরা যাহা অধ্যয়ন করিয়াছি তাহা 
হইতে মোটামুটি এইরূপ সিদ্ধাত্ত করা যাইতে পারে যে, শ্রথমে বৃক্ষ টাই 
পুজিত হয়, তাহার পরে বৃক্ষে একটি স্বতন্ত্র দেবত! কক্সিত: হইয়া. সেই 
দেবতা পূজিত হন। একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষকে *একটা! প্রকাণ্ড শক্তি মনে 
(করিতে যতটুকু মানসিক শক্তি ও শিক্ষা আবশ্যক, বক্ষস্থিত অথচ বৃক্ষ হইতে 
স্বতন্ত্র একটি শক্তি কল্পনা করিতে তদপেক্ষা বেশী মানসিক শক্তি ও শিক্ষা 
আবশ্যক। কারণ প্রথম, কিয়াটি মানদিক বিশ্লেষণ ব্যতীত সম্পন্ন হয়, 
দ্বিতীরটি হয় না। কিন্ত বৃক্ষপূজায় বৃক্ষই পূজিত হউক বা বৃষস্থিত ক্রিত, 
দেবতাই পুজিত হট সে রি ক শিকলে) হা 
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অঙ্গকরণে নির্দিতি হয় *। অর্থাৎ পৌবলি কতায় দেবতা একটা অপতিক্ষট 
মানসিক ভাবের ন্যায় একটি, কাঁষ্টখণ্ড বা প্রস্তরখ গু না হইয়া, একটি পরিফার 
পরিস্ফু! ট ভাবের একট] পরিষ্কাঁর পরিস্ক ট মুর্তি। প্রথমত পরিস্ফূটে এবং 
অপরিস্ফ টে কত প্রভেদ মানসিক শিক্ষা এবং শক্তির কত বেশীকম, তাহা 
ুঝিয়া দেখিতে হইবে । বুঝিয়। দেখিলে, আদিম জড়-পুজ1 অপেক্ষা! পৌস্ত- 
লিকতা কত.উৎক্ষ্ট এবং উন্নত তাহা জানা যাইবে। দ্বিতীয়ত পরিস্কূট মনের 
ভাবকে পরিস্ফণট মুর্তিতে ব্যক্ত করিতে আরগ কত শিক্ষা, আরও কত উন্নতি 
আবশ্যক তাহা বুঝিঝা দেখিতে হইবে । মনের ভাবকে দেহের ভঙ্গি বা মুক্তিতে 
প্রকাশ করিতে হইলে, দেহ এবৎ মন উভয়কেই কত ভক্তিভাবে,কত প্রেম্ভরে, 
কত তদগতচিত্তে, কত বিঢারশক্তি সহকারে অধ্যয়ন করা আবশ্যক এবং . 
মানসিক শক্তি এবং শিক্ষা কত বেশী হইলে সে রকম অধ্যয়ন সম্ভব হয়, 
তাহা! বুঝিয়া দেখিতে হইবে । বুঝিরা দ্রেখিলে ভবে জানিতে পারিবে যে, 
পৌত্তলিকতা মানুষের অবনতি-ব্যঞ্রক নর, প্রভু এবং প্র্কত উন্নতিব্যঞ্জক , 
এই-জন্য গরষ্টধন্মীবলববী পুরা তত্ববিদ্গণ পৌভপিকতা-বিদ্বেষী হইয়াও এইক্ধপ 
স্বীকার করিরা থাকেন যে, পৌত্তলি কত। মান্গষের অধম অবস্থার ধর্ম নয়।4- 
ফল কথা, মনের শক্তি বা গুণ জড়-মুষ্ঠিতে প্রকীশ করার নাম পৌস্ত- 
10181. শুধু তাই নর । যে মানসিক শক্তি ৰা গুণ পৌত্ত- 
লিকার জড়-মুস্তিতে প্রক্লাশ করা হয়, সে শক্তি ব। গুণ, চক্ষে দেখিতে পাওয়া 
-স্বায় এমন, কোন একটি ধ্যক্তি বা বর্তবিশেষে অবস্থিত নয়। সেশক্তি বা 
গুণ পৌতলিক,নিজ মনে নিজ মানপিক শক্তি দ্বারা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। 
_ কিন্তু সেইরূপ উপলদ্ধি করার নাম 179,139990. বা ভাবাভিনয়ন 1 
. অতএব 10012৮0 বা পৌন্তলিকতার অর্থ 27180৩ 395817820, ঝুমু 
রর শি্ব্যক্ত ভাবাভিনয়ন। এখন দেখিতে হইবে যে, পৌত্তলিকতা যদ্দি, 
 আজ7ত 33৩50589০0, বা শিল্পব্যক্ত তাবাঠিনয়নই হয়, তবে ধর্মোন্নতির : 
ক» পু 380. ৪৪০55988085 085 0১ ভিউ রও 
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নিষিত্ত মানুষের পৌত্বলিকতার আবশ্যক্খআছে কি না। বোধ হয় 
সকলেই শ্বীকার করিবেন যে, সর্ধ প্রকার" মানসিক শিক্ষা এবং সকল 
শিক্ষা অপেক্ষা হৃদয়ের শিক্ষার, 11911596102 বা ভাঁবাভিনয়ন দ্বারা যত. 
সাধিত হয়, তত আঁর কিছুরই দ্বার! হয় না। কউচ্চ কাব্য পড়িয়া হৃদয়ের ; 
যে শিক্ষা হয়, দর্শন বা নীতিশাস্ত্র পড়িয়! তাহার একু শতাংশও হর না। 
দর্শন বা নীতি শাস্ত্রের কার্ধ্য বুদ্ধিবৃত্তির উপর। কাব্যের কার্ধ্য হৃদয়ের 
উপর। দর্শন বা নীতিশীস্্-বিচার করার, তর্ক করার, বুঝিবাঁর ও বুঝা- 
ইবার শক্তি দেয়। কাব্য হাসায়, কীদায়, আহ্লাদে উৎফুল্ল করে, শোকে 
অভিভূত করে, ছুঃখে গলাইয়! দেয়, রাগে আগুন করিয়! তুলে। যা করিতে 
পারিলে মান্ষের প্রবৃত্তি প্রবল হয় এবং মানুষ প্রবৃত্তির অন্গ্যায়ী কাধের 
দিকে প্রধাবিত"হয়, কাব্য তাহাই করে; নীতি বা দর্শনশীন্্র তাহা করিতে 
পারে না। ইতিহাস কিয়ৎ পরিমাণে পারে, কিন্তু কাব্য যত, তত নয়। 
তাই সাহিত্যে কাব্যের পদ সর্বোৎকৃষ্ট । | তাই বাজীকির রামায়ণ, বেদ 
ব্যামের মহাভারত, দান্তের ইন্ফার্ণো, 'দেক্ষপীয়রের নাটক, শেলির গীতি, 
বিদ্যাপতির পদাবলী সাহিত্যের সর্কপ্রধান রত্ব। তাই অর্ষিরসের 
সঙ্গীত, ফিদিরসের প্রত্তর-মূর্তি,উর্ণর, টিশিয়ান বাঁ রাফেলের চিত্র মানুষের 
মানসিক সম্পত্ভির মধ্যে এবং উন্নতির উপাদানের মধ্যে এতই অমূল্য । 
অতএব যে 738211548৩8 বা ভাবাভিনয়নের গুণে কাব্য, চিত্র এবং সঙ্গীত 
এত মহিমাময় এবং শিক্ষোপযোগী, সেই 109217598598 বা ভাবাভিনয়নের 
গুণে পৌত্তলিকতাই বা কেন মহিমায় বা! শিক্ষোপযোগী না. হইবে ? একটু 
খুলিয়া বলি। পতিভক্কি বা পাতিব্রত্য যে জিনিস, লকলেরই তাঁহার এক. 
রকম ন1 হয় আর এক রকম জ্ঞান বা সংস্কার 39৪) আছে কিন্ত সকলের 
সংস্কার সমানও নয় এবং সম্পূর্ণ ও নয়। কেহ মনে করেন আপনি না খাইয়া 
পতিকে খাওয়ান পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা; কেহ মনে করেন প্রতিদিন পতির 
চরণামৃত পান করা পতিভক্তির পরাকাঁ্ঠা। কিন্ত পতিভক্তির আর একটি 
চিত্র দেখাই দেখ দেখি। পতির জন্য সীতাদেবী কত কষ্ট ভোগ করিয়া- 
ছিলেন, কত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে 
হইবে ন!। অবশেষে যখন পরীক্ষার পর পরীক্ষার নিমিত্ত দেবীকে রামচন্ত্রের 
সেই' প্রজামণগলী-পরিবেষ্টিত] বিরাট সভায়, আনয়ন করা হইল, তখন দেবীর ৰ 
সুখে একটি কথা নাই _রাগের, ক্ষোভের ব৷ অভিমানের শবটিমাত্র নাই। রি 
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তখন দেবীর-_ 
কাষায়পরিবীর্েন ত্বপদ িতচ্ষুষা | | 
র অন্বমীয়ত শুদ্ধেতি শাস্তেন বপুষৈব সাঁ॥ (রঘুবংশ ১৫ সর্গ) 
রক্তবস্ত্রে তাহারুশরীর' আচ্ছাদিত, নিজপদে দৃষ্টিসংলগ্ন, তিনি যে পবিভ্র- 
স্বভাঁবা তাহা তাহার সেই শাস্ত মূর্তিতেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। 
তাহার শাক্ত ৃন্তি দেখিয়া উপস্থিত প্রজামণ্ডলী আপনাদের প্রচা- 
রিত নিন্দাবাদের কথ! মনে করিয়া! লজ্জায় মাথা হেঁট করিল। মহর্ষি 
বান্নীকি প্রজাগণের সন্দেহ নিরারৃত করিতে দেবীকে অনুমতি করিলেন । 
কোমলতাময়ী কামিনী আর কত সহ্য করিবে! দেবী কহিলেন-_-'যদি আমি 
কার়মনোবাক্যে পতি হইতে বিচলিত হইয়া না থাকি তবে দেবি বিশ্বস্তরে ! 
আমাকে অন্তহিতি কর। পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া গেল, ভিতর হইতে বিদ্যুৎ" 
প্রভা উলিয়া উঠিন। সেই প্রভারাশির মধ্যে এক অপুর সিংহাসনোপরি 
; স্বয়ং দেবী বসুন্ধরা উপবিষ্টা। দেবী বঙ্থন্ধরা ছুঃখিনী সীতাকে কোলে . 
করিয়া শত্তরহিত হইতেছেন। তখন সীতা কি করিতেছেন ? 
সা সীতামস্কমারোপ্য ভর্তুপ্রণিহিতেক্ষণাম্‌। 
ৃ _মামেতি ব্যাহরত্যেব তন্মিন পাতালমভ্যগাৎ ॥ 
তখন সীতার নয়নদ্বয় পতির প্রতি স্থিরীরত, বলুন্ধরা সীতাকে ক্রোড়ে 
রাত এবং রাম, “না” এনা” ইহা! বলিতে না বলিতেই রসাতলে প্রবেশ 
করিলেন। 
তখনও: শীতার নয়নদ্বয় পতির প্রতি স্থিরীকৃত !_7. 
বল দেখি, পতিভক্তির এমন চিত্র, পতিভক্তির এমন ভাব আমাদের কাঁর্‌ মনে 
আছে? এ কি.কম শিক্ষা? এ শিক্ষার তেজে একটা মানুষ কি আর একট! 
মানুষ হুইক়! যাঁর না? প্রতিভ! কি মানুষ গড়ে না? আবার বল দেখি, প্রতিভা- 
শালী 'কবি যে চিত্র অকিলেন, প্রতিভাশালী গিত্রকর যদি সেই চিত্র, পটে 
ফুটাতে পারেন, তাহা হইলে সে পটেই বাকি অপরূপ অপুর্ব কার্য হহীননা 
পড়ে, সে পটেই বা কত অমূল্য শিক্ষালাভ হয় ! কাব্য অপেক্ষা! চিত্র অনেক, 
সময়ে, অনেক স্থলে এবং অনেকের পক্ষে শিক্ষাম্বন্ধে বেশী উপযোগী । 
কেন না কাব্য শব্দরচিত ; শব সন্কেত মাত্র, অতএর কার্য. রুরিয়া লইতে : 
হয়.) চিত্র শরীরী, অতএব চক্ষু মেলিয়া! দেখিলেই হয়। কাব্যে অনেক জিনিস. ঃ 
বুঝান যায় না; বা! বুঝান. সহূজ, নৃয়,_যেমন ঘদয়ের অবস্থাবিশেফে' দেহের... 


ষোঁড়শোপচারে পুজ!, ॥ ৯৬৭ 


ৃরঘীবশেষ; চিত্রে তাহা সহজেই বুঝান যায় ৬ কবি বলিয়া দিলেন- তখনও 
সীতার নয়নদ্বয় পতির প্রতি স্থিরীকৃত। ইহাতে পতিভক্তির মি একটি 
অপূর্ব্ব আভাঁন পাইলে। কিন্তু তখন সীতার সেই মুখের, সেই নয়নের 
কিরূপ ভাব তাহা কবি ফুটাইয়া দিতে অক্ষম, কিস্তি তাহা চিত্রিত দেখিলে 
পতিভক্তির মানসিক মুষ্তি কত গাতর, কত বেশী মুগ্ধকর হইয়া উঠে, বল 
দেখি তুমি আমি কবির কথা কয়টি পড়িয়া সে মুখের, সে নয়নের, সে 
দৃষ্টির সম্যক চিত্র কি মনে ফুটাইতে পারি? কিন্ত রাফেলের সমতুল্য কোন 
হিন্দু চিত্রকর যদ্দি সেই মুখের, সেই নয়নের, সেই দৃষ্টির অভিব্যক্তি চিত্রপটে 
আঁকিয়া দেখান, তাহ! হইলে পতিভক্তির মানসিক মুস্ি কেমন অলৌকিক 
ভাবে ফুটিয়া। মনকে মজাইয়! তুলে! এখন বোধ হয় বুঝা যাইতেছে 
যে, হৃদয়ের শিক্ষা এবং উন্নতি সম্বন্ধে কাব্য বল, চিত্র বল, প্রতিম! বল, 
যাহাঁতে 19981189109 বা ভাবাভিনয়ন আছে, তাহাই মানুষের নিতাস্ত 
"আবশ্যক, উপযোগী ও উপকারী । আবার শুধু আবশ্যক, উপযোগী ও ; 
উপকারী নয়-_অপূর্বব মহিমাময়। জ্ঞান বল, বুদ্ধি বল, যাহাই বল, 
প্রতিভার ন্যায় মহৎ কেহই নয়। পৃথিবীতে স্বর্গ দেখাইবার নিমিত্ত প্রতি- 
ভার আবির্ভাব হয়।ন্বর্গ কেমন? যেমন' রামায়ণে সীতা, ভারতে ভীম্ষ, 
সেক্ষপীয়রে দিস্দেমনা, শিলরে থেক্লা, সফক্লিসে অস্তাইগনি । আবার 
ভাবাভিনয়ন সেই প্রতিভার একচেটিয়া বস্ত। তবেই দেখ রি 
কাব্য ঝা চিত্র বা প্রস্তরমুস্তি কিরূপ স্বর্গীয় বস্ত-_কিরূপ মহিমামন্! তাই বলি 
যদি শিল্পব্যক্ত ভাবাভিনয়ন এতই মহিমীময় হয়, আর হৃদয়ের অপরাপর 
ভাব পরিপোঁষণ ও পরিবর্ধনার্থ এতই আবশ্যক, উপযোগী এবং উপকারী 
হয়, তবে ধন্মের বেলা কেনই ব1 মহিমাশূন্য হইবে এবং হৃদয়ের ঈশ্বর-ভাব 
বা ধর্মভাব পরিপোষণ ও পরিবর্ধন বিষয়ে“অনাবশ্যক, অস্ুপযোগী এবং 
অপকারী হইবে ? মানবের গুণ আমি নিজে যেমন বুবিয্।া উঠিতে: পারি, 
প্রতিভা যদি আমাকে তদপেক্ষা বেশী বুঝাইয়! দিতে পারে, তবে ঈশ্বরের 
গুণ আমি নিজে যেমন বুঝিয়া উঠিতে পারি, প্রতিভা কেন আমাকে তদগেক্ষা 
বেশী বুঝাইতে পারিবে না ? আর প্রতিভা! যদি তাহাই পারে-কাব্যে হউক, 
চিত্রে হউক, প্রস্তরপ্রতিমাতে হউুক--গ্রতিভা যদি তাহাই পারে,তবে কি জন্য 
আমি প্রতিভার কাছে তাহা! বুঝিয়া না লইব--কি জন্য আমি আপনাকে, 
. সে শিক্ষা বঞ্চিত করিব? মানবপ্রন্কৃতি সন্ধে গরতিভার কাছ শিক্ষা গ্রহণ | 


৯৬৮ .. মবজীবন। 


ন1! করিলে, আমি যেমন পাপন হই, ঈশ্বর-প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রতিভার. কাঁছে 
শিক্ষা গ্রহণ না করিলে আমি কি তেমনি পাপগ্রস্ত হইব না? কাব্য বল, 
চিত্র বল, প্রতিমা বল, সকলই. 1068115210%) বা ভাবাভিনয়ন-_হৃদয়ের 
শিক্ষার প্রধান উপাম্ম। জঈশ্বর-ভাব উপলব্ধি করা হৃদয়ের কাজ। ঈশ্বর 
সম্বন্ধে হৃদয়ের শিক্ষার প্রকৃত উপায় জ্ঞান বা বিচার নহে, ভাবাঁভিনয়নই 
প্রকৃত উপায় । আবার যদি ভাবিয়া দেখা যায় বে, জ্ঞান-পথ অপেক্ষা ভাবাভি- 
নয়ন-পথ শ্রেষ্ঠ এবং সেই জন্য মনুষ্য-সমাজে কবি চিরকালই দার্শনিক, 
ইতিহাঁসবেন্তা প্রভৃতি সকলের অপেক্ষা বড়; হোমর আরিষ্টটেল অপেক্ষা 
বড়, বর্জিল লিবি অপেক্ষা বড়, সেক্ষপীয়র বর্কলি, হিউম, স্পেন্সর অপেক্ষা 
বড়, বনিয়ন জেরমি টেলর অপেক্ষা বড়, বাঁ্ীকি কপিল গৌতম অপেক্ষা 
বড় ;__-তাহা হইলে প্রতিভা-গুস্থত-ভাবময়্-কীর্তি-অধ্যয়নই যে ঈশ্বর-ভাব 
পরিপোঁষণ এবৎ পরিস্ফোটনের সর্কোৎকষ্ট এবহ সর্ধাঁপেক্ষা মহিমাময় পথ ব! 
প্রণাঁলী,ইহ। বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে ন1। অর্থাৎ জ্ঞান-পথ অপেক্ষা কল্পনা- 
পথ শ্রাঘনীয়। অতএব ঈশ্বর-ভাব * ফুটাইতে ভাব বা কল্পনা পথ অনুসরণ 
করা,জ্ঞান-পথ অন্থুসরণাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় এবং বেশী গৌরবের কাধ । 
তাই বলি পৌত্তলিকতা অপরিহ্াধ্য, পৌন্তলিকতা৷ নছিলে মানুষের চলে 
না এবং চলিবে না, পৌতভলিকতা ব্যতীত ঈশ্বর-জ্ঞাঁন হয় না__হৃদয়ের ঈশ্বর- 
রিপুষ্ট এবং পরিবদ্ধিত হয়.না-_মাঁনুষের ধন্মশিক্ষা সুকঠিন। সেই 
জন্যই 'ষেখাঁনে ঈশ্বরের মুক্তি গড়া নাই, সেখানে হয় বীশ্ুপ্ীষ্ট নয় মহক্সদ। আর 
যেখানে তাঁহাও নাই, সেখানে হয় কিছুই নাই নয় আপনিই সর্ধশ্ব । কিন্ত প্র 
প্রকৃত পৌত্তলিক এখনও জন্মে নাই; যে প্রতিভা অনস্তের অনস্ত গুণ কথঞ্চিৎ 
মঠে পটে ফুটাইয়া দেখাইবে, সে অসাধারণ প্রতিভার আবির্ভাব এখনও হয 
নাই । কিন্ত হইবে। রক্কিণ (০৪23) বলিতেছেন 2598019027১ ৪০ 2 
2028 7১91108 30)805090, 1098 ৮০ ৮০ 29110 615 ৭০৮৩1000098 ০৫ | 
2৮৪ 1018705 10255001898 ; 8350 0119 029 ০২ [021511680, 9০৮ 10208105 
100 105010050, 6০ 7০06০ 82) ৪৮ 10101) 91054] 706 03209 ০ 
জা] ৪00 877012019 9%750070.  * * 7861161988 ৪7%, ৪ 0009 ০01 
11969 810 8100970, 10959] ০৮ 19৪. 386৩0, 1%.4/511 6০19. তাই বলি, নট 
পৌগুলিকতার গৌরবের দিন এখনও আসে নাই_ উন্নত ধর্মশিক্ষা্‌ এখনও 
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ফোড়শোপচারে পুরা । ১৬৯ 


হর়্ নাই__ঈশ্বর-ভাঁব বা ঈশ্বর-সৃত্তি মানব-হৃঘুয়ে ভাল করিয়া এখনও ফোটে . 
নাই। সে শুভ দিনের এখনও কিছু বিলঙ্থ আছে। পৌন্ুলিকভার পূর্ণ 
মহিমা ভবিষ্যতে বিকশিত হইবে। মানুষের জা ধর অপূর্ব স্ুখ- 
সৌভাগ্য সঞ্চিত রহিয়াছে। 

কেহ কেহ বলিবেন, জড়বস্ত দ্বারা সকলেরই গ্রুতিযর্তি গড়িতে পারি, 
ঈশ্বরের কেমন করিয়া! গড়িব? ঈশ্বর টিম্ময়_-বড়ই উত্তম, বড়ই পবিত্র; 
পৃত্তলিকা জড়-বড়ই অধম, বড়ই অপবিভ্র। ইহার প্রথম উত্তর- যেষন 
করিয়াই ঈশ্বরের ধ্যান কর, মনে মনেই কর, আর পট পুতুল দেখিয়াই কর, 
তাহাকে আকার বিশিষ্ট না করিলে ত চলে না । আম্মাপ্রধান মহাষোগীরা 
যোগে তাহাকে মুর্তিময় দেখেন । ্‌ 
অভ্যাস নিগৃহীতেন মনসা হৃদযাশ্রয়ম্‌। ্‌ 
জ্যোতি বিচিন্বস্তি যোগিনস্ত্বাং বিমুক্য়ে ॥ (রঘু--১০ম সর্গ) 

, যোগিগণ মোক্ষ-কামনায় অভ্যাস দ্বার চিন্ত সংঘম করিয়া, হৃদয় মধ্যে 
তীয় জ্যোতির্ময়ী মুষ্তি ভাবনা করিয়া থাকেন। 

অতএব যদি মুর্তিই গড়িতে হইল, তবে মনে মনে গড়িলেই বা! ন্যাধ্য কেন, 
জড়বস্ত দ্বারা গড়িলেই বা অন্যাধ্য কেন? দ্বিতীয় উত্তর এই যে, ঈশ্বরের 
জড়মুত্তি গড়িলে কেমন করিয়া তাহার অবমাননা করা হয় এবং কেমন করিয়া! 
_ অপকর্ম করা হয়, বুঝিতে পারি না। দেহ এবং মনে, আস্মায় এবং ড়ে যে 
অপূর্ব সন্ন্ধ থাকার কথা প্রথমেই বলিয়াছি, তাহা! যদি সত্য হয়, অর্থাৎ জড় 
বদি আম্মারআকাজ্ষা এবং চরম মুষ্তি হয়, তবে জড়ের সাহায্যে আত্ম! চিত্রিত 
_ করিলে কেমন করিয়া আত্মার অবমাননা করা হয় বুঝিতে পারি না। তুমি 
মুখে বল জড় অতি অপকৃষ্ট এবং অপবিভ্র। কিস্ত তোমার আত্মা ত জড়ের 
আঁকাঁজ্ষা করে, জড়ে পরিণত হইয়া চরিতার্থ হর । তোমার আত্মার কাছে 
জড় ত তাহা হইলে অপকৃষ্ট এবং অপবিত্র নয়। তবে কেন জড়ের দ্বার! 
আত্মার মুক্তি গঠিত হইবে না? আরো! এক কা । তুমি কেমন করিয়া 
বল যে জড় অপবিত্র এবং অপৃষ্ট ? জড় জগতে জগদীশ্বরের কত বত্ব, কত: 
প্রেম, কত শক্তি-সঞ্চার তাহ] কি দেখিতেছ না? একটি গাছের পাতা কত 


তবে, কত গ্রেমভরে, কত শান্তি সহকারে রচিত বল দেখি? ভাল, তুমি যে 


গাঁছের পাঁতাটাকে অপরষ্ট জ্উ বলিয়া! ঈশ্বর পুজায় | ঈশ্বর পদে অর্পন করিতে 


ঘ্বণা বোধ কর, ভুমিই সেই রকম একট। গাছের পাত! গড় দেখি। আচ্ছা, 


৭৬ " নবজীবন। 


পাতা ভ বড় জিনিস__একটি বালির কণা গড় দেখি। তুমি কি বুঝ টার 
অনস্ত শক্তি হইতে আত্মা উদ্ভং শত হয়, সেই অনন্ত শক্কির কণামাত্র হাস প্রাপ্ত 
হইলে একটি বালির কণাও গঠিত হইতে পারে না? তবে কেন আত্মা 
অপেক্ষা জড়কে এত নিরুষ্ট দেখ? যে জড়ের কণামাত্র নির্মাণ করিতে 
অনস্ত পুরুষের অনস্ত শক্তির প্রয়োজন, তুমি আমি কে, যে সেই জড়কে)নি কষ্ট 
বা অপবিত্র বলিয়া দ্বণা'করিব? তুমি আমি মানুষ মানুষের মধ্যে ধাহারা 
শ্রেষ্ঠ তাহারা কি করেন, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। বান্সীকি, সেক্ষপীয়র, 
কালিদাস, দাস্তে, হোমর, ওয়ার্ড ওয়ার্থ সকলেই নর-দেবতা। কিন্ত সকলেই 
আজীবন জড়জগৎ অধ্যয়ন করিয়া অসীম যত্ব সহকারে এবং প্রীতিভরে 
জড়জগৎ চিত্রিত করিয়া আপন আঁপন জীবন চরিতার্থ এবং অসাধারণ 
প্রতিভা অতুল মহিমায় মণ্ডিত করিয়। গায়াছেন। আর্জিও নরশিরো 
মণিরা-টিনডাঁল, হক্সপি, ডারবিণ, প্রভৃতি পণ্ডিতেরা_জড়জগ্ৎ 
অধ্যয়ন করিয়া পবিত্র হইয়া যাইতেছেন । যে জড় অধ্যয়নে নরদেবতা 
দিগের এত যত্র, মাগ্রহ, আকাঙ্ফা. এবং স্পর্ধা, যে জড় অধ্যয়ন করিয়া নর- 
দেবতাগণ এত মহত্ব লাভ করিয়াছেন, কি বলিয়। তুমি সেই জড়কে অপরুষ্ 
এবং অপবিত্র বলিয়া তুচ্ছ কর ? কি বলিয়া তুমি সেই জড়ের সাহায্যে ঈশ্বর- 
মৃত্তি নির্খাণ করিতে দ্বণা বোধ কর? আমি এ কথা শ্বীকার করি, যে ঈশ্বর 
মুর্তি নির্মাণ করিয়া সেই মৃর্ভিটিকে পুজা করা কর্তব্য নয়, সেই মুর্তিতে যে 
ঈশ্বর-শু ব্যক্ত থাকে তাহাই পূজা কর! কর্তব্য। সকল উৎকৃষ্ট ধর্দপুস্তকের 
শিক্ষাও তাই। এমন কি বাইবেলেও তাই বলে। বাইবেলে প্রকুত পক্ষে 
পৌত্বপিকত৷ নিষিদ্ধ নয়। বাইবেলে বলে_ শৌত্তলিক্দিগের সহিত সংশ্বর * 
রাখিও না, কারণ তাহা হইলে “ও সা] ঠা এজঞ্য 695 ৪০5৪ হিতহ 
£0110দ106 ৮0০০, 6১৪৮ 60৪) 219589৮ঘ9 ০৮? 2০৭৪.৮ (দিউতারনমি, ৭১৪) 
প্রতিমুর্তিতে ঈশ্বর ভুলিয়া! অন্য দেবতার পূজা করাই দোষ। ঈশ্বরের প্রতি- 
মূর্তিতে ঈশ্বরকে পুজা কর! দোষ নয় । ইসরায়েলের ঈশ্বর আপনাকে 76210%5 
দেবতা বলিয়া! (এক্সোদস২.২০--৫). পরিচয় দিয়া ইস্রায়েলকে প্রতিমৃন্তি 
পুঁজ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন । অর্থাৎ তিনি কেবল অন্য দেবতার 
ভয়ে পৌভ্তলিকতা নিষেধ করিয়াছিলেন । পাছে ছুর্বল-মতি ইসরায়েল সোগ- 
রূপার প্রতিমূর্তি পাইয়া সোগাব্ধপায় মঙ্জিয়। সোণারপাকে দেবতা বলিয়া 
পুজা করে, সেই ভয়ে ঈশ্বর ইস্বা্নেলকে সোগারপার প্রত্তিসুর্তি পোড়াইয়া৷ 


যোড়শে।পচারে পুলা ৯৭৯ 


ফেলিতে অনুমতি করেন।' সোণারপায় ন]! মজিলে, সোঁথারপার মুর্তি গড়িয়া 
ঈশ্বর পূজা করিতে কোন দোষ নাই। ষে দুর্বল) সেই মুর্তি-ব্যক্ত ভাবে না 
মতিয়া, মূর্তিতে মে । মুর্তি পূজা বাঁ পৌতলিকতা দূষণীয় নয়, তবে শিক্ষিত, 
ংযতচিত্ত, উন্নত মনুষ্যের পক্ষেই বিহিত। ৭  * 
তাই বলি, ভাই, জড়ে আত্মার ইতরবিশেষ করিও না। যে জড়ে_ষে 
ফুলে--যে রৃক্ষপত্রে_ধে বৃক্ষফলে ইশ্বর অধিষ্টিত” প্রেমভরে বিরাজি ₹, 
তাহাকে অপবিত্র বা অপকৃষ্ট বলিয়া দ্বা করিও না। সে সকলই ঈশ্বরের 
বস্ত, ঈশ্বরের ক্ফুততি, ঈশ্বরের অভিব্যভি, ঈশ্বরের অনস্ত শক্তি। অতএব 

ও রী ণযপুৰী জনন্নাথক্ষেত্রে--যেখানে সম্মুখে ঈশ্বরের মহাসমুদ্র 

পশ্চাতে ঈশ্বরের মহাগিরি, উপরে ঈশ্বরের মহাকাশ-_তাহে নান! বর্ণের নানা, 
কণ্জের ঈশ্বরের সঙ্গীতআ্বাবী পক্ষী,__ যেখানে চারিদিকে ঈশ্বরের গাছ, ঈশ্বরের 
পাতা, ঈশ্বরের ফুল, ঈশ্বরের ফল__আইস এ পুণ্যক্ষেত্র মাঝে, অপূর্ব অলৌ- 

কিক কবি প্রতিভা-নিন্মিত ঈশ্বরের অনন্ত সুন্দর অনভ্ত-প্রেমময় মুন্তি স্থাপন 
করিয়া উচ্ছ সিত হৃদয়ে গলদশ্র নয়নে ঈশ্বরের ফুল, ঈশ্বরের ফল, ঈশ্বরের 
পাতা, ঈশ্বরের লতা, ঈরের ধুপ,ঈশ্বরের দীপ, অনস্ত ঈশ্বরের অগণ্য নিধি,__ 
আর পরী মহাসমুদ্র, মহাগিরি, মহাকাশ, বৃক্ষ, লতা, পঞ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, 

ফুল, ফল, গ্রহ, নক্ষত্র সমস্তই হৃদয় ভরিয়া অঞ্জলি পুরিয়। উপহার, দিয়! 
অনন্ত ঈশ্বরের যোঁড়শোপচারে পুজা করি! অথবা আইস আছি বঙ্গের 
শুভদিনে অনস্ত পুরুষের অনস্ত শক্তিরূপিণী দশভূজার পদে অনন্ত শক্ছি 
হইতে উদ্ভূত ফুল, ফল, ধুপ, দীপ, অন্ন, জল, বন্ত সকলই উৎসর্ম করিয়া. 
 স্বনস্তের যোড়শোপচারে পুজা করি! ্‌ ও 
এ ঘোড়শপচারে পূজা আমাদের হিন্দু পিতু পুরুষগণ ব্যতীত আর কেহ 
কখনও করে নাই । ষোড়শোপচারে পূজা প্রক্কাও হিন্দুর একটা প্রকাণ্ড কার্য 
__ প্রকাণ্ড হিন্দুর একট! প্রকাণ্ড কথা। কাল, প্রকাণ্ড হিন্দুর প্রকাুত্বব্যজক 
এক্কটা প্রকাণ্ড কথা শুনিষাছিলাম--তুষানল | আজ প্রকাও হিন্দুর প্রকা- 
ওত্বব্যগ্রক আর একটা প্রকাণ্ড কথা গুনিলাম--ষোড়শোপচারে পৃজা। 
আইস, তুষা্লে এবং যোড়শোপচীর পূজায়, আবার সেই প্রকাঁওড হিন্দুর 
সেই অলৌকিক অলোক- সামান্য কা 9 কি ] ও ০ 


রিড 


_.. হিন্ছু ধর্ম ও হিন্দু সমাজ । 


র্শের সহিত সমাজের নিগুঢ সধন্ধ। ধর্ম বন্ধনই সমাজ বন্ধণ্রে মূল। 
সমাজের ধর্ণবন্ধন শিখিল হইলে, সমাজ শোচনীয় দশীগ্রস্ত হয়, অনাচার 
যথেচ্ছাচার তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে। যে সমাজে ধন্ম শাসন নাই, 
সে সমাগ্জের লোকের আচার ব্যবহারের কোন প্রকার নি্বম থাকে না। 
যাহার যেরূপ ইচ্ছা সে সেই,ভাবে সমাজ মধ্যে বিচরণ করে, কিসে সমাজন্থ 
প্রত্যেক ব্যক্তির মন্্ল হইবে, এচিস্তা তাহাদিগের মনে স্থান পায় না। 
কোন্‌ কার্য সমাজের ইঞ্ট হইবে, কিসেই বা অনিষ্ট ঘটবে, ইহা কেহ 
ভাবিতে চেষ্টা করে না। সকলেই আপনার সুবিধা ও ইচ্ছান্থসারে কার্য 
করে। ধর্মমনিয়মে সমার্গ-বদ্ধ থাকিলে এইরূপ যথেচ্ছাচার ঘটে না। 
সকলেই একই নিয়মে কাধ্য করে, একই ভাবে সমাজে বিচরণ করে, সেই" 
একতায় সমাজের বল বৃদ্ধি হইতে থাকে ও তদ্বারা সমাজের অশেষ মঙ্গল. 
সাধিত হয়। 

ধর্্বারা সমাজকে বাধিলে সমান্ধের উন্নতি ও মঙ্গল অবশ্যস্তাবী বটে, 
কিন্তু সেই ধর্মাবিধি যদি সমাঙ্জের অবস্থার উপযোগী না হয়, তাহা হইলে 
সমাকে/মে নিয়ম দ্বারা অন্ুশাদিত করা স্ুকঠিন। কালের অনতিক্রমণীয় 
শক্তির অধীন হইয়া সমাজন্থ জনগণ সমাজকে যে ভাবে পরিচালিত করিতে 
চাহেন, সমাজের ধর্ম যদি তাহার অন্থকৃল না হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে, 
বিষম ফল উৎপন্ন, হইতে থাকে। সমাজের প্রচলিত ধর্ধ অপেক্ষা সমাঙ্গস্থ 
ব্যক্তিগণের বল যদি অধিক হয়, রাহা হইলে ধর্ সে সমাজকে শাসন করিতে প 
পারে না। দুর্বল ধর্ম, বলবান সমাজবানীগণের নিকটে থণ্ড বিখগ্- হইয়া, 
পড়ে। এই জন্য দেখা যায়, সমাজ যেরধপ অবস্থাপন্ন ধর্ম ঠিক 
তাহার অন্থুরর্প হইয়া! থাকে। ধর্ম এইরূপ পরিবর্তনশীল হওয়াতে ধর্দের 
মূল নষ্ট হর না। ধর্খে বে সকল অবিহ্ধাদী সত্য আছে, তাহা 
সপটিকাল হইতে সমভাবে চপিরা আসিতেছে এবং অনস্ত কাগ পর্যন্ত 
তাহা থাকিবে। তবে ধর্থের আহ্দ্গিক যে সকল অবাস্তরধন্মনিয়ম 
থাকে, সমাজের আবস্থাহ্‌সারে তাহারই পরিবর্তন সাধিত ইন্। জামার: 
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বক্তব্য বিষয়টি '্সারও একটু বিশদ করিয়া বলিতেছি। জগতের 
বাল্যাবস্থাতে মন্থুষ্যের ধর্পের অবস্থা যেরূপ ছিল, আজ উনবিংশ 
শতাব্দীতে আমরা তাহার কোন নিদর্শনই পাই না। কিন্ত সেই সময়ে 
ধর্মের যে মূল ভাব ছিল, আজি 9 যে সেই ভাব বর্তমধন আছে, এ কথা বলিলে 
বোধ হয় কেহই আশ্চর্য্য হইবেন না। পুর্বে আমাদিগের পূর্ব পুরুষগণ এই 
আশ্চর্য কৌশল রচিত ত্রন্ধাণ্ড দেখিয়া যেমন প্রত্যেক পদার্থকে ঈশ্বর জ্ঞানে 
পুজা করিয়াছিলেন, আজ আমরা ঠিক সেই ভাবে ঈশ্বরের পৃজ। করি না। 
কিন্তু ভীহারা প্রত্যেক বস্তর মধ্যে যে মহাঁশক্ভির অবস্থান দেখিরা সেই বাহ্য 
বস্ততে মহাশক্তির পুজ। করিয়াছিলেন, আমরাও আক্গ সেই মহাশক্তির পূজা 
করিতেছি। ইহাতে ধর্ভাবের মূলগত একতা দেখা যাইতেছে । অথচ 
সৃষ্টিকাঁল হইতে এই অবিনশ্বর একমাত্র ধর্ম, সমাজের অবস্থান্ছপারে ভিন্ন 
ভিন্ন পরিচ্ছদে প্রকাশিত হইতেছে । সমাজের অবস্থানহুমারে ধদ্মের 
বাহ্যিক প্রক্কৃতির যে পরিবর্তন হইয়া থাকে, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। 
আর্য খধিদিগের সময় হইতে ভারতে এক হিন্দুধর্ম কত প্রকার পরিচ্ছদে 
প্রকাশমান হইয়াছে, তাহ! কাহারও অবিদিত নাই। বৈদিক, পৌরাণিক, 
তান্ত্রিক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত যে হিন্দু-সমাজ্জের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় 
প্রচলিত হইয়াছে, ইহা সকলেই অবগত আছেন। . সমাজের অবস্থা 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের বাহ্যিক প্রকৃতির পরিবর্তন যে কেবল ভার- 
তেই ঘটি'য়াছে, তাহা নহে। জগতের সর্বত্রই একই নিয়মে কার্য হইয়া 
আিতেছে। উনিশ শত বৎসর মাত্র যে শ্রীষ্টধন্ম প্রচারিত হইয়াছে, সেই. 
শ্রীুন ধর্থের পরিবর্তন-শীলতার বিষয় আলোচনা করিয়া! দেখিলে বিশেষ 
রূপে প্রতিতী হইবে যে, সমাজের অবস্থা ও গতি অনুসারে ধর্ম নিয়মিত 
হইযী থাকে। যে অবস্থায় রোমান ক্যাথথসিক*মত চলিরাছিল, সে অব- 
' স্থার পরিবর্তন ঘটে বলিয়াই প্রোটেষ্টাণ্ট মতের আবির্ভাব হয়। আবার ষে 
অবস্থাস্থ প্রোটেষ্টাণ্ট মতের আবির্ভাব হইয়াছিল, সে অবস্থার ব্যত্যর ঘট-. 
তেছে বলিয়। ক্রমে. প্রোটে্টাপ্ট মত পুনঃসংস্কত হইতেছে. ইহাতে 

বুঝা যাইতেছে. যে, সমাজের অবস্থা! পরিবর্ঠনের সঙ্গে বর্ষের বাহ্যিক গ্রক্কতির . 

পরিবর্জন অবশ্যস্তাবী । পূর্বে বঙ্গা হইয়াছে যেহিন্দু সমাঞ্জের ভিন্ন ভিন্ন অব- 

স্থায় ধর্মের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন. আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু চৈতন্যদেবের 


৯৭৪. মবজীবন 


প্রচলিত হয় নাই । চৈতন্যবেবের ধর্মমও হিন্দুসমাঁজ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ্ধপে 
গ্রহণ করেন নাই। ইহার কারণ এই যে, চৈতন্যদেব ঠিক ধর্মসংস্কার কার্যে 
নিযুক্ত হন নাই, তিনি তক্তিবিপ্লব সাধন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। সমাজের 
সকল ভন্বের গুঢ় ভাব ঠিক সেই সময়ে বুঝিতে পারেন নাই, তাহাতেই সমগ্র 
হিন্দুসমাজ তাহার আজ্তান্ুবর্তী হন নাই। তথাপি তাহার প্রচারিত ধর্মম- 
অনেক পরিমাণে যে হিন্দুসমাজে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহার কারণ এই 
যে, সে সময়ে হিন্দু সমাঁ এক অবস্থা হইতে আর এক অবস্থার মধ্যে প্রবেশ 
করিতেহিল। অধ্যাপকদিগের মুখে নীরস জ্ঞানমূলক ধর্মের ব্যাখ্যা শ্রবণ 
করিয়া, ধর্মশান্ত্ব্যবসায়ী অনেক পণ্তগণের মধ্যে নাস্তিকতার প্রাদুর্ভাব 
দেখিয়া, যাঁজক ব্রাক্ষণগণের ধর্দীপেক্ষা অর্থলিঞ্মা অধিক দেখিয়া, লোকের 
মন বিরক্ত হইয়া উঠে। ঠিক সেই সময়ে চৈতন্যদেব আবির্ভত হইয্া 
প্রেমমূলক বৈষম্য-বিরোধী ধর্মমত প্রচার করিলেন। জ্ঞানাভিমানী প্ডিত- 
গণ তীহাদিগের ক্ষমতা বিলুপ্ত হয় দেখিয়া তাহারা চৈতন্যদেবকে অপদস্থ 
করিবার জন্য চেষ্টার ক্রটি করিলেন না। কিন্ত তথাপি তাহার৷ কৃতকার্য 
হুইতে পারিলেন না । দলে দলে লোক চৈতন্যদেবের ধর্মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে 
জ্ঈগিল। যাহারা আত্মীয় বন্ধুগণের ভয়ে প্রকাশ্যে যোগ দিতে পারিলেদ না, 
তাহারা গোপনে যোগ দিতে লাগিলেন। হিন্দুসমাঁজ টলমল করিতে 
লাগিল/। পণ্ডিতের! প্রমাদ গণিতে লাগিলেন। সমাজন্থ লোকের হৃদয় 
যে অবস্থায় উপনীত হইয়াহিল, চৈতন্যদেবের ধর্শমত অনেক পরিমাণে 
তাহার উপযোগী হইরাছিল বলিয়াই সকলে হিন্দুধর্মের কঠোর শাসনকে 
উপেক্ষা করিয়া এই নবধর্দ্দে দীক্ষিত হইতে লাগিল। হিন্দুসমায়েী 
নেতাগণ দেখিলেন যে, সমাজের অবস্থা যেরূপ ফাঁড়াইয়াছে, তাহাতে 
. লোককে ধরন্মশীসনে শাসিউ করা ছুরূহ ব্যাপার । কাহার! সমাজবন্ধন 
শিথিল করিয়! দিলেন, স্মার্ভ রদূনন্দন ধর্মশাস্ত্রের নৃতন টাকা করিলেন, | 
সমাজবাসীগণকে সময়োপযোগী স্বাধীনতা দিলেন, , সুতরাং সমাজে. আবার 
.এশীস্তি বিরাজ করিতে লাগিল। সেই সময়ে রঘুনন্দন যদি ধর্মশীস্ত্রের নূতন 
টীকা সমাজের অবস্থা বুঝিয়| প্রণয়ন না করিতেন, তাহ! হইলে নিশ্চই... 
হিন্দ সমাজে একটি বিষমতর বিপ্লব উপস্থিত হইত। ক 
.. ইহাতে বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, সমাজের অবস্থান্থসারে উপধ্বিধি রর 
. গুেনিবার্বিক আনা পাযাজল ) বশত লিল্দস্াধাক্ার ত্য আবপা উপস্থিত হইয়াভে, .. 
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তাহাতে পুর প্রচলিত হিন্দুধর্ম যে সমাজের উপযোগী নহে, ইহা গৌড়াগণ 
ব্যতীত সকলেই স্বীকার করিবেন । ূর্ববপ্রচলিত হিন্দুধর্ম যদি সমাজের উপ- 
যোগী হইত, ইহার বিধিব্যবস্থা! যদি সমাজন্থ ব্যক্তিবৃন্দের অনুমোদনীয় 
হইত, তাহ! হইলে সমাজ হইতে দলে দলে লোক ফাহির হইয়া ধন্মাস্তর গ্রহণ 
করিত না'। খুষ্টধর্্ম এ দেশে প্রচারিত হইতে আরম্ত হইবামাত্র, ষে লোকে 
বিমুগ্ধ হইয়া! তাহাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য ধ্লাবমান হইতে লাগিল, 
ইহার অভ্যন্তরে কি কোন কারণ নাই? থুষ্টধর্মের নীতি কি হিন্দুধর্মনীতি 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, যে সেই জন্য লোকে সে ধর্মে দীক্ষিত হইবার জন্য ব্যগ্র 
হইয়ান্ছিল। পুর্ব প্রচলিত হিন্দু উপধর্থের অপেক্ষা! খৃষ্টধর্থের বাহ উদারতা 
দেখিষ্বাই যে লোকে ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এ কথ! বলিবার প্রস্োঁ- 
জন করেনা । ঠিক এই সময়ে রাজা রামেমাহন রায় বর্গ সমাজক্ষেত্রে 
আবির্ভত হইলেন। হিন্দুসমাজের লোকের হৃদয়ের গতি কোন, দিকে 
তিনি তাহা বুঝিলেন, বুঝিরা তিনি তছুপযোগা ধর্মত হিন্দুশাস্ত্র হইতেই: 
গ্রচীর করিলেন। একটি ছুইটি করিয়। ক্রমে ক্রমে বহু লোক তাহার প্রচা- 
রিত মত গ্রহণ করিতে লাগিল। কেহ পকাশ্যে, কেহ অপ্রকাঁশ্যে সেই ধর্ম 
গ্রহণ করিল। পর্চাশ বংসরের মধ্যে বন্বদেশের সকল স্থানের লোকই খ্রীষ্ট 
ধন্মেবীতশ্রদ্ধ হইলেন । 

ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, এক্ষণে যে সময় উপস্থিত হইছে: 
তাহাতে লোকের মন সরল ও উদারভাব-পূর্ণ ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। 
যেরূপ ধর্মের দ্বারা হৃদয়ের আকাজ্ষার পরিতৃপ্তি সাধন হইতে পারে, ষে 
বর্বর সাধনপ্রণালী সহজে আয়ন্ত হইতে পারে, যাহাতে প্রত্যেকের 
ব্যঞ্চিগত স্বাধীনতা রক্ষিত হইতে পারে, যাহাতে জ্ঞানের বিকাঁশ সাধিত 
হইতে পারে, যে ধর্ম সংদারকে উপেক্ষা রিয়া! যখন তখন বনে গমন 
" করিতে উপদেশ প্রদান করেন না, অথবা সংসারীর জন্য প্বতন্্ প্রকার 
শিথিল বিধি নির্দেশ করেন না এইরূপ ধর্শের প্রতি সাধারণের চিত্ত 
প্রধাবিত হইয়াছে । পুর্ব প্রচলিত হিন্দু উপধশ্ম হিন্দু সম্তানদিগের চিত্তের 
এই সকল বাসনা মিটাইতেছেন না, স্কৃতরাৎ পুর্ববগ্রচধিত হিন্দু উপখন্মের 
প্রতি সাধারণের অন্থরাগ ক্রমেই .হায় হইয়া আসিতেছে. রক্ত হিন্দু 
ধর্ম যদি হিন্দু সম্ভানদিগের “হৃদয়ের এই  আকাজ্ষার পরিতৃপ্তি সাধনে 
সঙ্গম না হন, ভাহা. হইলে. ক্রমে ফে হিছুর্ের প্রতি, মাই ধা. | 
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হাস হইবে, ইহা অনভ্ভব বলিয়া মনে হয় না । অনেকে বলেন হিন্দুধর্মের 
নীতি যেরূপ উচ্চ, তাহাতে এ ধর্ম চিরদিন জগতে মন্তকোত্তলন করিয়া 
থাকিবে । আমরা এই্টরূপ মতাবলম্বীদিগের মতের প্রন্তিবাদ করিতে চাহি 
না। কিন্ত একটা কথা ছ্িজ্ঞাসা করি, যে এই ধর্দের নীতি খুব উচ্চ, ইহার 
উপদেশ খুব গভীর ভাঁবপূর্ণ, একথা জানিয়া বা শুনিয়া কি ধর্ম পিপান্ুর হৃদয় 
তৃপ্তিলাভ করিতে পারে? শীস্বোক্ত বাঁক্য বা উপদেশের মর্ম আপনার জীবনে 
কার্যে পরিণত করিতে না পারিলে,কোন ধর্ম জিজ্ঞাস্ত ব্যক্তি শাস্তিলাঁভ করিতে 
পারেন না। এইখানে কথা এই."ছন্দুর উপধর্শ কি চিন্দসস্তানদিগের এইরূপ 
পিপাসা মিটাইতে সমর্থ হঈতেছেন? হিন্দুসস্তান কি শাল্স্রসাগর মন্থন করিয়া 
ধন্মামৃত পানে পরিতৃপ্ত হইছে সমর্থহুইতেছেন 1 যে হিন্দসস্তান, ভাগ্য 
দোষে শুদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়ীছে, উহ্ধার এ সাঁগর মন্থনে কি অধিকার 
আছে ? ত্রব্যক্তি যদি সাহস করিয়া ধ কার্ধে্ প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে এ 
সুদ্তিত- মস্ত, কুঞ্চিত-ললাট. শিখা-ধারী, যক্তস্থত্র অধিকারী হিন্দুধর্মের রক্ষক, 
উহাকে পাষণ্ড অভিধানে অভিহিত করিয়া নরকে প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন। 
হতভাগ্য শূদ্র ষজ্ঞন্র্ধারী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বিদ্যা! বুদ্ধিতে যদিও সহজ গুণ 
শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন, তথাপি তাহার শাস্ত্র চর্চার অধিকার নাই, তাহাকে এ 
হস্তিমূর্খ ব্রাহ্মণের পদসেবা করিয়া! মুক্তির পথ প্রশস্ত করিতে হইবে! ইহাতে 
কি তাহার পিপাসা শান্তি হইতে পারে? এইজন্যই বলিতেছি, পূর্ব প্রচলিত 
হিন্দুর উপধর্্ বর্তমান সময়ের লোকদিগের আকাজ্ষা মিটাইতে অসমর্থ । 
এখন হিচ্দুর উপধন্ম যদি এই কাধ্য সাধনে অক্ষম হন, তাহ হইলে তাঁহাকে 
বিদায় দিয়া যে ধর্মে আমাদিগের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ষা মিটিতে পারে, তাহ 
অনুসরণ করিতে হইবে। এইস্থানে একবার একটু চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন 
 হইতেছে। “পূর্বব প্রচলি ৪৮ হিন্দুর উপধর্ সমগ্র হিন্দুস্তানের রশ | 
. পিপাসা সিটাইতে অক্ষম, কিন্ত পকুত হিন্দুধর্ম ইহাতে অসমর্থ কি না, 
তাহা একবার ভাবিয়া চিত্তিয়া ভি নিকট বহে চিরবিদাদব নইলে | 
| ভাল, হয । 
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বাঙ্গালির ছুর্গেৎ্ঘব বড়ই বৃহদ্ব্যাপার । বালক কাল হইতে রর্ষে বর্ষে 
নিত্য ক্রিয়ার মত, দিবাঁকরের উদয়াস্তের মত এই ছুর্গোৎসব আমরা দেখি 
আসিতেছি, তাহাতেই ছুর্গোসবের প্রকৃত গৌরব আমরা দেখিয়াও দেখি 
না, বুঝিয়াও বুঝি না। শারদীরা মহাপূজ।র প্রতিমায় সর্ধকালিক উপাস্য 
দেবতার মূর্তি সমষ্টি স্াছে, পদ্ধতিতে সকল সম্প্রদায়ের প্রণালী অন্তর্নিবিষ্ট 
আছে, এবং মানব কলে কালে যত প্রকার উপকরণের আয়োজনে দেব 
ভক্তি পরিপোষণের চেষ্টা করিয়াছে, ছুর্গোৎসবের উপকরণে তাহার সকল 
গুলিরই প্রয়োজন হয়। বাঙ্গালির দুর্গোৎসব সকল কালের সকল প্রকাঁর 
পুজার সংকলন বা (9506১৫918)। শারদীয়! পুজা প্রকৃতই মহাঁপুজা । এরূপ 
পুজা আর কোন দেশে নাই) ইহা পুজার কল্াক্রম বা (70950100%818)। 
স্বার্থ চালিত জুবর্ট সাহেবের প্ররোচনায় যেমন জন কতক সাহেব শুভো 
কলিকাতার গড়ের মাঠে নানা! দেশের শিল্প সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, 
সেরূপ ভাবে জন কতক মুনিখষির খেয়ালে, বা জন কতক স্বার্থপর পুকৰোহিতের 
প্ররোচনায় এক সময়ে একেবারে এই মহাহুষ্ঠান সম্গহীত নয় নাই। যে ভাবে 
মহাকাল এই বিশাল ধরণী পৃষ্ঠে স্তরের পর স্তর সংগ্রহ করিয়াছেন, যে ভাবে 
সবল মাহাক্ম্ে হিন্দুধর্ম্মে স্তরের উপর স্তর উঠিগ্নাছে, সেই ভাবে বাঙ্গালির 
ছুর্গেৎসবে নানা রূপ উপাসনা এবং নানাব্ধপ উপকরণ উদ্ভূত হইয়াছে; 
অতীত-ভক্ত বঙ্গবাঁনী অতীত -সাক্ষীর পরামর্শমত সেই সকল সংগ্রহ করি- 
য়্াছেন। যে বিবর্তন-বিকাশ জড়-জীব-দগতের মূল নিয়ম, সেই নিয়ম বলেই, 
সেই বৈদিক কালের শক্তিন্ূপা. অতসী বর্ণময়ী উজ্জ্লা অনল-শিখা, আজি 
এই অধঃপতনের ছুর্দিনে সর্বরদেব-পরিবেষ্টিতা, মহাশক্তিতে চণ্ডীমণ্ডপ ম্ডিত 
করিতেছেন। বেদের সেই দীস্তি-শক্তি, উপনিষদের শব্দ-শক্তি, পুরাণের দেব. 
শক্তি, কাব্যের শোডা-শক্তি,“তন্ত্রের মাতৃশক্তি, বাঙ্গালির কন্যা, -শক্ষি, আর ; 
কত ফালের কতরূপ শক্তি, 'আন্ষি ইতিহাসের মহা রাসায়নিক সংযোগে 
দরীভৃত অথচ বিবর্তনে বিফশিত হইব ছুর্গোৎসবের কেন্্রীভূতা মহাঁশক্তি 


৯৭৮ | , মুবজীবন। 
কাপে বিরাক্জ করিতেছে । ধনশক্তি, জ্ঞানশক্তি__গণ-শক্তি, রগ-সক্কি__ গাঁশব 
শক্তি, দাঁনবশক্তি-_বৃক্ষঃশক্তি, শিলাশক্তি--অগণিত দেবশক্তি-_সেই মহা! 
কেন্দ্রের মহাবৃত্ত ভাবে মহাশক্ির শক্তিপৌষণ, শোভাময়ীর শোভীবর্ধন 
:করিতেছেন। এমন দার্জানভর! ঠাকুর, এমন হৃদয়ভরা গ্রাতিমা, এমন! 
কাঁলভরা পদ্ধতি, এমন জগতভর! উপকরণ, এমন মানসভরা পৃক্ঞা, এমন; 
প্রবৃত্তিভরা উৎসব--আঁর কোন দেশে নাই। বাঙ্গালির ছুর্গেৎসব মানবের 
হরয়োৎসবের চরমোৎকর্ষ এবং বান্সালির পরম গৌরবের পরিচয় । | 
নিতান্ত অসভ্য মানবমণডলী হইতে,পরিস্ষ.ট-চিন্তবৃত্তি সভ্য জাতি পর্যযস্ত 
সকল জাতিই সকল সময়ে সকল দেশে বিশেষ বিশেষ শক্তিকে বা একটি 
 বিশেষশক্তিকে জড় জগতের জীবন বলিয়! মনে করিয়া,__ভয়)ভক্তি__সাস্ত,না, 
রঞ্জনা,__আরাধনা, উপাসনা করিয়া থাকে। প্রথমে মানবের কিরূপে শক্তি- 
জ্ঞান হয়, প্রথমে কোন্‌ শক্তির আঁরাধন! করিতে আরন্ত করে, পরে ক্রমেই 
বা কোন্‌ শক্তির শ্বতা মন্থুষ্য উপলদ্ধি করে, এ সকল কথার আলোচন! 
করায় আমাদের অদ্য কোন প্রযোজনই নাই) মানবহৃদয়ে দেবোপাসনাঁর 
ক্রমবিকাশের ইতিহাস চর্চায় অদ্য আমর! প্রবৃত্ত নহি। উপাসকগণ 
সময়ে সময়ে যে ধে পদার্থে যে ভাবে জগজ্জীবনী শক্তি উপলদ্ধি করিয়াছেন, 
এবং যে ভাবে সেই শক্তির উপাসনা করিয়াছেন, তাহারই কতক কতক 
বুঝ অদ্য আমাঁদের আবশ্যক । 
_. কল দেশেই বোধহয় উপাসনার প্রথম অঙ্কুর ভ'তি-ছড়িত। ভূত, গ্রেত 
দৈত্য, দানবপিংহ, শার্দ ল, শক্ত, অর্প_এই সকল সেই সময়ের 
. উপাস্য দেবতা অথবা দেবতার জীবন্ত প্রতিমা । এরূপ দেবতার রগ্তনা 
সাম্ত,না করাই সেই সময়ের উপাসনা । শারদীয়া মহাপৃজায় এই ভীতিভর 
উপাসনার দকল রূপ উপাস্যইণআছ্েন, সকল রূর্প আলম্বনই ইহাতে বিদ্য-. 
. মান। আর সেই অপভ্য কালের উপাসনাই কি আমরা ছাড়িতে পারিয়াস্থি ? 
এই বিশাল শ্মশান ক্ষেত্রে অগণ্তি ভূত-প্রেত আজিও বীভৎস ভাবে, দিকট: 
ুর্তিতে আমাদের অজ্ঞানতার ঘোরতর অন্ধকার মধ্যে স্বেচ্ছা বিচরণ করি- 
 তেছে, এ- স্থানে স্থানে চিতাবন্ধির ধর আলোক প্রতিফলিত হওয়ায় 
 ভীষণকে আরও.ভীষণতর বোধ হঈতেছে। প্রেতগণের বিকটমুর্তি, অট্রহাস্য 
 বীভৎসলী'লা, পৈশাচিক ব্যবহারে আমরা সকলেই ভীত, স্তন, স্পন্ম-রহিত। 
কাজেই ভরব-ড়িত হয়ে নিতান্ত অপত্যের মত আগরা! দেই প্রেভগণেরই 
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উপ্াসন। করিতেছি । তাহার উপর, সকল দৈত্য দানবের দরুণ দলন,সিংহ 
শার্দুলের ত়ঙ্কর গর্জন, এবং রক্ত মাংস লোভে নিয়ত পরিভ্রমণ, বিরাট 
অস্ত্র সকলের প্রতিনিয়ত রক্তলালসার ঝঞ্চনা, আর এঁ তীত্রচক্ষু কণ্টক- 
জিহব খল সর্পের কাঁলকুট বিস্তারণা। কাজেই আমরা পিশাচ-পীড়িত, 
দৈত্য-দপিত, সিংহ-হিৎসিত, শঙ্ত্রশাসিত, এবং সর্প-বিষে জর্জরিত হইয়া 
ভীতিভরে গলবস্ত্রে গলদশ্র হইয়া এই প্রেত-পশুধ্বানব-সর্পশক্তির নিযন্ড 
উপাসনা করিতেছি। অসভ্যের দেবপূজা, আমাদের নিত্যক্রিয়া হইয়া উঠিয়াছে। 

এক সময়ে একটু উন্নত মনে মানব পর্বত)বৃক্ষ)নদ নদীর উপাসক। বাল্য- 
ক্রীড়ারত অপোগ ও মানব দেখিল-__সন্মুথে মহান্‌ হিমালয়, উত্তজ শৃঙ্গসহ্র 
লইয়া! অচল অটলভাবে দণ্ডায়মান । সধ্যরশ্মিতে মস্তকের কিরীটিপুঞ্জ ঝকমক 
করিতেছে । মেঘের পর মেঘ আপিরা বিশাল স্কন্ধদেশে আশ্রয় লইতেছে ) 
পর্বতের বিরাগ নাই, বিকম্প নাই। সহসা পর্বত ভ্রকুটি করিল,স্,লিঙ্গ ছুটিল, 
পরক্ষণেই ভীষণ গর্জন। গুড় গুড় শবে আকাশ পাতাল নেই গর্জনে 
গ্রুতিধ্বনি করিতেছে । মানব তখন বুঝিল,-_পর্বত রাগে, পর্বত গর্জীয়, 
পর্বত হাসে, পরত কাদে। পর্বত তাহারই মত। তবে তাহা অপেক্ষা 
প্রভূত বলশালী এবং বিশাল আয়ত। মানব বলিল এ দেবতা। প্রকাণ্ড 
বটবৃক্ষ,--বঞ্ধার সময় আশ্রয় দেয়, রৌদ্রে ছায়া,দান করে, কত পাখী ডাকিয়া ৮. 
আনিগা গান শোনায়, কত জটা ঝুলাইয়া দিয়া দো খাওয়ায়; মানব . 
বুঝিল এই এক দেবতা । নদী-_তৃষ্চার সময় শাস্তিদায়িনী,_রৌদ্রের সমর 
অখগাহনে শ্সিপ্ধকারিণী, কিন্ত রাগিলে খরআোতে কুলপ্লাবনে সর্বস্ব ভুনা 
বাইয়া যায়-মানবের চক্ষে নদী, আর এক দেবতা । 

আর একটু সভ্য হইলে মানব শসা পুজা করে। যাহা শীবনের অব- 
লশ্বন, তাহাই উপাসনার সামগ্রী। ক্রমে সক্চা বৃক্ষেরই উপকারিতা মনুষ্য 
উপলব্ধি করিতে থাকে, কাঁজেই উদ্ভিছ্পাসক হয়। ছুর্গোৎসবে ইছার$ 
সকলগুপিই আছে। ছুর্সোৎমবে পর্বতের প্রতিনিধি রূপে শিলাখণ্ডের 
পুজা করিতে হয়? নদ নদীর পুজা করিতে হয়; বিশেষ করিয়া শস্যের পুজা 
করিতে হয়»..এবং সাধারণ, ভাবে সমস্ত. উত্তিং জাতির প্রতিনিধি লইয়া, 
উদ্ভিদের 2 করিতে হয়। ইহারই নাঁন নবপত্রিকা, পুজা। 75 

সভা, কী, হরিদ্রীচ, জয়ী, বি. দাড়িমৌ, রঃ নর | ডি ্ রি 

শোকে, মান ধান নবি কা. 






৯৮৪  নবজীৰন | 


 নবপত্রিকাঁর এই পরিচয় শুনিলে মনে হয়, রে এত গাছ পাঁলা থাকিতে 
এই নয়টিরই বা কেন পূজা হয়? 
রী প্রশ্নের তিন প্রকার উত্তর আছে। এ্রতিহা'মিক লা আব্যানিক 1 
এতিহাদিক ব্যাখ্যার তাত্ঠীয়্য এই যে, কালে কালে মানব বত প্রকার 
উত্ভিদের পূজ! করিয়াছে, তাহার সকল প্রকার এ নক্সটিতে আছে। 'বৈষ- 
ফিক ব্যাখ্যা এই যে, যে যে কার্যে মানবের উদ্ভিদের প্রয়োজন হয্স, তাহার 
সকল কারধ্যের উপযোগী এক এক উদ্ভিদ নমুনার যত এ নয়টিতে 
আছে। অন্নের জন্য ধান্য আছে; তরকারির জন্য কী আছে; মসলার 
জন্য হরিদ্র। আছে; মণ্ডের জন্য মাঁণ, আছে; মিষ্টের জন্য রত] আছে; 
অগ্নের জন্য দাড়িম্ব আছে; ওষধের জন্য বিল আছে; শোৌভার জন্য অশোক 
অছে; উৎসবের জন্য জয়ভ্তী আছে। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অন্যরূপ। এক এক 
প্রকার উত্ভিদ্‌ দর্শনে মনে এক এক রূপ. ভাবের উদয় হয়; উদ্ভিদ অবলম্বনে 
মনে ষে কয়প্রকার ভাবের উদয় ছইতে পারে, নবপত্রিকাঁয় তাহার সকল- 
গুলিই হন্ক। গ্রন্থে আছে,রস্তা শাস্তি-প্রদায়িনী। আমাদের সত্য সত্যই' 
বোধ হয়, কলা গাছগুলির বড়ই ঠা! মূর্তি। কেমন জল ভরা ভাব, স্ুগোল 
বলন, মস্থণ ত্বচ্‌, শীতল স্পর্শ) ঠাণ্ডা-সবুজ চৌড়া পাতা গুলি-_ষেন চিরদিনই 
ধীরে ধীরে দূরস্থিত আর্তজনগণকে বীঙ্গন করিতেছে; কোথাও যেন রুক্ষ 
ভাবের একটু ছায়াও নাই, যথার্থ শাত্তমূত্তি। জয়ক্তীর জয়শ্রীভাব। কদ- 
লীর শাস্তিময়ী শোভ। জয়স্তীতে এক বিন্দু নাই; অথচ জয়ভ্তীতে শোভার 
অভাব নাই; ছোট ছোট পাতাগুলি কেমন সাজান গোছান, অন্ন বাতাসে 
কেমন ফুর ফুর করিয়া উড়িতেছে; তাহার সকলগুলিই চঞ্চল, সকলগুলিই, ণ 
উল্লসিত । জয়ন্তী এমনই বটে। অশোকে শোকশাত্ত হয়। সেই যে ফুলের 
তরে, বৃক্ষ নত হইয়াছে, শোতা ঘুর না, তবু অহঙ্কার নাই, দর্প নাই_-তাহাতে 
শোকার্ডভের শোকশাস্তি হুয় কি না, আমর! জানি না, কিন্ত প্রাচীনেরা. ব্রব্ধপ 
- ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।. শাস্ত্রের. সকল ব্যাখ্যার অনুশীলন করিবার স্পর্দ! 
আমাদের নাই, কিন্ত আমরা এই পর্য্যন্ত বপিতে চাই, যে এইক্ধপে ছুর্গোত্সব 
পর্যযালোচনা করিলে, দেখিতে পাঁওয়! যায়, ষে বাঙ্গালির ছুর্গোৎসবে নানা 
বিষয়ের সমষ্টি নানা ভাবে বিন্যস্ত আছে। র 
. মন্থষ্য আবার সময় বিশেষে. চন, য, গ্রহ নক্ষতাদির উপাসক ।. 
এমনও মনেকে অনুমান করেন। যে এক সময়ে পৃথিবীর, সভ্য স্থানের সর্কত্র 


বাঙ্গালির ছুর্গোহসব,। ৯৮৯ 


হর্ষেণাপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল । আসিরি, মিসর, যুনানী, রোমক সর্বত্রই 
সুর্ষ্যোপাসনা ছিল; আিয়ার আর্ধগণের মধ্যে বিশেষ রূপেই ছিল । ' অতি 
প্রাচীন কালে, আধ্যখখধিগণ হিমালয়ের সান্গদেশে দণ্ডায়মান হইয়া উষারঞ্জিত 
নভোপটে নয়নক্ষেপ করিয়া শধ্যাগমন প্রতীক্ষায়,ভুভ্বিন্ব রবে দিক্‌ পরিপুরিত 
করত হৃর্যয-স্ভোত্র পাঠ করিয়াছেন; মধ্যকলে তনুমিশ্র শ্বধন্মত্যাগ করিয়ও সুর্য , 
মহিমা! ভুলিতে পারেন নাই; দিন্বীর নিকটস্থ যমুনা পুপিনে একাকী দণ্ডায়- 
মান হইয়! ভৈরবরাগে স্থ্য্যবন্দন। করিরাছেন।* ইদানীভ্তন কালে ফরাসী 
দেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলটেয়ার নাস্তিক বলিয়াই প্রসিদ্ধ। মৃত্যুর পুর্বে 
সেই বল্টেম্বার একবার কুর্যযপানে চাহিয়া দেখিলেন, সেই জগচ্চক্ষুঃ জ্যোতিতে 
তাহার "চক্ষু ধ্দিয়া গেল; তাহার মানস ভরিয়া উঠিল; হৃদয় গলিল ; 
বল্টেম্বার ধীরে ধীরে বলিলেন, ““ঘদি জগদীশ্বর থাকেন, তবে এ তাহার 
প্রতিমূর্তি; আমি প্র মুত্তিকে নমস্কার করি।” এইরূপে দেখাায়, বে 
জগচ্ছবির উজ্জ্বল শোভাকেন্দ্র চিরদিনই কোন না কোন মন্ুষ্যের উপাসীয় । 
নধশ্রহ পুজ। ছুর্গোৎসবের অন্তর্থত। ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের মুন্ত ভিন্ন ভিন্ন ; 
পুজার পদ্ধতি ভিন্ন, উপকরণ স্বতন্ত্র। এরূপ বিভে্দেরও এতিহাসি ক, বৈষয়িক 
এবং আধ্যাত্মিক কোন যুক্তি আছে কি না, তাহা আমাদের বুবিবার কথা» 
ভাবিবার কথা । প্রত্ব-তব্ের গবেষণা, ধাহাদের পগুশ্রম বলয়! ধারণ! নাই, 
তাহারা যদি এইরূপ সকল বিষয়ে, আপনার বুদ্ধিবিবেচনার ব্যারাম,করেন, 
তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি, যে বাঙ্গালির এই বিষম ব্যাপার দুর্গোৎসব 
নি কি প্রকাণ্ড কাণ্ড । আপাতত ভাস! ভাসা আমরা যতদূর বুবিয়াছি, 
সয্হাই পরিস্কট করিবার চেষ্টা করিতেছি। যদি আমাদিগের এই ক্ষীণ 
ট এই উৎসবের প্রকৃত গৌরব বাঙ্গালি হৃদয়ে কিছুমা প্রতিভাত 
যন তাহা হইলেই আমাদের যত্ব সফল হইবে ।৮ 
তানসেনের গান ১-- | যা 

প্রভাকর ভাক্কর, দ্িনকর দিবাকর, ভানু প্রথট বিহান। . 

তেরি উদয়িতে, পাপতাপ ছুটে, | | 

ধর্ম কর নিয়)ম হোক, গুকজ্ঞান ধ্যান ॥. 

ঝকমকায়ত জগতপর, জগচন্ষু জ্যোতিরূপ, 

কশ্যপন্থত, জগতেকি প্রাণ। 

কহে তানদেন, রা জগত- কবাট মহ 

ছিব মি যি 1, 


৯৮২, . অবজীবন। 


মন্ুব্য বর্তৃক মনুষ্যপূজা ছই: প্রকারের ।'. অবভাবে মনুষ্য পুজা / 
কুমারীতে নারী পুজা । অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষগ্রণ মধ্যে মধ্যে 
অবনীতে অবতীর্ণ হন। পুণ্যভূমি ভারতক্ষেত্রে এমন অনেক মহাঁপুরুষ জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছেন।' তাহ্/রাই.নরজাতির আদর্শ। এই সকল আদর্শ, চরিত্রে 
ভারতভূমি উজ্জলীক্কত আছে। এই সকল অবতার মুদ্তি ছুগ্রাৎসবের চালচিত্র 
চিত্রিত থাকে, এবং তাহাদের পুজা হয়। . 

আমাদের তন্ত্রে নারী পূজা । বিদেশের কোম.তে নারী পুজা । নারীই 
সাক্ষাৎ মৃত্তিতে গ্রক্কৃতি-শক্তি, প্রবৃত্তি-শক্তি এবং নিবৃপ্তিশক্তি। নারী 
জন্মদাত্রী, পালর্রিত্রী, জগদ্ধারী, গৃহকত্রী। নারী ভবসাগরের তরণী, 
জীবনের বন্ধনী । নারী হইতেই হৃদয়ের শিক্ষা এবং মনের বল। নারী 
ইহলোকে সাক্ষাৎ দেবতা-স্বরূপাঁ। নারীর মধ্যে কুমারী সব্ধশ্রেষ্ঠা। কুমারী 
' শাস্তির প্রতিমা, সরলতার ছবি, পবিত্রতা মুন্তমতী। অনস্ত কোটি মানবের 
৷ প্রসবিনী শক্তি কুমারীতে অন্তর্নিহিত; কুমারী অগদগ্বা-শপ্জি। কুমারী সরমের 
: সরগতা, আদরের কোমলতা । কুমারী লজ্জাশক্তি, দয়া শক্তি, শ্রদ্ধারূপা॥ 
৷ ভঙ্চিকূপা। কুমারী পুজা, কুমারী ভোন্গন ছুগোতসবের অঙ্গ । সেইরূপ মাতৃকা 


- : পুজা ছুর্গোথসবের অঙ্গ । সকলরূপ পুজাই হূর্গোংসবে আছে। 


সকল দেব তাগ পূজাও ছুগোতসবে আছে। ঈশ্বরের ্থজন-পালন-সংহ- 
রণ মুন্ততে ব্রহ্ম বিষু, মহেশ্বর । এবং ধনশক্তি, ভ্ঞানশক্তি, রণশক্তি, গণশ'জ্ঞ, 
ইহাদের সকলেরই পৃথক চিত্র বা মুত্তি আছে। পৃথক পুজা হইয়া! থাকে । 
তিন ব্রহ্মাণী, রুদ্রাণী, সাবিত্রী, গাত্বত্রী ত্রিসঞ্ধ্যা প্রভৃতি সকলেরই স্থান 
আছে, ধ্যান আছে, অর্চনা আছে, আরাধনা. আছ। আর সকল 
শক্তির সমষ্টিভাবে কেন্দ্রীভূতা মহাশক্তির মহাপুজা আছে। 
“ মহাশক্তি অনন্ত মৃত্তিতে অনন্ত সংসারে বিরাজিতা ; র্থকারেরা তাহার 
_ কথঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন_- | 
“সা বানী সা চ সাবিত্রী বিপ্রাধিষঠাত্‌ রী । 
বহে সা দাহিকা শক্তিঃ  প্রভাশজিস্চ ভাঙ্করে ॥ 
শোভাশক্তিঃ পূর্ণচন্ত্রে জলে শক্তিণ্ শীত 
শস্য প্রস্থতিশক্তিশ্চ  .. ধারণ! চ ধান সা॥ 
্রান্মণ্য শক্তিবিপ্রেবু :.. দেবশক্তিঃ ন্ুরেকু সা 
 তপস্থিনাং তপস্যা সা; গৃহীপাঁৎ গৃহদেবত! ॥ 


বাঙ্গালির ছুর্গোৎমবু | ৯৮৩ 


সুক্তিশক্তিশ্চ সুস্ঞাঁনাং মায়া সাং সারিকস্য সা। 
মদ্ডক্তানাঁৎ ভক্ভি-শক্তি ময়ি ভক্তি প্রদা সদা ॥ 
নৃপানাৎ রাছলক্্ীণ্চ বণিজাং 'লভ্যরূপিণী | 
পারে সংসার সিন্ধ,নাং ত্রয়ী ছুন্তাক্ততারিণী। 
সৎ্থ স্ুবুদ্ধিরপাচ মেবাশক্তি স্বরূপিণী ] 
ব্যাখ্যাশক্কি শ্রতৌশান্মে দাতিশক্িশ্চ দাতৃষু ॥ 
ক্ত্রাদিনাং বিগ্রভক্তিঃ পতিভক্তি সভীষু চ। 
এবং ব্ধপাচ যা শক্তি ময়া দত্তা শিবায় সা ॥+ 
এইরূপ আধ্যান্সিক শক্তি সমষ্টির সঠিত সমগ্র জড়শণক্ত এবং দৈবশক্তি 
গিপিত হইলে তবে ছুর্গা প্রতিমা হয়। জড় জগতের দৈত্য দাঁনব.-_ভূতত প্রেত, 
সিংহ শার্দল,-শস্ক সর্প”_ময্ূর মৃষিক, বৃক্ষ গুল্স.-নদ নদী,_শিলাঁ 
মুভি, গ্রহ নক্ষর, চন্দ্র তারকা প্রভৃতি--আর আধ্যাক্মিক জগতের প্রভা, 
শোঁভা,ধন, পণ, জ্ঞান) মীন,_বিদ]া, বুদ্ধি,ধৃতি, ক্ষমা, দয়" লজ্ঞা,- 
শৌধ্য বীর্য, 'স্থৈপ্য গাভীর্যা গুভৃতি। আর দেবজগণের ত্র্মা বিষণ মহেষ্বর 
প্রভৃতি ঈশ্বরের অনস্ত শক্তি। ছুর্গোঘসবের প্রতিমায় এই ত্রিজগতের 
জাজ্জল্য মী মহামুদ্রি। দুর্গোৎসব বিশ্বপুজা 
এখন আবার ভাবিয়! দেখ দেখি, এই ক্ষুত্র বাঙ্গালি তাঁহীর অপুমাণ 
. হৃদয়ে কি মহতী কল্পনার ধারণা করিয়াছে! অন্য কোন দেশের কোন কবি, 
কোন দার্শনিক, কোন শান্্কার এরপ ত্রিগ্গনের সমিতে জগজ্জীবনের পুঙ্গা . 
কখন কল্পনাতেও আনিয়াছেন কি? সকল দেশেইত ধন্ম্োপাসনায় যুগের পর 
বস্ত্র হইয়াছে। স্তবের পর স্তব উঠিত্বাছে, পড়িয়াছে। পশুপূজা, বৃক্ষপূজা, 
নরপৃজা, দেবপুজা সকল দেশেই ত হইম্বাছে, কিন্ত ছুর্গোংসবের মত এমন 
অভল্য 195০ এবং অমূল্য [,2১০29০ অক কোথাও আছে কি? বর্গ- 
" ৰাসী মহাকালের সাহায্য লইয়া & অপূর্ব যাদুঘরে, জগতের ধর্ম্োপাসনার 
সকল স্তরগুলি একত্র করিয়াছে; আগনার প্রতিভামর়ী কল্পনার রাসায়নিক 
দাহনে তাহার অনেকগুলি গলাইয়াছে ; গলাইয়া, এক অপূর্ব মৃষ্তি গড়িয়াছে, 
যেগুলি গলে নাই, সেগুলিকে সেই ুস্তির অলঙ্কাররূপে বড়ই মুন্সিয়ানায় 
সাজাঈয়়াছে। ধন্য বলি, রি নিম ধারণা? আর ধন্য ধ্ি, এই বি ূ 
ময়ী,কল্পনা।. . ..  * 
দিন্রিবাহতী করনা নখ রঃ পর পাণ গদি রি 


ক 


৯৮৪ এ. নবজীবন। 


তছুপযোগিনী। ঘট .পট গঠনে মূর্তির কল্পন1; জ্ঞানে, ধ্যানে, মননে ধারণ] । 
মহাপুজা “চতুষ্র্রমরী” এবং ত্রিবিধা । সাত্বিকী, রাজসী চৈব তামসী চেভি 
বিশ্রুতিঃ। সকল ভাবেই দেবীর পুজা হইতে পাঁরে)_- : 
শিস্থাংপুজয়েদেবী মগ্ডলস্থাৎ তটৈবচ। 
পুস্তকম্থাৎ মহাদেবীৎ পাবকে প্রতিমাস্থৃচ। 
চিত্রে চ বিশিখে খড়েগ জলস্থাঞ্চাপি পুজয়েৎ ॥ 
সর্মকাঁলেই দেবীর পুজা হইবে৷ 
যাবভবাযুরাকাঁশং জলং বহ্ছি শশিগহা: | 
তাঁবচ্চ চগুকাপুজা ভবিষ্যতি সদ ভূবি ॥ 
র  পুজায় সকল প্রকরণ আছে ;__শুদ্ধি, সিদ্ধি, আচমন, প্রাণীরাম,_ 
মুদ্রা, মন্ত্র-_বলি, হোম সকলই আবশ্যক। অধিবাঁস, অধিষ্ঠান”_-আরা- 
ত্রিক, আরাধনা, সকলই করিতে হয়। ধুপ জাল, দীপমাল সকলই অনুসঙ্গ । 
বিশ্বপুজীর উপকরণ বিশ্ব সংগ্রহ, -ফলজল,_ পত্রপুষ্প,স্বস্তিক সিন্দুর,_-গন্ধ 
চন্দন,_কষায় ওষধি,_শস্য গব্য”দমণি রত্ব,--ভোজ্য ভোগ,-_নৈবেদ্য 
শীতল,--সকল পূজার সকল উপকরণ আহরণ করিতে হয়; যালির মাল, 
'বনকের বিপণী, মণিহারীর মণিহার, গোলদারের গোপা, আহরণ করিলে 
তবে দুর্গোৎসব হয়।  বিশ্বভাগারের নমুনা লইয়া বিশ্ব প্রচলিত পদ্ধতিমত 
বিশ্বশক্িরপুজা ।__ 
হা ভগবান আঁমার দরিদ্রের অযুষ্টে হবেকি তোমার বিশ্বশক্তি মূর্তির 
পূজা হুইবে না? না, এমন কখন হইতে পারে না, আমাদের শাস্ত্র ত 
পক্ষপাঁতের শান্তর নহে ।১ শাস্ত্রে বিধান বড়ই উদার ;__ 
| লম্যক্‌ কল্পোদিতাং পুজাং যদি কর্তৎ ন শক্যতে, 
্ : উপচীবাং তদ দাতং পঞ্চৈতান্‌ বিতরেত্তদা। 
কিকি৭_ গন্ধং পুষপঞ্চ ঘুপ্চ দীপৎ নৈবেদ্যমেরচ। 
তাও যদি নাজুটে। অভাবে গন্ধপুষ্পাভ্যাং 
তাও যদি আহরণ করিতে না পারি,_-তদভাবে ভক্তিতঃ | 
এমন কল্পনাও. কখন হবে না; এমন উদার শান্্রও আর কোথাও পাৰ 
না।-কিছু না পারি আজি গুভদিনে-_আইস ভাই, একবার ৪ 
বিশ্বশক্ি মীর ধ্যান করি। ৯ ১৪ 
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সহর বন্দনা । 
কলির সহর কল.কাতাটীর , পায়ে নমস্কার ! 
জজ খক্জমকে ভাগীরথীর ্ ধার গুলজার, 
কোলের কাছে খাসের মাঠে হাওয়া খাবার স্থান, 
মাঠের ধারে বাড়ীর বাহার দেখলে জুড়োয় প্রাণ, 
পাথর-ইটে পথ বাধানো “ফুট পাথ+ দেধারি, 
পথের গায়ে মাঠের মাঝে গাছের কত সারি, 
তিনদিকে জল সহর ঘেরা উত্তরে বাহালি 
বীগবাজারের খালের সীমা, অগ্নিকোণে কালী, 
অজ দখীণে আদিগন্গা টার নাল হালি ! 
মাথার দিকে পাইকপাড়া খুরে খিদিরপুর, 
পূব, ঘেসে ন্থড়োটালি ঘোঁজে আলিপুর, 
ইটদালানে. খোলার চালে "ঠেকাঠেকি গায়, 
গির্জে মসীদ ঠাকুর বাড়ীর . চুড়োর আকাশ ছা, 
বাজার গল বিষ্টেঘলি বাইরে জলে ঝাড়; 
বুকের ওপোর বেশ্যাপাড়া,  মেথর হাঁকায় ষাড়! 
টাউন যোড়া পল্লী ছুটা. সাহেব নেটিব পাড়া, 
চৌরঙী সোশার থালা! সহর-ধূলোর হীড়া! 
গ্যাসের আলো রাত্রিকীলে চক্ষে লাগায় ধাধা, 
কোলে দোলে লোহার সাঁকো এদিক ওদিক বাধা ! 
রাস্তা ঘরে সহরকুঁড়ে কলের পানি ছোটে, . 
ছুষের কেঁড়েয়, খাঁটি পানি তিন্পো ছেড়ে ওঠে !: 
দেশের ছেলে মিথ্যেবাদী সাহেব রাঁজাই সীঁচা,. 
লম্বাটে গোচ চেহারাটা ফষ্ীলি আমের টাচ? 
ভাগীরথীর  ছুকুলযোড়া রূপের ছট1 বার, : 
কলির সহর কলকাতা "তোর পায়ে নমক্ষার। 
ভোর পাকে নমস্কার ! ৰ 
তুই - রাজার নগর আজব সর 
. ভারত-ভূমির হার ! 
তোতে_মুক্তপলা কতই আছে, 
শালুক্‌ শোলা আর 1. 
| 8৮৪ তুলে তুলে : দেখবো খুলে: 


হুতোম প্যাচার গান। 


চিপ কি কার 
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৫ 


নবলীবন। 


দেখবো,রে তোর ভোজের বাজী, 

দেখবে! রে তোর ফুলের সাজী, 

দেখবে! রে তোর রাত্তা-মারা চাল্খানির বাহার! 
কলির, সহর,কল্কাঁতা তোর পায়ে নমস্কার !! 


সপ্প শপপিশ পপ 


 তোঁর গুণে নমক্কার-ও সোঁর গুণে নমক্কার ! 


তোর 
তোর 
যেন 

তোর 
তোর 
তোর 


করে 


কলির সহর 
সভ্যগায়ের 
কোলে পীঠে 
কলির মংঝে 
কড়ির গুণে 
ভক্তি গুণে 
বাঁজার হাটে 
রাঁজপসারে 
এলেমগোলা - 
হালের রীতি 
জলের গুণে 
মাটার গুণে 
ভজন্-গুণে 
খেষ্ট ভগ! 
নব্য “কতা! 
ফুল বাবুদের 
তুড়ীর ভোরে 


কলকাতা তোর গুণে নমস্কার !! 
বাতাসে হয় দ্বিপদ অবতার ; 
সাদ] কালো মহাবীরের মেলা, 
আবার ফিরে ত্রেভাধুগের খেলা ! 
শৃগীল সাজে সিংহ বাঘের ছালে; . 
ভাগীরথী “পেশাব*-নলে চলে ! 
শৌভা করে. সকল ফুলের সার্জ? 
জনাজনাঝে সদাই দড়াবাজি ! 
ইখরিজিতে ঘোঁচে গায়ের মলা; 
গরু খাওয়া কআুরার ভাষা বুল]! 
জাত-পিরিলি ধুয়ে মুছে খারা; 
দাস্‌কৈবত বেণে সমাজ পেরা + 
ভোজন-কালে সব হাড়ী সমান_ 
বেক্গাচাচা;. হি'ছ মুসলমান ! 
দাড়ি-রাখা জভ্য প্রথা জারি; 
ঘাড়ে ইটা সদরে কেয়ারি ! 
রায়বাহাছুর--কুল্তিগিরি ভীজা1; 


নেক্নজরে আঁন্তেকড়ে ,আঙ্কেগোণা রাজা! 
সভ্যমুখে বাংলাবুলি ঠন্ঠনে পয়জার | 
কলির.সহর হ্কলকাতা তোর গুণে নমস্কার ! 


তুই রাজার নগর. . আজব সহর 
ভারত ভূমির হার! 


মুক্ত-পলা- কতই আছে 


শালুক শোলা আর! . ,. 
আঙ্গ তুলে তুলে" দেখবো খুলে 
চিকণ্তা কি কার! 


দেখবে! 


রে তোর রাহা" হালি। 


দেখবো রে তোর কন্ধা,চালি, 





হুতোম প্যাচার গাঁন। ৯৮৭ 
দেখবো! রে'তোর চিত্রিকৰা পুতুলগুলি আর ;. 
একবার--একে একে এগিয়ে এসো আসরে যে যার ।' 

আসর বর্ণন | 

এসো এসো. সবার আগে ঠীকুর বাড়ীর ঠাই, 

বুলবুলি পাগ্‌ শিরে বাধা তালপাতা-সেপ।ই । 
. পাথর ঘাটায় রাজগীজারি “সার” মহারাজ নাম, 

মুন্সী আনার জেঁকে গেছে . ছ্যাতল। ধরা থাম। 
সিতির মাঠে ' কুঞ্জবিহার দীপ্ত মরকত, 
কু্জমাঝে “এট গহ্বর মাটাতে পর্মত ! 
ংশ যশে গলে'জন লেটিভ” রখমহলে চড়ে 

রাজ-মহারা নাগরা পিট মাথার পগ্গ নেড়ে ! 

মিষ্বোলে মিহরি ঘোটা সরটুকু সে ছাকা; 

যার অভ্র্যুদয়ের ছা? লেগে সহর খানা ঢাকা ! 

এসে। এসো. ভারত-নাশী কসে ধরে হাল, 

বিপিতি বাতাসে ভ্যাল। উড়ায়েছ পাস ![ 

এসো এসো দাদীর পরে গলায় পরে হার, ২ 
অৰ্বিগীয় ধরা মাঝে “মিউজিক্‌-ডাঁক্তার” ! 
“অন্ডার, অফ, সিআাইই  আ্যাঁও রাজা-কম্‌ ১৮ 
'অর্ভার, অফ. লিওপোন্ড কিংডম্‌ বেলজিয়ম্‌,” 
“»ডার অক জ্াসে জোসেফ এএস্পাইয়ার অষ্টি,য়া৮ 
“অর্ডার অক ডনার ত্রোগ১. ডেন্মা্ক নিক, 
“অর্ডার অক আলবার্ট * আযাও স্যাক্সনী) 
“অডার অফ মেলুসাইন্‌ মেরি লুসিগনানী ৮... 
“অর্ডার অক. মলটা-রোড্স জ্রাঙ্ক সিভেলার৮ 
“অর্ডার ডিউ.. টেম্পেল ডিউ  সেপ্ট মেপ্লকাঁর””: . 
“ইন্পিরিয়েল অর্ডার অফ  গাউ পিং" চাইনার,” 
“সেকেন্‌ দ্লোস ইম্পিরিয়েশ . লাইয়ন যাও মন্য+ . 
“সেকেন কেল।ন্‌ ইন্পিরিয়েল . মেহেদিজি সুলতান, 
“অঙার অফ ব্রেল ক্রাইঞ্” বাল্য, পর্তুগাল, ..... 
“্অর্ভার অফ”: প্গর্থা-ভারা, .. দিয়েছে নেপাল, .. 





১৮৮ নবজীবন।. 


শযামদেশের বসবামালা .. পারল সাজাদা; 
এর ওপরে আরো কত এট্সেটেরা গাধা!!! 
সত্যহ এ সকল গুলি রাজঞ্র হার; 
সাক্ষী দেখো সব €কতাবের মলা: বিস্তার ॥ 
এখন সরো সর! ছোটে বড় রাজা মহাশয়, 


আসর নিতে , “আউআর কজিন" হচ্ছেন উদয় ! 





সো এসো দেব অংশ এসো শীঘ্র করে, 
তুমি না আসিলে শোভা হয় কি আসরে ? 
স্বয়ংসিদ্ধ মহার/জা_-সহর শোভন ; 
যথা গিরি গোবদ্ধন গোকুলের ধন ! 
তোমার তুলনা-দেব তুমিই আপনি ; 
গঙ্গার উপম। আহা গর্জাই যেমনি ! 
সভাম্লে টাউন্হলে বক্তুভাঁর চোটে, 
ভাছুরে নদীর জলে ফেণা যেন ফোটে ! 
দেকেলে কেষ্টের মত ধড়া পর ঠিক, 
খালি সে চুড়োটী নাই--ভিলক কৌলিক । 
মাথার চুলের ভাজে খেলে জৌয়ার ভাটা, 
সমুখে বাগানে। তেড়ি ঘাড়ে দেখি ছাট। ! 
শ্রীহুরি শ্রীহরি স্মরি ঠাওরে না পাই, 
কাশী মক্কা পাশাপাশি_ কোন্‌ দিকে তাকাই ! 
এসো এসে মহারাজ-পআরো ঘেসে যাও; 
'মাতর-গোলাপ-পাস্‌্-_লে-আও লে-আও 1! 
অসোতে। রধিকপতি এসোতো! এবার, 
করতে জীকায়ে বসে আসর গুল জার ! 
নেটিবের সদাগর, বেশেদের নাক,» 
কমলার কল কাটা সোণার.মৌণাঁক ! 
দেশ-কুল-সুখোজ্জল ব্যাপারে হুম্থরি, 
বাজারে যুহার হালে রড়ই জাহিরি ! 
বড় 'লকী” জাদুগীর্‌ দাত বাধা “ট্যাপ”, 
হানা-বাড়ী হাতে নিলে হয় সোণাচাপ ! 
“এর কাছে আর যত ঝুটে। পোখ বাজ, 
গিল্টি-সোণা দাগী-চুনি ঝাকে মারে লাজ, ] 
. সহরে সবার কাছে শুনি, এ" 'র নাম», ও 
_ ম্আক্ৰরী আস রী যেন দরে ছলো দাম !. 
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আল্লভাষী “নোভে! হোমো” কীচামিঠে ঝাঝ, 
গরমে পচেশি আজে। টাট্কা আছে মাজ ॥ 
তারি মত ছোট ভাই গায়ে নাহি তাত) 
সাবাস রিম লাহা-_-কেদাবাৎ কেয়ু'বাৎ! 
তারপর গুড়ি রি . এসো বুড়ো প্লিব, 
গঙ্গার ওপারে খাড়ী _অদ্ভুত “নখীব” | 
জর্মদারি মিন্টে চালা আদোৎ “মডেল,” 
বাঙ্গাগার কাদাহোড়ে পাথুরে পাটকেল ! 
বয়েসে অনাদি পিঙ্গ “জরাসিন্ধ' বলে; 
দ্াপোটে এখনো যার হুগলি জেলা উলে।। 
মালশ.আইনে তোদর-মন, রোখে হাহ্দর মালী, 
কৌশলে চাণক্য দ্বিজ, বিদ)ানানে ধলি !. 
গুষ্টা বনু, বাগ্তভূমি যেন লঙ্জাপুরী, 
ইন্দ্রজিৎ সম পুত্র কৌন্সলে মুহুরি ! 
দিখিঙ্গয়ী দণ্ডধর রা যুড়ে নাম, 
ইহাগছ-__ইহাগচ্ছ, চরণে প্রণাম ! 


পাশ শেপ শপ 


এই ত গেলো কল্কাতা তোর কন্কা পরার'দল, 
দেখবে এবার গোটা কত দিক্পান আসল! 
দেখবে! এবার আসর মাঝে মনের ,.রাজা যারা, 
;সবজ্কানরে যাদের শিরে জল সোণার তারা! 
'তফাং সরো তফাৎ সরো৷ ফড়িং ফিঙ্গের পাক, * 
আসুর নিতে অংসহে এবে. বা্-পচধী “রয়াপ” । 


“আসছে দেখো সবার আগে বুঞ্ধ সুগভীর, 
বিদ্যের সাগর খ্যাতি, জ্ঞানের মিহির ! 
বঙ্গের সাহিত্যগুরু শিষ্ট সদালাপী, - 
দীক্ষাপথে বুদ্ধঠাকুর স্নেছে জ্ঞান ব্যাপী |: 
উৎসাহে গ্যাসের শিখা, দ্রা:ট্য শালকড়ি, ্‌ 
কাঙাল-বিধখা-বদ্ধু অনাথের নড়ি ! 
এতিজ্ঞায় পরুশরাম, দাতাকর্ণ দানে, 
শ্বাতন্বে শেকুল.কাটা -পারিজাত আপে! .. 
.ইংক্সিজর খিয়ে ভাজ! সংস্কৃত, পিস.” 
টা স্কুলী-মধ্যাপক ছুয্পেরই “ফিনিস*।। 


৯৯৬ 


নবজীবন্: 


_ এসো হে দ্বিজের চূড়া বঙ্গ অপক্কার, 


*দিকৃপাল” তোমার মত দেশে নাই আঁর ! 
দেখাও দেখি সাহেব-চাটা সুরে রাজায়, 
বার শোভাতে জলুম বেশী আসর খুড়ে যায়। 

“কর শোভাতে জলুদ বেশী আদর যুড়ে ষায় ? 
পাও লাগে বাচম্পতি এ'সাতে? সভায়! 
'ঁ-এন্ত ভাষার কোষ, পাণিনির মই, 
আাছেতে আ্পকৃরুই-নহে টুলো কই! 
স্বহ-দরশনে-দৃষ্ট হকের মাজ্জার, 

“গোক্ষমূলর্* *ল্যামনের” মুগ্ডের টোপর ! 
ব্যাকরণে ব্োপ-দব-ভা তর দানীতো, 

সংস্কত বিদয। দাড়ে হর্ুণোলা কাকাছো। 
শিক্কাারী পর্বদেহ “শনে ছুদ্দাসা, 
আলাপে ভালের সাস কিম্বা ক্ষীরে স'সা ! 
পাছা পেতে ছানা ক্ষীর দিতে পাধ যায়; 
এসো এসো বাস্পতি-পাও লাগ পার! 
অনেকে তো নৈখিদ্যির ভগ সাতে জড়ঃ 

বলোতো জণুষ কার মতার মাঝে খড় ? 


শবলোহো সভার শোভা এ এবার কেমন, 
নমস্কার নমস্কার ন্যায়ের ভন !. 

_ফুটেছ ব্রাঙ্গণকুলে আপনার বাসে, 
বুকেতে বেধেছে “চাপ” প্রক্কহির “পাসে” 1৮ 
থানের-চাদর-পরা থান-ধুতি মোটা, 
কালোমুখে জলে আলো-- প্রতিভার ছটা ! 
নিজ গুণে নিজ পণে রাট়ে বঙ্গে মান, 
পৈতৃক মফরধ্বকঙ্গ নহু অন্পান ! 
সাহেব করেছে বশ বিদ্যারসে তাজা, 
বাসে তব ভাসে কত “ফে্রার”-ধারী রাজ! 
স্বভাবে মিঠেন প্রাণ মিঠেন বচন, 
গুষোরে গৃহিণী পাশে করো না গর্জন! 
মুখে নিঠে বুকে কটু নহ নিন্বাভাবী, 
উপদেশে পরজনে প্ররুত বিশ্বীনী ॥. রা 
'মজলিসেতে বাবুর পোষাক্‌্-এটি কেলেক্কার, . 
-্ হ্যা্দদে খ টি ঘাস. ; হয? ছে. তোমার, পি 


হতোম প্যাচার গান |. ১৯৯ 


এসে। এসে! তাহার পরে রেভারেগ্ড সাজ, 
বন্দ্যকুল-চুড়ামণি “মানোআরী” জাহাজ ! 
শুভ্র ভূরু, শুভ কেশ, শুভ্র দাড়ি চেরা. 
গিরীকৃ-ল্যাটিন-হিক্র-ইংরিজি-ফোয়ারা ! 
মাঁকাল-বনের-মাঝে পাক! আম ফল,* 
স্বধর্ম তেয়াগী তবু শ্বজাতীর দল ! 
মিষ্টভানী বষণ্টি হদে মাখা চিনি, 
বয়েন খ'জিতে গেলে চক্ষে ধরে ঝিনি! 
দ্বাপুরে ভূষু দ্ঠী বুড়ো সবেতে মহত) 
বাঙ্গালীর মাঝে যেন ধবলা পর্বত ! 
রাংতাঁ-জরি-চাকতি-পরা নকিব ফ.কাঁর 
বলোতো এমন আলো নোমাদের কার ? 
পর্পিণ জাড়ো পথ জাদড়া - আসিছে এবার, 
গদাপন-পাঁদপদ্ে মতি গতি যার! 
তাল-পন, তাপ ক. প্রথিপ* খোকা, 
বগলে পাঁটলি বধ কেভাদের পোকা । 
এপস] মিন লালেলাল মাজলিস জখকাও, 

. কেদাব1 গেসাঁন দিয়ে মৌড়াঁসা ভেলাও। 
গ্রত্বতন্ত তর্া্সতে দীগগক মসনদ।. 
খড়ি মাড় নাই খাপে-আদপোয়া গরদ । 
আচার, শামের সত্ব, কলকটে। ভাজ, 
যখন যে দিকে ভাত তাতে ধড়িবা। 
বাকবুদ্ধে, বাগ্ীতায় লেখার লড়ায়ে, 
রাঙ্গলীত্তি, রচনায়, শর বাজগেয়ে ! 
ই“রিজি-বিদ্যা-বাগানে “ফাই্টরেউ? রঃ 
ইউরোপের কাঁলীঘাঁটে পড়ে ষার ভাল 
€ সকল বিদ্যার খই-বুদ্ধি ভাজাখৌল।, 
বিধি বিড়ম্বনে আঁজ কাণে গোঁজা শোলা ! 
'অহংত্ব বড় বেশী নহিন্সে হাজার ] 
্রাঙগাঃ মাথার হানা কে উহার? ছু 





আসর ভীকারে বসো ভুমি অতঃপর, 3 
গাল্জোড়। ফাস! গৌপ- বুড়ো প্যাযছর টড 

চঁচুড়ার কিনারায়প্যার পীঠস্থান, 
“হৃদয় ক্ষীরের ধনি--আরারে পাঠান! ! 


৯৯২ 


নব জীবন | 


হাসারঙা খাসা বুড়ো মাথা-জ্ঞান-গুড়ে, 
নিরেট বেউড় বাশ ব্রাহ্মণের ঝাড়ে ! 
ইংরিজ শিক্ষার ফুল বাঙালি-শিকড়ে 


 শ্বতেজে উঠেছে উচ্চ শিধরের চুড়ে! 


তর্ষেতে তর্গক যেন, 2েজে তেজপাতা, 
শিক্ষাব্রতে সিদ্ধবাঁম শিক্ষকের মাঁথ। ! 

চন বটের ফল ধীরে ধীরে পড়ে, 

“দেশের দৌদেটি বটো-মোদ1 কথা! গড়ে। 


ধনে মানে কলে য'শ পদে পাকা-তাল 


সেকেলের মাঝে এক সুন্দর প্রবাল ! 
নবগ্রহ পুজাকাঁলে আগে যার ভাগ, ' 
(দেখে! হে পুভুলরাজ।--বাডালীর বাঘ! 
তুমিও আসরে এসে বসে একবার, 
কলিতে কীসারী কলে গ্রাভা জলে যাঁর ! 
কে তলসীর মাল দীনহীন বেশ, 
কীধেতে চাদর ফেলা-পোষাকর শেষ! 
সদরের দীনঢঃখী দরিদ্র অনাথ 
আনন্দেটু'ভান্ত তোলে যখনি সাক্ষাৎ? 
চাহিয়া তোমার দ্ি্টক ্ীকায় আকাঁশে-_ 
শিশুব চক্ষুর ধারা মণছ চীব-বাস | 
ভয় নাই এসো মি আছে অদ্বিক'র 
বসিতে এদের পাশে “ছাড়” বিধাতার ; 
কি হাবে কোমব পেট, কে চায় চাপ রাস.! 
অনাথ-ভারক নামে পেয়েছ! যে "পাপ+,, 
তরে যাবে তারি গুণে সকল দুয়ার 1-- 
আপর বর্ণনা আজ “ষ্টপ” আমার ॥ 
বড বড় ঘুড়ো-ুড়ো চুনে নিম্ন কটা, 
ফিরে আবার . আসর নেব মাথায় বেধে ফ্যাট ॥ 
গাব তখন আবার শুনো গুন্টা যেমন ঘার ; 
আরা গৌর  বলো.এখন বেলা ছুপুর নাহ 1 
শ্রীপাঠ কলকাতা তন্বে অধ্যায় প্রথম, : 


. হুতোম্‌ প্যাচার গান নরম গরম 11. 





৯মভাগ। | | শার্তি ১ ১২৯১1 :.. ডি ৪ গং! | প্র 





১ টা ভ্রম কটে। ্্য- চলেন নান পৃথিবী সুরেন। ািইদের 
এরই ভ্রমটা অপনয্বন করিবার জন্য নানাবিধ বিজ্ঞান শাক্সের উপৃদেশ প্রদান 
করিতে হত । ভাহাতেও হুর্য্যের গ্রতিবিষয্নক জনসীধারণের এই কুসংস্বারটা | 
সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট,হুইয়াছে বল! যায় না।: ইহার তুলনা আমি হে নিয়মের 
কথা বলিয়াছি তর্থিষয়ক ভ্রম দুরীকরণ কর! নিতান্ত কঠিন গণ্য হইবে । 

জীবন পরের জন্যে যাপন করিতে হইবে এই নিয়া সমান্দতত্ব হইতে 
. উদ্ধারিত বটে কিন্তু সমাহতুত্ব এখনও জ্যোতিষতত্ের ন্যায়, বিশ্বাসভাদ 
হয় নাই বিশেষত লমাজতর হবাযম করিবার জন্য উহা নানা রিজ্ঞান- 


৫, 


৭ চি. নবজীবন ক রি 8, 
জের; সহি একে পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যক ভিত অতি টন 





| হইলেও সমাজতত্বের ন্যায় জটিল নহে। আমি এই নিমিত্ব অনেক 


বাহুল্য উক্তি করিয়াছি বটে তথাচ আশ্তাবিত। নিষমটি বৈজ্ঞান্নক দৃঢ়তা 


(সম্পন্ন হইল বলিয়া মনে করিতে সাহস হয় না। কিন্ত বাস্তবিক নিয়মের 


স্বা অন্যান্য বৈজ্ঞানিক নিয়মের সঠিত নিতান্ত অঙ্ুরূপ বটে। এবং ভাঙাতে 
পাঠকের সম্যক বিশ্বীস হওয়া আবশাক। সুর্যের গণ্তবিষরক কুসংস্কার 
 দুরীকরণের নিমিত্ত কেবল পৃথিবীর টনিক গলির কথ শুনিলেই যথেষ্ট 
' হয় না, ভাহার বিষয় হদয়ঙ্গম- হওয়া আবশ/ক। সেইরূপ সমাজতত্ব 
“অনুযায়ী পরার্থপরতা বিষয়ক নিয়ম জানিলেই হইবে না) ভাহা এমন করিয়া 
বুঝা আবশ্যক যে ব্যক্তিগণের মতি ও তদন্থরূপ হয়া উঠে। এই উদ্দেশ্য 
পাঠকের নিজের চেষ্টা ব্যতীত তাহা সুসম্পন্ন হইতে পারে নাঁ। 
অনস্তর বিবেচনা করা যাক যে.কি জন্য নিয়মটি এত উৎকট বিয়া মনে হয় রা 
ইহার এক কারণ এ৯ যে, পোকে সহ বৈজ্ঞানিক প্রণালিতে সকল বিষয়ের 
আলোচনা করিতে পারে না; ক্ামাদিগের স্ব স্ব মনের গণি অন্ুদারে ইজ্জিয় 
্‌ গোচর বিষয়মাত্রেরঈ নানাধিধ বিভিন্ন টচতন্য জক্মাতে পারে "আমি বে 
নিয়মটির কথা বলিয়াছি ভাগ যদি প্রতে-কের চিত্তবৃন্তির রিয়াঙ্গাত হইত, 
কিছ্বা প্ররুষ্টরূপে ও ক্রিয়া সংস্ষ্ট হত, তাহা হলে সকালেই অনায়ামে উঠ 
- হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত। কিন্তু যেখানে প্রথমত, নানা বস্তগত ব্যাপার 
বুদ্ধিবৃত্তির আয়ত্ত করিতে হয়, যেখানে চি হবুত্তি স্চালনের তাদৃশ স্থল; নই রঃ 


রি সেখানে পু সকল বিভিন্ন ব্যাপারের শৃঙ্খলা বিশিষ্ট সংস্কার উদ্পপন করণার্থে ও 
বিশেষ হ্ত্ব অথবা ব্যাপক কাল আবশ্যক হয়, তাহা বাতীভ ব্যাপার গুপির ৃ 


ঠা সন্ধে যথাযোগ্য বুদ্ধিদ্ক্তি হয় না. এতন্তিনন প্রস্তাবিত ব্যাাতের আর 


:..: একটি কারণ আছে। ব্যক্তিগন্ত চরিত্রে এরূপ একটী নিয়ম আন্ছ খে. 


রা তাহা: এ কযা উদ্ধারিত নিয়মের বিরুদ্াচরণ করিয়া খাকে এবং (কোন 





দা, ক্ষণ তো বন দ্ব 


হল কথা এই যেসমাদতর হইতে উদ্ধার ক ব্য জল মহযযের হখগ্রদ 





আহত । রর 5১৯ ৭ বউ 
মনে হয় না । কিন্ত কিষে রর্তব্যবিধান ও জখসাধিনবিধানের সমবারী ব্যবস্থা 
ক্থিরীকত হইতে পারে তাহাই মামাদগের অস্থ্ন্ধানের শ্ছল। 'এতদর্থে 
আানরা এখন সুখ বিধানের লক্ষণ মানোঠন। করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। 

স্থ ব্যক্তিগত ব্যাপার বটে কিন্তু উহা! আবার জীবধর্শেরও নিতাস্ত 
অনুবর্ভী। যদি জীবসথাযায়ী খের নিয়মাঃদ জীবতত্ব হইতে পুঙানুপুঙ্খ 
রূপেস্ছিরীক্কৃত হইত তাহা হইলে আমাদিগের পরিশ্রম্মের অনেক লাঘব হহীতে 
পারিত। কিন্তু জীবধর্মানুযায়ী স্থবিষয়ক নিয়মের কথা দূরে থাকুক, 
আমাদিগের বর্তমান অস্থামতে এ সুখের সহিত ব্যক্তগত ও সমাজগত 
সুখের বিভেদ.আছে বলিগা সহজে বোধগম্য হয় না। 

-.ক্ষু়াঞ্জনিত যন্ত্রণা এবং উহার পরিতোষজনিত স্থুধ জীবধন্থীক্রাস্ত। 
ব্রত পুর্ধক,উপ।াস করিলে যে সুখ লাত হয় তাহাব্যক্তিগত। ক্ষুধার্ত 
ব্যক্তির বত্ত্র4াঃ৫র[স. জনিত হুখ সমাজ সঙ্গত এবং ব্যক্তিগত। আত্মীয় 
বন্ধুগণের সহিত.একত্রে আহার করিলে যে সুখ হয়,তাহাও বোধ হয় এরূপ 
ববববধ্েণিহুক্ত। কিন্তু আমরা শ্রাদ্ধ বিবাহাদি উপলক্ষে বু আরাস দ্বারা কোন 
দপ গ্রাম বা পল্লিস্থিত পক্রধিত্র সংগ্রহ পুর্ববক তাহাদিগকে নিষ্বপ্টকে ভোজন 
করাইযব। যে নুখলাত করিয়া থাকি, তাহা সমাজব্যাপী নিয়ম বিশেষের ফল। 
 ইখাতে ব্যক্তিসত হুধ নাই বসিলেও হর়। যে কএকটি' উদাহরণ দেওয়া গেল 
ভরসা করি, তাহাতে নানাবিধ স্থখের বিভেদ কতদূর স্পষ্টাকারে ব্যক্ত হইবে, 
কিন্ত অনেক স্থলে সুখ বশেষ নিতান্ত জট'লভাবে একাধিক প্রেণিভুক্ত 
হইয়। থাকে,এবং ত.দৃশ স্থল স্থখ বিধানের খহুজ্ঞান লাভ করা অতি কঠিন 
ব্যাপার । অতএব পাঠক মনে, রাখিবেন যে, আমরা সর্বপ্রকার: সখের 
আলোচন! করিং$ছি না, যাহা কেবল, ্যক্িগত বি রা রা (আহারই 
আগোটনা করতেছি? : :.... ৯.:5000005 : 
ব্যক্তিগত সুখহ্হখ, চিততির গলনা গু. আবারবের। ফর এন চি ৃ 
. গুলি নির্বাচন কর কঠিন, কার্য ।. 1. যদি কখন, চ:16:)01০87 ফ্রেমলজি শাস্ত্র 
হপ্রাঠিিত: ক ভাগ নে বোধ ক্রি জিদ ইতি রি হই ্‌ 








্‌ নরম স্িষকের অঙ্গতেদ এবং ,চিতি গৃহের তেদাজেদের কথা আর কি: 
ৃ বলিব। অতএব চিন্রবৃত্তির বিভেদ ব্যক্ত করিবার জন্য আমরা বস্তুগত 
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_ ব্যাঁপারের-পরি বর্তে, গঞার্গত র্যাপার সংক্রান্ত বিচার প্রথালি অবলখুন করি র 
_তেছি। : প্রথমত পাঠক দেখিবেন যে,ব্যক্তিগণ সকলেই স্বীয় বুদ্ধিমতে 
_ 'হৎ-পর ছটা বিষয়ের ভেদ সততই করিয়া থাকে। আন কোন কোন চিত্ত-. 
ব্ৃতি সধশপিত, হইজে অহুং পদার্থ জী: হয়। এ কথার প্রমাণ বস্তগত-ব্যাপা- 
 রেওৃষ্ট হইয়া থাকে-বটে কিন্তু আমরা প্রজ্ঞাগত প্রণালি মতে ইহার পক্ষে এই 
মাত্র বলিব ঘে সকলেই শাপন মনে বুঝিতে পারেন এই স্থলে অহং পদার্থ 
সখী হইল এবং এই স্থখের হেতু, অমুক চিত্বৃত্তির চালনা । সকলেই ফে. 
. এরূপ স্থলে চিত্ববৃত্তিটীর লক্ষণ বিষয়ে একবাক্য হইবেন তাহা বলিভেছি 
না। কিন্তু কোঁন একটা চিন্তবৃতি সধশপিত হইল এবং তাহা হইতে অহৎ 
পদার্থ স্বখী হইল, এই ছুট বিকাশ সময়ে সময়ে সকলেরই প্রজ্ঞাধীন হুইয়। 
থাকে । অতএব এই শ্রেণীস্থ চিত্তবৃত্তি ও সখগুলিকে স্বার্থপর বলিয়] আখ্যা. 
ধিতকরা যাউক। অহং পদার্থের সহিত “পর” পদবাণ্য মন্ধুষ্য ব! জীব শ্রেণীত . 
ভেদ সম্যক পরিমাণে অনারৃত। অতএব এখন বিবেচনা! করিতে হইবে যে 
মন্গষ্যের পরার্থপর চিত্তবৃত্তি আছে কি না অর্থাৎ সকল. ব্যক্তিরচিস্ডে' 
এমন. কোন বৃত্তি আছে কিনা যে তাহা সঞ্চালন” স্থলে প্রধান কল্পে পরের : 
সুখ কামনা হয় এবং সেই কামন! পরিতোষ হেতু গৌণ করে স্বকীয় সুখোৎ- 
পত্তি হয়. এই প্রশ্নের উত্তর এই যে.মন্ুষ্যের দয়াবৃতি শ্বভাবসিদ্ধ বটে । . 
এইন্ধপে চিতবৃত্তি মধ্যে স্বার্থপর. পরার্থপর নামক, হট রী ৮ 
্থিরীক্কত হইতেছে। 
সমাজতত্ব অন্ধসারে যে কর্তব্য বিধান ডি করা রিড ভাহ1 প্রতি-.. 
পালন দ্বারা ব্যক্তিগণের পরার্থপর চিত্তবৃন্তি পরিতৃপ্ত হইতে পারে কিন্ত স্বার্থ- 
পর চিত্তবৃত্তিগুলি প্রাঞ্ুক্ত বিধানের নিতাস্ত বিরোধী । অতএব কর্তব্য বিধান... 
ব্যক্তিগত, ব্যাপারে নিয়োজিত,করণ পক্ষে এই এক মহাসক্কট স্থল উপস্থিত. 
হইতেছে । 'সমাজতত্ব মতে পাপ কাধ্যগুলি নিতান্ত কর্তব্য।.. কিন্ত 





রি করিতে পারে না। তৃতীয়ত এ. ধার আধিকাই আবার "জীব 
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রক্ষার উপবোগী। সতরাৎ আমরা সর্ব প্রকীরেই সবার্ধপরঙা পাঁশে অতি 
দুঢব্ূপে নিবদ্ধ হইয়া আছি। হ্ুর্য্যর গতি বিষণক কুসংস্কার দূরীকরণের 
তুলনাতে সমাজ উদ্ধারিত কর্তব্য বিধানটা হদয়্ম করা কত ছ্‌ঃ সাধ্য ঠাহা | 


এখন অনুভূত হইতে পারিবে: 
পাঠক যদি এ পর্ধযপ্ত সন্যকরূপে গন্থধ:বন রা থাকেন, তখে বুঝিত ঠ. 
পারিবেন ষে, আনি কি বিষন সঙ্কটের কথা ব্যঞ করিয়াহি। [কন্ত 


এই 'সঞ্চট অভিনব কিম্বা অজ্ঞাত নছে। ফলত. জগতে পাপের ছড়া-: 
ছড়ি যথেষ্টই রহিয়াছে; আর পুণ্যাম্মাগণের চেষ্টা এবং উতৎ্কণ্ঠীও বিরূপ 
নহে। তথাচ পাপ পুণ্যের বৈষম্য চিরকালই আছে। আুতরাৎ সমাজ- 
তত্ব ও ব্যক্ততন্ব হইতে যে পরপ্পর বিরুদ্ধ পিরম প্রদর্শন কর] গেল, তা 
এই চিরপ্রসিদ্ধ বৈষম্যের সাক্ষী মার। বরং এই বৈষন্য দেখিয়। আশ্চর্য্য 
বোধ করাই অসঙ্গত। যদি এইরূপ সঙ্কট না থাকিবে তবে পাপ পৃণ্যের : 
বিরোধ এত প্রগাঢ় কেন হইবে? জগতে পাপের আতিশয্য এবং 
পুণ্যের সন্কুচিত অবস্থা মনে করিলে উল্লিখিত বিরুদ্ধ নিয়মাদির সত্তা সম্যক 
রূপেই সাব্যস্ত হঈবে। সুতরাং: সমাজধর্মনুযায়ী পরার্থপরতার বিধান 
ও ব্যক্তগত ধর্্ানুষারী সুখসাধন ঠ্ধান, এই বিধানদ্বরের বৈষন্য বিষয়ে কত- 
নিশ্চয় হইয়া উভয়ের সমবায়ী ব্যবস্থা অন্েষণ করিতে হই'তেছে। 
সুখ বিধান বিভাগের উপসংহার করিবার পৃর্ধে আর কতিপত্ম নিয়মের : 
উল্লেখ করা! আবশ্যক। এগুলি আপাততঃ উপরোক্ত কথীর সহিত সংহষ্ট 
বলিয়া বৌধ হুইবে না! কিন্ত পরে যে রা ঃ বলিতে হইবে তাগার জন্য 
অত্যাবশ্যক। ব্যক্তিগত স্থখ ব্রিবিধ। -তাগর মধ্যে দবিবিধ স্থখের উল্লেখ 
করা গিয়াছে; থা ্বার্থসরতা ও পদ্বাথপরভা জনিত স্থথ। তৃতীয় শেনীস্থ" 
সুখ, ক্রিয়াজনি হ7, অর্থাথ দ্বিবিধ চিত্ত ত্তরষ্পরিতোষ ঠ্তে যে সুখোৎপত্তি 
হয় তাহা ব্য হীত আর এক প্রকার জু আছে।' আশী টের চিও বাবুদ্ধি 
সংক্রান্ত মনোবৃত্তির কথা বল কিবা বহিরিতি ভয়ের, কথা বল,কেবল: ই্াদিগের 
সঞ্চালন হ্গ উই এক প্রকার টা হস থাকে রি 97 ও বাল্যাগম্ছার রে 











| কোন চিজ ঈরিতোবের ক নহে। সাঃ ১৬ 'ৃগলাউ সুখের বা 
পরিমিত হয়না) উতত় এক শ্রেবিস্থ বলিয়ানু;গপ্য নছে। যেকোন উপযশ 
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বল ভাহা ভঙ্গ হটলে বের ছুংখ হইয়া থাকে এরৎ.. (/ভাহার- অন্থমরণ কালে 
থে স্থবলাভ হয়, তাণীর সহিত উদ্দিষ্ট বিবয়ের লাঠালাভ গনিত সখ: 
ছঃখের তুলনা করাও কঠিন। বাস্ততরিক হুখ যে এত ছূর্লভ ওত তাহার 
প্রধান কারণ এই ৫য ইহাচগ্রধানত উদ্দেশ্যান্থুসরণেরই আঙ্গ, শিকদ্যম হুয়া 
স্বকীয় মানমিক অবস্থ। পথ্যবেক্ষণ করিলে সুখের ঢৈ হন্য প্রায় বলুপ্ত হইয়া, 
যার়। আ।র নিাত্ত পীড়াপীড়ি করিলে তদ্বিষ।ক স্থ্তিমাত্র উপলব্ধ হইয়া 
থাকে। অর্থাৎ সুখের সা, ুখ তাত হইলেই বুঝা যার অস্তিত্ব কাপে তঘ্ধি- 
বরক চৈতন্য লাও করা অতীব ছুক্কর। এই কথার একটি পোষক প্রম।ণ হিন্দু 
মানেরই ম্ম৫ঃণ হইবে, কেননা শাস্ত্রমতে আত্যত্তঙ সুখবোধ মোহস্বব্ূপ 
বলয়া গণ্য । যে চেতন! যথাকালে লক্ষিত হয় না, যাহা খল স্ততি মধ্যে 
অবস্থান ধরে, ভাথা স্বপ্নবৎ এবং »মাংনিদ্রা গনিত ভিন্ন আর কি হইবে? 
বস্ততঃ এন শাস্্রোক্ত থর সপ্ত $ কেখল উল্লিখিত তেদপ্তান মূল*। চিত্ত 
বৃত্তির পরিতোষ হইতে এক গ্রেণীক্ সুখ হয় শার মে সুখ লাভের জন্য 
নানাবিধ কালী এনে উদয় হটয়। থাকে। কি. কোন কাননা মন 
স্থান পায় তাহার অনুসরণ দ্বারাই আর এক প্রকার নুখলাঁভ হইবে । এমন 
কি ছুঃখ লাভের কামনা অভাবনীয় বিষয় নহে। সর্বগুকার কৃচ্ছ,ত্রতেই 
এই কামন! দৃষ্ট হয়। এবং এই স্থত্রে ছুখতেগও সুখপ্রদ হইরা থাকে। 
 এইবপ সখ, যন্তুঙ্গারা লব্ধ ছঃখের সহিত অঠিন্ন নহে'। উ-1 ছুঃখরূপ কামন! 
বিশেষ অনুসরণ করি গার ফলমাত্র । ৃ 
আর একটি কথা এই যে জীবমাত্র সাধারণত এবং ব্যঞ্জিগণ বিশিষ্টূপে 
অভ্যাসের বশরন্তী। যেসকল মনোৰ্ঠি সঞ্চালিত হর তাহা অভ্যাস 
' সহকারে ₹চে্ হর গাকে এবঙ, দ্বাহা উপব্যপর. অবরুন হর তা. ও 
একারণে হীনঠেজ হইয়া উঠে-) অত এব অভ্যাস প্রক্রিনা দ্বারা প্র মত: 
রর অনুসরণ মুলক সুধোদয় হইয়া থাকে, আর তন্ন বিশেষ বিশেষ, চিন্তবৃ্ির. 
- হাস, বৃদ্ধি ঘটয়া তন্তৎ: বিষণক পনিতোষ নিত লুখের তারতম্য, হর) 
এই লিবমন্তঃ রিস্ব তঃপিক্ধ নহে, কেন্ যে.পকল ব্যাপার হইতে উচ্থা উদ্ধারিত 
রি হইগাছে হাহাতে সব্বস।ধারণেরঈ ভিজ্ঞতা আছে [ননেই স্বস্তি. 

















রি এরং ্বীকার করিলে উহা অবলম্বন ৭ তে আপনি, করিতে পারিবে, 
না অতএব দেখা গেল যে যি ব্যাপার হখ- -সাধন বিষ তন 
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নিয়ম আচে) তাগর সহিত সশাঙ্গগত সিাহছাী কর্তবা বিধান বিভিন্ন? 
এই বৈষম্য দূরীকরণ করা আবশ্যক ।.  এদতর্যে গাও কতিপন্ধ নরম অবলম্বন 
করা যাইতে পারে। পথমত ব্যক্তগত স্গার্থপবত1 ৪ পরার্ধপদ্তা বার 
ভেদজ্ঞান, দ্বিতীরত অভাসের ফলাদল তৃতীয়ুত এই সকল বিষয়ের কোন 
সমধারী নিয়ম । আর চতর্থতঃ অন্কুসর1 গখ বিষয়ক লিয়ন । আগামী বিভাগে 
উপরোক্ত তৃশীর শিবের গালো,লা হর! বাবে । ব্যক্তিগম এই লকল কথা 
বুঝি স্বন্ব কার্ধা সম্বন্ধে মপ্বারী নিয়ম করলেই, সকল দিক রক্ষা হইতে 
পারে। ততিন্ন লোঙগালয়ের বশৃঙ্খল! বিমোচন হইবে না। 





অন্ধকার ক্রোড়ে। 


গভীরেণান্ধকারেণ প্রচ্ছনে হৃদয়ে হি যৎ। 
ত্বমসি তমসি ত্যন্ত1 বাচো ব্যাহরণৈ যু: 
এই অন্ধকারেই নিও৭ ঈশ্বগ | গুণাধার হইত কেবল ন্তারূপে 
প্রকাশিত । 
৬ ৫কশনচন্দ্র সেল 
কাঁল রজনি1 অহা নিশি! ঢাল, ঢাল, মারও ঢাল) অন্ধকারের উপর | 
শন্ধনার আরও ঢাল) নিধিভ্ক কালিমামবর 'দগন্ত-ব্যাপী অকুল্য 'অনম্থ 
অক্ষকার। মরি চি সুন্দর, কি ভয়ানক, ভদ্বানকের ভয়ানক, আত্ম।-ম্পর্শী 
এই মহান বৃগ্ত!! তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ; তরঙ্কায়িত, প্লারিত, পৃথিবা স্বাজ 
০ গাছ গঙ্গীর সর্বগ্রাসী ভীম অন্ধকারে ; বামে. দক্ষিণে: উিচ্ছে। 
নয়ে, সন্ুখে, পশ্চাতে, পার্দেশে ছাটিতেছে কুটি করি! ওই ন্ধকার 5 
বা নাচিতেছে, প্রবাহিত হইতেছে--গাড় অন্ধকার আোত। ধরে না. 
ঘামিনি? ডি দি তিমির রাশি, রগ. 
প্লাবিত: য়া, প্রবেশ করিয়াছে প্রত্যেক পরম গুদে এ যার অন্ধকার ৮ রি 
নিবিড় 'নীরদ জালে জড়িত নক্ষত্র বিরহিত আকাশ মণ্ডল ৮ উাপিভ 
| রে শকারে ; ততুও ঢালিতেছে, ধিশ্রা্ত অবিরত বল ধারে ঢালি-.. 
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| আরও ঢাল তোমার অক্ষ অনস্ত সম্পদ ! মনুষ্য ! তোমার, কি ুরবব্ধি; 
তুমি এই অসীম অন্ধকার রাশি আলোকিত করিতে চাও। ইহার কোন্‌ 
অংশ তুমি আলোকিত করিবে? ইহার একটি পরমাণুকেও উজ্জ্বল করি- 
বার ক্ষমতা ত তোমার নাই ॥ তোমার এই পদে ওয়ালী” উৎসব বালকের 
ক্রীড়া; উচ্চ অট্রাশিক!-নিচয় দীপ মালার সুশোভিত করিয়াছ, রাজ পথে, 
বিপণি স্থলে, দীপপুঞ্জ সংস্থাপিন্ত করিস্বাছ ; ক্ষণেকের জন্য অতি স্থন্দর দেখি- 
| লাম, একটি, দুইটি, তিনট, ভাই! তোমার প্রদত্ত সমস্ত দীপ নিবিল) 
রাজপথে, অট্টালিকা! পরে, বিপণি স্থলে সংস্থাপিত দীপ-পুঞ্জ অন্ধকারে গ্রাস 
ূ করিয়াছে। ছুই একটি নিভৃত বক্ষ হতে বাতায়ন পথে মুছ্ু আলোকের 
এক আবটা ক্ষীণ রশ্মি দৃষ্টি গ্োচর' হইতেছিল, তাহাও ক্রমে অদৃপ্ত প্রায়। 
হায়! এইরূপ, মন্থয্যের ক্রিয়া মাত্রই ক্ষণস্থায়ী বাল্য ক্রীড়া। ছুই মিনিট 
মধ্যে তাহার দীপালোক নির্ধাপিত হইল ; ছুই ঘণ্টা পরে তাহার জীবনা- 
লোক নিবিবে ; ছুই দ্রিন পরে তাগার নাম মাত্রও পৃথিবীতে রহিবে নাঃ 
অখণ্ড পুর্ণ অন্ধকারে তাহার অস্তিত্ব মিশিয়া যাইবে ! | 
ভীম, নিবিড়, দুর্জয়, অন্ধকার-রাশির মধ্যে আমি একাবী।, নি | 
লীরব, ্প্ত, মতপ্রায় প্রাণী জগৎ, ওই যে কি শবব। অ-কারের শব! ডাকি- 
তেছে, গর্িতেছে অন্ধকার 1] -ক দিকে ভীষণ, আতঙ্কময়, অনস্ত তিমির 
পারাবার, অপর পদকে একটি পর্ঙ্, কীটাণুকীট, ক্ষুদ্র পরমাণুর পরমাণু কণা 
মহ্থষ্যাধম 'আমি। কি বিসদৃশ অবস্থা 1! কোনও ঠসরনোর শীবনে এরূপ অবস্থা 
ক্ষণেকের জন্যও হয় শাই! রে 
7 আমি ' এই নিবিড় অ+কার, শোতে ভাসি বাইব_ লোক চাটা? 3 
আলোক 1 চঞ্চল) অন্ধকার অচঞ্চল; আমি-অচঞ্চল ভালবাসি; অন্ধকার ভালবাি এ 
প্রিরতম: স্বন্দর মন্ধকার! আমি, তোষাতে ভাসিয়া যাই, তোমার উপর সভ্রণ ্ 
আইল তোমাকে অন্ুভৰ টাও রা করি, চু্বন করি, আগিঙ্গন . 















'ানাস্ত বিধাতার দিবে তি সা 
মর গভীর তিমির রাশির অতল গর্ভে আমি বে ডুবিতেছি,--শরীর ভুবিল, .. 
মন ডুবিল ? আম্মা আচ্ছ্ন আতঙবময়, অন্ধকারে ! হায় একি আমার, সন্ত. 





' জন্ধকাঁর ক্রোড়ে। ২০৯ 


নাই, ভস্তিত্ব সাই? সমস্ত ভূবিল যে অন্ধকারে; আমি ভবে জন্ধাকারের 
এক অংশ ; আমিও কি তবে অন্বকার ? তা বই কি? মনুষ্য জীবন অন্ধকার 
বই আর কি? পুর্বে অন্ধকার, পরে অন্ধকার, মধ্য ভাগে অন্ধকারের সহিত 
কঠিন সংগ্রাম। সংগ্রামে কে জয়ী ? মনুষ্য ? না, অন্ধকার 'জয়ী। কিন্ত যামিনি 
প্রিরতমে, আমাকে ডুবাইও না; গভীর আধার রাশিতে, আমি ডুবিব না; আষি 
তোমার আধার শোতে ভাজিতে ভাসিতে অনস্তের দিকে যাইব বামিনি 
আমাকে লইক্লা চল। : তাই বা কেন? আমি ডুবিব। যদি না ভুবিলাম, 
তাহা হইলে ত কেবল ভাসিতেই থাকিলাম। ভিতরের সকল রহস্য লুকা- : 
মই রহিল। ভুবিলীম না, বাহিরের স্নোতের উপর ভাসিতে থাকিলাম ! তা 
নয়, ডূবিব অন্ধকারের মধ্যে_-অনস্তের মধ্যে ডূব দিব; গভীর হইতে গভীর- 
তর গর্ডে প্রবেশ করিব) তথায় যাইয়া প্রাণ-ভরে অনস্ত অনুভব করিব, স্পর্শ 
করিব, অনস্তের সহিত আলাপ করিব, অনস্তে হাদয় মিশাইব। আহা আনান্তে 
হৃদু মিশীন কি আরাম, কি শাস্তি, কি সুখ প্রদ) স্বর্গীয় শাস্তি, পবিত্র আরা, 
অপার্থিব হখ ! অন্ধকার মধ্যে হৃদয় পূর্ণ, বিমোহিত, প্রফুল্ল, উদ্বেলিত, অন্ধ- 
কার উপলব্ধি করিয়া! অন্ধকারের ঢেউ আসিয়া হৃদয়ে লাগিল? হাদস্ব 
উৎলিল, সংসাররূপ বেলাভ্মি অতিক্রম করিয়! হৃদয় শত মুখে, সহজ ধারা 
ধাবিত হইল; উচ্ছবীসের উপর উচ্ছাস, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, হৃদয়ের তর 
যাইয়া অন্ধকারের তরঙ্গে ঠেকিল, উভগ্মে একত্র হইয়! অনস্তের দিকে ছুটিল, ।. 
অন্ধকার হৃদয়-স্পর্শা; অন্ধকারে হৃদন্ন উথলে, হৃদয় তত্ত্রী বিধুনিত হক, 
আত্ম] জাগরিত হয়, জড় জগতের দুরন্ধময় বায়ু পারাবার ভেদ করিয়া 
আত্মা অনন্তের দিকে অগ্রসর হয়; আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করে; আত্মা 
আত্মা সাক্ষাৎ হয; আম্মায় পরমায়ায় সম্মিলন হয়। হায় এত রহুস্য 
অন্ধকার মধ্যে। এত রজ্্রজালিক আকর্ষণ অই্্কারের [" এক মিনিউ, পুর্ষে 
ঘে হৃদয় নীচতার সুগভীর, নংকীর্ণ পন্ধিল কূপের পঙ্কিলতম স্থানে নিপতিত র 
হইয়া! সহজ কদর্ধ্য পৈশাচিক কারের অনুষ্ঠানে তৎপর ছিল, মলিনতার উ উপর 
মলিন! উদগীর্ণ হইতে ছিল ষে হাদদ় হইতে, মুহর্ত মধ্যে সে হৃদয়ের সম্পূর্ণ 
পরীবর্তন সংখটিত হইল! নিষিড়, গভীর অন্ধকার হৃদয়কে টানিসা আনিল: 
মলিন্তা হইতে নির্মলতার,নীচত! হইতে মহত্বতাবে, সৎবীর্ণতা হইতে জনকে 
টানিঙ্গ আনল হৃদস্বকে অন্ধকার 1 হৃদ সংসারের কৃ নদ  অন্ধক 
মধ্যে জবা হই অবনের যানে দি হট ৃ ২ 
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আভতঙ্কসর তরাণিক, য়ানকের ভরানক অন্ধকার! কোন্‌ হক, কোন্‌ মগুষ্য- 
হৃদয় অন্ধকাররাশি দেখিরাঁ, ভাহার প্রাণস্পশশী শব্দ শুনিশ্লা আতঙ্কে ব্যাকুলিত্ত 
নাহয়? কেন এ আতঙ্ক, কেন এ ব্যাকুলতাঁ? নিশীথ নরহস্তা তস্কর ব। 
দুরৃত্তিদিগের কথা বলিতেছ্ছি না,কুসংস্কারাপন্ন তীক্ষপ্রাণ কাপুরুযদ্িগের কথাও 
বশিতেছি না, তাহাদের ত্রাস মলিনতা-জনিত ও অজ্ঞানতা-নিবন্ধন, তাহাদের 
আশঙ্কা ছু্দ ত্বতা-মূলক, অ হএব তাহাদের কথা ও বলিতেঙি নাঁকিন্ত কুসংস্কার, 
বিহীন, নির্মলদ্ঘভাব) সাহসী, বলশালী, বীরশ্রেষ্ঠ মনুষ্য-প্রবর ও কেন অন্ধ 
কার দর্শনে সঙ্কৌচিত হন? কেন তাহার হৃদন় এক প্রকার অনির্বচনীর 
আতঙ্কে তাঃলাডিত হয়? কেন তিনি ক্ষপণকালের জন্যও চমকিত হটয়। 
দণ্ডায়মান হন ও শ্ির অথচ বিশ্মিতনেত্রে নিখিড় অন্ধকার রাশির প্রতি সভয়ে 
মৃষ্টিপাত করেন? কোন নির্দিষ্ট ভয়ে তিনি ভীত নন, তাহার আস,--ব্যক্তি, বন্ধ 
ৰা বিষয়গত নহে; অন্ধকারের করাল মুস্তি দেখিয়া গাহার হৃদয়ের যে 
অবস্থা সম্পাৰিত হর তাহ সামান্য ভয় বাত্রাস বলিয়া অভিহিত হুইতে 
পারে না; সে অবস্থা নাপারন ভঙ্ন বাত্রাসের উন্চতর গ্রামে স্থিত; তাহা 
অদীম অনির্দিষ্ট আতঙ্ক_ইহাই জত্তঃকরণ আচ্ছন্ন করে, মনগ্রাণ ব্যাকুল 
করে। কিন্ত অন্ধকার দেখিয়া কেন এই হ্ৃদয়-বিকম্পনক্র আতঙ্ক উপস্থিত 
হয়? অন্ধকার মধ্যে এমন কি দ্রব্য আছে, ষে মনুষ্য তাহ] সহ্য করিতে 
পারে না, ধারণ করিতে পারে না ? যাহা হইতে মনুষ্যহৃদয় বিকম্পিত হইয়া, 
ব্যাকুলিত হইয়া, দূরে পলায়ন করিতে চায়, সে পদার্থ কি? অন্ধকার মধ্যে 
এমন কি পদার্থ আছে, বন্ারা এবস্তত আতঙ্ক সমুতপাদিত হয়? বোধ হয়, 
ভাহ! সেই হদয়-বিশ্লথকর পদার্থ, সেই ভয়দ বু--৭০ত্ . নিবিড় সন্ধকার- 
নিহিত অনস্তের গম্ভীর মূর্তি অবলোকন করিনা মনুষ্য অঙ্ঞাতসারে নিজের 
কুত্তা, উপায়হীনত উপলন্ধি“করে, ভাহার প্রাণ কাপিয়া উঠে. সে আপনার 
পঙ্শবে আপনিই চমকিত হয়। “কুল অনস্ত অন্ধকার পারাবারে আমি 
উপায্বহীন, আমি একাকী,আমি একটি ক্ষুত্র হইতেও ক্ষুপ্রতর পরমাগুবৎ ) 
সমীর বলবীর্ধ্য, বুদ্ধিমতা-হায় ! এ সকল (কিছুই নন, সমুদ্র মধ্যে জলবিগ্- 
বং” ইত্যাকার চিন্ত! তাড়িত গতিতে মন্য্য-হৃদরে উদ্দিত হুইয়! ক্ষণেকের 
অধ্যেই বিপুপ্ত হয়, মনুপ্য তখন ভয়ে বি্বল হয়।. নিজের সংকীর্দ শক্ষি বাঁ 
শক্তি হীনত্তা ক্ষণেকের জন্য 9 অপ্পূ্ণরূপে অনুভব করিয়া সে অন্য গকিছুরণ, 
প্রতি নির্ভর করিতে ব্যগ্র হয়। কিন্তু সে অন্য 'কিছু” কি, আর মনুষ্য. 
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তুমিই বাকি কবি কছেন ভূমি “& 070০৪, £০৭৮ বথার্থই ভূঙ্গি জাই) 
হোমাকে প ালোললা করিলে তোমাতে চক্ষু মেলিরা দেখিলে বোধ হত 
তুমি উভর উপ স225--% 054তোষাহে নিশ্ধল দেবভাব ও নারকীন্ধ কীটস্ 
উদ্তয়ুই বর্তমান । শ্বশের দেবতা ৪ নরকের বীট,*তুমি একাধারে উভষবই। 
মনুষ্য! তোমার জীবন, তোমার প্রকৃতি, এক অপুর্ব অজেয় রহস্য । 
তুমি ফি তাহা জানি না। হার! তবে কে বলিবে,তিনি কি, বিনি তোমাকে 
স্থজন করিয়াছেন। তুমি ধাহার স্থষ্টি, গ্রতি পদক্ষেপে ইচ্ছায় হউক, 
অনিচ্ছায় হউক, জ্ঞানে হউক বা অক্ঞানেই হউক, তুমি বাহার প্রতি নির্ভর 
না করিয়া থাকিতে পার না, তিনি কি!!! 

তিনি জ্যোতি না অন্ধকার! হায়-ক্ষুদ্র অধম মনুষ্য, তুমি কিরূপে জানিবে 
তিনি কি? তিনি তোমার বুদ্ধির,জ্ঞানের,কল্পনারগ অতীত। তিনি তিনিই 
তুমি তোমার নিজের রঙে তাহাকে রঞ্জিত করতে ক্ষান্তহ৪। তাহার, 
বলির, তোমার নিগ্গের বি আর জগতে দেখাই ও না। 

“ছদয়়ের অস্তত্তল-স্পর্শী সোন্দধ্য অন্ধকারের আছে। এ দেখ আধারের 
কালিমা রাশ্রি,হ£তে সোন্দ য ছটা! কেমন উহলিগা পড়িতেছে, অধারের এই 
অহুল মাধুরী বে নরাক্ষণ না করিগা-ছ, দে সোন্দর্য্যের এক অংশ দেখে 
নাই। সৌন্বধ্যের যে অংশে নিবিড় তা, যে অংশে গাভীধ্য, লে অংশে সে 
অন্ধ। মহযা ! অন্ধকারের রূপরাশি একটি বার নম্মন ভরিয়া, হৃদয় ভরিয়া 
দেখ--আর ভুপিবে না, ভূপিতে পারিবে না। 

শন, এ শব গুন--মীধার ডাকিতেছেকি তয়ানক রম্্শী শব্দ! 
জাহাহ ডাকিতেছে, বলিতেছে-মনুষ্য সাবধান 1 শালোকের পর অন্ধকার, 
' জন্মের পর সৃত্যু। কিন্তু মৃত্ার পর কি? অন্ধকার বলিল-_আমাতে ডুব, তৰে 
জানিবে। খায়! অন্ধকারে ভূবিব, তবে জানিতে পাইব, মৃত্যুর পর কি? মৃত্যু 
হইবে তবে জানিব মৃত্যুর পর কি, ার মৃত্যুই বা বি"? ইহার পুর্বে জানিতে 
পাইব না, জানার অধিকার নাই ৭ ভাল আলোকের পর যেমন অ্গকার, 
অন্ধকারের পরেও ততমনি আলোক) জন্মের পর মৃত্যু মৃত্যুর পরেও 
কি তেমনি জন্ম 1 জন্সত্য চক্র-প্রায় কি তবে ঘুরিতে। ছ? হায়! অন্ধ- 
কারের সেই একই পব্ব-_-প্আমাতে ডুব,স্বে জাঁনিবে”। হার অন্ধকার! তোমার, 
পূর্ণতা নিন টা রাণী কি আর €তোদার বীমা পার বা পারে হি 
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পরার আটশভ বৎসর হতভাগ্য ভায়ত কঠিন অবীনতা শৃঙ্ঘালে আদব 
রহিয়াছে। ইহার পুর্ব হইতেই ভারতবাসীগণ ক্রমে ক্রমে হীনবীধ্য হই 
আসিতেছিল, নতুবা যে দেশ বিজয়-মদোন্ত্ত সেকেন্দর সাহের প্রচণ্ড আঞ্" 
মণও অটলভাবে সহিয়াছিল, সে দেশ অপেক্ষাকৃত অসভ্য ধন্োন্মত্ব ইসলাম্‌, 
দ্িগের আক্রমণ কেন প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিল ন1? বৈদিক সময়ের 
সারল্য ও ওজখ্িত1, মহাভারত ও রামাঁয়ণের সময়ের বীরত্ব ও মহিমা, 
দর্শন ও পুরাণ ক্কর্তির সনয়ের মানসিক পূর্নবিকাশ, পরে বিক্রমাদিত্য 
এ্রভৃতি রাজাগণের সময়ের গৌরব ও বীর্ডিপ্রচার,-_পুরু ও সেকেন্দরের 
যুদ্ধ হইতেই ক্রমে ক্রমে অন্তমিত হইয়া! আসিতেছিল। তাহার পর থানেশ্বর 
ক্ষেত্রে শ্বাধীনতার সহিত আমাদের মনুষ্যত্ব ও আমাদের সমস্ত পুর্ব্ব- 
গৌরব একেবারে লুপ্তপ্রায় হুইয়াছে। এই আট শত বৎসরের অধীনতাক়্ 
আমাদের যেরূপ ভুর্দশা ও যেরূপ অবনতি হইয়াছে, তাহাতে আমরা বে 
আর কখন আমাদের অবস্থার উন্নতি ঘা পরীবর্তন করিতে পারিব,তাহ। সহজে 
আমাদের উপলব্ধি হয় না। আবার এই সময়ের মধ্যে রাঁজ পরিবর্তনে-- 
সুদলমানের পর ইংরেজদের অধীনতার,_-আমাদের অবস্থার অনেক বিপর্যয় 
শ্যটিয়াছে। 
যখন এদেশ মুসলমানদিগের অধিকারে ছিল, তখন এদেশের একরপ 
অবস্থা হইয়া আসিতেছিল। মুসলমানদিগের স্বতগ্র দেশ ছিল লা) 
তাহারা ভারতবর্ণকেই তাহাদের শ্বদেশ বলিয়া মনে করিতেন। তাহার পর 
বহুদিন একজে থাকায় পরম্পর পরস্পরের সংঘর্ষে উভয় জাতির মধ্যে কতকটা 
সম্মিপন হইয়া আমিতেছিল। পশ্চিমেই মুসলমানদিগের প্রভাব অধিক 
ছিল, বাঙ্গালায় তাহারা তঙদুর আধিপত্য করেন নাই) সেই জন্যই, 
পশ্চিম দেশীয় হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার বাঙ্গালীদিগ্ের হইতে পৃথক 
ও অনেকটা মুসলমানদিগের অনুরূপ | তথায় হিন্দু মুসলমানে বিবাহ পথ্য 
চলিয়া গিক্াছিল। এতদূর মিলন হইলেও আমরা চিরকাল যুদলমানদিগের 
-.. ক্সীনে থাকিয়া তাহাদের সম্কিত কখনই একজাতি হইয়া যাইতাঁম লী. 
ূ | হাকাইীরপণ কখন যেয়প দৃপ্তপসংছথের তেছে ফ উনতির পখে ধাবিত হইতে: 
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ছিল” রাজপুস্ত, মহারা্ীয ও শিখ্‌ দাতি সধ্যে জারধ্যবীর্য্যের যে স্ষ,লিঙ্গ 
মাত্র অবশিষ্ট ছিল, তাহ! কাঁলসহকারে ক্রমে প্রজ্জলিত হইয়া যেরূপে 
বিস্তৃত হইতেছিল, তাহাতেই মুসলমান রাজত্বের জশনুতি হইত । ডাক্তার 
হন্টার সাহেব 'বলিয়াছেন যে হিন্দুগ্ভানে ইংরাজের স্মধিকার স্থাপনের 
পূর্বেই মোগল সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ হুইগ়াছল। ভার ত রাজ্য সংস্থা ।নের 
জন্য দিল্লীর বাদসাহ বা কোন মুসলনান শাসনকন্তার সহিত হংরাণাদগের 
যুদ্ধ করিতে হয় নাই। ক্বেল মহারা্থ্ীয় ও শিখ গাতির সত বহুদিন 
ধরিয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হইরাছিল। বাস্ত খক কেৎল হিন্দুরাহ 
ইংরজেদিগের ভারত জয়ে বাধা দিয়াছিল।' সে যাহা হউক, মুসলমান 
রাজগণ এঁতিহাসিক পরিণামের কোন চিছু দ্বাখিবার পূর্বেই কালে 
শোতে কোথায় ভাঙিয়া গেলেন-__ইংরাজের! আদিযা এদেশ অধি“ার করিয়া 
লইলেন। মুলমানদিগের ন্যা ভংরাগের ভারত।ধিকার অন্য অত 
কর্তৃক ব্ছ্যিত হইবে না এই ধারণা করিলেও, ইংরাজ শিকারে আসনের 

কি পরিণাম হইবে সময ইতিহাস শাস্ত্র মন্থন ক্রিয়্াও এ প্রশ্নের উওর 

দেওয়া সহজ নহে। ভার.তর ভবিষ্যৎ তি ভান । বিজ্ঞ রাসসনীতিজ্ঞ- 

গণ অভীতের ইতিহাস পথ্যালোচন। করিয়া থে সকল তত্ব আিক্ষার করি- 

য্লাছেন, সেই তত্ব অবলঙ্ন করিনা আমাদের হতভাগ। দেশের ভবিষ্যত সপে 

অনেকে অনেক প্রকার কল্পনা করিয়া থাকেন । পুরে আমাদের যেরূপ 

অবস্থাই থাকুক না কেন, এক্ষণে যে আমাদের অবস্থা_বিশেষত ছাধি-. 

ভৌতিক অবশ্থাঁ_বিশেষ অবনত এবং ধন, সমৃদ্ধি, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতি 

বিষয়ে আমর! ইংরাজের অ.পক্ষা অনেক পরিমাণে অনুন্নত, তাহা আর 

প্রয়াণেন্স দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার আবশ্যক নাই ।. এখন কেবল ভি 

কথা আমাদের পরিণাম কি? ৫ 18 
যদি জেতৃ-জি ত-ভাব চিরদিন থাকা সম্ভব না হয়--যদি এ+ ভাতি আর 
এক জাতির চিরদিন অধীন থাকা সম্ভখ নাহর যদি এক জাতির চিরদিন 

আর এক জাতির অধীন থাকা এঁতিপাসিক সহ্য-সঙ্গত না হয়, তবে এ এই হত- 
ভাগ্য ভারতের কি পরিণাম হইবে? ভার তবাসীরা কি পরিণামে ধ্বংস, হবে 

--মামরা কি কাঁলসহকারে তূপৃষ্ঠ হইতে একেখাণে উদ্মূ নিত হইব, ? ভাখা 

হইব না। যদি আমরা একেবারে অসভ্য বর্বর হটভাম-_যদি আমরা এত উ উন্নত 

জাতি না হুইতাম-_সথবা বদি আমরা কালচক্কের পরিবর্তনের সাত অবস্থা | 


২৭৬ ূ ' নৰজীৰন। 


বিশেষের বিপর্যয়ের সহিত আপন অবসা পরিধর্ডন করিতে নাপাক্মিতাম- দি 
সগাশঃদর সমাঙ্গ এত দুঁচবন্ধ ন এইত--ভাঁগা ইল 7. রা শত শট ধসরের . 
শশী তা এতক তকাপাদ ভাগিগ। বাইতভীন। শস্তও এত, পম আদর 
ভবিব্যং *তেপ সন্ত, ইঠ। হিন্দুসলাজ সতষ্ঠ পপ রি 
শক্ত ও বত্যপ্ত অব৮। বুক্ধদে হইতে চৈতন, শন্যস্ত :ত দত এসৎখ্াসক 
ও সাজ সংস্কারকগর্ণের এত চেষ্ট। ও যত্বু দর্থেও [হনুপমা জর উপর 
সাহারা কেহই কোন বিশেষ দ্রাগ বসাইহে পারেন দাই। শষ সলমানের 
তেজ ও শী, ,বাচাণ ও ভব্রখারি--এ সমাসগকে ঝড় ধিক বিচ্ছিন্ন ও বিকৃত 
করিতে পাঁরে নাঃ। এখন ইংরেঙ্গের বিজ্ঞান, ইংরাজিশিক্ষা, হংরেজের 
স্বাথপ: রাঙ্গনী,ত ও ইংরা-জব্র খৃষ্ঠানধত্ম এত প'রবর্তন 1রখাও হন্দুসশাজজে 
কোন গভীর চহই অঞ্কিত করিতে পারে নাই। কিন্তু তাই ব।লগা সভ্য ও 
ড.ত হিন্দুপমাজ গন 5 বা স্ব.র অবস্থা প.রবর্তনে অসনথ নহে। এদে.শর 
অগ্তভূতি শক্তি গহ)স্ত অধিক-এধানে নাধিভীঠিক (বৈবয় ৯) তি 
অপেক্ষা মাধ্যা আক উন্নতি বা মনের উৎকর্ষ 1 অধিক স্বাভাবিক 

যাহার সাণান্য তর্কে পরাপ্ত হইয়। বছুকাল পোষধিত মত পরিত্যাগ 
করিতে কুষ্টিত হয় না,* তাহারাযে অথন্থা পারবর্তনে অসমর্থ একথা 
বড়ই ভ্রনাজ্জক। তবে সাধারণত বৈষয়িক উন্নতিতে হিন্দুসমাজকে অনেকটা 
বীতরাগ দেখা যার । হিন্দুসমজ অবস্থা পরিধর্তন করতে পারে বটে, 
কিন্ত তাই বণিয়া স্থিঠিশীলতা বশঠই হউক, আর যে কারণেই হউক, 
উন্নত অবস্থা অথবা উন্নত আধ্যাত্মিক অবস্থা হইতে সহজে নিঘ্তর অবস্থায় 
যাইতে পারে না)_-এই জন্যই এপযস্ত হিন্ুুসাজের রক্ষা হইগাছে। 
মুসলমানেরা ত আমাদের তুলনায় কিয়ংপ'রনাণে অসভ্যজাতি ছিল তাহারা 
ত পাশব-বলেই আমাদের দেশ অধিকার করিয়াছিল। অভস্য মুপপমান- 
দিগের আধ্যাত্মিক বা আধিভৌতিক কোন উঠতিই ছিল না। এ অবস্থায় 
যদ উঠ আব্য্াতি +তকটা স্থিতিশীল না হইত-যদি তাহার অস্তভূতি 
বল অ+ না থাকিত-তাহা হইলে হিন্দুসধাঞ্রে বড়ই ছুরবা হইত। 
সেইরূপ বর্তমান হংরাজ(ধিকারেও এই স্থএশীণত। গুণেই হিন্দুসমা্ রর 


| এখনও এত অটলভাবে দাড়াইয়া আছে । আমরা অণশ্য বৈষচিক অথ [আহি 


সস পাশা পেশা “পট 


৯ শঙ্করাচারধ্য দিখ্বিজ়ের দ্বারা দ্বারা স্বীয় মত প্রচার করিয়া হুর নদ. 
আবরণ দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ৰ ভি 


তৌনিক বিষয়ে ইংরাজদিগের অপেক্গ! অনেষ অবনত কিন্ত আধ্যাত্মিক 
উন্নতি এখনও আমাদের বাহা আছে, সে বিষয়ে ইংরাজদিগের অপেক্ষা 
অন্তত আরা কোন অংশে নুন নহি। এ অবস্থায় হিন্দুসমা” অধিকতর 
গরিবর্তীনশীল হইলে বড় সুফল ফলিত না। এলে £হাও বল। আবশ্যক 
যে, আমাদের আধ্বিভৌন্তিক উন্নতি না হইলে _শিল্প, ৰাণিজা, ব্যবস। 
প্রভৃতি যে সমস্ত বিষয় ইংরাজদের অপেক্ষা অনুন্নত আছে, তাহার উন্নতি 
নাহইলে--এ সময়ে আর আমাদের ভদ্রন্বতা নাই। সেষাহা। হউক হিন্দুসমাজ 
একেবারে মুন নহে কিম্বা একেবারে অতীতের ভূত্তরে পরিণত হয় নাই, যে 
সেদিকে আমাদের উন্নতি হইবে লা। এখনই সে পথে শিক্ষিত বুবকদল 
অগ্রসর হঈতেছেন এব+ শীত্রই ষে শামাদের সেদিকে উন্নতি হইবে গার 
স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাইতে'ছ। 
অসভ্যঙজাচির সামান্য পাশববলের দ্বারা স্যঙ্গাতির উচ্ছেদ হয়। 
ভবে যে ভাঁতির অস্তর্তত শক্তিমনান্ত প্রবল, চাহাকে পাশব-খল একেবারে 
নষ্টু করিতে পারে নাঁ। চীনকে মহা! অতাাচাশী হু্ীরা সিন করিতে পারে 
নাই-সুন প্রন প্রবল অসভ্যঙ্জাতিরা রোমের একেবারে সমূলাক্দেদ 
করিতে পারে নাঈ। দ্র্দান্ত মুনলমানেরাও হিন্দুসমাজের কোন বিশেষ 
অপকাঁর করিতে পারে নাই। একেত বর্ধমান উন্নত সনয়ে পাশবব:লর 
সাধিপত্য শক ন ঈ-আবার দৃঠবদ্ধ হিন্ুজাতির “শব-বল হইতে বিশেষ 
কোন মাশকাঞ্ড নই এই সকল কারণে ভবিষ)তে হিন্দু্জাতর উচ্ছেদ 
কখ্.ই সম্ভ৭ নহে। 
বিন্দুজাতির অঞ্জর্নিহিত শক্তি অত্যন্ত অধিক বলিয়াই আব্যনাঁমের 

এখমও এত অন্মান রহিয়াছে। ব্যক্তি বিশেষই হউক, আর জাতি বিশেষই 

হউক, শক্তিই তাহাদের মহত্ব__তাহাদের উলৎকর্ষতা পরিমাপ করিবার 
' একমাএ উপায় । বে পরিমাণে শক্তির বিকাশ হয় অথথা যে পরিমাণে তাহার 
ফল উংপনন গয়, সদন্থসারে সে শক্তির পরিমাপ বা তাহার গুরুত্ব নিদ্ধাঃণ 
শরিচ্ছে পাহা যাঃ। তবে বখন কোন শক্তি অন্য কোন শক্তির বিরুদ্ধে 
নিশো দত ৬৪ ভখএ বিক্ষত শক্ত যে পরিমাণে হীনবী ও হয়,ভাহা দ্বারাই রি 
শক্তির প্রচ ক্ষমতা উল করিতে পারা ধান়। এই রূপে ব্যক্ত বা” 
বিশেষের শক্তি প; রমা এরিয়া, তাহাদের মহন্__্গাহারের দি ্‌ 
নির্ণয় করা খুজিনগ। সাধ্যদাতির শি, অসীম হলি অর রা 


শি 


২৮ নবজীবন। 


$ 
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বিকাশও হইয়াছিল । ভাহারাই প্রথমে বিজ্ঞান, দর্শন, ধর, জ্যোতিষ, 
গণিত, রাসায়ন. চিৎসা লাঙ্ীতি সমাজনীতি, সাহিত্য, কাবা, প্রভৃতি 
িষয়ে সমগ্র মানধডাতির আদগুরু এবং এসিয়ার এক - সীমা হইতে 
ইউরে!পের সীমাস্তব পধ্যস্ত সকল জাঁতিরই শিক্ষক হিলেন। প্রাচীন রোষ 
বাগ্রীস এত অধিক শক্তির বিকাশ কবিতে পারে নাই । এই কারণেই 
হিন্দুজাতির সমতুল্য “মহৎ বা উন্নত জাতি আর নাই । প্রাচীন আর্ধগণ 
যে অনস্ত শক্তিবলে জগতের শ্রেষ্ঠতম জাতিমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন, 
তাহার ফলও »নন্ত;__-কারণ শক্ত অনন্ত, ভাঙার বিনাশ নাই-তাহার 
ফল সনন্কাপ পন্যস্ত ফলিতে থাকিবে। তবে ভিন্ন সময়ে ফল ভিন্ন 
হইবে অথথ শক্তির বেগ প্রচিক্ুদ্ধ হইবেমা হ।*-_মধ্যশক্তি প্রধানত সমগ্র 
পৃথিবীকে এই উন্নতির অবস্থায় আনিয়াছে। নদী যখন সামান্য নির্ঝরিণী 
হইতে প্রবাহিত হইয়। ক্রমে অন্য আ্রোতস্বতীর সহিত মিলিতে মিদিতে-_- 
ভার তেজ ও তাহার আয়ঙন বিস্তার করিতে করিতে, বেগবতী হইয়। 
সাগরাভিমুখে গমন বরে-_ভখন সেই নির্বরবীর প্রতি কেহই দৃষ্টিপাত করে 
না,_কিন্ত তখনও সেই নির্বরধীই এই ব্গবতী প্রবাহিণীর প্রাণন্বরূপ 
প্রবাঠিত হইতে থাকে । সেইরূপ পৃথিবীর সভ্যতা বৃদ্ধির প্হিত তাহার 
জনয্মিী হন্দুগাঁতির অনন্ত চিরপ্রথাধিনী শ:ক্তর দিকে কেহই দৃষ্টিপাত করে 
না। কিন্ত এখনও যদি আমরা মানবজাতির এই সভ্যতা__এই উন্নতির মূল 





* শক্তির অনস্ত ফলোৎ্পাদিকাগুণ সন্ধে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বড় 
সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন । তিনি বলেন যে,ষদি একটি সামান্য লোষ্ট নিক্ষেপ 
করা যায় তবে সেই লোষ্ উদ্ধে উত্থিত হইয়া পৃথিবীকে আকর্ষণ করিবে__- 
সেই আকর্ষণ বলানুসারে পৃথিবী একটু উদ্ধে উঠিবে এবং তাহার কেন্্রও 
তদন্ুসারে একটু স্থানচ্যুত হইবে পৃথিবী কেন্দ্রচ্যুত হইয়া আকর্ষধ বলে 
হুর্ধ্য ও তাহার সহি অন্য গ্রহ্গণকেও কেন্দর্যুত করিবে । এই রূপে 
সৌর জগৎ কেন্দ্রচ্যুত হইয়। ক্রমে ক্রমে একটি একটি করিয়া নাক্ষত্রিক 
জগৎকে স্থানচ্যুত করিতে থাকিবে । যদিও লোট্রনিক্ষেপে এই অনস্ত জগৎকে. 
স্বানত্রষ্ট' করা এত সামান্য তবে, কোন যন্ত্রের দ্বারা এমন কি কল্পনা হ্বারাও. 
আমরা উপলন্ধি করিতে পারি না--তথাপি সত্য সত্যই .এই ফল ফলিয়া 
থাকে । ধাহারা আকর্ষণের ন্বরূপ এবং 19ম্3 ০£ 70610 বুঝেন তাহাদিগকে : 
ইছ1 বুঝাইতে হইবে ল। এইরূপ শক্তির অনস্ত ফলোৎপাদিকতা গুণ সম্বন্ধে, 
09708658000, ও [8158002086000 06 51595 বুঝিলে- এবং জড়জগতে সত 


অীব জগতে শনির ক্রি্বা বুঝিলে, আর কিছুই বুঝাইত্ে হইবে না|. 





মাখা ১ ডি 


অনগুন্ধান টা তবে. প্রান হিন্দু জাতির রি আমাদের দুষ্টি পড়িবে । ও 
এক্ষণে আধুনিক ইউরোপ বাহ্যিক ওবৈষয়িক ব্যাপারে বিভোর রহিয়াছে বলিয়া 
প্রাচীন আধ্যশক্তির প্রভাব তাহাদের উপলদ্ধি হয় না। সেই শক্তির সংস্কীর-. 
মাত্র রহিয়া গিয়াছে । আবার ঘখন আধিভৌতিক ন্টপ্নতির পর আধ্যার্মিক 
উন্নতির সময় আদিবে, তখনই আর্দ্যগৌরব পুনর্বার জগৃতে প্রভাসিত হইবে। 

_ অতএব যদি ভবিষ্যতে হিন্দুজাতির উচ্ছেদ হওয়া সম্ভব ন' হয় তরে, কি 
কখন তাহার! জেতৃজাতির সহিত মিলিত হইবে ?--কখন কি এই উভগ়্ 
জাতি মিলিয়া এক অভিনব জাতির স্থষ্টি হইতে পারিবে ? তাহা সম্ভব নহে ] 
জেতৃ-জিত-জাতির পরস্পর মিলনের যে কয়েকটি কারণ দেখা যায়, তাহার 
কোন কারণই এস্থানে লক্ষিত হয় না। এখানে জেতা ও জিত জাতির মধ্যে 
গ্রভেদ অত্যন্ত অধিক. পরস্পরের ভাষা, রীতিনীতি, ধর্ম, আধ্যাম্মিক ও আধি- 
ভৌতিক উন্নতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন । উভয়ের মধ্যে শারীরিক 9 মানসিক গ্রাভেদ ও 
অত্যন্ত অধিক। আবার উভয্ন দেশের দূরতা এত অধিক যে একদেশ হইতে 
অন্য 'দেশে ধাঁতায়াত করিতে একমাসের "অধিক সময় লাগে? স্থৃতরাং এই 
দুই দেশের মধ্যে এক প্রকার কৌন সংঅবই নাই বলিতে হইবে। আবার 
জেতৃ- -জিত-ডাঁতির মধ্যে বিদ্বেষভাব এত ধিক ও ঢুঢ়সন্দ্ধ যে তাহা কখন 
অপনীত হইবে, এরূপ বোধ হয় না। পুর্বে অনেকের ধারণা ছিল যে 
বহুদিন সহবাসে উভয় জাতির বিদ্বেষভাব লাঘব হইফা আদমিবে।. কিন্ত 
সম্প্রতি রাজনৈতিক .আন্দৌলনে যেরূপ মহ। হুলুস্থুল. পড়িয়াছিল--পর- 
ম্পরের গ্রাতি পরস্পরের. বিদ্বেষভাব  বেরূপ স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহাতে. 
সকলেরই. পূর্বব সংস্কার, ভ্রমাত্মক বলিবা। প্রতিপন্ন হইয়াছে। পরস্পরের. 
রীতি নীতি, ও ধর্থগিত পার্থক্যহেত উভয় জাতি মধ্যে যে বিজাতীয়. 
স্থণা বদ্ধমূল রহিয়াছে,_-পরস্পরের 'অবঙ্ছ পার্ক, জেতা, ও জিতের 

অধিকারের ' বিভিন্নতাও আমর! আর্য বলিয়া ্চ্ছদধের, প্রতি, মাছের, 
যে ম্বণা,. এবং আমরা জিত ও অসঙ্থ্য বিশ্বাসে আমাদের 
তাহাদের যে দ্ণ-্যেরূপ দৃসন্বদ্ধ রহিয়াছে-তাহাতে : 
প্রতি পরম্পরের এক্পপ বিথ্বেষভাঁব কখন দূর হইবার সম্ভাবনা নাই |. 
পর ইতরাজেরা কেই এদেশের, অধিবাসী হইবেন না. ইতরাজেরা এ রর কে. 
তাহাদের ব্ধীন দেশ মনে করেন” এজন্য তাহারা কেহই এই পরানত দেশের, ক 
অধিবাসী হইতে ইচ্ছা করেন না। বিশেষত ইংলগ্ডের উপনিবেশ, শুলির :. 













দেরূপ টির বাহীনা গাছে এদেশে বাস কিনে: তত 
সে. অধিকার, সে স্বাবীনতা,, পাইবেন না) আবার “ব্যাক আক” র 

ৃ “ভ্কুরিসভিক্সান্‌ আন”, দ্বারা এস্থানে- ধের, মধ্যে মধ্যে উৎপীড়িত রি 
হয়--তাহাতে তঁহারা! এদেশে বাঁস করা এক. প্রকার নীচতা বা. অপমান 
বৌধ করেন। যদি তাহাদের সহিত, আমাদের বিদ্বেভাব- এত- মসনদ 
হুয়--যদি পরম্পরের সম্মিলন সন্বন্ধে বিভিন্ন সমাজিক সঙ্গঠন, বিভিন্ন রীতি, 
নীতি ভাষা বা! ধর্ম বিশেষ অন্তরায় হয়, তবে উভয় জাতির একত্র মির 
কখনই সম্ভবপর নহে। যদি কখনও ইংরাজের1 এদেশে বাস, করিতেন, তাহা 
হইলেও কালক্রমে ইংলগ্ড তাহাদের ইস্তচ্যুত হইলে অথবা অন্য কোন কারণে 
ইংলও হইতে বিছ্ন্ন হইলে ও, কোন কালে বরং উভয় জাতির সন্মিলন সস্তব 
হইতে পাঁরিত)-_অস্ত ত, যুসলমানেন্া'আমাদের সহিত যতটুকু মিশিকছিলেম, 
ততটুকু মিশিযা যাইতে পারিতেন। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় উভয়জাতির 
পরস্পর সম্মিলিত হইবার কোন কারণই লক্ষিত হয় না। অনেকে মনে করেন 
যে ইআাজী শিক্ষার অধিক বিস্তার জো বিজ্ঞানের / তর 











আমাদের নিও রদ উতিতে পরষ্পরোর: বিবার, জন তন 
হইয়া বরং ঘনীভূত হইবে । দ্বিতীয়ত, যখন আমাদের সমাজের এ রা 
আধিভৌতিক উন্নতি হইবে_ খন পরস্পরের সম্মিলন অপেক্ষা আমাদের 
অবস্থাস্তর প্রান্তিরই অধিকতর সস্ত্রাবনা,। | 

*. অতএব যখন খ্রতিহার্সিক দিযমাহুসারে হিন্গুজাতির হত নাই 
অন্তত বিনষ্ট হইবার এখন পর্যাত্ত কোন চিহ্ৃই দেখা খায় নিএবং 
ষর্থন তাহারা বিজেতাদের সহিত মিলিয়া কধন এক সমাজভুক্ত হইডে:গারেদ 
না --তখন অথওনীয় যুক্তির দ্বারা এইমার সিদ্ধান্ত হইতে পারে যেবইলুগণ 
আবার স্বাধীন হইগ! তাহাদের পুর্বগৌরব পুনক্ার -উত্তাসিত করিকে২. 
সাহা আবার জিবি হইগ্কা“অস্তত আধ্যাত্মিক বি, মনত পৃথিবীর 

















 সরমাদূযোর দৌত্য। 


: খাণিজযমীহী ইংরাজ বহুকাল হইতেই বাণিজ্য স্বন্ধে (ভারতের এডি | 
বিশেষ সংশ্লিষ্ট । এই বাণিজ্য-লক্ষ্মীর সাধ্যমত উপাসনা করিয়াই "অদ্য 
তীহারাঁ এই ভারত সাম্রাজ্যের অধিকারিত্ব গ্রহণ, ও শাদনকার্যে সক্ষম : 
হুইয়াছেন। মহাত্মা আকবরের সময় হইতে এমন কি তাহার কিছু পূর্বেই 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংরেজেরা ভারতের সহিত প্রথম বাণিজ্য কার্ধ্যে ব্রতী হন? 
যে সাধনার সিদ্ধি লাভের জন্য ইংরাজ ভারতের সহিত বাণিজ্যে প্রথম প্রবৃত্ত 
হন, একান্তিক যত্ব ও অসাধারণ অধ্যবায় প্রভাবে তাহারা আজ সেই. 
মহৎ সাধনায় সিদ্ধি লাঁভ করিয়াছেন। যে মুলমন্ত্ে দীক্ষিত হইয়া তাহারা 
ভারতে বাণিগ্ষ্য কার্ধ্যে প্রথমে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ষাহার সাধনার জন্য 
ভীহারা' সহযোগী ইউরোপীয় বণিকদিগের হিৎসাপূর্ণ প্রতিযোগিতা, 
মোগল লুবাদার ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগের অসহনীদ্প অত্যাচার, 
মোগল সম্রাট্দিগের কর্তৃক বাণিজ্য. উচ্ছেদের ভয় প্রদর্শন .ও অন্যান্য 
নানাবিধ উৎপীড়ন অকাতরে সহ্য করিয়াছিলেন, আজ সেই: সাধনায় সিদ্ধি 
লাভ করিয়া তাহারা পূর্বান্তৃত কষ্টের যথেষ্ট পুরস্কার পাইয়াছেন। : আমরা 
এঠিহাস্সিক, প্রণানীতে অদ্য তাহাদের সেই বাণিজ্যের প্রথম. অবস্থা: 
তানুযঙ্গিক কষ্ট সমূহ এবং, স্থবিখ্যাঁত সরং টমাস্‌ রোর, [দৌত্যকার্য ও 
তাহার ফল এবং 'তকালীন মোগল সাম্রাজ্যের কেকট চিমব যথাক্রমে মে পাঠক- ; 
বর সন্থুখে ধরিব। :. | ঃ ১:২৯, 

র্‌ উমার সাহেব ১ ব্চ অন্বে এলেন 88) আর, ভারী পর 





ডি জঙ্মগ্রহখ-করেন। ুবিধ্যাত অক্সক্ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের.অন্ত- 


ভুক্ত ম্যাগডেলেন কালেজে তাহার বিদ্যাশিক্ষা হয়|. টমাস্‌.রো?র প্রন্কতি- 
অতি মধুর ছিল। রা এই প্রবন্ধে যতই ক্ষগ্রধর হইতে থাকিব, 
(ততই ঝমরা তাহার চতুরতা, অসম সাহদিকতা, গরত্যুৎপন্মমতিত,স্বদেশ-. 
হিতৈষিতা ও কর্তব্য কার্ধ্যের প্রতি বিশেষ আসক্তি প্রভৃতি গুণ পয়ম্পারার 
ঘথে্ট উদ্দাহরণ প্রাঞ্ত হইতে: খাঁকিব। অত্যাচারী, অসাধারণ ক্ষমতাশালী, 
থেচ্ছাচার বাদসাহ জাহাজীরের. রাজসভায় আিয়! অশেষ বাধাবিপত্তি 


২৯৯ ০  নবজীবন রি 


'উত্তীর্য হই ষে ডি স্বদেশের কাধযসাধন,. গু. সম্রাটের বিশেষ : অনথগ্রহ- 
ভাজন হইরা ণিয়্াছেন, তিনি কখন সামান্য ব্যক্তি নহেন। যদি ষথার্থ 
বলিতে হর, তাহা লইলে টমাস্‌ রো সাহেব ভারতে ইংরাজ রাজ্য 
সংস্থাপন ও তন্দার। ইংলগ্ডের সৌভাগ্য সংসাধনের মূল কারণ |: 
 হঞ্িন্স, সীহেব (18515108) যদিও লগীহীল্গীরের সময়ে রো পূর্বে আনিকা 
ভারতে ইত্রা্গ বাণিজ্যের সুবিধা সংস্থাপনে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, যদিও 
. তাঁর 'নিকট রাজা! জেম্সের স্বাক্ষরিত অনুরোধ লিপি ছিল, যদিও তিনি 
বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎকার, লাভ করিরা শীন্রই তাহার অন্কগ্রহভাজন: 
হুইয়াছিলেন, তথাপি ভিনি মুল কাধ্যের কিছুই সুবিধা করিতে পারেন নাই । 
রো সাহেবের ন্যায় তিনিও মম্্রাটের মনোযোগ নসাকর্ষণ করিয়াছিলেন ও 
যাহাতে ইৎরাজ বাণিজ্য চিরস্থারী হয়, তাহা স্ুসিদ্ধ করিবার নিগিত, অষ্ট 
প্রহর সম্রাট্সদনে উপস্থিত থাকিতেন, তথাচ, তন্ারা, কোন উপকার না 
হইয়া! বরৎ অপকারই সমুৎপন্ন হইয়াছিল। কি প্রকারে হুকিন্দের সেই 
 চিরসঞ্চিত আশী একেবারে বিধ্বস্ত হুইয়াগেল, তদ্দিষয়ে ছুই চারিটি কথা 
বলা নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের এই প্রবন্ধের লহিত তাহার হর 
'নংঅব আছে বলিয়াই আমরা পূর্ব ্ষটনার অনুসরণে বাধ্য হইলাম । : 

_ হকিন্সং সাহেব যখন প্রথম ভারতবর্ষে উপস্থিত হুল, তখন, আঙ্গরাটের 
শাসনকর্তা, মীর মোকারাব খা বাহাঁধুর তাহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিতে 
যান। তিনি সেই বাণিজ্য পৌত, হইতে কতকগুলি ভ্রবাজাত লয়] আরীতে 

তাহার মূল্য দান করেন নাই, | ইচ্ছা ভিন্ন হকিছ্লের, শ্রতি অন্যান্য কুব্যব 
করাতে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে ভুরপনের মনোমালিন্য সংঘটিত হা 
ক্রমে হকিম্স বআগরায় গিয় সমাটে | 
আকর্ষণে বিশেষ কতকাধ্য হব? পযুক্ত অবদর বুঝিয়া হকিজ্দ মোকারাধ 
“খাঁ বাহাছরের ত্যাচারগুলি সম্রাটের কর্ণগোচর করেন । মন্ত্রাট বিদেশীর- 
. দিগের প্রতি এই প্রকার অমানুষিক অত্যাচার শ্রবণে ক্রোধীন্ধ হইয়া! বীর যোক্ষা- 
রাবকে কর্্যুত করিয়া! তাহার সমস্ত সম্পত্তি বাঁজেয়াপ্ত করিতে অনুজ্ঞা প্রদান 
করেন । কার সাধ্য মোগল লঙ্মার্টের অনুজ্ঞার বিরদ্ধাচরণ করে? .সন্তরাট খা 
সবলিলেন মুহূর্ত মধ্যে তাহা সম্পাদিত হইল। সীর সাহেব পদছ্যুত, অবমানিত 
র্কন্ব হীন হইয়া. মনে মনে প্রতিহিংসা লইবার কল গাড়িতে 
আর করিলেন। 















্‌ সর্ট গাস্‌ [রো?র দৌত্য,। ২৯৩. 

-হ্রমে উপচুক্ত অবসর উপস্থিত হইল, বীর খোঁকাঁরাধের ভাগ্যলক্্ী ষ্্াহাীর 
প্রতি পুনরায় প্রসন্ননয়নে চাহিয়া! দেখিলেন। তিনি উৎকোচ প্রদানেই হউক) বা 
সম্রাটের দয়াবলেই হউক, পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া হৃত মান ও ধনরাশির 
উদ্ধারে কৃত কাঁধ্য হইলেন । অনে কগুলি প্রধান প্রধৃন আমীর ওমরাও তাহার 
সহায় হইয়া উঠিলেন। সকলেই ইংরা্জের প্রতি সমান অনাদর প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন । কেবল হকিন্স.(7%1023)যে তাহাদের ব্ষনয়নে পতিত হঈলেন, 
এমন নহে-_সমক্ত ইত্রাজ জাতির প্রতিই ঠাহাদের বিদ্বেষ প্রকৃতি প্রথল হইয়1 
উঠিল। সকলেই একবাক্যে ইংরাজবাণিজ্য লোপের চেষ্টা করিতে লাগিগেন। 
সকলেই জানেন ষে,জাহালীর অতিশর অপস হিলেন। তিনি বড় লোকের 
সুখে যখন ঘাহা শুনিতেন তখনই তাহাতে ক্রুব বিশ্বাস করিয়া বসিয়া থাঠিতেন। 
সত্যাসত্য পর্যবেক্ষণের কিছুমাত্র নিজে চেষ্টা কদিতেন না। জাবাঙ্দীরের এই 
প্রকার অলস প্রক্কৃতি উপরোক্ত ইতরাঁজ দ্বেধীদিগের বাসন দিদ্ধির পক্ষে 
নিতাক্ত অনুকূল হইল । তাহারা সকলে মীর সাহেবের সহিত মিলিয়া সম্রাটের 
কর্ণগোচর করিলেন যে, ইতরাজদিগের প্রশ্রয়ে সশ্রাটের বিশেষ অনিষ্ট সংসাধন 
হইতেছে । তাহারা একটি আশ্রয়স্থান (কেল্লা) নিম্মীণ করিবার চেষ্টা করিতে- 
ছেন ও তজ্জন্য অনেক গোল গুলি, অন্ত্রশ্ত্র ও কামানাদি আনিয়া উপস্থিত 
করিয়াছেন । ইহাদিগকে অবাধে বাণিজ্য করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিলে, ইহারা 
হয় ত কালক্রমে সম্রাটের প্রতিযোগী অন্যান্য বিদেশীয় শক্তির সাহায্য গ্রহণ . 
করিয়া াহার বিকুদ্ধাচরণে অগ্রসর হইধেন। অতএব. যত শীঘ্র মোগলরাজ্য 
ইংরাজবাণিজ্যের লোপ হয়, সম্রাটের পক্ষে ততই মর্জণ। এই প্রকার অনু 
যোগ. বস্তত বিশেষ ফলোপধায়ক হইল, সম্রাট সত্যাসত্য কিছুই অনুসন্ধান 
কাঁরিলেন না ষখন- তাহার মঙ্গণকারীগণের মুখ হঈতে এই বাক্য উচ্চারিত 
হইয়াছে, তখন. ষে হা যথার্থ তাহার আর প্নন্দেহ নাট 1 “তিনি: হকিন্দের 
প্রতি সমস্ত অঙ্ুরাগ ভুলিয়া গ্বেলেন এবং তৎকষণাঞ্নদলদগন্ভী 'র বিঘোধিত. 
হইল এ“ইতরাজ. আর মোগল-রাজ্যের কোন স্থানে : স্বাধীনভাবে ্াণিক্সা ৃ 
করিতে পারিষেন না।” ইহীতে, মোকারেবের, অভীষ্ট ও. বরলাধন, প্রবৃত্তি 
অয্্যক্রূপে চরিতার্থ হইল, ইংরাজ বাণিজ্যের মূলে অসহনীয় 'আঘাত"পড়িল, 
হকিন্সের স্বদেশে মান-ও গ্রহিপত্তি লাভের আশ! 'লোপ হইল. এবং তিনিও 
_বিফল মনোরথ হইয়া আগরাপরিভ্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন।* : 
1-* 35 [র৪দ005 ত0৮695 6০ 8০ 8০৪৮ 5315 0৩ধআীন | 








রর যা তাহারা সাঠিশয় বিচলিত হ্ইা উঠিলেন । 'ভারতের, সহিত বাণিজ্য- টু 
:.. - জন্বন্ধ স্থাপন করিয়া স্বাহাদের প্রচুর লাভ হইতেছিল এবং এই বাণিজ্য 
ক্রমে আরও বর্ধিত" ও দৃমূল হঈলে তাহাদের অর্থাগম যে উত্তরোত্তর বন্ধিত 
7. হইতে থাকিবে, এই 'আশাম়, তাহারা প্রচুললচিত্বে কালযাগন করিক্জ 












ধন এই সং ংবাদ, বিনতে ঈষ্ট ইন ক্ামিন (দে 


ছিপেন | কিন্তু এ সংবাদে তাহাদের সে মোহ অপনীত হইল সু. 


... ভাহারা কিংকরতবয-বিষুঢ় হইয়া নিতান্ত. বিচলিত হইয়া উঠিলেন। মধ্যে 


.. মধ্যে আরও অত্যাচারের কথা ভারত হইতে ভাহাদের নিকট উপস্থিত, হইতে 
লাগিল ও তাহারা ব্যস্তসমন্ত হইয়্। আশু প্রতীকারের ফোন উপায্নুসন্ধান 


করিতে লাগিলেন।: ১৫৯৯ খুঃ অন্যের প্রথমে ঈষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি প্রথম 
স্থাপিত হয় ও ভাহার কিছুকাল পর হইতেই এই কোম্পানি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
ভারতের সহিত বাণিজ্য কাধ্যে লিপ্ত হন। বাণিজ্যে তাঁহাদের বিশে 


ৃ ধনাগম হইতে লাগিল। তাহারা ভাবিতে লাগিলেন যে, যদি. ভারতের 


সহিত তাহারা অব্যাহত বাণিজ্য চালাইতে" পারেন, তাহা, হইলে 
অন্যান্য দেশের অহিত বাণিজ্য তাহাদের না করিলেও চলিবে. কিন্ধু 


ভারতে যে ঘটনা উপস্থিত, তাহাতে বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ আকাশ নিতান্কা 
অন্ধকারময় বলির তাহাদের উপলব্ধি হইতেলাগিল । কালে যে এই মেখরাশি 


রী . একত্রিত হৃইঘ্বা ভীষণ ঝটিকা উখিত করিবে, তাহার! ইহু। দিব্য চক্ষে নোখিতে 


টা টিনের সরু টমাস্‌রো ঠিক এসেই লময়ে আমেরিকা ভ্রমণ, রি. 


শত এক্ষণে আমেরিকা ভ্রঞ্জণ তাঃ। শতগুণে পরিবন্ধিত হইয়া উঠিস্বাছে-: 
2 মিও ভ্রমণের সুযোগ খু'জিতেছিলেন। বহুকাল হইতে খোগল-রাখোট 
(09০) উ প্রভৃতির বিষর তিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন ও. রে 
৮ সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভারত ভ্রমণের ইচ্ছা সাতিশয় পরিবন্ধিত জাছিক 
 ভারত-সন্্রাটের দ্বর্ণময় স্তত্ত, মণিখচিত ' ছাদ, বছমূল্য বঙ্ত মপ্ডিত ও 

.. গু নানাবিধ বহুমূল্য মশিথচিত, শ্্ণমিত ছ্যতিময় সিংহাসন :ও ্ 
১ নানাপ্রফার ভারতীয় উ্ধ্যাদিতখুন আরব্য উপন্যাসের গযের স্যার ইস: 


রঃ লাগিলেন. মধ্যে, মধ্যে ভারত- হইতে বিবিধ প্রকারের অত্যাচারের কথা 








সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিভীষিকা! প্রদর্শন করিতে লাগিল]: এই সমং ছর্ 
টনার প্রতিবিধানাথে তাহারা. একটি উপযুক্ত লৌক অন্বেষণ করিজে। 





সাহেরের ভ্রমণ-প্রতত্তি অতিশয় প্রধ্ 











_ সর্টমা স্‌ রো দো 5 


সী জন. সাধারণের অনোরঞ্রক- ছিল।. য়ে! সাহেব. ফি, গ্রচারিহ, 
পিপিশুলি ও 'পুস্তকাবলী পাঠে সাতিশয় কৌকুহল -পরবশ হইয়া যোগ 
প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। : ঈষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি এই মহৎ কার্য্যের 
উপযুক্ত অন্য, কোন লোক: না. পায়া কে! কেহ সম্মানের সহিত আহ্বান, 
করিলেন। রে সাহেবও বুদ্ধিমানের ন্যায় পির পরি ত্যাগ করিতে নাইগ 
দাবিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। . .. 
বর্ণনীয় বিষয় ছাঁড়িয়। আমর! ইহার সহিত রি অন্যান্য টব একটিক কথা 

বলিব। তখন ইতরাজগণ ভারতে কি প্রকার অত্যাচার সহা করিতেন ও 
তাঁহাতে তীহ্দের কতদূর অস্থৃবিধা হইত, এতৎ সঙ্ধন্ধে পাঠক মহোদস্বকে, 
ছুই একটি কথা বলিব। ঈষ্ট উত্তিয়া কোম্পানীর' প্রথম স্থাপনাবধিই যে 
ভারতের সহিত তাহার! বাণিঙ্্য কার্ধো লিগ হইয়াছেন, উহা আমরা পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়াছি। স্থানীর শাসনকর্তা ও সম্রাটের অনুমতি 'লহীয়া সাধ্যগভে 
তাহার|.তৎকালে সমুদ্রের উপকুলে ছুই একটি ক্ষু্ ক্ষুদ্র বাণিজ্যাবাস স্থাপন 
করিয়াছিলেন। অধিকন্ত স্থরাট নগ্বর তশুকাঁলে' সমগ্র ভারত মধ্যে প্রধান 
বন্দর ছিল। স্ুরাঁটের সম্বদ্ধিও যে তত্কালীন অনান্য নগরী, আআপেক্ষা সর্ববা- 

পেক্ষা অধিক ছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রধান করিতেছে): ইতরাজ 
এই: স্থরাটে প্রধান আড্ডা স্থাপন করিলেন। স্থুরাট সম্রাটের অধিকৃত 
ও সমুদ্রের বিশেষ সু বিধা-জনক স্থানে নংস্থাপিত বলিয়া! সকল জাতীয় বণিশ 

কেরাঁই - এইখানে বাণিজ্য ভ্রব্যা্দি অবতরণ করাই বিক্রয় করিতেন). 
এই স্ুযাটে সত্রাটেতর এত: অধিক ধনাগম হইত, যে প্রতি. বৎসর নরাৰ 
সাহেব 'ও: অন্যান্য রাজকীয় রশচারীর হলর লাভ হইয়া ব্বাজ 


২৫ 








বেশী টি ৮0 তাল. তাল 
অপরিত, বর, হীরক, মুক্তা, রেশমীবন্ত্র, রেশম, ও নানাবর্ণের বহ্মূল্য 
প্স্থরাদি লইয়া যাইতেন।-. ইংলণডে শিস এই সকল ভ্রব্য..ছিগুণ মূল্যে 
লর্ড প্রস্থতি- .সন্কান্ত সঙ্জাদাযবিগের-- 'দিরুট-. ১ রাজার নিকট বিক্রয় 





তি ভাজে ।: কালে জের রা পা রি ব্যনিরও ছ ভারতে বিলের দর 





ছ ছিল। নানাবিধ অস্ম শঙ্তের ব্যবহার, তখন সাধারণের মধ্যে (বিশেষ- | 
ও কপ. প্রচলিত ছিল) তখন মাধারণ লোকের আত্মরক্ষার্থ অনেক, সময়ে 


ক অন্জাদি রাখিবার 'প্রয়োক্ষন হইত। এখনকার ন্যায় তখন কিছু অস্ত্রের 
_ আইন প্রচলিত ছিল না। স্থতরাৎ ইতরাজদের এই সকল অস্ত্র শক্র দেশীয় 
... মহাজনের কিনিয়া লইয়! উচিত মুল্যে বিক্রয় করিত এবং. মধ্যে মধ্যে 
উতকষট অস্ত্রীবলী বাছিয়া বাছিয়! সম্াট্কে বিক্রয় করা হইত। যদিও তখন 
্‌ পম্নাটের অস্ত্রাদি নির্মীণের উপযুক্ত কারখানা ছিল তথাপি তাহাতে কেবল 
. তাহার ব্যবধারধ্য দ্রবা সমূহই প্রস্তুত হইত এখং যাহা উদ্ত্ত হইত তাহার্তে 
সকণের কুলাইত নাঁ। কাঙ্গেই ইংরাজের অনশস্াদি প্রথমত চাক- 
চিক্যতার গুণে, দ্বিতীয়ত মুল্যের স্বক্পতায় অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইত. 
কয়েক বৎপর ধরিরা তাহার (7:99 [70918 0০7010870) এই প্রকারে, বাণিজ্য 
করিয়া. আমিতেছিলেন। কিন্ধ মীর যোকারেবের সহিত হকিদ্সের বিবাদের 
-হুত্রপাত হওয়াতে ইংশাজের আর শ্রেয় রহিল না। যথোপযুক্ত শুন্ক প্রদান, 
করিয়া যে তাহারা নিষ্কৃতি পাইতেন এমত নহে, কথন কখনও বা ছা 
-. পু্বক অযথা শু দাবি কর! হত এবং. তাহা কড়ীয় গণ্ডাক় বুঝিয়া না পাইলে 
.. নবাবের কশ্মচারীরা পরব্যাদি, নামাইতে দিতেন না।. এবং কখনও, জাহাজ 
 আপিয়। বন্দরে লাগতে প্রাদেশিক শাসনকর্তা ( (নবাব) দলবল লইয়া জাহা-. 





_. জন্ছ ভ্রব্যাদি পরিদর্শন করিতে যাঈতেন ও নানা প্রকার, অত্যাচার 





করিয়া তাহাদের ইৎরাজ, প্রতিহিংজাবৃত্তি চরিভার্থ কন্তিতেন। কোন ব্য 
৫ পি ীঘদোশিক শাস্নকর্ডার কাল সুন্দর লাগিলে, তিনি, হত বলপূরবক 










রঃ ৃ ভদ্রতার অনুরোধে মূল্য দিষতন, ভাহাতে তবুণিকারিগের লাত না হইয়া 1 সমাকৃ- 
রে কসান হইত। ইংরাজ কর্মচারীরা অস্ুনয় বিনয় করিপে ভিন্সি 
তৈ-., খির হইয়া থাঁকিতেন। অত্যাচার-পীড়িতদিগের অভিযোগ 

পায় ছিল না। কাহার কাছে অভিযোগ করিবেন ছিনি 
ঃ র্মিই শক্ষক; আবার অন্রাটের কাছে শিয়া সাক্ষাৎ লাভ: করা 
বড়: ছুরূহ ব্যাপার ছিল। ভাগ্যক্রমে সাঁ্ষাৎকার হইলেও ঠিনি অস্ভি- 
যোগে কর্ণপাত - করিতেন ন!। আবার কখন কখনও বা.. 'বানি্য, 


 সহ্টাস রোর দৌন্স রি ৪ ূ ২৯ রি 


হ্যা লগ হইতে নগরাস্তরে লইয়া যাইবার জন্য লিরিক শুন 

দিতে হইত। ইহাতে তাহাদিগকে যাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত ও উৎপীড়িত 

হইতে হইত। তখনকার এই নি্নম ছিল যে সমুদ্রে যদি কোন বাণিজ্য 

জাহাজ মগ্ন হইত, তাহা হই'লে তাহার ভ্রব্যজাত সম্রাট, সরকারে নীত 

হইত। যদ্দি কোন ইংরাজ বণিকের জাহাজ উপকূলে লা সমু মগ্ম হইত; 

তবে দুর্ভাগ্য বশত এই নিয়মের অধীন হইয়া সেই হতভাগ্য বণিকের 

সর্বস্ব সমুদ্রো্ধীত হইয়া সম্রাট সরকারে নীত হইত। , এই প্রকার 

নানাবিধ অত্যাচার চতুর্দিকে তাহাদিগকে ঘেরিয়া ফেপিয়াছিল। এই 

প্রকার অসহনীয় অত্যাচারে পীড়িত হইয়া ঈষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী টমাদ 

রোকে ভারতবর্ষে যোগ সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিবার উদ্যোগ 

করিতে লাগিলেন। সামান্য কোম্পানীর নামে দূত পাঠাইলে হয় ত 

সা গ্রাহ্য করিবেন না, এই ভাবিয়া! তাহারা রাজা জেম্সকে অনুরোধ 

করিয়া তাহার নিজ নামে দূত পাঠাইতে অনুরোধ করাতে রাজা জেমজ্‌ 

সম্মতি প্রদান করিলেন। ভারতের ইংরাজদিগের উপর যে সমস্ত অত্যাচার 

হয়, তাহা বিধিবদ্ধ করিয়া তাহার প্রতিবিধানের জন্য রাজা একখানি অন্ু- 

রোধ পত্র সাক্ষরিত করিয়া দিলেন। শুভদিনে ইংলগাধিপের প্রধান দূত 

(7.০: 480709558509£) মোগল সম্রাটের নাঁমে অস্থরোধ পত্র ও তাহার জন্য রঃ . 

নানাধিধ বিলাতি উপচৌকন, লইয়া বিশেষ সমারোহের সহিত হা বন্দরে রর 

--১৬১৫ খু অন্য উপস্থিত হন। 7 ৯. 
হ্রাটে অক সমারোহের সহিত ইংলতীয় রাঁজ-দূত দূত অবতরণ করিলেন ॥ রি 

নদীতে যে সমন্তুজাহান ছিল, কু পতাকাদি ও পুশপমাগা়্ তাহার, অন্মা-... রি 

নার্থে তাহা অবিকাদীদিগের দ্বারা সুসঙ্জিত হইল। ত্বাহার স, বানার্থ খন... 

“ঘন তোপধ্ৰ . হইতে লাগিল। এবং ধারণ সদাগর, কাণ্তেন ও. 

প্রায় অশীতি জন অস্ত্রবারশী পুরুষ শ্রেণীবদ্ধরূপে দণ্ড মান হইয়া 

তাহাকে সম্মানের সহিত গ্রহণ করিল। নবাবের কশ্মচারীরা ইংর- 
রাজদুতকে প্রকাশ্য সভা সন্মান প্রদর্শন পূর্বক গ্রহণ করিলেন। 

রোর সমভিব্যাহারী লোকদিগের দ্রব্যাদিও এমন কি সম্রাটের উপ- 

চৌকনাদি, ' পর্যযস্ত মোগল-কর্চারীর। পূর্ব প্রথাহুসায়ে খুপিয়া দেখিতে 

লাগিলেন। তাহায় রোরশিষেধ বাক্য গ্রাহ্য করিলেন না. 





















নবজীবন। 1... 
(নগরে একটি রত ভবন স্থির 
রা প্রায় একমাস (হরিযা ক অ স্থান 







রো সাহেবের খাকিবার জন্য, 
ক্রিয়া দেওয়া হইল। সর্‌ টমাস 
টা করিতে লাগিলেন : 

......:. বাঁদসাহ এই সময়ে "বাযু পরিবর্তন জন্য আজমীরে অবস্থান: করিতে 
ণী দিন কতরাৎ রাজধানী আগরা হইতে আজমীরে উঠিয়া আসিয়াছিল। 





রি ্ এই সংবাদ রো'র কর্ণগৌচর হইবামাত্র তিনি বিমল আনন্দনীরে মগ্ন হইলেন । 


র্‌ রা আশ্রয় গিয়! সমস্ত বাঁধা বিপত্তি, অতিক্রম করত সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করা 
. যে অতিশয় দুরূহ ব্যাপার, ইহা তিনি বিশেষরূপে হৃদয়ম করিস্বাছিলেন ] 


মোগল কর্ণচারিরা তাহার ষাত্রার সমস্ত উদ্যোগ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত 


| খাঁকাতে রো এতদিন তাহাদের অপেক্ষান়্ কালযাপন করিতেছিলেন। কিন্ত 
... খ্ক মাসকাল বৃথা গত হইয়া যাওযাতে, ও তাহারা তাহার সাহায্যে শিথিল 
প্রযত্ব হওয়াতে, তিনি অভিশয় চিন্তিত হইলেন । অবশেষে নিরুপায় হইয়া সেই 
| কর্চারিদিগকে পুন পুন এই বিষয়ে উত্যক্ড করাতে, তাহারা তাহার 

আজমীর গমনের জন্য যানবাহনাদি » সংগ্রহ করিয়া যত রো পয সময়ে 


:.. হাতা করিলেন। : 


২... এই সময়ের বুরহানপুর তির প্রধান সেনানিবেশ স্থান ছিল, কুমার 
. পারবেজ এই সমস্ত সেনার অধিনায়ক হইয়া এই অময়ে দাক্ষিণাত্যে অবস্থান 
ও করিতেছিলেন। স্থরাট হইতে ছুই শত পঞ্চাশ ক্রোশ পথ নির্কিবে 


_ অতিক্রম করিয়া বোঁ-সাহেব, বুরহানপুরে উপস্থিত, হইলে__কুমার পারবেজের 










সহিত তাহার সাক্ষাতেচ্ছা সবিশেষ, প্রবল হইয়া উঠিল, ।. রো-উপযু 
অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বুরহানপুরে উপস্থিত হইলে জন 
_কোতোয়াল আসিয়া কুমার পারবেজের অনুজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়া তাহাকে কহিগ, 
যে তিনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাধী। রো এই সংবাদে 
অনভিবিলঘে পাঁরবেজের সভায় যাইবার নিমিত্ত আয়োজন করিতে লাঁগিলেন। 
কনাদি প্রদান ছারা তাহাকে অনুকূলে আনিতে পারিলে, তাহার আঁজ- 





মীরগম গমনের ও কোম্পানীর বাণিজ্য কার্য্ের অশেষ স্ুবিধ! হইবে-_ ভাবিয়া 
তিনি কতকগুলি উপহার ভ্রব্য সঙ্গে লইয়া কুমারের সভাগৃহ উদ্দেশে 
চলিলেন। তাহার সন্মানের অন্য পথ পা একদল অশ্বারোহী শান 





5 স্‌ টমাস রো দে 2 ২৯৯ 
ভঁহাঁদের মধ্যে ছিভাবীর সাহায্যে নানাবিধ কথোপকথন দিত লাগিল।, এল 
কুমার অতিশয় অন্তষ্ট হইয়া বুরহানপুরে ইতরাজ. বাণিজ্য. বিস্তার .. 
করিবার অনুমতি দিলেনও কোর শরীর ও. সম্পত্তি রক্ষা করিবার. জন্য. 
ও তাহাকে আজমীরে লইয়া! যাইবার জন্য বিংশতি জন পরীররক্ষক প্রদান 
করিয়া ইংলততীর় রাজনৃতকে সম্মানে বিদায় দিলেন। রি 
এক মাসের পর-_সেই ভুরবিগম্য ও বিপজ্জনক 'পথ আভিনডিন করিয়া 4১৭ 
রো সাহেব, ১৬১৫ খুঃ অব্দ ২৩শে ডিসেম্বর, নির্বিদ্ব আজমীরে উপস্থিত 
হইলেন। তিনি পর বৎসর. ১*ই জানুয়ারিতে সমাটের সহিত সাক্ষাৎ 
লাভার্থ প্রথম গমন.করেন। 
রো'র অদৃষ্ট নিতান্ত সুপ্রসন্ন বলিয়া তিনি প্রথম সম্রাটের করুণা- 
নয়নে পতিত হুন। রো! সাহসে বুক বাধিয়। দলবল পরিবেষ্টিত হইয়া সম্রাট্‌ 
দরবারে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন স্বপ্রশত্ত সভা ভবনের উচ্চতম 
স্থলে ভারতবর্ষের সম্রাট. উপবিষ্ট রহিষ্নাছেন। নানাবিধ মণি-খচিত, 
মুক্তা-বিনির্মিত সিংহাসন, বহুমূল্য পারস্য দেশীয় গালিচার উপর সংস্থাপিত 
হইয়া সম্রাটের ভার বহন করিতেছে । সিংহাসনের চতুর্দিক হইতে 
উখ্িত চারিটি স্বর্ণ দণ্ডের উপর, মণিখচিত চক্রাতপ ঝকমক করিয়া 
দোছুল্যমান হইতেছে । সম্রাটের ছুই পার্খে সেই উন্নত স্থানের (০ ডি) রী 
উপরে রাজপুত্র ও উচ্চপদস্থ বৃপতিগণ বহুমুল্য বসনে শোভিত, হইয়া রে 
অবস্থান করিতেছেন। তাহার ছুই হাত নীচে আমীর ওমরাহগণ. ুনার- 
রূপে সঙ্জিত হইয়া-সভরাট, সদনে উপস্থিত রহিয়াছেন। ভাহার, ছই 
হস্ত নীচে রাত্যন্থ বর্ধিকু, ও ক্ষমতাশীল প্রজাবর্গের নির্দিষ্ট স্থান, তমিয়ে 
সাধারণ, প্রজাবর্গ অবস্থান করিতেছে। রে! এই দৃশ্য, দেখিয়া অতিশয় মোহিত 
ও স্যত্ভিত হইলেন। উদ্ধত, দিবস (১০ই জান্জলারি ৯৬১৬ খু) তিনি বিলাতে 
ইষ্ট ইতডিয়া কোম্পানিক্ষে যে পত্র. লিখিয়াছিলেন তাহাতে লিখিত আছে. 
যে--“মোগল রাজের সভাকে ল্গুনস্থ একটি সর্বপ্রধান নাট্যশালার সহিত... 
তুলনা করা যাইতে পারে ॥ অত্রাট যেস্থুলে বসিয়াছেন তাহাকে রঙ্গমঞ্চ বলা 
. স্বাইতে পারে । আমীর. ওমরাহ ও বাদসাহ যেন বহুমুল্য পরিচ্ছদ স্বস্ষিত ঃ 
হইয়া অভিনয় করিতেছেন,এবং সর্ধানিয়ন্থ সাধারণ: ্রজাবর্গ মেন দর্শক মগরী- 
. ব্ূপে অবস্থান করিতৈছে। ইংলগ্ডের রাঙ্গা নাট্যশালায় গমন.করিলে সেইদিন: 
: যেমন তাহার শোভা হইখা থাকে,মোগল.সভার শোভা চিরকালই সেইরূপ ৫৮ 

















+ ক গ্রচপিত মিদাহযার হাটে ভিনবার না 












০৪ তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন: 1 পুর্ব কথিত উচ্চ ও নিয়স্থরগুলি ক্ষু ক্ুত্র 


 অধিরোজ্ণী দ্বারা সংযুক্ত ছিল। রো. প্রত্যেক অধিরোহণীর নিকট উপস্থিত 






25 হইয়া মন্তকাবনত করিয়া সম্াটকে সমান-প্রদর্শন করিলেন। অদূরে তাহার 
_.বসিবার, জন্য স্থণ নির্দিষ্ট হইল । ছিভাবীর দ্বারা তাহাদের নানাবিধ কথোপ- 


_ কথন চলিতে লাগিল! ইতিমধ্যে রো! উপঢৌকন ভ্রব্যগুলি সযত্ধে সম্রাট, 


_ সমক্ষে রক্ষা করিলেন। সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে পিয়ানোর ন্যান় যে 
_ বাদ্য হস্ত ছিল__তাহ! সম্রাটের আদেশ ক্রমে, তাহার কৌতুহল নিবারণার্থ 
টা রো সাহেবের একজন সঙ্গী বাজাইতে লাগিলেন। বিলাতি শকটখানি, 
পু, বিলাস-প্রিয় সম্রাট, নিজে, উঠিয়া গিয়া দেখিয়া আসিতে অসন্মত হইয়া 
- একজন, পার্্বচরকে দেখিতে বলিলেন, সে আসিয়া, তাহার, নিকট যথাযথ 
 বর্ণন করিয়া তাহার সন্তোষ সাধন করিল। যদিও সম্রাট এই সকল ভ্রব্য 
পাইয়া! ইংলগাধিপের উপর সন্থষ্ট হইক্মাছিলেন, যদও রো সাহেবকে তিনি 
যতদুর সন্তোষ .দেখাইতে পারা যায়, তাহা দেখাইয়াছিলেন, তথাপি 
_ ইংলগ্ডাবিপ, মনিযুক্তাদি প্রেরণ করেন নাই বলিয়া একজন সভাসদের কাছে 
ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর জানিতেন না! যে ভারতবর্ষ ভিন্ন 
[আর কোথাও এমন মণিমুক্তা জন্মে না। আর মণিমুক্তাদি ভারত হই, 
'ব্রথানির জিনিশ ভারতে, আমদানির জিনিশ নহে। ৃ ও 
রো সাহেব প্রথম দিবসেই জগ্াটকে রাজ! জেমূসের অস্থরোধ গত্র ও ওলিপি 
| ন. করিস্াছিলেন। সেই ইত্রাজী লিপির অনুবাদ তাহার সহিত 
ূ যুক্ত ছিল।. জাহাীর ভ্রব্যাদি পাইয়। যেমন অনহষ্ট হইয়্াছিলেন, এই... 
লা টে. তন্রপ হী হইলেন. _বিদেশীয় দূত, এইরূপে. জাহানীরের ৃ 
করিতে হয় তাহা করিয়াছিলেন ভারত সমাট্‌ 












হল , অর গন 
মুখে ধরিব 1. :..:::: 














সরু? টমাস রো?র দৌঁত। 1. রি হই রঃ 


| “নানীর প্রাদাদ চারিদিকে অত্যঙ্চ শ্রাীর মালা বারা না 
পরিবেষ্টিত ছিল। দ্বার অতিক্রম করিয়া সভাভবনে উপস্থিত. হইলে_-. 
তাহার দক্ষিণ দিকে একটি স্থার পরিযূশ্যমান হয়। এই দ্বার দিয়া গোসল 


খানা কোনাগার) যাইবার পথ। গোসলখানা ঠিক সভাগৃছের পার্থবেই ্ 


স্থাপিত । এই স্থানে একটি বছুমূলয প্রস্তর রচিত সুন্দর স্নানাগার আছে। 
গ্রোসলখানা যে কেবল স্নানের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহ! নহে । প্রতির্দিবস রাত্রে, 
রাজকার্ধ্যাবসানের পর সম্রাট. নগরস্থ সন্ত্রস্ত আমীর ওমরাহ ও সভামদগণকে 
নিমন্ত্রণ করেন। একটি নিয়মিত সময়ে তাহারা এইস্থানে উপস্থিত .হইলে 
মদ্যপান আরম্ভ হইয়া থাকে । আকবণের জীবিতাবস্থায় কেহই এই গোসল- 
খানার ভিতর মদ্যের নাম পর্যস্ত করিতে পারিতেন না-এই নিয়ম বস্তত 
বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু জাহাঙ্গীর নিতান্ত শ্বেচ্ছাচারিভার 
বশবর্তী হইয়া অধিকাংশ সময় এ নিয়ম মানিতেল না। রো সাহেব 
তাহার পুস্তকের একগুলে লিখিয়াছেন-_“একদিন সমস্ত আমীর ওম- 
রাই এই গোসলখানার় সমবেত হইয়াছেন, সম্রাট অন্জ্ঞা প্রদান করি- 
লেন। “মদ্যপান আরম্ত হউক” সকলেই আনন্দে বিহ্বল হইয়। মদ্যপান 
করিতে আর্য করিলেন; পরক্ষণেই লম্রাট মদিরা ভেজে উন্মত্ত হইয়। 


বলিয়া উঠিলেন, “ক মদ্যপানের আজ্ঞা দিল-_”. বলিয়া উচ্চপদস্থ আমীর 


ওমরলাহদিগক্ষে অপমান বাক্য প্রন্োগ করিতে লাগিলেন; আমি তাহা দেখি. 


বীরে বীরে প্রস্থান করিলাম” | রো,প্রতি রজনীতেই এই গৌসলখানাস্ব উপ. 
স্থিত হইতেন) এই স্থলে সম্রাটের সহিত তাহায় নানা বিষয়েকখোপকথন হইত 
রাঙ্গসভাম্ব যে সকল বিষয়ে মনোভাব ব্যক্ত করা অসম্ভব সম্রাট সেই সকল... 


বিষয়ে টমীস রোকে এই. স্থানে জিজ্ঞাস! করিতেন ॥ যে উদদেন্ত সাধনার্থ:.. 
রো সাহেব, মোগলরাজের এত উপাসন! করিত্রেছিলেন, সে [বিষয়ের কোন... 
প্রস্গই ষাট কর্তৃক, উ্বাপিত হইত, না।; এক দিন: কথাক্রমে বিলাতি 
ঘোটকের কথ। মনে হওয়াতে সম্রাট, রোকে তাহার জন্য ইংলগুজাত, কয়ে- . 
কটি খোটক কনাইতে অন্থরোধ করেন। রে! তদ্বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন, . 

| দীপ স্থল-পথে নিতে গেলে বড অস্থবিধা--কারণ ইউরোপে. 
এখন ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে--এবং জলপখে বদিও উপায় আছে, তথাপি 
তাহা অনায়াস সাধ্য নহে, কারণ ইউরোপ হইতে: ভারতে: মআসিতে 
অনেক বিপন্ব ও. ঝটিকা ছোগ করিতে হইবে সথতরাং এই পর্থেও মোক. 

























1 অভাব নাট নিজ হইবার পাত্র রি ঠামরা 
চটি ঘোড়া একাবাবে পাঠাইও। (তাহাদের মধ্যে একটি যদি, জীবিত. 
কে, ত আমি তাহাকে খাওয়াইয়া, দাওয়াইয়া ব্যৰহারোপযোগী রুরিয়াঁ 
লইব1? রো সম্রাটের অনুরোধ এড়াইতে না পারিরা শ্বদেশে এইজন্য গঞ্জ 
লেখেন । এই. প্রকারে তাহার সহিত. অন্যান্য নান? বিষয়ে কথা উপস্থিত 


হইত; কিন্ত কা্গের কথা ভ্রমেও উিত হইত না। রে! নিরস্ত- হইবার 


পাত্র নহেন, তিনি অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। অন্য সময়ে সম্রাটের. 
সহিত তাহার ক্থবিধামত সাক্ষাৎ হইত না।__প্রাতে সম্রাট, বাতায়নে 
ঘসিতেন » এই স্থানে বসিয়া তিনি নিমস্থ সমস্ত কাধ্য ভাল করিয়া দেখিতে 
পাইতেন। বাতাঞ়নের অদুরে- নিয়ে প্রশস্ত ক্ষেতে, গ্রজা বর্গ উপস্থিত হইয়া | 
প্রতিদিন ভাহাকে আবেদন ও অভিযোগপত্র দিতেন ও সময়ে. সময়ে আমীর 

-গমরাহগণ উপহার দ্রব্য দিয়া সম্াটকে দর্শন করিতেন। সাধারণের পক্ষে 
রাজসনর্শনের এই প্রধান ও সুবিধাজনক সময়। প্রজাদিগ্লের সহিত কার্ধ্য 

শেষ. হইলে সৈন্যদিগের সমাবেশ-শিক্ষা (921500) ও হস্তী অশ্ব এতৃতির 

| সমাবেশ শিক্ষা দেখিতেন। নয়টা বা দশটার সময় প্রাতরাশ শেষ করিয়া 
বেগম মহলে প্রবেশ করত তাহাদের দ্বারা পরিসেবিত হইয়া একটু নিদ্রা 
_দিতেন। একদিন বাতায়নে রো সাহেব ছুইটি বেগম সাহেবকে দেখিয়াছিলেন। 
-তিনি-ভাহার পঞ্দে _লিখিরাছেন_-যে “এ প্রকার রূপমাধুরী আমি কখনও 
/ নিরীক্ষণ করি নাই। একদিন আমি: বাতায়নপথে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎলাভ. 
মানসে গিয়াছিলাম, দুইটি অকুরধ্যম্পশ্যরূপা রূপসী বাতায়ন নিকটে পার 
: পরদা ছিন্ন. করিয়া আমাকে কৌতুইলের সহিত দেখিতেছিলেন। হ্ঠা, 
: বাতাসে সেই পরদা ঈষৎ, জালা নি তাহাদের, সর 





-মব্যাহকানে মনি বি উঠিকস আসিয়া জাহাঙ্গীর জানালায় বিষ, 










8 রো'র দো 2 
পি ব্যাধির পে বদ ।:. এবং বেলা ৩৪. কার সময় সভার রি 
উপস্থিত হইয়া রাঁজবার্ধ্য করিতেন। এ-দময়ে কাজের এত ভিড় হইত, যে 
কোন কথা পাঁড়িবার যো ছিল না। নিতাস্ত নিরুপায় হইয়া! রো বিলাতে 
আর কতকগুলি উপঢৌকন পাঠাইবার জন্য পত্র লিখিলেন।, জাহাঙ্গীরকে 
অন্ত করিতে হইলে সুরা অধিক পরিমাঁণে চাই স্ৃতরাং তিনি এই 'বলিয়। 
বিলাতে পরত লেখেন__]029 | 18. 00৮1)006 2007০ 3100৩ 10679) 030৮ 
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দরব্যাঝলি আগ্ত্ীয়া উপস্থিত হইল। রো” এই দীর্ঘ কাল অপেক্ষা করিয 
উপযুক্ত সমগ্নে সম্রাট কে সেই নৃতন উপটৌকনগুলি প্রদান করিলেম। এবার 

কার উপঢৌকন মধ্যে অনেকগুলি চিত্র ছিল। সেই চিত্রগুলির মধ্যে এক 
খাঁনি চিত্র দেখিয়! সম্রাট অগ্রিমৃষ্তি হইয়া! উঠিলেন। তাঁহাকে সাভ্তনা, করা 
দায় হইয়। উঠিল। তিনি রোর প্রতি ঘন ঘন রোষপূর্ণ কটাক্ষ পাত করিভে 
লাগিলেন। রো? স্তত্তিত ও ভীত : হয়! কি উপায়ে পরিত্রাণ পাইবেন 
হতাহাই ভাবিতে  লাগিলেন। এই চিত্রে. একটি হুন্দরী. রমনী. মৃত্তি 
একটা বিকটাকার দৈত্যকে নাকে ধরিয়া! টার লইয়া বাইতেছিল--. ্ 
ইহা চিত্িভ . ছিল। সেই: জুন্দরী মূর্তি শ্রীসীয় দেবী, সৌন্দর্যের 
টির ল্য করিয়া চিত্রিত হইছিল জানিতে না যে চে 





ক্ুেই দু রো, সম্রাটক্ষে টড পারিলেন নাঁষে, এই চিত্রে কোন: দুষ্যভাব বা 
নাই । অবশেষে রো নিরুপায় হইয়া সেদিনকার মত, প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
রর নর রি অন্যান্য সুভাসদবর্গের লাহায্যে সম্রাটকে এই শ্রকার অযথা অন্তু: : 
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চা মান তে নিরস্ত করিবার চা, করা অধিক পরিমাণে কাধ হত ৰং 
এই প্রকার বিপদ হঈতে উদ্ধার পাইয়া রো যতশীঞর কার্ধযসিদ্ধ করিয়া. 
মোগল-রাজ-সভা হইতে অবসর পাইতে পারেন, এইরূপ চেষ্টা করিতে 
_ লাগিলেন। একদিন দ্বারে জঅত্াটকে তিনি ঈষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
প্রতি বাণিজ্যের অন্নুরোধ-পত্র দিবার জন্য সবিনয়ে অন্ুরোধ করিলেম। 
.. সত্্াট, ও ফারমানের সমস্ত আয়োজন করিয়া কি প্রকারে অন্ুরোধপত্র ও 
 ফারমান প্রস্তত হইবে ও কি প্রকরে সন্ধি করিতে রো” ইচ্ছা-__এই বিষয়ে 
 উমাস্‌ রো'র মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। রো সাহেব কোম্পানীর দিকে 
. সম্পূর্ণ টানিয়া এক নন্ধিপত্র প্রস্তত করিলেন। ইংরাজদ্বেষী আসফৃথী, 
কুমার সাহজাহান ও অন্যান্য সভাসদ্বর্গ তাহার প্রতিকুলে দণ্ডায়মান হও- . 
 স্বাতে রো সেইবার অকৃতকার্য হয়েন। তৎপরে আসফ্খখক্কে এক বহুমূল্য 
হীরক উপহার প্রদানে সন্ষ্ট করিয়া ও পাকে প্রকারে কুমার পাহজাহানকে 
বশে আনিয়া রো সন্ধিপত্র প্রস্তুত করেন। ন্ুবিধামত সম্রাট তাহাতে শীল- 
_ মোহর করিয়া দ্িলেন। সন্ধির প্রধান চুক্তিগুলির মধ্যে (১) ইংরাজদিগর্ে. 
. নিরাপদে, বাঙ্গলায় ও মৌগলরাজ্োর সুবিধাজনক স্থানে বাঁণিজ্যাদি করিত্তে . 
. দেওয়া হইবে-(২) তাহাদের প্রতি কোন শাসনকর্তা অযথা পীড়ন করিডে 
“. পারিবেন না_(৩) তাহাদিগকে ত্রব্যাদি স্থানান্তর কর্মিার-পশুক দিতে হইবে, 
না-€) যে সকল শাসনকর্তা তাহাদের প্রাতি অত্যাচার করিবেন ত্তস্থারা, 
 স্তাট কর্তৃক দণ্ডিত হইবেন__ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রধান ছিল । এই প্রকা, 













রঃ জন্য তুলিয়া দিতেছি, প্খন মহায়াজ খু পন্,, ৃ 

.: প্রথম খুলিবেন, আশা করি, আপনার অন্তঃকরণ ইহার মন্থার্থ অবগড? 
র্ নি শীট ্রথনিত হইবে। £ আনার সন্মান ও ক্ষমতা শতগুখে: 
* বৃদ্ধি হউক, শক্ত শত বিদেশীয় রাজা আপনার পদানত হউন, আপনার ছানা 
. খু ধর্সের বছল প্রচার হউক, ওষমন্ত পার্খবন্রী সহযোগী রাজন্য বিপদে 
: লম্পদ আপনার উপদেশ গ্রহণে ব্যগ্র হউন। আপনি উমাস্‌ রোকে: 












২২৫. 


হি টাই নির্ধাচিত কারি: আমার (শিক, তীবাছিনক- উই: 
ব্যবহারে আমি বড় সন্তষ্ট হইয়াছি-_আগুনার শ্রদ্ধা ও প্রশযচিহ বরূপ 
উপহার দ্রব্য গুলি বড়ই সুন্দর আমি তাহ! দেখিতে সর্জদাই বাসনা করি।”” : 
আমরা টমাস রোর" কথিত ও দুষ্ট সমস্ত ঘটনা এস্থলে বিবৃত করিলাম 
না। তাহা. করিতে গেলে পুথি বাড়িরা যায়, স্ৃতরাৎ, সারগুলি এইুলে | 
গ্রথিত হিয়া? | | 








তেত্রিশকোটি দেবতা । 


জগৎ এবং । জগণীস্বর এই ছুয়ের মধ্যে. কি সম্বন্ধ এ' [বিষয়ে মনুষ্য 
মধ্যে গ্রধানত দুইটি মত আছে । একটি মত এই যে জগৎ জগদীশ্বর কর্তৃক, 
হুষ্ট এবং মেই জন্য জগদীখর হইতে পৃথক। মুসলমান এবৎ খৃষ্টীয়ানের এই 
মত। আর একটি মত এই যে জগৎ জগদীখর কর্তৃক স্থষ্ট নয়, জগদীশ্বরের 
রূপ, রিকার, বা! বিকাশ মাত্র, অতএব জগদীশ্বর হইতে পৃথক্‌ নয় 


হিন্দুর এই মত। হিন্দুধ্ঘে সৃষ্টির কথা একেবারেই মানেন না এষন রী ্‌ 


নব এবং খৃষ্টান: যে জগনীশ্বরকে জগত বলিয়া বুঝেন না তাও নয়। 


হিন্দু খন বলেন--“দকলই: তিনি করিয়াছেন? -তখন তিনি জগণীশ্বরকে 2 
স্থষ্টিকন্তা বলিয়া মনে. করেন বৈ কি), এবং, ৃষ্টায়ান যখন, বলেন চে এ 


টি ৪ 18৮৩, 0৫ ১০৩ জর 159 ০৪) রে তখন (ভিনি অগ্রৎকে ্ 





যে হি প্রধানত জগৎকে, হা টা পৃথক মনে ব করেন, হবু র চু 
করেন।..কোন্‌ মতটি' ভাপ কোনটি মন্দ, তাহা এস্থলে 3 করা 
যাইতে পারে না এব. মীনাংআ, করিবার বড় আবশ্যক নাই.।... 

কেবপ ইঃ বুঝিয়া-দেখিতে হইবে, মৃত, য়ের বিভিন্নতার ঈহিত লী 





সে রা নয এবং কাজেই তিনি জড়ের সাহায্যে জগদীশ্বরের ষ্ঠ নির্মাণ করাকে অপ: 
কর্ম মনে করেন না। তাই হিন্দুর কাছে পৌস্তলিকতা দোষশূন্য। একথা 















ক্র সহন্ধ। সে পধ বেশ; 'পরিার রনি বোধ হ হ্য়। । বিবি জগৎকে জগ: 
বর হইতে পৃথক্‌ মনে করেন না. জগত তাহার কাছে, নীচ বা. অধম জিনিধ 







| বিন বুঝেন, হিলু, জড়ের দ্বারা জগদীশ্বরের ৃত্ত নির্মাণ করেন বলিয়া তিনি। 
কখনই হিন্দুকে নিন্দা করিতে পারেন না। কিন্তু ধিনি জগৎকে জগদীশ; 
হইতে পৃথক মনে করেন, জগৎ হার গক্ষে অধম জিনিস বলিয়া বোধ, 
. হওয়া সম্ভব এবং সেই জন্য তিনি জড়ের দ্বারা জগদীশ্বরের মুদি নির্মাণ করাকে 
. ছুফর্ম মনে করেন। তাই খুষ্টীয় ধর্মপুস্তকে পৌত্তলিকতা প্রকৃত পক্ষে 
নিষিদ্ধ না হইলে ও খৃষ্টধর্মাবলদ্বী ইউরোপ পৌত্তলিকতার বিরোধী ।, তাই 
রর ইউরোপ মনে করে যে নিকৃষ্ট জড়েরদারা উংকষ্ট জগদীশ্বরের মৃদ্রি নিশ্মাণ বরা 
অতি গঠিত কার্ধা। কিন্তু আমার সামান্য বুদ্ধিতে বোধ হয় যেন এ সংস্কার বড় 
ভাল নয়। জগদীশ্বরের সহিত কিছুরই তুলন। হয় না, অতএব জগতেরও তাহার, 
সহিত তুলনা হয় না। সেইজন্য হিন্দুও জগৎকে জগদীশ্বর বলিয়! বুবিয়াও 
ভা জগদীশ্বরের ক্ষণিক মায়াজ্ঞানে অতি অসার বলিয়া ভগন্ুক্ত হইতে 
. কামনা করেন । কিন্তু জগৎ স্থষ্ট পদার্থ বশত অষ্টা জগদীশ্বরের নহিত তাহার 
এ তুঙ্গনা হয় ন1 বলিয়া জগৎ যে অধম জিনিস এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ 
কি? ম্যাকবেখ সেক্ষপীররের স্থষটি, কুমার কালিদাসের স্থষ্টি। তাই বলিয়া ূ 
.সেক্ষপীয়র এব কালিদাসকে উৎকৃষ্ট পদার্থ মধ্যে গণ্য করিয়া ম্যাকবেখ, এবং 
কুমারকে কি অপর্ষ্ট পদার্থ বলিতে হইবে ? তা যদি না হয় তবে গস 
রে পদার্থ বলিয়া কেন পকষ্ট হইবে? এবহ জগৎ খদদি অপষ্ট না হয় তা, 
. জগতের বারা জগণীশ্বর কেনই না প্রকাশিত বা বিজ্ঞাপিত হইবেন? জু, 
.. দীশ্বরের সহিত তুলনায়, জগৎ অতি ক্ষুত্র জিনিস বটে; গগদীশ্বর এই ্ঁ 
'ত্তের মতন কোটি কোটি জগৎ কি করিতে পারেন। কিন্তু ক্ষুদ্র বা সাগান্য, 
বলিয়া জগৎ কি জন্য জগদীশ্বরের পরিচয় প্রদানে অসমর্থ বা অযোগ্য 
1? আমরা সহজে আয়ত্ত করিতে পারি, এমন একটি নধীর্ণ ক্ষেত্র 
নামিরা দেখ দেখি।'. সেক্ষপীয়র ৩৭ খানি নাটক শিিয়া গিয়াছেন।. বোধ 
নে করিলে তিনি আরো ৩৭ খানি নাটক লিখিতে পারিতেন। 
ছুইক্েই, তাহার মানসিক শক্তি এবং প্রতিভার পরিমাণ বুবিয়া ল৪1... সি: 
. সে্ষণীরর এতগুলি নাট ক লিখিাছিলেন বলিয়া বা আরো এতগুলি শিনিতে? 














- তেত্রিশকোটি। দেবতা। |. র ডু তু 


দম ছিলৈন বলিগ্না ভাহার কোন এক খানি নাটক-_ম্যাকেবেখ ৰা হ্যামলেট র্‌ 
বা €থেলো-_কি তাহার পরিচয় প্রদানে অযোগ্য ? তাহার এক খানি নাটক 
তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদানে অসমর্থ বটে। কিন্ত ম্ূরণ পরিচয় 
প্রদানে অসমর্থ বলিয়া, এক খানি নাটক তাহার যতটুকু পরিচয় প্রদান করিতে 
পারে, ততটুকু পরিচয় প্রদান করিতেও কি অযোগ্য ?. শুক্তিপ্রহত পদার্থ 
শঞ্তি অপেক্ষা কি এতই নিক্ষ্ট জিনিস যে সে শক্তির পরিচয় দিতে একে- 
বারেইঞ্রমযোগ্য ? যদি তাহাই হয়, তবে মানুষ কেমন করিয়া মানুষের কাধধ্য 
বা বীর্ডিকে মানুষের প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে? কেমন করিয়া রণলন্ধ 
তরবারি বাঁ পতাকা রণজয়ীর প্রতিনিধিরূপে প্রদর্শিত হয়? কেমন 
করিয়া মহাকবির ন্মরণার্থ মহোৎ্সবে মহাঁকবির মহাকাব্য তীহাঁর 
গতিনিপি স্বরূপ গ্রতিঠিত, পৃগিত এবং প্রদর্শিত হয়? কথায় 
ব"ল 'কীন্তির্ধস্য সজীবতি » কীন্তিতেই মান্য জীবিত। এখন বল 
দেখি, সাছষের ্ষ্ট পদার্থ যদি সষ্ট বলিয়া অপকৃষ্ট এবং মান্গষের পরিচয়ার্থ 
ব্যব্ত হুইবার অবোগ্য না হয়, তবে জগদীশ্বরের কৃষ্ট জগৎ সৃষ্ট বলিয়া 
কেন অপকষ্ট হইবে এবং জগদীশ্বারের পরিচার্থ ব্যবহৃত হইবার কেন, 
অধোগ্য হইবে? অত এব জড় স্থষ্ট পদার্থ বলিয়া অতি অপকষ্ট এবং সেই 
জন্য জড়ের সাহায্যে জগদীশ্বরের মৃষ্তি নির্মাণ করা মহাপাপ বা আপকর্থ 
ৃষটবন্ধাবলবী ইউরোপের এই সংস্কার নিতান্তই ভ্রাস্ত। এবং যে সকল 
এ দেশীত্ লোক এই ভ্রান্ত সংস্কারের দ্বারা আপনাদিগকে সংস্কত মনে 


করিয়া এ দেশের পৌত্তলিকতাকে মহাপাপ বলিয়া স্বণা ও নিন্দা করিয়া... 
থাকেন, ,তীহারা আরো. ভ্রাস্ত। কেন না. তাহারা আপনাদের সত্যকে. 
রপ্ত বুয়া পরিত্যাগ: করত অপরের [ত্রান্তিকে, সত্য বনিয়া রত ০ 


করিতেছে ইন। 


অতএব হিন্দুর ন্যায় জড়জগৎকে শে বলি ভাব বাঁ খ বা রি 







লীর ন্যায় জড়জগৎকে.জগদীশ্বর হইতে পৃথক বলিয়াই ভাব, কোন ও 
লীতেই জড়ের সাছাষ্যে জগদীশ্বরের মূর্তি নিম্মাণ ছুষণীয় নয় এখন. 
হইতেছে--জগনীশ্বরের মুর্তি নির্মাণ বদি প্রসিদ্ধ কাজই হইল তবে তাহার 
(কিনুপ মৃসতি নিশ্ধাপ করা কর্তব্য. এ প্রশ্নের উপ্তর বড় কঠিন নয়। . মানুষের 
সন্ধে জগতেই অগরীশ্বরের বিকাশ। জগৎনা থাকিলে মানুষের জগদীশ্বর ও. | 
কেমন না। অতএব জগদী্বর কি, রুবিতে হ্ইলে জগৎ বুঝিতে হইবে 1. 















এ খৃষ্র্খে জগদীবের খপ গর তি আছে। তথাপি খুষ্টধর্মাধলক্ীরা 
. জগতে, জগদীশ্বরের অন্বেষণ: অট্বধ কাজ মনে করেন না এবং তাই, 
০ গঠন, [)501087 তাঁহাদিগের, মধ্যে একটি অমূল্য এবং উৎকৃষ্ট শান্ত 
বিয়া গণ্য। “ফল কৃথা, জগৎ দেখিয়া জগদীশ্বরের রূপ বল, গুণ বল, 
| সকলই, নিরূপণ করিতে হয়। অর্থাৎ জগতের রূপই জগদীশ্বরের রূপ, 
সা জগতের গুণই.জগদীশ্বরের গুণ। কিন্ত বল দেখি জগতের রূপ কি? জগ-: 
. তের গুণকিণ জগতের কি একটি রূপ? কেমন করিয়া! তা হবে কবল 
দেখি একটি প্রজাপতির কষ্ট বূপ ₹. প্রভাপন্তি গ্রথমে এক রকম, ভা পর. 
আর এক রকম, তার পর আর এক রকম- প্রাতে এক রকম, মধ্যান্থে 
আর এক রকম, অপরাক্ণে আর এক রকম__ অন্ধকারে এক রকম, আলোতে , 
আর এক রকম--থেলাবার সময় এক রকম, খাইবার সময়. আর. 
এক রকম, আবার ক্ষুধার্ত পক্ষী কর্তৃক. ধৃত হইরা যখন তাহার ঠোঠের ভিতর 
খর থর করিয়া কাপিতে থাকে তখন আর এক রকম । কসতএর যদি প্রজ্জা- 
পতির মুর্তি বুঝিতে হয় তবে কতগুলি মুন্তি দেশিতে ও বুঝিতে হইবে ! 
বল দেখি একটি মানুষের মৃষ্তি বুঝিতে হইলে কতগুলি মুষ্তি দেখিতে হইবে? 
মানুষ শৈশবে এক রকম, বাল্যে আর এক রকম, যৌবনে আর এক রকম, 
প্রোঢা বস্থায় আর এক রকম, বার্ধক্যে আর এক রকম, মৃত্যুকালে আর এক. 
রকম। মানুষের রাগে এক রূপ, শোকে আর এক রূপ, ঘণায় আর এক রূপ, : 
ঈর্ধায় আর এক রূপ, স্সেহে আর এক রূপ, আরে! কত অবস্থায় আরো কত 
রকম রূপ। অতএব একটি মান্গষ বুঝিতে হইলে কতই মৃষ্তি দেখিতে: হইবে, ্ 
কতই মূর্তি বুঝিতে হইবে ! বল দেখি, একখানি মেঘের), একটি নদীর করটি 
রূপ? কয়টি, তা কি ঠিক করিয়া বল যায়? তবে অনন্ত জগতে অনস্ত জগ: 
ীশরের কয়টি রূপ কেমন করিয়া যাইবে? ? অনস্ত জগতে মনত জগ্ী ৃ 
শ্বরেরকয়টি গুণ কেমন করিয়া বলা যাইবে ? এই ক্ষুদ্র পৃথিবীরই কত রূপ ভাগ 
(করিবে; ? প্রাতে এক রূপ, মধ্যাহে আর এক রূপ, রাত্রে আর এক, 
দ্র এক রূপ,পর্বতে আর এক রূপ, মকুভুমিতে আর এক রূপ--স্থির 
প, ঝড়ে আর এক রূপ)বঞ্ধাবাতে আর এক রূপ-_-অশেষ, অন্ত 
থিবী যখন জলময় ছিল তখন তাহার এক রূপ, যখন অরণ্য 
ক রূপ,যখন হিম তখন আর এক রূপ, যখন ভীষণ অসীঃ 
কায় ম্যামথ ম্যান্ডদলে পরিপূর্ণ তখন কর এক রূপ, যখন বিকট 
















ক 















ত্ায়ন সরীহপে পারিবৃত ত তন আর এক রূপ, যখন আনব নি ২ 


আর এর রূপ_অশেষ, অনন্ত, অগণা. রূপ। আর রূপ ভেদে গুণ ভেদ 


এবং গু ভেদে রূপ ভেদ হয় বণলয়। পৃণিবীর অশেষ, অনন্ত, অগণ্য রূপের 
সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর গুণ অশেষ, অনত্ত, অগণ্য। অন্ত এব জগতে .. 


জগদীশ্বরের রূপ এবং গণ ছুইই অশেষ, অন্ত, অগণ্য) জগ্গতের জগণীশ্বর 
ষ্থার্থ ই দয়ালু, নিষ্টর, নন্দর, ভীষণ, উগ্র, শান্ত, উৎকট, কমনীয় - 
সর্ধরূপ সম্পন্ন, পর সম্পুন। ভাই কুক্মদর্শী হিন্দু জগদীখ্বরকে নিপুণ 


এবং নিরাকার বলির! প্রখ্যাত করিয়াছেন । বাহার রূপ বা আকার সর্ব 


রকম, অর্থাৎ ধাঁহার রূপের: বা আকারের স্থির নির্দেশ হয় না তিনি 
প্রকৃত পক্ষে নিরাকার ; এবং ধীভার সকল গুণই আছে, অর্থাৎ, ধাহার 
গুণের স্থির নির্দেশ হয় না তিনি প্রকৃত পক্ষে নিশুণ। 

জগতের জগদীশ্বরের রূপ এবং গুণ যখন অসংখ্য হইতে হছে, তখন জগপী- 
শ্বরের মুর্তি নির্শীণ করিতে হইলে অসংখ্য মৃত্তি নির্মাণ করিতে হইবে। 
তাহা না করিলে অসীমকে সসীম করা হইবে, অনন্তকে সান্ত কর] হইবে, . 
এবং ভগদীশ্বরেক মুদি খর্ব এবং অসম্পূর্ণ হই থাকিবে। অত এব প্রন্কত 
পৌন্তলিকতায় জগদীশ্বর অসংখ্য মুর্টিতে প্রকাশিত--অনস্ত পুরুষ অনস্ত 
আকার বিশিষ্ট । ভা হিন্দুর ব্রহ্ধারূপ, বিঝুবধপ, কুদ্রূপ, গরণেশরূপ, 
কুষ্টরূপ, বরাহরূপ, বৃষ্ধরূপ, মতস্তরূপ, কালীরপ, জগস্ধাত্রীরপ, তারারূপ, 
ছিন্সম্তারপ-্নস্ত অগণ্য রূপ। তাই হিন্দুর তে রশ কোটি, 


দেনা মানুষের দেবতা-জ্ঞান পূর্ণ না হইলে, অনস্ত পুরুষ কাহাকে বলে... 


মানুষ, তাহা প্ররুষ্টরূপে হৃদয়ঙম করিতে ন। পারিলে মানুষের তেতিশ কোটি 
দেবতা হয় না। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতৃর অর্থ এই 0 পৃথিবী 
খা. মহঘ্য কাতর মধ্যে -একমাত হি মনে অনন্ত 








রে আর. কে রর 'পায় টি আর হ্দদিরি মনের উপল শ শক্ত 
(09%9-01. 9020191917208859 5808819) ঘেমন পূর্ণায়াতন,, তেমন, পা 
তন উপলব্ধি শক্তি আর কাহারো মনে কখন লক্ষিত হয়নাই! : ... . 

ভেত্রিশ কোটি দেবতা একটি অমোঘ অযুল্য সত্য,. তেত্রিশ কোট 
দেবতা অত্যুৎকৃষ্ট মানব পরনকতির অনিবাধত্য ফল।, (বেখানেই, মান্য ও অন দূ 





 জগবীশ্থরের অনন্ত বুঝিযাছে সেইখানে মাহুষ অসংখ্য জগদীশ্বর, কৌটি. 


কোটি দেবতা নির্ধাণ করিযাছে। এ কথার একটি চমৎকার প্রমাণ আছে। 
-. খুষ্টধন্মে ঈশ্বর এক এবং সে ঈশ্বর একটি সির্দি্ প্রক্ৃতিসম্পন্ন। জে প্রকৃতি: 


 বাইবলে কসামাজা, সীমানা -সহ্দধ বিশিষ্ট । খৃষ্টায় ধর্মাশাস্্ খৃষ্টায় ধ্্ধযাজক, " 
: খৃষ্টধর্শীবলম্বীকে সেই হ্ীগানাসহণ্দ রিশিষ্ট এক ঈশ্বরকে অতিক্রম করিতে 
দেয় না। কিন্ত ধর্খশান্্র এক, মানবপ্রকৃতি আর । ধর্মশান্্র সনবীর্ণ হইলে 
 মানবপ্রকৃতি তাহাতে আবদ্ধ থাকিবে কেন? ুষটায় ধর্মশী্ত্ বশিল, স্যরি 
০ কর্তা বই স্থষ্টপদার্৫ঘের কাছে পূজার্থ প্রধত হইও না। কোল.গ্জ উচ্চ মণ্ট- 
টি াঙ্ক গিরি দেখিয়া তাহার সম্ুখে প্রণত হইলেন । 
সঃ « গু)০0, 6০০ 20870, 80979170015 81001)6810 ! 00০৪ 
পশু 28 ]:18786 20 19991, ৮1116 000 101 
10 8907801009, 01091) 00200 00) 0899, %? ৃ 
খৃষ্টীয় ধন্্নশান্ত্র বলিল জগতের একমাত্র দেবনা এবং সে দেবা জগৎ 


হইতে পৃথক, জগৎ মপেক্ষা আনন্তপগ্ুণে উচ্চ। কিন্তু খুষ্টবর্মীবলম্বী মগাপুরুয় 
সে কথা মানিলেন না। তিনি সেই উচ্চ দেবতাকে নীচে নানাইলেন, সেই 
এক. দেব তাকে অসংখ্য করিয়া তুলিলেন। ৃষ্টধর্মাবলন্বীর সাহিত্য 
দেখ।. কোল্রিজ একটি কাব্যে + বলিতেছেন_ | 


69 ম্বা।ত6 & 8০০৭1 8০393 ৩7৩ 0.9 7019৭ 11950, 
00) 025 015915 1001)0910 879৫116৫9১0 অঃ) 8090) 7 
0 0০808) চ6 8189911097০ 0১০ ৪1102 হি35) ) 

0৫ ৩ ০জা 10) চট 7০0৪ ০92১0৭৩,। 

চু খষ ০৭ 20306 16176 8৭ 181], অ৮৮ ৪1৭, বিডি ্ 
00 36968, 12/00 0708, 95 4০১০, 800 009 ০৩৭, 

ৃ 80000%5, 80৫ 21965, 80 20 01-275 : 2. 
-..)ও 0004776] 9০7৬, 0০ 91০৫8 804 ম106 99118, 
: 101) 0০88 8770. 019৫. 6 01 240 8170191988. 9৩ 

০1685622100 0 87306 ! 0১০, 2063988)6- 
... 280 ৮৪0৮ ]ঘা0 0198, 2970019 ) 08৩ মা, সার, 

ৃ 5:50850 0 1079890 নি 2৪ 8৪৮ 00007009057308 



















[ ঠ না 93 80 005. চার 0 টক নামক কাব্য ্ 





টা 2০0০8908০ 0 ১০ 1 50০ ০৫ 1566570597,6 নামক কাব্য 


এ রর তর নিয়ে যারা নামলেন. যে রা পৃথিবী রড রং 
পৃথক এবং সেইজন্য পৃথিবী অপেক্গা অনস্তগুণে উচ্চ, সেই ইশ্বর পৃথিবীতে 
নামিলেন-_ ঘে জড়ের দ্বারা মৃক্তিবিশিষ্ট হইলে তিনি খুষ্ট যানের মতে অপমানিত 
হন, সেই জড়-নির্মিত, পৃথি বীতে নামিলেন, | ন্থামিয়াণাহার এক পরি 
ত্যাগ করিয়া বন্তত্ব প্রাপ্ত হইলেন: 

র +ঢ17 000 ৩০19] 01০৪1, রা 
0009 00157) 01059) (79 309১ 959 300) 09 9১. 
' শু [1700955 090)) 00007 07980106১71 %? 

শ্বর্ণের এক ঈশ্বর পৃথিবীতে নাগিলেন। নামিক়া শুধু অসংখ্য হইলেন 
তা নয়। তখন সমস্ত পৃথিবী ঈশ্বর হইল, পৃথিবীর প্রত্যেক পদার্থ ঈশ্বর 
হইলঃ _ 

শিট 1000 070 19870760 

2010 29659790009 6106 ০1010090086 01910199 
শ1)9 10/96০75, 6০ 116 চ51)101) 09806 0119 
[30৮ 20 009 20001002108 014 17976671805 2107, 
4001 001028, 951১0208৩69 06 দা] 009) 1 (০০ 
737980)9- 10000072৭10) 1৬০15150115, 
4000 816500955 8611 29৮০15105) 2000169 : 
[0)070 11009859210) 0100 19856 06 0)109ল 
9০90১60 1070105 71200000676 1035 80116 817709৫ 
0: 01090)9০৮8, 2০৮ ৭20 10৩ 06119-৮189 ৪০১ 2 


পৃথিবীর প্রত্যেক পদাথই ঈশ্বর--অপীগ, অনস্থ।. আবার পৃথিবীতে রি 
নামিয়। ঈশ্বর শুধু সংখ্যায় অসংখ্য নন। পৃথিবীতে তাহার রূপও অসীম। 
বাইরণ সমুদ্র দেখিতেছেন:। দেখিতে দেখিতে: তাহাতে, ঈশববের ও ন্‌ টু 
দেখিতে পাইলেন। আহা! ক্তই রূপ ১ গার 
“০ 8100099 03110, ম1)৩৮৩ 809. 8100800 ৪ চিল রা 2 
50188595 108011 1 8701)938 ; ; 00911 010৫ 
0 9], ওঢা2ড৫1860, চা 7০6৫০, 9£ ৪ 1], 08 .8900007, 
[ও আও না ০ ০ 0. ্ রা গা 90 


লিং 










৯ তর এর রানি ছে নামক জা 


টু সাংখ্য দর্শনে বেদের দোহাই যেমন, এখানে নে াইবশের ৪১ 
তে । 


8 7 ০:৭5০, এর ননী মীমক. কাব্যের প্রথম সর্থ, দেখ 








রর টিকা ১০৪৩৮ রও রি ৪:0০. 
 শুখ! 10885 ঁ 9, 0 8709 8 ্ 
0£99 71019. যা | রা র্‌ রি 
আর কত উদাহরণ দিব? ইংরাজি সাহিত্যজ্ঞ মাত্রেই জানেন যে নেই ৰ 
কবির বাহ্য জগত বর্ণনা জগদীশ্বরের কথায় পরিপূর্ণ থাকে, ইত্রাক্গ কৰি বাহ্য 
জগতের প্রত্যেক পদার্থে জ্গদীশ্বর দেখিয়া! থাকেন - প্রত্যেক পদার্থে জগদী- 
স্বর গিয়া থাকেন, ইতরাজ কবির দেবতা একটি নয়, দেবতা তেত্রিশ 
বা রটে । খুষ্টায় ধর্ান্্র খুইধর্্ী ধলম্বীকে একটি বই দেবতা দেয় না বলিয়া, 
| খুষটধর্্মাবলন্তী কাধ্যে কোটি ফোটি দেবতার স্থষ্টি করেন। যে ধর্ম মানুষকে 
. কোটি কোটি দেবতা দেয় সে ধর্মের সেব? বাহ্য ও জগতে ঈশ্বর দেখে না, 
ইশ্বর বৌগে না, কাবো কোট. কোটি দেবত। ষ্টি করে না। হিন্দুর ন্যায়, 
: ঈশবরশ্রিয়, ঈশ্বরতক্ত, ঈশ্বরোন্মত্ত জাতি আর কখনও কোথাও হয় নাই। 
কিন্ত হিন্দুর সাহিত/ দেখ-_কোথাও দেখিবে না হিন্দু কৰি হউরোপী্ব 
কবির ন্যান্ বাঠ্য জগতে ঈশ্বর দেশিহেতে, ঈশ্বর খুঁজিতেছে, কোটি 
কোটি ঈশ্বর পুজিতেছে। হিন্দু কবি বাখ্য ৬গত.বর্ণনা করিতে বড়ই, 
নি বাসেন এবং ঠিনি যেমন বাহ্য জগত বর্ণনা করিয়াছেন তেমন আর 
কেহ কোথাও করিয়াছেন কিনা. ন্দেহ। কিন্তু তাহার বাহ্য, জগৎ, 
বর্ণনায় ঈশ্বরের নাম গন্ধও নাই! বাজীকি, ব্যাস, কালিদাস, তবভুতি 
রীহ্র্ষ, ভারবি সকলেই বাহ্য জগং লই উন্মত্ত, বাহ্য জগতের মোহে মুগ্ধ, 
বাহ্য দ্গতের প্রাণে গাঢ় প্রবিষ্ট |. সকলেই বাহ্য জগতকে যত রকমে 
দেখিতে হয় তত রকমে দেখিয়াছেন, বত রঙমে বুঝিতে হয় তত রূকমে 
5 ুঝিষ্াছ্থেন। সকলেই বাহ্য গত্বে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব, জীবন, ম 
_ স্রাণ, হৃদর, আদ্মা, সকলই দে চ্ছেন। কিন্তু কেহই বাহঃ, ্ 











টা দেবতা তি করেন নাই। সকল পদার্থের কথা এখন, 
বলি তে.পারিব নঃ_বলিবার স্থান নাই। কেবল ছুইটাপদার্থের কথা বলিব 
জগতের পর্বত এবং সমুদ্র দেখিলে জগদীখরের কথা যেমন মনে পড়েও 
আর কিছু দেখিলে সে কথ! তেমন মনে পড়ে না। ইউরোপে” মাৰি, 





তেত্রিশ কোটি দেবতা বি. . ই৩৩. 


[বাইরণ* সগুপ্ে ফগদীশ্বরের কি পরিস্কার এবং টি ই ৫ দেখিলেন ! ৫ 
কিন্তু ভারতে কথিগুরু বাল্সীি সমুদ্রে জগদীশ্বরের চিমাত্রও দেখিলেন নাঁ। 
অগাধ অসীম সমুদ্র দেখিয়া তীগার মনে ঈশ্কর-প্রেম. ঈশ্বর-ভক্তি -উলিয়া 
[উঠিল না। রাম বানর সৈন্য লইয়া সমুদ্র তীরে উপস্থিতি হইয়াছেল-_ 

সা মহার্ণ বমানাদায হষ্টা বাঁনরবাহিনী। র 


বায়বেগসমাধূুভৎ পশ্যমান! মহার্ণবম্‌ ॥ 
দুরপারমসন্বাধৎ রক্ষোগপনিষেবিতম্। 
পশ্যস্তো বরুণাঁবাসং নি ষছুহ্রিযুথপাঃ | 
চণ্ডনক্রগ্রাহঘো'রং ক্ষপাদৌ দিবসক্ষয়ে। 
হসস্তমিব ফেনৌমৈনৃণ ত্যস্তমিব চোর্যিভিঃ ॥ 
চন্দ্রোদয়ে সমুভ্ভতং প্রতিচন্দ্রসমাকুলমূ। 
চণ্ডানিল মহাগ্রাট্হঃ কী্ণস্তিমিতিমিজ্িলৈঃ ॥ 
দীপ্তভোইগরিবাকীর্ণৎ ভুজইদবরুণালয়ম্। 
অবগাঁঢ়ং মহাসব্বৈ ন গনাশৈলসমাকুলম্‌ ॥ 
সহুর্গৎ ছূরগমার্গং তমগাধমন্রালয়ম্‌। 
মকরৈনপগভোটগৈশ্চ বিগাঢ়া বাতলোলিতাঃ ॥ 
উৎপেতুম্চ নিপেতুম্চপ্রন্বষ্টা জলরাশর: | 
অগ্নিচুর্ণমি বাবিদ্ধং ভাম্বরাম্থুমহোরগম্‌ ॥ 
_ স্রারিনিলয়ং ঘোরৎ পাতালবিষদৎ সদা । 

সাগরঞ্চা বরপ্রখ্ামন্রং সাগরোপমম্। | 
সাগরাদ্বরক্ষেতি নির্জিশেষমদৃশ্যত। 

, : সম্পৃক্তৎং, নভসাপ্যস্তঃ সম্পংক্ত্চ নভোহস্তা ॥ 
তাবৃগ্রপেন্ম দৃশ্যেতে তাঃ খ [সমাকুলে রি 
সমূৎপতিতমেঘন্ত বীচিমালাকুলনত চ॥ 

রর বিশেষো ন দহোরাদীও সাগরস্তাদ্রহাচ। পড 





| উনি উড ংযাযোগণনমাকুলদ্‌ ॥ 
দর্দৃশুস্তে মহাম্মানে! খাতাহতজলাশয়ম্‌ ॥ রঃ 
অনিলোচুতমাকাশে প্রলগস্তমিবোরিভিঃ॥ ॥. দ্ধ কাণ্ড, রথ র্ 


২৪৪. নবজীবন। 





“উহাদের সম্গুথে বিভ্ভীর্ণ হাস প্রচণ্ড বায়বেগে ভিতর! অ |লোবিত 


হইতেছে। উহার কোথাও উদ্দেশ নাই, চতুর্দিক অবাধে প্রসারিত হইয়া 


আছে। উহা ঘোর জলজন্তগণে পূর্ণ । প্রদোষকালে অনবরত .ফেন উদ্গার 
: পুর্ক যেন হাস্য ঝরিতেশ্ছ এবং তরঙ্গভঙ্গী, প্রদর্শন পূর্বক যেন 
ত্ৃত্যু করিতেছে |, তৎকালে চন্দ্র উদিত হওয়াতে মহাসমুদ্রের জলো- 
চ্ছণস বর্ধিত হইয়াছে এবং প্রতিবিষিত চন্দ্র উঠার বক্ষে ক্রীড়া, করি, 
তেছে। সমুদ্র পাঁতালের ন্যায় ঘোর ও গভীর দর্শন; উহার ইতস্ততঃ তিমি 


_তিমিজ্গিল প্রভৃতি জলন্ত সকল প্রচণ্ড বেগে সঞ্চরণ করিতেছে। স্থানে 


স্থানে প্রকাণ্ড শৈল; উহ! অতলম্পর্শ; ভীম অজগরগণ গর্তে লীন 
রহিয়াছে । উহাদের দেহ গ্টোভিল্দয়। সাগরবক্ষে যেন অগ্থিচুর্ণ প্রক্গিপ্ত 


-হইয়াছে। সমুদ্রের জলরাশি শিরবচ্ছিন্ন উঠিতেছে ও পড়িতেছে। সমুদ্র 


আকাশতুল্য এবং আকাশ সুদ্রহ্ুল্য; উভয়ের কিছু মাত্র টথ্লক্ষণ্য নাই) 
আকাশে তারকাবন্দী এবং সমুদ্রে মুক্তান্তব্ক; আকাশে ঘনরাজি এবং 
সমুদ্রে তরক্গজাঁল; আকাশে সমুদ্র ও সমুদ্দে জাকাশ শিশিযাছে। শ্রধল 
তরঙ্গের পরস্পর সজ্ঘর্ষ নিবন্ধন মহাকাশে মহাভেরীর ন্যার অনবরত ভীমরৰ 


শ্রুত হইতেছে। সমুদ্র যেন অহিমাত্র ক্ুদ্ধ; উহা কোধভরে যেন উঠিথার 


চেষ্টা করিতেছে এবং উহার ভীম গম্ভ'র রব বাযুতে মিশ্রিত হইতেছে” 

ৃ (হেমচন্দ্রের অনুবাদ) 
ৃ  জন্্নির ফ্রেদরিকা ক্রণও ইৎলগ্ডের কোল্রিছ ক্ষুদ্র মণ্ট বুক শৃঙ্গে জগনী- 
 শ্বর দেখিয়া নতশিরে তাহার স্তুতি গান করিলেন। ভারতের কালিদাস 
. গিরিশ্রে্ হিমাচল দেখিয়া একবার জগদীহ্বরের নামও করিলেন, না। 
 কুষারে হিমালয় বর্ণনা অভিশয়- দীর্ঘ, অতএব এস্থলে তাহা উদ্ধত “করিতে 
 পারিলাম না। পাঠক পাঁছয়া দেখিবেন সে বর্ণন| অভুল কৰিছে পরিপূর্ণ 
কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরপ্রেম, ঈশ্বরভ্ি ক, ঈ শ্বরমোহ্র চিক মাত্র নাই। | ত 
কবির সকল জগৰর্ণনাই এইরূপ । তাহাতে, সবই আছে, (কেবল 
 স্তাই।. সক তক্ঞ সান্রই এ কথা জানেন। | তি 

এ আন প্রভেদ কেন. হয় 7. এ. র্স্ প্রভেদের অর্থ? বি ? হিস 
 ইউরোপবাসীন অপেক্ষা কম ঈশ্বরপ্রিয়? এবং সেইজন্যই কি হিন্দুর 
গদর্শনার ঈশ্বর দেখিতে পাওয়া-বার না? তাহা ত নর। হিন্দু যে ইউ- 
বাসী অপেক্ষা শতগুণে ঈশ্বরপ্রিয়। তবে .এ আশ্চর্য প্রভেদের: অর্থ 
















তেত্রিশ কোটি দেবতা, রি ও ২৩৫. | 


কি? ইছার অর্থ মই, খৃষধর্মীব্থী ইউরোপবাধীর ধ্শান্ অনস্ত 
পুরুষকে নির্দিষ্ট সীমানা-সর্দ্দের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ইউরোপবাসীর হৃদয়- 
স্থিত অনভ্তের-ভাঁব চাঁপিয়া রাখে বলিরা এবং ইউরোপবাসীর ঈশ্বর-পিপাঁসা 
মিটায় না বলিয়া ইউরোপবাপী বাঠ্য জগতে, প্রত্যেক্ষ বাহ্য পদার্থে সমুদ্রে, 
সরোবরে, গ্রস্তরে, পর্কতে,- গাছে, পাতায়, লতায়» ফুলে, ফলে-ঈশ্বর 
খোঁজেন, ঈশ্বর দেখেন, ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করেন, ঈশ্বর পুক্স1] করেন। .আর 
হিন্দুর ধর্ধশান্্র অনস্তপুরুষকে অসংখা মূর্ঠিতে দেখাইয়া হিন্দুর হৃদয়স্থিত 
অনস্তের-ভাব ভরাইয়1 ভুগে বলিয়া এবং হিন্দুর ঈশ্বর-পিগাঁসা মিটাইয়! দেয়, 
বলিয়া হিন্দুর বাহা জগতে-_-সমুদ্রে, সরোবরে, প্রস্তর, পর্বতে, গাছে, 
পাতায়, লতায় ফলে, ফুলে.-_ঈশ্বর খুঁজিবার, ঈশ্বর দেখিবার, ঈশ্বর প্রতিষ্ঠ| ; 
করিবার, ঈশর পু] করিবার প্রয়োজন হয় নাঁ। ইউরোপীয় কবির ভগ-: 
'দর্ণনা এবং হন্দু কবির জগন্বর্ণনার মধ্যে যে আশ্চর্য্য প্রভেদ লক্ষিত হয় 
তাহার গু মর্ম এঈ ঘে মাহ্ষ ধর্শশীস্ত্ে তেত্রিশ কোটি দেবতা না পাইলে, 

কাব্যে তেহিশ কোটি দেবতার সৃষ্টি করে। সে কথার অর্থ এই যে 
যেমন করিয়াই হউক মানুষের তেত্রিশ কোটি দেবতা না হইলে চলে ন1 ।) 
মান্য এক অনস্ত পুরুব ধারণা করিতে পারে না। সাই, এক অনস্ত | 
পুরুষকে কোটি কোটি পুরুষে বিভক্ত করিয়া অনন্ত পুরুষের অনস্তত্ব উপলব্ধি 
করে। একে অশন্ত--এ বড় বিষম ধারণা, এক অনন্তেরই আয়ন্তাধীন। 
অনেকে অনন্ত অথবা অনস্ভে অনন্ত--এ কিছু সহঙ্গ ধারণা, মানুষের 
আয়ন্তাধীন। মানুষ সংখ্যার দ্বারাই পরিমাণ বুঝিয়া থাকে। দুইখানি সমতেজ- 
. সম্পনন-বা্পীয় যন্ত্রের মধ যদি একখানি অল্প সংখ্যক গা উ-টানিয়া লইয়া যায়, 
আর একখানি অধিক সংখ্যক গাঁড়ি টানিয়া লইয়! যায় তবে: প্রথমোক্ত খানিকে 


'দ্বিতীয়োক্তাপেক্ষা কমতেজসম্পন্ন বলিয়া মনে হয়। সেক্ষপীয়র যদি ছুই, ও 
থানি মাত্র নাটক লিখিয় যাঈন্যেন' ভাগ৷ হলে ক্বাহাকে: 'এভ বড় মনে হইত রা 
না। পৃথিবীতে অনেক পদার্থ, আকাশে অনেক নক্ষত্র না থাকিলে মানুষের ্ 







মনে অনস্টের ভাব উদয় হইত কিনা বলিতে পা রর 


'নেক না হইলে, জগতে অনেক না থাঞ্লে মানুষের অনস্তে্র ভাব উঠিত: ... 





বোধ হয় যেন জগৎ: 





না। সেই আনেকে-আনস্তের, সে অনস্তে-অনস্তের নামই' তেত্রিশ কোটি ঠা র 


দেবতা | ভাই হিন্দুর পৌত্পিকতায় ভেত্রিশ কোটি-দেরুতা |. মনে করিও 


না, সে তেত্রিশ কোটি দেবতা স্েতিশ কোঁটি ভিন্ন ভিন্ন দেবতা_সকলে .....- 


২৬৬. ্‌ নবজীবন রঃ 


সেই এক অনস্গুরুষ নয়। থে হিন্দু প্রত্যেক দেবন্চাকে বলেন-« ুমিই 
অনা, তূষিই বিষণ, তুমিই মহেশর, তুমিই দিবা, তুমিই রাত্রি, তুমিই সন্ধ্যা, 
-ইন্যাদি__সে হিন্দুর তেত্রিশকোটি দেবতার প্রত্যেক দেবতাই সেই এক 
অনাদি অনস্ত জগদীখম। | 
_ অতএব গ্রকুত,পৌত্তলিকতায় অনস্ত পুরুষের এক ট নয়, হই মৃত্ত 
| নয়, দশ মুক্তি নয়_কোঁটি কোটি মুদি, তেহিশ কোটি মুত্তি গড়িতে হয়। 
অতএব, আইস, তেিশ কোটি দেবদুত্তি গড়িয়া অনগ্ডের অনগ্ুত্ব উপলদ্ধি 
করিয়া আবার সেই অপূর্ব হিন্দু নামের তুধিকারী হই। 
জগদীশ্বরের জগৎ দেখিরা সাহার তে অশ বোঁটি সূত্তি গড়িলে অনেব- 
_সুলি মুন্তি যে ভীষণ, অনেকগুলি যে বিকট, অনেকগুলি যে উগ্র হইবে ?' 
হইলই বা। তাহাতে ক্ষতিকি? দোষ কি? তুমি বলিবে, জগদীশ্বর 
ষে প্রেমময়, অতএব কেবগ শান্ত এবং সুন্দর, তাথাকে ভীষণ বা বিকটদর্শন 
করা বড়ই গহিত কাধ্য হইবে ।, 'আঁমি খলি, তিনি প্রেমমর বটে, কিন্তু আমি 
থে তাহাকে. অনেক সমর ভীষণ দেখি। গ্রেমমঞ্জকে ভীষণমুণ্ডি দেখিলে আমার 
মন যে এক অপরূপ আঁনন্দে পরিপূর্ণ হয়! আমি কি সে অনির্বচনীয় আনন্দ 
£ ভোগ করিস আদার ঈশ্বর-পিপ।স1 মিটাইব না £ প্রেম কি শুধুই হাসা, 
র্‌ ! প্রেম কি ভয় দেখায় না? ক্ষুদ্র শিশুকে কেন তবে জননী ভর কুঞ্চিত করিয়া 
: ভয় ণ্খোন? আচ্ছা বল দেখি, সে কুঞ্চিত ভ্রকি কেবলই .ভীষণ, সুন্দর নয়? 
আহা! দে কুক্চিত ভ্র বড়ই সুন্দর, কেন না! বড়ই ন্নেহে সে জর কুঞ্চিত। 
জগদীশ্বরও তা । চিনি প্রেমে ভীষণ; কেন তাহাকে ভীষণ ভাবিয়া! ভজিব 
না? প্রেমের ভীষণ ভাব কি বড়ই জুন্দরনয়? আর যদি তাহাকে সকল সময়ে 
প্রেমময় বণিয়া নাই বুঝিতে পারি, যদি তাহাকে কখনও কেবল: ভীষণ 
 বলিক়্াই বুঝি, তাহা হইলে কেনই না তাহাকে ভীষণ ভাবিয়া জিব ্ 
এতিনি যদ্দি আমাদের আদরের সামগ্রী ২ ১ন, তবে ভাহাকে ভীষণ : ভাবিয়া 
_ ভজিলেও কি আমানের আনন্দ, ফইবে না? স্বেহের এবং আদরের জি 
সের শ্গ তাবিতে যত হুথ হয়, দোষ ভাবিতে যে তদপেক্ষা, বেশী নস 
জান নাকি মান্য আপন আপন! পিগ পিতামগ্রে বিষম রাগের কথা বা 
অস্কারের ্ খা বলি কত ভাল বাদে? নর ভীষণ ভাবিয়! ভাহাকে না 
- ভইীবে কেন? অনস্তত্ব এবং ভীষণত্ব যে 
“ষেদুদ্তি ভুমি বুঝিতে পার না সে মুভি 
















তেত্রিশ কোটি ৫ দেবী ইউ? ২৩৭ 


নি ভাহাকে চলছিলো তোমার দেখা ত র্ দেখা হই না। আর রত ৫ 


দেখা না হইলে দেখিয়। স্থখ কি?. 

আরো এক কথা। এমন হইতে পারে যে কমি ীকে। কেরল 
সুন্দর ও জুখময় দেখিতেছ। অতএব জগদীশ্বরকে কেবল সুন্দরই মনে 
কর এবং সুন্দর দেখিতেই ভালবাদ। তুমি আড্লিকার পৃথিবীতে বাস 
করিতেছ বলিরা এইরূপ ভাবিতে পারিতেছ। আঙ্িকার পৃথিবীতে 
মানুষ সর্বপ্রধান-স্বয্বৎ গ্রকৃতিই অনেকাংশে আজ মানুষের অধীন। 
মানুষ আজ পৃথিবীতে রাজপদে প্রতি্টিত_ মানুষের আজ অতুল সম্পদ । 
অতএব মানুষ আছ ডগদীশ্বরকে কেবল সুন্দর ও প্রেমময় দেখিবে ইহা! বড় 
আশ্চর্য নয়। কিন্ত যুগ যুগান্তর পুর্বে যখন পৃথিবী অরণ্যময় ছিল, অরণ্য 
বৃহদাকার হিঃজ্র পশুতে পরিপূর্ণ, মনুষ্য বন্ত্রহীন, অস্ত্রহীন, 'আবাসহীন, 
সংখ্যায় ছুই চারিটি, তখনও কি মানুষ পৃথিবীকে কেবল সুন্দর ও সুখময় এবং 
পৃথিবীর পতি জগদীশ্বরকে কেবল সুন্দর ও প্রেমময় দেখিয়াছিল? তখন, 
কি মানুষ জগদীশ্বরকে নিষ্ঠ,র, নির্মম, ভীষণ দেখে নাই? আর ভগদীশ্বরের 
সে মুন্তি কি আমাদের সঞ্চয় করিধা রাখিতে হইবে না? মনুষ্য জাতির 
জাতীর-জীবনের শৈশবে জগদীশ্বরের যে মূর্তি ছিল সে মৃত্তি ভূলিলে, সে মু্তি. . 
ছাড়িলে, মনুষ্য জাতির-জাতীর জগদীশ্বরের মুর্তি কেমন করিয়া সম্পূর্ণ হইবে ?. 


অথচ সেই জাতীয়-জগদীশ্বরের মুর্তি অক্ষুপ্রভাবে দেখিতে না পাইলে ত. 


জগদীম্বরের প্রকৃত প্রেম, প্রকৃত সৌন্দধ্য দেখিতে পাওয়া যায় না, বুঝিতে 
পারা যায় না। যে পৃথিবীতে মান্থুষ একদিন হিতত্র জন্থর ভয়ে, অজ্াভাবে, 
বস্তাভাবে, গৃহাভাবে, খাদ্যাভাবে, অশেষ অভাবে যমযন্ত্রণা ভোগ করিয়া 
"গিয়াছে সেই পুথিবীতে মানুষ আজ রাজা, রাঁজসম্পদের অধিকারী । 
বল দেখি জগদীশ্বরের কি পৃথিবী-কি হইয়! উঠিষবাছে, আবার যুগযুগ্াত্তর, পরে 
আরো! ফত চমৎকার হ্যা উঠিবে। জগ্গতের এই অপরূপ ক্রমোন্নতি-- 
নরকতুল্য অবস্থা হইতে বসতুলয, অবস্থায় পরিপতি-_দেখিলে. জগগদীশ্বরের . 
প্রেমের এবং সৌনর্ষের যে ভাব মনে উদয় হয়, জগ 
দেখিলে দে ভাব হৃদয়ে উদয় হয়.না। প্রতিহাসিক ২ ্ 
মানব মানব জাতির জগদীস্বরকে না! দেখিলে, জগনীক্গরে 
সৌন্দর্যের (কিছুই দেখা হস না) কিছুই বুঝা হয় ন11. তার ী | 
রর কোন পরিত্যাগ করিও না। কেন ন। ॥ ভাহা হইলে শনীক্রকে দেখা খাবে প্র 





তর একটি মা মা আবছা বন 











উর ২৩৮ রর 
লা।. আঁর' জগলীখরকে: না দেখিলে  জগদীশ্বরের পু করি হইবে 
_না। হিন্দু জগদীশ্বরের এত রথ দেখে বলিয়া জগদীশরের রি এত 
পাগল। 
অতএব, আইস, নিন সকল মৃত্তি নির্মাণ করিয়া__নি্ র, ভীখণ 
"শান্ত, জুন্দর, প্রেম্ময়_তেত্রিশকোটি মুক্তি নিশ্দীণ করিয়া তেত্রিশকোটি 
দেবতাতে : অনস্তের পুজ! পূর্ণ করি।" তেত্রিশকোটি দেবতার পুজা/হিন্দু 
বই আর কেহ কখনও করে নাই। অনস্তের অমন্তত্ব হিন্দু বই আর কেহ 
কখনও প্রক্কতরূপে উপলব্ধি করে নাই। অনস্তের' অনস্ত পুজার পত্তন 
. হিন্দু বই আর কাহারও কর্তৃক কোথাও স্থাপিত হয় নাই। পরশ্থ প্রকাণ্ড 
“হিন্দুর গ্রকাশুত্ব ব্যঞ্জক একটা প্রকাণ্ড কথা শুনিয়াছিলাম_তঁষানল | 
' কাঁল প্রকাণ্ড হিন্দুর প্রকাুত্ব ব্যঞ্জক আর একটা গরকাণ্ড কথা শুনিয্াছি-_ 
ষোড়াশোপচারে পুজী1 আজ প্রকাণ্ড হিন্দুর প্রকাগত্ব ব্যঞ্জক আর 
একটা প্রকাণ্ড কথা গুনিলাম_ .তেত্রিশকোটা দেবতা । আইস, 
| আমাদের আজিকার দুর্দিনের তুষানলসম যন্ত্রণা স্য করিয়া তেত্রিশকোটি 
দেবতার পূজা করিয়া আবার সেই প্রকাণ্ড হিন্দুর প্রকাণ্ড নাম এবং প্রবল 
সম্পদ পুনঃ সঞ্চয় করি। 





সুখ 


 শুরু। এক্ষণে নিট ঝাণঠকারিনী বৃত্তির কথা ছাড়িয়া দিয়া খাহাদে 
চেরা বৃত্তি যল, সে সকলের, কথা, বলি শুন। . রি 
... শি্য। আপনি বলিয়াছেন, কতকগুলি কাঁধ্যকারিনী ডি 
এরি তক্রযাদি অধিক সম্প্রসারণে সক্ষম, এবং তাহাদিগের অধিক সম্প্রসা; 
৫ বক, বৃত্তির সামঞ্জস্য! আর. বিতকগুলি বৃত্তি ছে, যথা কামাদি, দে 
(লিও অধিক সম্প্রসারণের সক্ষম, সে গুলির অধিক সম্প্রসারণে সামঞ্মোর 
ধ্বংস ।. কতকগুলির সম্প্রসারণের আধিক্য সামঞ্স্য, কতকগুপির বন্দর 
পের -আধিকেট অসামসা, এমন ঘটে কেন, তা বুঝান নাই। "আপনি 
. বলিয়াছেন, বে কামাদির ধিক শ্কুরণে, অন্যান্য বৃত্ত, যথা ভক্তি বা 





















সয় 1. এ টি 


এসকপের, উত্তম তি হয় না। এই ইজন্য অসামগরস্য ঘটে। কিন্ত ভক্তি শীভি.. 
দয়াদির. অধিক: স্কুরণেও কাম, 'ক্রোধাদির উত্তম স্কৃতি হয় না. ইহাতে 
অস্বামগস্য ঘটে না! কেন? ্‌ 

গুরু। . যেগুলি শারীরিক বৃন্তি-বা পাশব তি, হা -পণ্ুরিগেরও আছে, 
এবং আমাদিগেরও আছ্ছে,: সেগুলি জীবন রক্ষা রা বংশ রক্ষার জন্য নিতান্ত: 
প্রয়োজনীর। ইহাতেই সহজেই বুঝা যায়,: যে-সেগুলি স্মতংস্্ভ, অন্ু- 
শীলন সাপেক্ষ নহে । আমাদিগকে অনুশীলন করিয়! ক্ষুধা. আনিতে: 
হয় না, অনুণীলন করিয়া! ঘুমাইবার শক্তি অর্জন. করিতে হয় না।  দেখিও, 
খবতঃস্কুর্তে ও দহাজ গোঁল করিও না। যাহা আনাদের অঙ্গে জন্মিয়াছে 
তাহা,মহজ। সকল: বৃত্তিই দহজ। কিন্ত সকল. বৃত্তি ্বতঃ্ফদ্ঠ নহে। 
যাহা স্বতঃস্ফ্ত তাহা অন্য বুণ্তির অনুশীলনে বিলুপ্ত হইতে পারে লা। 

শিষ্য । (কিছুই বুঝিলাম না। যাহা সং নহে, তাহাই ৰা অন্য 
বৃ্ির অন্থুশীলনে,বিলুপ্ত হঈবে কেন? 

শগুরু। অন্ুশীপন...জন্য তিনটি সামগ্রী পির (১) সময় |] 
(২) পঞ্ধি (5০28)) (৩) যাহা লইয়া বৃত্ত ন্তর অন্শীলন করিব_অন্থশীলনের! 
উপাদান (০990) এখন, 'আমাদিগের সময় ও 'শক্তি উভয়ই অঙ্থীর্ঘ। 
মন্থযাজীবন কয়েক বৎসর মাত্র পরিমিত । জীবিকানির্ধ্বাহের কাধের পর : 
বৃত্তির অনুশীলন জন্য যে সমন্ন অবশিষ্ট থাকে, তাঁহার কিছুমাত্র অপব্যয়- 
হইলে সকল বৃত্তির সমুচিত অনুশীলনের উপযোগী সময় পাওয়া যাইবে নাঁ। 
অপব্ার না হয়, তাহার জন্য এই নিয়ম করিতে হয়, যে ষে' বৃত্তি অন্ুশীপন: এ 
সাপেক্ষ নহে, অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত, তাহার অনুশীলন, জন্য সম, দিব না), 
"যাহা উন্ুশীপন -সাপেক্ষ তাঁহার অনুশীলনে, সকল সময় টুকু দিব), ষি 
তাথা'না করিয়া, স্বতঃসকু্ কৃত্ির অনাবশ্যক অনুশীলনে সমগ হর 
'তৰে নময়াভাবে অন্য, বৃত্তি গুলির উপযুক্ত অনুশীলন হইবে না কাজই: 
সে সকলের, খর্কাতা ব1 বিলোপ ঘটিবে। দ্বিতীয়ত; । ।শ্তি: অন্ধ ্ু 
কথা, খাটে ।...আমাদের কাঁজ করিবার মোট ষে শক্তি টুকু 'আছে, তাহাও 
পরিমিত.। জীবিকা নিব্বাছেন' পর যাহা৷ অবশিষ্ট থাকে» তাহা স্বতঃস্ফূর্ত 
ৃন্তির অহুশীলনে নিয়োগ করিলে, অন্য বৃত্তির অনুশীলন জন্য-বড় কিছু 
থাকে; না।:- বিশেষ পাশব.. বৃত্তির সমধিক অনুশীলন) শক্তিন্ষয়কারী'। 
ভুতীক়্ত, শ্তংহ্ষর্ত.পশিব বৃত্তির 'অনুম্ীলনের উ্পধমান-ও আমলিক বৃত্তি 























নষজীবন /. 





২৪... 


_ খহুশীলনের উপাদান পরম্পর বড় বিরোধী । যেখানে রনির থাকে, দেখান 
.. . এগুলি থাকিতে পায় না। বিলাদিনী- মগুলমধাব্তীর হৃদয়ে ঈশ্বরের বিকাষ | 
অসম্ভব এবং কুদ্ধ অস্ত্রধারীর নিকট ভিক্ষার্থর সমাগম অসম্ভব । আর 
শেষ কথা এই ধে, পাশব ব্ৃতিগুপি, শরীর ও জাতি রক্ষার জন্য প্রয়োক্গনীয় 
বিয়া, পুরুষ পরম্পরাগত স্বস্তি জন্যই হউক, বা জীব এক্ষাভিলাধী ঈশ্বরের 
ইচ্ছায়ই হউক, এমন বলবতী, যে অন্কুশীলনে তাহারা সমস্ত হৃদয় পরিব্যাপ্ত 
করে, আর কোন বৃত্তিরই স্থান হয় না। 
-পক্ষাস্তরে, যে বৃন্তিগুলি স্বতঃক্ফর্ন নহে তাহার অন্ুশীলনে আমাদের সমস্ত 
ৃ অবসর ও জী বিকানির্ববাহাব! শিট শক্তির নিয়োগ করিলে, স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তির 
আবশ্যকীয় তির কোন বিল্ল হয়না । কেন না, সে গুলিস্বতংন্ফর্ত। 
কিন্ত উপাদান বিরোধ হেতু, তাহাদের দমন হষ্টতে পারে বটে। কিন্ত হা 
দেখ! গিয়াছে যে এ সকলের দমনই যথার্থ অনুশীলন । 
শিষ্য । কিন্ত যোগীরা অন্য রত্তির সম্প্রসারণ দ্বারা_কিন্বা উপায়ান্তরের 
দ্বারা, পাঁশব বৃত্তি গুলির এককাপীন ধ্বংস করিয়া থাকেন, এ কথা কি 
সত্য নয়? ূ 
গুরু। চেষ্টা করিলে যে কামাদির উচ্ছেদ করা যায় না, এমত নহে। 
1কিন্ত সে ব্যবস্থা, অনুশীলন ধর্মের নহে, সন্ন্যাস ধর্শের। সন্্যাসকে আমি 
। ধর্ম বলি না_অস্তত সম্পূর্ণ ধর্ম বলি না। অনুশীলন ্বৃত্তিমার্গ_সন্নযাস 
নিরতিমার্ম। সন্ন্যাস অসম্পূর্ণ ধর্ম । : ভগবান স্বয়ং 4 শরেষ্ঠতা কন, 
 করিয়্াছেন। অনুশীলন কর্পাত্বক। রি 
শিষ্য বাক। তবে আপনার সামঞ্জস্য তত্বের স্থুল নিয়ম রা এই 
বুঝিলাম, ষে যাহা হ্বতঃকফুর্ত তাহা বাড়িতে দিব না, যে বৃত্তি স্বতঃ ্ূর্ভ নহে, 
: ভাঙা বাড়িতে দিতে পানি ৷ কিন্তুইহাতে একটা গোলযোগ ঘটে। প্রতিভা রি 
(0৩9) কি বত নহে?. প্রতিভা একটি কোন বিশেষ বৃত্তি নহে, 
. তাহা. আমি জানি। কিন্ত কৌন, বিশেষ মানসিক, বৃত্তি শ্বতংসকুত্তিমতী 
| হইলেই, তাহাকে গ্রতিভা বলা যাইতে পারে। এখন প্রতিভা স্বতঃ ্িষতী 
. বিয়া তাহাকে টি কি বাড়িতে দিব না হার অপেক্ষা ময়হত্য ভাল। 


1... ইহা, যথার্থ। টু 
॥ ইহা যদি টি তবে এই রাতকে বাচতে নিতে পারি, 
ক তে পানি না,ইহা কোল.লক্ষণ দেখিয়া নির্বাচন ৃ 
























স্থখ।, ক ক র ২৪১, রর 


করিক? কোন. কাট পাতে ঘসিয়া ঠিক করি, ঘষে এইট লোনা, 
এইটি পিতল।. 


এগুরু। . আমি বলিয়াছি যে স্থথের রঃ র্‌ আর ॥ হেই লাখদ রত: 


মনুষ্যত্ব। অতএব সুখই দেই কষ্টি পাতর। 

শিষ্য । বড় ভয়ানক কথা! আমি যদ্দি বলি, ইজি পারিভূতি স্থুখ? 

গুরু। তাহা বলিতে পার না। কেননা সুখ কি' তাহা বুঝাইয়াছি। 
আমাদের সমুদায় বৃতিগুলির স্কুত্তি, সামঞ্জস্য, এবং উপযুক্ত পরিতৃপ্তিই জুখ।: 

শিষ্য । সে কথাটা! এখনও আমার ভাল করিয়া বুঝা হয় নাই। সকল. 
বৃভতির স্কুণ্তি ও পরিতৃপ্তির সমবায় সখ? না প্রত্যেক ভিন্ন ভি বৃত্তি বস্তি ও রা 
পরিসৃপ্থি স্থুখ? ” 

গুরু। সমবায়ই সুখ । ভি ভিন্ন বৃত্তির স্ফর্তি ও পতি খের । 

অংশ মাত্র। | 

শিষ্য। তবে কষ্টি পাতর কোন্টা ? 1 -সমবান নাঅংশ? 

-গুরু। সমবায়ই কষ্টি পাঁতর। 

শিষ্য। এত বুঝিতে পারিতেছি না। মনে করুন আমি ছবি আকিতে পারি। 
কতকগুলি বৃত্তি বিশেষের পরিমার্জন এ শক্তি জন্মে। কথাটা এই বে সেই: 
বৃতিগুলির সমধিক সম্প্রসারণ আমার কর্তব্য.কি না। আপনাকে এ প্রশ্ন 
করিলে আপনি বলিবেন “সকল বৃত্তির উপযুক্ত ক্ুস্তি ও চরিতার্থতার- সমবায় 
যে স্থথ তাহার কোন বিদ্ব হইবে কি না, এ কথা বুয়া তবে চিত্র বিদ্যার 


অনুশীলন কর।” অর্থাৎ আমার হলি ধরিবার আগে আমাকে গণনা করিয়া : 


দেখিতে হইবে, যে ইহাতে আমার মাংসপেশীর বল, শিরা ধমনী: স্বাস্থ্য ও 


“চক্ষে সৃষ্টি, শ্রধণের শ্রতি--আমার ঈশ্বরে ভন্ভি, মন্থুষ্যে অতি, দীন এ ূ 


সত্যেঅন্ুরাগ--আমার অপত্যে স্নেহ শক্রতে করেব, _আমার বৈ 
"দার্শনিক ধৃতি,--আমার কাব্যের কল্পনা, সাহিত্যেষসম মালৌচনা- 
কিছুর কোন বিশ্ব হয়কিনা। ইহা কি সাধ্য -?. | রী 
শুক । কঠিন বটে নিশ্চিত লানিও, রি ধশথাচরণ ( ছেলে: খেলান এ রঃ 

চরণ অতি ছুনহ ব্যাপার. প্রকৃত ধার্মিক ষে-পৃথিবীতে এত বিরল ত 
কারণই তাই।, ধর সুখের উপায় বটে, কিন্ত চি বড় আমাস-ল 
অতি দুরহ।. ছুরহ, কিন্তু অসাধ্য নহে। ...... 7: 

শিষ্য ॥: : কিন্তু ধর্ম ত সর্ব সাধারগের উপযোগী নু টি 1: 
















২৪২ . নবজীখন | 
 সত্তক্ষ। ধর্ম, ধদি তৌমার “জীমার গড়িবার 'সামগ্রী হইত, তা না হয়, 
তুমি যাহাকে সাধারণের উপযোগী- বলিতেছ, দেইরূপ করিয়া গরড়িতাম। 
ফরমায়েস “মত, "সখের জিনিস গড়িয়া দিতাম । কিন্তু ধন্মা তোমার আমার 
গড়িবার নহে। "ধর্ম শিক নিয়মাধীন। যিনি ধর্মের প্রণেতা, তিনি ইন্াকে 
যেন্ধূপ করিয়াছৈন: সেইরূপই আমাকে বুঝাইতে হইবে। তবে ধর্মকে 
সাধারণের অনুপধোগ্ীও বলা উচিত নহে। চেষ্টা করিলে, অর্থাৎ অনুশীল- 
নের "বার সকলৈই ধার্মিক হইতে পারে । আমার বিশ্বাস যে এক সময়ে 
সকল মন্ুষ্যই ধার্মিক হইবে। যত দিন তাহা না হয়, ততদিন তাহারা আদ- 
শের অন্থুঘরণ করুক। আদর্শ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। তাহা! 
হ্হলেই তোমার এ আপত্তি খণ্ডিত হইবে । 

“শিষ্য । আমি যদি বলি যে আপনার ওরূপ একটা পারিভাখিক' এবঞ্চ 
দা স্থুখ মানি না, আমার ইন্্রিয়াদির পরিতৃপ্ডিই সুখ % 
সরু । তাহা হইলে আমি বলিব, সখের উপায় ধর্ম নহে), পি 
উপায় অধর্্ম। 

শিষ্য । ইনি, পরিতৃপ্ি কি স্থখ নহে? উহাও বৃত্তির ্কুরণ ও 
চরিতার্থতা বটে। আমি ইন্জ্িযগণকে খর্ব করিয়া, কেন দয়া নাক্ষি 
প্যা্ির সমধিক অন্থশীলন কর্সিব, আপনি তাহার উপযুক্ত কোন "কারণ 
দেখান. নাই। আপনি ইহা! বুঝাইয়াছেন বটে, যে ইন্জরিয়াদির অধিক 
অনুশীলনে দয়া দাক্ষিণ্যাদির ধ্বংসের সম্ভাবনাকিস্তু তহুত্তরে আমি 
বি বিলি যে খাস হয় হউক, 'আমি ইন্ছিয় সুখে বকিহ হই কেন? 

পক্ধরু। তাহা হইলে আছি বলিব, তুমি কিছ্বিন্ধ্যা হইতে : পথ 
লি অথানে 'আসিয়াছ। যাহা হউক, তোমার কথার আমি উতর দিক।- 
ইন্ডিয় পরিতৃপ্ত” সুখ ? ভাল, ভাই হউক। অমি তোমাতে অবাধে 
ইজি, পরিতৃপ্ত করিতে অন্কমতি দিতেছি। আমি খত লিখিয়! দিতেছি: 
যে, এই ইন্জিয় পরিতৃপ্ডিতে কখন কেছ কোন বাধা দিবে না, 
রি দা করিবে আা,-যদি কেহ করে, 'আমি গুণাগারি দিব? কিন্ত 
. ধানি খত লিখিয়া দিতে” হইবে । "তুমি নিথিয়া দিবে, যে “আর 
ইহাতে নখ: নাই” বলিয়া তুমি, ইজি পরতৃপতি ছাড়িয়। দিবে না ।' প্রা 
্লাস্তি, রোগ, মনস্তাপ, আফুক্ষয়, পশুত্বে অধঃপতন প্রভৃতি কোন কূপ ঘর 
28 কখন ছাড়তে পারিবে না। কেমন মাজা: 















আখ ২৪০০, 


শিষ্য.। দোহাই -মহীশয়ের 1 আমি. নই রিত্ত এমন লোক ,কি' 
র্বদা। দেখা যায়. না, যাহারা. যাবজ্জীবন ,ইক্রিয়-পরিতৃপ্তিই “সার. করে? 
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গুরু। আমরা. মনে. করি বটে, এমন লোক অনেক ।+ কিন্ত ভিতরের. 
খবর রাখি না) ভিতরের খবর. এই--যাহাদিগকে যাবজ্জীবন, ইন্ডি় 
পরায়ণ. দেখি, তাহাদিগের ইন্দ্রিয় পরিতৃণ্থির চেষ্টা বড়' প্রবল বটে» কিন্ত 
তেমন পরিতৃপ্তি ঘটে নাই। যেরূপ তৃক্তি স্বটিলে ইন্দ্রিয় পরায়ণতার 
ছুঃখটা-বুঝা ঘায়, সে তৃণ্ডি স্যটে নাই। তৃপ্তি ঘটে 'নাই বলিয়্াই, চেষ্ট!' 
এত প্রবল । অন্শীলনের দোষে, হৃদগ্নে আগুন জলিয়াছে,_দাহ. নিবা-. 
রণের জন্য তারা জল খু'জিষা বেড়ায়; জানে না! যে অগ্িদগ্ধের ওষধ 
জল নয়। | ্‌ ঠা 

শিষ্য। কিন্তু এমনও দেখি যে অনেক লোক অবাধে অনুক্ষণ 
ঈন্দিয় বিশেষ চরিতার্থ করিতেছে, বিরাঁগও নাই। মদ্যপ ইহার উৎকৃষ্ট 
উদ্দীহরণ স্থল। অনেক মাতাল আছে, সকাল হইতে. সন্ধ্যা পর্য্যস্ত 
মদ খায়, কেবল নিদ্রিত অবস্থায় ক্ষান্ত । কই) তাহারা,ত মদ ছাড়ে নাঁ_ 
ছ'ঁড়িতে চায় না | ৪.৮ 

গুরু । একে একে বাপু। আগে "ছাড়ে না” কথাটাই-বুঝ । ছাড়ে 
মা, তাহার কারণ আছে। ছাড়িতে পারে না। ছাড়িতে পারে লা, 
কেন না এটি ইন্দ্রিয় তৃপ্তির লালসা মাত্র নহে__-এ একটি পীড়া ডাক্তারের! 
ইহাকে 10780599012, বলেন । ইহার “ওষধ আছে-_চিকিৎস! আছে।, 
রোগী মনে করিলেই রোগ' ছাঁড়িতে পারে না। সেটা চিকিৎসকের হাত। 
* চিকিইসা নিস্ষল হুইলে রোগের থে, অবশ্যস্তাবী- পরিগাম, তাহা ঘটে ১ | 
মৃত্যু আসিয়া রোগ হইতে মুক্ত. করে। ছুড়ে না, তাহার কারণ এই। 
: “ছাড়িতে চায় না”--এ কথা অত্য. নয় যে মুখে যাহা, বক, তুমি যে নি 
শ্রেণীর মাতালের কথা, বলিলে, তাহাদিগের মধ্যে এমন কেছই'লাইট যে. 
মদ্যের হাত..হইতে, নিষ্কৃতি. পাইবার জন্য মনে মনে অত্যস্থ'কাতর নহে). 
ছে মাতাল সপ্তাহে একদিন মদ খাম, নেই আজিও বলে মর-ছাডিব 
কেন 2৮ তাহার মদ্য পানের. আকাজ্া আজিও পরিত্প্ত হয়, বাই. 
 বলবড়ী আছে। কিন্ত যাহার-মাতরা পর্ণ হইসে, সে জানে থে 

পৃথিবীতে যত ছুঃখ আছে, মদ্যপানের. অপেক্ষা বড় ছঃখ কুরি,আর নাই: 
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এ সকল কথা মদ্যপ সম্বন্ধেই যে খাঁটে, এমত. নহে। সর্বপ্রকার পি 
_পরায়ণের পক্ষে খাটে। কামুকের অনুচিত অনুশীলনের ফলও একটি 
রোগ । তাহারও চিকিৎসা আছে এবং পরিপামে অকাল মৃত্যু আছে। 
.এইবূপ একটি. রোগীর, কথা আমি আমার কোন টিকিৎসক বন্ধুর কাছে 
এইরূপ গুনিয়াছিলাম যে, তাহাকে হাসপাতালে লইয়া গিয়া তাহীর হাত, 
পা বাধিয়া রাখিতে হইয়াছিল, এবং সে ইচ্ছামত অঙ্গ সঞ্চালন 
করিতে না পারে, এ জন্য লাঁইকরলিটি দিয়া তাহার অন্ধের স্থানে স্থানে 
ঘা করিয়া দিতে হইয়াছিল । 'উদরিকের কথা সকলেই জানে । আমার 
নিকট একজন গুঁদরিক বিশেষে পরিডিত ছিলেন। তিনি ওুঁদ্রিকতার 
অনুচিত অনুশীলনের ও পরিতৃপ্তি জন্য গ্রহণী রোগে আক্রাস্ত হইয়াছিলেন। 
তিনি বেশ জানিতেন যে ছুষ্পচনীয় দ্রব্য আহার করিলেই, তাহার পীড়া 
বৃদ্ধি হইবে। সে জন্য লোভ সঙ্গরণের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন, কিন্তু 
কোন মতেই কৃতকার্য হইতে পারেন দাই। বলা বাহুল্য যে তিনি 
অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। বাপু হে! টি সকল কি স্বখ? 
ইহার আবার প্রমাণ প্রয়োগ চাই ? 

শিষ্য । এখন বোধ হয়, আপনি যাহাকে স্ুথ বলিতেছেন তাহ! 
বুঝিয়াছি । ক্ষণিক যে সুখ তাহা জুখ নহে। | 
শুরু। কেন নহে? আমি জীবনের মধ্যে যদি একবার একটি গোলাপ 
ফুল দেখি, কি একটি গান শুনি, আর পরক্ষণেই সব ভুলিয়া! যাই, তবে 
সে সুখ বড় ক্ষণিক সুখ, কিন্ত সে সুখ কি স্থখ নহে ? তাহা সত্যই সুখ । 

. শিষ্য । যে সখ ক্ষণিক অথচ যাহার পরিণাম স্থায়ী ছুঃখ তাহা, 
ঙ নহে, ছঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। এখন বুঝিয়াছি ভি 4185 তত ০4 

সরু । এখন. পথে আিয়াছ। কিন্ত এ ব্যাখ্যা ত ব্যতিরেকী 
কেবল ব্যতিরেকী ব্যাখ্যায় সব টুকু পায়া যাইবে না। সুখ ছুই-শ্রেশীতে 
ব্কি্ করা যাইতে পারে (১) স্থায়ী, ৫) ক্ষণিক। ইহার মধ্যে... 
এ বশিষ্য। স্থায়ী কাহাকে বলেন? মনে করুন কোন ইন্দরিয়াসক্ত ব্যক্তি 
রা ্চ বৎসর ধরিয়া ইন্দ্রিয় সুখভোগ করিতেছে। এ নিত 
রি নহে। তাহার ্থকিক্ষণিক 1... ্‌ 
গুরু প্রথমত, সমগ্র জীবনের তুলনায় পাচ বৎসর নে 
র মি পরকাঁল মান, না মান, আমি মীলগি। অন্ত কালের তুলনায় পাঁচ বৎসর. 












স্থ। ২৪৫ 
কতক্ষণ? কিন্তু আমি পরকালের ভয় দেখাটয়া কাহাঁকেও ধার্মিক করিতে চাহি। 
না। কেন না অনেক লোক পরকাল মানে না_মুখে মানে ত হৃদয়ের ভিতর 
মানে না, মনে করে ছেলেদের জুজুর ভয়ের মত মানুষকে শান্ত করিবার, 
একটা প্রাচীন কথা মাত্র। তাই আঁজিকালি অনেক 'লোক পরকালের ভয়ে; 
ভয় পায় না। পরকালের দুঃখের ভয়ের উপর যে ধর্মের ,ভিত্তি, তাহ! এই. 
জনা সাধারণ লোকের হৃদয়ে সর্বত্র বলবান, হয় না। আজিকার দিনে, 
বলিতেছি, কেন না এক সময়ে এদেশে সে ধন্ম বড় বলবানই ছিল বটে। 
এক সময়ে, ইউরোপেও বড় বলবান ছিল বটে, কিন্তু এখন বিজ্ঞানময়ী 
উনবিংশ শতান্দী। সেই রক্ত-মীৎস-পৃতিগন্ধ-শালিনী, কাঁমান-গোলা” বারুদ-. ৰ 
'ভ্রীচলোডর-উপ্পাডো গ্রভৃতিতে শোভিতা বাক্ষপী,__এক হাতে শিল্পীর কল 
চালাইতেছে, আর এক হাতে ঝাঁট। ধরিয়া, যাহ! প্রাচীন, যাহ পবিত্র, যাহ! 
সহজ সহত্র বৎসরের যাত্বুর ধন, তাহা ঝাটাইয়া ফেলিয়া দিতেছে । সেই 
পোড়ার মুখী, এদেশে আসিয়ও কালা মুখ দেখাইতেছে। তাহার কুহকে 
পড়িয়া, তোমার মত সহজ সহস্র শিক্ষিত, অশিক্ষিত, এবং অদ্ধশিক্ষিত 
বাঙ্গালী পরকাঁল আর মানে না। তাই আমি এই ধর্ম ব্যাখ্যায় 
যত পারি পরকখলকে বাঁদ দিতেছি । তাহার কারণ এই ষে, যাহা তোমাদের 
হৃদয়ক্ষেত্রে নাই, তাহার উপর ভিস্তি সংস্থাপন করিয়া আমি ধর্মের মন্দির 
গড়িতে পারিৰ না। আর আমার বিবেচনায়, পরকাঁল বাদ দিলেই ধর্ম 
ভিত্তিশুন্য হইল নাঁ। কেন না, ইহলোকের স্থুখ্ড কেবল ধর্মমূলক, ইহ- 
'কালের দুঃখ কেবল অধর্মমূলক। এখন, ইহকালের ছুঃখকে সকলেই 
ত় করে, ইহকাঁলের সুখ সকলেই কাঁমনা করে। এজন্য ইহকাঁলের সখ 
ছঃখের উপরও ধর্মী সংস্থাপিত হইতে পারে। এই ছুই কারণে, অর্থাৎ: 
ইহকাল সর্ধবাদী সম্মত, এবং পরকাঁশ সর্ধবাদী সন্মত নহে বলিষকা, আমি 
(কেবল ইহকালের উপরই ধদ্ধের ভিত্তি সংস্যাঁপন করিতেছি । (কিন্ত “স্থায়ী. 
সখ কি?” যখন এ প্রশ্ন উঠিল, তখন ইহার প্রথম উত্তরে অবশ্য বলিতে. 












সেই সুখ স্থারী সুখ । কিন্ত ইহার দ্বিতীয় উত্বর আছে। .. 
| শিষ্য। দ্বিতীয় উত্তর পরে: শুনিব, এক্ষণে, আর একট। কথার 
রুন। .মনে করুন, বিচারার্থ, পরকাল স্বীকার, করিলাম। কিন্ত ইহকালে 
হা সুখ, পরকালে কি তাই রখ | ইকালে যাহা খপ পরকাবেও ফি 








য়, যে অনস্তকাল স্থায়ী যে ুখ, ইহকাল পরকাঁল উভয় কালব্যাপী যে সুখ, না র 








২৪৬ 5. মবভীরন | | 
তাই ছুঃখ? আপনি বলিতেছেন, ইহুকাঁল পরকালব্যাপী যে স্থখ, গাহাই 
সখ এক জাতীয় হুখ কি উভয়কালব্যাপী হইতে পারে ? 
গুরু। অন্য প্রকার বিবেচনা! করিবার কোন কারণ আমি. অবগত 
নহি। যখন পরকাল 'বীকার করিলে তখন ছুইটি কথা স্বীকার কারিলে ১_- 
প্রথম, এই শরীর, থাকিবে না, স্ুতরাৎ শারীরিকী বৃত্তি নিচয় জনিত 
যে সকল স্থখ ছুঃখ তাহ! পরকালে থাঁকিবে না। দ্বিতীয়, শরীর: ব্যতিরিক্ত 
রি তাহা থাকিবে, অর্থবৎ ত্রিবিধ ৪9 বৃত্তিগুলি থাঁকিবে,, সুতরাং 
কালে তি সুখের, রিতার আমিন স্বর্গ বলি, ছুঃ খের 'আবিবকে 
1নরক বলি। অন্য প্রকার স্বর্গ নরক আমি মানি না। 
শিষ্য । কিন্তু যদি পরকাল থাকে, তবে ইহা! ধর্মর্যাধ্যার অতি প্রধান 
উপাদান হওয়াই উচিত। তজ্জন্য' অন্যান্য ধর্ম, ব্যাখ্যায় ইহাই প্রধানত্ব 
লাভ করিয়াছে। আপনি পরকাঁল মাঁনিরাও যে উহ ধর্মবব্যাধ্যায় বর্জিত 
করিয়াছেন, ইহাতে আপনার ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ ও ভ্রাস্ত হইয়াছে বিবেচনা 
করি। | | 
গুরু। অসম্পূর্ণ হইতে পারে। সে কথাতেও কিছু সন্দেহ আছে) অস- 
পর্ণ হউক বা না হউককিন্তত্রাস্ত নহে। কেন না স্থখের উপায়. যদি ধর্ম 
হুইল, আঁর ইহকালের যে সুখ, পরকালে ও ষদ্ি সেই স্ুখই সুখ হইল, তবে 
ইহকালেরও যে ধর্ম, পরকালের ও সেই ধর্মা। পরকাল নাই মান, কেবল 
ইহকালকে সার করিয়াও সম্পূর্ণরূপে ধাশ্মিক হওয়া যায়। ধর্ম্মনিত্য।, রা 
ইহকাঁলেও সৃখএদ, পরকালেও সুখপ্রদ। তুমি পরকাল মান আর না, ম্লান 
ধম্ীচরণ করিও, তাহা! হইলে ইহকরালেও দুখী হইবে,পরকালেও, সুর্খী হইবো 
-.. শিষ্য। আপনি নিঙ্গে গরকাল মানেন-_কিছু প্রমাণ আছে মা মানেন 
টি নঃ কেবল মানিতে ভাল লাগে তাই.-মানেন ? . ইঃ ডি 
.... খুরু। যাহার প্রমাপাভাব, তাহা আমি মানি না। পরকালে প্রমাণ 
২ আছে, বনিয়াই পরকাল মানি... | ্‌ 
এ শিষ্য। যদি পরকালের প্রমাঁণ আছে, যদি আপনি নিজে, পরকালে বহাদী। 
পর তরে, আমাকে তাহা মানিতে: উপদেশ দিতেছেন না কেন? আমাকে দে 
রর সকল প্রমাণ বুঝাইতেছেন: ৃ রঃ 
গুরু । আমাকে ইহা স্বীকার 













করিতে হইবে, যে সে সকল প্রমাণ, ওরি: 


|. উদর ২ ৮7. কত. 
বিবারের স্থল। 'প্রমাণ-গুপিরত এমন কোন দোষ নাই, যে দে সকল বিবাদের 
সুমীমাংস। হয় না, বাঁহয় নাই। তবে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের কুসংস্কার 
বশত বিবাদ 'মিটে না। বিবাদের ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে আমার ইচ্ছা 
_নাই। এবং প্রয়োজনও নাই।: প্রয়োজন নাই, এইজন)' বলিতেছি, যে 
আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি, যে পবিত্র হও, শুদ্ধচিত্ত হও, ধন্মাত্মা হও । 
হই যথেষ্ট । আমরা এই ধর্ম ব্যাখ্যার ভিএর ধত প্রবেশ করিব, ততই 
 দেখিব, যে এক্ষণে যাহাকে সমুদয় চিন্তবৃত্তির সর্বাঙ্গীন স্ফদ্তি ও পরিণতি 
বলিতেছি, তাহার শেষ ফল পবিভ্রতাচিত্তপুদ্ধি *। তুমি পরকাল যদি নাঁও 
মান, তথাপি শুদ্ধচিত্ত ও পবিভ্রাত্মা হইলে নিশ্চয়ই তুমি পরকালে সখী. 
, হইবে। যদি চিত্ত শুদ্ধ হইল, তবে ইহলেোকই স্বর্গ হইল, তখন পর লোকে 
স্বর্গের প্রতি আর সন্দেহ কি? যদি তাই হইল, তবে, পরকাল মানা ন! 
মানাতে বড় আদির। গেল না। যাহারা পরকাল মানে না, ইহাতে ধর্ম 
তাহাদের পক্ষে সহজ হইল ? যে ধর্ম তাহারা পরকাঁলমূলক বলিয়া এত দিন 
৷ অগ্রহ্য করিত, তাহারা এখন সেই ধর্শীকে ইহকালমূলক বলিয়া অনায়াসে 
। গ্রহণ করিতে পারিবে । আর যাহার পরকালে বিশ্বাস করে,তাহাদের বিশ্বাসের 
সঙ্গে এ ব্যাখ্যার কোন বিবাদ নাই। তাহাদের বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ়তর 
হউক, বরৎ ইহাই আমি কামন! করি। ৃ 
শিষ্য। এক্ষণে, আমরা স্থুল কথ! হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। 
কথাটা হইতেছিল, স্থায়ী স্থখ কি? তাহার প্রথম উত্তরে আপনি বলিয়াছেন, 
'ইহকালে ও পরকালে চিরস্থারী যে সুখ, তাহাই স্থায়ী জুখ। ইহার বিতর 
রি তর আছে বলিয়াছেন । দ্বিতীয় উত্তর কি? 
গুরু। দ্বিতীয় উত্তর যাহারা পরকাল মানে না, তাহাদের জন্য। ইহ 
জীবনই যদি সব হইল, মৃত্যুই যদি জীবনের অস্ত হইল, তাহা হলে, যে সখ 
সেই অন্তকাল পর্যাস্ত থাকিবে, তাহাই স্থায়ী স্থখ। যদি পরকাল না থাকে), 
তবে ইহ জীবনে যাহা! চিরকাল থাকে, তাহাই স্থায়ী সুখ ।'তুমি বলিহেছিলে, 
পাচ সাত দশ বৎসর ধরিয়া কেহ কেহ ইন্দির স্থখে নিমগ্ব থাকে । কিন্তু . 
পাচ সাতদশ বৎসর নি ডিযজীবন, নহে।. যে পাচ সাত দশ বস পা 9 
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২৪৮ ০1. নবজীবন। 
: স্থখের স্বপ্ন ভায়া যাইবে.। (১) অতিভোগ জনিত গ্রানি বা! বিরা্গ-₹অতি- 
তৃণ্ি; কিম্বা (৫২) ইন্জরিয়াসক্তি জনিত অবশ্যস্াবী রোগ বা অসামর্থ্য অথবা 
: (৩) বয়োবৃদ্ধি । অতএব এসকল সুখের ক্ষণিকত্ আছেই আছে। . : 
শিষ্য । আর যে, সকল বৃত্তিগুলিকে উৎকৃণ্ট বৃত্তি বল! যায়, সে শুলির 
অনুশীলনে বে সুখ, তাহা কি ইহ জীবনে চিরস্থায়ী? 
গুরু । ভদ্দিষণ্ে অন্থুমাত্র সন্দেহ নাই। একটা সামান্য উদাতরূণের 
দ্বারা বুঝাই। মনে কর, দর! বৃত্তির কথা হইতেছে । পরোপকারে ইহার 
অনুশীলন ও চরিতার্থতা। এ বৃত্তির দোষ এই যে, যে ইহার-অন্শীলন আরস্ত 
করে নাই, সে ইহার অনুশীলনের স্থথ বিশেষরূপে অন্গতব করিতে পারে 
না। কিন্ত ইহা? যে অন্ুশীলিত করিয়াছে, সে জানে দয়ার অনুশীলন ও 
. চরিতার্থতায়, অর্থাৎ পরৌপকারে, এমন তীব্র সখ আছে, যে নিকষ শ্রেণীর 
 পীন্জ্রয়িকেরা সর্বলোকক্বন্দরীগণের, সমাগমেও সে্প তীত্র স্থখ অন্থভূত 
': করিতে পারে না। এ বৃত্তি যত অন্ুশীলিত করিবে, ততই ইহার সুখজনকতা 
: বাড়িবে । নিক্ষ্ট বৃত্তির ন্যার, ইহাতে গ্লানি জন্মে না, অতিতৃপ্তিজনিত বিরাগ 
জন্মে না, বৃত্তির অসামর্থ্য বা দৌর্কল্য জন্মে না, বল ও সামথ্য বরং বাড়িতে 
থাকে। উহার নিয়ত অনুশীলন পক্ষে কোন ব্যাঘাত নাই। ওদরিক দিবসে 
ছুইবার, তিনবার, না হয় চারিবার আহার করিতে পারে। অন্যান্য উত্্ি- 
য়িকের ভোগেরও মেইব্প শীমা আছে। কিন্ত পরোপকার দণ্ডে দণ্ডে 
পলকে পলকে করাযায়। মৃত্যুকাল পর্যান্ত ইহার অন্গণীলন চলে । অনেক 
। লোক মরণ কালেও একটি কথা বা একটি ঈঞ্জিতের দ্বারা লোকের উপকার 
করিল গিয়াছেন। আডিসন মৃত্যুকালেও কুপথাবল্বী যুবাকে ডাকিয়া 
. ১ বপিয়াছিলেন, “দেখ, ধাশ্মিক (00,55987) কেমন জুখে মরে |. * 
১... তারপর পরকালের “কথা বলি, মান নামান সেটাও শুনিয়া কাখ ৷ 
টি আনার, বিশ্বান থে পরকালেও আনাদের মানসিক বৃন্তিগুলি, থাকিবে, 
1 জতরাৎ, এ দয়াবৃত্তিটিও থাকিবে । আমি ইহাকে যেরূপ অবস্থায় লই 
মাহি, পারলৌফিক পরথমাবস্থায ইহার সেট অবস্থায় থাকা বস্তব,. কেন 
হঠাৎ [ন কারণ দেখা যায় না।. আমি যি 
মবস্থায় লইীগা যাই, তবে উহ্থা পর 
রা ৃ ার বিশ্বাস আছে যে সেখানে আমি ইহা 
রর শীত ও চরিতার্থ ক নাকের অপেক্ষা অধিকতর রা হই. 

















স্থখ। ২৪৭৯ 


শিষ্য। ' এ জকল সুখ-স্বগ্র মাত্র--অতি অশ্রদ্ধেয় কখ।। দয়ার অনুশীলন 
ও চরিতার্থতা কর্খাধীন। পরোপকার কন্মমাত্র | আমার কন্টেক্রিয়গুলি, আমি 
শরীরের সঙ্গে এখানে রাখিয়া গেলাম, সেখানে কিসের দ্বারা কণ্ম করিব? 

গুরু। কথাটা কিছু নির্রবোধের মত বগিলে । «আমরা ইহাই জানি যে 
যে চৈতন্য শরীরবদ্ধ, সেই চৈতন্যের কর্মা-কর্পোন্রিসাধ্য। কিন্ত যে 
চৈতন্য শরীরে বদ্ধ নহে, তাহারও কর্খ যে কশ্মেন্দরি় সাপেক্ষ, এমত খিবে- 
চন! করিবার কোন কাঁরণ নাই। ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। 

শিষ্য । ইহাই যুক্তিঙ্গত। অন্যথা-সিদ্ধি-শূন্যস্ত নিয়ত পুর্ববন্তিতা 
কারণত্বৎ। কন্ম অন্যথ।-সিদ্ধি-শুন্য। কোথাও আদর] দেখি নাই যে 
বন্েব্দ্িয়শূন্য যে, সে কর্ম করিয়াছে । 

গুরু। ঈশ্বরে দেখিতেছ। যদি বল ঈশ্বর মানি না তোমার ৮ সে 
আমার বিচার ফুরাইল। আমি পরকাল হইতে ধর্মকে বিঘুদ্ত করিয়া বিচার 
করিতে প্রস্তত আছি, কিন্ত ঈশ্বর হইতে ধর্মকে বিঘুক্ত করির। বিচার করিতে 
প্রস্তীত নহি। আর যদি বল, ঈশ্বর সাকার, তিনি শিক্পকারের মত হাতে 
কারয়া জগৎ গড়িয়াছেন, তাহা হইলেও তোমার সঙ্গে বিচার ফুরাইল। কিন্তু, 
ভরসা করি, তুমি ঈশ্বর মান এবং ঈশ্বরকে নিরাকার বপিম্মাও স্বীকার কর। 
যদি তাহা কর, তবে কক্মেন্দ্রিয়শুন্য নিরাকাঁরের বনি করিলে ।, 
কেন না ঈশ্বর সর্বকর্তা, সর্বঅষ্টা । 

পরলোকে (90:)161025 ০% 781569০6) জীবনের অবস্থ! স্বতন্ত্র অতএব 
প্রয়োজনও স্বতন্ত্র। ইন্দ্রিয়েরু প্রয়োজন না হওয়াই সম্ভব । 

শিষ্য। হইলে হইতে পারে। কিন্তু এ সকল আন্দাঁজি কথা । আন্দাজ 
* কথারপ্প্রয়োজন নাই। | 
গুরু। আন্দাজি কথ! ইহা আমি স্বীকার কর্ণর। বিশ্বীণ করা, না করার 
পক্ষে তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, ইহাও আমি স্বীকার করি। আমি 
যে দেখিয়া আসি নাই, ইহা! বোধ করি বলা বাহুল্য । কিন্তু এ সকল 
আন্দাজি কথার একটু মূল্য আছে। যদি পরকাল থাকে, আর যদি [রম ৩ 
০০05 অর্থাৎ মানদিক অবস্থার ক্রমান্বয় ভাঁর সত্য হয়, তবে পরকাল 
সম্বন্ধে ষে অন্য কোনরূপ সিদ্ধাত্ত করিতে পার, আমি এমন পথ দেখিতেছি নর. 
এই ক্রমা্য় ভাবটির প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিবে। হিন্দু, খুষ্ায, বা ইস্‌ ্ 
. লামী যে ন্র্গনরক, তাহা ই নিয়মের বাধ দি পরকাল থাকে, তবে. 
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পরকাল আমার বর্ণনান্থ্ূপ হওয়াই সম্ভব । আন্দাজি কথাটির দাম, এই। 
বিশাস. কর, না.কর, তোমার প্রবৃত্তি। ূ 
শিষ্য । যদি পরকাল মানিতে পারি তবে, এটুকু ও না হয় মানিয়া 
লইব। ঘদি-হাঁতিটা গিলিতে পারি, তবে হাতির কাণের ভিতর যে মশাটা 
ঢুকিয়াছে, তাহা গণায় বাধিবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ পরকালের 
শাষন কর্তৃত্ব রুই? 
গুরু । যাহারা (75:০৮ ০৫ বর০৪০০৪) স্বর্গের বজধর গড়িয়াছে, তাহারা 
পরকালের শাসকতা৷ গড়িয়াছ.। আমি কিছুই গড়িতে বদি নাই । আমি মনুষ্য 
জীবনের সমালোচন! করিয়া” ধর্মের যে স্কুল মর্ম বুঝিয়াছি, তাহাই তোমাকে 
বুঝাইতেছি। কিন্ত একট! কথা বলিয়া রাখায় ক্ষতি নাই । যে পাঠশালায় 
'পড়িয়াছে, সে.যে দিন পাঠশাল! ছাঁড়িল, সেই দিনই একট] মহামহোপ্াধ্যায় 
'পণ্চিতে পরিণত হইল না। কিন্তুসে কালক্রমে একট] মহামহোপাধ্যায় 
পণ্ডিতে পরিণত হইতে পারে, এমত সম্ভাবনা রহিল। আর যে একেবারে 
'পাঠশালায় পড়ে নাই, জনষ্টয়ার্ট মিলের মত পৈতৃক পাঠশীলাতেও পড়ে নাই, 
সে পণ্ডিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ইহলোককে আমি তেমনি একটি 
,পাঠশালা মনে করি । যে এখান হঈতে সদ্বতিগুরি মাঞ্জিত ও অন্ুশীলিত 
করিয়া লইয়া যাইবে, তাহার সেই বৃন্ভিগুলি ইহলোকের কল্পনাভীত ক্ফান্তি 
প্রাপ্ত হইয়া তাহার অনস্ত সখের কারণ হবে, এমন অস্তব | আর যে স্দৃতি- 
গুলির অনুশীলন অভাবে অপক্কাবস্থায় পরলোকে লইয়া যাইবে, তাহার 
পরলোকে কোন স্থুখেরই সম্ভাবনা নাই। আর যে কেবল অসদ্ত্তিগুলি 
ম্ষরিত করিয়। পরলোকে যাইবে, তাহার অনস্ত ছুঃখ। আমি ইিরপ স্বর্ন 
নরক মানি। কুমি-কীট-সঙ্কুল বিষ্টামুত্রের ভ্রদরূপ নরক,বা অপ্সরোকষ্ঠ-নিনাদ-' 
'মধুরিত, উর্বসী মেনক! রম্ভাঁদির নৃত্যসমাকুলিত, নন্দন-কানন-কুস্থম-স্থুবা-, 
'সমুল্লাসিত স্বর্গ মাঁনি না। হিন্দুধর্ম মানি, হিন্দধর্ের “বখামি” গুলা মানি 
না। . আমার শিষ্যদিগেরও মানিতে নিষেধ করি। 
শিষ্য । আমার মত শিষ্যের মানিবার কোন সম্ভাবনা দেখি না। সম্প্রতি 
পরকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া, ইহকাল লইয়া হ্ুখের যে ব্যাখ্যা. করিতে- 
ছিলেন, তাহার সুত্র পুনগ্রহণ করুন । 


গুরু । বোঁধ হয় এতক্ষণে বুঝাইয়1 থাকিব, যে পরকাল বাদ দিয়া কথা ৃ 


সখ | রা ২৫৯ 
কহিলেও, কোন কোন স্ৃখকেস্থায়ী,আঁর কোন কোন সুখের স্থাসনিত্বীভীবে 
তাহাকে ক্ষণিক বল! যাইতে পারে । 

শিষ্য। বোধ হয় কথাটা এখনও বুঝি,নাই। আমি একট! টগ্সা শুনিয়া 
আদিলাম, কি একখানা নাটকের অভিনয় দেখিয়া "পাসিলাম। তাহাতে 
কিছু আনন্দ লাঁভও করিলাম। সে সুখ স্থায়ী ন! ক্ষণিক ? 

গুরু । যে আনন্দের কথা তৃমি মনে ভাবিতেছ, বুবিতে গারিতেষ্ছি, তাহা 
ক্ষণিক বটে, কিন্তু চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির সমুচিত অনুশীলনের যে ফল, তাহা 
স্থায়ী সুখ । সেই স্থারী সুখের অংশ, বা উপাদান বলিয়া, তই আনন্দ টুকুকে 
স্থায়ী সুখের মধ্যে ধরিয়া লইনে হইবে । সখ, যে.বৃস্তির অনুশীলনের ফল,' 
এ কথাটা যেন মনে থাকে । এখন বলিয়াছি, যে কতকগুলি বৃত্তির তি 
জনিত যে সুখ, তাহা! স্থায়ী, আর কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলন জনিত যে সুখ). 
তাহা অস্থারী। শেষোক্ত সখ আবার দ্বিবিধ: (১) যাহার পরিণামে ছুঃখ, 
(২) যাহ] ক্ষণিক হলেও পরিণামে দুঃখ শূন্য । ইন্দ্রিয়াদি নিকৃষ্ট বৃত্তি 
সনবন্ধে পুর্রে যাহা বলা হষয়ীছে, তাহাতে ইহা অবশ্য বুঝিয়াছ, ষে এই 
বুভ্তি গুলির পরিমিত অনুশীলনে ছুঃখ শূন্য স্থুখ, এবং এই সকলের অসসুচিত 
 অন্বশীলনে বে সুখ, তাহারই পরিণাম ছুঃখ। অতএব স্থুথ ত্রিবিধ। | 
(১) স্থায়ী। 

(২) ক্ষণিক কিন্ত পরিণামে দুঃখ শূন্য । 

(৩ ক্ষণিক কিন্ত পরিণামে ছুঃখের কাঁরণ। 
শেষোক্ত সুখকে সুখ বলা অবিধেয়_উহা! দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত) 
। সুখ তবে, (১) হয় যাহা স্থায়ী ২) নয়, যাহা অস্থায়ী অথচ পরিণামে ছুঃখ 
রে আমি যখন এ যে | খের উপায় রণ হান ঠা অর্থে ই 
তেন নাঁ যাহা বস্তত ছুঃখের প্রথমাবস্থা, তাহা ভ্রান্ত বা মি তা 
বলত হইয়া সুখের মধ্যে গণন] করা যাইতে পারে না। যে জলে পড়িয়া, 
ডুবিয়া মরে, জলের স্নিদ্ধতা'বশত তাহার প্রথম নিমজ্জন কালে কিছু জুধোঁ-; 
গলদ হইতে পারে। কিন্তু বস্তুত সে অবস্থা: ভাহার সুখের অবস্থা 'নহে)। 
নিমচ্ছন ছুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র । তেমনি ছুঃখপরিণীম, জুথও ছুংখের 
প্রথমাবস্থা মাত্র। নিশ্চয়ই তাহা সুখ নহে।, 28 5, 
এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর শোন।' তুমি জিজ্ঞাসা" করিয়াছিলে, 
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7 “এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি, আর এই.বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি 
না, ইহা কোন্‌ লক্ষণ (দেখিয়া নির্বাচন করিব? কোন্‌ কষ্টি পাতরে ঘসিয়া 
ঠিক করিব, যে এইটি লোনা, এইটি পিতল ?” এই প্রশ্নের উত্তর এখন 
পাওয়া গেল। যে কৃত্তিগুলির অনুশীলনে স্থায়ী সুখ, তাহাকে অধিক 
বাড়িতে দেওয়াই কর্তব্য--যথ] ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি । আর যে গুলির অন্ুশী- 
লনে ক্ষণিক সুখ তাহা বাড়িতে দেওয়া! অকর্তব্য, কেন না এ ষকণ 
বৃত্তির *ধিক অনুশীলনের পরিণাম ছুঃখ, সুখ নহে। যতক্ষণ ইহাদের অন্গু- 
_ শীলন পরিমিত) ততক্ষণ ইহা অবিধেয় নহে-. কেন না তাহাতে পরিণামে 
দুঃখ নাই । তার পর আর নহে। ন্থুশীলনের উদ্দেশ্য স্থুখ ; যে রূপ অনু- 
শীলনে জুখ জন্মে, চুঃখ নাই, তাহাই বিহিত । অতএব স্ত্বখই 
সেই কষ্টি পাতর। 





বৈষ্ণব কবির গান। 
মর্কের সীমানা । 

এক স্থানে মর্ডযের প্রাস্তদেশ আছে, সেখানে দীড়াইলে মর্ডর্যের পর পার 
কিছু কিছু যেন দেখাশ্যায়। সে স্থানটা এমন সঙ্কট স্থানে অবস্থিত, যে 
উহাকে মর্কোর প্রান্ত বপির, কি র্গের প্রান্ত বলিব, ঠিক করিয়া উঠা বায় 
না_ অর্থাৎ উাহাকে দুই বলা যায়। সেই প্রাস্তভূমি কোথায় ! পৃথিবীর 
আপিসের কাঁজে শান্ত হইলে, আমর! কোথায় সেই স্বর্গের বায়ু সেবন 
করিতে যাই । 


রঙ 


স্বর্গের সামগ্রী । 

স্বর্গ কি, আগে তাহা দেখিতে হয়। যেখানে যে কেহ স্বর্গ কল্পনা 
করিয়াছে, সকলেই নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে স্বর্গকে সৌনদ্ষ্যের সার বলিয়া 
কল্পনা করিয়াছে । আমর বর্গ আমার সৌন্দর্য্য কল্ঠনার চরম তীর্থ। 
পৃথিবীতে কত কি মাছে, কিন্তু সৌন্দর্য ছাড়া এখানে মানুষ এমন আর 
কিছু দেখে নাই, যে তাচা দিয়া সে ভাহার স্বর্গ গঠন করিতে পারে। সৌনর্যয 
যেন স্বর্সের জিনিৰ পথিনীত্ে আসিফা পড়িয়াছে, এই ভন্য পৃথিবী হইতে 
স্বর্গে কিছু পাঠাউতে হইলে, পৌন্দর্যাকেই পাঠাইতে হয়। এই জন্যু সুন্দর 
জিনিষ যখন ধ্বংশ ৯ হইয়া যায়) তখন কবিরা কল্পনা করেল ন- দেবতারা রদ 
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অভাঁব্‌ দুর করিবাঁর জন্য উহাঁকে পৃথিবী হইতে চুরি *করিয়! লইয়া গেলেন। 
এই জন্য পূথিবীতে সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ দেখিলে উহাকে স্বর্গচ্যুত বলিয়া 
গৌজা মিলন দিয়া না লইলে যেন হিসাব মিলে না। এই জন্য, অজ ও 


ইন্দূমতী স্থুরলোকবাসী, পৃথিবীতে নির্বাসিত। 
মিলন । ্ 
তাই মনে হইতেছে, পৃথিবীর যে প্রান্তে স্বর্গের আরম্ভ, সেই প্রাস্তটিই 


যেন সৌন্রধ্য। সৌন্দধ্য মাঝে না থাকিলে যেন স্বর্গে মর্ত্যে চিরবিচ্ছেদ 
হইত। সৌন্দর্য্য স্বর্গে মর্ত্যে উর প্রত্যুত্বর চলে--সৌন্দর্য্যের মাহাত্ম্যই 
তাই, নহিলে সৌন্দর্য্য কিছুই নয়। 

| স্বর্গের গান। ঁ 
শঙ্কে সমুদ্র হইতে তুলিয়া আনিলেও সে সমুদ্রের গান ভুলিতে পারে 
না। উহা! কাণের কাছে ধর, উহা হইতে অবিশ্রাম সমুদ্রের ধ্বনি 
শুনিতে পাইবে। পৃথিবীর সৌন্দর্যের মর্শস্থলে তেমনি স্বর্গের গান বাঁজিতে 
থাকে। কেবল বধির তাহ! শুনিতে পায় না। পৃথিবীর পাখীর গানে 
পাখীর গানের অতীত আরেকটি গান শুন1 যায়, প্রভাতের আলোকে 
প্রভাতের আলোঁক অতিক্রম করিয়া আরেকটি আলোক দেখিতে পাই, 
্ন্দর কবিতায় কবিতার অতীত আরেকটি সৌন্র্ধ্য-মহাদেশের তীরভূমি 


চোখের সম্মুখে রেখার মত পড়ে। 
মর্ত্যের বাতায়ন । 


|. এই অনেকট? দেখা যায় বলিয়া! আমরা সৌন্দর্যকে এত ভালবাসি । পৃথি- 
বীর চারিদিকে দেয়াল, সৌনর্ধ্য তাহার বাতায়ন । পৃথিবীর আর সকলই 
তাহাদের নিজ নিজ দেহ লইয়া! আমাদের চোখের সম্মুখে আড়াল করিয়া দাড়ায়, 
* সৌন্দধ্য তাহা করে না-সৌন্দর্ষ্যের ভিতর দিয়া আমরা অনন্ত রন্গভূমি 
দেখিতে পাই। এই সৌন্দধ্য-বাতায়নে বসা আমরা সুদুর আকাশের 
: নীলিমা দেখি, সুদুর কাঁননের সমীরণ স্পর্শ করি, সুদুর পুষ্পের গন্ধ পাই), 
স্বর্গের হূরধ্য-কিরণ সেইখান হইতে আমাদের গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে। 
আমাদের গৃহের স্বাভাবিক অন্ধকার দুর হইয়া যায়, আমাদের হৃদয়ের সন্কোচ 
টিয়া যায়, সেই আলোকে পরস্পরের মুখ দেখিয়া! আমরা পরস্পর পর-. 
স্পরকে ভালবাসিতে পারি। এই বাতায়নে বসিয়া অনস্ত আকাশের জন্য 
আমাদের প্রাণ ষেন হাহা করিতে থাকে, ছুই বাহু তুলিয়া! হুর্্যকিরণে 
. উড়িতে ইচ্ছা যায় এই সৌন্দধ্যের শেষ কোথায় অথবা এই সৌন্দর্য্যের 
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আরম্ত কোথায়, তাহারই অন্বেষণে এ সুদূর দিগন্তের অভিমুখে বাহির ই 
পড়িতে ইচ্ছা করে, ঘরে যেন আর মন টেকে না। বাঁশীন্ব শব্দ শুনিলে তাই 
মন উদাস হইয়া যায়, দক্ষিণা বাতাসে তাই মনটাকে টানিয়া কোথায় বাহির 
করিয়া লইয়া ষায়। সৌন্দধ্যচ্ছবিতে তাই আবাদের মনে এক অসীম 
আকাজ্ফা উদ্রেক করিয়া! দেয়। 

* সাঁড়।। 

স্বর্গে মর্ডযে এমনি করিয়াই কথাবার্তা হয়। সৌন্দর্যের প্রভাবে আমা- 

দের হৃদয়ের মধ্যে যে একটি ব্যা'কুলতা উঠে, পৃথিবীর কিছুতেই সে যেন 
তৃপ্তি পায় না। আমাদের হৃদয়ের ভিতর হইতে যে একটি আকুল আকা 
জ্ষার গান উঠে, স্বর্গ হইতে তাহার যেন সাড়া পাওয়া যাঁয়। 

| সৌন্দর্য্যের ধৈর্য্য । 
যাহার এমন হয় না, তাহার আজ যদি বা না হয়, কাল হইবেই ৷ আর 

সকলে বলের দ্বারা অবিলম্বে নিজের ক্ষমতা বিস্তার করিতে চায়) সৌন্দর্য 
কেবল চুপ করিয়া ঈাড়ায়া থাকে আর কিছুই করে না। সৌন্দর্য্যের ফি 
অসামান্য ধৈর্ধ্য ! এমন কতকাল ধরিয়া প্রভাতের পরে প্রভাত: আসিয়াছে, 
পাখীর পরে পাখী গাহিয়াছে, ফুলের পরে ফুল ফুটিয়াছে,কেহ দেখে নাই,শোনে 
নাই। বাহাদের ইন্দ্রিয় ছিল, কিন্ত অতীন্দ্রিয় ছিল না, তাহাদের সম্মুথেও 
জগতের সৌন্দর্য্য উপেক্ষিত হইয়াও প্রতিদিন হাসিমুখে আবিভূ্তি হইত। 
তাঁহারা গানের শব্দ শুনিত মাত্র, ফুলের ফোটা “দখিতত মাত্র। সমস্তই 
তাহাদের নিকটে ঘটন1 মাত্র ছিল। কিন্তু প্রতিদিন অবিশ্রাম দেখিতে 
দেখিতে, অবিশ্রাম শুনিতে শুনিতে ক্রমে তাচাদের চক্ষুর পশ্চাতে আরেক 
চক্ষু বিকশিত হইল, তাহাদের কর্ণের পশ্চাতে আরেক কর্ণ উদ্ঘাটিত হইল। 
ক্রমে তাহারা ফুল দেখিতে পাল, গান শুনিতে পাইল । ধৈর্য সৌন্দর্যের 
অস্ত্র। পুরুষদের ক্ষমতা আছে, তাই এতকাল ধরি রমণীদের উপরে অনিয়- 
স্্রিত কর্তৃত্ব করিয়া আসিতেছিল। রমণীর আর কিছুই করে নাই, প্রতিদিন 
তাহাদের সৌন্দর্য্য খানি লইয়া ধৈ্ধ্য সহকারে সহিয়া আসিতেছিল। অতি: 
ধীরে ধীরে প্রতিদিন সেই লৌন্দধ্য জয়ী হঈতে লাগিল। এখন দাঁনব-বল 
সৌনধ্য-সীতার গারে হাত তুলিতে শিহরিয়া উঠে। সভ্যতা ঘখন বহুদুর 
অগ্রদর হইবে, তখন বর্ধরেরা কেবলমাত্র শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা 
 মাত্রের পুজা করিবে না। তখন এই স্সেহপূর্ণ ধৈর্য, এই আত্ম-বিসর্জন, এই: . 


বৈষ্ব.কবির গান। . ২৫৫ 


ধুর [সীদযয, বিনা উপত্রবে মনুষ্য হৃদয়ে আগন সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া 
বইবে ৷ 'তখন বিষুদেবের গদার কাজ ফুরাইবে, পদ্ম ফুটিয়া উঠিবে। 
জ্ঞানদাসের গান। 
পূর্বেই বলিয়াছি, সৌন্দধ্য পৃথিবীতে স্বর্গের বার্তা আনিতেছে। যে 
বধির, ক্রমশ তাহার বর্ধিরতা দুর হইতেছে। “বৈষ্ণব জ্ঞানদাসের একটি 
গান পাইয়াছি,তাহাই ভাল করিয়া বুঝিতে গিয়া! আমার এত কথা মনে পড়িল। 
মুরলী করাঁও উপদেশ । 

যে রন্ধে, ষে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ । 

কোন্‌ রন্ধে বাজে বাশী অতি অন্ুপাম। 

কোন্‌ রদ্ধে, রাধা বলে ডাকে আমার নাম ॥ 

কোন্‌ রন্ধে বাজে বাশী সুললিত ধ্বনি। 

কোন্‌ রন্ধে, কেকা শব্দে নাচে মযুরিণী ॥ 

কোন্‌ রক্ধে রসালে ফুটয়ে পারিজাত। 

কোন্‌ রন্ধে, কদম ফ.টেহে প্রাণনাথ ॥. 

কোন্‌ রন্ধে, ষড়খতু হয় এক কালে। 

কোন্‌ রদ্ধে, নিধুবন হয় ফুলে ফলে॥ 

কোন্‌ রন্ধে, কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়। 

একে একে ক শিখাইয়া দেহ শ্যাম রায় ॥ 

জ্ঞানদাস কহে হাসি হাসি। 

“রাধে মোর” বোল বাজিবেক বাঁশী ॥ 

বাশীর স্বর। ূ 
সৌনধ্য-্ব্ূপের হাতে সমস্ত জগতই একটি বাশী। ইহার রন্ধে, 

রন্ধে তিনি নিশ্বাস পুরিতেছেন ও ইহার রক্ধে, রন্ধে, নূতন নূতন সুর উঠি- 
তেছে। মানুষের মন আর কি ঘরে থাকে? তাই সে ব্যাকুল হইয়! 
বাহির "হইতে চায়। সৌনরধ্ই তাহার আহ্বান গান। সৌন্দর্য্যই 
সেই দৈববাণী। কদন্ব ফুল তাহার বাশিরৎ স্বর, বসস্ত খু তাহার 
বাশির স্বর, কোকিলের - পঞ্চম তাঁন তাহার বাশির স্বর। সে 
বাশির স্বর কি বলিতেছে! জ্ঞানদাস হাসিক্া বুঝাইলেন, সে 
কেবল বলিতেছে “রাধে, তুমি আমার”--আার কিছুই না। আমর! 
শুনিতেছি, সেই অসীম সৌন্দর্য অব্যস্ত কণ্ঠে আমাদেরই. নাম ধরিয়া 
ডাকিতেছেন। তিনি বলিতেছেন-_/“তুমি আমার, তুমি, আমার কাছে 
আইস!” এই অন্য, আমাদের চরিদিকে যখন সৌন্দর্ধ্য বিকশিত হইয়! 
ই “তখন আমরা যেন একজন-কাহার বিরহে কাতর হুই, যেন একজন-. 


২৫৬ ,. নবজীবন। 


কাহার সহিত মিলনের জন্য উতৎ্স্ৃক.হই--সংসারে আর যাহারই প্রতি 
মন দিই, মনের পিপাস। যেন দূর হয়না। এই জন্য সংসারে থাকিয়া 
আমরা যেন চির বিরহে কাল কাটাই। কাণে একটি বাশির শব্দ আসি- 
তেছে, মন উদাস হইয়া! যাইতেছে, অথচ এ সংসারের অস্তঃপুর ছাড়িয়া 
বাহির হইতে পারি না। কে বাঁশী বাজাইয়া আমাদের মন হরণ করিল, 
তাহাকে দেখিতে পাই না? সংসারের ঘরে ঘরে তাহাকে খুলিয়া বেড়াই। 
অন্য যাহারই দহিত মিলন হউক. না কেন, সেই মিলনের মধ্যে একটি 
চিরস্থায়ী বিরহের ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে । 

এই বশশির ডাক শুনিয়াই বলিতেছিলাম সৌন্দর্যে স্বর্গ মর্ত্ে 


উত্তর প্রত্যু তর হয়। 
. বিপরীত । 


আবার এক এক দিন বিপরীত দেখা যায়। জগৎ জগৎপতিকে বীশী 
বাজাইয়া ডাকে । তাহার বশশী লইয়া তাহাকেই ডাকে। 
আজ, কে গে! যুরলী বাজায় 
কতু নহে শ্যামরায়, 

ইহার গৌর বরণে করে আলো, 

চূড়াটি' বাধিয়া কেবা দিল, 

ইহার বামে দেখি চিকণ বরণী, 

নীল উ্ললি নীলমণি ॥ 


বিবাহ । 

জগতের লীন অসীম লৌন্দ্যকে ভাকিতেছে। তিনি পাশে 
আসিয়া অধিষ্ঠিত হইরাছেন। জগতের সৌন্দ্যে তিনি যেন জগতের 
প্রেমে যুদ্ধ হইয়া আপিয়াছেন। তাই আল জগতের বিচিত্র গাল, বিঠির 
বর্ণ, বিচিত্র গঞ্জ, বিচিত্র শোভার মধ্যে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত দেথিভেছি। তাই 
আজ জগতের সৌন্দর্য্যের অভ্যস্তরে অনস্ত সৌন্দর্যের আঁকর দেখিতেছি? 
আনাদের হৃদরও বদি সুন্দর ন! হয়,তবে তিনি কি মামাদের হৃদয়ের মধে) 

আসিবেন ? 
অসীম ও সমীম এই সৌনর্য্ের মালা লইয়। মাল! বদল কাছে 1 তিনি 
তাহার নিজের সৌন্দর্য্য ইহার গলায় পরাইয়াছেন, এ আবার সেই সৌনদ্ঘ _ 
লইয়! তাহার গলায় তুলিয়া! “দিতেছে । সৌন্দর্য স্বর্গ মর্ত্যের বিবাহ নিবঞ্ধন। 
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জগৎ নিয়মাধীন। দিন রাত্রি অপ্রতিহত নিয়মে ফিরিতেছে ; জল বাষু 
গ্িআদি পদার্থের মধ্যে নিয়মের কখনই কোন ব্যত্যয় হয় না; এই 
মস্ত পদার্থের পরমাণু সকল আবার আর এক প্রকার--যথা রাসায়নিক-_. 
নয়মের, বশবর্তী। ফঙ্গত যে দিকে দেখ, মনুষ্য ব্যতীত, কোথাও 
্বচ্ছাচারিতার চিহ্ন মাত্রও পাইবে না। আঁমাঁদিগের দেশে বিজ্ঞান শাস্ত্রের . 
সম্যক চালনা হয় নাই বটে; আমরা জলের শক্তি আয়ত্ত করিয়া কখন 
কল বা হাইডুলিক প্রেস রচনা করিতে পারি নাই, বাপ্পের নিয়ম 
নিয়া কখন কোন রথ বা পোত নির্মাণ করিতে পারি নাই; এবং. 
শালোক বা তড়িতের সাহাযোও কখন কোন অমাহীষিক চিত্রকর কি বার্ডাবহ্‌ 
নয়োগ করিতে পারি নাই। তথাচ এতদ্দেশীয় ন্যায়শাস্ত্রে কার্ধয-কাঁরণ 
দন্ধ উপলক্ষে বিজ্ঞান শাস্ত্রের মূলীভূত কথাটি চির প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। “কারণ” 
লিতে “অন্যথা সিদ্ধিশূন্য্য নিয়তপূর্ববন্তিতা” ভিন্ন আর কিছুই গণ্য হয় 
। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে উহা কেবল নিয়মেরই লক্ষণ এবং নিষ্বমের কারণ 
তাহা মন্থ্যের জ্ঞানাতীত। হিন্দুশীস্র মতে কার্ধ্যকারণ- সমস্তই নিয়- 
মাবর্তী। এতদ্দেশে নানা প্রকার ধ্ব্যয স্বীকৃত হয় বটে কিন্ত পাশ্চাত্য... 
ধের সহিত সে গুলির অনেক বিভেদ । . আমাদিগের স্বীকৃত পশ্থধ্য যতই 


৯ 


নিট ... নব্জীবন / 
অননসর্িক হউক তাহার বিন্ুষাও নিয়ম বাহিভ ত নতে/ হরর নাররেদও 


_. নিয়মাধীন। শিহলন বলিতেছেন ।-_ 


নমস্যামো দেবান নী হতরিধেরস্পি। বপগ 
বিধির্বন্যঃ সোপ প্রতিনিষ্ত কর্ক ফলীদঃ। 
ফলং কর্ধায়ত্ং কিমমরগটণঃ কিঞ্চ বিধিনা 
নমস্তৎ কর্মমভ্যে বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি ॥ 
দেবতাদিগকে নমস্কার! উ“ু! তাহারাও হতবিধির অধীন। তবে 
বিধিই' বন্দনার পাত্র ?_-বিধাতাও কেবল কন্মের নিয়মিত ফল প্রদান করিতে 
সক্ষম! ফল? উহ্াও কর্াযবত্ত ! তবে অমরগণই কি আর বিধিই বাকি এত! 
আমি সেই কর্মকেই নমস্কার করি, ধাহার প্রভাব স্বয়ং বিধিও অতিক্রম 
করিতে অক্ষম ! 
অতএব হিন্দু হুইয়া প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি উপেক্ষা কর! অবিধেয় | ', 
গ্রহচক্র সমভিব্যাহারে স্বয়ং বন্থন্ধরা নিয়ম্ধীন। ভূতময় পদার্থ সমূহ 
এবৎ পদার্থের পরমাণুগুলিও তদনুরূপ, সকলেরই নিয়ম আছে। উদ্ভিদ 
এবং চেতন পদার্থ ঘটিত জীববিজ্ঞান, আবার আর এক শ্রেণীষ্থ নিয়মের 
পরিচায়ক । ইহাতে এইমাত্র মতভেদ দেখা যায় যে কেহ কেহ-_অর্থাৎ যোগ 
ব। ধিপ্নসফি-বাদীরাবলেন। মন্থুষ্যের জীবন স্বেচ্ছাধীন করা যাইতে পারে। 
কিন্ত এ কথাটা এখন এক পাশে ফেলিলে বড় ক্ষতি হরে না। এতস্িন্ন' আর 
কতকশুলি বস্ত'নিয়মাধীন বলিয়া অতি অন্প কাঁল মধ্যেই প্রকাশিত হইত্বাছে। 
এই সফল নিয়মাঘলির ভেদ লক্ষ্য করিয়া এক এক শ্রেণীস্ক নিমষের অধীন 
 বস্তগুলিরও বিভিন্নত! স্বীকাত হয়। নতুবা! বস্তর বস্তত্ব-৪ পার্থক্য লইয়া 
বিবাদ উপস্থিত হইতে, পারে । যে অভিনব আবিষ্কৃত নিয়মাবলির কথা বলি 
যাছি হা ছুই: শ্রেণীতে বিভক্ত; এবৎ তৎসংস্থষ্ট পদার্থ__সমাজ এবং ব্যক্তি। 
আপাতত ব্যক্তি জীব হইতে: পৃথক বোধ হয় না, আর সমাজ নামক পদ্া-" 
খের স্মতন্ত্র অ্তিস্ব. মনে করীই কঠিন । কিন্তু এরূপ দন্দেহ- এখন: কেবল. 
বৈজ্ঞানিক বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ .করে মাত্র। এইসকল বিভিন্ন বিষয়ের 
পৃথক পৃথক নিয়ম সমস্তই অজজ্যনীয়। এমনকি তরী সকল নিয়ম-আবিষ্কার 
ও স্রমাপিত করিবার নিয়মও জগতের "অলজ্বনীয় নিয়মের মধ্যে পরিগিত 
হইভেছে।: শেষোক্ত নিয়ম ভ্রিবিধ,--যখা। ঈক্ষগ (0৮86:588101), পরীক্ষণ : 
(ও ত56) *এবৎ, পর্য্যবেক্ষণ, (90037997190) 1 এই ভ্রিবিধ. প্রণালীতে 
যেসকল: দিয়ম-নির্দারিত হয় ভাঁহ নকলের পক্ষেই: প্রামাণ্য । উহ! ঈশ্বর 
রপীন্ত, একি .ন। ভাহার: মীমাৎসা, করা দুরে থাকুক এরূপ আলোচনাই ক্গ্র“. 
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সিদ্ধ হইয়াছে ; কেন. না কাঁধের কারণ বলিলে ঈক্ষিত ঘটনা সমূহের মধ্যে 
নিয়ম মাত্র উপলক্ষিত হয়; সেই নিয়মের কারণ জানিবার উপায় ঈক্ষণাদি 
ত্রিবিধ ক্রিয়ার বহিভূতি। ফলত ঈশ্বর বিষয়ক কোন শ্বতন্ত-জ্ঞান- উপার্জন 
করিতে পারিলেও তন্থারা প্রাগুক্ত নিয়মের কিম্বা নিয়মিত' ঘটনার রূপান্তর 
করিবার প্রত্যাশা! কোন বিবেচক ব্যক্তিই করেন-ন!। 
নিয়ম কেমন অব্যর্থ তাহার যৎকিঞ্চিৎ উপরিভাগে ব্যক্ত করা.গেল। 
কিন্ত নিয়ম মানিলেই যে অদৃষ্ট মানিতে হয় তাহা নহে। কিছুই সন্কুষ্ের 
স্বেচ্ছাধীন হইতে পাঁরে না, কিন্ত স্বত্ব কার্ষ্যের উপরে স্বেচ্ছার যথেষ্টই স্থল 
আছে। কূপ হইতে জল আমার হাতে আসিবে না; কিস্ত-আমি জল 
তুলিতে পারি এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে তুলিতে পারি। দড়ি দিয়, কপিকল 
দিয়া এবং হাপিস করিয়া তুলিতে পারি। ফলত শিহলনের প্রমাণ পরিত্যাগ 
করিলেও বৈজ্ঞানিক এবং বিধিনির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ- অনায়াসে 
উপলব্ধ হইবে। প্রথমত বিধিনির্দিষ্ট নিয়ম আবিষার ও সপ্রমাথ করিবার কোন 
নিয়ম নাই । আর স্বেচ্ছাচার বিবর্জিত শক্তিকে এঁশী শক্তি.বলিলে সার কোন 
ক্ষতি না- হউক, সংজ্ঞা প্রয়োগের বিশৃঙ্খলা হুয়। এ দিকে,জ্যোঁতিষের নিয়ম 
মানিলে স্বয়ং জগদীশ্বরকেই উপেক্ষা! করিতে হয়। আর গ্রহগণের পৃজাদ্বারা যদি 
কোন ফলোদয়ের সম্ভাবনা থাকে, তবে জ্যোতিষের অব্যর্থ নিয়মস্বেচ্ছানুবর্ভা 
গ্রহগণের অন্ুপযোগী,এ কথা শ্বীকার করিতে ভইবে। দ্বিতীয়ত বৈজ্ঞানিক নিয়ম 
কেবল মনুষ্য বুদ্ধির সহিত সম্মিলিত; মনুষ্য ব্যতীত আর কেহ উক্ত নিক্সমাবলী 
স্বীকার করিবে কি ন1, তাহ। জানির উপায় নাই। মনুষ্য উল্লিখিত ত্রিবিধ 
বিচার প্রণালী ছারা যেখানে অন্যথা সিদ্ধিশৃন্য নিষ্বত পুর্ববন্তিত1 দেখিতে 
- পান,সেইখানেই নিয়ম অবধারিত করেন। মনুষ্য মাত্রেই এক জাতীয় 
জীব এবং এক শ্রেণীস্থ নিয়মের বশবর্তী; জেই জন্যই এই সকল নিয়ম সর্ব- 
বাদী সম্মত হইয়া থাকে। ততিন্ন বিজ্ঞান শাস্ত্রে একবাক্যতা! জন্মিবার আর 
কোন হেতু নাই। আর এই সকল নিয়ম যে.মন্ুষ্য পরম্পরায় গ্রান্থ হইয়া 
থাকে অথচ অন্য জীবের গ্রাহ. এ কথা বলা যায় না,ভাহার হেতু এই যে, মন্থুয্য- 
গণ ভাষা! এবং দ্বিভাষীর সাহায্যে মনোগত অভিপ্রায় পরক্পরের নিকট ব্যক্ত 
করিতে ও অবগত হইতে সক্ষম ;. কিন্তু অন্যান্য জীব্গণের সহিত এভাঁদৃশ 
সম্বন্ধ স্থাপন হইতে পারে-না। স্কুল কথা এই ফে.মহু্য মাত্রেই-এক বুদ্ধি ও 
. এক ধর্ম বিশিঃ ; আর সেই বুদ্ধি ও ধর্মাুসারে যে সকল..বৈজ্ঞানিক নিয়ম 
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অবধারিত হয়, তাহা কেবল প্রাগুক্ত মানবী -একতার পরিচায়ক মাত্র ইহা 
বিধি, বিধাতা কি অন্য কাহারও সংশ্রব নাই। কিন্তু যাহাকে অনৃষ্টাধীন দিয় 
বলা যায়, তাহা কোন অমানুষিক অপরিজ্ঞাত শক্তির প্রাধান্য প্রদর্শন ক 
এবং সর্বভূতের উপরে তুল্যরূপে বিস্তার করে। এইরূপ বিধি জানিতে কিছ 
আয়ত্ত করিতে পরিলে অনেক সুবিধা হয়, সনেহ নাই । কিন্ত আয়ত্ত করা দে 
থাকুক,মদৃষ্টের অব্যর্থ বিধি আছে কি না.ভাহারই স্থিরতা নাই। সে যাহা হউ 
তৃতীয় স্থলে বৈজ্ঞানিক এবং অতৃষ্টাধীন নিয়মের মধ্যে প্রধান বিভেদ এই 
প্রথমোক্ত নিয়ম বহুবিধ, শেষোক্ত নিয়ম একায়াত্ত। যে ষে স্থলে নানাঝি 
বৈজ্ঞানিক নিয়মের বিরোধ দৃষ্ট 2য়; সেখানে ধী সকল নিয়ম অদ্বিতীয় বিধাতা 
শক্তিজাত বলিয়া বিশ্বাস হইতে পারে না। স্ৃতরাৎ অদৃষ্ট মানিলে, প্রত 
বৈজ্ঞানিক নিয়ম পরিত্যাগ পুর্ব দৃষ্টি বহিভূ্ত নিয়ম (বাঁ অনিয়ম 1) লগ 
করিয়া নিশ্টেষ্ট হইয়া থাকিতে হয়। প্রান্তনের উপরে নির্ভর করিনে 
যে পুরুষকারকে এককালীন বিদায় দিতে হয়, ইহ! সহজেই উপলব্ধ হইবে। 
বৈজ্ঞানিক নিয়ম বহুবিধ এসং পুরুষকারের অদীন। অতএব, উহার সমবাদী 
একত্ব স্থাপন করিবার অভিলাষ করিলে পুরুষকার প্রবর্তন করাই বিধেয়) 
'্বতাবজাত ঘটনাবলির উপরে নির্ভর করা সঙ্গত নহে । | 
তরল পদার্থ ্বধর্দম এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রভাবে সমতল-পৃষ্ঠ হইয়া থাকে। 
আর অন্যান্য নিয়মান্সারে ভূপৃষ্ঠে খাত প্রণালী আদি নিম্মীণ করা যায়। 
এই সকল বিভিন্ন নিয়ম অবলম্বন পুর্র্বক মনুষ্য পুরুষকার দারা জলাশয় ৪ 
জলপ্রণালী সমস্ত নির্মাণ করিয়া থাকেন। এস্থলে যাহার! অদৃষ্টাধীন 
থাকিয়া জলকষ্ট ভোগ করিত, শাহর! পুরুষকারের সাহায্যে ছর্বিসহ শুফত! 
হইতে অব্যাহতি পায়। ইতিপূর্বে কূপ হইতে জল তুলিবার উদ্বাহরণেও 
এই কথা বলা হইয়াছে । এই সকল দৃষটাস্তান্্যায়ী অগণ্য ঘটনাবনি 
পর্যবেক্ষণ ছারা এই একটি অপূর্ব নিয়ম স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে 
প্রাকৃতিক নিয়ম অলজ্বনীয় বটে কিন্তু তাহা পুরুষকার দ্বারা পরিবন্তিত হইতে 
পারে। তবে জানা আবশ্যক যে, যে পুরুষকার দ্বারা উল্লিখিত নৈসর্গিক 
ব্যবস্থার রূপাস্তর সিদ্ধি হয়, তাহাও নিয়মান্বর্ভ। নিগুঢ় কথা, নিয়মগুলি 
বিভিন্ন? মনুষ্য কেবল এক প্রকার নিয়ম ছারা অন্য নিয়ম জাত খটনার 
ব্যত্যয় করিতে পারেন । | ঠা 
অতএব এখন বিবেচনা' করিতে হইবে যে, পুর্ব্বোক্ সমাজ-উদ্ধারিত 
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কর্তব্য সাধনের নিয়ম এবং'ব্যক্তি ধর্মানযায়ী স্থুখসাধনের নিয়ম--এই নিয়ম 
দ্বয্নের বিরুদ্ধ ভাব মৌচনার্থ পুরুষকার জনিত অন্য কৌন নিয়ম অবলম্বন কর! 
যাইতে পারে কি না। পুরুষকার দ্বার! নিয়ম জাত ঘটনার ব্যত্যয় হয় বটে 
কিন্ত নিয়ম অন্যথ! করিবার বাসনা কখনই পুরুষকারের পরিচায়ক নছে। 
এক নিয়ম দ্বারা নিয়মঃগুরের ব্যত্যয় হইতে পারে, কিন্ত অনিয়ম কার্য ব| 
যথেচ্ছাচারের দ্বারা কখনই কোন উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। 
অতএব নৈসর্গিক নিয়মহইতে কোন সন্কট উপস্থিত হইলে তাহা! হইতে . 
উদ্ধার পাইবার জন্য অন্য নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে । নিয়মের নিয়ামক 
হইবার জন্য নিরন্তর বিনীত ভাবে নিয়মাশ্রয় করাই বিধেয়। পুরুষকার 
লিখে নিয়ম লজ্ঘনকারী যথেচ্ছাচার বুঝায় না । পুরুষকার কেবল প্রগাঢ় 
বিনয়ই-_বিশিষ্ট নিয়ম পালনই-ব্যক্ত করে। কর্তব্য ও স্থথসাধন বিধানের 
মধ্যে যে সঙ্কট প্রদর্শিত হইয়াছে, এইরূপ বিনীত ভাঁব ব্যতীত, তাহ! হইতে 
বিমুক্ত হওয়া! কখনই সম্ভবে না। 

"" সমাজধন্মনুসারে জীবন পরের নিমিত্ত যাপন করিতে হইবে অর্থাৎ 
ব্যক্তিগণের স্বব্বীয় স্বার্থপর বৃত্তি অপেক্ষা পরার্থপর বৃত্তিকে অগ্রগণ্য করিতে 
হইবে। স্ুখসাধন বিধান মতে চিত্তবৃত্তি অবরোধ করিলেই ছুঃখ এবং 
চরিতার্থ করিলেই স্থুখ উদয় হয়। সমাজ ধর্ম স্ুখসাধন বিধানের বিপরীত 
নহে। কিন্ত অনন্যরূপে স্তুখসাঁধন বিধানের উপাসনা! করিলে সমাজ ধর্ম রক্ষা 
কর! ছুফর হয়। অতএব স্বার্থপর চিন্তবুত্তিকে দমন এবং পরার্থপর চিত্ত- 
বৃত্তিকে চরিতার্থ ও পরিবদ্ধিত করাই পুরুষকারের লক্ষ্য স্থল হওয়া উচিত। 

উল্লিখিত ব্যবস্থা অভিনিবেশ পূর্ব্বক হৃদয়ঙ্গম করা মআাবশ্যক। ইহাতে 
প্রান্কৃতিক নিয়ম ভঙ্গ হইলে ফখনই কার্যোদ্ধার হইবে না। এবং প্রাকৃতিক 
নিয়ম যে ভঙ্গ হইবে ন!, তাহা সপ্রমাণিত না ইইলে, এই নিয়ম কখনই সর্ধ- 
সাধারণের সহ্য হইবে না। পূর্বেই বলা গিয়াছে যে পরার্থপর চিত্তবৃত্তি মন্ুষ্যের 
শ্রকৃতিগত বটে, কিন্তু তাহা! স্বার্থপর চিত্ববৃন্তি অপেক্ষা হীনবল। অতএব দেখা 
যাইতেছে যে যদি সম্াজ-ধর্মীন্নগত কর্তব্যবিধান পালন করা যায়, তবে 
বর্থপর চিত্তবৃত্তির ব্যাঘাত হয় বটে, কিন্তু পরার্থপর বৃত্তি সন্ভৃপ্ত হয়। 
আর যদি ব্যক্তিগত ধন্শান্ুসারে স্থার্থপরতাকে অগ্রগণ্য কর! যায়, তবে 
তর প্রবলতা নিবন্ধন পরার্থপর চিত্তবুঁভি এবং সমাজ ধর্ণা উভগ্নেরই ব্যাঘাত . 
হয়। যেদিকে যাও একট। নিয়মকে সংকীর্ণ করিতেই হইবে । মনুষ্য 
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ব্যক্তিগত ধর্খ এবং আভ্যাজিক নিয়মানসারে স্বার্থপরতা এবং পরার্থপর$ 
. উভয়কেই সন্কীর্ণ করিতে পারেন বটে কিন্ত সমগ্র সমাজ ব্যতীত সমীজাঙি। 
নিয়মের অন্যথ1. কেহই করিতে পারে না। "পক্ষান্তরে সমাজগত পরার্থপ্ররত 
খর্ব হইলে সমাজের, আত্মরক্ষারও. ব্যাঘাত হয়; সেই হেতু সমাজ-ভ্রোঃ 
স্বার্থপর ব্যক্তি অবশ্যই সমাজ কর্তৃক শাসিত হন। অতএব-দেখা যাইতেছে 
ষে ব্যক্তিগত জুখাভিলাষ, পরার্থপরতা নিয়মের অধীন হইলেই উভয় কু. 
রক্ষা হয়; ব্যক্তিগত স্বার্থপর ত1 চরিতার্থ হয় এবং সমাজ ও-সন্তষ্টথাকেন। 
সমাজগত নিষ়মান্ুসারে পরস্পরের যে হিতসাধন হয়, তাহাতে 
সচরাচর ব্যক্তিগত সংকল্প দৃষ্ট হয় নাঁ। লোকে অর্থলালসা:প্রযুক্ত শ্রম করে 
এবং সেই শ্রম নিবন্ধন অন্যের মঙ্গল সাঁধন হইয়া থাকে" হীহাতে-ব্যক্তি 
গত স্বার্থপরতা এবং সমা'জগত পরার্থপরত সুষিদ্ধ হয়। কিন্ত-ষযদি এতদ্বিষয়র 
নিগুঢ় চৈতন্য লাভ হইলে শ্রমসাধ্য পরোপকারই: মুখ্যকল্পে লক্ষিত হয়, তবে 
বেতন সম্বন্ধীয় স্বার্থসাধন, পরিশ্রমকারীর গৌথ চেষ্টা বলিয়া, গণ্য হইবে। 
ইহাতে স্বার্থপর স্থখের কিছু কিছু বিদ্ধ হইতে পারে বটে কিন্তুবব্যক্তিগ 
বিধানে দ্বিবিধ স্থখই কিন্বৎ পরিমধণে লব্ধ হঈবে এবং সামাজিক. নিষ্বমটিং 
রক্ষিত হইবে। ও দিকে স্বার্থপরতাকে অগ্রগণ্য করিলে, অর্থলোলুপ শ্রমকারী 
নান! কুকার্ধ্যে রত হইতে পারে ): শ্রমপাধ্য কার্ষ্যে চাতুরি করিতে পারে) 
অন্য শ্রমকারীর প্রতিদ্বন্্ীতা ও.ক্ষতি করিতে পারে এবং শ্রমলন্ধ অর্থ দ্বারাও 
অনেক কুৎসিত স্বার্থপর কা্ধ্য করিতে পারে । এইজন্য বলা গিয়াছে ঘে 
পরার্থপর স্খাভিলাষকে অগ্রগণ্য করিলে উভয় কূল রক্ষা হইতে পারে। 
উল্লিখিত ব্যবস্থার পোষক: বলিয়া একটি গুঁঢ়তত্ব : এখানে ব্যক্ত কয় 
কর্তব্য। ব্যক্তিগত ধর্মে পরার্থপর:চিত্তবৃত্ভি চরিতার্থ ছঈলে, তদনস্তর স্থার্থপর 
বৃত্তি পরিতোষেরও যথেষ্ট স্থল থাকে ; কিন্ত বিগরী হ-ৰ্ধানে পরার্থপরতার 
স্থল প্রায় থাকে না বলিলেই হয়। তোমার, উদরপূর্ধি-না হইলে॥ তুমি 
তোমার পরিবার পোষণ করিবে না, এরূপ. সংকল্প স্থলে, আপনার উ্গযোগী 
খাদ্য আহরণের পরে. তোমার পরিশ্রম করিবার বাসনা নিতান্ত -ধর্ব 
.হইরারই “সম্ভাবনা । কিন্তু পরিবারবর্থের উদ্বরপুণ্তি - করিবার: পর. তোমার 
আত্ম, ক্ষুধা তৃপ্তির কোন_বাধা।ঘৃষ্ট হয়না। স্বার্থপরতার - আভিশয্য-রশত 
শেষোক্ত গৌণ কল্পটি প্রতিনিয়ত. জুপিদ্ধ হয়, এবং মুখ্য উদ্দেশ্য জাধনে 
তাদৃশ শৈথিল্য জন্সিতে পারে.না।। জার এই শালিকে: পুরুষকার:$ বং 
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মাজের-হিত উভয়েরই যথেষ্ট পথ থাকে । ফলত এই-*গুঢ়তত্ব এমন বিচিত্র, 
গৌণভাবে সর্ব প্রকার স্বার্থপর চিত্তবৃত্ভি পরিতৃপ্ত হইতে পারে। অথচ: 
চাহার অতি বৃদ্ধি হইতে পারে না, অথচ পরার্থপরতার ষথাযোগ্য: পরিবর্ধীন 
'ইতে থাকে। কিন্তু সুখ্য কল্পে স্বার্থপরতার পরিপোষণ হইলে, নানা বিপ্লব 
টপস্থিত 'হয়। 'যতিগণ 'কেবল মোক্ষ সাধন বিষে ্বার্থপরতার বশবর্তী 
ইয়া পরার্থপরতাকে জলাঞজনি দিয়া থাকেন, কিন্তু গৃহস্থ সমাজধন্মতে 
ঠরার্থপরতা আশ্রয় রিলে আপন পরিবার এবং যতি উভয়কেই আশ্রয় 
দান করেন। ইহার উপরে গৃহস্থ যদি যতির আদর্শ মতে স্বার্থপর সুখে 
বিরাগী হন অথচ শরার্থপরতার সংকল্প বলবৎ রাখিতে পারেন, তবে তাহার 
ব্যক্তিগত চরিত্র পরিবর্তিত হইবে; হইলে পুণ্য এবং সুখ উভয্ব বিষয় সঞ্চয় 
করিবার অপুর্ব ক্ষমতা জন্মিধে । অতএব সুখাভিলাষ সমীজগত পরার্থপর চার 
অধীন করাই বিধে়, ইহা স্থির করা! গেল। কিন্ত এই নিয়ম কে প্রচলিত 
করিবে, কিসের বলে উহ! প্রতিপালিত হইবে % 
| কতকদূর পর্য্যন্ত সমাঞ্ স্বয়ং প্রারুতিক নিয়মীনুসারে এই কার্য সিদ্ধ 
করিয়া থাকেন। গুরু পদার্থ যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বশত নিম্ন স্থান 
অধিকার করে, সমাজও সেইরপ স্বীয় বলদ্বার৷ ব্যক্তিগণের গুরুতর স্বার্থ- 
পরত নিবারণ করিয়া রাখেন । জগতে ধন্মশাসন থাকু্ মীর নাই থাকুক, 
(ঈশ্বরের অস্তিত্ব মান্ক আর ন! মান্ুক,মনুষ্যকে সমাজে থাকিতেই হইবে এবং 
থাকিয়। সমাজ শাসনের অধীন 5ইতেই হইবে | দস্থ্য, প্রবঞ্চক, ব্যভিচারী 
ব্যক্তিরা সকল সমাজেই দপ্ডার্হ হয়। 
মনুষ্য ব্যন্কিভাবে স্বান্থবর্ভতী এবং সমাজাধীন বলিয়! পরান্ধুব সতী হয়। 
থে পরেয় বুদ্ধিকে আপন বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিয়া পরান্বর্তা হয়, তাহার 
দ্বারা সমাজের জমাট ভাব পরিবন্ধিত হয়; তাহার ক্াধ্যগতিতে ব্যক্তিরূপ পর- 
( মাণু সকল পরস্পরের প্রতি আক্ষ্ট হয়। অতএব এতাদৃশ ব্যক্তিকে স্থবোধ বলিয়া! 
মানিতে হ্টবে। যে আপন বুদ্ধির ন্যুনাতিরে ক বিচার করিতে অক্ষম,সে ইচ্ছাক্রমে « 
হউক আর অনিচ্ছাক্রমেই ₹উ ক;অগত্যা পরাহ্বর্তা হইয়া থাকে। তাহার চিতে 
স্বার্থপর বৃত্তির উদ্রেক হইলে সে আপন যুখপতিকে আশ্রয় করে। নতুবা 
[তাহার স্বার্থপরতা হেতু গৃহধন্ম, সমাজধঘ্ম উভয়ই উচ্ছজ্ঘল হইতৈ পারে। 
ৃ 8৮ ব্যক্ির গুরুতর.দোষগুলি' সমাজ কর্তৃক অবাধে নিবৃত্ত হয়'। বিশেষ 
অর্াগির করিলে ইহারা সমাজ: কর্তৃক দানাধিব উপায়ে উৎপীড়িত হইয়া 
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থাকে। অতএব সমাজ শ্লাসন দ্বারা প্রবল স্বার্থপরতা স্বভাবতই খববক্কত 
হইয়া থাকে । | ও 

কিন্ত ব্যক্তিগণের সামান্য দোষ বহুতর। সমাজ তাহা স্বীয় পরার্থপরত! 
গুণেই সহ্য করিয়! থাকেন। সমাজ তক্করকে শাসনে রাখেন কিন্তু পরভা- 
গ্যোপজীবি কৃমিগণের কিছুই করেন না। ব্যভিচারী গৃহস্থকে আক্রমণ 
করিলে সকলেই তাহার প্রতিদ্ন্দী হয়, কিন্ত লম্পট ও বেশ্যার 
উৎপাত দেখিয়া চুপ করিয়া থাকে । সমাজ এইরূপ নানা অপরাধ ক্ষুব্ধ 
চিত্তে সহ্য করিয়া থাকেনু। সহ্য করেন বটে কিন্তু কেবল কালের উন্নতি 
সাপেক্ষ হুইয়াই এইরূপে সহ্য করেন। এই সকল কীটগণের দ“শন হেতু 
সমাজ কেবল আত্ম দেহু কগুয়নেই ব্যাপৃত থাকেন এবং এইরূপ পীড়া 
না হইলে যে সমস্ত মহতকার্যে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেন, তাহার প্রতি 
নিরুদ্যম হইয়া পড়েন। সুতরাং এই সকল কারণ বশত সমাজ শরীরের 
ক্রমোন্নতি কেবল মন্দগামী হইয়া! উঠে। 

সমাজের কার্য এবং ব্যক্তির কার্ধ্য মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, তাহার আর 
একটি দৃষ্টাত্ত গ্রহণ কর। ইতিপূর্বে হীনবুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তির কথা বলা 
গিয়াছে, অতঃপর তীক্ষবুদ্ধি ব্যক্তির আচরণ বিবেচনা কর। এতাদৃশ ব্যক্ষি 
স্বার্থপর হইলে ছলে বলে অন্যের উপরে কর্তৃত্ব স্থাপন করে । কিন্তু তাহার 
পরেও যদি তাহার স্বার্থপরতা! পূর্ব প্রবল থাকে, তবে তাহার অধীন 
ব্যক্তিরা নিরাশ্রয় হইয়া তাহার বৈরসাঁধন করিতে চেষ্টা করে; সুতরাং 
প্রধান এবং অধীন মধ্যে পরস্পরের জমাটভাব চূর্ণ হইয়া যায় এবং অন্য ব্যক্তি 
প্রতৃত্ব স্থাপন করিবার পথ দেখিতে থাকে। আর ষদ্দি সেইব্যক্তি পূর্ববর্তী 
স্বার্থপরতা দমন করিয়া আশ্রিতবর্গের পালন করিতে থাকে, তবে তাহার 
প্রাথমিক দোষের অনেক অপনয়ন হইয়া যায়। সচরাচর এইরূপ ঘটনাই দৃষ্ট 
হয়; সমীজের নিয়মই এই যে শাসনকর্তা! কর্তৃত্ব লাভ করিবার পরে সতত শিষ্টের 
পালন এবং দুষ্টের দমন করিয়া থাকেন। এই ব্যাপারে মনুষ্য ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা 
নিবন্ধনই প্রথমত প্রবৃত্ত হুন, 'অনস্তর সমাজ ধর্মান্ুসারে পরার্থপর আচরণে 
ব্যাপৃত হন । এই সকল মনুষ্যের ব্যক্তিগত প্রক্কৃতি পরার্থপর হুইলে মঙ্গলের পরি- 
সীমা থাকে না। তাহাদ্িগের বিশিষ্ট পরার্থপর প্রতভুত্ব হইতে ,সাধুগণের 
পরিত্রাণ ও অসাধুগণের বিনাশ লাধন হয় এবং তাহার! সত্য সত্যই নারায়ণের 
অবতার স্বরূপ হুইয়া উঠেন। অতএব প্রতুভাবে হউক অথব৷ ভূত্যভাবে হউক, 
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উভয় হলেই ব্যক্তিগত গুরুতর অত্যাচার সমাজ কর্তৃক নিবারিত হয় এবং উতর 
স্থলেই সামাজিক পরার্থপরত। দ্বারা জগতের মঙ্গল হয়; হীনবৃদ্ধি ব্যক্তি, যুখপতির 
অন্তবর্তা হুইয়। এবং স্থান্থবর্তী প্রভূ,বিপ্লবের আশঙ্কা বশত আশ্রিত পালন করেন। 
তাহাতেই, সমাজ রক্ষা পায়। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রকৃতির উন্নতি অর্থাৎ স্বানু* 
বঞ্তিতার পরিবর্ধন সহকারে কখন স্বার্থপরতা কখন বা! পরার্থপরতার শ্রীবৃদ্ধি হয়। 
তবে সুখসাধন বিধান মতে স্বান্থৃবর্ভী ব্যক্তিকে ষে স্বার্থপর বা যথেচ্ছাচারী 
হইতেই হইবে এমত নহে। আমার ব্যক্তিগত প্রক্কৃতি সমাজধর্মান্গুসারে 
উন্নতি লাভ করুক এই অভিপ্রায় হইলে স্বানুবর্ত ব্যক্তিকে স্বভাবতই 
নিয়মান্ুবর্তী হইতে হইবে। কেন না! তত্ভিন্ন হয় ব্যক্তিগত সুখসাধনের 
ব্যাঘাত, নচেৎ ব্যক্তি ও সমাজ বিধানানুধা়ী পরার্৫থপরতাঁর পথ রোধ হইবে। 
ব্যক্তিগণের শ্বধন্ম্মই স্বান্ুবন্তিতা। স্বান্বর্তিতা ব্যতীত স্থথ সাধন হয় না । 
কিন্ত স্বান্্বর্তী ব্যক্তি সমাজের নিকট এবং সমগ্র প্রাকৃতিক নিয়মের নিকট 
বিনয়াবনত ন1 হইলে কোন কার্্যই স্থুসিদ্ধ করিতে পারেন না । আর তিনি 
নিক়মীন্টিসারে পরচ্ছন্দানবর্তী না হইলে সমাজ ও ব্যক্তিবর্গের সর্বাঙগীন 
মঞ্ধল সাধন হইতে পাঁরে না । অতএব বিবেচ্য এই যে স্বান্থুবর্তী ব্যক্তির 
পক্ষে নিয়ম কি? স্বান্বর্ভী ব্যক্তির নিয়মও স্থান্থ্বন্তিতা; কেবল নুতন কথ! 
এই যে স্থান্ুবর্তী ব্যক্তি পরার্থপর হইলেই পুরুষকার স্থসিদ্ধ হয় | তাদৃশ 
ব্যক্তির নিয়ম স্বকৃত, স্বীয় মনোবৃত্তির ফল, এবং যাঁবতীক্ বৈজ্ঞানিক 
নিষ্ষমের অন্ুবর্তী। পরাহ্বর্তী ব্যক্তি অগত্যা পরার্থপর হইয়া থাকে । তাহার 
পক্ষে এতদ্বিষয়ক চৈতন্য লাভই শ্বান্ুবত্তীতার পরিসীমা । আমার 
দ্বারা পরের মঙ্গল সাঁধন হইতেছে, এইরূপ চৈতন্য স্থলে পরের দাঁসত্ব সত্বেও 
্বানুবর্তিতা প্রবর্তিত হইতে পারে। অতএব কি স্বানবর্ভী কি পরান্বর্ভাঁ 
উভয়ের স্বরৃত বা শ্বীকৃত পরার্থপর নিয়ম অবধীম্বন দ্বারাই কর্তব্যসাধন 
ও স্থুখসাধনের সমবায়ী ব্যবস্থা স্থসিদ্ধ হয়। এরূপ প্রতি-ব্াক্তি-কৃত 
স্বীয় জীবনব্যাপী নিয়মই জীবনের মহাব্রত। এই ব্রত রচন! করিবার বিধান- 
কেই ব্রততত্ব নামে ব্যক্ত 'করিয়াছি। ইহাতে জগতের সফল নিয়ম শ্বীকীর 
করিতে হয়। আবার স্বীয় পুরুষকারের উপরে নির্ভর করিয়া & সকল নিয়মের 
রূপান্তর করিতে হয়। পুরুষকীরের তারতম্য অনুসারে ব্যক্তিকৃত মঙ্গলের 
ন্নাতিরেক হয়। কিন্ত ব্রত ব্যতীত পুরুষকারের স্থল কুত্রাপি থাকে না। 
. হ্রতশন্দের অর্থ নিয়ম ; এবং সমন্ত জগৎও নিয়মের অধীন। উভগ্নের মধ্যে 
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ভেদ এই যে নৈসর্গিক নিয়ষ মন্ুষ্যের আবিষ্কার; ব্রত ব্যক্তির স্বর্কৃত আত্ম 
অবস্ধীয় নিয়ম । জ্ঞান, নৈসর্গিক নিয়মের দর্শন শ্বরূপ। ত্রত, দুরদৃষ্টি এবং 
পরিণামদর্শিতার পরিচায়ক । পরার্থপরতা, জীবন ব্রত; আর ধর্ধোপাঁসন! 
তাহার অবান্তর ব্রত।.যেরূপ দর্শন, যেরূপ জ্ঞান এবং জীবনব্রত যেরূপ, তদন্থ 
সারে দেই সকল অবাস্তর ব্রত অবলম্বন করিতে হয়। অভ্যাস-সহকারে সেই 
কল ব্রত নিবন্ধন ব্যক্তিগ্ণণ অন্যান্য বস্তর ন্যায় নিয়মারীন হইয়া উঠেন। 
নিয়ম ধরিলে তাহার অনুসরণ কার্ধযই অবিরোধী-জীবনযাত্রা-পদে 
বাচ্য হয়। কার্য নির্বিত্ে সম্পাদিত হইতে থাকিলেই ক্রিয়াগত সুখের 
উদ্দীপন হয়। ম্বার্থপরতা পদে পদে অন্যের নিকট ব্যাখাত প্রীপ্ত হয়; 
সুতরাং স্বার্থপর ব্যক্তির নির্ব্বিরোধী কার্ধা এবং তজ্জনিত সুখ অসস্তাবিত। 
নিজের নিয়ম নিজে করিলেই তাহাকে ব্রত বলে । স্বকৃত নিয়মে একবারে 
স্বার্থপরতা! থাকিবে না, এরূপ মনে করা ভুল; কিন্তু সন্বন্পস্থলে পরার৫থপরতাকে 
অগ্রগণ্য করাই ব্রতের বিধান, আর পরার্থপরতাঁকে অগ্রগণ্য করিবায় জন্য 
স্বার্থপরতাঁকে -সতত দমন করিবার চেষ্টাই পুরুষকাঁরের প্রধাঁন অঙ্গ । 
ব্রত স্বকৃত এবং স্বীকৃত হইলেই সতত ক্রিয়াস্ুখের উদ্দীপন করিয়া থাকে । 
আর উহার উদ্যাঁপন স্থলে নানাবিধ কাঁম্াস্থখেরও উৎপত্তি হয়। অতএব 
স্বার্থপরতা দমন ব্রত হইতে যেমন ক্রিয়াগত স্থখের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ 
আঁবার অভ্যাস দ্বার! প্র বিষয়ে যত সিদ্ধি লাভ হয়, ততই পরার্থপরতার 
প্রভাব এবং কর্তব্য বিধানের উদ্নতি হয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে চিত্তবৃত্তি 
পরিতোঁষের সুখলাভ হুয়। এতভিন্ন ব্রত পরার্৫থপর হুইলে ব্যক্তিগত এবং সমাঁজ- 
গত নিয়ম, সমস্তই প্রতিপালিত হয়। ব্রতের সংকল্প কালে সর্ধ প্রকার প্রান্কীতিক- 
নিয়মেন প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। ০ ইহার জন্য দর্ধবপ্রকাঁর নিয়ম 
পর্বরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক ।' 
অতএব জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং ভিড ব্যক্তিচরিত্রের এই ব্রিবিধ 
শক্তিই ত্রতের ছার! সঞ্চালিত হয়। কেবল সঞ্চালিত হয় তাহা নহে।' 
ব্যক্তিচরিত্র ব্রতনিষ্ঠ হইলে তাহাতে অল্লাধিক পরিমাণে এঁকানস্তিক ভাব নিব- 
ভিত হয়। সেই একাগ্রত! হেতু উল্লিখিত ত্রিবিধ শক্তি একত্রিত হইয়া 
উঠ্ঠে। জগতের নিয়ম বহুবিধ । তাহা! কেবল ব্যক্তির মনেই একব্রিত 
হুইতে পারে কিন্ত এতাদৃশ একত্ব কেবল চৈতন্যের আকারে পরিণত 
হইলে ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তির স্চীলন অথবা পুরুবকারের স্থল থাকে' না। 
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প্রাগুজ্ঞ সর্বব্যপাঁর বিস্তুত চৈতন্য, ব্যক্তি চরিত্রে ব্রতাকারে পরিণত হইলে 
একপ্রকার অদ্বৈত ভাঁবের সঞ্চার হয়। ফলত কেবল এই উপায় দ্বারাই ব্যক্তি ও 
সমাজের অদ্বৈত ভাঁব স্বতন্ত্র এবং অভিন্ন ভাঁবে বিকাঁশিত হইতে পারে । 
এবং বিচার করিলে প্রকাশ হইবে যে এইরূপ উপায় ব্যতীত নিশ্চয়াত্মক 
অদ্বৈত তাঁৰ কখনই চৈতন্য গোঁচর হইতে পাঁরে না। , 

এখন একবার ব্যক্তিকৃত ব্রত,অর্থাৎ সমাজধর্ম্মোচিত কর্তব্যতা শু ব্যক্তিগত 
স্থখসাধন এতদ্বয়ের সমবাধ়ী নিয়ম, এবং ব্রহ্গাণ্ডের অন্যান্য নিয়ম, এই 
দ্বিবিধ নিয়ম মধ্যে সংক্ষিপ্ত তুলন! করিয়া দেখ। দেখিয়া বিবেচনা কর 
যে উভয়ের মধ্যে যথাযোগ্য ধরক্য সংস্থাপিত হইল কি না; এবৎ তাহাতে 
হিন্দধন্মীন্যায়ী ব্রত সমূহের নিগুঢ় তত্ব -কি অসাধারণ প্রতিভা ব্যক্ত 
করিতেছে । 

আমরা বস্তর বস্তত্ব কি, তাহা জানি না, কেবল 71১67020578, ফিনমিনা, 
অর্থাৎ গোঁচর বিষয় উপলদ্ধ করিতে পারি; “গোচর? বলিতে যাহ! ইন্ড্রি- 
য়কে "আশ্রয় করে তাহাই বুঝায়? বস্তর বস্তত্ব ইন্ড্িয়ের অগোঁচর। নিয়ম 
কেবল দেই গোচর বিষয়ের মধ্যে অন্যথাবিহীন পূর্ববর্তিত| ব্যক্ত করে। 
এইরূপ নিয়মই বিজ্ঞান শাস্ত্র একমাজ সমন্বল। পরস্ত বস্ত কি, তাহার 
বিষয় কোন স্থিরবুদ্ধি করিতে হইলে, আমরা কেবল বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী 
শ্রেণীবদ্ধ পূর্বক প্রতি নিয়মাবলীর আধেয় ভাবিয়া এক একটি বস্ত 
কল্পনা করিয়া লইতে পারি । কিন্তু নান! নিয্নমীবলীর মধ্যে এত বিভেদ যে 
এ পর্যন্ত কেহই তাহার অদ্বৈত আধেয় কল্পনা করিতে পারেন নাই। কেহই 
এরূপ কল্পনা করিতে কৃতকাঁধ্য হন নাই যে অমুক অমুক নিয়মগুলি একটি 
বস্ততে একত্র বিদ্যমান আছে এবৎ কেবল তাহা হইতেই: অবস্থা ভেদে 
অন্যান্য সমস্ত নিয়মের সঞ্চীলন হয়। এই প্রণীলী মতে তত্বানুসন্ধান যার- 
পর নাই সংক্ষেপ করিয়া আনিলেও, মনুষ্য এবং বহির্জগত বিষয়ক, দ্বিবিধ 
নিয়মাবলী এবং তাহার আঁধেয় দ্বিবিধ -বস্ত, বলিয়া! এক প্রকার দ্বৈতবাদ 
্বীকার-করিতে হয়। এই ছুই মৃহাবস্ত ঘটিত দ্বৈতবাদ হইতে অব্যাহতি 
দেখা যায় .নাঁ।. অদ্বৈতবাদ' কেবল মন্ুষ্যের অস্তরেন্দ্রিয় মধ্যে বিরাজ 
করে। মনুষ্য, বহির্জগতের নিয়ম লজ্ঘন করিতে পাঁরেন না কিন্ত সেই সকল 
নিরমূজানিয়! বহির্জগতের উপরেও প্রভূত্ব করেন। মন্তুষ্যের উপরে বহি- 
জর্গ্তের গ্রতৃত্ব একেবারে অপ্রতিহত হইলে পুরুষ-কারের স্থল থাকিত না। 
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বহির্জগতে গণিত এবং পদার্থ বিষয়ক দ্বিবিধ নিয়মাবলী । এক 'একটি 
নিয়মাবলী ধরিয়া একটি এক শান্ত্র। গণিত শাল্ত্র ত্রিবিধ, যথা ;--সংখ্যা 
গণিত, ক্ষেত্র গণিত এবং গতিশ্গণিত। পদার্থ শান্ত্রের দ্বিবিধআধেয়-_ 
নভোদেশ এবং পৃথিবী । পার্থিব পদার্থ আবার ছুই শ্রেণিতে বিভক্ত। 
তন্সধ্যে এক শ্রেণির নিয়মাবলিতে মন্কুষ্যের চেতন। ভেদে. তৌল, তাপ, 
শব; আলোক এবং তড়িৎ এইরূপ অবান্তর বিভাগ দৃষ্ট হয়। এতদ্বিযয়ক 
শাস্ত্রগুলির একত্রিত নাম ভূতবিজ্ঞান (15505 0:07১9:)। পার্থিব পদার্থের 
দ্বিতীয় শ্রেণিস্থ নিয়ম রসায়ন শান্দ্রের অস্তর্ত। আপাতত রাসায়নিক 
নিয়মের সহিত জীবতত্বের বিশেষ নৈকট্য আনুমান হয়। কিন্ত জীবন অতি 
বিচিত্র বিষয়। রাসাম্নিক নিযে কখন যে উদ্ভিদ কি প্রাণীর জীবন বিষয়ক 
মূলতত্ব ব্যাথাত হইবে, এতাদৃশ প্রত্যাশা করা ভূল। এইজন্যদ্বিবিধ 
মহা বস্তর মধ্যে সমগ্র জড় বিভাগ একত্রিত কর? গিয়াছে; এবং সর্ধ- 
প্রকার সজীব পদার্থ দ্বিতীয় সংখ্যাতে মানবী শান্তর নামে গণ্য করাই বিধেয়। 
এই মানবী শাস্ত্র নামক শ্রেণিতে প্রথমত উডভিদ ও প্রাণি সন্মিলিন্ত 
জীবতত্ব, দ্বিতীয়ত নরপুঞ্াবলী বা! রাজ্য উপলক্ষে সমাজতত্ব, এবং সর্ব শেষে 
ব্যক্তিতত্ব, এই ভ্রিবিধ শাস্ত্রের নিয়মাবলি পৃ হইবে । এই সমস্ত নিয়মাবলি বা 
চাহার আধেয় বস্তর পর্যায় পর্যবেক্ষণ করিলে উপলব্ধি হইবে যে, ভূঁতবিজ্ঞা- 
নের সহিত রসায়ন শাস্ত্রের যেরূপ সন্বন্ধ, সমাজ বিষয়ক নিয়মের সহিত ব্যক্তি 
বিষয়ক ব্রতের সন্বন্ধও তদন্ুরূপ। ভূত বিজ্ঞানোক্ত তৌল তাপাদি বিষয়ক 
নিয়ম, সমস্ত পদার্থে ই বিদ্যমান, কিন্ত রাসায়নিক পরিবর্তন তদন্ুসারে সুসিদ্ধ 
হয় না। রাসায়নিক নিয়মে কেবল পদার্থের পরমাণু সমস্ত পরস্পরের সহিত 
তযুক্ত ও বিধুক্ত হয়। আর মানবী শান্তাদি মধ্যেও দৃষ্ট হইবে যে ব্যক্তি- 
গ্রণ পরমাণুর সৃশ। সমাঁজ, সেই ব্যজ্জিরূপ পরমাণুর জমাট অবস্থা, . 
আর. তাহা ভৌতিক পদার্থের ন্যায় বিভিন্ন নিয়মের দ্বারা সখশলিত হয়। 
ব্যক্তিগণের নিয়মূই ব্রততন্ব এবং উহ! রাসাব়নিক' নিয়মের ন্যায় অতীব সুল্ষ্স | 
ব্যক্তিগণ প্রধানত স্বক্কৃত এবং স্বীকৃত ব্রত দ্বারা সকল কাঁ্ধ্য নির্বাহ করে।. 
সেই সকল নিয়ম বা! ব্রত স্ুপ্রণালি বিশিষ্ট হইলে সমাজের যেকুপ রমণীয় 
ভাব উদয় হয়, কুপ্রণালী বিশিষ্ট হইলে তাহা! কোন মতেই সম্ভবে, না। 
সমাজ স্বীয় নিষ্মানুসারে কালজ্রোতে, প্রবাহিত হয়। সমাজের নিয়ম ভূত- 
বিজ্ঞানের অন্রূপ। এতঘ্বারা ব্যক্তিন্ূপ পরমাণ, ইচ্ছাপুর্ববক হউক বা. 
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অনিচ্ছাপূর্ব্বক হউক, নিরন্তর.শাসিত হয়। এবং যেমন উহার আদর্শ ভাপ 
তৌলাদির নিয়ম, রসায়ন শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া সর্ববিধ পরমাণু সমষ্টিকে 
আচ্ছাদন করিয়া রাখে; সেইরূপ জমাট-দমাজের নিয়ম পরমাণুরূপ ব্যক্তি 
সংক্রান্ত নিয়মকেও অতিক্রম করে। তুমি যদি জল ও,দ্রাবক একত্র করিয়া 
দমকল চালাইতে চেষ্টা! কর, তবে তাহার প্রক্রিয়া নিঝৃরিত হইবে না বটে 
কিন্ত যন্ত্রটি অবিলম্বে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে । সমাজেও সেইরূপ ঘটিকা থাকে। 
সমাজে বিভিন্নব্রত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও বাহ্ত একত্রিত কার্ধ্য করিতে পাঁরে। এবং 
একত্র থাকিয়া স্ব স্ব ব্রত মতে এবৎ পরার্থপর কার্য ও স্বকীয় সুখসাঁধন উভয়ই 
নির্বাহ করে বটে, কিন্তু ব্রতের বিশৃঙ্খলতা হেতু এই ফলোদয় হয় ষে যুগে 
যুগে সমাজ যন্ত্র বিকল হইয়া নানা উৎপাত ঘটিক্সা থাকে । এই কথা কেবল 
কাব্যালঙ্কার স্বরূপ নহে। ইহার প্রমাঁণস্থল সমগ্র জগতের পুরাবৃত্তে . 
ব্দ্যিমান। 

ফিনিসিয়া ও কার্থেদ দেশের সমাজ উপরোক্ত কারণে বিনষ্ট হইয়াছে । 
আ্রাসের সমাজ, ফিনিসিয়া এবং মিশর দেশের গুণগ্রাম স্বায়ত্ত করিয়া আপন 
শরীরে বুদ্ধিবৃত্তির অসাধারণ উন্নতি সাধন করেন। কিন্ত রোম আবার 
গ্রীসের চিন্তামার্গ পরিত্যাগ পূর্বক ক্রিয়ামার্সে প্রবিষ্ট হন। অনস্তর রোমের 
যুদ্ধ ও শাসন প্রণালী ইদানিস্তন ইউরোপীয় রাজ্য সমূহ অধিকার করিয়াছে । 
ইহাতে গ্রীসের বুদ্ধি এবং রোমের চেষ্টা, উভয়ই প্রকারাস্তরে সজীব 
রহিয়াছে । ফিনিসিয়া ও কার্থেজ নির্বংশ হইয়াছে; কিন্ত রোম ও গ্রীস 
দেশস্থ সমাজের জীবন বিনষ্ট হইয়াছে বলিতে পারা যাঁয় না। উদ্ধা সংখ্যা 
বলিতে পার যে গ্রীস এবং রোম গুটিপোকার ন্যায় রূপান্তর গ্রহণ পূর্র্বক 
প্রজাপতি হইয়া সমগ্র ইউরোপে বিচরণ করিতেছে । ফলত আদ্যোপান্ত 
লক্ষ্য করিলে মানিতে হইবে যে, মিসর হউক, কি ফিনিসিয়া হউক, এইরূপ 
কোন বীজসম্তৃত হইয়া ইউরোপ প্রথমত এথেন্স গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, 
করিয়া এখন এত দিগম্ভব্যাপী হইয়াছেন । ইউরোপের মাহাত্ম্য ইউরোপীয় 
দিগের ব্যক্তিগত চরিত্র ভিন্ন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সেই চরিত্রে কাধ্য 
কুশলতা এবং ক্রিয়া! বিষয়ে বাক্তিগত ব্রতের অনুষ্ঠান ও পালন দেদীপ্যমান 
রহিয়াছে । ইউরোপের জীবনযাত্রা! সবিস্তরে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে, 
মধ্যকালীন ও বর্তমান ইউরোপের পুরাবৃত্বে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে এরৎ 
তাহাঁতেও এতদ্বিষয়ক আলোচনা সমাণ্ড হইবে না। কেন না! ইউরোপের 
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. এখন পূর্ণবয়স। তখাকার ভাবী অবস্থা বিষয়ে নিশ্চিত কথা কহারো 

বলিবার সাধ্য নাই। এবং ইউরোপের ভ'বী অবস্থা কল্পনা করিয়া তথাকার 

বর্তমান ক্রিয়া কলাঁপ হইতে উপদেশ গ্রহণ কর! যুক্তিসিদ্ধ নহে । যদ্দি ইউ- 

রোপের জীবন ক্ষম্ব হয়ু তবে এরূপ উপদেশ বৃথ! হইবে । স্থুতরাৎ ইউরো- 

পের পথে চলিলেই সমাজ শরীরের সর্ধাধিক দেহ পুষ্টি হইবে, একথা 

শবধারণ করাও অসাধ্য । 

জড়পদার্থে জীবনের সংস্রব নাই । সজীব পদার্থের জীবনাস্তে দেহ ক্ষয় 

হয়। কিন্তুসমাজের জীবন আর এক প্রকার। উহা কখন সজীব বস্তুর 

ন্যায় বিলুপ্ত হয়, কখন গুটিপোকার ন্যাঁর পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, 
নানা অবস্থা ধারণ করে এবৎ কখন ব1 নিতান্তই অমরতা! বিশিষ্ট বলিয়া! সনে 

হয়। ফলত যে কারণে সমাঁজে ব্যক্তিগত দোৰ সমূহ প্রশ্রষ পান, তাহাই 

সমাজের গুণগ্রামের বিদ্নকীরক এবং তাহাঁতেই সমাজদেহ ক্ষত,লুপ্ত অথবা 

বিনষ্ট হইয়। যাঁয়। ইউরোপ ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিতে অপূর্ধব গুণসম্পন্ন 

হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত যি কেহ মনে করেন যে ইউরেপৈই 

সভ্যতার সীম! শেষ হইয়াছে, ইউরোপের প্রকৃতিতে দৌষ নাই, ইহাই. 
জগদ্িস্তীর্ণ হইয়া নরচরিত্রের আকাজ্িত অমরতা লাভ করিবে, তবে তাহার 

ভ্রম হইয়াছে । আর ষে কোন বিষয়ে দ্বিধ! থাকুক, এ কথা কেহই অস্বীকার 

করিতে পারিবেন ন1 ষে, গ্রীসে প্রথমত ইউরোপ ও এসিয়া উভয় মধ্যে ষে 

ভয়ানক যুদ্ধকাঁও প্রহ্ছলিত হইয়াছে, উহা! কখনই সর্ধতোভাবে মাঞ্গলিক. 
নহে এবৎ আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি, সেই বৈরভাব এপর্য্যস্ত নির্বাপিত হইল 

না। ত্র যুদ্ধে এপিয়ার দোষ স্বীকার করিতে সম্মত আছি। এঁধুদ্ধনা 

হইলে হয় তে! গ্রীস বিনষ্ট হইয়া এসিয়ার কুচরিত্র ইউরোপ ব্যাপী” হইতে" 
পারিত। কিন্ত গ্রীসের গুণে তাহা হইতে পারে নাই বলিয়া যে আলেকজন্দর 

ও সিলিউকসের মদগর্কের এখনও প্রশংসা করিতে হইবে, এবং গ্রীসের 
নানাবিধ মহদগ,ণ ছিল বলিয়া! যে সেই সমরানল অধুনাতন ইউরোপীস্ব 

বাণিজ্যের অঙ্গ হইয়া! উঠিবে, ইহা! কখনই জগতের মঙ্গলজনক হইতে পারে, 

না। ইউরোপ যদি একথা বুঝিতে পারেন তবে তদ্দেশের সমাজ শরীরে 
আর একবার গুরুতর পরিবর্তন হুইবে। এবৎ অন্তত সেই পরিবর্তনের 
প্রত্তীক্ষাতে ইউরোপের অনুকরণ কার্যে আমাদিগের কিছুদিন বিরত থাক! 
আবশ্যক হইতেছে । সেষাহা হউক যে. পর্য্যস্ত বলা গেল. ভাহাঁতে বুঝা. 
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যাইবে.ষে, ব্যক্তিগত চরিত্রের দোঁষগুণ দ্বারা অর্থাৎ প্রতের ফলাফল অনুসারে, 
সমাজ-জীবনের কত অবস্থাস্তর হয়। তাহা পাশ্চাত্য পুরাবুত্তে ব্যক্ত 
হইয়া আছে। 
অনস্তর এসিয়ার প্রতিঘৃষ্টি করা যাউক। এসিয়ুর কথা 'বলিলে আঁমা- 
দ্বিগের ভারতের কথাই মনে হয়। কিন্তু আশ্চর্ধ্য এই যে, ইউরোপের কুচরিত্র 
দেখিয়া অনেকে ত্রাঙ্গণের গুঁদার্ধ্য ভুলিয়া যান; এমন কি, ব্রান্গণের 
পৌকুষ ব্যক্ত করিবার জন্য আর্ধ্যজাতিকে ইউরো পীয়ের ন্যায় জিগীষা পরবশ 
না মনে করিয়া ক্ষান্ত থাঁকিতে পারেন না। এরূপ কথার প্রতিবাদ করাও 
কঠিন। ভারতে ষে প্রণালীতে সমাজ ক্গীবন সঞ্চালিত হইয়াছে, বর্তমান 
অবস্থাতে তাহার বিচার করা ছুর্ঘট, কেননা আমাদিগের দেশের পুরাবৃত্ত 
নাই। এমন কি, যে প্রপালিতে সামাজিক কার্য নিব্র্ণহ করিলে ক্রমশ 
পুরাবৃত্তের উদয় হয়, হুইয়্া সমাজতবব রচনা করিবার পথ গঠিত হয়, 
সেই প্রকার £৪০০:এ রিকার্ড করিবার প্রণালিও এতদ্দেশে পরিবর্ধিত হয় 
নাই” ফলত এ কথাতে বোধ করি কেহই দ্বিরুক্তি করিবেন না, যে 
আমরা যদি সর্বতোঁভাবে সিদ্ধ হইতাঁম তবে ব্রাঙ্গণেরা বৌদ্ধদিগের তপ- 
কামনার প্রতি এত হস্তারক হইতেন না, ব্রাক্গণ বৌদ্ধের বিরোধ এত প্রবল 
হইত না, এবহ ব্রাহ্মণ শিক্ষিত রাজধর্্ীবলম্বীরাও এত অকর্মণ্য হইতেন না। 
ইদানিত্তন সুশিক্ষিত মহাঁশয়েরা আর্ধ্যজাতির কঙ্সিত জিগীষাঁর বৃথা আন্দো- 
লনে ব্যাপৃত না হইয়! যদি হিন্দু ও রোমক উপদেশ গুলি একত্রিত করিতে চেষ্টা 
করেন, এবং যদ্দি এইরূপ সংযুক্ত প্রণালীতে ধর্মাঝ্িক সমাজ শাসন সংস্থাপন 
করিতে অন্ধুরক্ত হন,তাহা, হইলে যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অমরতা 
পাইতে "পারিবে । আমার স্থল কথা এই যে ব্যক্তিচরিত্র নিবন্ধন ইউরোপীয় বা 
রোমক শীসনে ধর্মমকরে নাঁই, হিন্দুদিগের ধর্মে রাজ্য শাসনের সুকৌশল উদ্ভা- 
'বিত হয় নাই । হিন্দুদিগের এই দৌষ হেতু এসিক্সার সমাজে রাজ্যও রাজ্যের 
মন্যে স্থকৌশল সম্পূ্ন প্রীতি জন্মে নাই । : এসিয়ার কথা দুরে থাকুক, এই 
দোষেই ভারত মধ্যে এত রাজভেদের আতিশয্য এবং বর্জ বাসী হিন্দু মুসলমান 
উভয়ে এক কর্তীর অধীনতা স্বীকার করিতে পারেন না। ফলত দুহাঁজার বৎসর 
পূর্বে সেই সেলামিসের (31819) সংগ্রামে শ্রীস যে পারসিক নবাড়া ধ্বংশ 
করিয়াছেন, সেই অবধি আঁমাদিগের রাঁজধন্মের হীনতা! স্বীকার করিতে হইবে । 
আবর। যতই-.প্রাচীন হিন্দুশটান্রের গর্ব রুর্ি, সেই শাস্ত্র যখম রক্ষা করিতে পারি 
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নাই__ফখন আজি ইংরাঁজের নিকট খণ শ্বীকার পুর্ববক সেই শাস্ত্রের দোষ 
গুণ বিচার করিতে বসিয়াছি, তখন আর রাজ-গর্ব আমাঁদিগের শোভ! 
পায় না। প্রস্তাবিত দোষ আমাদিগের ব্যক্তিগত চরিত্রে সর্বত্র ব্যক্ত রহি* 
রাছে। রাজাক়'রাজায়, যেমন ; জ্ঞাতিবর্গ, গ্রাম্যদল এব্‌ং একান্নবর্তা পরিবার 
মধ্যে সর্বত্রই সেইরূপ আত্মবিচ্ছেদ। সর্বত্রই এক প্রণালীর দূষিত শাসন। 
এই ভারতের মীহাত্ম্য কিসে উৎপন্ন হইয়াছে? ভারত ব্রাক্ষণের নিকট 
ধর্ম শিক্ষা করিয়াই এত বড় হইয়াছিলেন। তাহার একটি প্রধান অঙ্গ বৈরাগ্য। 
আর হিন্দুগণের বৈরাগ্য মধ্যে সার কথা ব্রততত্ব। আমরা কোন ব্রত করিলে 
তাহার উদ্যাপন না হওয়া পর্য্যন্ত অনন্যচিতে সেই ব্রত পালন করিতে 
পারি। ব্রতের মর্ম বুঝি না। বালিকাগণ শৈশবকালে স1জতি পুজার ব্রত 
করে; পতি শোকাতুরা বিধবা ব্রহ্ষচর্ধ্য বা সহমরণ ব্রত করেন এবং পরম- 
ংসেরা জিহ্বা হইতে দোঁষ বিশিষ্ট, কথা নিজ্রান্ত করিলেই অমনি মৌন ব্রত 
করিয়। স্বস্ব চরিত্র সংক্ষার করেন। ব্রতের তত্ব যেরূপ হউক আমর! 
ব্রত করিতে বিলক্ষণ শিখিয়াছি তাহার সন্দেহ নাই। এবং এই নিমিত্ত 
ভারত বা এসিয়ার ব্যক্তি চরিত্র এমন মনোহর । অন্তত আমাদিগের চক্ষে 
এমন চিত্তরপ্রক দেখায়, যে তাহার ধ্বংশ কদাচ সম্তাবিত মনে হয় না। 
হিন্দুগণ নির্বংশ হইতে পারেন কিন্তু তাহারা ব্যক্তি জীবনের নিমিত্ত যে অপুর্ব 
ধর্ম এবং যে সমস্ত পুণ্যগর্ভ ব্রত পদ্ধতি সংস্থাপিত করিয়াছেন তাহার সার মর্ম 
বিলুপ্ত হইবার নহে। নরসমাজের অমরতা নিবন্ধন এই অপুবব”ধর্মম কৌশল 
চিরস্থায়ী হইবে। নবদ্বীপ,ভাটপাড়া! এবৎ বারাণসির ষতি, দণ্ডি এবং অধ্যাপক 
মহাশষের! এ বিষয়ে স্তম্ভিত চিত্ত হইতে পারেন। তাহারা আধ্য বংশ 
কলঙ্কিত করিয়া আপনাদিগের শাস্ত্র সমর বাণিজ্যোন্সত্ত ইউরোপের নিকট' 
বিক্রয় করিতে পারেন, কিন্ত'শান্ত্রের মর্ম বিনষ্ট হইবে না; একাস্ত পক্ষে 
ভারত খধিগণ দেশীস্তরে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন, করিয়া জগদিস্তীর্ণ নর- 
সমাজের হৃদয়ে চিরকাল বিরাজ করিবেন। বলিতে ছুঃখ হয় যে ব্রতের এই 
সকল মাহাজ্্য একজন ইউরোপীয় পপ্ডিতের নিকট বুঝিতে পান্গিয়াছি। কিন্ত 
বুঝি আর নাই বুঝি, ধাহারা এই প্রাচীন দেশে ত্রতের নিয়ম উদ্ভাবন করেন 
তাহাদিগের ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয্বাশক্তি বিলুণ্ত হইবার বস্ত নহে। উহা! দ্বারা 
ব্যক্তিগত &চরিত্র সম্পূর্ণরূপে মার্জিত না হউক, উহু! হিন্দুসমাজকে আশ্রয় 
করিয়াছে বলিতে হইবে । এবং আমরা যদি হিন্দু রক্ত ও হিন্দুধর্ম শরীরে ধারণ 
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করি তত্ব আর অর্বা্ীনের মত হিন্দু শাস্ত্রাবলিকে পুত্তলির ন্যায় সোহাগ 

করিতে প্রবৃত্ত হইব। কিসে এসিয়া, ইউরোপীয় ধর্ম স্বায়ত্ত করিতে পারেন 

সেই চেষ্টাতে ব্যগ্র হইব ল1। কিসে ইউরোপ এসিয়ার মাহাত্ম্য চিনিতে পারেন 

তাহার সহায়তা করিব এবৎ কিসে ইউরোপ এবং এসিয়ঃউভয়ে সমবেত হইয়া, . 
কিসে হিন্দু বৌদ্ধ, মুসলমান খ্রীষ্টান দকলে সমবেত হইয়া! নিষ্ষ্টকে সমগ্র 

নর সমাজের দেহ পুষ্ট করিতে সক্ষম হন, সেই চেষ্টা করিব । 





সিংহল যাত্র। । 


১২৯০1৯৪ই ফান্তুন_ গত কল্য কল্যাণীর বুদ্ধমন্দির দেখিয়া 
আসিয়া আমার দৈনিকে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে দুই এক কথা লিখিয়াছি। 
দিংহ্লে শৈব, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ; বৌদ্ধদের 
সংখ্যাই অধিক। এজন্য বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ লিখিলে অন- 
ধিকার চট্চা হয় না। 

(১) বৌদ্ধদের ধর্মশীস্ত্র তিন কাণ্ডে; এজন্য তাহা পিটকত্বয় 
(্রিপিটক) নামে খ্যাত। এই তিন কাণ্ডের নাম স্থত্ত (স্ত্র) বিনয় 
ও অভিধন্মো (অভিধন্ম)। ুত্রে গৌতমের অর্থাৎ শীক্যসিংহের বচন 
প্রকটিত থাকায়, সুত্রই ধর্দরশীস্ত্রের মূল গ্রন্থ বলিয়া মান্য হইয়াছে । 
সত্র ও বিনয় ধর্মোপদেশ পূর্ণ। অভিধর্্ম বৌদ্ধদিগের দর্শন বলিলে 
বলা যায়? অভিধর্ম্মকাঁর পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাহার 
মতে ব্রহ্মা অথবা ঈশ্বর * জগতের সৃষ্টিকর্তা *নহেন। স্বভাব হইতে 
বিশ্বের উৎপত্তি, স্বভাবে তাহার স্থিতি এবং স্বভাবেই তাহার লয় হইয়া 
।কল্াস্তরে পুনব্বণর স্থষ্টি, স্থিতি ও লয় হইবে। বুদ্ধই পুরুষোত্তম, বুদ্ধ 
হইতে উচ্চতর কেহ নাই। অভিধর্থ্ের মতই বৌদ্ধদিগের অধিকাংশের 
মত) এজন্য অনেকেই বৌদ্ধদ্বিগকে নাস্তিক বলেন। তীহারা ষে নিরীশ্বর 
তাহার সন্দেহ নাই ; কিন্তু যাহারা পরলোক ও কর্মফল মানে, যাহাদের 

* অভিধন্মে “শিব” অর্থে “ঈশ্বর” শবের প্রয়োগ আছে বৌদ্ধদের 

ঈীলক্থ্ত্র অভিধর্থের ন্যায় নিরীশ্বর । | 


ক 


২৭৪. .,.... 'মবজীবন ! 


মাতে 'মনোদিবৃত্তিঃ পরমোপশাস্তিঃ' ১ যাহাদের 'ধর্মনীতি অত্যুত্কষ্ট, ভাহারা 
নিরীশ্বর হইলেও তাহাদিগকে নাস্তিক বলা! উচিত নহে। 

যাহারা চার্কধাক, যাহারা পরলোক ও কর্মফল মানে ল!, যাহাদের মতে 
ইন্জিয়-স্ুধই পরম পুক্ুতার্থ, তাহারাই প্রন্কত নাস্তিক। কপিল, শীক্যমুনি 
ও অগ্তকৌম্ব নিরীশ্বর-হইয়াও নাস্তিক নহেন। 

অধিকাংশ বৌদ্ধ নিরীশ্বর বটে ; কিন্ত নেপালে একটি অশ্পদায় আছে 
তাহারা আদি বুদ্ধ মানে। তাহাদের মতে আদি বুদ্ধ দ্বারা জগৎ স্বষ্ট 
হইয়াছে। আমাদের ঈশ্বরে এবং হিমবস্ত প্রদেশের আদি বুদ্ধে কোন ভেদ 
নাই। বৌদ্ধরা মানব শীক্যমুনিকে দেবতাদের অপেক্ষা মহান্‌ বলিয়া 
মান্য করেন বটে, কিন্তু তাহারা দেবতাদের, অস্তিত্ব অস্বীকার করেন ন1। 
বৌদ্ধ শান্ত্রমতে মর্ত্যলোকের উপর দেবলোক, তহছুপরি ব্রহ্লৌক, তছুপরি 
অরূপ ব্র্গলোক, সর্ধ্বোপরি নির্বাণ । ললিতবিস্তরের সপ্তম অধ্যায়ে লিখিত 
আছে যে, মায়াদেবী প্রন্থতী হইলে, ব্রহ্মা এবং দেবরাজ শক্র নবজাত 
শাক্যকে গন্ধোদক দ্বারা স্নান করাইলেন। * সুভপিটকে ইন্দ্র, ব্রহ্মা; বিষ, 
শিব, বরুণ ও বিশ্বকন্মী দেবতাদের এবং যক্ষরাঁজ কুবেরের উল্লেখ আছে। 
স্থানবিশেষে ব্রহ্ম! পিতামহ নামে; বিষণ নারায়ণ, জনার্দন ও উপেন্দ্র নামেঃ শিব, 
শঙ্কর নামে এবং ইন্দ্র, সটীপতি নাত উক্ত হইয়াছেন। তাহারা যে মাননীয় 
এ কথ। স্থত্তপিউকে শ্বীক্ৃত আছে. কিন্ত বুদ্ধই কেবল পরম পুজনীয়। বাহার! 
শ্বভাঁর হইতে, স্থষ্টি, হইয়াছে স্বীকার. না করিয়া ব্রহ্মা ব। ঈশ্বরকে সৃঠিকর্তা 
বলেন, অভিধর্মকার তাহাদের-উপর বিদ্রপ বর্ষণ করিয়াছেন, কিন্ত অভিধর্ষে 
ব্রহ্মা! ব। ঈশ্বরের প্রতি বিদ্ধপ নাই'। 

বৌদ্ধদের বিশ্বাস এই যে, শীক্যমুনি গ্রথম বা একমাত্র বুদ্ধ' নহেন। 
প্রতি মহান্ধক্সে এক বা তদধিক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহার 
তপস্যা ও পুণ্যবলে বুদ্ধত্ব লাঁভ করিযাঁছিলেন। ইহাদের সকলেরই জন্ম 
জন্ুদ্ধীপেন ত্রাঙ্মণ বা ক্ষত্রিয়কুলে । সকলেই উন্নবিন্ব বা উদ্ধবেলার জনপদে 
বগয়ায) এক একটি বৃক্ষতলে সিদ্ধার্থ হইয়াছিলেন। : ফিনি যে ক্ষণে 





গরগনতলে হি স্থিত্বা ব্ন্ধোতমঃ শক্র দেবোতমঃ 
স্থচিরচির প্রসন্ন গন্ধোদটকর্বিত্বপী বিনারকম্‌। 
অলিতবিস্তর, ডাক্জর। রাক্ষেন্দ্রলল মিত্রের সংস্করণ, ১০৬ পৃষ্ঠা | আমরা 
গণেশকে এবৎ গুরুকে বিনায়ক বলি, বৌদ্ধর! বুদ্ধকেই বিনায়ক বলেন 


মিংহল যাত্র। | ২৭৫ 


বুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাই তাহার বোধিভ্রম। নো অর্থাৎ শাক্যষিংহের 
পূর্বে ২৪ জন বুদ্ধ হইযাছিলেন। ইহার পরে মিত্েয় মৈত্রেয়) নামে 'এক 
মহাপুরুষ বুদ্ধ হইবেন । 

শকাবা প্রারস্তের ৭*১ বৎসর পুর্বে বৈশাখী পুর্ণিমার দ্রিন মঙ্গলবারে 
শাক্যসিংহ কপিলবস্ত নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।" তাহার পিতা গুদ্ধোদন 
ললিতবিস্তর গ্রন্থে রাজচক্রবর্ভী বলিয়া বর্ণিত হুইয়দছেন; কিন্ত বস্তত 
তিনি সামান্য রাজা ছিলেন বোধ হয় । আষাদের প্রাচীন গ্রস্থোক্ত - অনেক 
সসাগরা ধরণীর অধিপতির রাজ্য ফুঁচবিহার অপেক্ষা বড় বিস্তুত ছিল মা। 
রাজা দশরথ প্রবল পরাক্রার্ত নরপতি ছিলেন; কিন্ত রামচজ্জ্র বনবাসিত 
হইয়া প্রথম রাত্রি তমসাতীরে থাকিয়া, পরদিন বেদ্শ্রুতি পার হইলেন। 
তাহার পরদিন কোশলের অন্ত্যসীম। অতিক্রম করিয়া, শৃঙ্গবের পুরে উপশ্ছিত 
হইলেন । রাঁমচন্ত্র দ্রুতগামী রথারোহণে বনগমন করিয়াছিলেন: বটে, 
তথাপি অযোধ্যাকাণ্ডের ৪৮,৪৯ এবং ৫০ সর্গ পাঠ করিলে, তীহা'র পিতার 
কোল রাজ্য অতি-বিস্তুত ছিল বলিয়া প্রতীত হয়না! শুদ্ধোদ্দন দুরে 
থাকুন, ভারত, রদ; যুধিষ্ঠির ও অশোক ব্যতীত কেহই: ভারতবর্ষে াঙ্ধ- 
চক্রবর্া হইতে পারেন নাই। 

পুরাকালে মহাঁসমারোহে লাঙ্গলোৎসব হইত। উৎসবের দিন রাজ! 
স্বহন্তে হল ধারণ করিতেন । কথিত আছে যে শুদ্ধোদন রাজ! বালশাঁক;কে 
উৎসব দেখাইতে লইখ়! গিয়াছিলেন। শিশু নিরাধার আঁকাশমার্গে উঠিয়া 
আপন অভিমানুষী শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। বল বাহুল্য যে এই 
অল্পৌকিক ক্রির1 বৌদ্ধ গ্রন্থকাঁরদিগের রচনা মাত্র। কৈশোর গহত-বশোধন 
. গোপা! নারী একটি রূপসীর সহিত শাক্যের বিবাহ হইল$ শাক্য কিছুকাল 
'আমোদ প্রমৌদে রত রহিলেন। পরে একজন, জরাগ্রন্ত বৃদ্ধ, একজন কুষ্ট- 
, রোগী, একটি শব ও একজন সন্যাসী দেখিস্সা' তীহার. মনে বৈরাগ্যোদয় 
হইল এবং তিনি তপস্থী হইবার সঙ্কল্প করিলেন। শাকের রাহুল নামে 
একটি পুত্র জন্মিবাঁর পর আষাঢ় মাসে' উভ্তরাষাড়া' দক্ষব্রে/.ত্তিনি গৃহত্যাগী 
হইলেন। কয়েকটি তাপস ও তাপসীর আশ্রম বর্শন 'কঙ্জিয়া এবং বৈশালী 
নগরে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া,তিনি মগধের রাজধানী রাজগৃহ নগরে শ্রবেশ 
করিলেন। তখন হার সমভিব্যাহারে তাহার 'পিতৃব্য পুর আনন্দ ছিলেন। 
পরে এই আনন্দ শীক্যের একজন প্রধান শিষ্য হইয্ীছিলেন। রাজগৃহ 





২৭৬ নবজীবন। 


এক্ষণে বিহার প্রদেশে রাজগির নামে খ্যাত। নগরে প্রবেশ করিলে, 
নগরবাসীরা তাহার রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইল। কেহ বলিল, “ইনি কি 
অনক্র? তবে ইহ'শর শরীরে মহেশ্বরের কোপানলের চিহ্ন কেন নাই? 
কেহ বলিল, “ইনি কি শক্র? তবে ইহার সহত্র লোচন কোথায় ? 
পুরবাসীরা মগধরাজ বিশ্বসারের নিকট গিয়া কহিল, যে একটি অদ্ভূত পুরুষ 
আসিয়াছে ; সে ষক্ষ কি দেব, ব্রহ্মা কি বিষু, তাহা কেহই বলিতে পারে না। 
রাজা শাক্যকে তাপসত্রত হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্ত কৃত- 
কার্য হইতে পারিলেন না। শাক্যসিংহ উরূবিন্ব বা উরূবেলার অরণ্যে তপস্যা 
আরম্ভ করিলেন। এমন কঠোর তপস্যা করিলেন, যে নিকটবর্তাঁ জনপদ 
বাসীরা মনে করিল যে অনশনে তাহার প্রাণবিয়োগ হইবে। এ সময়ে 
সুজাত] নামী একটি ভদ্রকুলোভ্তবা রমণী * তাহার নিমিত্ত পায়সান্ন প্রস্তত 
করিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ খাওয়াইতেন ) নতুবা শাক্য নিশ্চয় কালগ্রাসে 
পতিত হইতেন। শীক্য এমন কঠোর তপস্যাতেও সিদ্ধার্থ হইতে পারি- 
লেন না, অর্থাৎ তাহার বাঞ্চিত জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না। . পরে 
আনশন ব্রত ত্যাগ করিয়া নদীতীরে একটি অশ্বখ বৃক্ষতলে নৃতন প্রণালীতে 
পুনর্বার তপস্যা করিতে লাগিলেন। শাক্যের পরম শক্র বশবর্তী মার নানা 
প্রকার উতৎপীড়ন আরম্ভ করিল এবং তপস্যার বিদ্ব জন্মাইতে যত্বান্‌ 
রহিল। “মার যে কে, ইহা নিরূপণ করা স্কিন পত্তিতিি্ধ মূলর বলেন 
“মার পাপ-প্রবৃত্তি-দাতা (690006০:)7) অর্থাৎ যে অর্থেয়িহুদী, থুষ্টিয়ান ও 
_ মুসলমানগণ “সয়তান্‌, শব্দ প্রয়োগ করেন, প্রায় সেই অর্থে বৌদ্ধরা 'মার' 
শব প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বৌদ্ধ কোষকার অমর সিংহ বলেন “মার” 
কন্দর্পের একটি নাম অমর সিংহের ব্যাখ্যাই ঠিক বোধ হয়;. কারণ. 
ললিত বিস্তরে লিখিত আছে,ষে মার আত্মপরিচয়ে বলিয়াছিলেন,__ 
“কামেশ্বরোহস্মি বসিতা ইহ সর্বলোকে 
দেবাশ্চদানবগণা মন্ুজাশ্চতীর্ধ্যা।% 

মারকে জয় করিয়া! শাঁক্য মারজিৎ নামে খ্যাত হইলেন। যুবা তাপসের 
পক্ষে ক্রোধ লোভাদি জয় অপেক্ষা কামজয় অধিকতর ছুরূহ ব্যাপার । 

* দয়াই রমণীকুলের পরম রমণীয় গুণ। কঠোরতপা শাক্যের শীর্ঘও 


বিবর্ণ কলেবর দেখিয়া কৃষক ও গোপবালকেরা বিন্রপ করিত। সুজাত! ও 
কাহার কয়টি সঙ্গিনী তাহার শুশ্রষা করিয়াছিলেন। 


সিংহল যাত্রা! . ২৭৭ 


এক্সন্যই পুরাণে লিখিত আছে যে যোগীন্দ্র মহাঁদেব' কর্তৃক তাপসারি কামদেব 
ভন্মীভূত হুইয়াছিলেন, এবং মেনকা অপ্সরা মহাঁতপা বিশ্বামিত্রের তগস্তা 
ভঙ্গ করিয়াছিলেন। ধাঁহাঁরা এ সমস্ত পৌরাণিক আখ্যাক্িকীর নিগৃঢ় 
তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে সক্ষম, তাহারাই বুঝিতে পারেন পুরাণের রচয়িতা 
মানব প্রক্কৃতি কেমন বুঝিতেন। বুদ্ধচরিতে মাঁরজয়ের বে উপাখ্যান আছে, 
তাহার তাৎপর্য এই যে শীক্যসিংহ অন্যান্য রিপু সহজে বশীভূত করিয়া- 
ছিলেন;.কিস্ত কামজয় করিতে কষ্ট পাইফ্াছিলেন। বস্তত মার যে কোন 
পুরুষের রূপ ধারণ করিয়া তাহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন সে কথা 
উপকথা মাত্র। পরিশেষে শীক্য তপস্তাঁবলে এবং পূর্বন্মার্জিত পুণ্যবলে 
সমুদাঁয় বিষয়প্রবৃত্তি জয় করিয়া, জিন এবং শ্রেষটজ্ঞীন লাভ করিয়া, বুদ্ধ 
হইলেন। তাহার বয়স ততৎকালে ৪০ বৎসরের ন্যন ছিল । তিনি 
বারাণসী নগরে গিয়া! নগরের নিকটবর্তী খষিপ্টন বিহারে (তাপসাশ্রমে) 
নির্বাণ মুক্তির মার্গ প্রদর্শনাভিপ্রায়ে ধর্দমোপদেশ দিতে -আরভ্ত করিলেন। 
খষিপটনাশ্রমে অনেক মৃগ ছিল; এ জন্য তাহার একটি নাম মুগদাব। 
এক্ষণে তাহা শারনাথ নামে খ্যাত। ও স্থানের বিহারের প্রস্তরময় ভগ্নাৰবশেষ 
কাশী হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। 
এমন চিস্তীশীল শিক্ষিত হিন্দু কেহই নাই, বাহার হৃদয়ে ত্র আশ্রমচিহ্ন 
দেখিয়! দুঃখের সঞ্চার না হয়। এ স্থলে আর্কুল চুড়ামণি বুদ্ধ আপন 
অক্ষয় কীর্তির সুত্রপাত করিয়াছিলেন। আমরাও সেই আর্ধ্য বংশোদ্ভব ) 
কিন্ত আমরা প্রকৃত ধর্মত্রষ্ট, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানত্রষ্, স্বাধীনতা ত্র্ট ও পৌরুষত্রষ্ট হইয়া 
পশ্তবৎ জীবন যাপন করিতেছি । কে আমাদিগকে শাক্যের ন্যায় শিখাইবে 
যে প্রকৃত ধর্ম হৃদয়গত, তাহা মুখগত বা আচারগত নহে? শাঁক্য ৪০ বৎসরের 
অধিক কাল ধর্প্রচার কার্ষ্যে ব্যাপৃত রহিলেন। *্ধর্প্রচার জন্য ভারতবর্ষের 
* অনেক প্রদেশ পর্যটন করিয়াছিলেন; কিন্তু বস্তি প্রদেশে জেত বন 
বিহারেই অধিক কাল ছবশ্িতি করিতেন । কোসম্থী প্রদেশে কোসম্বী নগরে 
ও ঘোষিতরাম বিহারে, মগধ প্রদেশে 'রাজগৃহ নগরে ও বেণুবন বিহারে 
এবং বৈশালী প্রদেশে কুশী নগরেও ধর্মেপদেশ দিয়াছিলেন। মহাবংশ নামে 
সিংহলের ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে যে ভগবান গৌতম.বুদ্ধ ছুইবার 
দিংহলে গিয়াছিলেন ; একবার সুমানকূট (আদমগিরি) পর্বতে, আর একবার 
যক্ষ-রাজধানী কল্যাণী নগরে। কিন্তু ভারতবর্ষ, তিব্বত, ব্রচ্মদেশ বা চীনের 
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কোন বৌদ্ধ গ্রন্থে মহাবংশোক্ত সিংহলবাত্রার গ্রমাণ নাই। শাক্যের যখন 
অশীতি বর্ষ বম তখন. তিনি সশিষ্য কুশী নগরে যাত্রা করিতেছিলেন 

পথশ্রান্ত হুমা তিনি একটি আত্রকাননে বিশ্রাম করিলেন। উপবনস্বামী 
চণ্ড তাহাকে োজনের নিমন্ত্রণ করিল। শাক্য বরাহুমাংস ভক্ষণ করিয়া 
উদরাময় রোগগ্রস্ত হইলেন। সেই রোগেই তাহার মৃত্যু হইল! শ্রাক্য 
এমন মহান! ছিলেন, যে তাহার মতবিরোধী হিন্দুরাও তাহাকে পুরুষোভ্তম 
এবং ভগবান বিঞুর অবতার বলিয়া! মান্য করেন। (৩) স্কন্ন পুরাঁণাস্তর্গত 
কাশীখণ্ডে লিখিত আছে ফে, বিষণ বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়৷ অস্থুর এবং 
পাষগুদ্বিগের নিপাত জন্য কাশী ধামে মোহ্ধর্শ্ম প্রচার করিলেন । - তাহার 
প্রভাবে দেবতারা কাঁশীভ্যাগ করিলেন । মনোনিবৃত্তি ব্য হীত শান্তি নাই; 
ধর্ম মনোগত, আচারগত নহে; কেবল বর্ণবিশেষের ধর্মীধিকার নাই, 
মনুষ্য মাত্রেরই ধন্মীধিকার আছে; এই সমস্ত শিক্ষা প্রকৃত ধর্মোপদেশ, 
মোহধর্ম্ের শিক্ষা নহে । স্বন্ধ পুরাণের রচয়িতা ভ্রম জ্ঞানে পতিত হইয়াছেন । 
লোকপাল বিষণ পাবগুদিগকে ধর্দপথে না আনিয়া! তাহাদিগকে বিপথগ্নীমী 
করিলেন, এমন কথা বলিয়া পুরাণকার বিষ্ণুর অবমাননা করিয়াছেন। 
বস্তত বৌদ্ধধন্্ম নিরীশ্বরতা দোষে দূষিত না হইলে প্রায় সর্ধাক্গ সুন্দর 
হইত। নিরীশ্বরতা যে গুরুতর দৌৰ ভাঙার সন্দেহ নাই; কিন্ত পৃথিবীর 
অবস্থা এমন হইয়াছে ধে, সর্ধত্রেই লোকে মুখে ঈশ্বরের নাম লইয়! কার্ধ্যদ্বার! 
আপনাদের নিরীশ্বতার পরিচয় দেয়। যে সমস্ত আর্য খষিগণ উপনিষদাদি 
ধ্শাশা্্ প্রণয়ন করিরাছিলেন, তাহারা নিশ্চয়ই প্রকৃত ধর্মের লক্ষণ নির্ণয় 
করিয়াছিলেন; কিন্ত কালে আধ্যদিগের ধর্খী, উপধর্্ম হইয়া পড়িল। জন- 
সাধারণের বিশ্বাস হইল ধে, দেবতা বিশেষের নামোঁচ্চারণ, তীর্থ বিশেষ 
দর্শন, নদী. বিশেষে অবগাহন প্রভৃতি উপায়দ্বারা পাপমুক্ত হইবে। এই 
সময়ে শাক্যসিংহ আবিভূতি হইয়া লৌক সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে. 
ধ্দ সঞ্চয় জন্য মনকে নিবৃত্ত ও. পবিত্র করিতে হুইবে, কেবল আচারে ও 
বাহ্থাড়ম্বরে ধর্ম সঞ্চয় হয় নাঁ, আঁর কর্মফল অবশ্যত্তাবী। শুদ্ধাচার অনেক 
সময়ে ধর্ের সহায় হইয়া থাকে কিন্ত শুদ্ধাচার ধর্ম নহে, ধন্ হৃদয়ের ধন। তাহ! 
বাহ ক্রিঘাকলাপে প্রকাশিত হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম ও ক্রিয়াকলাপ পৃথক, 
পৃথক পদার্থ। এই সমস্ত উপদেশে এমন নূত্রন কথা কিছুই নাই; মাহ! 
আর্ধ্য খষিদিগের ধর্মশাস্্রে পাওয়া যায় না। তথাপি বুদ্ধ, শঙ্রাচার়্া, 
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চৈতন্য, নানক, রামমোহন রাস প্রভৃতি মহাত্মাদিগের মধ্যে মধ্যে আবির্ভাবের 
বিলক্ষণ প্রয়োজন আছে; নতুবা হৃদরগত সনাতন ধর্ম, মুখগত এব আচার- 
গত-উপধর্থ্মে পরিণত হয়-। জন সাধারণের চৈতন্যোদক্ জন্য অনেক সময়ে 
পুরাতন কথা নূতন করিয়া বলিতে হয়। 
শাঁক্য এক সময়ে গ্রাটীন মার্গের দোষ দিয়া বলিয়াছিলেন_ 
“অজ্ঞান পুর্ব কুতপঃ খষিভিঃ প্রতপ্তম্‌ 
ক্রোধাভিভূতমতিভিদিবলোককামৈঃ। 
তে তত্বতৌহর্থরহিতাঃ পুরুষ বদন্তি 
ব্যাপিং প্রদেশগতং শাশতমাহুরেকে | 
মর্তমমুর্রমগ্ডণং গুণিনৎ তখৈব 
কর্তী নকর্তী ইতি চাপাপরে ক্রবস্তি । 
প্রাচীন খষিদিগের মধ্যে অনেকেই যে কুতপা ছিলেন তাহার সন্দেহ 
নাই.। বিশ্বামিত্র ক্রোধাভিভূত হইয়া বশিষ্ঠের এবং আপন সন্তানদিগের 
যারপরনাই অনিষ্ট করিলেন । ছুর্ধাঁসা অতি সামান্য কারণে জুদ্ধ হইয়! দেবরাজ 
হইতে অতি সামান্য মান্ুব পর্য্যস্ত সকলকেই: অভিশাপ দিতেন । 
জমদগ্নি রোষপরবশ হইয়া স্ত্রীহত্যা পাপে লিপ্ত হইলেন এবং আপন 
পুত্রকে মাতৃহন্তা করিলেন। বুদ্ধ এই সকল খবিদিগকে কুতপা৷ বলিয়! 
তাহাদিগের প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন ; কারণ ধাহার! ক্রৌধ বশীভূত করিতে 
পারেন নাই, তাহারা তাপস নামের অধিকারী নহেন। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তির 
দোষে সকলকে কুতপা বল! অন্যার়। রত্ভাকর মহাপাপী ছিলেন, তপো- 
বলে ধার্মিক চুড়ামণি বান্মীকি-হইলেন। বাল্সীকির ন্যার মহাঁতপা অনেক 
স্ধষি আর্ধ্যভূমিকে পুণ্যভূমি করিয়া গিয়াছিলেন। নন্দনকাননশোভিত, 
গন্ধর্বগী তনিনাদিত, অপ্ররাসেবিত দ্বর্গকামন! তশপসের উচিত নহে; কিন্ত 
" ভাহা বলিয়া কি মোক্ষ কামনা, পরমাত্মার লীন হওয়ার কামনা দূষণীয়? 
যখন শাক্য মুনি তপস্যারস্ত করিলেন, তখন কি তাহার নির্ক্বাণ মার্গ জানিবার 
কাঁষনা ছিল না? কোন কোন খষি ঈশ্বরকে মূত্তিমান ও অগুণ বলিয়াছেন, 
এবং কেহ কেহ তাহাকে অমূর্ত ও নিন বলিয়াছেন, বলিয়া বুদ্ধ স্থির করি- 
লেন যে ঈশ্বরের বিষয়ে আমর! কিছুই জানিতে পারি না) অতএব যে তাপস 
তাহার ধ্যান করে সে কুতপা। তিনি এইবূপে অজ্ঞেয়বাদের * স্থষ্টি করি- 
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২৮০ ও নবজীবন । 


লেন এবং কোমৎ্, মিল ও ম্পেন্সারের আদিগুরু হইলেন। অলে'কিক 
ধীশক্তিসম্পনন পুরুষও ভ্রমে পতিত হয়। 

অনেকে বলিয়া থাকেন যে বৌদ্ধরা পরলোক মানে না। এই সংস্কার 
নিতান্ত ভ্রান্তিমুলক। ,বৌদ্ধমতে পাপী নিরয়ে, পশুলোকে, প্রেতলোকে, 
অথব1 অস্থরলোকে ছুঃখভোগ করিয়া পুনর্ধার মর্ভ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। 
পুণ্যবাঁন-ব্যক্তিরা তুষিতাদি ছয় প্রকার দেবলোকে, ধ্যানাদি ষোড়শ প্রকার 
ব্রহ্মলোকে, অথবা চারি প্রকার অরূপ ব্রন্মলৌকে বাস করে ; কিন্ত নির্ব্বাণ 
মুক্ত না হইলে তাহাদের মর্ত্যে পুনর্জন্ম হয়। বৌদ্ধদের নির্বাণ যে কি, 
তাহার নির্দেশ করা স্ুকঠিন। অমাদের মতে পরমাত্মায় জীবাত্মা লীন 
হইলে জীবাক্সা নির্ববাণমুক্ত হয়; কিন্ত যাহার পরমাজ্বা মানে না তাহাদের 
নির্বাণমুক্ত কি? অভিধর্ম্মমতে নির্বাণ নাস্তিত্ব; কিন্তু ধর্মপদের রচয়িতার 
মতে নির্বাণ পরম শাস্তি, অর্থাৎ ষে অবস্থায় অস্তিত্ব মাত্র থাকে, কিস্তু চিন্তা, 
বাসনা ও সুখছুঃখানুভূতি থাকে না। পণ্ডিতবর মূলর বলেন, শেষোক্ত মতই 
শাক্য মুনির মত। উবে জার্ম্েনীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক হেগেলের মতাবলম্বীরা 
বলিতে পারেন যে, নিগডণ অস্তিত্বে ও নান্তিত্বে কিছুই ভেদ নাই। পুনর্জন্ম- 
জনিত ছুঃখ হইতে মুক্ত করাই বৌদ্ধধর্মের উদ্দেশ্য । সুত্তপিটকে লিখিত আছে 
যে গৌতম পূর্ব পূর্ব জন্মে অমরাবতী নগরে ত্রান্মণ কুমার ছিলেন, মধ্য- 
দেশে চক্রবর্ভী রাজা ছিলেন, নাগরাঁজ ছিলেন, পশুরাজ সিংহ ছিলেন, যক্ষ- 
রাজ ছিলেন, রমাবতী নগরে ত্রিবেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইত্যাদি। দশরথজাতক 
নামক বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, যে বুদ্ধ পূর্বজন্মে দশরথের পুত্র রামচন্ত্র 
ছিলেন। ললিতবিস্তরের রচদ্ষিতা বলেন যে শাক্য মায়াদেবীর গর্ভে জন্ম- 
গ্রহণ করিবার পুর্ব্বে বোধিস্ব * অবস্থায় তুষিতলোকে অবস্থিতি করিতেছিলেন। " 
বৌদ্ধরা যে কেবল পরলোক মানে এমন নহে; তাহারা সাধারণ হিন্দুদের 

_ ন্যায় জীবাস্মার দেহ হইতে দেহাস্তরে সংক্রমণ মানে 

. * যে বুদ্ধত্ প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্ত প্রাপ্ত হইবার কতক পরিমাণে উপযু্ত 

হইয়াছে, তাহাকে বোধিসত্ব বলে। 


কাশীস্তোত্র | 


জয় জয় কাশী অর্দচন্ত্রকায়, বেণী স্থসঙ্জিত অসি বরুণা 
পদতলে শোভে স্থুরধূনী ধার, কটিদেশে কোটি সোপানের হার। 
নবদিবাকর-কিরণ-মালা, মন্দির-মুকুট-দেউলে-ঢাল। |. 

দিব্যচক্ষে শিব-ত্রিশূল কাঁশী। জয় বিশ্বেশ্বরপুরী বারাণসী ॥ 
জ্ঞানতত্বময় পুরাণের ক্ষেত্র, চির-উন্মীলিত জগতের নেত্র। 
আর্ধযহ্ৃদিগণত-মাধুরীতে ভরা, ত্রিযুগব্যাপক শত ধারা-ধরা। 
ভূবন-সংক্ষেপ ভারত-সার, ধরাতে স্থুধন্য মহিমা য্বার। 
পুণ্যাত্মা পাপীতে বার প্রত্যাশী । জয় অন্নপূর্ণাপুরী জয় কাশী ॥ 
. জয় অন্ধেপূর্ণ আনন্দ-অবনী, ইহ্‌-পরকাল-নারিপ্র্য-দাশিনী। 
হিন্দদ্বদিক্ষেত্র-উৎসাহের গতি, ব্রত-দান-ধর্মে নিত্য শ্রোতবতী। 
ধনিক ধার্মিক ধীরাজগণ, দেহে মিশাইতে করে আকিঞ্চন। 

না থাকে পরশে পাতকরাশি। জয় বিশ্বেশ্বরপুরী জয় কাশী ॥ 
জয় বিশ্বেশ্বরপুরী জয় কাশী । 

শিবমোক্ষপুরী পরমার্থধাম, ধরাধন্য ভূমি ব্রিভূবনে নাম। 
ধনী জ্ঞানী মূঢ়ে নাহি যাহে ভেদ, কোলে এসে যার সবে ভুলে খেদ। 
সদা সুখময় মহাম্মশীন, মরিলে মোক্ষ তখনি দান। 

ভব্‌ যার ভাবে সদা উল্লাপী। জয় বিশ্বেশ্বরপুরী জয় কাশী ॥ 
সর্কবিদ্য1, কলা শাস্ত্র, দরশন, চিরদিন যার, দেহের ভূষণ । 

- অতুল্য ভূবন এ মহীমগুলে, জ্ঞানের কৌস্তভ-মণি-বক্ষস্থলে | 
জগতের চক্ষে জ্যোতিদায়িনী, ষোগী-মহর্ষি-মানস-জননী | 
ভারতের ফুল্ল প্রতিভাময়। জয় বিশ্বেশ্বরপুরী জয় জয়। 
ত্রিপাতকতারা পুনর্জনহরা, ক্ষিতি মোক্ষক্ষেত্র একদেহেধরা | : 
যার কোলে মিশে শৃকর ব্রাহ্মণ পূর্ণদেহে ব্রহ্মদে সংস্থাপন। 
জীবাস্মা ঈশ্বরে যুগ্নল যায়, শিবময়পুরী ধরণী-গায়। 
শভারতভূবন ধার বিলানী। জয় কাশি জয়, জয় বারাণসী ॥ 


২৮২ ও নবজীবন। 


জয় কাঁশী জয়, জয় বারাণসী ॥ ৃ 
মহামহাপ্রাণ জীবগণ যায়, দ্িন-মন্থদিন মিশাইছে কায়। 

চির প্রজ্জলিত মহাপ্রাণশিখা, বার প্রতিরেণু-রেণুভাগে লিখা । 
যে ভূমি অমৃতমন্দির সার, অনাদি অনপ্ত প্রভাব যার। 
মোক্ষতীর্ঘসু়া ভুবন কাশী। জয় বিশ্বেখবরপুরী বারাণসী ॥ 
মহাশবক্সেত্র-মহীন্ধরাতলে, এ মহিমা কেণথা কার অঙ্গে জলে ? 
কোথা মৃতদেছে দিয়ে পুষ্পজল, পুজা করে তারে মানবমণ্ডল। 
অন্তরে ঘাহণর অন্তর্জলি ছেদ, দেহমুক্ত জীব শিবে অভেদ। 
নিখিল ব্রন্মাও তাপহারিণী। জয় জয় বিশ্বজীব-নিত্তারিণী ॥ 


জয় মৌহহর! চৈতন্যধারিণী, জ্ঞানদা সুখদা মোক্ষবিধায়িনী। 
বক্ষস্থলে যার ত্রিকৌটা অমর, অলক্ষ্য প্রত্যক্ষ জাগে নিরস্ত্র । 
জঁগত-জননী অগ্নদা আপনি, যেখানে খুলেছে আননা-বিপণি। 

. পূুর্ণত্রক্মরূপ যাহে বিদ্যমান, শিব যেথা জীবে দেন আত্মদান। 
আনন্দ যাহার সচ্চিতের হাসি । মহাকালপুরী অয় জপ কাশী ' 
জয় কাশী জয় । জয় বারাণমী ॥ 





মর্মকথা | 
২। 

অভীতের ঠ্তিহাস পর্য্যালোঁচনা করিলে আমরা দেখিতে পাট যে কাল 
সহকারে জিতজাীতির ভিন গ্রকাঁর মাত্র পরিণাম সম্ভব হইতে পারে। 

প্রথমত, দিত জাতির একেবারে সমূলোচ্ছেদ হইয়া থাকে। যখন 
জেতা ও জিতজাতির মধ্যে সভ্যতা সন্বন্ধে অনেক প্রভেদ থাকে, ধখন জিত 
জাতির মধ্যে সামার্জিক বন্ধন অত্যন্ত শিথিল থাকে,যখন অসভ্য লিজ তি, 
স্থিতিশীলতা! বশত তাহাদের চিরন্তন প্রচলিত রীতিনীতির প্রতি খধিকতর 
আস্থা ও পক্ষপাতিতা জন্যই হউক--অথব! প্রকৃতিগত প্রভেদবশত জে 
জাতির উন্নত ও পরিবর্ধধমান অবস্থা বুঝিতে অসমর্থ হইয়্াই হউকল্সঅখব 
পরম্পরের মধ্যে বিদ্বেষন্তাৰ দৃট়ীভূত থাকা বশতই হউক;*-স্থী্ আবন্থা? 


মর্মকথা | ২৮৩ 
উন্নতির দ্বারা জেতার সমকক্ষ হইতে না পারে, তখন স্বাভাবিক লিয়মামুন্সানে 
পরিণামে তাহারা উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। | 

হিস্পানিগণ যখন সর্ধপ্রথমে আমেরিকা জয় করেন, ভখন অসভ্য 
আম্েরিকানগণ উৎপীড়িত, শিহত ও ক্রমে ধ্বংশ হইয়াছিল । "কথিত আছে; 
স্পেন দেনাপত্তি কর্টেজ একা! মেক্সিকো জয্বের সময় প্রায় চল্লিশ লক্ষ 
মেক্সিকোবাসীকে হত্যা! করিয়াছিল। পেক্চ, ব্রেজিল ও আমেরিকার দ্বীপপুঞ্ত 
জয়ের সময় পিজারো! প্রভৃতি সেনীপত্িগণও অসংখ্য অসত্য ইগডিয়ানদিগফে 
তরবারি মুখে অর্পিত করিয়াছিল । কিন্তু ইয়ুরোপীয়গণ যদি এই হতভাগ্য 
দ্রিগকে এত: উৎপীড়িত ও ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট না করিত, তাহ! হইলেও 
সত্য জাতির সহিত সমকক্ষ হইতে না পারিয়া প্রকৃতির কঠোর নিয়মানুসারে 
তাহারা পরিণামে ধ্বংশ হইয়া যাইত । কালের পরিবর্তনে অনুন্নত ও নিক্ 
নিজ উদরাম্ন পর্য্যস্ত আহরণে অসমর্থ জাতি গুলির ধ্বংশ হইবে, নতুরা 
তাহার! অবস্থা পরিবর্তন করিয়া উন্নত ও অন্যান্য সন্নিহিত সত্যজাতির 
সমকক্ষ ছইবে,__ইহাই প্রার্কত নিয়ম । এইরূপে আর্ধ্যলিতৃগণ সর্ব প্রথমে 
এ দেশে আসিলে এতদ্দেশীয় আদিম অসভ্যজাতি সকল তাড়িত ও প্রাপগ 
বিনষ্ট হইয়াছিল। এইরূপে বর্তমান সময়ে ইংরাঁজাধিকারে ফেলকগলি 
হইতে অসভ্য জুলু প্রতি ভাতিরা ভাড়িত ও ধ্বংশ হইতেছে। গাই 
নিয়মানুসারে সাক্ষণদ্িগের অধিকারে অসভ্য ব্রিটন জাতি কতকপনিয়াণে 
বিনষ্ট ও পার্বত্য প্রদেশে তাড়িত হইয়াছিল । 

'জিভজাতির উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবার মার একটি কারণ আছে। স্ব 
অপেক্ষাকৃত অসভ্যজাতি কোন দেশ লাব্রমণ করিয়া তাহা অধিকার ক্রিক 
ঘুয়, তখম্ন তাঁহারা 'মাপনাদের স্বীর অধিকার ও প্রভৃত্ব অক্ষু্ণ রাঁখিবার জন্য 
এবং আপনাদের অপেক্ষা উন্নত জাতির সংস্পর্শ পূর্্যস্ত ভ্যাগ করিবার জন্য 
-প্রায়ই'জিতজাতিকে ধ্বংশ করিন্নী ফেলে।  প্রাচীনকীজের যানবজাতির 
সভ্যতার ইতিহাস পাঠ করিলে জানা ধায় যে, সে সময়ে যুদ্ধে পরাজন্ম হইলে 
বিজিত জাতি প্রায়ই ধ্বংশ হইত। তখন গাশব বরই: সাঞ্ের নি্্তা ছিল। 
গাশববলের দ্বারা অপেক্ষাকৃত শাস্ত ও জভ্যজাতি পরাভূত হুইলে প্রায়ই যেই 
সভ্যজাতিকে বিনষ্ট হইতে হইত। পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে আরা দেখিতে সাই 
কত উন্নত, কত সভ্য জাতি এই প্রকারে একেবারে ধ্বংশ হইয়া ক্ষেবব 
দাদমাত্রাবশেষ হইয়াছে । এইন্ধপে ্া্টীন রোম অলভ্য শ ন্‌ ্রস্ুতি 


২৮৪ নবজীবন। 


জাতির পাশব বলে ছিন্নভিন্ন ও উৎসন্ন হইয়াছিল । এই নিয়মানুসারে প্রাচীন 
গ্রীসের অধঃপতন ও ধ্বংশ হইয়াছে । এইরূপ, অসভ্য বর্বর জাঁতির আস্রিক 
আক্রমণে প্রাচীন মৈশরী, টীয়রিয়, সিভনী, ফিনিসিয় প্রভৃতি মহাসমৃদ্ধিশালী 
জাতিরা ভূপৃষ্ঠ'হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে । প্রাচীন কার্থেজও এই- 
রূপে রোমের পাশব বলের নিকট নতশির ও সমূলে উচ্ছেদপ্রাপ্ত 
হইয়াছে । কিন্তু গাশববলও আবার কখন কখন উন্নত ও অধিকতর দৃঢ়বদ্ধ 
বিস্তীর্ণ জাতিকে একেবারে ধ্বংশ করিতে পারে না। যখন জগদ্িজয়ী 
অসভ্য জেঙ্গিস্‌ খা! চীনদেশ অধিকার করিয়া লন, তখন সভ্যতর চীন জেঙ্গিস্‌ 
খর দোর্দগ্ড পাশববলেও বিনষ্ট হয় নাই। তাহার সামাজিক সংগঠন 
দু়তর ছিল ও তাহার অন্তর্ভ ত শক্তিও প্রবলতর ছিল, সেই জন্যই ছুইশত 
বৎসর পরেও আবার সেই চীন তুর্কদের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছিল। সে 
ষাহা৷ হউক, অধুন! মনুষ্য সামাজের উন্নতি ও মানবজাতির সভ্যতাবৃদ্ধির 
সহিত সামান্য পাশববলের আধিপত্য একরূপ অন্তহিত হইয়াছে, সৃতরাং' 
এক্ষণে অসভ্যজাতির দ্বারা সভাতর সম্প্রদায়ের বিনাশ হইবার আর সম্ভাবনা 
নখই। সেইরূপ সভ্যতর ইয়ুরোপীয়দিগের দ্বারা অসভ্য আমেরিকানদিগের 
ঘেমন বিনাশ হইয়াছিল, আধুনিক উন্নত সমাজ সংগঠনে দেরূপ পাশববলের 
দ্বার! অসভ্যজাতির উচ্ছেদ সম্ভব নহে। এক্ষণে কেবল পুর্বোল্লিখিত প্রাককত 
নিয়মানুসারে জাতি বিশেষের বিলৌপই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। 
এই প্রকারে অসভ্য জাতির বিনাশ সম্বন্ধে আর একটি কথা এ স্থলে 
উল্লেখ করা আবশ্যক । এক্ষণে সভ্যতার উন্নতির সহিত সভ্য দেশগুলির 
লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে এবং সেই জন্যই ইতর শ্রমজীবিদিগের অন্নাভাবে 
বিশেষ কষ্ট হইতেছে। বিজ্ঞ রাজনীতিকগণের মতে উপনিবেশ সংস্থাপন 
ব্যতীত জনবৃদ্ধি আত হাস করিবার ও দেশের সাধারণ লোকদিগের অবস্থা 
উন্নত করিবার কোন উপাধ্নাস্তর না থাকায়, সেই সকল ঘনসন্নিবিষ্ট জনপদ. 
হইতে ক্রমে ক্রমে অসভ্য অল্প জনপূর্ণ দেশে উপনিবেশ স্থাপিত হইতেছে। 
এইন্ধপে অষ্ট্রেলিয়া, মরিসস্‌, কেপকলোনি প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপিত 
হইয়াছে। কালসহকারে সম্ভবত সমস্ত অসভ্য দেশগুলি এইরূপে সভ্য 
জাতির উপনিবেশ দ্বার! পূর্ণ হইবে । তখন সভ্য জাতির সংঘর্ষণে অসভ্য 
জাতির অস্তিত্ব অধিক দ্রিন সম্ভব হইবে না। তখন যদিও অসভ্য. জাতি. 
সভ্য জাতির সামান্য পাশববল দ্বারা বিনষ্ট হইবে না, তথাপি তাহারা উন্নত 


মন্দমকথা। ২৮৫ 


হইতে না পারিলেও ক্রমে নিজ উদরান্ন সংগ্রহে "অসমর্থ হইলে কিছুদিন 

পরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে । আড়াই শত বৎসর পুর্ব, আমেরিকার ইউ- 

নাইটেডষ্টেটে একটিও ইউরোপীয় ছিল না-সমস্ত দেশই অসভ্য আমেরিকাঁন- 

দিগের আবাস স্থান ছিল; কিন্ত তথায় ঈংলও, ফ্রান্স প্রভৃতির উপনিবেশ 

সংস্থাপিত হওয়ায় আদিম অধিবাসীগণ অনেকে যুদ্ধে হত ও অধিকাংশ ক্রমে 
ক্রমে দেশ ত্যাগ করিয়া ঘোর অরণ্যানী আশ্রয় লইয়। পরিশেষে উচ্ছেদ 

প্রাপ্ত হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া, আগ্ডামান প্রভৃতি স্থানের অসভ্য জাতির কাঁল- 

সহকারে এই পরিণাঁম হইবারই সম্ভাবন1। 

দ্বিতীয়ত-_-জেতা 'ও দিত উভয় জাতি কালক্রমে মিলিত হইয়া এক 

নূতন জাতিতে পরিণত হয়। . যেখানে জেতা ও জিত জাতি মধ্যে প্রভেদ 

অতি অল্প থাকে অথবা বিজিত দেশ ও বিজেতাঁর স্বদেশ মধ্যে প্রকৃতিগত 
প্রভেদ অধিক না থাঁকে_-অথবা অপাঁর সমুদ্র বা অলঙ্ঘ্য পর্বতাদি ছুই 

দ্রেশকে পরস্পর বিভক্ত না করে অথবা যেখানে জেতৃজাতি স্বদেশ পরিত্যাগ 

করিয়া! জিত দেশে আসিয়া বাস করে ও সেই দেশকে কাঁল. সহকারে আপনা- 

দের জন্মভূমি মনে করে_-অথবা জেতা ও জিত জাতির মধ্যে জাতিগত বা 

প্রকৃতিগত বৈষম্য বা বিদ্বেষভাব অধিক না থাকে-_তাঁহ1! হইলে পরিণাঁমে 
এই ছুই জাতি মিলিত-হুইয়! এক স্বতন্ত্র অভিনব জাতির উৎপত্তি হয়। যখন 

নরমানেরা সাক্ষণ ইংলওকে শ্রথম জয় করে তখন নরমাঁন ও সাক্ষণদ্রিগের 

মধ্যে বিদ্বেষভাব অত্যক্ত প্রবল ছিল, ক্রমে নরমানদিগের স্বদেশ নর্মাপ্ডি হস্তাস্তর 
হওয়ায় ইৎলওই তাহাদের স্বদেশ হইল ও অতি অল্প দিনে নরমান ও সাক্ষণ 

জাতি সংমিলিত হইয়া ইংরাঁজ জাঁতির উৎপত্তি হয়। পূর্বে ফ্রান্সের গল 

বা কেন্টিক জাতি যথেষ্ট উন্নত ছিল; কিন্ত অধিকতর সভ্য রোম তাহাদিগকে 
পরাজয় করিলে উভয় জাতির সন্মিলনে তাহাদের ভাষা পর্যস্ত লাটিন হইয়া- 

, ছিল। তৎপরে' ফ্রাঙ্ক জাতি আবার তাহাদিগকে পরাজিত করিলে ক্রমে 

তাহাদের সহিত ফ্রাঙ্ক জাতি মিলিত হওয়াতে ফরাসি জাতির স্থষ্ট হইয়াছে।, 
ধর্মবলে বলীয়ান্‌ সারামেনগণ মহম্মদের মৃত্যুর পর মরকো দেশ হইতে 

তাতারের সীমাস্ত পর্য্যত্ত অধিকার করে এবৎ ধর্ম্প্রচার-দ্বারা সেই সমস্ত 
দেশের আদিম জাতির.সহিত মিলিয়া যায়। তাহাদের তিন চারি শত বর্ষ 

রাজত্বের পর আবার তুকাঁরা তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া এই সমজ্ত দেশ 

অধিকার করিয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে. উভয় জাতির একরূপ সম্মিলন 


২৮৬ ্‌ নবজীবম? 


হয়া গিয়াছে । প্রাত্ম একশত- বদর হইল, ইয়ুরে'পের গোলগ দেশকে 
রুষিয়া, অস্্ীপ্া ও প্রিয়া, বিতক্ত করিয়! অধিকার করিয়া লইয়াছে; কিন্তু 
ক্ষুদ্র পোঁলগ্র ব্লীতি নীতি সমস্তই বিজেভাদের মত। পূর্বোম্নিখিত লমন্ত 
কারণেই পোলশু বিজেতাদের লহিত এক হুইয্ যাইবে, তাছার আন্ম কোন 
সন্দেহ নাই ।. 

জেতা ও জিত উভয় জাতির. এই প্রকার সম্মিলনের সাধারণ শিশ্পম এই 
ষে, খে জাতির সাধাজিক সংগঠন স্তর, যাহাদের 'অন্ততূর্তি শক্তি অধিকতর, 
এবং যাহীরা! বিস্তারে ও লোক সংখ্যায় বৃহত্তর, তাহারাই অপেক্ষাকৃত শিবিল- 
বন্ধন সমাজকে আকর্ষণ করিয়া লয়। সুতরধৎ অবস্থা বিশেষে কখন জেত1 কখন 
বাজিত জাতি আসিয়া অপরের সহিত মিলিত হয়। তবে মিলনের সময় 
জেতা জাতিকে কনতকটা ত্যাগ ম্বীকার করিয়া--কতফটা অবনত হইস্বা 
জিত জাতির সহিত মিলিতে হয়, নতুবা জিত জাতি স্বীয় অবস্থায় উন্নতি দ্বারা 
অথবা যেরূপে হুউক জেতার সমতুল্য হইলেও জেতার সহিত মিলিতে সাহস 
করে না। নরান পাক্ষণদিগের মধ্যে নরমানরাই সাক্ষণদিগের সহিত 
মিলিত হইয়াছিল। | 

ইহ! ব্যতীত সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, জেতৃজাতির দ্বারা! বিজিত 
জাতি কতক পরিমাণে ধ্বংশ হয় ও যাহারা অবশিষ্ট থাকে তাহারা অল্পে 
অল্পে উন্নত হইয়া সভ্য জাতির সহিত মিলিত ও তাহাদের সহিত এক 
জাঁতিভুক্ত হইয্বা যায়। কারণ, কতক পরিমাণে ধ্বংশ হওয়ায় জিন্ত 
জাতি হীনবীর্ধ্য হইয়া পড়ে এবং উপারাস্তর ন! থাকায় ক্রমে ক্রমে বিজ্েতঁর 
সহিত মিশিয়া গিয়া অন্তত তাহাদের সমাজের নিয়স্তরতুক্ত হইয়া ধায়? 
এইরূপে আমাদের আর্যপিতৃগণ এদেশীয় আদিম জাতিদিগফে তাঁড়িভ- 
করিয়াও একেবারে ধ্বংশ করিতে পারেন নাই। অনাধ্ধ্যগৃণ অনেক দ্দিন 
পর্য্যন্ত অত্যন্ত ঘ্বণিত শৃদ্রভাবে থাকিয়াও কালসহকারে আর্ধ্য জাতির ' 
সহিত মিলিত হইয়াছে এবং উভয়ের রীতিনীতি ও ধর্ম এক হইয়! গিক্সাছে 1 
সচরাচর জেতা ও জিত উভয় রি এইরূপেই পরস্পরের সহিত সংমিলিত 
হইতে দেখা যায়। 

তৃতীয়ত--কাঁল সহকারে দিত জাতি উপ্রত হইয়া তাহালেকর 
স্বাধীনতা পুনলভ করে-__ন্নখন জিতজাতি স্বীয় অবস্থার উন্নতির স্বারাঁ 
জেতৃজ্গাতিপ্ সমকক্ষ হইবে-_যখন তাহারা নিজ বাহুবলে অন্য জাতি হইতে 


মর্দ্দকথা। ৃ ২৮৭ 


আত্মরক্ষা করিয়। -নিজ স্ফারীনত! বজায় করিবে--তখন নিজ বীর্য বলেই 
হউক, অথবা অন্য জাতির জহায়ত। লাভেই হুউক্‌, অথবা জেতার উদারত। 
জন্য তাহাদের সাহাষ্যেই হউক, তাহার! পুনর্ধবার শ্বাধীন হইবে। অধী- 
নতা মাত্ডেই__মনের স্বাভাবিক গতি, আমাদিগের্‌ ন্যায়সঙ্গত অভিপ্রায়, 
ও আমাদের অভিগ্সিত কার্যে বাধ দেয়। সতরাং মন্থষ্যের “বৈষয়িক 
উন্নতির সহিত মনের ধে ন্ফুত্তি হন ও তাহার সহিত ক্রমবর্ধিত অভাব 
পুরণের যে ইচ্ছা হয় অধীনতাই তাহার অন্তরায়। অতএব যখন জিতজাতি 
উন্নত হইয়া জেতৃজাতির সমকক্ষ হইবে তখন কখনই এপ অধীনত সহিবে 
না। পর্বতে শ্োতন্বভীর বেগ রোধ হইলে কিছুপরে উহ। সহজ্র গুণ বেগে 
পর্বত উলঙ্ঘন করিয়1 প্রবাহিত হয়; কোন স্িতিস্থাপক পদার্থকে চাপ 
দিলে তাহ! ক্রমে সঙ্কচিত হুয় বটে ; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে অপ্রতিহত বেগে 
বাধ! অতিক্রম করিয়। তাহার পূর্ব বিস্তৃতি পূনর্লাভ করে। সেইরূপ জিতজাতি 
অধীনতার পেষণে প্রথমে সন্কুচিত হয় বটে,কিন্ত দশ বৎসর পরেই হউক অথবা 
সহজ বৎসর পরেই হউক তাহাদের নষ্ট স্বাধীনতা! অবশ্যই পুনরুদ্ধার করিবে। 
পূর্বে প্রাচীন রোম অসভ্য গথ, হুন্‌ প্রভৃতি জাতি দ্বারা ধংশ হইয়াছিল, 
তথাপি রোমের যে অন্তর্নিহিত শক্তি ছিল-_প্রচ্ছন্নভাবে যে অগ্রিন্ফূলিঙ্গ 
ভন্মাচ্ছাদিত ছিল, __তাহাতেই রোম ধ্বংশ হইয়াও আবার রক্তবীজের যত 
পুনর্বার জীবিত হইয়া! সেদিন পর্যস্তও সষস্ত আধ্যাত্মিক ইফুরোপের 'অভি- 
নেতা হইয়াছিল। তাহার পর অতি অল্প দিন হইল গ্র্যারিবন্ডি, ম্যাট্সিনি, 
কারুর গ্রস্থৃতি স্বদেশহিতৈষী মহাপুরুষদিগের বদ্ধ, অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগ 
জন্য ইটশলী এক্ষণে বথেচ্ছাচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। এইরূপে 
-শ্বীকের! তুকীদের দিষ্ঠ,'র উৎপীড়ন হুইতে মুক্ত হুইয়াছে। স্পেন দেশ নবম 
শতাবীতে আফ্রিকীবাসী মুর জাতির অধীনস্থ* হয় এবং আঁট শত বৎসর 
ক্রমাগত তাহাদের অধীন থাকিয়া, তাহাদিগের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করিস! 
পরে পঞ্চদশ শতান্বীর শেষভাগে ফার্দিনাক্তের রাজত্ব কালে মুরদিগকে একে- 
বারে দুরীতৃত করিস্তাছে। একদিন সুইজারলও অস্টীয়ার ভীষণ পদাঘাত 
সহ করিয়াছিল-_কিস্তু উইলিয়ম টেলের বীধ্যরলে তাহার সে হীনাবস্থা 
সা দিন থাকে নাই। এইরূপে রুসিয়ার রুমিলিগ্ তুককাদের অধীনে 
থাকিয়া! পুনর্বার স্বাধীন হইয়াছে । ন্থুইডেন অনেক দিন পরাধীনতার পরে 
ডেনদিগের হস্ত হইতে যোড়শ শতাকতে গষ্টেবস্‌ বেসারের বীর্ধ্যবলে স্বাধীন 


২৮৮ য নবজীবন। 


হইয়াছে। ইংলগ্ডও ষোড়শ শতাবীতে স্পেনের অধীনতা হইতে মুত্তিলাভ 
করিয়াছে।,. এই কারণেই বোধ হয় এক্ষণে ইয়ুরোপীয় তুরস্কে মুসলমান- 
দিগের অধিকারও লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে । বোধ হয়, শীঘ্রই 
সারভিয়া, ওয়ালেগিয়া প্রভৃতি প্রদেশ পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিবে, 
অধিকাংশ ইয়ুরোপীয় নীতিজ্ঞদিগের এইরূপ বিশ্বাদ। স্থৃতরাৎ স্পষ্টই 
দেখা যাইতেছে যে, এক জাতি কখন চিরকাল অন্যজাতির অধীন 
থাকিতে পারে শাইহাই এ্তিহাসিক নিয়ম । জেতৃজিত ভাব কখন 
চিরদিন থাকা সম্ভব নহে। জিতজাতি হয় ধ্বংশ হইবে, ন! হয় জেতার 
সহিত মিলিত হইয়া এক জাতি হইবে, না হয় পুনর্ক্বার বনী হইবে_ 
ইহা ব্যতীত তাহাদের আর অন্য পরিণাম নাই । 

আমরা পূর্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, হিন্দুজাতির বিনষ্ট হইবার ব! 
জেতৃজাতির সহিত সম্মিলিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, অতএব আর- 
বারের কথা আবার বলি, এখন অখগুনীয় যুক্তির দ্বারা এই মাত্র সিদ্ধান্ত 
হইতে পারে, যে হিন্দরা আবার স্বাধীন হইয়া তাহাদের পূর্ব গৌরব 
পুনর্বার উদ্ভািত করিবেন । 

আমরা এই স্থলে প্রসিদ্ধ লেখক আর্থর আর্নন্ডের কয়েকটি সা'র কথা 


এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া! আমরা আমাদের মন্মঁকথা শেষ করিলাম। 
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এক ব্যক্তি অন্তরের সহিত ভারতে বৃটীশ রাজত্বের পক্ষ সমর্থন করিতে 
পারেন, বৃটিশ শাসনে ভারতের যত উপকার হইয়াছে, বা হইতেছে সেই সমস্ত 
বিষয়ে হার দৃঢ় ধারণ! ও বিশ্বাস থাকিতে পারে, অথচ সেই বিশ্বাসের 
সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে পারেন, যে, ভারতের জল বায়,র অবস্থা যেরূপ 
তাহাতে বৃটিশ জাতি ভারতবাসীদের সহিত মিলিত হওয়া অসর্ভব ; সুতরাং 
বিশ কোট ভারতবাসীর উপর ব্বটশ শালন চিরস্থায়ী না হইবারই 

সন্তাবনা । 
সটান 


বৈষ্ণবতভ,। 


প্রকৃতি ও পুরুষ ৷ 


প্রকৃত বৈষ্ণব ছ্বৈত কি অদ্বৈত বাঁদী তাহা আমরা আমাদের স্থল বুদ্ধিতে 
বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ নহি। তিনি দ্বৈতবাদী হইয়াও অদ্বৈতবাদী এবং অদ্বৈত 
বাদী হইয়াও দ্বৈতবাঁদী। তাহার দ্বৈতবাদ প্রকৃতি ও পুরুষ লইয়া । তাহার 
অদ্বৈতবাদ সেই প্রক্কৃতি ও পুরুষের একাত্মত৷ প্রবুক্ত । যদিও তিনি সর্বতো- 
ভাবে প্রকৃতি ও পুরুষবাদী, কিন্ত তীহার প্রকৃতি ও পুরুষ, সাঙ্যের প্রকৃতি 
ও পুরুষের ন্যায়, ঠিক ছুই ভিন্ন জাতীর পদার্থ নহে । আমাদের বিষয়-দুধিত- 
দৃষ্টিতে, এই প্রক্কৃতি ও পুরুষ ভিন্ন জাতীয় পদার্থ স্বরূপে অনুভূত হইলেও, 
প্রকৃত প্রস্তাবে, উভয়ে এক জাতীর পদার্থ ;_-একই আত্মা। লীলার্ে ছুই, 
বস্ততঞক। “জলেতে যেমন মীন, রসকেলি রাত্রি দ্রিন, দোন তনু নহে 
ভিন্‌, নিত্য লীলা অকারণ।” আত্মা একই ; তন্মধ্যে চিদাধার-স্রী ও চিদংশ . 
পুরুষ। এ 

যখন এই ত্ত্রী অংশ ও পুমংশ উভয়ে. একত্রে--একাত্মভাবে বিরানিত 
থাকে, তখন প্রকৃতির চিদগত অবস্থা আর যখন প্রকৃতির কিযদংশ 
পুংসংসর্গ বিমুখ হইয়া বিকৃত হইতে থাকে, তখন সেই কিয়দংশের চিদ্বিমুখ 
অবস্থা; আর অবশিহাংশ চিরসংদর্গে অবিকৃত থাকে, তাহার চিদগত 
অবস্থা পৃব্বেরি ন্যায় অব্যাহত থাকে। পুমৎশ কদাপি এরূপ কোন অব- 
স্থার অধীন্ন নহে। 

উপরে যে যুগল তত্ব বর্নিত হইল, তাহা রাত পা 
নহে। একই পরমাত্মা। তাহার একাৎশ নিত্য নির্বিকার, অব্যক্ত: ও চিৎ- 
স্বরূপ; তাহার অপরাংশ বিকার প্রবণ অর্থাৎ নির্বিকার অবস্থা হইতে ভ্রষ্ট 
হইয়া সবিকার ভাব ধারণ করিতে পারে। তাহার একাংশ নিত্য প্রশাস্ত, 
নিত্য সুস্থির, নিত্য অচল; তাহার অপরাংশ সেই প্রশান্ত, সুশ্থির ও অচল 
অবস্থা হইতে পরিবর্তনের শ্রোতে আন্দোলিত হইতে এবং অশাস্ত, অস্থির 
ও সচল ভাব ধারণ করিতে পারে। তাহার একাংশ সব্বদাই সৃষ্টির 
অতীত্ব; তাহার অপরাংশ স্থ্টির অতীত প্রদেশ হইতে বিচ্যুত হইয়। 


& 
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স্ষ্টির মানিক লীলায় অঞ্জ ঢালিতে পারে ।. তীহার একাংশ অন্ধপ ও 
অব্যক্ত ; তাহার অপরাৎশ সই অরূপ ও অব্যক্ত ধাম পরিত্যাগ করিয়া 
বিবিধ রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে । 

বৈষ্ণব এ্রইরূপ ,অদ্বৈতবাদী হইয়াও এই প্রকৃতি ও পুরুষবাদী। 
তাহার প্রকৃতি চিদগত অবস্থায় নিত্য নির্মল পরা প্রকৃতি; হার পুরুষ 
সেই নিত্য নির্মল আত্মগত পরা প্রকৃতি বিহারী শুদ্ধ চৈতন্য । সেই নিত্য 
নি্মল- প্রকৃতি স্বভাধত অব্যক্ত, অবিকৃত, নিপু, সব্ববদেশ ব্যাপী, নি ক্রিয়, 
এক. এবং অখণ্ড; সেই পুরুষ নিত্য অব্যক্ত, নিত্য নিবির্বকার, নিত্য 
নিগুণ, নিত্য নিক্রিয়, নিত্য অকাম, নিত্য প্রকৃতির সর্বাঙ্গ ব্যাপী, নিত্য 
প্রকৃতিরমণ, নিত্য প্রকৃতিমোহন এক এবং অখণ্ড শুদ্ধচিৎ। সেই 
পুরুষ ষদিও প্রকৃতিরমণ ও প্রকৃতিমোহন কিন্তু এই রমণ ও খোহন ক্রিক! 
কেবল মাত্র সেই প্রকৃতিতে প্রকাশ পায়,_সেই প্রকৃতিকে চিন্মপী, আনন্দ- 
ময়ী; প্রেমময়ী, চিদানন্দময়ী করে; পুরুষের মধ্যে তাহার লেশ মাত্রও 
প্রকাশ পায় না,_সেই পুরুষকে তন্দ্রা কিঞ্ন্মীত্রও বিচলিত 
করিতে পারে না। তিনি তন্মধ্যে অকাম ও নিক্ষি থাকেন। 
প্রকৃতি এই পুরুষ সহবাসে খন চিন্মোহিত হইয়া ব্যাপক কাল পরমানন্দ 
সম্ভোগ করেদ, তখন তাহার কি্বদংশ খণ্ড ও স্থলিত হইয়া চিদ্গত অবস্থা! 
হইতে ভ্রষ্ট হত্ব ; পুরুষ এই প্ররুতি সৎসর্গে তাদৃশ বা ঈদৃশ কোন প্রকার 
বিকারের অধীন নহেন। কিস্ত-সে অবস্থায় প্রকৃতির এই যে বিকৃতি, ভাহা 
প্রকৃন্তির একদেশব্যাপী মাত্র, সর্ধদেশব্যাপী নহে। প্রকৃতির ষে অংশ 
যখনই চিদশত অবস্থা হইতে অবস্থাত্তর- প্রাপ্ত হয়, তখনই 'তাহা চিদানন্দময়, 
প্রেমের অবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া স্ষ্টির মলিন ব্যাপারে পরিণত হইন্তে থাকে 
অবশিষ্টাংশ” অথণ্ডিত থাকিয়া, চিদগত -ও চিন্মোহিত অবস্থায় পুরুষের মধুর 
সহবাসে চিদাশন্দ সম্ভোগ করে। স্থষ্টি ব্যাপারের পূর্বে সমগ্র প্রকৃতি 
এই-চিদগত ও চিন্মোহিত অবস্থায় স্বভাঁবত প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, পুরুষ সহবাঁসে 
নিত্য রাস-মহোৎ্পব সম্ভোগ করিতে থাকে; সৃষ্টি ব্যাপার সাঙ্গ হইলেও 
সমগ্র বহিম্থ্্ধী প্রকৃতি স্বধামে প্রত্যাগত হইয়া বশিষ্টাংশের সঙ্গে অথ 
গ্তরূপে+সেই মহোৎসব সম্ভোগে প্রবৃত্ত হয়। তখন সমগ্র প্রকৃতি পুরুষের 
অঙ্গত-_স্বকীয় নৈর্মল্যপ্রঘুক্ত অঙ্গগত এবং স্বকীয় নৈর্্ল্য প্রযুক্ত অকাম 
রষণে, অঞ্চারণলীলায় বিমোহিত । কিন্ত এই অকাম রমণ, অকারণ 'দীলা 
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সমগ্র, প্রকৃতি নিত্যকাল . সহ্য করিতে পারে 'না। তাহার কিয়দংশ 
তদ্বারা যথাসময়ে, কোন অনির্দিষ্ট কারণ বশতই হউক,. অথবা স্বকীয় 
স্বভাব বশতই হউক, সেই চিদগত পরম অবস্থা হইতে বিকৃত ও স্থলিত হইয়া, 
স্বকীয় মালিন্য হেতু চিদ্বিঘুখ হইতে থাকে এবং নিত্য লীলাধাম পরিত্যাগ 
করিয়া স্থপ্টিসাধনে বা স্থষ্টি পোষণে নিয়োজিত হয়।” নির্শল প্রশস্ত সমুদ্র 
যদি প্রবল বাযুপ্রভাবে, ব্যাপক কাল বিভাঁড়িত হয়, তখন যেমন রাশি রাশি 
ফেণ! সেই সমুদ্র গর্ভ হই তে উদগীরিত হইয়া সমুদ্র-বক্ষ আচ্ছাদন করে, এবং 
স্বীয় মালিন্য ও বিকৃতি প্রযুক্ত, জমুদ্র-দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তদুপরি 
ভাসমান হয়; চিদঙ্গ-বিহারিণী লীলাময়ী প্রকৃতি হইতে হ্ষ্টির প্রথম. 
উপকরণ সামগ্রীর উৎপত্তিও এইরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে । যুথাসময়ে 
সেই ফেণরাশি যেরূপ, স্বকীয় মালিন্যভাব ও বিকৃতরূপ সম্বরণ করিয়া তীয় 
উপাদান কারণ-_সমুদ্রদেহে বিলীন. হয়) সেই হৃষ্টিসাধন. প্রথম. উপ- 
করণ সামগ্রীও বথাসময়ে, ন্বকীয় মালিন্য ও বিকৃতি পরিহার ও. স্বকীয় 
চি্দিমুখ ভাব প্রত্যাহার করিয়া, তদীয় উপাদান কারণ-_-পরা প্রকৃতিতে 
বিলীন হইয়া থাকে । দ্বিতীয়াদি হইতে বর্তমান জগতের সপ্তম উপকরণ 
সামগ্রী পধ্যস্ত এইরূপে শ্বকীয় উপাদান কারণ হইতে উৎপন্ন এবং স্বকীয় 
উপাদান কারণে. বিলীন হইয়! থাকে। 

যে ধামে কটি নাই,বিকৃতি নাই, মালিন্য নাই ; ষেধামে প্রকৃতি নিরস্তর 
চিদগত. চিন্মোহিত, ও চিদন্গ-বিহারী ; থে ধামে প্রকৃতি নিত্য চিন্মুী, 
আনন্দময়ী, প্রেমময়ী )' যে ধাযে চিদানান্দের অকাম, অকারণ, নিত্যলীলার 
নিত্য সং্ঘটন1; যে ধামে নিত্য রাস মহোৎসবের কম্মিন কালেও.বিরাম হয় 
না) সেই ধামই আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের পরম ধাম-তুরীয়ধাম। এই স্থান 
তাহার প্রকৃতি ও পুরুষের স্থগুপ্ত বিলাস ভবন, তাহার বহু আদরের বৃন্দাবন 
-ধাম। ব্যোম-পরব্যোমের সুদূর উপরে, বিচিত্রা বিজয়ার .সুদুর পর পারে, 
গোলোক ধামেরও সুদুর. উপরে এই পর্ম বৃন্দাবন ধাম প্রতিষ্ঠিত । | 

এই পরমধাম-চ্যুত, প্রকৃতির মলিন+ৎশই স্থষ্টির প্রথম পদার্থ__চিদ্ধি- 
মুখ মায়া৷ প্রক্কতি। সাঙ্খ্য ইহাকে মহত্ব নামে উল্লে করেন,বেদাস্ত ইহার 
নিত্যত্ব কল্পনা করিয়া লইয়া ইহাকে ব্রিগুণাত্মিকা মায়া নীষে অভিহিত করি- 
যাছেন। এই মায় প্রকৃতি পরা প্রকৃতির, পরিত্যজ্য মূলিনাংশব হইতেই 
সর্বদা পু ্টলাভ করিয়া থাকে, এবং স্বকীয় পরিত্যজ্য মলিনাংশ দ্বারা, 
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তদ্দীয় অধস্তন প্রকৃতি-স্ষ্ট্রর দ্বিতীয় পদার্থকে স্থন্গন ও পোষণকরিয়! 
থাকে। পর] প্রকৃতি যতকাল তাহার পরম ধামের চিদ্গত অবস্থা হইতে 
 চিদ্ধিসুখ হইতে থাকিবে ততকাঁল তদীয় অধস্তন মায়! প্রকৃতি পুষ্টি লাভ 
করিতে থাকিবে। কিন্ত পরমধামস্থ পর! প্রকৃতির এই চিদ্বিমুখ প্রচ্যুতি 
প্রাপ্তির একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। কোন অনির্দিষ্ট কারণে বাঁ প্রকৃতির 
স্বভাব বশত পরা প্রকৃতির কিয়দংশ মাত্র চিদ্িমুখ পরিণাম প্রাপ্ত হয়; 
অবশিষ্টাংশ চিদ্িমুখ বিকৃতির অতীত থাকিয়া নিত্যকাল চিগ্দত অবস্থায়, 
তাহার পরম ধামে অচ্যুত পদে অব্যাহত থাকে । তখনই তদীয় অধস্তন 
এই মায় প্রকৃতির পুষ্টিলাভ বন্ধ হয়। সে তাহার স্থ্ট্িসাধক পদার্থ__ 
তাহার দেহের উপজীবিক1 আর প্রাপ্ত হয় না। 

এই মায়া প্রকৃতি, তাহার চিদ্বিমুখ অবস্থা, সর্ভেও, চিদন্গ-বিহারী। 
কিন্তু পরা প্রক্কৃতি তদীয় শুদ্ধ চিদর্গে বিহার করিয়! যে প্রকাঁর অঙ্গ-কাস্তি 
ও মাধুর্য ভাব লাভ করেন, এই মায়া প্রকৃতি স্বীয় দেহ-মালিন্য হেতু সে 
প্রকার নির্মল অবস্থা প্রাপ্ত হন না। চিৎ-সত্তার কোন প্রকার রূপাস্তর 
সম্ভাবনা না থাকিলেও আধারান্সারে তদীর রূপ কল্পিত হইয়া থাকে । 
_আধারের নৈর্ল্য হেতু চিৎসত্তাঁর নৈর্মল্য, আধারের মালিন্য হেতু চিৎসতার 
মালিন্য কর্সিত হইয়া থাকে। আধার-গুণে জ্যোতিঃ-পদার্থের উজ্জল্যও 
এইবধপে কল্পিত হইয়া থাকে। তাড়িতে জ্যোতিঃ-পদার্থের যে ওজ্জল্য 
কল্লিত হয়, বান্পের মালিন্য প্রযুক্ত তাহাতে সে পদার্থর সে ওজ্জল্য কল্পিত 
হয় না। চিৎসত্তার বান্তবিক কোন রূপ নাই, প্রকৃতির নির্মল ও মলিন 
নানাবিধ রূপেই তাহার রূপ কল্পিত হইয়া থাকে । প্রকৃতি অবিকৃতই থাকুন, 
আর বিকৃতই হউন: চিদগতই থাকুন,আর চিদ্ধিমুখই হউন; চিৎসন্ষে তাহার 
সন্বন্ধ বিলুপ্ত হইবার নহে। « তবে পরা প্রকৃতি স্বীয় শ্বরূপের নৈর্্মল্য হেতু 
চিৎ-সংসর্গে যেরূপ শুদ্ধ মাধূর্য-ভাঁব- নির্মল চিদানন্দ ভাব ধারণ করিয়া: 
থাকেন,মায়া প্রকৃতি তাহার অপেক্ষাকৃত মলিন দেহে চিৎ-সংসর্গে অপেক্ষাকৃত 
মলিন ভাব ধারণ করিয়া অতুল অনস্ত ধরশ্বর্ষ্যে ভূষিত হয়েন। পরা প্রকৃ- 
তির ন্যায় মায়া প্রকৃতিরও লীলাধাম আছে। আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব তাহাকে 
গোলোকধাম অভিধানে অভিহিত করিষ্বা থাকেন। পরম ধাম হইতে ভ্রষ্ট 
হইয়! প্রকৃতি এই ভাবে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হন । এই মায়া প্রকৃতি, 'ও 
তাহার প্রন্থুতি পরম ধামস্থ পরা প্রকৃতির ন্যায় বিবিধ অবস্থার অধীন; 
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স্বকীফ্ণ চিদগিত ও স্বকীয় চিদ্ধিমুখ অবস্থা অথবা কেন্ত্রগত ও কেন্ত্রবিমুখ 
অবস্থা । মায়া যখন তাহার লীলাধামে থাকিয়া চিৎসংসর্গে অনন্ত পীশর্য্যে 
ভূষিত হইয়া,অসীম সম্ভোষে কালযাপন করেন এবং সর্বজ্ঞত1 ও সর্বশক্তির 
আশ্রয় হইয়া ঈশ্বর অভিমানে অনস্ত তৃপ্তি অন্থভব করেন, খন মায়ার স্বকীয় 
চিদগত বা কেন্ত্রগত 'অবস্থাঁ। গোলোকধামে মায়ার এই অবস্থা অব্যাহত। 
এই ধামে সমস্ত মায়িক জ্ঞান ও শক্তির অনস্ত স্ফর্তি, সমস্ত বিশুদ্ধ সাত্বিক 
ভাবের অসীম বিকাঁশ। কিন্ত তদীয় চিৎ-সংসর্গে এই প্রশ্ব্য ভোগে 
অসহিষ্ণু হইয়া মায়ার কিয়দংশ অপেক্ষাকৃত মলিন ও বিকৃত ভাব প্রাপ্ত 
হইয়া, স্বকীয় মালিন্য ও বিকৃতি প্রযুক্ত, স্বকীয় চিদগত বা কেন্ত্রাগত অবস্থা! 
হইতে বিচ্যুত ও অপেক্ষাকৃত চিদ্বিমুখ ব1 কেন্ত্রবিমুখ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 
নিম্মল প্রশ্বর্ষ্যের আস্পদ সেই গোলোকধামে, সেই মলিনাংশের তখন আর 
স্থান নাই। এই দ্বিতীয় চিদ্ধিমুখ প্রকৃতিকে সাঙ্ঘ “অহংতত্ব নামে, বেদাস্ত 
'অবিদ্যা" নামে উল্লেখ করিরাছেন। গোলোকধাম হইতে বিচ্যুত হুইয়া 
প্রকৃষ্তি এবার এই: ভাবে প্রতিষ্ঠিত। ইহাই প্ররুতির দ্বিতীয় বিচ্যুতি । 
যেরূপ মায়ার পুষ্টিসাধন পরার মলিনাংশ হইতে, এই অহংতব্বেরও পুষ্টি- 
সাধন সেইরূপ ষায়ার মলিনাংশ হইতে । পরা প্রকৃতির ষেরূপ 
অক্ষয় ও অচ্যুত অংশ পরম ধামে নিত্যকাল অব্যাহত থাকে; মায়! প্রকৃতির 
সেইরূপ অক্ষয় ও অচ্যুত অংশ গোলোক ধামে স্থষ্টির প্রলয় পর্যযস্ত অব্যাহত 
থাকে। এই অহংতন্ব বা অবিদ্যার লীশা-ধাম আছে এবং পরা ও মায়ার 
ন্যায় দ্বিবিধ অবস্থার অধীন)- স্বকীয় চিগ্দত বা কেন্দ্রগত এবং স্বকীয় 
চিদ্িমুখ বা কেন্দ্রবিমুখ অবস্থা পরা ও মায়া থে ভাবে ও যে নিয়মে 
্বন্ব মালিন্য প্রযুক্ত চিদ্ধিমুখ বাঁ কেন্দ্রবিষুখ প্রচ্যুতি প্রাপ্ত হয়, এই 

তত্ব বা অবিদ্যা প্রকৃতি অবিকল সেই ভাবে ও সেই নিয়মে স্বধাম 
"হইতে প্রচ্যুত হয় এবং অধস্তন প্রকৃতিকে উপাদান প্রদান করিয়া থাকে । 
এই অহংতন্ব বা অবিদয1 প্রকৃতি, ত্রিগুণাঝ্মিক হইলেও, মায়ার ন্যায় 
সব-প্রধানা নহে, স্বকীয় মালিন্য হেতু রজঃ ও তমঃ প্রধানা। এই জন্য 
অজ্ঞান ও ভ্রমপ্রমাদ বিশিষ্ট এবং স্বকীয় মালিন্যের ন্যনাধিক্য প্রযুক্ত 
বছ প্রকার অবস্থাপন্না। এঈ অহংতত্ব বা অবিদ্যা স্বকীয় মলিনাংশ দ্বারা 
পূর্ব বর্ণিত নিয়ম ও প্রণালীর অনুগত; হইয়া! যাহাকে উপাদান ও পুষ্টি 
প্রদান করিয়া থাকে, ভাহাই প্রথম তল্মাত্া আকাশ। ইহাই চিদ্িমুখ 
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প্রকৃতির তৃতীয় পরিখাম। এই. আকাশের :মালিনাংশ হইতে ছিতীয় 
তন্সাত্রা বায়ু পুর্ববান্ছর্ূপ. উপাদান ও পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। : ইহাই চিদ্ধি- 
সুখ প্রকৃতির. চতুর্থ পরিণাম । এই বামুর মলিনাংশ হইতে তক্জপ তৃতীয় 
তন্মাত্র? তেজ'উৎপন্ন ও পুষ্ট হয়। ইহাই: চিদ্বিমুখ প্রকৃতির পঞ্চম পরিণাম । 
এই তেজের মলিনাংশ হইতে তন্দরপ চতুর্থ তন্মাত্রা জল উৎপত্তি ও পুষ্টি 
লাভ করে। ইহার. চিদ্বিমুখ প্রকৃতির বষ্ঠ পরিণাম । এই. জলের মলি- 

ংশ সেইরূপ পঞ্চম বা শেষ তন্মাত্রা ক্ষিতিকে উপাদান ও পুর্টি বিতরণ 
করিয়া অন্তিত্ববান্‌করে। ইহ্থাই চিদ্বিমুখ প্রকৃতির . সপ্তম পরিণাম । 
এই ক্ষিতি স্বতন্ত্র ভাবে উপাদান ও পুষ্টি বিতরণে অন্য কোন তক্দাত্রা বা 
সুক্্ম ভূত স্থ্টের কারণ হয়.নাই; কিন্ত অন্য চতুর্বধ তন্মাতার 
সঙ্গে মিলিত হইয়স্থল ভূত সকল উৎপন্ন করিয়াছে। মায়া স্বকীয় 
এঁশী শক্তি বলে এই স্থল পঞ্চ হইতে এই প্রকাণ্ড বিশ্ব স্থজন করিয়া! জীব 
জন্তর আলয় করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাই.চিদ্ধিমুখ প্রকৃতির অষ্টম বা শেষ 
পরিণাম । :এই জগ্গতের মধ্যে প্রকৃতির নানাবিধ পরিণাম ও বিকৃতি দৃষ্ট 
হয় কিন্ত এই.সকল পরিণাম ও বিকৃতিতে প্রকৃতি কেন্দ্রচ্যুত হইয়া আর 
চিদ্ধিমুখ হয়না। প্রকৃতির চিদ্বিয্খ যাত্রার এখানেই, ধিরাম হইল । 

প্রকৃতি যখন এই অষ্টম বিকৃতির অধীন তখন তাহা চিদন্ধ, তখন-তাহার 
চিৎসত্বার অনুভব যতদূর মব্দীভূত হইরার তাহা! হইয়াছে সৃতরাঁং. তাহার 
আর অপেক্ষাকৃত চিদ্দিমুখ হইবার স্থল নাই। চিৎসংসর্গ হইতে প্রকৃতি স্থীয 
মালন্য হেতু যতদূর দুরস্থিত হইতে পারে তাহা হইয়াছে, সেই চিৎসংসর্গ 

এখন আর অনুভূত না হওয়াতে তাহার আর অসহ্য নহে; তাহার আর.তাহা 
হইতে মুখ ফিরাইতে হয় না। প্রকৃতি চিদন্ধ হওয়াতে তদীয় চিদ্ধিমুখ 
পরিণাম বন্ধ হইয়াছে । « 

আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব মতে এই অষ্টম বিকৃতিই প্রকৃতির শেষ বিকৃতি।. 

প্রকৃতি এ এই অষ্টম বিকৃতির অবস্থায় কতকাল. অবস্থিত থাকিবে, তাহা তিনি 
বলিতে পারেন না। কিন্তু তিনি নিশ্চয় জানেন, যে,..কোন অনির্দিষ্ট 
নিয়মের বা স্বভাবের অনুগত হুইয়! প্রকৃতি যথা সময়ে চিদভিমুখ অবস্থার 
অধীন হইবে। স্থুল পঞ্চ, সথক্ম পঞ্চে লয় পাইবে। ক্ষিত্যপ তেজোমরুদ্যযোম 
চিদভিমুখ আকর্ষণে স্ব স্ব উপারান কারণে প্রবিষ্ট হইয়া লয় পাইবে। 
অহহতন্ব বা! অবিদ্যা, মহত্বত্ব ও মায়াতে, অন্থপ্রবেশ করিবে; মায়া পরম থামে, 
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প্রত্যাগত'হরা পরার নিশ্শলি।অজে আখ বিসর্জন" করিবে; পরা পূর্ণাঙ্গ 
চিগ্দত হইয়া পূর্বানুরূপ চিন্মোহিত ভাবে বিরাজ করিতে থাকিবে । পরম 
ধামে প্রকৃতি প্রেমানন্দে আত্মহার1, :স্ৃতরাং তখন /তাহার' পরম শাস্তির 
অবস্থা । স্থর্্টর উপক্রম হতে যতদিন না স্থষ্টির পটুলীভ বন্ধ হয়, ততদিন, 
তাহার চিদ্বিমুখ অবস্থা। : সৃষ্টির স্থিতি কালে, ঘর্দিও প্রকৃতি কেন্্রগত থাকিয়া 
অশেষ পরিণামের অধীন থাকেন, কিন্তু তাহার চিদ্বিমুখ পরিণাম বন্ধ হওয়াতে 
তখনও তীহার' শাস্তির অবস্থা। প্রলয়ের স্থারপাতে প্রকৃতির চিদভিমুখ 
অবস্থা । প্রলঘ্ব কার্ধ্য সমাধা! হইলে প্রকৃতির আবার পরম শাস্তির অবস্থা । 
জীবের শ্বাস বায়ু প্রকৃতিত্ব কতিপয় অবস্থার অবিকল অন্গকরণ করিয়া থাকে। 
জীবের 'শ্বাসধাধু মূলাধার 'বাসী অপাঁন বায়ুতে সমান'বায়ু যোগে আবদ্ধ 
থাকিরা দেহাভ্যত্তরে, ফুসফ.সের মধ্যে বাস করে। পরে স্বভাবত একবার 
বহিম্মুখ- হইতেছে এবৎ, বহিষ্ম [খে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া, আবার অস্তন্ম খে 
দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতেছ'; এবং দেহাভ্যস্তরে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া 
আবাঁর বহিষ্মথে পুনর্ধাত্রা করিতৈছে। ' অপান বাধুতে আবদ্ধ বলিয়া, শ্বাস 
বাধু তাহার বহির্গমন কালে, দেহাত্যস্তর হইতে সমস্ত বহির্ধত হইয়া-যায় ন1 
কিয়দংশ তন্মধ্যে: বন্ধ থাকে । : শ্বাস বায়ু রেচক পুরুক কুস্তক'ও- জীবের 
কামনাধীন নহে অকামে; ত্বভাবত, "সম্পাদিত হইয়া! থাকে। ইহা 
প্রকৃতির গতিবিধির সম্পূর্ণ অনুরূপ । প্রকৃতিও অরিকল'সেই ভাবে একবার, 
পরম ধাম পরিত্যাগ করিষা-স্থষ্টেলীলায বহির্খত: হইতেছে এবং হ্থষ্ট্েলীলায় 
কিয়ৎকাল যাপন করিয়া লীলা সম্বরণ পুর্ব্ণক। আবার শ্যগ্থানে: প্রত্যাবৃত্ হই- 
তেছে,' এবখ কিয়ৎকাল তথাক্ যাপন করিয়া আবার স্য্লীলায় পুনঃপ্রবৃত্ত 
হইতেছে 

উপরে যে অষ্টবিধ প্রকৃতির “বিষয় বর্ণিত *হইয়াছে : তত্ডিন্ ' কয়েকটি, 
শাখা প্রকৃতি আছে ;--পঞ্চ জ্ঞানেক্রিয়। পঞ্চ: কর্ণের মন ও বুদ্ধি। 
সাঙ্যমতে /ইহার! অহং. পদার্থের শাখা) বেদান্ত মতে'ইহারা আাকাশাদি 
সুক্মপঞ্চ হইন্ডে উৎপন্ন |. 

প্রস্তাবিত (বিষয়ে আধ্যাত্মিক বৈফবের দ্বার্শনিক'মত+ লাঙ্ঘাদর্শনের অন্থু- 
রূপ। কিন্তুপ্রগিধান পূর্ত দেখিলে ভাহ! সম্পূর্ণ সাঁঙ্খয নহে, তাহাতে, 
বেদাস্তেরও ভ'জ আছে? : কপিলের সং কয়েক স্থলে: তাহণর” মতভেদ ও : 
ষ্ঠ হয়।: কপিলের মৌলিক: প্রকৃন্তি, এক) আত্মা অনংখ্য-গন$ ইহার. 


মনি নবজীবন। 


আন্মাও এক, শ্রকুতিও*এক | জাঙ্যোর গণ্নারতা ছুই হইতে । টুহার 
গণনারভ্ত এক হইতে । এবিষয়ে বরং .তিনি বেদাস্তের সঙ্গে এক মত 
বেদান্তের গণনারস্তও এক হইতে। -সাঙ্খ তাহার একমাত্র মৌলিক প্রক্‌- 
তির সন্নিধানে অসংখ্য পুরুষ আত্মা) স্থাপন 'করিয়া প্রকৃতির সতীত্ব লোপ 
করিয়াছেন। কপিল শুক্ষজ্ঞানী বা শুষফ দার্শনিক মাত্র । -তীহাঁর দার্শনিক 
চক্ষু-__যারপর নাই বক হইলেও, তাহার প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে প্রেম- 
লীলা আবিষ্কৃত করিতে পারেন নাই এবং বিশুদ্ধ প্রেমভক্তিজনিত- নির্মল 
অনুভবের অভাবে সেই উভয়ের মধ্যে সে আত্মীয়তা ও মধুর সন্ধ দেখিতে 
পান নাই, যাছা আমাদের আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব ভক্তি ও প্রেমযোগে উপলব্ধি 
করিয়া অপার আনন্দ রস আস্বাদন করেন। সাঙ্ঘ্যের উপলব্ধি প্রকৃতির 
সদৃশ ও বিসদৃশ-পরিণাম পর্ধ্যস্ত। আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব বলেন, যদ্দি প্রকংতি, 
পুরুষের কেহই নহেন, তবে ইহাকে সন্নিধানে পাইয়া উহার সর্বাঙ্গ কেন 
এরূপ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। বেদাস্ত, হয় পরা প্রকৃতি দেখিতে পান নাই, 
না হয় শুদ্ধচিৎ সত্তা উপলব্ধি করেন নাই । সম্ভবত তাহার পরত্রহ্ম আধ্যা- 
আ্সিক বৈষুবের চিদগত পর! প্রকৃতি মাত্র ; কেননা বেদাঁত্তের পরত্রহ্ম, আধ্যা- 
ঝ্িক বৈষবের পরা প্রকৃতির ন্যায় চিদানন্দময়। বেদান্তের পর্তরঙ্গ স্ষটি 
কার্ধ্যার্থ এক চতুর্থাংশ মাত্র প্রদান করিয়াছেন, অবশিষ্ট তৃতীয়াংশে তুরীয় 
ধামে বিরাজিত। আধ্যাত্মিক বৈষুবের পরা প্রকৃতিও তাহার অর্ধাক্ চিৎ: 
সত্তাকে, এবং স্বকীয় অঙ্গের কিয়দংশকে অবিকৃত রাখিয়া অবশিষ্টাংশে 
স্ব্টি ব্যাপারে নিয়োজিত । ইহাতে এরূপ অনুমিত হইতে পারে যে, বেদা-. 
স্তের-পরব্রহ্ম আর আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের চিৎযুক্ত প্রকৃতি একই পদার্থ। 
বেদাস্তের এই পরকব্রহ্ম সত্তাই সর্বশ্ব। তাঁহার এই পরত্রহ্ম-সত্তা "আবার. 
দ্বিতীয় জ্যোতির্য় পদার্থেল. অসত্ভাব সত্বেও, অকারণে বা কোন অনি- 
ব্বচিনীয় কারণে নিত্য ছায়াবিশিষ্ট। | 
এই শুদ্ধ চিৎ আধ্যাত্মিক বৈষ্ঞবের পরম ধামের, কৃ, এই পরা প্রকৃতি 
তাহার শ্রীরাধা। প্রকৃতির অষ্টবিধ বিকৃতি ্রীরাধার কায়ব্যহরূপ ষ্ট 
সখী | শ্রীকৃষ্ণ সব্ব'ষটে । শ্রীরাধারও সঙ্গে আছেন, স্বীদেরও সঙ্গ 
সঙ্গে আছেন। মধ্যে পরম ধামে রাধাকৃষ্ণ বিরাজিত) সেই পরম ধামের 
চতুঃপার্থ্বে এই অষ্ট সখী স্ব স্ব্রীকৃষ্ণকে লইয়া রাসচক্রে পরিক্রমণ করিতে- 
ছেন। সমগ্র ্থষ্টি সেই পরম ধামের চতুঃপার্খে একটি রাসচক্রে ভ্রাম্যমান ।, 


রাজপথের কথা । .. ২৯৭ 


প্রকৃতি স্থষ্টির মধ্যে কোটী কোটা রূপ ধারণ করিয়া লীলাময়ী; ্রীকৃষ্ণও 
এই কোটী কোটী রূপের সঙ্গে বিরাজিত। এ রাস কেবল অষ্ট প্রধানা 
সথীর সঙ্গে নহে) কোটা কোটী দখী সঙ্গেও রাস্বিলাস চলি- 
তেছে। এই মহাঁরাসচক্রে কোটা কোটা প্রন্কৃতি কোটী কোটী 
পুরুষ সঙ্গে ভ্রাম্যমান। কিন্ত মূলে একটি প্রকৃতি ও একটি পুরুষ মাত্র__ 
একটি শ্রীরাধা ও একটি শ্রীকৃষ্ণ মান্র। আমাদের আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের 
প্রেমমাঞ্জ্িত নেত্র সৃষ্টির মায়িক লীলার মধ্যেও এই মহারাস দর্শন করে। 
কিন্তু এই বাহিরের রাসে এই বহিস্থা' প্রকৃতি নিত্যকাল সস্তষ্ট থাকিবার 
নহেন। চিদাভিমুখ অবস্তায় প্রকৃতি তাহার বাহ্যিক রাসমণ্ডল ভঙ্গ করিয়া 
প্রির সী শ্রীরাধার নির্মল অঙ্গে নির্পপ্ত হইয়া পরমধামে শ্রীকৃষ্ণের মধুর সহ- 
বাস লাভ করিবার জন্য স্বয়ং উন্মাদিনী 'ও অভিসারিণী। দুর্জয় মানভরে 
কৃষ্ণ বিমুখ হইয়া লীলা ধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন, এখন ছুজ্জঘ্ন কৃষ্ণ প্রেমের 
আকর্ষণে আবার চিদাভিমুখী-_কৃষ্ণাভিমুখী । কৃষ্ণকে ছাড়িয়া, মলিনাবস্থায় 
কুষ্চস্থী +ত কাল থাঁকিতে পারে? এখন হা! কৃষ্ণ! হা! কৃষ্ণ! করিতে 
করিতে, পরম ধামের পরম রাসে মিলিত হইবার জন্য স্ষ্টির এই সোণার 
সংসার ছারখার করিয়া চলিলেন। এস, কে এই অনন্ুকরণীয় অকারণ 
জাগ্রত বৈরাগ্যের অন্থকরণ করিবে ; এস কে এই কৃষ্ণসখীর অন্ুগ হইবে; 
এস কে উজান পথে পরম দামে যাত্রা করিবে; এস কে পরম ধামের রাস- 
বিলাসে সম্মিলিত হইয়া প্রেমানন্দে আত্মহারা হইবে ; বৈষ্ণব তোমাকে 
ডাকিতেছেন । 





রাজপথের কথ|। 


আমি রাজপথ । অহল্যা যেমন মুনির শাঁপে পাষাণ হইয়া পড়িয়াছিল, . 
আমিও যেন তেমনি কাহার শাপে চিরনিদ্রিত সুদীর্ঘ অজগর সর্পের ন্যায় 
অরণ্য পর্বতের মধ্য দিয়া বৃক্ষশ্রেণীর ছারা দিয়া, স্থবিস্তীর্ণ প্রাস্তরের বক্ষের 
উপর দিয়া, দেশদেশাস্তর বেষ্টন করিয়া বহুদিন ধরিয়া জড়শয়নে শয়ান 
রহিষাছি। অসীম ধৈর্ধ্ের সহিত ধুলায় লুটাইয়। শাপাস্ত কালের জন্য 


চি ঠ 


২৯৮ ্ নবজী রন. 


প্রতীক্ষা করিয়! আছি । আমি চিরদিন স্থির. অবিচল, চিরদিন এক ই'ভাঁবে 
. শুইষ্বা আছি, কিন্ত তবুও আমার এক মুহুর্তের জন্যও বিশ্রাম নাই । এতটুকু 
বিশ্রাম নাই যে, আমার এই কঠিন শুক্ষ শয্যার উপরে একটি মাত্র কচি 
স্বিপ্ধশ্যামল খাস উঠাইতে পারি) এতটুকু সময় নাই যে আমার শিয়রের কাছে 
অতি ক্ষুদ্র একটি নীলবর্ণের বনফুল ফুটাতে পারি! কথা কহিতে পারি না, 
অথচ অন্ধভাবে সকলি অনুভব করিতেছি ! -বাত্রিদিন পদশব্দ, কেবলি 
পদশব্দ। আমার এই গভীর জড়নিদ্রার মধ্যে লক্ষ লক্ষ চরণের শব্ধ অহ্‌- 
নিশি ছুঃস্বপ্রের ন্যায় আবর্তিত হইতেছে । আমি চরণের স্পর্শে হৃদয় পাঠ 
করিতে পারি। আমি বুঝিতে পারি, কে ণৃহে যাইতেছে, তে বিদেশে যাই- 
তেছে, কে কাজে যাইতেছে, কে বিশ্রামে যাইতেছে, তে উৎসবে 
যাইতেছে, কে শ্মশানে যাইতেছে । যাহার সুখের সংসার আছে, স্নেহের 
ছায়া আছে, সে প্রতি পদক্ষেপে, স্থখের ছবি আঁকিয্বা অশকিয়৷ চলে; 
সে প্রতি পদক্ষেপে মাটিতে আশার বীজ রোপিয়া রোপিয়া যায়, মনে 
হয় যেখানে যেখানে তাহার প1 পড়িয়াছে, সেখানে যেন মুহুর্ডের' মধ্যে 
একেকটি করিয়া লতা অস্কুরিত পুম্পিত হুইযস। উঠিবে। যাহার গৃহ নাই 
আশ্রয় নাই, তাহার পদক্ষেপের মধ্যে আশা নাই অর্থ নাই, তাহার 
পদক্ষেপের দক্ষিণ নাই বাম নাই, তাহার চরণ যেন বলিতে থাকে, আমি 
চলিই বাঁ কেন থামিই বা কেন, তাহার পদক্ষেপে আমার শুধধুলি যেন 
আরও শুকাইয়। ষায়। 

পৃথিবীর কোন কাহিনী আমি সম্পূর্ণ শুনিতে পাই না আজ শত শত 
বৎসর ধরিয়া আমি কত লক্ষ লোকের কত হাসি কত গান কত কথা শুনিয়া 
আমিতেছি ; কিন্ত কেবল খানিকটা মাত্র শুনিতে পাই। বাকিটুকু শুনিবাঁর 
ন্দন্য যখন আমি কাণ পানিয়া থাকি, তখন দেখি সে লোক আর নাই। 
এমন কত বৎসরের কত ভাঙ্গা! কথা ভাঙ্গা গান আমার ধুলির সহিত ধুলি 
হইয়া গেছে, আমার ধুলির সহিহ উড়িয়া বেড়ার, তাহা কি কেহ জানিতে 
পায় ! এ শুন, একজন গাহিল, “তারে বলি বলি আর বলা হল ন1”--.আহা, 
একটু দাঁড়াও, গানটা শেষ করিয়া যাও, সব কথাটা শুনি 1 কই আর ফীড়া* 
ইল ! গাহিতে গাহিতে কোথায় চলিয়া গেল, শেষটা? শোনা গেল না।-খঁ 
একটি মাত্র পদ অর্ধেক রাত্রি ধরিয়া আমার কাণে ধ্বনিত হইতে থাকিবে। 
মনে মনে ভাবিব, ও কে গেল! কোথায় যাইতেছে না জানি! যে-কর্থটা 
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বলা হইলু না, তাহাই কি আবার বলিতে যাইতেছে ! এবার 'যখন পথে 
আবার দেখা হইবে, সে যখন মুখ তুলিয়া ইহার মুখের দিকে চাহিবে, তখন 
বলি বলি করিয়া আবার যদি বলা না হয়! তখন নত শির করিয়া সুখ 
ফিরাইয়া অতি ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিবার সময় আবার যদি 'গায় “তারে 
বলি বলি আর বল! হুল ন!।” 

সমাপ্তি ও স্থায়িত্ব হয়ত কোথাও আছে, কিন্ত আমি ত: দেখিতে পাই 
না। একটি১্চরণচিহ ও ত আমি বেশীক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারি না। অবি- 
শ্রাম চিহ্ন পড়িতেছে, আবার নূতন পদ আসিয়া! অন্য পদের চিহ্ন মুছিয়! যাই- 
তেছে। যে চলিয়া যায় সে ত পশ্চাতে কিছু রাখিয়া! যায় না,ষদি তাহার 
মাথার বোঝা হইতে কিছু পড়িয়া যায় সহত্র চরণের তলে অবিশ্রাম দলিত 
হয়া কিছুক্ষণেই তাহা ধুলিতে মিশাইয়া যায়। তবে এমনও দেরিয়়াছি 
বটে, কোন কোন মহাজনের পণ্যন্ত,পের মধ্য হইতে এমন সকল অমর' বীজ 
পড়িয়া গেছে, যাহা ধুলিতে পড়িয়া! অস্কুরিত ও বন্ধিত হইয়া আমার পারে” 
স্থায়ীরূপে বিরাজ করিতেছে, এবং নৃতন পথিকদিগকে ছাঁয় দান করিতেছে। 
| আমি কাহারও লক্ষ্য নহি, আমি সকলের উপায় মাত্র। আমি 
[কাহারও গৃহ নহি, আমি সকলকে গৃহে লইয়া যাই। আমার অহ্‌- 
রহ এই শোক, আমাতে কেহ চরণ রাখে না, আমার উপরে কেহ দীড়াইতে 
চা না। যাহাদের গৃহ স্থদুরে অবস্থিত, তাহারা আমাকেই অভিশাপ দেয়, 
আমি যে পরম ধৈর্য্য তাহাদিগকে গৃগের দ্বার পর্য্যস্ত পৌছাইয়া দিই তাহার 
জন্য কৃতজ্ঞতা কই'পাই। গৃহে গিয়া বিরাম, গৃহে শিয়া আনন্দ, গৃহে গিয়া 
সখসম্মিলন, আর আমার উপরে কেবল শ্রীস্তির ভার, কেবল অনিচ্ছারুত' 
শ্রম,কেবল বিচ্ছেদ । কেবল কি সুদূর হইতে, গৃহ-বাভায়ন হইতে মধুর . 
দ্যলহরী পাখা তৃপিয়া হু্ধ্যালোকে বাহির হইয়া আম্মার কাছে আসিবামাত্র 
মটকিতে শুন্যে মিলাই়া যাইবে ! গৃছের সেই আনন্দের কণা আমি-কি 
কটুখানি পাইব না! ্‌ 
কখন কখন তাহাও পাই বালক বালিকারা হাসিতে ' হাসিতে কলরব 
রিতে করিতে আমার কাছে আসিয়া! খেলা করে। তাহাদের গৃহের আনন্দ 
রা পথে লইস্বা আনে । তাহাদের পিতার আশীর্বাদ মাতার ন্মেহ, 
হ হইতে বাহির হুইক্কা পথের মধ্যে আসিয়া যেন গৃহ রচলা। করিয়! দেয়! 
মারুখুলিতে তাহার ম্বেহ দিয় যায়। আমার ধুলিকে তাহারা রাশীক্ষৃত 
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করে, ও তাহাদের ছোটি.ছোটি হাতগুলি দিয়া সেই স্ত,পকে মৃছ সৃছ আঘাত 
করিয়া পরম ন্নেহে ঘুম পাড়াইতে চায়। বিমল হৃদয় লইয়া বসিয়া বসিয়া 
তাহার সহিত কথা কয় । হায় হায়, এত ম্ষেহ পাইয়াও সে তাহার উত্তর 
দিতে পারে না! 
ছোট ছোট কোঁমল পা-গুলি খন আমার উপর দিয়া চলিয়া যায়, তখন 
আপনাকে বড় কর্ঠিন বলিয়া মনে হয়; মনে হয় উহাদের পায়ে বাজিতেছে! 
কুস্থমের দলের ন্যায় কোমল হইতে সাধ বায় | রাধিকা বলিয়াছেন__ 
“ষাহা ধাহা অক্ষণ-চরণ চলি যাতা, 
তাঁহা তাহা! ধরণী হই এ মঝু গাতা 1” 
অরুণ চরণগুলি এমন কঠিন ধরণীর উপরে চলে কেন। কিন্তু তাযদি 
না চলিত, তবে বোধ করি কোথাও শ্যামল তৃণ জন্মিত না! 
প্রতিদিন যাহারা নিয়মিত আঁমার উপরে চলে, ভাহাদিগকে আমি 
বিশেষরূপে চিনি। তাঁহারা জানে না তাহাদের জন্য আমি প্রতীক্ষা করিয়া 
থাকি ! আমি মনে মনে তাহাদের মুক্তি কল্পনা করিয়া লইয়াঁছি। বুহুদিন 
হইল, এমনি এক জন কে, তাহার কোমল চরণ ছুখানি লইয়া গ্রতিদদিন 
অপরাহে বছুদূর হইতে আসিত--ছোট ছুটি নুপুর রুন্ুঝুন্থু করিয়া! তাহার 
পায়ে কীদিয়া কাঁদিয়া বাজিত। বুঝি তাহার ঠোট ছুটি কথা! কহিবার ঠোট 
নহে, বুঝি তাহার বড় বড় চোঁথ ছুটি মন্ধ্যার আকাশের মত বড় শ্লান ভাবে 
সুখের দিকে চাহিয়া! থাকিত। যেখানে এ বীধান কটগ্রাছের বাঁদিকে 
আমার একটি শাখা লোকালয়ের দিকে চলিয়া গেছে, সেখানে 
সে শ্রাস্তদেহে গাছের তলায় চুপ করিয়া দীড়াইয়া থাকিত। আর- 
এক-জন-কে দিনের কাজ সমাপন করিয়া অন্য মনে” গান , গাহিত্কে 
গাহিতে সেই সময়ে লেঃকালয়ের দিকে চলিয়া যাইত। ফে বোধ করি, 
কোন দিকে চাহিত না, কোনখানে ফাড়াইভ নাহয় ত বা আকাশের" 
তারার দিকে চাছিত, তাহার গৃহের ছারে গিয়া পূরবী গান সমাপ্ত করিত। 
সে চলিয়া গেলে বালিকা শ্রাস্তপদে আবার স্বে প্থ দিয়া আসিয়াছিল, 
সেই পথে ফিরিয়া যাইত। বালিকা! যখন ফিরিত তখন জানিতাম অন্ধকার 
হইয়া আসিয়াছে; সন্ধ্যার অন্ধকার-হিম.স্পর্শ সর্বাঙ্গে অনুভব করিতে 
পারিতাঁম। তখন গোধুলীর কাকের ডাক একেবারে থামিয়া যাইত; পথিকেরা 
জ্ঞার বড় কেহ চলিত না। সন্ধ্যার বাতাসে থাকিয়া থাকিয়া! বাশবন ঝঙ্ঝ্‌র্‌ 


পপ 
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ঝর্ঝরু শব্দ করিয়! উঠিত। এমন কতদিন, এমন তিন, সে ধীরে ধীরে 

আসিত ধীরে ধীরে যাইত। একদিন ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি অপরাহে 

যখন বিস্তর আত্ম মুকুলের কেশর বাতাসে ঝরিয়া পড়িতেছে--তখন আর- 

একজন যে আসে সে আর আসিল না। সে দিন অনেক"রাত্রে বালিকা 

বাড়িতে ফিরিয়া গেল। যেমন মাঝে মাঝে গাছ হইতৈ শুষ্ক পাতা বরিয়। 

পড়িতেছিল, তেমনি মাঝে মাঝে ছই এক ফেঁণটা অশ্রীজল আমার নীরস্‌ 

তপ্ত ধুলির উপরে পড়িয়া মিলাইতেছিল। আবার তাহার পরদিন অপরাহ্ন 

বালিকা সেইখানে সেই তরুতলে আসিয়! ঈাড়াইল কিন্তু সে দিনও আর- 

একজন আসিল না। আঁবাঁর রাত্রে সে বীরে ধীরে বাঁড়িমুখে ফিরিল | 

কিছুদূর গিয়া আর সে চলিতে পারিল না। আমার উপরে ধুলির উপরে 

লুটাইয়া পড়িল । ছুই বাহুতে মুখ ঢাঁকিয়! বুক ফাটিয়া কাঁদিতে লাগিল ! 

কে গো মা, আজি এই বিজন রাত্রে আমার বক্ষেওকি কেহ আশ্রয় লইতে 

আসে! তুই যাহার কাছ হইতে ফিরিয়া আদিলি সে কি আমার চেয়ে 

কঠিন ! ভূই ষাহাকে ডাকিয়া যাহার সাঁড় পাইলি না, সেকি আমার চেয়েও 

মূক ! তুই যাহার মুখের পানে চাহিলি সেকি আমার চেয়েও অন্ধ। 

বালিকা উঠিল, দাড়াইল, চোখ মুছিল-_পথ ছাড়িয়া পার্খববন্তী ঝনর মধ্যে 

চলিয়া গেল। হয় ত সে গৃহে ফিরিয়া গেল, হয়ত এখনো! সে প্রতিদিন 

শাস্তমুখে গৃহের কাজ করে-হয় তসে কাহাকেও কোন দুঃখের কথা বলে 

না) কেবল এক এক দিন সন্ক্যাবেলায় গৃহের অঙ্গনে চাদের আলোতে 

পা ছড়াইয় বসিয়া থাকে, কেহ ভাকিলেই আবার তখনই চমকিয়! উঠিয়া 

স্বরে চলিয়া যায়। কিন্তু তাহার পরদিন হইতে আজ পর্যযস্তও আমি আর 

তাহার চরণম্পর্শ অনুভব করি নাই। 

এমন কত পদশব্ধ নীরব হইয়া গেছে, আমি কক এত মনে করিয়া বাধিত 

"পারি! কেবল সেই পায়ের করুণ হ্ুপূরধ্বনি এখনও মাঝে মাঝে মনে 
পড়ে! কিন্তু আমার কি আর একদণ্ড শোক করিবার অবসর আছে! 1 শোক 

কাহার জন্য করিব! এমন কত আসে, কত যাঁয়! 

কি প্রখর রৌদ্র ! : উহ্ু-হুছু ! : এক এক: বার নিশ্বাস ফেলিডেছি আর 

তপ্তধূলা স্নীল আকাশ ধূসর করিয়া উড়িয়া যাইতেছে । ধনী দরিদ্র, সুখী: 
ছঃখী; জরা যৌবন, হাসিকান্না, জন্ম মৃত্যু, সমস্তই আমীর উপর দিয়া একই 
বাসে ধূলির জোতের মত উড়িয়া চলিয়াছে। এই জন্য পথের হাসিও নাই 


কারাও নাই। গৃহই অভীতের জন্য শোক করে, বর্তমানের জন্য ভাবে; তৃবি- 
ষ্যতের আশাপথ চাহিয়া থাকে । কিস্তু পথ গ্রতি বর্তমান নিমেষের শত সহত্র 
নৃতন অভ্যাগভকে লইয়াই ব্যন্ত। এমন স্থানে নিজের পদগৌরবের 
প্রতি বিশ্বাস করিয়া অত্যন্ত সদর্পে পদক্ষেপ করিয়া কে নিজের চির-চরপ- 
চিহব রাখিয়া যাইতে প্রয়াস পাইতেছে! এখানকার বাতাসেষে দীর্ঘশ্বাস 
ফেলিয়া যাঈতেছ, তুমি চলিয়া গেলে কি তাহার! তোমার পশ্চাতে পড়িয়া 
. তোমার জন্য বিলাপ করিতে থাকিবে, নূতন অতিথিদেরচক্ষে অশ্রু, আকর্ষধ 
করিয়া আঁনিরে ? বাতাসের উপরের বাতাস কি স্থায়ী হয়? না না বৃথা চেষ্টা ! 

আমি কিছুই পড়িয়া থাকিতে দিঈ না, হাসিও না, কাননাও না। আমিই 

বল, পড়িয়া আছি 
শ্রীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর । 





প্রাতিমা | 


জগদীশ্বরের পূজায় কি জন্য প্রতিমূর্তি আবশ্যক তাহা বুঝাতে চেষ্টা 
করিয়াছি, বলিয়াছি ষে প্রতিমূর্তিতে জগদীশ্বরের রূপ এবং গুণ প্র্ফুটিত 
দেখিলে মন তাহার পৃজাস্থ উৎসাহিত, উত্তেক্সিত এবৎ মুগ্ধ হইয়া থাকে-_ 
মান্্ষ'ঈশ্বরে মজিয়া যায়। প্রতিমুর্তির ছইটিমান্র কাঁধ্য--শিক্ষা এবং উদ্বোধন । 
কিন্ত যে প্রকার প্রতিমৃত্তির. কথা বলিষাছি,অর্থাৎ প্রতিভা প্রসুত উন্নতশিল্পমজতত : 
প্রতিমূর্তি, তাহা সকল লোকে বুঝিতে পারে না, যাহার! সুশিক্ষিত তাহারা, 
কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারে ধাবং-যাহার। শিল্পশাস্ত্রের শুক্ম নিয়মাদি পর্ধ্য্ত 
অবগত. তাহারাই: সম্পূর্ণরূপে 'বুঝিতে পারে । কলিকাভার মহামেলাক্ক 
অনেকগুলি ছবি প্রদর্শিত হইয়াছিল।. তন্মধ্যে কতকগুলি ভাবময়, 
এবৎ কতকগুলি কার্যযভ্তাপক। দেখিলাম অধিকাংশ লোকেই কার্ধ্যজ্ঞাপক- 
ছবিগুলি দেখিভেছে,ভাবময় ছবিগুলিকে উপেক্ষা করিয়া যাইতেছে। সাধারধ 
লোকে অন্তর্জগৎ সহজে বুঝিত্তে'পাঁরে না, বাহ্যজগণৎ সহজে. বুঝিতে পারে?! 
উচ্চশিল্পসস্ভূত- ভাঁবময় মুক্তি টিটি জন্য) স্বল্পুশিক্ষিত বা. 25 
জন্য নয়। 


প্রতিমা । ৃ ৩০৩ 


শপাঠিক এখন বলিতে পারেন যে এদেশে দেবদেবীর মূর্তি উচ্চশিল্পের 
নিয়মান্ুসারে প্রতিভাসপ্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হয় না-যে নিয়মে 
এবং যেরূপ শিল্পী 'দবারা এখেন্সবাসীর ' জগদ্ধিখ্যাত যুপিতর ৃর্তি 
গঠিত হইয়াছিল, সেই নিয়মে এবং সেইরূপ শিল্পী দ্বারা গঠিত হয় ন!। 
অতএব এদেশের দেবদেবীর মুভ্তিপূজ প্রকৃত পুজ নয় এবং সেইজন্য 
তাহা পরিত্যক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু একাট কথা আছে। মনের 
ভাব ছুই রকমে প্রকাশ করা য়ায়__মনের ছবি দ্বার! প্রকাশ করা যায় এবং, 
বাহ্যবস্তর-দ্বারা প্রকাশ করা যায়। আনন্দকি তাহা বুঝাইতে হইলে হয় 
একটি আনন্দোৎফুল মুখ আাকিতে হয়, নয় স্ুত্িগ্ধ সুবর্ণরজিত 
সান্ধ্যাকাশে ছুই চারিটি ক্ষুদ্র চঞ্চল-পক্ষ পক্ষী অশকিয়া দেখাইতে 
হয়। শোক কি তাহা বুঝাইতে হুইলে হয় একটি মলিনতামাথা 
মুখ আকিতে হয়, নয় মৃতপতির শবের পার্খে .করকপোললগ্র 
পত্ঠীকে বসাইয়া দেখা্টতে হয়। মনের সকল ভাবের প্রতিকৃতি বাহ্য 
বন্ততে আছে। পরল অকপট অন্তঃকরণের বাহ্য প্রতিকৃতি কাঁচ, জল, 
বাক্ষটিক) ক্রুর হৃদয়ের বাহ্য প্রতিকৃতি সর্প; উদার মনের বাহ্য প্রতি- 
কৃতি অনন্ত সমুদ্র ; অপ্রণয়ের বাহ্য প্রতিকৃতি তিক্ত বস্তুর তিক্তরসঃ 
রাগের বাহ্য প্রতিকৃতি অগ্নি, ইত্যাদি । ফল কথা, বাহ্য লগৎই অস্তর্জগতের 
সকল ক্রিয়ার এবং. দকল অবস্থার মূল । সেই জন্য কবির কল্পনা-সম্ভত 
ন্শাব্যে এক 'মন্ষ্যের জীরনশ্কাব্যে অন্তর্জগতের সহিত বহির্জগতের 
এত বাধাবাধি, এত কোলাকুলি, এবং .সেই জন্য কি কবি, কি-কৃষক 
সকলেই বাহ্যবস্তর নাম করিয়া যনের কথা বুঝায়। সাধারণ লোকে বাহ্য 
বস্ত যেমন বুঝিতে পারে, মনের খেলা, তেমন বুঝিতে পারে-না। সাধারণ 
লোকে মন অধ্যয়ন করে না-_সেই-জন্য মনের ছবিও ভাল বুবিতে পারে না। 
সাধারণ লোকে বাহ্যবস্ত দেখে -এবং তাহার গুণাগুণ রোবে _সেই জন্য 
বাহ্যবস্ততে মনের ছবি বুঝিতে সক্ষম হয়। মনস্চক্ষে.ষেছবি দেখিতে হয় সে 
ছবি সাধারণ লোকের 'জন্য নয়? চর চক্ষে ফে-ছবি,দেখিতে পাওয়া যায় 
তাহাই সাধারণ লোকের জন্য ।' তাই কলিকাতার মহামেলানর লোকে ভাবময্ 
ছবিগুলি দেখে নাই, কার্ধ্যজ্ঞাপক-ছবি গুলিই দেখিয়্াছিল। এখন বুৰিতে 
পারিবে যে হিন্দুর দেবদেবীর সৃতি নির্দাণ প্রণালী-উচ্চশিল্পমূলক আধ্যাত্মিক বা 
তত খ (90০০61,5) প্রণালী নয় বলির! পরিত্যক্ত হুইতে পারে না। হিন্দুর 


হা নবজীবন | 


দেবদেবীর মূর্তি মুনিখষির জন্য নয়; মুনিখধি -সাধারণ লোকের জন্য দেব 
দেবীর মূর্তির ব্যবস্থা! করিয়াছেন। অতএব যে রকম করিয়া মৃত্তি নির্মাণ 
করিলে সাধারণ লোকে তাহা বুঝিতে পারে, হিন্দু শান্্কার সেই রকম করিয়া 
মৃত্তি নিম্মাণ করিবার, প্রণালী নির্দেশ করিয়াছেন । একটি উদাহরণ দিয়া 
বুঝাই । জগতের এবং জগদীশ্বরের অসংখ্য বূপ। তন্মধ্যে সুখ, সম্পদ এবং 
সৌভাগ্য একটি রূপ | বর্ষার নদীতে, শরতের আকাশে, বসন্তের বঙ্ুন্ধরায়, 
গৃহচ্ছের গৃহ-সৌন্দর্ষ্যে সেই সৌভাগ্যের বিকাশ। জগদীশ্বরের সেই সৌভাগ্য- 
রূপের যে ভাব ভক্তের মনে থাকে তাহা! ছুই রকমে প্রকাশ করা যাইতে পারে। 
আধ্যাত্মিক বা অস্তমুখ (3৮71০০৮৮০) প্রণালীতে যে মুর্তি হইবে তাহা 
হয়ত এমন একটি সরল, জুঠাম, নিরাঁভরণ, সদগুণজ্ঞাপক স্ত্রী মুক্তি হইবে 
যাহা দেখিলেই বোধ হইবে--আহা, ইহাই বুঝি সৌভাগ্য | হিন্দুর ঘরে 
অনেকে অনেক সময়ে এক একটি মেয়ে দেখিয়া বলিয়া থাকেন__-আহা, 
মেয়েটি যেন লক্ষ্মী ! কিন্ত মেয়েটির না আছে অলঙ্কার, না আছে বেশশতৃর্ষ, 
আছে কেবল এক ধর্মের ছণচে ঢালা মুখ, আর দেহের এক অনির্বনীয় 
কান্তি। এই মেয়ের মূত্তি ভাবুকতার ভঙ্গীতে ভরাইরা তুলিলেই বোধ হয় 
জগদীশ্বরের মৌভাগ্য-মুর্তি হইয়া উঠে। কিন্ত কত ভাবুক, কত মনোজ্ঞ, 
কত অস্তর্র্শী হইলে এ ভরা মৃত্তি বুঝিতে পারা যাঁয়--এ ভরা মুদ্তিতে 
বসজ্তের স্কর্তি, গ্রীষ্মের সম্ভোগ, বর্ধার আশা, শরতের শাস্তি, হেমস্তের 
হেমমর শস্য/শীতের সোহাগ দেখিতে পাওয়। যায়! এত গুণ, এত ক্ষমতা! নি 
সকলের থাকে ? কিন্তু বহিষমুথ 0০৮9০৮৮০) প্রণালী অগ্থসারে সেই সৌভাগ্য- 
রঃ কেমন হয় দেখ দেখি। পৌরাণিক কবি সেই মূর্তি গড়িতেছেন।-_ 
_ শ্রিকন্দেবীৎ প্রবক্ষ্যামি নবে বয়সি সংস্থিতাৎ । 
স্থযৌবনাং পীনগপ্ডাৎ রক্তোন্ীৎ কুঞ্চিতক্রুবৎ ॥ 
পীনোন্তস্তনতটাৎছুমণিকুণ্ডলধারিণীং । 
সুমগ্ডলংমুখৎ তন্তাঃ শিরঃ সীমন্তভূষিতং ॥ 
কঞ্চকাবদ্ধগাত্রৌ চ হারভূষৌ পয়োধরৌ ॥ 
নাগহন্তোপমৌ বাহ্‌ কেয়ুরকটকোজ্জলৌ | 
পদ্মং হস্তে চ দাতব্যৎ শ্রীফলৎ দক্ষিণে করে ॥. 
মেখলাভরণাস্তদ্ব স্তপ্ত কাঞ্চণস্ প্রভাং । 
 নানাভরণসম্পন্নাৎ শোভনাম্বরধারিণীৎ ॥ 


প্রতিমা । ৩০৫ 


পার্খে তশ্তাঃ স্ত্িয়ঃ কার্ধ্যাশ্চামরব্যগ্রপাঁণয়ঃ | 
পদ্মানোপবিষ্টান্ পল্মসিংহাসনস্থিতাৎ,॥ 
করিভ্যাৎ স্নাপামানা সা ভৃঙ্গারাভ্যামনেকশঃ। 
প্রতিপালয়ন্টৌ করিণৌ ভূম্নীরাভ্যাং তথাপরৌ ॥' 
স্তয়মান! চ লোকে শৈল্তথা গন্ধবগুহাকৈ১ ॥ 
(মত্ন্তপুরাণ, ২৩২-২৩৫ অধ্যায় দেখ)। 
লক্ষী দেবীর কথা কহিতেছি £__লক্ষ্ী দেবী নবঘৌবনশালিনী। তাহার 
গণডস্থল পীন, ওষ্ঠ রক্তবর্ণ, ভ্রযুগল কুঞ্চিত, স্তন পীনোননত। তাহার কর্ণে 
মণিময় কুগুল, মুখ স্থগোল এবং শিরোদেশ সীমস্তে ভূষিত। তাহার স্তনদ্বয় 
কঞ্চুকে (কীচলীতে) আবদ্ধ এবং হারে মণ্ডিত। তাহার বাহুদয় হস্তীগুণ্ডের 
ন্যায় জ্ুগোল ও সুঠাম এবং কেয়ুর ও কটকে (বালায়) বিভূষিত। তাহার 
খবামহস্তে পদ্ম এবং দক্ষিণ হস্তে প্রীফল। তাহার কটিদ্েশ মেখলায় অলম্কৃত 
এবং দেহ তপগ্তকাঞ্চনের ন্যায় সুন্দর ও উজ্জবল। তাহার অঙ্গে বিবিধ 
আভরণ ও পরিধেয় স্থশোভন বসন। তাহার পার্খে স্রীগণ চঞ্চল করে চামর 
বাঞন করিতেছে । তিনি পদ্মময় পিংহাসনের উপর পল্মের আসনে আসীনা। 
ছুইটি হস্তী শুণে স্লান-কলস ধরিয়া! তীহাকে স্নান করাইতেছে এবং আর 
দুইটি হন্তী শুণ্ডে ক্নীন-কলস ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছে । লোকপালগণ, 
গন্ধব্্বগণ এবং গুহাকগণ তাহার স্তব করিতেছে । 
বল দেখি যে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই, যে জগতেয় গুঢ় তত্ব বোবে 
না, যে বাহ্য সম্পদের আধ্যাত্মিক ছবি দেখিতে জানে না, যাহার মনশ্চক্ষু 
ুপ্রক্ষটিত নয় সেও কি এ দৃশ্য দেখিয়া বলিবে না যে এ মেয়ে সকল স্থুখ, 
সকল সম্পদ, সকলু সৌভাগ্যের অধিকারিণী, এ মেয়ে বড় ভাগ্যবানের 
মেয়ে? মুখে ভাবের খেলা থাকিলে সে তাহা ঝুর্ঝতে পারে না, চিনিতে 
পারে না, কেন না তাহার মনণ্চক্ষু নাই; কিন্তু তাহার যে ছুইটি শারীরিক 
চক্ষু আছে তদ্দারা সে সুঠাম দেহে এবং দেহের তপ্তকাঞ্চনতুল্য প্রভায় 
যৌবনের সুখ ও শক্তি দেখিতে পায়, মহামূল্য বস্ত্রাতরণে এশব্ধ্য দেখিতে 
গায়“চঞ্চল চামরে সম্পদ দেখিতে পায়, করিগুগুধৃত ন্নান-কলসের স্বচ্ছসলিলে 
শাস্তি এবং স্সিগ্কতা দেখিতে পায়, পদ্মাসনে.পরমপদ দেখিতে পায়, গন্ধ 
গুহ্যক. লেোকপালের স্ততিগানে সর্ববরাধ্য দেবতা দেখিতে পায়। তখন 
তাকে কেহ কিছু না বলিয়া দিলেও মে এই অপূর্ব দৃশ্যকে জগজ্জননীর 
রর ৃ নী 


৩০৬ নবজীবন। 


প্রতিমা বলিয়া পুজা, করিতে থাকে। হিন্দু,কবির এই অপূর্ব প্রতিমা বড় 

সুন্দর, বড়ই ভাবাভিনয়নমূলক (4941) প্রতিভা-সম্পন্ন শিক্পীকর্তৃক 
প্রতিম। গঠিত হইলে মানবশিরোমণিরাও ইহাতে মনশ্চক্ষে জগদীশ্বযে 
মাঁনসমৃূত্তি দেখিতে পাঁন। কিন্তু তেমন শিল্পী কর্তৃক গঠিত না হইলেও, আই 
কাল যে রকম শিক্ষিত শিল্পী দ্বারা আমাদের প্রতিমা গঠিত হয় সেই রঙ 
শিল্পীকর্তৃক গঠিত হইলেও সাধারণ লোকে এই প্রতিমায় জগদীশ্বরে 
_সৌভাগ্য-মূর্তি দেখিতে পায়। কেন ন1 মন্থষ্যমাত্রে ই চর্মচক্ষে য়ে সক 
বস্ততে সৌভাগ্য দেখিয়া! থাকে, পৌরাণিক কবি এ প্রতিমায় সেই সবক 
বস্তুর অপূর্ব এবং অপরিমিত সমাবেশ করিয়াছেন। পুরাণে জগদীশ্বরে 
অপরাপর মৃত্তিও এই প্রণালীতে ফোটান। ভাল শিল্পী দ্বারা ফোটান. হইনে 
মানবশিরোমণিরাও সে সকল মৃত্তিতে মজিতে পারেন; ভাল শিল্পী দ্বার! ফোটা 
নাহইলে অজ্তত সাধারণ লোকে তাগতে জগদীশ্বরকে দেখিতে ও চিনিতে 
পারে। পৌরাণিক কবির ঈশ্বর-মৃন্তি গ্রীক কবির ইশ্বর-মুর্ঠির ন্যায় কেবল 
মাত্র মুর্তি নয়। গ্রীক করির ঈশ্বর-মূক্ভিতে কেরলমাত্র জখদীশ্বর থাকেন; 
পৌরাণিক কবির ঈশ্বর-মুস্তিতে জগদীশ্বর থাকেন এবং জগৎও থাকে । গ্রীক 
রূবির ঈশ্বর-মুর্তিতে কেবল মুন্তি বা ভাব আছে, বস্ত্র নাই, আভরগ নাই, ফুল 
নাই, ফল নাই, পণ্ড নাই, পক্ষী নাই-বস্ত নাই, জগৎ নাই। পৌরাণিক 
কবির ঈশ্বর-মূর্তিতে মূর্তি আছে এবং বস্ত্র, আভরণ, ফুল, ফল, পণ্ড, গক্গী, 
চন্ত, হুরধ্য, গ্রহ, নক্ষত্র, অনন্ত জগৎ, বই আছে। অতএব, জগৎ যদি 
জগদীশ্বরের প্রতিমা হয় তবে অবশ্যই বলিব বে গ্রীক রুরি জগদীশ্বরের 
শুধু মুর্তি গড়িয়াছেন, হিন্দু কবি জগদীশ্বরের মুর্তি এবৎ প্ররুত “প্রতিমা 
.ছুইই গড়িয়াছেন। এবংকি গ্রীস্,কি রোম, সকল দেশ দেখ, বুঝতে 
পারিবে যে হিন্দু বই ,পৃথিরীতে আর কেহ-জগদীশ্বরের প্রতিমা থড়িতে 
পারে নাই-আর কেহ জগৎ দিয়া জগদীশ্বরকে দেখায় নাই। জগৎই 
ভগদীশ্বরের প্রন্কত প্রতমা 1 পদ্মপুরাণের কবি বলিতেছেন যে-জগদী* 
. শ্বরের প্রতিমা ছুই প্রকার, স্থাপিত প্রতিমা এবং স্বয্বংব্যক্ত প্রতিমা: *। 
_ শান্ক্োলিখিত নিরমানুসারে কাষ্ঠ। সুভিকা, গন্তর, ইত্যাদি ছার 
যে প্রতিমা নির্সিত হয় তাহা স্থাপিত প্রতিমা । আর. যে রান 
বস্তুতে-_কাষ্ঠে বল, মৃত্তিকায় বল, বৃক্ষে বল, পর্বতে রল, সমুদ্রে বল-যে 

ঞ-হ্্মপ্রনঞ্চ স্বয়ংব্যক্ষং দবিিধং তৎপ্ররীরিতং। ৮০, 


প্রতিমা | ত. ৩০৭ 
কাঁন বস্তুতে জগদীশ্বরকে' দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই শ্বয়ংব্যক্ত প্রীতিমা%। 
টু কৰি জগদীশ্বরের সেই জগত্রপ স্বয়ৎব্যক্ত প্রতিমা দ্বারা জগরদীশ্বরকৈ' 
দখান। হিন্দু কবির গঠিত প্রতিমা বই পৃথিবীতে জপদীশ্বুরের আর" 
কত প্রতিমা নাই, কেন না আর কাহারো প্রতিমা্দ জগৎরূপ জগ-' 
বরের স্বয়ংব্যক্ত প্রতিমা! প্রতিষিত হয় না। . হিন্দু বই "পৃথিবীতে আর. 
কহ জগণীশ্বরকৈ প্রকূত জগন্মায় বলিয়া দেখে নাই'। এবং সেই জন্য 
ইন্দুবই আর কেহ সমস্ত জগৎকে জগদীশ্বর বুঝায় নাউ, বুঝাইবার চেষ্টাও 
রে নাই-_সমস্ত জগংকে জগৎ বলিয়! মানে নাই, জগৎ বলিয়া আদর করে 
[্ট। কি খৃষ্টান, কি মুপলমাঁন, কেহই লোকসাধারণের মানসিক ছুর্বলতা, 
নসিক অভাব বুঝিরা তাহাদের জন্য ঈশ্বর গড়ে নাই, তাহার! বুঝিতে 
[ারে এমন করিয়া তাহাদিগকে ঈশ্বর বুঝায় নাই, তাহারা দেখিলে চিনিতে 
রে এমন করিয়া তাহাদিগকে ঈশ্বর দেখায় নাই। সর্বত্রই শীল্কার 
ঢাপনি জগদীখ্বরকে দেখিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন__লোকসাধারণকে অর্থাৎ 
[গংকে জগদীশ্বর দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই_.লোকসাধারণের ভাবনা 
বন নাই_জগতে আপনি ছাড়া যে আর কেহ আছে তাহ! মনেও করেন 
ই_বৃহতের ব্যবস্থা যে ক্ষুদ্রের পক্ষে খাটেনা, ক্ষুদ্রের জন্য যে 
র উপযোগী ব্যবস্থা আবশ্যক তাহা একবার বিবেচনাঁও করেন নাই। 
কে তুচ্ছ করিয়া, আপনার আদরে আপনি গলিয়া, কেবল আপনার 
মন্তই ব্যবস্থা করিয়াছেন, আর ক্ষুদ্রের দ্রত্থে ব্যথিত না হইয়া এক এক- 
রক্ষুদ্রকে জোর করিয়া বলিয়াছেন-_-আমার পথে চপিতে পারিস্ত চল্‌, নয় 
ধঃপাতে যা। কেবল মাত্র হিন্দু শাক্সকার আপনি জগদীশ্বরকে দেখিয়া! . 
ন্ত হন নাই। লোকসাধারণকে অর্থাৎ সমন্ত জগতক্কে জগদীশ্বর দেখাইয়া- 
ন-_-্গদীশ্বরের জগত্রূপ স্বয়ৎব্য সত প্রতিমার অনুকরণে আপনার স্থাপিত. 
তমা গড়িয়া সমস্ত -জগৎকে জগদীশ্বর দেখাইয়াছেন। এক মাত্র হিন্দুই. 
কিতাগ বোঝেন এবং জগৎকে ভালবাসেন। এক মাত্র হিন্দুর বুদ্ধি 
₹-গাহী, দৃষ্টি জগৎ-ব্যাপী, হৃদয় জগৎযোড়া। এক মাত্র হিন্দু জগতের 
গঠিত-_জগৎ্-রূপী। হিন্দুর দেবদেবীর প্রতিমা পূর্ণ ঈশ্বর-জ্া 
 পর্কত দাঘাঙ্জিকতাঁর প্রতিমা | সমাদের সকলকে, ভালবাসেন লি ৰ 


* যি নিহিতো বিষুঃঃ ্ব়মেক, নাং ভুবি। পাধাণাদারকরাযেশঃ 
ংব্যক্তৎ হি তত স্থতং॥ পল্পপুরাণ, উত্তরখও্, ৭৩ অধ্যায়। 
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সমাজের শিক্ষিত অশিক্ষিত জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলের মানসিক শক্তির গীরিমাণ 
বুঝিয়া এবং মনের কথা খজিয়া দেখিয়া সের ভাঁবন। ভাবেন বলিয়া, 
সমাজের কষুত্রতম হইতে ক্ষুত্রকে তুচ্ছ করির1 ছাড়িতে পারেন না বলিয়া, হিন্দু 
শাস্ত্রকার তীহার জগং-রূপী প্রতিমা গড়িয়াছেন। হিন্দুর প্রত্তিমা বলে যে, 
হিন্দু একটি পূর্ণ-জ?াৎ। 

হিন্দুর এই সর্বপ্রিয়তা এবৎ সর্বগ্রাহিতা তীহার অনেক কাঁজে দেখিতে 
পাওয়া যায়। এখানে একটি মাত্র উদাহরণ দ্িব। তাহার সাহিত্য দেখ। 
বেদব্যাস কুরুপাগুবের যুদ্ধের বিবরণ লিখিতে বসিলেন ৷ বসিষ। সে যুদ্ধের 
যুগযুগা্তর পূর্বে যে স্থষ্টির স্ত্রপাত হয় সেইখানে আরম্ভ করিয়া কত কি 
লিখিয়। যুদ্ধের অনেক পরে পাগুবদিগকে স্বর্গে তুলিরা দিয়া তবে ক্ষান্ত 
হুইলেন। বাল্মীকি রাম কর্তৃক রাবণ বধ বর্ণনা করিতে বসিয়া রাম এবং 
রাবণ উভয়েরই চৌদ্দ পুরুষের কথা লিখিয়া রামকে লোকান্তরিত করিয়! 
তবে ক্ষান্ত হইলেন। প্রত্যেক পুরাণে স্ষ্টির আগে হইতে কথা আরম্ভ । 
ইউরোপীয় সাহিত্যে এ রকম দেখা যার না। হোমর টুয়-ধ্বংসের কথা 
বলিতে বসিয় সেই ধ্বংস ছাড়া আর কোন কথা বলিলেন না, আবার ধবংসের 
সকল কথাও বলিলেন নাঁ। মিল্টন শয়তানের বিদ্রোহের কথা লিখিতে 
বসিয়া! বিদ্রোহের আগেকার একটি কথাও বলিলেন নাঁ। ফেনেলন তেলি- 
মেকসের গল্প বলিতে গিয়া তেলিমেকসের পিতৃপুক্ষষের কথা দূরে থাকুক, 
তাহার নিজের বাল্যকালের কথাও বলিলেন না। হিন্দু কবির এবৎ ইউ- 
রোপীয় কবির উপমা তুলনা করিয়া দেখ। দেখিবে হিন্দু কবি উপমেয় ও 
উপমানের সকল অৎশের সাদৃশ্য দেখাইয়া দিতেছেন, ইউরোপীয় কবি 
তাহাদিগের একটি মাত্র অংশের সাদৃশ্য দেখাইতেছেন, হয়ত সাদৃশ্য নয়, 
সাদৃশ্যের মতন একটা কিছু দেখাইয়া ক্ষান্ত হইতেছেন। এইব্ধপ দেখিবে, 
সকল বিষয়েই হিন্দু ব্যাপকদর্শা, ইউরোপ অংশদর্শা ; হিন্দু সমগ্র-গাহী, 
ইউরোপ অংশগ্রাহী ; হিন্দু সংযোজক, ইউরোপ বিযোজক; হিন্দু মহা- 
কাব্য, ইউরোপ খণকাব্য। হিন্দুতে এবং ইউরোপবাসীতে আকাশ 
পাতাল প্রভেদ। সেই প্রভেদ বশত হিন্দু, সমাজের উন্নত এবং অবনত, 
শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত, জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী, সকলের জন্যই ভাবেন। 
ইউরোপবাসীর ন্যায় তিনি একদেশদর্শাঁ নন, ইউরোপবাসীর ন্যায় শুধু উন্নত, - 
জ্ঞানী এবং শিক্ষিতের ভাবনা ভাবিয়া তিনি ক্ষান্ত হইতে পারেন না। ইউ- 
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রোঁপুবাসীর ন্যায় তিনি আপনাঁকে একেশ্বর ভাবিয়া আপনার মতে, আপনার 
পথে সকলকে জোর করিয়া আনিতে চান না। তিনি জানেন যে 
মনুষ্য মধ্যে মানসিক শক্তির তারতম্য চিরকাল আছে এবং চিরকাল থাকিবে।, 
কেহ যেমন কখনই দর্শন ও বিজ্ঞান বুঝিতে পারে না এবং পারিবে না, 
কখনই কুটর ছাড়িয়া রাজপ্রাসাদে উঠিতে পারে নী এবং পারিবে না, কেহ - 
তেমনি কখনই প্রতিমা না দেখিয়া নিরাকার জগদীশ্বরের নিরাকার ধ্যান 
করিতে পারে না এবং পারিবে না । কাহারও শিক্ষার জন্য যেমন চিরকালই: 
ছোট ছোট সহজ গ্রন্থ লিখিতে হয়, কাহারো বাসের জন্য যেমন চিরকালই 
কুটীর নিম্্ীণ করিয়া দিতে হয়, তেমনি কাগারে! ঈশ্বরোপাসনার 'জন্য 
চিরকালই সহজে বুঝিতে পারা বায় এমন ঈশ্বর-প্রতিমা গড়িয়া দিতে হয়। 
এই ভাবিয়া হিন্দু লৌকসাধাঁরণের জন্য ঈশ্বরের প্রতিমাগুগড়িয়াছেন-_গ্রীকের 
ঈশ্বর-মৃক্তি নয়, হিন্দুর ঈশ্বর- প্রতিমা গড়িরাছেন। প্রশস্ত সহ্ৃদয়তার গুণে, 
গভীর সামাজিক বুদ্ধি এবং সমাজীসন্ভির গুণে হিন্দু জগদীশ্বরের স্বয়ংব্যক্ত 
প্রতিমার অনুকরণে জগৎ্-বূপী প্রতিম। নিম্্ীণ করিয়াছেন। হিন্দুর প্রতি- 
মার কারণ- হিন্দুর প্রশস্ত হৃদয় এবং অলৌকিক সাযা্সিক-ভাব (৪০০191 
8[31306) ) হিন্দুর প্রতিমার আকারের কারণ-_হিন্দুর জগগ্ধ্যাপী দৃষ্টি এবং 
জগত্গ্রাহী মন। এমন হৃদয়, এমন সাঁমাজিকভাব, এমন দৃষ্টি,এমন মন পৃথিবীতে 
আর কাহারো নাই । সেই হৃদয়, সেই সামাজিক ভাব, সেই দৃষ্টি, সেই মনের 
স্ফে!ট-হিন্দুর দেবদেবীর প্রতিমা । সে প্রতিমা ভাল করিয়া গড়, 
ইচ্ছ। হয--আবশ্যক বুঝ, নূতন করিয়া গড়, শিক্ষিত অশিক্ষিত 
সকলেরই উপযোগী কর, কিন্ত সে প্রতিমা ভাঞ্ষিও না। প্রতিম। 
' ভাঙ্গিজ্ল জানিব যে হিন্দুসমাজ ভাঙ্গিল। কেন না হৃদয় না ভাঙ্গিলে প্রতিম] 
ভাঙ্গিবে না এবং হৃদয় ন1 ভাঙ্গিলে সমাজঞ ভাঙ্গিবে না। যেখানে হৃদ 
নাই সেখানে প্রতিমা নাই, আর সেখানে সমাজও নাই । €সখানে যে সমাজ 
দেখিতে পাঁও তাহ! হৃদয়ের উপর স্থাপিত নয়, এহিক স্থখ সম্পদ বা স্বার্থের 
উপর স্থাপিত। পে জমাজ ক্ষুদ্র কুঠারাঘাতে ভাঙ্গিয়া যায়। কে জানিত 
ষে তেমন জটার্সাটা এথেন্স সমাজ দেড় শত বৎসরের মধ্যে তাঁ্গিয়া চুরমার 
হইয়! যাইবে ? কে জানিত যে তেমন এক-প্রাণ এক-বাক্য রোমক সমাজ দশ 
দিনে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে? আর কে নাজানে যে সেই বিশাল অচল 
জাতিভেদপূর্ণ হিন্দুসমাজ শত.. বিপ্লব অতিক্রম করিয়া যুগযুগাস্তেও অটল 
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থকিবে? অতগ্রব হৃদর মুলক প্রতিমাঁকে' বড় সামান্য জিনিপ মনে কাঁি না 
হিন্দুর গ্রাতিম। গৃথিবীতে হিন্দুর একটি প্রধান পরিচয় 1-এমন। পারিচযটা 
হারাইন্ডে ইচ্ছা হয় কি? 
পুরাণে প্রতিমানিম্্ীসেরযে নিম নির্দিষ্ট আছে সে নিয়মে এখন"ওীয়ইল 
প্রতিমা নির্সিত ইয় না। তাই: দিগমথরী কাশী” এবং অশ্ুরনশিনী" কাডঠী 
য়নীকে নানা অলঙ্কার বিভৃষিতা দেখি। . ইহা অজ্ঞতা এবং কুকির ফল 
পুরাঁতৈ প্রতিমার প্রতৈটক অঙ্গের, : প্রত্যেক অলঙ্কারৈর, প্রতেতক" ভ্রব্যোক্ 
অর্থ আছৈ। পুরাপাহ্ুসারৈ প্রতিমা নির্মিত হইলে” এখন যে: সকর্সগ 
প্রতিষ্মী অলঙ্কীরে বিভূষিত' হয় তন্মধ্যে অনেকগুলিতে অলঙ্কার খার্কে” 
না। কিন্ত খে প্রতিমায় অলঙ্কার নিষেধ সে প্রস্তিষ্বী এখন অল: 
স্কারে ভূষিত” হওয়ার একটু বিশিষ্ট কারণ আছে, এখন শিক্ষিত সম্পরদীয়- 
ভুক্ত অনেকে যে' তাইীকে কেবল' ছেলেখেলা বলি থাকেন তা নয় 
দেবতা পরম, বস্তু; সৌন্দরয্যময় _খেখানে দেবতার আবির্ভাব, যেখানে 
সনরবন্তর আবির্ভাব মানুষ যেই খানেই সৌনধের্র সমীবেশ' করিয়ী' 
থাকে শচী: হ্যাচধ চারি হইলেন, অমনি__ 
২ আচদ্বিতে তথা: 
গান রঞ্জন এক নিফুঞজজ শোভিল। 
বিবিধ কুক্ুমজাল'স্তবকে, স্তবকে, 
বনরত্ব, মধুর-সর্বস্থ'স্মর ধন, 
বিবশিয়া চারিদিকে হাসিতে লাগিল-- 
নীলনভস্তলে হাসে তারাদল যথা । 
আবার এক ভক্তের কথা শুন দেখি £-_ 
মধুকর নিকর আঁননধ্বনি কারি 
ম্করদ্দ-লোঁতে অন্ধ আসি উতরিল!) 
_ বসস্তের কলকণ্ঠ গীয়রক কোকিল 
. বরধিলা স্বরস্থধা ; মলগ়্ মীক্ষত__ 
ফুল-কুল-নায়ক 'প্রবর সমীরণ-_ 
প্রতি অস্থকূল-ফুল-শ্রবণ-কুহরে 
প্রেমৈর রহস্য আসি কছিতে লাগি! ; 
ছুর্টিল সৌরভ 'যেন রর্তির নিবাস, 
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ম্রআ্মখেরনসন যবে সঞ্ধেন কামিনী" 
এরাভি পরপর টাদ-িপয়কৌতুরক 


'উবিরকে ! জিশাল তর, ব্রতী মণ, 
,মঞ্জক্িত ব্রত্ভীর কাছপাক্থে বর্বধা, 


»শতশ্রত উৎস, রজন্তত্তের আকারে 
- উদ্তিচা লাকা শো, মুক্জাফল.কলরবে 


“বরঘি, চার্ডিন আচলের রক্ষঃস্থল | * ইডঢাদি) 
িগাধ নলিলে ভাজে বিচিন্ধ বানান । 
নপঞ্চমগায়ে ত নসলি নাচে পিক্ষগণ ॥ 
-ক্ষণেডিঠেনক্ষবে-নাচে মত ধুকুর । 

পাগে ধূনর লতা চারু কলেরর ॥ 

বিরুশিত কুন্দরন কুল্গম- মালতী । 

দ্বমিনী মরুয়া ফুল-কুটে 'লানা/জাতি ॥ 


'ঘুটিল্ছ মাধবী লঙ্কা ধলাশ কাঞ্চন! 


'ছু্ন কুমুদ মাছ বকুল দক্গগ 4 
হার উপরে 'চন্রীতিপ নোনা 
লেনের গাতাকা উদ্ডে স্বোতচামর ॥ 


অবিনান গ্ান্রের খোপ-মুকুমআর মাল! 


+বিচির ববিনোদ্ঘ তাডে আুরঙ প্রন্াল। ॥ 


চার মারে বিরুলিত.কমল-কানন। 
সকামিনী-রুমলে রসি সংহারে রারণ॥ 


সগ্থীয "সমুদ্র অপরূপ - সৌন্দর্যের খেল ব্মিতল জলে অপুর্ব সপুক্প 
কানন ধখজীর দি: জল, ভাছে'নানা উিতপল, মনোহর কমল উদ্ন্যাস.। 
বপ্রক্ূুত জু এইরূপই করিয়া থাকেন।। তাইআজিকার 'রজের হিন্দু -যক্ন 
সৌনার্ধ্যতত্ব বুঝেন লই 'অন্ধয়ারে অলক্কারের 'ঘার! .ডাহার দেবীর 
প্রতিমার ধ্লীজর্যষপ্পা্ষন কয়েম॥ €তামার -ওসৌনার্যজ্ঞান "তদপেক্ষা 
সউৎকষটহন্ন ভালই। ০55 


সাজাও । 





ওজর ক ্‌ 


১৩৯২ . নবজীবন। 


আরো একটি কথা । কিছু গুড় কথা। .তুমি ইৎরাজের কবিতা * 
আওড়াইয়া বলিবে যে জগদীশ্বর নিজেই সৌন্দর্য্য । যে নিজেই সুন্দর তাহাকে 
'আবার অলঙ্কার দিয়া নুর করিবে কি? গ্রীক ভাস্কর তাহার দেবদেবীর 
মূন্তিকে কি সোণী! রূপা দিয়া সাজাইতেন ? আমি বলি যে শুধু স্বন্দরকে 
সুন্দর করিবার নিমিত্ত মানুষ স্ুন্দরকে সোণ। রূপা দির সাজায় না। সম্ত1- 

মনকে সুন্দর করিবার নিমিত্ত জনক জননী সম্ভানকে সোণা রূপা দিয়া সাজান 
না। প্রণগ্লিনীকে সুন্দর করিবার জন্য প্রণয়ী প্রণয়িনীকে- হীরা মুক্তা দিয়] 
সাজান না। আদবের জিনিসকে হাদয় সোণা রূপা দেয় হৃদয় দেওয়ায় 
বলিয়া দেয়_হৃদয় না দিয়া থাকিতে পারে না বলিয়া! দেয়-_ সুন্দর করিবার 
জন্য দেয় না। জননী কুৎসিত ছেলেকেও যে গহণা পরান। তিনি কি 
জানেন না যে, যে কুৎসিত সে কিছুতেই সুন্দর হয় না? তবে তিনি কেন 
কুৎসিত ছেলেকে সোণারপায় মোড়েনঃ তিনি কি কিছু মনে করিয়া 
মোড়েন, তাহার হৃদয় মোঁডায় । আবার শুধু তাই কেন? আদরের জিনিস 
যতই কেন সুন্বর হউক না, ষে আদর করিতে জানে সে মনে করে 'ধুবি 
সুন্দরকে সাজাইলে আরো স্থনার হইবে । অতএব যেখানেই আদরের 
ভিনিস, যেখানেই প্রতিমা, সেইখানেই সোণারূপা, সেইখানেই বসনভূষণ, 
সেই খানেই হীর! মুক্তা, সেই খানেই খুটি নাটি। প্রেমের বস্তর, আদরের 
দ্লিনিসের কিছু না করিতে পারিলে ভাল বাসিয়া, আদর করিয়! তৃপ্তি হয় না, 
নথ হয় না। রস্কিণ বলেন যে 1০৩ 09161 £০৮9 122 £1%108 11 জগদী- 
স্বরের সকলই আছে, কিছুরই অভাব নাই । তথাপি প্রেমের পিপাস! 
মিটাইবার জন্য হিন্দু তাহাকে কত কি দিয়া সাজান। গ্রীক ভাস্কর শিল্পের 
নিয়মে তাহার দেবদেবী মুন্তি গড়িগ্লাছিলেন-_হৃদয়ের রাগে গড়েন নাই? 
দেবতাকে স্বর্গীয় সৌন্দর্য তঁবিয়া তাহার মৃষ্তি গণ্ড়াছিলেন--খঘরের ছেলে, 
হৃদয়ের নিধি ভাবিয়া তাহার মূর্তি গড়েন নাই । তাই তাহার দেবদেশ্ীর মূর্তি 
'বসলভূষণহীন। গ্রীস বাসীর যেষন চক্ষু ছিল, তেমন হৃদয়. ছিলি না! ৪১ 
৩০০০ 80900090 2৪ 80071900009 1095৮. 
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কেরা চক্ষু দিরা সৌন্দরধ্য দেখিতেন, হৃদয় দিয়া! দেখিতেন লা। হিন্দুর দেবতা! 
হিন্দুর সবরের ছেলে, হৃদয়ের ধন। তাঁই তিনি তাহাকে আদর. করেন, কোলে 
করেন, পুজা করেন, ধম্কান্‌, হীরা মুন] পোণা রূপা কড় শীখা ঘরে. যা! থাকে 
তাই দিয়া সাজান-__গুধু ্ন্দর করিবার নিমিত্ত লাগান না।" হিন্ছু জগনী- 
শ্বরকে ঘষে ভাবে দেখেন আর কেহ তাহাকে সে. ভাবে দেখে না। তিনি 
জগদীশ্বরকে অিত্ত্য অনন্ত বলিয়াও ভাবেন আবার একটি ক্ষুদ্র কোণের 
সেলে বলিয়াও ভাবেন। অনস্ত জগদীশ্বরের অনন্ত রূপ। তাই অনস্তজ্ঞ 
হিন্দু জগদীশ্বরকে অনস্ত-বৃহৎও দেখেন, অনন্ত-ক্ষুত্রও দেখেন। হিন্দুর মন 
অনস্ত-গ্রসারিত, জর্কগ্রাহী, ইউরোপীয়ের ন্যায় সীমানা-সর্ঘদ্দ-মাপ- 
পরিমাণতপ্রিয় নয়। সে মন প্রকৃত অনজ্ত-প্রিক়, অনস্ত-বিহারী । 
হিন্দু কেন যে অনন্ত পুরুষের অনন্তত্বের কাছে জভয়ে অসন্ত্রমে 
সাষ্টাঙ্গে প্রণত হন, আবার কেনই বা সেই অনস্ত পুরুষকে কোলের 
ছেলে ভাবিয়া শাদর করেন, ধম. কাঁন, ভয় দেখান, খোসামোদ . করেন, 
সোপ! রূপা দিয় সাজান তাহা তিনিই জানেন। তুমি আমি কুলাঙ্গার, কেমন 
করিয়া জালিৰ ? আর পরিফ্ার. পরিচ্ছন্ন, চীচা-ছোলা,কেয়ারি-কর1,টাই ম-ধর! 
রূলে-বীধালেবেল-আঁটা ইউরোপীয়ই বা কেমন করিয়া জানিবে? হিন্দু জগদী- 
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শ্বরের মহারণ্য-রূপা 1682955? ; ইউরোপীয় মাহুষের তৈয়ারি, কু বাগানের 
ন্যায় 015:585 মাত্র। অতএব পঞ্চিত্র পিতৃপুরুষের গুতিম! ভাঙ্গিও না। 
সেই প্রতিমার স্প্রতিষ্ঠা করিয়া পবিত্র পিতৃপুরুষের জগৎ্-গ্রাহী রি জগৎ" 
ব্যাপী দৃষ্টি, এব জগৎ্-যোড়া হৃদয়ের পরিচয় প্রদান কর। 
উপসংহারে ছুই একটি কথা বলা আবশ্যক । কেহ কেহ বলিতে পারেন 
যে জগদীশ্বরের মূর্ডি'নির্শাণ করিয়া পুজা করিলে উপাসক সেই মুষ্তিকেই 
জগদীশ্বর মনে করিতে পারে । এদেশে জগদীশ্বরের মূর্তি নির্মিত হইয়া, 
তাহা পুজিত হয়। আমি যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি তাহাতে এইরূপ বুঝি- 
য্াছি যে কেহই জগদীশ্বরের মৃর্তিটাকে জগদীশ্বর মনে করে না। সকলেই 
এইরূপ বুঝে যে মুর্তি হইতে জগদীশ্বর স্বতন্ত্র, ুন্তিতে তাহার আবিভর্ণব হয় 
মাত্ত। তবে এমনও হইতে পারে যে জগদীশ্বরের মুর্তি দেখিয়া ভক্তের মন 
যখন বড়ই বিভোর হইয়া উঠে, তখন সে জগদীশ্বর এবং জখদীশ্বরের মুক্তির 
প্রভেদ্দ ভুলিয়া! গিয়া! বোধ হয় যেন সেই মুভিটীকেই জগদীশ্বর মনে করিতে 
থাকে । কিন্ত যেখানেই, প্রকৃত উদ্বোধন হয়, হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠে, :০সই- 
থানেই ত এইরূপ হইয়া থাকে । ওথেলো। দিস্দেমনার কথা পড়িতে পড়িতে 
ওথেলো দ্রিসদেমনাকে ত কল্পনামাত্র বলিরা মনে থাকে না, সত্যপত্যই 
বক্তমাংসবিশিষ্ট নরনারী মনে হয়। উত্কষ্ট নাটকাভিনয় দেখিতে দেখিতে 
অভিনেতার্দিগকে অভিনেতা বলিয়া! মনে থাকে না, অভিনীত নরনারীই মনে | 
হয়। ঈশ্বরের মুষ্তি দেখিয়া বন্দ তেননি সমস্ত ভেদাভেদ বিস্থৃত হইয়! 
বিভোর মনে মুর্তিতে কেবল ঈশ্বরই দেখি তবেইত জানিব যে মুত্তি গড়া | 
সার্থক হইয়াছে। মস্তি যদি ভেদাভেদ-জ্ঞান নষ্ট করিয্বা দিতে পারে, শুধু ঈশ্বর- 
তক্তিতে মন তরাইয়া দিতে পারে, ঈশ্বর ভিন্ন আর সকল বস্তকে ছুলাইয়া, 
দ্রিতে পারে, তাহা হইলে মু্টিকে পুজ! করা ঈশ্বরকে পুজা করা বই আর কি 
হয় ?মুত্তির সন্মুখে প্রণত হওয়া ঈশ্বরের সম্মুখে প্রণত হওয়। বই আর কি হয়? 
কোল্রিজ. এই যে একটা পর্বতের সম্মুখে ঘাড় হেট করিলেন। তবেই কি. 
পর্বতটা ঈশ্বর হইয়া গেল ? কিন্ত পর্বতে আর গঠিত সৃষ্থীতে প্রভেদ কি. 
.ছুইইত ঈশ্বরের প্রতিমা । তবে পর্ববতটা স্বয়ৎ ব্যক্ত প্রতিমা, গঠিত সৃষ্ঠিটা_ 
* স্থাপিত প্রতিমা; প্রভেদ এইটুকু। তবে কোল_রিজ পর্বত দেখিয়া ঈশ্বর-ভক্তিতে 
ভোর হই পর্বতের সুখে প্রণত হওয়ায় পর্তটা যদি ঈপ্বর হইয়া না গিয়া রি 
থাকে, তবে আমি দরিরহিন্দু একটা মুক্তি দেখি ঈশ্বর-ভক্তিতে ভোর হু 
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টা সন্ুখে প্রণত হইলে ূ্তিটাই ঝু কেন ঈশ্বর হইয়া রা 1 তুমি 
হয়ত বলিবে যে ঈশ্বরের মূর্তি নির্মাণ করিয়া পুজা করিতে করিতে হয়ত তুমি 
নিরাকার ঈশ্বরকে যথার্থই হাত পা নাক কাণ উদর বক্ষ বিশিষ্ট মনে করিবে। 
এ কথায় আমি এই বলিতে পারি, যে আমি যদি ঈশ্বুরুকে নিরাকার বলিয়া 
বুঝিয় থাকি তাহা হঈলে সহস্র বৎসর তাহার মূর্তি পুজা*করিলেও তাহাকে 
হাত পা নাক কাণ বিশিষ্ট মনে করিব না। এই যে ঈলপের গল্পের ন্যায় গল্প, 
প্রবোধচন্দ্রোদয়ের ন্যায় রূপক (1198০75) সাধারণ লোকে চিরকালই. 
গুনিতেছে। কিন্ত কেহ কখন কি তাই বপিয়া এমন. বুঝিয়াছে যে পাখী 

মান্থষের মতন কথা কয়, আর কাম ক্রোধ মোহ মাৎসর্ধ্য প্রভৃতি হৃদয়ের: 
ভাবগুল! এক একটা হাত-পা-ওয়ালা মানুষের মতন বক্তৃতা দিয়া বেড়ায় বাঁ 
থিয়েটরে নাটকাভিনয় করে? সাকার উপাসকদিগের মধ্যে এমন লোক. 
থাকিতে পারে যাহারা নিরাকার ঈশ্বরকে যথার্থ ই হাত পা বিশিষ্ট 
মনে করে। কিন্ত সে সব স্থলে অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় বুঝা 
যাইবে" ষে তাহারা ঈশ্বরকে কখনই প্রকৃত নিরাকার বলিয়া! বুঝে নাই, : 
তাহাদের ষে রকম শিক্ষণ: (81৮3:০) এবং মানসিক শক্তি (০217916) 
তাহাতে তাহারা ঈশ্বরকে নিরাকর বলিয়া বুঝিতে একেবারেই অক্ষম, 
এবং সেই জন্য মূর্তি সামনে না.রাখিয়া ঈশ্বরের পুজা করিলেও তাহারা! বোধ 
হয় ঈশ্বরকে হস্ত পদ বিশিষ্ট ভাবির স্টাহার পু করে। তাই যদি হয়, তবে: 
তাহাদিগকে কোন মুক্তি না দিয়া এবং মূর্তি দেখিলে তাঁহার! যেরূপ ঈশ্বর- 
তক্তিতে উত্তেজিত হইতে পারে,সেইরূপ উত্তেজিত হইতে না দিয়া এবং ঈশ্বর- 
ভক্তিতে উত্তেছ্িত, হইয়া তাহারা যতটুকু ধর্ধান্ুরাপী হইতে পারে; : তাহা-. 
দিগিকে সেই পরিমাণে ধর্মান্থরাগী না! হইতে দিয়া লুভ কি? ঈশ্বর কি জন্য: 
শুধু কি প্রকুষ্ট উপলব্ধির জন্য, নণ ধন্মোননতির জন্য ? যে "নিরাকার? উপলব্ধি 
করিতে পারে না এবং নিরাকার উপাসনা হারা ঈশ্বরাহুরাগে উৎসাহিত হইয়া 
ধর্মপথে যাইতে প্রধাবিত হু না, তাহাকে শুধু এক উচ্চ নিরাকার প্রগালীর 
খাহিরে নিরাকার উপাসনার জোর করিয়৷ বাঁধিয়া. রাখা, ভাল, না ৃ 
ঈশবরানথুরাগে রজিত করিয়া ধর্্পথে চলিতে রতি শালার 
গড়িয়া পুজা করিতে, দেওয়া ভাল 1.. আমরা শু 
সকলে উন্নত পদ্ধতিতে ঈশ্বরোপাসনা করিতে পারিবে এরূপ প্রত্যাশা করি: 


না। কিন্ত আমরা ঈর্বর-ভক্তি এবং ধর্মান্গরাগ চাই) আমর! চাই যে সকলেরই 












৩৯৬. ,.... মবজীরন | | 

_ অনযে কোন পদ্ধতিতে হউক ঈশ্বর-ভক্তি এবং ধর্খানথরাগে পরিপূর্ণ হইয়) উষ্ঠে। 
. : নিরাকার পদ্ধতি বারা তবে আপন মনে ঈশ্বরান্থরাগ ফলাইয়! তুলিতে অক্ষম 
এবং সেই জন্য ধর্মপথে চলিতে উৎসাহিত বোধ করে না, তাঁহাকে 
নিরাকার পদ্ধতি দেওয়াও যা, না দেওয়াও তা, এবং তাহাকে সাকার-পদ্ধতি 
না দিলে শাল্ত্রকার, এবৎ সগ্গাজনেতাঁর মহাপাতক হয়। তাই. ধশ্মভীক 
হিন্দু শান্্কার লোকসাধারণের ভন্য বহিষুর্থ প্রণালীতে জগদীশ্বরের 
প্রতিমা গড়িয়া দিয়াছেন। ধন্মেও যে 86989079081) চাই? ,ষে 
88০69900575 কেবল হিন্দু শীস্ত্কার দেখাইয়াছেন, আর কেহ দ্রেখান 
 নাই। ্‌ . 
যে জগদীশ্বরকে নিরাকার বলিয়া বুবিয়াছে সে কি তবে কিছুতেই 
তাহাকে হাত পা বিশিষ্ট সাকার মনে করিতে পারে না? এ অবনতি ক্রি 
একেবারেই অসম্ভব ? একেবারেই অসম্ভব এমন কথা বলিতে পারি না। 
. ইতিহাসে এইরূপ অবনতি, এইরূপ বিক্কৃতি দেখিয়াছি । কিন্তু যেখানে 
_ দেখিয়াছি সেখানে এমন দেখি নাই যে মুষ্ঠি দেখিয়া দেখিয়াই 'মান্গয় 
নিরাকার ঈশ্বরকে হাত পা বিশিষ্ট সাকার মনে করিয়াছে। সেখানে 
_. এইন্ধপ দেখিয়াছি যে মানুষের শুধু ঈশ্বরজ্ঞান বিকৃত হয় নাই, সকল প্রকার 
জ্ঞানই বিকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ সেখানে মানুষের সকল বিষয়ে অবনতি 
এবং বিকৃতি (8০০০: 89০1196) হইয়াছে বলিয়া! ঈশ্বর-জ্ঞানেরও অবনতি 
এবং বিক্কৃতি হইয়াছে । সকল বিষয়ে বিক্কৃতি এবং অবনতি 'ঘটিলে চিরকাল 
যদি গুধু নিরাকার উপাসনা চলিয়া আসিয়া থাকে তবে তাহাও বিকৃত, 
হইয়া যায়। ইহুদীদিগের মধ্যে_-মামাদের মধ্যেও কিয় পরিমাণে-এইবধপ 
 ্টয়াছে। আবার যদি বল ষে-সাধীরণ অবনতি না! হইলেও গু মুক্তি 
দেখিয়া দেখিয়াই মানুষ ঈশ্বরকে যথার্থই হাত পা বিশিষ্ট মনে করিতে পারে»: 
তবে আমি বলিব যে মৃন্তি যখন' এতই উপকারী, এতই আবশ্াক দ্বেখ!.. 
যাইতেছে, তখন, তুমি পণ্ডিত এবং সমাজ-নেতা, তোমার কর্তব্য যে তুমি. 


চি লোক সাধারণকে সর্বদা এইবূপ সতর্ক কর ষে তাহারা মুর্তি দেখিয়া 





পহিত্, হইতেছে। মানুষ স্কল উত্তম .জিনেসেরছ অপব্যবহার ক্ষারিতে 
পারে । তা বলিয়! কি তাহাদিগকে উত্তম জিনিস দ্িব না? দ্িব। তবে 
অপরাপর উত্তম জিনিসের অপব্যহার আশঙ্কায় সমাজে যেমন উপদেষ্টা থাকে, 
মুর্তি পুজার অপব্যবহার নিখাঁরণার্থও তেয়নি উপদেষ্ট| থাক] চাই । মেখা- 
নেই মানুষের ধন তাগার সেইখানেই প্রহরীর প্রস্বোঙগন। হছারা পণ্ডিত, 
তাহারাই প্রতিমা শ্রক্কৃত প্রহরী। তাহারা যদি তাহাদের কর্তব্যপালনে 
বিমুখ হন, তবে তাহাদের সমাজের নেতৃত্ব ত্যাগ কর! দুল তাহারা 
প্রতিমার বিরুদ্ধে কথ! কহিতে অনধিকারী । 





আত্মদান। 


তার সম লোকে কেআছেবলন। 


কিঃ 


“সখি রে, দারুণ বলো ন। তায়। 











অযশের কথা, গুনিলে তাহার  মোক্ষপদ তার তরে 
পরাণ ফাটিয়ে যায়। দিয়াছি কিআমি পরে? 
কুশাঙ্করযদি. শ্যামপদে বিধে | শ্যামে পর বলা, . সবে নান্বীনি 
শেল ব্যথা মোর লাগে। বাতের হল সুর... 22... 
শ্যামের অন্থখে : পরাণে আমার ; অত্তরে, অন্তরে পানাতিদর ৃ 
কুলিশ বেদনা জাগে। শ্যাম মোর প্রিয়তম মারি 
শ্যাম নাম মোর: ইস্ট মনত সই__ | এহেন রতলে কের ফাগ 
সে নামে আমার প্রাণ; ্ সহে কি হলনি বল? 8 
রাধিকারমণ, দি অপবাদ, ভি 
নিঃস্বাথে ক্বনি.. সরব মোর | ৃ ১০ 
নেকি জব রি 


স্টার করেছিগান॥ ছু ৫ 


টা 





যা জা 


ৃ ভাবি মরণ.ত নহে ভাব 
.. মরিলে আমার : 
 $ জরি 875 
দাসী মলে সই ' পাণেশে আমার 
১৮ বট: শা কিরে সেবা 
ৃঁ বারী শুনিয়া উনমত হয়ে 
কে ছুটে আসিবে তবে? 
দাসীর কারণে কাদিলে প্রাণেশ 
কে তারে বুঝায়ে কবে? 
.. কুলে দিয়! জল, 
_ শ্যামপদে -সারধন-_ 
আপন ভুলিয়া দেহ মন কেবা 
দিবে সখি বিসর্জন । 
কার প্রাণ আর 
: শেলের নি পাবে॥ 
[ও শ্যাম সুখে; সই. পরম হরষে 
 কেবাবল নবী হবে। 
প্রাণেশের তরে গঞ্জনা স্বজনি, 
অঙ্গের ভূষণ মম) 
সহিব কলঙ্ক. 
্‌ পতি, পাই শ্যামসম। 
লোকে জানে রাই অসতী রমণী 
..,. মা ভাবে পৃতির নাম ।,. 


ডি কিছ ্যাম বইরাই, 'অন্যে নাহি জানে রঃ 


0... বাধা প্রাণ-পাতি শ্যাম।৮, 
- ্ি " উদ! ভিত টা 


প্রাণেশ রা | 


গঞ্জন। না মানি, 


জন্মে জন্মে যেন. 


িজীমন 
না উঠিয়া কিশোরী | _ ছটা 


ধাইয়া সে. রব [পানে 
“শ্যামের ৰাশরী বাজিতেছে: গুন, 


: চল গো শ্বজনি চল). 


কি হবে হেথাক চল: গিয়া দেখি, 
শ্যামটাদ নিরমল ॥ .. 
॥. নারহিব আর ঘরে। 
শ্যামের বাশরী শুনিলে গো সখি 
পরাণ কেমন করে” 
সখী কহে ধীরে: “শুন লে রাধিকে 
কেন হলি পাগলিনী ? 
প্রাণনণাথ তব . আসিছেন অই, 
শুন শ্যাম'সোহাগিনি+- 
. ষুগ্রল মিলন. . দেখিব লো আজি, 
ত্রিভক্ত হইয়া] শ্যামা: 
] বাড়াবে; বামেতে দড়াইবে তুমি, | 
কিবা রূপ অভিরাম! .. 
1 সেই-- 
শ্যামালে হেমা্গ, মিশামিশি র্‌প 
দেখিব নয়ন [তক 
কিবা-_ 
তমালে যেন বা কনক তিক রে 
| জড়াবে আদর করি 
আহা-- | 
 জলদের কোলে দাবী? ধন া 
সেরূপ দেখিব সবে। | 7 
| কত"; 





লিপ ['আজাদে মাতিয়া/ গগন: 


শছদীন। রঃ টি ৩৯৯ 





















প্রভূত 738015755৭8 ্রগের সুখে, | ভি | 
তোমার কারণে. ষে কলঙ্ক তাহা | তৰ প্রেমে ছি বাধা। 
দাসী তব বহুমানে, .. | কে বলে প্রপনয়ে পাপ? : 
দাসীর কারণে... কলঙ্ক তোমার | আত্মদান মহাপুণ্য ফল! . : - 
প্রাণেশ সহেনা প্রাণে । আত্মদানে রাই, : পাপযদি হয়. 
কাল! কলক্ষিনী, রাই ! এ জগতে কিসে তবে, | 
নাথ- ১ ক 


কোন্‌ কর্মবলে : স্ুর্থী হবে লোকে 
কিসে পুণ্য হবে ভবে 
আত্মদান অমূল্য রতন; 87 
মহাপাপী এই রত্ব বিনিময়ে 
লভে রাই স্বর্গ ধন। 


পাপ কলিকালে, . জগ্াাই মং 


কালা কলক্ষিনী... অগৌরব নহে 
গৌরবের কথা মোর) 

কিন্ত,রাধিকা*কলম্বী তোমারে বলিলে 
ছুঃখের না রহে ওর ।. 

ঘুচাও সেব্যথা তুমি না ঘুচালে 











কে টি আর বল জন্মিবে দুজন নর; টা 
৬ রাখারে। কে বাসে ভাব? রত হবে নিরস্তর। পু 
প্রভূ 1 এ তত্বের কথা  শুনিবে যখন 
প্রেম যে কেমন ০২ বি নিতাই নিমাই কাছে ৃ 
ানিত নাথ আগে? যার 
টা এ জাতে ইছারি লাগিয়া পাপত্রত ছাড়ি 
রর বেদনা টির : ফিরিবে তাদের পাঁছে। '. 
টা পেরে শাপ?, জগাই মাধাই নিচিত যবে 
: | করিবে আমারে দান, 
ভালবাধি তোমা হৃদয় ভরিয়া | আলিঙ্ন দিপা 





| পাপ ন। 
া ইথে নাহি জানি তৃষিব তাদের প্রাণ । 
প্রাণ যারে চায়, মাসি তা কাঠবি্ানীয়া 
ৃ পাপ ইথে নাহি মানি । 
না সহে লোকের যদি, ৃ ১১০০৭ 8 
আগে কেন'তবে কাল দে 11 


ক ৰ হত ও 


রঃ ক দহুনে রি আছ 





























অন্মদান চিভবিনিমধ_: 8 
শুন বিনোদিলি : এই তব লোকে, ূ 
শিখিবে) ুচিবে ভ্রম বীর বুকে. কতই আদ 
আপনা পাশরি' কবল আপনে ই দেখ পরত থাকে, 
ৃ সেই: 2 
ভুত কনর, পৃথিবী কম্পনে- ূ যায় ড়া হ 
তু খোরে ভালধাস; (তকুত ছাড়ে না তাকে। . 
নিকুঞ্জ কীননে বংশীরব শুনি | ছুংখ ফি সাজে গ্রোতীর? ূ 
চাচার উতলা হইয়া আস। জগতে যে গন আছে মনত 
২ শীবৃক্ষবখা আপনি গুড়ি মোর প্রেমে অনিবার। 
| ছায়া দান করে পরে) [কলক্ষিনী,নাম খুচাইৰ রর 
.. প্রণয় পুড়িয়া আপনি প্রেয়সি, সতী নাম তব রবে) 
কা এ প্রেম শিখালে নরে । 4 কলক্কিনী তোমা বলে গো খা 
তব প্রেম দেখি জগতের লোক ভারা কলস্থিনী হবে (৭ : 
০৮585 প্রণয় শিখিবে রাই 1 সখীগণ মিলি. দিল, করতা 
এএম শিখাতে গোলোক ছাড়িয়া রাধা বসে শ্যাম বামে রী 
রন 1 দেখ ভজগণ নয়ন তি 
কিবা শোভা ্রজধামে ন্ 
কনক চধদিনী যেন ঝা. ডা 
না ৰ নীল, জলধর পরা, 
সীরত নি সুন্দর সুশ্যাম পা 
.. ভটিনী শোভিত হায়! : 
মহাদেব কেশে জাহিবী, যেন 
| মেপ দেখ গো সবে 1 


সাবের সার কথা এই । 





কেন: গো লি দেয়?... 
সোহাগ্গে, গিয়া 





১ম ভাগ । পৌষ ৯২৯৯। সা | ই 











 তত্বিদয বাধিয়সকি। 


আজ কাল চারিদিকে থিয়সফির আন্দোলন হইতেছে। | এ আান্দোশনে 0 
বিন বাবু বড় অপস্ষ্ট এইরূপ ভাব তিনি নবজীবনের ওয় সংখ্যাক্স প্রকাশ 
 করিয়াছেন। বঙ্ধিম বাবু বুঝিয়াছেন যে থিয়সফি বুবি সাধারণ সকলকেই 
সনপযাসাশ্রম অবলশ্বন করিয়া যোগী হুইতে. পরামর্শ দেয়। ' ইহাই ত 
অসত্তোষের প্রধান কারণ। আমরা বলিতে চাই যে বন্ধিম বাহু বিরসফি: 
নঘদ্ধে যাহা বুঝিয্লাছেন তাহা ভ্রান্ত। শুধু বস্ধিম, বাবু .কেন অনেকেই হনে 
করেন যে ধিক্সসফি আর যোগবিদ্যা বুঝি একই পদার্থ। এন সংখ 
করা আমাদের কর্তব্য বিবেচনায় এই. প্রবন্ধ লিখিতেছি।. ৃ 

থিয়মফি কথাটির অর্থ তত্ববিদ্যা। ও” ত€ সৎ তি? তিমি. পু 

থাক্য থিয়সফির মুল মন্ত্র স্বরূপ। বান) তথ্্ঞান, সত্যন্ঞান-_খি্ববফির. 
উদ্দেশ্য) সত্য শ্বরপ, জ্ঞানন্বরূপ, আননস্বরঙ্ী সেই পরব, .. বাহার. 
 চক্রবশে এই জগৎ শ্বুরিতেছে, তাহার স্বরূপ জানিবার বিদ্যার নাম থিরীসফি- 

বা তত্ববিদ্য]। তৎ শবে বাচ্য সেই ব্রন্দের ভাবের. নাম ভন্ব (ভ 4). 

যে যে ভিন্ন ভিন্ন তত্ব ' লইয়া এই জগৎ গঠিত তাহার আলোচনা নাই, 
তত্ববিদ্যা। শ্ত্যাৎ নান্তি পরো ধর্শাঃ, ইহা খিয়সফিট পত্তিকার বচন 
সৎ শব্দের বাচ্য ৪. সেই পর্রন্ম এবং এই লতের ভাব সত্য. এবংখযারথ 
ত্য কিং তব কি, ইছা অনথযন্ধান ছারা. জান: লা সা 
কেবল ৰোগরল 'লাভ..কর৷ ' খিয়দফির উদ্দেশ্য “হে 
















৩২২ . নবজীবন। 


অলৌকিক ব্যাপার সকল যোগবলে সাধন করা যায় কিন্ত জ্ঞান লন্মাক 
না, থিয়সফিষ্ট সে পথ অবলম্বন করিতে চান না। 
থিয়সফি বা তত্তবিদ্যাত্ম সকলকে কিরূপ পথে চলিতে উপদেশ দে 
দেখা ষাউক। থিয়সফির উদ্দেশ্য কথন তিনটি ॥ 
১ম। প্রেম কৃন্তির সংকীর্ণতা ঘুচাইয়া উৎকর্ষ সাধন দ্বারা জগৎকে 
ভালবাদিতে শিখ। কমলাকাস্ত চক্রবর্তী অহিফেনের ঝৌকে একদিন 
বুৰিয়াছিল যে নিত্যস্থখ বা নিত্যপদার্থ পাইবার এই বই অন্য পথ নাই । 
এ কথাটি নূত্বন নহে। কথাটি নৃতন নহে বটে কিন্তু কটা লোক এই কথান্ছ" 
যায়ী কার্য করে কিন্ত যাহাতে লোৌকে এই কথাটির মন্ত্র বুঝিতে পারে 
সেইজন্য এখন থিয়সফি যুক্তি বিজ্ঞানাদির সাহায্যে দেখাইতে যায় যে, 
যতদিন না পুরুষ 
সর্ধভৃতম্থমাত্মানৎ সর্ধভূতানি চাত্সনি। 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বাত্র সমদর্শনঃ ॥ 
ততগ্দিন তিনি নিত্যন্থখ পাইতে পাঁরেন' লা বা অনাদি কারণ ব্রদ্দের স্বরূপ 
বুঝিতে পীরিবেন না| এখন দেখ ইহাই ষদি থিয়সফির মুখ্য উদ্দেশ্য হয় 
তবে কি থিয়সফির আন্দোলনে কাহারও অসন্তষ্ট হওয়? উচিত। 
২য়। প্রান খধিগণ-প্রণীত শাজ্স সমূহে একেবারে অশ্রদ্ধা না করিয়া 
সেই' শান্তসমূহ বুঝিতে চেষ্টা কর। তাহারা ত্রহ্ম-নিরূপণ বিষয়ে আধুনিক 
রিজ্ঞানবিৎ অপেক্ষা অনেক অগ্রগাষী হইয়াছিলেন। স্থৃতদাৎ তাহাদের সমস্ত 
শাস্ত্র সন্বেষণ করিতে আরস্ত কর, তাহার ভিতর হইতে অনেক রত্ব পাইতে 
পারিবে! তাহার সাহায্যে সা ব্রঙ্গতন্ব জ্ঞানের পথে আলোক দেখিতে 
পাইবে রে 
এই কথা বাহার একেবারে আনিতেন না, অর্থাৎ শাস্্রাদি সকল কেবল, 
কুসংস্কার এবং মূর্থ লোকের মূর্খতায় ভরা এইরূপ. ফাহাদের বিশ্বাস ছিল, 
তাহাদের মধ্যে অনেকে আজ কাল স্বীকার করিতেছেন যে, শান্স্াদিতে ষে' 
সকল কথ! একেবারে অলীক রলিয়। বোধ হইত তাহা বান্তবিক সব অলীক, 
নয় ম্যাডাম বাবাট্স্ক্ষি তাহার যোগবলের যে মধ্যে মধ্যে পরিচয় দিক 
&ছন তাহা কেবণ খধিগণ প্রণীত শান সমূহে সাধারণের কথঞ্চিৎ বিশ্বাঃ 
রা জন্মাইরার জন্য । এ্রূপে কথক্চিৎ শ্রদ্ধা হওয়ীতেই শান্সালোচনা করা 
বুথ, সময় নষ্ট করা যে একই-কথা তাহাআর অনেকে বলেন: না।. 





তত্তববিদ্যা বা খিয়সফি |. ৩২৩ 


দেখ *্যদি- থিয়সফির আন্দোলনে লোকের শাস্তান্ুশীলন কথকঞ্চিতও . বৃদ্ধি 
পাইস্! থাঁকে তবে থিয়সফির আন্দৌলনে কি কাহারও অসত্তষ্ট হওয়! উচিত ? 

ওয়। আমাদের আত্যন্তরিক. শক্তি সমূহের. মধ্যে অনেকগুলি উচ্চতর 
বৃত্তি আদৌ অস্কুরিত হয় নাই। সেই সমস্ত শক্তির স্ক রণের চেষ্টা কর) 

এই তিনটি কথা লইয়া! থিয়সফি সভা । এবং যাননিজে এই তিনটি 
উপদেশ-বাঁক্যান্গুযায়ী কাঁধ্য করেন. এবং তন্বারা নিজের উন্নতিসাধনে 
ষত্ববান হন এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যের উন্নতি সাধন মানসে উক্ত তিনটি উপ- 
দেশ বাক্যের যথার্থ মন্দ লোকের হৃদয়ে রোপণ করিতে চেষ্টা করেন, তিনিই 
যথার্থ থিয়মফি& | | 

অনেকে বলেন যে, যে তিনটি লইয়া থিক্রসফি সভা তাহার মধ্যে 
প্রথমটিত সরুল ধর্মেই আঁছে। আপনাকে জর্বভৃতস্থ দেখিবে এবং 
আপনাতে সর্ধভূতকে দেখিবে, এইরূপ উপদেশ তত. সকল ধর্মেই আছে, তবে 
থিয়সফির এটি নৃতন কথা নহে । শাস্ত্র আলোচনা করা-_তাহা থিষুসফিস্ট 
না ইইয়াও ত অনেকে করিতেছে। এ ছুটি খিয়সফির আঁসল উদ্দেশ্য নহে। 
তবে যৌগবলাঁদি যে সকল শক্তির বিকাশ করিবার কথা উহার বলেন, 
তাহাই থিয়সফির মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু যারা থিয়সফি সমাজভূক্ত হুই- 
যাছেন, তাহারা সকলেই জানেন, যে খিয়সফির প্রথম কথাটিই অর্থাৎ 
“সর্বভূতস্থমাত্মানৎ সর্বভূতানি চাত্মনি” দেখিতে চেষ্টা! করিবে; এই কথাটিই 
থিরসফির মুখ্য উদ্দেশ্য এবং অন্য ছুইটি এ প্রথমটির সাধনের উপায় মাত্র । 
সকল ধর্মেই বলে বটে তন্ববিদ্যা প্রভাবে সকল ভূতকেই আপনার ন্যায় 
জ্ঞান করিবে, কিন্তু ত্র কথাটির যে কতদূর মাহাত্ম্য তাহা সকলে স্পষ্ট 
বুঝিতে 'পারে না। সেই মাহাত্ম্য আজ ০৮ প্রচার করিতে আস্ত 
করিয়াছে। 

_ গাশ্চান বিদ্ানের সাহাষা লম্বা আক্ষ কালকার সমাজের ভন্ধকারে 
আবৃত প্রাচ্য বিজ্ঞান তত্ব যতদুর বুঝিতে পারা যায়, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা 
করিয়া খিয়সফি, দেখাইীতে চায় যে, ভূমি আর আমি একই শরীরের ভিন্ন ভিন্ন 
অঙ্গ ব্যতীত আর কিছু নহে। তুমি এখন ভাব যে তোমাতে আমাতে 


পূর্ণ গ্রভেদ। কিন্ত খিয়ফি দেখাইতে চায় ষে, তোমাতে আমাতে এমন. 
সম্বন্ধ আছে যে, তৌমার দুঃখে আমার, দুঃখ অবশ্যন্তাবী। যাহাকে তুমি কৎ খর... 
দেখ নাই, মাহা বিষয়ে তুস্মি কিছুই, জান না, এখন তুমি মনে করযে তাহার. এ 
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_ সহিত তোমার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্ত ত্ববিদ্যায দেখাইতে চায় ষে, এরূপ 
লোক যাহার সহিত তোমার কোন সম্পর্ক নাই মনে কর, তাহারও সহিত তুমি 
_একক্ুত্রে গাথা । সেই সম্পূর্ণ অপরিচিত জনের চিস্তাপ্রস্থত শক্তি কত সময়ে 
তোমাকে সদসৎ কর্মে নিযুক্ত করিতে পারে তাহা তুমি এখন কিছুই জান না। 
আমার একটি অঙ্গুলির সহিত অন্য অঙ্থুলির যে সম্বন্ধ তোমাতে আমাতে 
স্বেইরূপ সম্বন্ধ। আমার দুইটি অন্থুলিই যেমন এক ন্গায়ুযন্ত্রের অধ্ধীন, 
সেইরূপ আমি ও তুমি উভয়েই এই জগৎ শরীরের অস্তস্তলন্ছ একটি স্বায়ু- 
যন্ত্রের অধীন । কত কত অদ্ভুতশস্তি সম্পন্ন আকাশ জগতের এই স্াযুযন্ত্র। যদি 
আমার একটি অঙ্ুলি বিষাক্ত হয়, তবে আমার অন্য অন্য অঙ্কুলি যে সতেজ 
থাকিবে না ইহাও যেরূপ নিশ্চয়, সেইরূপ তুমি যদি তোমার পক্ষে ঘোরতর 
অনিষ্টকর কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হও তবে তাহা জগতের অস্তস্তলস্থ নিয়মের বলে 
আমারও অনিষ্টকর হইবে। গুণময়ী গ্রক্কতির ক্ষেত্রে চৈতন্যের আভাস্বন্ূপ 
যে বীজ নিহিত হওয়াতে এই প্রপঞ্চের বিকাশ হইয়াছে, সেই একমাত্র 
বীজ হইতে পণ্ড পক্ষী বৃক্ষ লতা! কীট পতঙ্গ তুমি আঁমি সকলেই উদ্ভুত 
ইহাদের মধ্যে কেহ বা পত্র কেহ বাঁ মূল কেহ বা ত্বক কেহ বা শাখা এই 
মাত্র প্রভেদ্দ। এই প্রপঞ্চ একটি বৃক্ষ স্বরূপ ) তত্ববিদ্যায এই শিক্ষা দেয় যে 
মনুষ্যত্বই এই প্রপঞ্চের বীজ এবং মনুষ্যত্বই আবার এই বৃক্ষের ফল। তাই 
তত্ববিদ্যায় বলে, যে এস ভাই অথ এস জীব জন্ত উদ্ভিদ দেব গন্ধর্বাদি 
তোমরা সকলে, সকলে মিলিয়া এই প্রপঞ্চ বুক্ষে সুন্দর ফল ফলাইবার 
চেষ্টী করি। লগতে যথার্থ মনুষ্যহ্থের বিকাশ যাহাতে হয় তাহাই করি। [ 
সকলের চেষ্টা, সকলের কামনা! এই এক দিকে গ্রণত কর তখেই সকলে যথার্থ 
সুদ্ধী হইতে পারিবে । ক্ষুধা পাইলে যে আহার করিবে তাহাতেও যেন সেই 
দেই মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনোদ্েশ ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকে 7 
স্ীপুত্াদি পরিবারে বেষ্টিত হই থাকিতে চাও__তাহাও যেন সেই উদ্দেশ্যে করা! . 
হয় কিঘা যদি সংন্যাস অবলঙনে প্রবৃত্তি জন্মে তবে তাহাও যেন সেই মন. 
্যত্বের পূর্ণ-বিকাশ কারণ বশতই হয়, অন্য কোন কারণে নাঞছুর়।. 
মনে করিয়া দেখ ভিহ্বা আমার শরীরের একটি অর্জ মা্র। ভিন্ন 
| ভিন্ন রসের আবম গ্রহণে জহ্বা বড় সুখ বোঁধ করে। কিন্ত জিহ্বা খি 
অন্যান্য সমগ্র দেহের স্বাস্থ্য সন্ধে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল নিজের কু 


_. লঙষ্য রাখিয়া! রসাস্বাদনে মত্ত হয়, ভবে দেহ শীন্রই অসুস্থ হইয়া পড়ে এ 
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সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বাকেও কষ্ট পাইতে হয়। স্তৃতরাৎ রসাম্বাদ গ্রহণে সুখ লাভ 
কর! যেন জিহ্বার প্রধান উদ্দেশ্য নাহয়। সমগ্র জগৎ রূপ শরীরের স্বাস্থ্য 
সন্বন্ধে লক্ষ্য না রাখিয়া তুমিও কেবল তোমার. স্থুখ লালসা বশত কার্ধ্য 
করিতে ষাইও না। যেমন সমস্ত শরীরের স্বাস্থ্যের উদ্দেশে চলিলে জিহ্বা 
রসাস্বাদন স্থুখে একবারে বঞ্চিত থাকে না, সেই রূপ তুম্যদি সমগ্র জগতের 
হিতকামনা করত কার্য করিতে থাক তবে তোমাকেও যে অধি- 
কাংশ সময় তোমার জুখপ্রদ কার্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে তাহার সন্দেহ 
নাই। জগতস্থ সবই আমার-_এই: জ্ঞান যাহাতে জন্মে তাহার চেষ্টা কর। 
সমগ্র জগতের উন্নতিই যেন তোমার লক্ষ্য থাকে । নিজের সুখ খু'জিষ! 
বেড়াইবার দরকার নাই। ছুংখ যেমন ন! চাহিলেও আসে, সখ তেমনি 
বিনা কামনায় আসিবে, তাহার জন্য ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। 
তোমাতে আমাতে একস্ত্রে গাঁথা স্থতরাৎ পরস্পর পরস্পরের সুখ কামনা 
করিব। কিন্ত কিরূপ স্থৃত্রে গীথা তাহ! যদি স্পষ্ট না বুঝিতে পারি, তবে কি 
পরিমাঁণে আমি তোমার সুখ কামনা করিব স্থির করিতে পারি না। তুমি 
সার আমি একই সমাজন্ুত্রে বদ্ধ, সেই জন্য যদি আমার সুখ তোমার সুখের 
উপর নির্ভর করে বুঝি, তবে সামাজিক নিম গুলি উল্লজ্ঘন না করিয়া 
চলিলেই যথেষ্ট হইল। কিন্তু তত্ববিদ্যায় দেখাইতে চাঁয়, যে, এক সমাজ- 
সুত্রে তোমরা বদ্ধ থাক আর নাই থাক, তুমি যদি হিমালয় গহ্বরে নির্জনে 
বাঁস কর মার আমি বদি কোলাহল পুরিত রাজধানীতে থাকি, আমরা উভগ্ষে 
কোন সমাদস্থত্রে বদ্ধ না হইয়াও, ভ্রিগুণময়ী প্রক্কৃতির এক গাছি রক্ততে 
আবদ্ধ। সেই রজ্জ, কি তাহা, তবববিদ্যার পুনরুদ্ধার মানসে থিয়সফি পরা 
ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে। বিয়সফির 
, মধ্যে যে যৌগবল প্রদর্শনের কথা বার্তা শুনা খায় তাহা এই তত্ব, যন্িবন্ধন 
তুমি আমি ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইয়াও খাস্তবিক অভিন্ন; সেই তত্বের যথার্থ 
্বরূপ বুঝাইবার বাসনায় ইহা প্রদর্শিত হইয়া থাকে, সকলে যোগী হও এই 
শিক্ষা দিবার জন্য নহে । জগতে ন্ন ভিন্ন পদার্থের সহিত, তোমার অভি 
মন্বন্ধ আছে, ইহা বুঝাইয়া খিষ্সফি বলিতে চায়ু, “যদি জগতের আলি ফর 
সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাও তবে প্রেমের সঙ্ীর্ণতা ঘুচাও। তোমার অত 
প্রেমের আলোক সমস্ত জগতে কারণ রিটা ভবে য় পারিবে ষে ই 
পর্রন্ধ কিং স্বরূপ 1৮... | | ক 2 
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কিন্ত'আঁবার দেখ-ভির ভিন্ন পদার্থের সহিত আমার অভিন্ন সম্বন্ধ রসাছে 
জাদিলেই ধে আমি আমার প্রেম ভাব সর্ব্ত-বিস্তুত-করিয়া যেখানে: যেমন 
উচিত ষেই. খানে দেইন্ধপ প্রেমরস ঢালিতে পারিব তাহা নহে। মনে কর 
একজন লরহস্তা মহাঁপাপী এবং একজন মহাপুণ্যশীলী মহাত্মা! ; উভয়কেই 
কি-এক ভাবে আর্মীয়- দেখিতে -হুইবে? পাম্মের একটি অঙ্গুলির প্রতি 
বেক্পপ যত্ব আবশ্যক, চক্ষের উপরও কি সেইরূপ যত্ব আবশ্যক ৫ না! তদ- 
পেক্ষা: বেশী যদ্বের প্রয্মোজন ? বান্তবিক' শরীরের ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গ প্রত্যঙ্গের 
মধ্যে পরস্পর পরস্পরের সহিত কি কি স্থলে কি কি সম্বন্ধে বদ্ধ, তাহা সবিশেষ 
জানিলে যেমন --স্বাশ্থ্যরক্ষা বিষদ্ধে কখন কি কর্তব্য তাহা ঠিক বুঝা যায়, 
সেইব্বপ জগতের হিত-কামনাযর বদি প্রেমভাব সরবত বিস্তুত করিতে চাও, 
তবে জগতের ..ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের দহিত তোমার কোন্‌ স্থলে কিরূপ সম্বন্ধ 
আছে. তাহ বুঝিবার চেষ্টা কর! উচিত । যে পথে চেষ্টা করিতে হইরে-সেই পথ 
থিয়মফি সভার তৃতীয় উদ্দেশ্য-কখন দেখাইতে চায়। তোমার: আত্মিক 
থে সকল শক্তির এখনও বস্ুর পর্য্যস্ত দেখ! যায় নাই ক্রমে-ক্রমে ভাহার 
বিরাশের চেষ্টা কর। আত্ত্রক শক্তির যতই বিকাশ জন্মিবে তত্তই বাহ্য, 
জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সহিত তোমার কিরূপ সপ্ন্ধ, তাহ স্পট বুঝিতে 
পাঁরিবে। অন্তর্জগ্রতের সহিত ভিন্ন ভিন্ন বহির্জগতীয় পদার্থের সন্ধজ্ঞানই 
সময়ে সময়ে বলরূপে প্রকাশ পায়। কেন ন! চ09৯19069 19 [0০%৩৫ 
স্ঞানবলং মহাবলং। এই জ্ঞানজনিত শক্তির প্রদর্শন একটু অসাধারণ, 
হলেই তাহাঁর নাম যোগবল, হইয়া পড়ে। বাস্তবিক একটু ধবহারা, 
ভাঁবিয়া দেখিয়াছেন ভাহারাই বুঝিক্মাছেন ঘে থিয়সফি সভার তৃতীয় উদ্দেশ্য- 
কথনটি যোগবল লাভের ভন্য নয়, তন্বজ্ঞান লাভার্থ এবং সেই জ্ঞানের 
সাহায্যে জগতের হিতসাধনার্থ। ও 
 ধিয়সফি আর তত্ববিদ্যা একই কথা। থিয়সকি আজ নূতন কথা কিছুই: 
প্রচার করিতেছে না। আর্য্যশান্ত্র সমূহে যেসকল তত্বকথা! আছে সেই মত্ত 
বিদ্যার পুনরুদ্ধার করিবার জন্যই খিয়সফির এরচার আরশ্যক। এই জন্যুইী 
_ খিয়সফির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য-কথন আধ্যশন্্র সমূহ আলোচনার পরামর্ন দেয়. 
 ততবিদ্যার আন্দোলনে হিন্দুমাত্রেরই সন্তুষ্টি বই অনন্তষ্ট হওয়া উচিত নহে। ঃ 









সরল বিশ্বাসের উপাসনা? 
'মন্ধ্যের বুদ্ধির দ্ধিবিধ! গতি । একটি তর্ক সহকৃত এবং চরল» অন্যটি 

সরস ও একনিষ্ট-। যদিও প্রথষৌক্ত বুদ্ধি অদ্ুসমাজে - আদদরণীক়্ 

কিচ্ছু শেষোক্তবুদ্ধিই অদ্গতির হেতুত্বরূপ। যে ব্যক্তির বুদ্ধি শেক্োক্ত 

প্রকার, তীহাকে হয়ত: লোকে দর্শনদ্রান-রিহীন “মুর্ঘ বলিয়া, জানে ; 

কিন্ত ছিনিই সাঁধু । তর্কবিশিষ্ট বুদ্ধিতে, ভাগবতীদমত্তি উখার্জিত 
হয়, না॥ ব্রেদ কহেন “নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া”। এই মতি তর্কে 
লাভ হয় না। মানব তাদ্ৃশ: দুদ্ধি দ্বারা. কেবল অনর্থক বিষয়ে ঘূর্ণায়মান 
হন, -কে্ল হেতুবাদে বিমোহিত: হন। কেবব সাংসারিক স্থার্থবশে 
ঈশ্বরের হন প্রয়োজনান্থপারে : প্রতিষ্ঠিত এবং গ্রক্মোজনানুদারে 
পরিত্যাগ করেন। কিন্ত একনিষ্ঠ] বুদ্ধির নিকটে- তর্ক নাই, স্বার্থ লাই, 
ছেতুধাদ: নাই, প্রম্োজন নাই, প্রতিষ্ঠ। নাই, প্রত্যাখ্যান, নাই।. এইরূপ 
বৃদ্ধির সম্মুখেই অবিদ্যা বিদারিত-হইয়! ঈশ্বরের প্রস্তাব বা আবির্ভাব উদৃক্া- 

চিত হইয়া থাকেন মনুষ্য বুদ্ধির দ্বারা! হুরধ্যকেও ঈশ্বর বোধ করিতে 
পারেম, সমুদ্রকেও ঈশ্বর মনে করিতে পারেন, নরধিশেষকেও ঈশ্বর জ্ঞান 
করিতে পারেন অথবা নিরাকার নিরঞ্রন ভাবেও ঈশ্বরকে বরণ করিতে পারেৰ। 
ক্রিস্ত কেবল: ঈশ্বরের দিকেই তাহার দৃষ্টি। ঈশ্বর কিরূপ, নিরাকার কি 
সাকার, মনুষ্য-ক্লি' দেবতা, জড় কি চৈতন্য-”এই' সকল প্রশ্ন তাহার সে বুদ্ধির 
অঙ্গ নহে। সুতরাং তিনি এ সকল বিষয়ের বির দ্বার! চিত্ববিক্ষেপ করেন 
না। ঈশ্বর জাজল্যমনরহিয়াছেন-_তিনি সন্দেহ শুন্য জান*নত্বমে তী্থাক্ে 
দেখিতেছেন-_তাহার- অলপ সত্তা হৃদয়ে ধারগাঁ করিতেছেম।.. তাহাতে 
আরার- কোন্‌ কথার তর্ক, কোন্‌ কথার মীমাংসা করিতে হইবে 1.. অত্তএব 
“জলিতমন্তাক পুরুষের জলাশয়ে গমনের ন্যায়”. তিনি পথ ঘাট-ন! দেখিয়া, 

কন্টক-বন ভায়া; একবারে সেই. শীতঙ্ পরমার্ণবে বম্প প্রদান করেন। 
তিনি.কেন কুয়্রে পাপস্'বলিয়ঃডাকেস, কেন রামচন্ত্রকে “নারায়ণ বলিয়া 
সম্বোধন করেন, তক, ক্নীশ্বযনউপাধিতে ঈশ্বর বোধ করাতে কি দোষ 
হয়, কি পাঁপ হর) সে সকল পর্মতাহার নিকট উপস্থিত হু না ্কর্িযব 
ুদ্ধিমামেরা“তামুপ কোন কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা. ক্ষরিলে তিনি হয্বত তাহার 





৫ ৰ বিন পালা টা তাহারা সিদ্ধি লাভ করিতে পা 
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কোন উত্তর দিতে পারেন না । তাহাতে লোকে তাহাকে একজন অতি গৃওসূর্খ, 
আলাপের অন্তুপযুক্ত, অসভ্য বলিয়া মনে করিতে পারে। কিন্ত তিনিত 
ঈশবরে 'ভূবিয়াছেন। তিনি মৃত্তিকা, প্রস্তর, জল, নরবিশেষ, জীববিশেষ, 
অথবা গ্রতিমায় ঈশ্বর বোধ কারয়া পূজা করাতে প্রথর-বুদ্ধি বিদ্বানেরা মনে 
করিতে পারেন শে তিনি প্রতারিত হইতেছেন। কিন্তু তাহা নহে। হে 
বিদবন্! তুমি স্থল দৃষ্টিতে দেখিতেছ এ তিনি মকল জড় পদার্থের ও উপাধির 
পুজা, করিতেছেন, ফলে, সেরূপ ভাবিয়া তুমি নিজেই প্রতারিত হইতেছ। 
কেন না সুদৃঢ় সরল উপাদক জলে, স্থলে, সুর্য, নরবিশেষে, শক্তিবিশেষে, 
খা গ্রতিমাতে পরমেশ্বরের জাজল্যমান অবভীর্দ-গ্রভাব ও আবির্ভাব দৃষ্টি করত 
সেই. অচিস্ত্য অনুপম, প্রভাবেরই,পুজা করিয়া থাকেন। তাহার সেই পুজা 
কোন ভূত-পদার্থ, প্রতিমা, প্রাক্কৃতিক গুণ বা! শক্তি, নরনারী প্রভৃতি. উপাধির 
উদ্দেশে নহে। তাহ! ঈশ্বরেরই উদ্দেশে। ঈশ্বরের প্রতি তাহার একনিষ্ঠা 
ুদ্ধিই 'প্ীবূপ অতর্কিত সরল উপাসনার প্রস্থতি। যদি ঈশ্বরে প্রবল 
, অন্থ্রাগ না! থাকে, তবে.কি তিনি যাহাকে তাহাকে ঈশ্বর. বপিয়া পুজা! করিতে 
পারেন ? যদি ঈশ্বর থাকার অখণ্ড বিশ্বাস হ্দয়ে না থাকে, তবে কি তাদুশ 
উপাসক. যেখানে সেখানে ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করিতে সক্ষম হন? 
ভাদুশ সাধকের হৃদয়ে যে ঈশ্বরের প্রতি জলত্ত বিশ্বাস, অলস্ত অন্ুরাগ,এক- 
নিষ্টাবুদ্ধি আছে তাহার কিছুমা্ সংশয় নাই । ভার্কিকের! মনে করেন তিনি 
বুঝি প্রকৃত ঈশ্বর ত্যাগ পুর্র্বক ভৌতিক পদার্থ ও স্বকপোল-কল্পিত প্রতিমার 
আরাধনা করিতেছেন। খাহারা এক্ধপ মনে করেন তাহাদের বুদ্ধি অতি 
অপ্কাল গ্রস্ত। তীহারা দনসমাজে তীক্বুদ্ধ, বিবেচক, চিন্তাশীল, দর্শনি 
বিজ্ঞ, ইত্যাদি শ্রুতি সুখকর আখ্যা লাভ করিয়াও ঈশ্বরের অস্তিত্থে কুচ প্রতাঁয় ৃ 
স্থাপন করিতে পারেন না । এই: বর্তমান সময়ে অনেক 'নিরাকার-বার্দী, 
.মহাত্মারা পর্যন্ত ঈশ্বরের সত্তাতে নিসংশয় হন নাই । তাহাদের মধ্যে কেহ. 
.বাইঈশ্বর কিরূপ এই প্রশ্ন লইয়াই বিব্রত। অথচ তাহারা আপনাদের প্রশ্নের 
উত্তরের নিমিত্ত নিরীশ্বর গ্রন্থ সমূহের প্রতি যত নির্ভর করেন তত; 
শান্ের/প্রতি নহে। কেহ কেহ বাকিছু কিছু ভগ্গবৎ প্রেম লাভ রুরিয় 







সরল বিশ্বাসের উপাসন! । “৬২৯ 


নিরাকার পরমেশ্বরের“উপাসক তাহাই-মনে করিক্ী“অহঙ্্ারে বঙ্গে গৃহ- 
বিচ্ছেদ করিলেন: এবং দর্পপে ভারতকে কাঁপাইয়। তুঁপিলেন।: কিন্তু -ভাতৃশ 
সহজ্রের মধ্যে দশজন ব্যক্তি, একিষ্ট-বুদ্ধি-বিশিষ্ট 'সাকারবাদীর ন্যার, 
ঈশ্বরকে জলস্ত' ভায়ে হৃদয়ে অনুভব করেন কিনা তাহ সঙ্গেই স্থল ।; ফলত 
সাকার ও নিরাকার এই উভধ' বাদের মধ্যে কোন ইতর বিশেষ নাই । 
ঈশ্বরকে হৃদয়ে-দর্শন, ্পর্শন ও অন্ুভব.করাই' উপাসনার সাঁর উদ্দেশ্য । অত- 
এব একনিষ-বুদ্ধি-বিশিষ্ট সাকারবাদী “যেমন 'অনন্যবুদ্ধিতে ঈশ্বর দর্শন করেন, 
যেমন তর্ক যুক্তি এবং বাদানুবাদের পক্ষে অন্ধ' হইয়া ঈশ্বরের পক্ষে 'হৃদিনেতর 
উন্মিলিত রাখেন,__ঈশ্বর আছেন তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে জানিতে হইলে 
সেইরূপ অনন্যবুদ্ধি, 'বাহান্ধতা এবং অন্তর্জযোতির প্রয়োজন সংসার, 
স্বার্থ, হেতুবাদ, ব্যবহার, পদ্দার্থ: ও অর্থবাদ সম্বান্ধে যিনি জাগ্রত, তাহার 
জানা থাকিতে পারে বে ঈশ্বর আছেন । তিনি গ্রস্থাধ্যরনের বলে" বা হেতু- 
বাদ সহকারে বলিতে পারেন যে ঈশ্বর অনাদি, অনস্ত, নিক্রবত্বব এবং মঙ্জল- 
ময়।” ক্িস্ত চঞ্চলচিত্তবশত দৃষ্টিবিক্ষেপ জন্য, একনিষ্ঠ বিস্তরজ্জ বোধাভাবে 
সেই. প্রেমময়কে দেখিতে পান না।. তিনি তীহাক় সমুদয় ব্যুৎপাত্তির সহিত 
কেবল বাহ্জ্ঞানে জাগ্রত কিন্তু পরমার্থে নিদ্রিত। ফলে ঈশ্বরে বাহার 
একনিষ্ঠা বুদ্ধি তিনি সংসারে যুক্তি ও তর্করাজ্যে এবং ঈশ্বরের সত্তা'ও শ্বরূপ 
বিষয়ক বিচারে নিদ্রা যাইতে ' পারেন, কিন্ত' ঈশ্বরেই: তিনি জাগ্রত". এবং 
ঈশ্বরই তীহান্ববিচরণের জলস্ত ক্ষেত্র । তাহার সেই-বিশ্বাসের বলেই, তাহার 
অবলন্থিত-প্রাতিমাদি উপাধি সমস্ত বিফারণ পূর্বক, ভগবান দর্শন “দিয়া 
থাকেন। তাহার বাহজ্ঞান-শৃন্য, ছিতাহিত-ঘোধ-শূন্য, র্কসিদ্ান্ক-শৃন্য 
একনিষ্ঠ অঙ্গুতবই: তাহাকে জয় দান করে। প্রখর: বুদ্ধিমীনদিগের যেখানে 
.বহুদিনাস্তে একবারও ঈশ্বরে সমাধিস্থ হওয়া . অসস্তব, যেখানে 'তীহাদের 
শিক্ষিত ও 'শ্রুভ ঈশ্বরকে একবারও" হৃয়ে' অঙ্ুভব করা সমসভভখ, সেখানে 
সেই ঈশ্বরৈকপিষ্ঠ: বিশ্বাসীর, পক্ষে পরমেশ্বরের' জলঙ্ত: সতা1:ওবআপকর্ভৃত্ব 
হদয়্ম ক্ষরা-মিত্য সম্ভব। “তিনি ' এতিম বান্্যাদি দেবতাতৈ উম্মতের 
আবির্ভাব ৃষ্টি করেম বলিয়াস্াহাকে জড়োপাসক' বলিতু। না 1” কেন” 
সেই 'আমির্ভাৰ খন সাহার ্র-্পর্শ হতখন তাহা নিরাকার: টা 
রূপেই ডিপাস্থিত হইক্কা- খাক্ষে। তাহার ভ্বদক্ে" “সই আবিভাব ২প্রেথণু ১ 
করুণাময় .শ্রবাং াক্যমনের আগোচর ভাবেইউপনীত হু । ; জব 
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রি সুর্যের অথবা প্রতিমাদির আবির্ভাব প্রতিমা কি তেমন সরস ভাবে 
হাদয়ে আদিতে পারে ? কুর্ধ্যদেবতা অথব1 গঙ্গা নর্দী কি তেমন মনোহর 
ভাবে হৃদয়ে স্পর্ণিত হুয়? প্রতিমার আবির্ভাব চেতনহীন অবয়ব মত্র। 
ুর্ষ্যের অরির্ভীব. মগুলাকার তেঙ্গোময় মার্ভগু মাত্র। গন্তানদীর আবি- 
ভাব তরল তরঙ্জিনী' নদী মাত্র। এই সকল ব্যবহারিক অচেতন অবয়ব 
কি সাধকের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করে? না, তত্রাবিভূ্ত 
ভগবান নিরাকার, চৈতন্যময় ও করুণাময় রূপে সাধকের হৃদয়ে অধি- 
ঠিত হন £. প্রতিমা, অবতার ও শুর্ধযাদি ষে কোন উপাধির অবলম্বনে 
সাধক উপাসনা করুন, উপাসনা! ঈশ্বরেরই ; সাধকের দৃষ্টিতে সকল 
উপাধিতেই ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়। সুতরাং সাধক সেই আবির্ভাবেরই 
পুজা করিয়া থাকেন, উপাধির নহে। প্রক্কৃত কথ! এই যে, সদাকালই সকল 
পদ্দার্থে ও সকল জীবে ঈশ্বরের আবির্ভাব আছে। কেবল সেই সমস্ত আবি- 
ভীবেই যে নরহৃদয় মোহিত হয় এমত নহে । মানবের স্ীয় হৃদয়ে যে 
পরমাত্মা বিরাজিত আছেন, অচঞ্চল ধীরচিত্ের সেই দিকে একনিষ্ঠা ঃ বুদ্ধি 
হুইয়াঁ থাকে পরত্রন্মের বস্ত-তন্ত্জ্তানের অভাবে নেই বুদ্ধি বহি্জগতে 
প্রেরিত হইয়া পদার্থ, গুণ, শক্তি ও জীব প্রভৃতি উপাধি বিশেষে সেই প্রাণ- 
জখার চরণ বন্দন করে। তাহা হুর্ধযমণ্ডলে জগ প্রসবিত1 পরম দেবতাকে 
প্রকাশ করে । পর্বতে, নদীতে, বৃক্ষবিশেষে ও নরবিশেষে তাহাকে দেখা 
ইয়া, দেক়। পবিত্র দেবমন্দিরে প্রতিমাতে তাহাকে প্রকাশ করে এবং 
সর্বপ্রকার অর্চনা কালে তাহার সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়। দেয় । মানব 
প্রীয় জ্ঞানান্বমারে স্বীয় হৃদয়েরই উত্তেজনার দেঞতা অবতার বা নরবিশেষে 
ভগরানের পুন্দা করিয়া থাকেন। কিন্ত হৃদয়ে তর্ক প্রবেশ করিলে সক্লই 
শূন্য ও অনীস্বর বৌধ হয় ।' হেতুবাদ-লোশী পুরুষ অহৈতুকী বৈষ্ণবী মতি. 
ধারণে অক্ষম হয়েন। স্ুতরাৎ তাদৃশ চঞ্চলচিত্ত জনের হৃদয়ে তখন এই. 
পরামর্শ উপস্থিত হয়, যে পরমেস্বরকে স্বরূপত উপাসনা করাই বিধেক়। 
কিন্তু - আক্ষেপের বিষ এই যে, কেবল ত্রহ্গজ্ঞান ও ত্রহ্মপ্রীতিতেই উ্ব 
স্বরূপ -রসবৎ গ্রতিষঠিত। সেই জ্ঞান ও ভক্তি তর্কেতে প্রাপণীয় নহে? 
(“নৈবাতর্কেপমতিরাপনেয়া”। সেই. মভির অভাবে স্বব্বপ দর্শন অসভ্ভব।' 
তএব হেতুবাদে বিড় পুরুষ ্দরূপত 'পরমেশ্বরের পৃঁজার পরিবর্তে শন 
ঈশ্বর নামের উপযাচক হন।. সেই উপযাচকতা৷ যত. অভিমানে তত হকের 
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প্রতিষ্ঠিত নহে। হৃদয়হীন পুরুষ তর্ক সহকারে উপাধি পনেতি নেতি”) পূর্ব্বক 
বরকে রচনা করেন। সহ্ৃদয় সাধু সেই রসন্বরূপকে লাভ করিয়া সতর্কে 
প্নেতি নেতি” বলেন না, কিন্তু ব্যবহারিক দেবতা, অবতার ও প্রতিম। 
প্রভৃতি আশ্রয় পূর্বক তৎ্সারভূত ভূতাতীত ভগবানকে লাভ করেন। 
তাহাতে তাহার সম্বন্ধে দেবতা প্রভৃতি আপন! আপনি**নেতি নেতি”” 'হয়। 
কেন না তাহার জ্ঞান ও প্রেম উপাধির 'উপযাঁচক নহে। তাহা উপাধেয় 
স্বরূপ রসেরই প্রার্থী। মধুলোভী ভূঙ্গ যেমন কমলের কমনীয় কাস্তিতে 
্রান্ত হয়না_-কেবল মধু লাভই তাহার উদ্দেশ্য--সেই মকরন্দ লাভ হইলে 
সে যেমন স্বভাঁবত কমলকে ত্যাগ করে । ভগবৎ-পদ-পঙ্কজ বিগলিত সুধা 
লাভ করিলে ভগবতভক্ত ভাগ্যবানের নিকটে উপাধি স্বরূপ দেব, অবতার ও 
গুতিমাদির বাহ্যভাব সেইরূপ স্বতাবত পরিত্যক্ত হয়। নতুবা তৎসর্ধত্রে 
ভগবানের পবিত্রাবির্ভীব সন্তে তিনি কোন্‌ বুদ্ধিতে তে সমস্ত ত্যাগ করিবেন? 
একথার সংক্ষেপ-তাৎপধ্য এই যে, অলি যদি পুষ্পকে ত্যাগ করে তবে তাহার 
যেমন'মধুলোভ তৃপ্ত হয় না, দেহকে বিদায় করিয়া দিলে যেমন দেহীর উপ.. 
লব্ধি হয় না, বস্তকে ব1 পদীর্থকে পরিহার করিলে যেমন শক্কি ও গুণ ধারণা 
করা যায় না, সেইরূপ ভগবানকে পুজা করার জাঁজল্যমান অবলম্বন স্বরূপ 
দেবতা ও তাহাদিগের প্রতিষ্ঠিত প্রতিমা সকল পরিত্যাগ করিলে তত্রা- 
বিভূ্তি ভগবানকেও প্রত্যাখ্যান করা, হয়। নঈশ্বরাবির্ভীবের সহিত দেবতা, 
প্রতিমা বা অবতার বিশেষের সামানাধিকরণ্য বশত তৎসমুদয় গৌণকলে 
লক্ষণাপ্রয়োগে ঈর্বর বলিয়৷ পৃন্িত হন। অতএব প্রাতিমা-পূজা, সর্ষের পুজা) 
রামন্রফণাদির পূ বলিলেই ভগবানের পৃঁজা বুঝিতে হইবে । নতুরা মুদ্তিতে, 
সুর্য, অথবা! রামক্ষ্ণাদির মায়িক স্বেছে সে পুজার উদ্দেশ্য নহে। যদি 
মানব স্বয্ৎ মায়াশৃন্য হন, অর্থাৎ প্রক্কতিজনিত ভেদজ্ঞান হইতে. উদ্ধার 

পান, তাহা হইলে তাহার সেই জীবন্ুক্তাবস্থান্স দেবতাদি পদার্থ নির্বিশেষে 
সমদর্শিতা ও উপাধিপরিত্যক্ত অদ্য়-বরন্মজ্ঞান যুগপৎ জদ্মিতে  পারে।, তা 
শীবস্থায় তাহার দৃষ্টিতে তরদ্ধা অবধি স্তত্থ পর্যন্ত সমস্ত পদার্থ, স্য হইতে 
স্বক্িক1 পব্যস্ত সমস্ত বস্ত, রাম কৃষ্ণ অবধি কীট পতঙ্গ পর্যযস্ত]ুসমন্ত শরীরী ॥ 
এবং দেবালয় অবধি গৃহাক্ষন পথ্যন্ত সমস্ত স্থান ব্রক্মময়. হইয়া! যার: অর্থাৎ, 
সমস্ত -উপাধি হেয়' হইয়া ব্রদ্মই টা কিন্ত ধ্তদিন তা ৃ 
না জন্মে, ততদিন দেবতা, প্রতিমা ও অবতার বিশেষের বল 







 সনবদ্ধে ঈখরের উদ্ধাসনা হ্বাভাঁবিক। তাঁকিকগণের তাদৃশ সরল-উপাললার 
অধিষ্কার- হয়-না। ঈশ্বর কনিষ্ট সরল বুদ্ধি যেমন -্যযাদি দেবা “বা 
নর্বিশেষে অথবা. পদ্ার্থবিশেষে বা প্রাতিমধতে ঈশ্বরের আবির্ভাব দৃষ্টি 
করত: সামানাধিকর«: বশত আবির্ভাক ও উপাঁধি উভয়কেই "একই ঈশ্বর 
রূপে শ্রহণ- করে, সেইরূপ শাল্জও সপ্ধািকারে তাদশ ভাবে: ঈশ্বরকে 
গ্রহ্থণের বিধি দিয়া থাকেন। গীত: প্রভৃতি অনেক শাস্ত্রে তাহার বিস্তর 
প্রমাণ আছে ।. বিশ শান্তর €করল- এক নিষ্ট! বুদ্ধিরই প্রতিষ্ঠা-স্থান এই 
রূপ একনিক্ঠা বুদ্ধিতে -দেকতা-ও প্রতিমাদির ব্যপদেশে যেরূপ ঈশ্বরদর্পন 
সস্তব্ পণ্ডিভাভিমানী ভেদবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তির নামমাত্র ব্রক্ষোপাসনা দ্বার। 
সেরূপ দর্শন সস্তবে না? এইরূপ এর্বরীয় রস তার্দৃশ ব্যক্তির হৃদম্বে প্রবেশ 
করে-নাঁ+ 'তাদশ ব্যক্তিরা ঈশ্বরের যেরূপ অন্তিত্বে বিশ্বাস করেন তাহা 
প্রারই শ্রবপ-করা অস্তিত্ব, হেতুবাদ ধিরচিত, এবং কেবল লক্ষণী-নিষ্পন্ন। 
তাহ! অন্কুভব-কর) বা-হৃদয়জম-করা অস্তিত্ব নহে। বদি তাহা হইত'তবে, 
তাহারা অবশ্যই. .বুঝিতেন ষে তাহারা যে পরম দেবতাকে হৃদয়ে অন্গুভব 
করত' নিরঞ্রন-ভাবে উপাজনা করিতে বত্ব পান, সকল প্রকার উপাসনা 
তাহারই উদ্দেশে ।: নান] নাম রূপে, নানা! অধিকারে তীহারই পুজা 
হইতেছে 1. সেই. বাগ্াকল্পতরু, জগদ্গুরু, চিরকাল শাখা সম্তদার, 
নির্বিশেষে নিজ ভক্তগণের কামনা পূর্ণ করিয়া আসিতেছ্ছেন। তাহার! 
এক্সপ.ফদি বুঝিতে পারিততন তবে শাস্ত্রেও অশ্রদ্ধা হইত না, কেন না তাহাই 
সর্বশাস্তরেক্: মীমাংসা £ অতএব - যিনি প্রকৃত ঈশ্বরপরার়ণ, সর্বপ্রকার 
ঈশ্বরোপাসনাকসত্াহার যোগ দেওয়া উচিত । তিনি-শৈব, শাক্ত/, বৈষব, 
প্রভৃতি দেব্বালয়ে সমানভাবে বন্ধদর্শন করিবেন । হরিসভায় গীত শান্্রপাঠ ও. 
 রঙগাদঘাঁজের বেদপাঠ প্রভৃতি সমান-শ্রন্ধার সহিত শুনিবেন এবং বৈদিক$-' 
স্বাস্থ ও" তান্ত্রিক ক্রিম্বা -কর্ সকল- সমান. শ্রদ্ধীর সহিত, ব্রন্দেতে অর্পন. 
করিতেন. তিনি অতেঘ ধ্যান জ্ঞান-ও ভক্তিযোগে ব্রদ্ধেতে সময় পুর্ব 
বৈথিক-ও তারিক, ন্ধরাবন্দননাদ্রি করিবেন। তাদ্শ অন্ুভবশীল, নিক্কাম 
 উপাসকই. শ্রকৃত সাধু । কিন্ত যিনি ব্রক্ষ হইতে দেবগপকে ভিন্ন মনে করিক্নঁ. 
না শক্ষরেন' তিনি নামত হিন্দুর পালন করেন বটে, . কিন্'তাহা 
কত হিন্দুর 'নহে। আর যিনি তাদৃশ ভেদ বদ্ধস্থার!দেবগখ্ক, অশ্রন্থা পুর 









সরল বিশ্বীসের উপাসনা | ৩৩৩ 


ব্হ্মোপাঁনা করেন.তিনি উন্নত জ্ঞানী ব্রাহ্ম বলিয়া, আপনাকে মনে করিতে 

পারেন বটে; কিন্ত আমরা তছৃভয় প্রকার ব্যক্তিকে দাধু বলিতে পারি ন1। 

তাহারা উভয়েই সন্দিগ্ধচিত্ব, ভেদবাদশী তাফিক। তীহাদ্দের উভয়েরই 

মনের নিগুঢ় উদ্দেশ্য ব্রচ্েতে থাকিতে পারে, কিন্ত সে উদ্দেশ্যের মর্ম 

তাহার অনবগত। তাহারা সুদৃঢ় সরল উপাঁসকক নম্্হন। 

একনিষ্ঠা সরল বুদ্ধিরই জয়। সই উজ্জ্বল হ্ৃদক্স-ব্যাপাঁরের নিকটে 

কিতর্ক উপস্থিত করিবে? এই কথা বলিবে যে ওরূপ করিলে পৌত্ব- 

লিকতা৷ বা মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কিন্ত সেটি তোমার তর্কের 
ফল, ভগবানের জলন্ত বিশ্বাসের; ফল নহে। . সরল সাধক ৫স 
কথা গ্রাহ্যও করিবেন না। সরল-বুদ্ধি সাধু তো যে কোন প্রকারে 
হউক ঈশ্বরকে ডাকিয়া আপনার দ্রিন কিনিষা লইলেন, কিন্তু হে 
তাকিক! তুমি কেবল বিদ্যা, বুদ্ধি, তর্ক, সিদ্ধাস্ত, সমাজ সংস্কার ও সভ্যতা 
প্রচার ব্রতেই কালক্ষেপণ করিলে । আমি ইতিপুর্ব্বে বলিয়াছি যে, এইব্ূপ 
সরনুঃউপাসনা কেবল একনিষ্টবুদ্ি-সম্পাদিত নহে, তাহ! সর্ধতোভাবে 
শাস্সন্মত। শাস্ত্র ঈশ্বরোপাসন। সম্বন্ধে নানা বিচার করিয়া অবশেষে 
সরল-উপাজনারই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের 
প্রতি মূর্খ ও পণ্ডিতের সমান শ্রদ্ধা । মূর্খলোকে একনিষা সরল বুদ্ধিতে বা 
বিধিনিষ্ঠ হুইয়৷ যেরূপ দেবদেবীর পুগা করে, পণ্ডিতেরা শাক্সদৃষ্টিতে 

তাহাতেই যোগ দেন। কারণ তাহারা জানেন 'বিচারত-সকল উপাসন! 
একই ঈশ্বরে সমস্থিত। আমাদের নবীন ব্রান্গেরা বিশুদ্ধ ঈশ্বরোপাসন! 
প্রচার করিতে ইচ্ছা করিতেছেন বটে, কিন্তু এত বেশি পরীক্ষা করিয়া! 
চপিতেছ্ছেন যে, তাহাতে তাহাদের অস্তরে একনিষ্ঠা বুদ্ধি-প্রতিষ্টিত হইতেছে 
না। হয়তে! এইরূপ পরীক্ষাতেই চিরকাল যাইব এবং একবার. যেটিকে 
ফল বলিরা গণ্য হুইবে'“আরবার, তাহাই পরিত্যক্ত হইবে। ্রহ্মদর্শনরূপ 
স্থায়ী ফল লাভ কর! কঠিন হুইয়া-উঠ্িবে । সমা-সঙ্জায়, আদর্শ নির্বাচনে, 
জাতিত্যাগে ও বদ্ভৃতার ধূমে তাহারা যত ফল দৃষ্টি করিবেন, প্রকৃত সাধনা ও. 
্রহ্মদর্শনে তত করিবেন না। ফলত ব্রাহ্মগণ যেরূপ তর্ক যুক্তি ও বৈষয্মিক 
আড়ম্বরের সহিত চলিতেছেন, তাহাতে তাহাদের মধ্যে.খবিসেব্য ব্্ধজ্ঞান. 
তত শিক্ষার বিষয় 2 না টি বিজ, যি ক্রমেই 
প্রচারিত হইবে |... 22 হিডিরিত ্ 






রঃ পর্ৃত। 


স্থন--(পুণার পথে) বোরঘ।ট। 
সময়--অরুণোদয়। 
১ 
পাঁষাণ! সোমার পানে স্থাপিলে নয়ন, 
বুঝি এই জীবনের মমতা কেমন, 
বুঝি এই জীবনের কঠোর সাধনা, 
বুঝি আনন্দের কিবা মধুর ধারণা । 
কালের প্রবাহ হ'তে 
ভাসি প্রতিকূল বাতে, 
গুটিকত পণহার! তরঙ্গ মতন, 
উর্ধদৃষ্টে কালগর্ভ কর অন্বেষণ।. 
হৃদয় খুলিয়া বিশ্ব হাসে চারিধার, 
তুমি মধ্যে ফাড়াইয়া শব স্ত পাঁকার। 
তখাপি হ্বদয় পরে 
তরুলতা। আছ ধরে, 
শুধ্ধ হৃদিতল তব, তথাপি বিদারি 
ঢাঁলিছ ত্ববনি বক্ষে স্থশীতল বারি। 
অসংখ্য প্রাণীর এই ধারাজল প্রাণ . 
জীবনের ধর্মগুরু তৃমিছে পাষাণ! 
দেখছে নয়ন তুলি আছে আখি যার! . 
. বিরাট--বিশাল ওই মুত্তি মমতার! 


ক্ষ ছুখ হ'তে লরাকে নন) 7. 


পর্ববত।| ৩৩৫" 
ভূক্তলে কঠিন যাহা, 
হৃদয়ে জড়ায়ে তাহা, 
প্রসারিয়া শূন্যমর্ত্য--বিশাল ভুবন, 
পরহিত-ত্রতে রত অনস্ত জীবন | ॥ 
নাহি উপভোগ সাধ-__উদ্বাসীন রেশ 
ত্যমের স্ত.প--নাই ইন্তিয়ের লেশ) 
আত্মদানে ব্যক্ত প্রাণ, 
আত্মদানে ব্যক্ত জ্ঞান, 
আইস মানব ত্যজি পাণ্তিত্যের ভাণ ! 
আইস সন্্যাসী ত্যজি স্বার্থপর ধ্যান | 
গিরি পদতলে আসি কর দরশন 
কি গভীর ব্রত তার, সন্ন্যাস-্ীবন। 


৩ 


হৃদয় শ্বশানে মম রে উদাস প্রাণ! 
তুমিওত আজ এই কঠিন পাষাণ ; 
বিদীর্প-_বিকৃত-_এই হৃদয় প্রাস্তরে, 
তুমিওত ফীড়াইয়। উর্দদৃষ্টি ক'রে; 
তোমার ত চারি পাশে 
সার অমনি হাসে, .. 
প্রলয়-মথিত মম অতীত জীবন, 
তুমি তার পথভ্রান্ত তর ভীষণু; 
তুমিওত শুন্য মর্ত্য ধরি প্রসারিত 
স্তুপাকার শবমূত্তি সদূশ পতিত । 
ওই ভূধরের মত 
করি বক্ষ বিদারিত 


ক  কষুত্র সথখ ছুখ তব করি পরিহার 


৪ কঠিন প্রস্তরময় 4 বু 
7: তৃষিত সংসারে কেন নাহি: 


কেল নাহি ধর তুলি হৃদয়ে সংসার? 1. - ডি 





নবজীবন | 
৪ ্‌ 
যে বিপুল স্থানব্যাপি ঘন্ত্রণা তোমার, 
অনায়াসে রবে তথা অন্ত সংসার; 
।এই পিপাসার যদি পিপাসাই সার, 
খন্ত্রণার পর যদি যন্ত্রণা তোমার, 
যদিরে মরুর পাশে 
কেবল মরুই ভাসে, 
যেই মরীচিক1 তায় ছিল স্থুশোভিত, 
পরিণামে তাও যদ্দি হ'ল অস্তহ্িত, 
অথবা পশ্চাতে তব অনস্ত- প্রমাণ 
শ্বশানের পরে-যদি কেবলি শ্বশান, 
যেই চিতা উজপিত, 
তাও যদি নির্বাপিত,. 
তবে কোন্‌ অভিলাষে রে অবোধ প্রাণ 
সেই যন্ত্রণায় বক্ষে কর স্থান দান! 
সন্মুথে আনন্দ মুক্তি ধাড়ায়ে পাষাণ 
লহ জীবনের দীক্ষা আজ তার স্থান।. 
্ 1৫... 
ভীম প্রভগ্রনে মূলসহ উৎপাটিত, 
ভূধর সাগর গর্ভে হইয়া পতিত, 
উন্মস্ভ তরক্ষ আোতে উলটি' পালটি, 
অতল সলিল গর্ভ ধরিয়া সাপটি, 
তুলি শির ধীরে ধীরে 
যথা চতুদ্দিক হেরে__ 
ংসার! প্রবাহগর্ভে তেমতি তোমার! . 
তোমারি তরঙ্গ ধরি এপ্রাণ আমার 
ধীরে ধীরে তুলি শির বারেক ফিরিয়া 
সংসারের পানে আজ দেখিবে চাহিয়া; 
্‌ প্রলস্বময় জীখন ভি. নু 
ঝর বেগ স্বরণ? 


পর্বত। ৩৩৭ 


হারায়েছি হৃদয়ের সকলি আমার," 
হৃতসর্ধস্থেরে দয়া'কর একবার, 
ছুরাশী। দিয়াছি ফেলি উরস চিরিয়া, 
সংসারে রাখিব আজ হৃদয়ে ধরিয়া । 
| ৬ 
জড় জগতের জীব কঠিন প্রস্তারে, 
জীবন ধরিয়া যদি আনন্দে বিহরে, 
নর জগতের প্রাণী তোমরা কি তবে 
এ পাঁষণ বক্ষে মম অন্থখেতে রবে? 
বিনষ্ট মানব জ্ঞানে 
হেরিয়! আমার পানে, 
সরিয়া ঈাড়াও কেন ফিরায়ে নয়ন, 
একবার এ হৃদয় কর দরশন ; 
যেই মোহম্বপ্ে প্রাণ ছিল অভিভূত, 
.ল্ির লক্ষ্য করি যাহা জুদীর্ঘ-সতীত, 
উন্মত্ত আবেগে প্রাণ 
ছুটে ছিল অবিশ্রাম 
স্ুপথ কুপথ নাহি করিয়া বিচার» 
ভাঙিয়াছে সেই স্বপ্ন নয়নে আমার 
মাতা ভ্রাতা ভগ্নী ভার্য্যা তনয়-সংসার ! 
এস আজ একবার হৃদয়ে আমার। 
পাষাণ! তোমার মত: প্রফুর বীনে। 
 হেরিতে কি পারিবাা আমি এভ্বনে? 
অমনি করিয়া কভু আনন্দে হাসিয়া. 
ধা কিপারিব া'ালোকে ডালিয়া | 
| অমনি আপনা ভুলে, ই 
সংসারে, হৃদয়ে দুলে, 
2 য় প্রাণের অঙ্ে মায়ার বন্ধনে, 
৫ নারিব কি নিরখিতে জনা 5 





৩৩৮ নবজীবন। ্‌ 
ন্ত্রণাই পরিণাম হবে কি আমার? 5 
হ'বে নাকি পুন হদে আনন্দ সঞ্চার? 
যাহা লয়ে তুমি সুখী, 
। দেত সকলই দেখি, 
“চৌদিকে হৃদয় খুলি বিরাজে আমার, 
মায়! দয়া পিপাসা মধুর সংসার । 
জীবনের ধর্মগুরু তুমি হে পাষাণ! 
দেহ শিথাইয়! মোরে তোমার ও জ্ঞান। 
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 পঞ্চশিখা নামক জনৈক মুনি খীরম্বভাধ শিষ্যদিগকে ভ্ঞানোপদেশ 
করিতেছেন। 

প্দূরে তর যে একটি স্থাঁথু সুড়োগাক্ট) দেখিতেছু, এক সময় উচ্ধার নিকট 
আমরা চারি জন.ব্যক্তি চারি প্রকার বুদ্ধি লাভ করিয়াছিলাম। আমি, শৈব্য, 
দাণ্ডিনারন ও হা্তিনারন,_আমরা চার জমে একদ] এই স্থান দিয়া যাঈতে 
ছিলাম, দূর হইতে উহা! দেখিয়া আমাদের তিন জনের সংশয় হইল, 


উহা1কি স্থাণ? না একটা মানুষ ? পরে হাক্তিনায়নের জ্ঞান সংশয়েই শরান 


থাকিল, তাহার মনে কোন প্রকার হর্কোদ্রেক হইল না; তিনি অনা 


এ স্বাসেই আপন গন্তব্য গদেশে চলিয়া গেলেন। দাগ্ডিনায়ন অনেকক্ষণ, 


এই রূপে তিনিও উক্ত প্রকার সম্তোষ, লইয়া প্রস্থান করিলেন, কিন্ত 


_ ভাবিলেন, অনেক চেষ্টা করিলেন, তথাপি তিনি সংশয়চ্ছেদে সমর্থ হইলেন: 
নাঃ অবশেষে তিনি 'অপক্য বিবেচনা করিয়া চলিয়া গেলেন। শৈাঁ 
বলিলেন, উহা যাহা হয় হউক, আমি উহাতে সংশয় স্থাপন করিতেও- চা 
-. না, পরীক্ষা করিতেও ইচ্ছা করি না, উহার তথ্য কি তাহ! আমি জার্নি 
রে নছি। যাহা হয় হউক, আমি. উহার জন্য কার্ধ্য ক্ষতি ক 









এ বংশগত ছা রর নিকটবর্তী হইয়া সং সঙ্গাত সংশয়, রত ডা লাম । 1 ভাহাতে 


বুদ্ধিবধ বা জ্ঞানকাঁপা |. 2 


আরেমহণ করিলাম, তাহার .ফল,' পত্র, পুষ্প, সই পরতে বিলাস, 
তাহাতে যে পক্ষী ছিল, সে গুলিকেও দেখিলাম । অতএব হে শিষ্য! 
সকল মন্ষ্যের সমান বুদ্ধিশক্তি নাঈ, বুঝিবাঁর বঝাইবার ক্ষমতা নাই, 

ইহা কথিত উদ্দাহরণের দ্বার! বুঝিক্া লও |. 

বিপর্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি, -প্রধাঁন কলে এই চারি প্রকার বুদ্ধি 
ভেদ আছে, ইহা অবধধারণ কর। সংশয় (ঠিক না বুঝা) ও অজ্ঞান (আদৌ 
না বুঝা) বিপধ্যর (বিপরীত বুদ্ধি) সধ্যে গণ্য । বুঝিতে না পারা,এবং 
সংশয় হঈলে তাহার উচ্ছেদ করিতে না পারা, অশঙ্তির অন্তঃপাতী। একটু 
কঠিন দেখিলে, ছুরূহ দেখিলে, ভাহাঁতে প্রয্বো্গন নাই ভাবিয়া সন্তুষ্ট 
থাকা অথবা বুঝিবাঁর অযোগ্য ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকা বুদ্ধির তুষ্টি নামক 
অবস্থা, ইহা অবধারণ করিবে। এই তুষ্টি-নামক বুদ্ধি আলস্যের জননী, 
ইহা বর্তমীন থাকিতে মঙ্গলের আশা নাই। যে. কোন..দুপ্রতর্য বা 
দুবিজ্ঞেয বস্ত থাকুক, সন্দিদ্ধ.বা বিক্ল্পিত অর্থ হউক, বুদ্ধি যখন তাহা তন্ন 
তন্ন করিয়া বুঝিয়া লইতে সক্ষম হইবে, তখনই তাহা সিদ্ধি অবস্থায় আপি- 
যলাছে, উহা অবধারণ কবিবে। এই সিদ্ধিনানক বুদ্ধিই' লৌকিক ও পার- 
লৌকিক বস্তৃতত্ব বুঝিবার প্রধান উপকরণ । 

যে বিপর্যায়-বুদ্ধির কথা বলিলাম, তাহা ৫ পাঁচ প্রকার। যে অশক্তির 
কথা বলিলাম, তাহা! ২৮ আটাশ প্রকাঁর। তুষ্টি-নামক বুদ্ধি ৯ প্রকার এবং 
সিদ্ধি-বুদ্ধিও ৮ জাট প্রকার মাছে,। আজ তোমাদিগকে আমি ২৮ প্রকার 
অশক্তির কথা বলিব, ইহা বুঝিতে পারিলে ক্রমে অন্যগুলিও বর্ণন 
করিব। . ৯2 
* মন্ুব্যের ১১ এগারটি ইন্দ্রিয় আছে। তাহাদের দোষে, তাহাদের 
বিকলতায়, তাহাদের অসপ্পূর্ণতায়, স্করণ স্বভাি বুদ্ধির স্ক,রপত্ব প্রতিবন্ধ' 
'থাকে। অর্থাৎ স্কুরিত হইতে পারে না। স্কুরণশক্তি থাকিতে বুদ্ধি যে 
ক্ষরিত হইতে পারে না, ইহা কেবল একাদশ প্রকার উত্তরিয়ের দৌষেই পারে 
না। উহ! দেখিয়া আমরা ইক্দরিয়কৃত বুদ্ধিবধ (বুদ্ধি বিনাশ), ১১. প্রকার, ইহা 
নির্ণয় করি। . এতত্তি আর ১৭ সপ্তদশ প্রকার বুদ্ধিবধ আছেঃ তাহা বুদ্ধির 
নিজদোষে বা নি আশ্রয়ের .(মস্তিক্ষের) দৌষে উৎপন্ন হইয়া: থাকে 8 

হাধিধ্য স শ্রেত্রকৃত বুদ্ধিবধ 1: 

শ্রবেনতিয় বা. শোত্রবন্্র, নিকুদ্ধ হঈলে- ও বিনষ্ট হইল বুদ্ধির পে 






2৩8০ 1 নবজীবন |. 
শ্রহণ শক্তি থাকে না, বধ হয়, ইহা বিদিত আছে । কিন্তু, -শ্রবগ- 
বস্ত্রের অপূর্ণতা হেতু বুদ্ধির যেহুক্ম অংশের ক্ষতি হয়, তাহা তোমরা 
সহসা অর্থাৎ প্রগিধান না করিয়া বুঝিতে পারিবে না । তোমরা কি 
স্থির করিয়] ' রাঁখিয়াছ যে» সকল ব্যক্তিই সমান শুনিতে পায়? তাহা 
পায় না। পাইলে; 'তাল-কাণা ও স্থুরকাণা লোক থাকিত না। এমন 
আনেক ব্যক্তি আছে, শতবর্ষ .টেষ্টা করিলেও তাহাদের -তাঁলরোধ 
ও স্ুরবোধ হয় না। কেন হয় না? না তাহাদের কাণ ভাল নহে, 
জাহারের শ্রবণেক্ত্িয় জন্পূর্ণ নহে । তাহাদের শ্রোত্রন্ত্স্থ শব্দবহা 
শিরার সকলগুলি সমান নহে, কিংবা কোন কোন শিরার অভাব ভাঁছে, 
অথবা কোন কোন শিরার ক্ষতি হইয়াছে। তাই তাহার! 'ধ্বনিভে্ 
বাশের হুক্তম তারতম্য বুঝিতে বাঁ গ্রহণ করিতে অক্ষম। সেইজন্যই 
তাহারা হয় তালকাণা না হয় স্রকাণা। বাধির্য হইলে দেহ্যাত্রা 
নির্বাহের কষ্ট হয়, স্থতরাৎ লোক সকল বাধিরধ্য নিবারণের 'চেষ্টা করে, 
কিন্তু ধ্নিভেদ ন। বুঝিলে দেহ যাত্র। চলে, তই তবহার চিক্ষিৎসাদি.করে 
না। ফল, কাণ ভাল করিবারও উপায় আছে এবং কাণ ভাল না থারিলে 
যে ০৪ ক্ষতি হয়, তাহাও নির্নীত আছে। 
রসনেক্দিয় ও অপজিহিবক1 | | 

রসগ্রাছক ইন্ছ্িয় জিহবা। তাহার দৌষ থাকিলে, অপূর্ণতা! চি 
অপর্িহ্বিক1 নামক বুদ্ধিবিঘাত হুইয়! থাকে । এরূপ অনেক ব্যক্তি আছ্ছে, 
বাহাদের"আসন্বাদ বোধ অতি অল্প। শ্বাদগ্রহণ শক্তি সকলের সমান, এরূপ. 
মনোভাব, এপ বিশ্বাস, পরিত্যাগ কর। শ্রী ফলটিতে তুমি যে পরিমাণ 
ৰা. প্রকার আবাদ পাইবে, আমি হয়ত ঠিক্‌ সেইরূপ আস্বার্দ..পাঈব, 
না। লোক সকল মোটাধুটি কটু তিক্ত কষায় প্রভৃতি ছয়টি'রস জ্ঞানগম্য 
করিতে পারে বটে; কিন্ত তাহাদের সুক্ম প্রভেদ আয়ত্ত করিতে সকলে সমান- 
রূপে পারে না । সর্বসমেত ৬৩ প্রকার রস আছে, কিন্ত সকলে তাহা বোধগম্য : 
(করিতে পারে না। এই জন্যই 'বলিতেছি, রসনেক্তরিয়ের বৈগুণ্য বশতও 
বুদ্ধিবধ হয়, বুদ্ধির ক্ষতি হয়, সুতরাং রঙ. কাণ! লোকের ন্যায় রস-কাঁশী . 
লোকও আছে। -রসবাহী শিরা এককালে নষ্ট হইলে সম্পূর্ণ ্রপেই রসবুদ্ধির 
বধ হয় আর ্বৎকিক্ত বৈগুণ্য থাকিলে অপি: যা" এ 
রস-কাণা বলিয়া গণ্য হয়, ইহা ৃঙ্দর্শী মুনিগণের উপদেশ.। র 
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হা £ ঘ্রাণপাক ও অজিত্তরতা | | 

ভ্াণেক্জিয়ের দোষে, বৈগুধ্য বশত, অথবা অপূর্ণতা হেতু গন্ধবিষয়ক 
জানের বা বুদ্ধির অল্লাধিক্য ও ক্ষতি হইয়া থাকে। রোগবশত কাহার 
কাহার -স্বাণশক্তি এককালে নষ্ট হইয়! যায়। তাহারা কোন প্রকার গন্ধ 
বুঝিতে পারে না। তাহাদের বুদ্ধি ম্রাণেন্দ্রিয়ের অত্যন্প ব্যাপার প্রকাশ 
ক্করিতেও পারে না। সেরূপ ভ্বাপ বধের নাম অজিপ্রত। এবং সেরূপ ঘ্রাপ- 
নাশের নাম ভ্রাপ-পীক। কিন্তু ্রাণ-যস্ত্রের, গন্ধবাহী শিরায়, অসম্পূর্ণতা দোষে 
অথবা অন্য কোন দৌষে কেহ কেহ গন্ধ অমূহের স্ক্ম তারতম্য বুঝিতে 
পারেন না। ইচ্ছার নিদর্শন অনেক সময়েই সুপ্রাপ্য। 

বাগিক্দিয় ও মকত্ব। 

মৃক অর্থাৎ বৌবা। বাক্যান্ত্রের দোষেই মানুষ বোবা হয়, ইহা কাহারও 
বিদ্রিত নাই। যাহারা বোবা নহে, যাহাদের বাক্যন্ত্র আছে, মনে করিও 
না যে,তাহারা সকলেই সমান বলিতে পারে, সকলেই জমান শব্দ উচ্চারণ 
করিতে পারে ।বাঁকযন্তরের তারতম্য থাকাতে প্রত্যেক ব্যক্কিরই বাক্য অসমান। 
বাগিক্রিয়ের অভাব হইলে বুদ্ধির সমূহ ক্ষতি,বৈগুণ্য থাকিলে অত্যন্প ক্ষতি। 
ফল, বাগিক্রিয় কত অশক্তি বা বুদ্ধিবধ থাকিলে, তদ্বারা লৌকিক পার- 
লৌকি সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। 

ত্বকৃকৃত জড়ত। বা ত্বকৃকৃত স্পর্শবধ | 

পক্ষাঘাত হইলে, কুষ্টবিশেষ জন্মিলে, ত্বক্‌ নষ্ট হইরা যায়, অথব! 
ত্বকের স্পর্শ গ্রহণ শক্তি লু হইরা। যায়, ইহাও তোমরা দেখিয়াই। কিন্তু . 
ত্বক্যত্ত্রের বৈগুণ্য বা অসম্পূর্ণত! হইতে যে স্পর্শভেদজ্ঞান লুপ্ত থাকে, তাহা রি, 
'ধোধ হয় তোমরা পরীক্ষা! করিয়া দেখ লাই! স্পর্শশক্তি সকলের মীন 
. নহে, ইহা কি তোমরা জান? যদি না জান-ত* ক্রমে জানিবার চেষ্টা কর, 
দেখিতে পাইবে যে,একজন হয়ত আদৌ অন্থুষণাশীত স্পর্শ বুঝে না, অন্যজন 
হয়-ত তাহা উত্তমরূপ বুঝি। স্পর্শ শক্তির সক্পুর্ণ অভাব না হইলে, 


. যৎকিঞ্িৎ অভাবে, দেহযাত্রা। চলিয়া যায় বলির. হক জ্পর্শবিজ্ঞান - লাভের, | এ 


জন্য কেহ বিশেষ যদ্ব করে-না। কিন্তু দিব্য ্র্ানৃভরের ওক স্পর্শানুতবের রা 

জন্য পৃথক পৃথক উপায় আছে, সে সকল অন্ভীব প্রয়োজনীয় জানিবে। ৰ. চা 
_তালকাণাসুরকাণার ন্যায় র্শকাণা হইয়া থাকা বিভনার বষ। চি 
লোক কোন ক্রমেই অভ্াস্ত নহে। | 





৪৩২ টি নবজীবন | 


চক্ষুঃ কৃত আন্ধায বা চক্ষুঃকৃত বুদ্ধিবধ | ৮ 
চক্ষু দেখিতে ভাল হইলে কি হইবে? এমন যেআঁকর্ণ বিশ্রান্ত নেত্র, 
সেও অনেক সময়ে অনেক প্রকার রূপ বা রঙ দেখিতে বা গ্রহণ করিতে 
অক্ষম। তোমরা কি মনে কর যে, সকলেই সমান দেখে? তাহা দেখে না। 
কেহ নিকটস্থ বস্তকে ছুরস্থ দেখে, কেহ বা ছুরস্থ বস্তকে আপনার চক্ষুর উপর 
জ্ঞান করে। কেহ বা বর্ণের বা রডের তারতম্য বুঝিতে পারে না, কেহ বা 
এক রঙে অন্য রঙ দেখে, কেহ বা কোন একটি রউ আদৌ দেখিতে পায় ন1। 
এরূপ রউকাণা (0০19: 109 ) লোক অনেক সময়েই বিভ্রাট ঘটাইয়! 
থাকে। | 
মহাভারতে একটি গল্প আঁছে। তাঁহার সংক্ষেপ অনুবাদ এই যে, 
কশ্যপ-পত্তী কদ্র ও বিনা, এই উভয় সপতীর মধ্যে ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা 
নামক অশ্ের বর্ণ বা রঙ লইয্বা একদা বিতর্ক হইয়াছিল। কক্র জিজ্ঞাসা 
করিলেন, ভগিনি ! বলদেখি, এ যে অশ্বটি আসিতেছে, উনার রউ কি! 
অনন্তর বিনতা দেখিলেন, শাদা এবং কদ্র দেখিলেন, কাল। বিনতা! বলিলেন, 
শাদা এবং কদ্র বলিলেন, কালু । কদ্রর ন্যায় এখনও অনেক লোক শাদাকে 
কাল অথবা! লালকে কাল দেখে, কিন্ত তাহারা ধরা পড়ে না। (গুনিয়াছি, 
এই বিষয়ের তথ্য লইয়া আজ কাঁল মহা আন্দোলন হঈতেছে,এ সম্বন্ধে অনেক 
পুস্তক লেখাও হইতেছে এবং রেলওয়ে প্রসাদাৎ আজ কাল নাকি অনেক 
রঙ কাণা (091০7-১012) লোক ধরা পড়িতেছে। আজকাল যেমন রঙ 
কাণ| লোক ধরা পড়িতেছে, এইরূপ ঘদি ছুই একটা জ্ঞান কাণা লোক ধরা 
 পড়িত, তাহা হলে আমরাও বাচ্তাস, ধর্ম ও বাচিতেন! 1) ্ 


টির রানি টি 


* রউকাঁণ। মানুষ আছে, উহা নাকি পূর্বের কেহ জানিত না! আজ : 
*কালকার ইংরাজ পঞ্ডিত্রোর্ঠ নাকি জানিতে পারিয়াছেন ! মাক্স মুলার... 
জাহেব, ২১ খানা খণ্থেদ মংহিতার মধ্যে ১ খানা মাত্র সংহিতা দেখিয়া, স্থির... 
করিয়াছেন বে, অতি আদিম কালে নীল রঙ ছিল না, অথবা লোকেরা নীল. 
রঙ দেখিতে পাত না। তিনি নাকি খণ্েদের মধো "নীল"? শব্দের উল্লে 
দেখিতে পান নাই, তাই, হিন্নি & কথা”বলেন। “নীল রঙ. ছিল, না 
এ কথ! অন্বীক্ষাধ্য ; কাজে কার্টজই “নীল রঙ ডিল” উহা ্বীকারধ্য।, নী, 
রর বোধক কোন কথা ছিল কি না তাহা! আলোচ্য বটে ; কিন্তু, এ প্র; 
তাহার সালোচনা করা অযুক্ত।. যাহাই- হউক, প্রবন্ধাস্তরে 
(বিষয়টির পর্যালোচনা করিব, অনুসন্ধান করিব, এরূপ ইচ্ছা থাকিল। 













 বুদ্ধিবধ বজ্ঞানকাণা| . ৩৪৩ 


চ্ষস্থ ূপবাহী শিরা প্রশিরার বৈগুণ্য বশত বর্ণাবিষয়ক সম্পূর্ণ জ্ঞানের 
অভাব হয়, ইহা শারীরশান্ত্রবিৎ প্িতেরা ও যোঁগীরা জ্ঞাত। তাহার 
আরও বলেন যে, ওধধবিশেষ প্রয়োগের দ্বারা সে সকল দোষ উপশান্ত 
হইয়। থাকে, োগ-ক্রিয় প্রভাবেও হই! থাকে । যাঁহাই হউক, নেত্রযস্ত্ে 
অপূর্ণতা দৌষেই হউক, আর অন্য কোন সৈগুণ্যবশতই**হউক, বুদ্ধির ক্ষতি 
হয়, ইহা অত্যপ্প ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যার। অভএব, বুদ্ধির চক্ষুঃককৃত 
অশক্তি থাকিলে, অথব! চক্ষুঃকুত বৃদ্ধিবিঘাত থাকিষে, তাদৃশ ব্যক্তির 
দ্বার! বর্ণতর্থ্য আবিক্ষারের বিশেষ বাধা থাকে । 

মনঃকু » বুদ্ধিধ বা মনের পক্ষাঘাত | 

এইটিই বিশেষ গুরুতর কথা। মনের দৌষেই বুদ্ধির সম্পূর্ণ ব্যত্যয় 
ও সম্পূর্ণ বিনাশ হইয়া! থাকে । মনের বৈগুণ্য হইতেই লোক উন্মাদ হয়, 
তাহাও অসংখ্য প্রকার। অতএব মনের অশক্তি, মনের দ্বার! বুদ্ধিবধ, এবং 
মনের পক্ষাঘাত বুঝাইবার জন্য পৃথক্‌ এক অবসর নির্ধারণ করা আবশ্যক * 
শ্রীরের পক্ষাঘাতের ন্যায়, ইন্ড্রিয়ের পক্ষাথাতের ন্যায়, মনের পক্ষাধাত 
আছে, (পাক্ষিক অর্থাৎ আংশিক অপূর্ণতা বা অঙ্গবিকলতা আছে), সংসারী 
উন্মত্ত লোকে তাহা জানে না, জনে না বলিয়াই ইহলোক পরলোক উভম্ব 
লোকই বঞ্চিত হয়। মনঃকত বুন্ধিবধ হঈলে, উন্মাদ হইলে, লোকে তাহার 
নিরাক্রণার্থ চিকিৎসা করে, কিন্তু পক্ষাঘাত হইলে, আংশিক বৈগুণ্য হইলে, 
তাহার পুরণার্থ কেহই যতু করে না। ফল, মনঃপক্ষাঘথাতের উত্তরূপ ওষধ 
আছে। ক্রন্মচর্ধয, গুরুকুলবাঁস, হবিষানন ভোজন, ইন্দ্রিয় সংযম, ইত্যাদি 
আনেক সুপথ্যও নির্দিষ্ট আছে। এ সকল কথা মন্য এক সমদ্দ বুঝা" 


ইয়া দিব 


এ-ত গেল জ্ঞানেক্ট্রিয-কত ুদ্ধিবধের রা ই কর্মেন্্রিয় রত 


বুদ্ধিবধ (বুদ্ধির ক্ষতি) ও হইয়া! থাকে। হস্তের অভাবে ও হত্তের দোষে, . 
পদের অভাবে ও পদের বৈগুণ্ে, পাযুর বিনাশে ও পায়ুর বিকলতায়) ৪ 
উপস্থেক্ধ বিনাশে ও উপস্থের 'বৈকল্যে, জিনের 'অন্কার বুজি, বা চি 7 
টি হইয়াথাকে। 8 





*.গনের পক্ষা্থাত অথবা মনঃকতি বুটিও কির, সনু অন্য, 
এন প্রবন্ধে বর্ণন করিব না ১.৯ -. 








রি ৩৪৪. | 4৫ নবজীবন।. | 


এ সকল দৌঁষ থাকায়, করণ. (কৈবল্য থাঁকায়, পরানোর 
শঃই জ্ঞান-কাণা হয়। প্রকৃত জ্ঞানকি তাহা তাহার! চিনিতে] পারে না। 
অতীন্দ্িয়তত্বের কথা দূরে থাকুক, ইন্রিয়গমা স্কুল পদার্থও তাহারা যখার্ঘরূপে 
আয্মন্ত করিতে গারে না। তাহারা যখন অভি যৎসামান্য রেণু তত্ব বুঝিতে 
অক্ষম: তখন যে তাহার! ধর্ম্তত্ব 'ও ঈশ্বর তত্ব ঠিক বুঝিবে; ইহা আমরা, 
স্বীকার, করি না। অসংস্থতাত্মা, অযোগী. ও বিষয়াসক্ত সংসারী ব্যক্তির: 
ধর্্বপিপাসা থাকিলেও থাকিতে পারে; কিন্ত তাহারা আপনাদের সেই অপূর্ণ- 
বুদ্ধির সাহায্যে ধর্মতত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া একে আর করিয়া তুলে । হয়ত. 
কেহ নীতিকেই ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করে, কেহ বা বৃত্তিসামঞ্জস্যকেই ধর্ম 
বলিষ্বা বর্ণন করে, কেহ বা সমগ্তসীভূত স্ুখকেই ধর্ম, বলিয়া %ীড়ায়। 
যাহীর! সংস্কৃতাত্মা, ব্হ্মচর্ষ্যের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, যোগান্ুধ্যানদ্বারা বাহার! 
পূর্বোক্ত উক্জরিয়দোষ নষ্ট করিয়াছেন, ঈন্রিয়দিগকে পূর্ণশক্তি করিয়াছেন,. 
তীহারা দেখেন, জ্ঞানকাণা বিষয়াসন্ত লোকেরা অন্ধপথিকের হাতী জানার 
ন্যায়-* ধর্মতন্ব জানিতেছে। আক এই পর্্যস্ত, কাল আবার তোমাকে 
যথাসাধ্য উপদেশ করিব ।” | 
 ভগবান্‌ পঞ্চশিখ নি এই বলিয়া উপরত হইলেন ৷ 





কক পীচ জন অন্ধ, হাতী কিপ্রকার তাহা জানিবার জন্য একদ! সমবেত | 


7. হইল। একজন চক্ষুক্মান লোকের সাহায্যে তাহারা একটি হাতী পাইল 


চক্ষু নাই, কাষেকাষেঈ তাহারা হস্তের দ্বারা হাহী চিনিতে গ্রিন্না কেহ. লেঞ্জ.- 
ধরিল, কেহ -গু"ড় ধরিল, কেহ কাণ ধরিল, কেহ বা পা ধরিল। যে পা ধরিয়াছিল, 
. সে স্থির করিল, হাত্তী লম্বাকার ও গোল | যে কাণ ধরিয়াছিল, জে 

স্থির করিল, হাতী কুলোর মত চ্যাপউ্ী। থে পা ধরিয়াছিল, সে হরি ৃ 
হাহ সতস্ভের ন্যায় স্থল ও গোল। এ 





ভারতে ব্রিটিশাধিকার। 


অনেকের বিশ্বীস, ইংরেজের বাহুবলে ভারতবধী* অধিক্কত হইয়াছে । 
কেবল ইংরেজের পরাক্রমে, ইৎরেজের ক্ষমভায়, ইংরেজের বুদ্ধিকৌশলে 
ভারতবাসী পরাজিত, পদানত ও পরাধীনতার ছুর্বহ শুঙ্খলে আবদ্ধ 
হইয়াছে । অর্থাৎ ইৎরেজ বিজেতা, ভারতবাসী বিজিত । ইংরেজ. আধিপত্য 
স্ঠাপনকর্তা, ভারতবাসী আধিপত্য স্থাপনে পরাজিত । নাগর ভূধর 
পরিবৃত নানা রদ্বু শোভিত প্রকুতির এই রমণীয় রাজ্য দ্রিগৃবিজয়ী ইংরেজের 
রিজলন্ধ সম্পত্তি! পলাশীর 'আম্রকাননে, আসাইর প্রশস্ত ক্ষেত্রে, 
পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে সর্ধত্রই ইংরেজের বাহুৰলে ও -বুদ্ধিকৌশলে 
ভারতবাসী পরাজয় স্বীকার করিয়াছে । অনেক ইংরেজ ইতিহাস লেখক 
অক্নানভাবে জগতের সমক্ষে আপনাদের এই বিজয়িনী শক্তির মহিম! 
পরিকীন্তিত করিয়াছেন। মেকলে লর্ড ক্লাইব শীর্ষক প্রবন্ধের অনেকস্থলে 
“কেহই সাগরের ক্ষমতাশালী সম্ভতানগণকে-_ক্লাইব ও তাহার ইংলগুবাসি- 


দিগকে প্রতিরোধ করিতে পারে নাই” এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে কুষ্টিত :১: 


হন নাই। “সাগরের ক্ষমতাশালী সন্তানগণের” ক্ষমতা বলেই যেন ভারত 
সাম্রাজ্য অগ্নিক্কৃত হইয়াছে । ক্লাইব তাহার ইংলগুবাদিদিগের পরাক্রমেই 
যেন পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হইয়! বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা আপনার পদানত 
বারি তুলিয়াছেন। 

" বাহারী প্রকৃত ঘটনা বিপর্যস্ত করিয়া. জগতের, সমক্ষে আপনাদের 
গৌরব বৃদ্ধি করিতে প্রয়া্সী হন, আমি তাহাদিগকে শতহন্ত দূর হইতে . 
অভিবাদন করি। ভারতবর্ষ এখন ইংরেজের পদানত হইয়াছে, ইংরেজ 
এখন অসীম ক্ষমতার সহিত ভারতবর্ষে আপনাদের শাসনদণ্ পরিচালন! 
করিতেছেন, কিন্ত কেবল ইংরেজের বীরদ্ে ভারতুবর্ষ অধিকৃত হয় নাই। 
_ ভারতের দেশের পর দেশ ইংরেজের করায়ত্ত হইক্জাছে, যুদ্ধের পর যুদ্ধে সমস্ত 


তর্ক হইয়াছে, অমির পর ক্মসির আঘাতে ভারতবানীর দেহ ক্ষত: বিক্ষত 


হইয়া: গিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষ ফেবল ইৎরেজের, ক্ষমতায় বিজিত: হয় নাইী। রর রি 


হিমগিরির, অত্যু্চ'শিখর হইতে: সুদুর কুমারিকা র্য্যসত 'ইংরেজের, ভাপ ছাইয়া... র্ 


৩৪৬ ...-. নবজীবন। 


শপড়িয়াছে, ইংরেজ শাসনে ভারতের সে গৌরব, সে মহত, সমস্তই কাত্তর্ান 
করিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষ ইৎরেজের কেবল বিজয়লন্ধ সম্পন্ত নহে । অদুরদর্শী 
ইংরেজ যতই গব্বিত হউন না কেন, জগহের সমক্ষে আজ্মগৌরব বিস্তার 
করিতে যতই চেষ্টা করুন না কেন, অপক্ষপাত ইতিহাস কিন্ত তাহাদিগকে 
কখনও ভারতবর্ষের বিজেত। বলিয়। সম্মানিত করিবে না। ইংরেজ ভারত- 
বর্ষের বিজেত1 নহেন, ইংরেজের ক্ষমতা ভারতবধ বিজিত হয় নাঈ,বিজয় লব্ধ 
সম্পত্তি বলিয়া ভারতবর্ধে আধিপত্য করিতে ইংরেজের কোনও অধিকার নাই। 
ভারতবর্ষ আপনিই আপনাকে জয় করিয়াছে, ভারতধাসী আপনারাই 
আপনাদিগকে ইংরেজের অধীন করিয়। তুলিয়াছে ! 

কেহ এক দেশ হইতে আসিয়া দেশাশ্তরে কোনরূপ ক্ষমতা স্থাপন 
করিলেই উহাকে সাধারণত দেশ-জয় বল! নিব! থাকে । ছুই রাজ্যে সংগ্রাম 
উপস্থিত হইল, এক রাজ্যের সৈন্যগণ অপর রাজ্য আক্রমণ করিয়া সেই 
রাজ্যের রাজকীয় শাসন বিপধ্যন্ত করিয়া ফেলিল, অথবা সেই রাজ্যের 
.ভধিপ্তিকে আপনাদের মনোমত কোনরূপ নিরদে আবদ্ধ করিল। আক্রান্ত 
বাজ্যাধিপতি এই নিয়মে আবদ্ধ হইয়া আক্রমণকারীর নিকট প্রকারাস্তরে 
আপনার অধীনত] স্বীকার করিলেন। কতকগুলি বিশেষ বিধির অধীন 
হওয়াতে তাহার স্বাধীনতার গতিরোধ হইল। উই প্রন্কৃত দেশ-জয়। 
যখন মাকিদনের মহাবীর সেকন্দর শাহ পাঁরসন্ভান জয় করেন, তখন 
মাঁকিদনের সৈন্যগণের সহিত পারস্য সাম্রাজ্যের সৈনাদিগের শোরতর 
যুদ্ধ উপস্থিত হুয়াছিল। এই যুদ্ধে পারস্তের সৈন্যগণ সেকন্দর শাহের 
সৈন্যদিগের নিকট পরাজস্পু ক্বীকার করে! পারস্তে মাকিদনের বিজয় 
পতাকা উড্ভীন হয়। যখন.পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ সিন্কুনদ অতিক্রম 
করিয়া, আফগানদিগের জনপদ আক্রমণ করেন, তখন নওশেরার : ুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে শিখদিগের সহিত আফগাঁনদিগের তুমুল যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। এই. 
যুদ্ধে শেষে আফগানদিগের পরাজয় হয় | ন্ার্ধ্যাবর্তের হিন্দু নরপতি.. 
আফগানদিগের অধিকৃত ভূখণ্ড, জর করেন । যখন নির্দেশ করা খায় 
ইংলগ ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন, তখন সহজেঈ মনে হয় যে, ভারতবর্ষ ২. 
ইৎলগ্ডের মধ্যেও এইরূপ কোন টন! উপস্থিত হইয়াছিল । কিন্ত ঈতিহাস | 
লপষট দেখাইয়া দিতেছে যে, ভারতবর্ষে এরূপ কোনও ঘটনা উপণ্ স্হ্ত হক 
আ্লাই। : ইংলগ্ডের অধিপতি-_ দিল্লীর মোগল সম্রাট বা ভারতবর্ষের: কোর, 








ভারতে ব্রিটিশাধিকাঁর ৷ রা ৩৪ন'; 


প্রদেশের রাঁজা বা নবাবের. বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই। ইংলগ্ডের 
সৈন্যগণ যুদ্ধবেশে সঙ্জিত হইয়া, ভারতবর্ষ আক্রমণার্থ উপস্থিত হুয় নাই, 
ইতলগ্ডের অধিবাঁদিগণ ভারতবর্ষ জয়ের জন্য এক কপর্দদকও ব্যয় করে নাই। 
ইংলগডের গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ উদাসীন 
ছিলেন। কেবল ইংমগ্ডের কয়েকজন ব্যবসারী ভারউর্ষের প্রধান প্রধান 
বন্দরে ব্যবসায় করিতে আসিরা, মোগল সাম্রাজ্যের ভগ্ন দশায় ভারতবর্ষে 
অরাঁজকতা দেখিতে পান। এই অরাজকতা তাহাদিগকে আধিপত্য স্থাপনে 
গ্রবত্তিত করে। তাহার ক্রমে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ছলে বলে ও কৌশলে 
ভারতবর্ষের শান! গদেশ অধিকার করিতে থাকেন। ইহ প্রকৃত দেশ জয় 
নহে। ইহাকে আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের ফল বলির নির্দেশ করাই অধিকতর সঙ্গত। 
এই অরাজকতা ও বিপ্লবের সময় ষ্দ ইংলগ্ডের বণিকগণ কেবল তীহা- 
দের “সাগরের পরাক্রমশালী সন্তীনগণের” বাহুবলে ভারতবর্ষের জনপদ সকল 
অধিকার করিতেন, তাঁহ হইলেও বোধ হয় বলিতে পার! যাইত ষে, ইংলগ্ডের 
পরাত্র্ম ভারতবর্ষ অধিরুত হঈফাছে। কিন্তু ইতিহাসে এরূপ চিত্রও পাঠকের 
নেত্র-পথবন্ত হয় না। ভারতবর্ষের ছুই লক্ষ সৈনোর মধ্যে ৬৫*** হাজার 
মাত্র ইংরেজ। এইব্ধপ সংখ্যা কেবল সিপাহি যুদ্ধের পর হইতেই দেখা যায়। 
সিপাহি যুদ্ধের সমষ্ব ৪৫ হাজার ইউরোপীয় সৈন্য ও ২১৩৫ হাজার ভারত- 
বর্ষীয় সৈন্য ছিল । ১৮০৮ আব্দে ভারতবর্ষে ২৫ হাজার ইংরেজ সৈন্য ও 
১ লক্ষ ৩৭ হাজার ভারতবর্ীয় সৈন্য দেখ। যাঁয়। ইহার পুর্বে ইংরেজ 
সৈন্যের সংখ্যা বড় অল্প ছিল। ব্রিটাশ কোম্পানী যখন আপনাদের অধিকার 
বৃদ্ধি করিতে উদ্যত হন, তখন সাত ভাঃগর এক ভাগ মাত্র ইংরেজ সৈন্য 
ছিল। ইহার পূর্বে কোম্পানী কেবল ভারতবরীয় সৈন্য দ্বারাই আপনাদের 
সামরিক বাধ্য নির্ধীহ করিতেন । অন্ধকৃপ হত্যার পর লর্ড ক্রাইব যখন: 
কলিকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য মাপ্রাজ হইতে যাত্রা! করেন, তখন ভাহার অঙ্গে : 
১৫০০ ভাঁরতবর্ষীয় সৈন্য ও ৯০০ মান্ধ ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। যে পলাশীর 
দ্ধ বাঙ্গালা, বিহার ও'উড়িষ্যা বৃটীশ কোম্পানীর পদানত হয়, তাহাতে : 
২৮৮ জন ভারতরবাঁয় সৈন্য ক্লাইবের পক্ষ সমর্থব করিয়াছিল. পক্ষান্তরে 
ইউরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা ১. হাজারের: অধিক ছিল না। ইহার পরে 
ইৎরেজেরা যত প্রধান প্রধান যুদ্ধে পিপি হইয়াছেন, যত প্রধান প্রধান হুম 
তাহাদের বিজয় গৌরব বিকাশ পাইয়াছে, তৎসম 
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_. ইংরেজ সৈন্য ছিল। অপর চারিভাগের সমস্তই ভারতবী় ভা তাং 
এ ইংরেজজাতি ভারতবাসীকে পরাজিত করিয়াছে, ইংরেজ জাতির পরাক্রমে 
ভারতবর্ষ বিজিত হইয়াছে, ইহা বলা সম্পূর্ণ অসঙ্গত, সত্যের বিরুদ্ধ। অমগ্র 
ভারতবর্ষ কখনও বিজাতি ও বিদেশীকর্তৃক বিজিত হয় নাই, সমগ্র ভারতবর্ষে 
কখনও বিজাতি ও প্লিদেশীয় পরাক্রমে তাহাদের আধিপত্য বদ্ধমূল হয় নাই ।, 
ভারতবর্ষ আপনাকেই অপনি জয় করিয়া বিজাতি ও বিদেশীর হান্তে আত্ম- 
সমর্পণ করিয়াছে । অনেক দোষে ভারতবর্ষের অধঃপতন হইকাছে। 
অনেক অকার্ের অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষ পূর্বতন গুণগ্রাম হইতে বিচ্যুত হউক 
পড়িয়াছে কিন্তু ভারতবর্ষ কখনও কেবল বিদেশীর বিক্রমে বশীভূত হয় নাই। 
মুদলমানের] ভারতবানীর সাহায্যে আপনাদের রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, 
আর ইংরেজের1ও ভারতবাসীর সাহায্যে আপনাদের অধিকার সম্রপারিত 
ও সুরক্ষিত করিয়াছেন। 
ভারতবর্ষীয়দিগকে সৈনিক দলে গ্রহণ করিলে যে, আপনাদের অনেক 
সুবিধা হইবে, তাহাদিগকে যথানিয়মে শিক্ষা দিলে যে, তাহার! রণমিপুণ 
বীরপুরুষ হইয়। উঠিবে, এ চিন্ত। বাঁ এ ধারণা প্রথমে ইংরেজদিগের মনে 
উদ্দিত হস্স নাই। সুতরাং ইংরেজেরা কখন৪ উহ! বলিষাও গর্ব করিতে 
পারেন না ষে, তাহারা ভারতবর্ষে দিপাহি সৈন্য সুষ্টি রিয়া, আপনাদের: 
অধিকার সুরক্ষিত করিবার এক অপুর্ব উপায় আবিদ্ধীর করিয়াছেন। আপন 
নাদের অভীষ্টকাধ্য সাধনের এই উপায় ফরাদীদিগের উদ্ভাবিত । ফরাপী . 
গবর্ণর ডূঞ্লে প্রথমে ভারতবর্ধীয়দিগকে সৈনিক শ্রেণীতে গ্রহণ করিয়া তাহা- 
দিগকে ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে যুদ্ধবিদ্যার পারদর্শী করিতে প্রবৃত্ত হন-। 
_ইংরেজেরা ফরাসী দিগের প্রবস্তিত দৃষ্টাস্ত অনুসারে ভারতবরষীয়দিগকে ব্দাপ* 
নাদের সৈনিক দলে গ্রহণ করেন ॥ এইরূপে ১৭৪৮ অব ক্ষিণাপে টি 
ইংররদিগের সিপাহি সৈন্য সৃষ্ট ও ব্যবস্থিত হয়। টক 
-. ভারতের এই সিপাহি সৈন্য ভারতবর্ষ অধিকারে ইংরেঞদিগের প্রধান 
ষ্ঠ অধ) ইহাদের রণনৈপুণ্য, ইহাদের প্রভুভক্তি ও ইহাদের চরিত্র: সম্বন্ধে 
শান ক্দধিক কিছু বলার প্রয়োছন হইতেছে না। একজন সদ্দাশয় ॥ 
 একনা। ভারতর গবর্ণর জেনেরলের নিকট, ভারতীয়' সিপাহিদিগের লখন্থে. 
লিবিক্লাছিলেন, “তাহারা (সিপাহিগগণ) যে, জীবিতকাল প্যস্ত' আমাদের. 
শরভি-বিশ্কাদী, সে বিষয়ে কোনও সংশর নাই। ভাহারা; ও-্তাহাদের, 
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| পুরুষগৃণ আমাদের জন্য একটি বিস্তৃত সাত্রাজ্য অধিকার করিয়াছে। 
তাহার ঘোর অন্ধকারমন্ বিপন্তিপূর্ণ সময়ে-যে সময়ে, আমাদের শাসন 
বিধ্বস্ত প্রায় বোঁধ হইয়াছিল--আমাদের পার্খে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহারা 
আমাদের পরাজয় সুসাধ্য বোধ হষ্টলেও বিপক্ষ দলের উৎকোচ গ্রথণের 
বিরোধী হইয়াছে । তাহারা ইহা! অপেক্ষাও গুরুতর কস্ধ্যু সাধন করিয়াছে। 
তাহারা আমাদের আদেশে, তাহাদের প্রাচীন অধিপ্ধামী দিগের বিরুদ্ধে, 
তাহাদের স্বদেশের বিরুদ্ধে এবং তাহাদের আত্মীয়গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করিয়াছে ।” বস্তুত ব্রিটীশ সেনার, সহিত ভাঁরতীর সেনার তুলনা হুইতে 
পারে না। নানা কারণে ও নানাধ্ষিয়ে উভগ্ে, উভয় হইতে বহুদূরে 
অবশ্থিত। একজন বিদেশী প্রভুর, দেশ, জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্মান্থশাসনে 
সর্তোভাবে বিদেশীর ভৃত্যত্ব করে, অন্যগন ভাহার স্বদেশী লোকের 
ও স্বদেশের কাধ্য সাধনের জন্য নিপ্বোদিত থাকে; একজন অধিকাংশ 
সময়ে তাহার স্বজাতির স্বধর্মের ও স্বজাতির বিরুদ্ধে দণগ্ডারমান হয়, 
অন্যস্কন সকল জময়ে ভিন্ন দেশের ভিন্ন ধর্মের ও ভিন্ন বর্ণের বিরুদ্ধে, 
সজ্জিত হইয়] থাকে; এক জনের প্রভুভক্তি প্রভূদত্ত বেতনে সমুৎ্পন্ন ও প্রভুর 
সদাচরণে পরিবন্ধিত হয়, অন্য জনের প্রভূভক্তি আপনার পরিপুষ্টির সহিত 
পরিপুষ্ট ভর, এবং আপনার উন্নঠির সহিত উন্নত হইয়া থাকে। কিন্তু 
এইরূপ পার্থক্য থাকিলেও ভারতী সৈন্য সর্বদা! তাহার প্রভুর অস্থগত ও 
তাহার প্রভুর হিতাকাক্ষী। অর্থ ও সদাচারের বিনিময়ে যে. প্রভূভক্তি 
ক্রীত হুর, তাহা অনেক সময়ে প্রভুর স্বদেশীয় সৈন্যের কর্তব্য নিষ্ঠাকেও 
অধঃকৃত করিয়া থাকে । বহুবিধ কষ্ট অথথ অস্থিভেদী পরিশ্রমের প্রয়োজন. 
হইলেও *সিপাহি কখনও কর্তব্য পালনে পরাজুখ হয় না. কাউনিম্পভি লা. 
করিরা সিপাহি, সর্বপ্রকার কষ্টভার বহনে প্রবৃক্ত হয়, এবং বাঙনিষ্পত্তি.না. 
'করিষা সমীহিত সাধনে সমুদ্যত, হইয়া থাকে। কোন অভাব ঝা. কোন 
অনিচ্ছা তাহাকে কর্তব্য. পথ হইতে অপসারিত. করিতে, সমর্থ হয় না। 
ভিন্ন ধর্মের ভিন্ন জাতির ও ভিন্ন ব্যবহার পদ্ধতির অধিনায়কের, অধীনে: 





থাকিয়া, সিপাহি সর্বদা, প্রফুল্লচিত্তে ও উৎসাহ সহকারে আপনার ব্রত ৮ 
পালনে অগ্রসর হইয়া থাকে । সে অসন্দিগ্ধ, ভারে এরই ভিন দেশীয় অধিনায়-. 







(কের গ্রন্থি বিশ্বাস স্থাপন. করে, অকুষ্ঠিত- চিতে তাহার নহি 
আবদ্ধ হয়/এবং অগ্লান, ভাবে তাহার: আদেশ, পালনে, উদ্যত, 
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কিছুতেই তাহা'র সাধনা. প্রতিহত হয় না এবং কিছুতেই তাহার সহ্যগুণ 
অবনত হইয়া পড়ে না । সেবিপন্তি সময়ে নিদারুণ ক্ষুধার্ত হইয়াও আপনার 
যৎ সামান্য খাদ্যদ্রব্য দ্বারা সতীর্থ ব্রিটাশ সেনার তৃপ্তি সাধনে অগ্রসর হয়, 
ইউরোপীয়ের সাহস ও তেজস্বিতা যে স্থানে অগ্রসর হইতে কুগ্ঠিত হয়,সিপাহী 
মে স্থানেও অবাধেও/সসক্কোচে উপনীত হইয়া আপন দলের পতাকা স্থাপিত 
করে এবং সে যুদ্ধের সময় আঁপনার বু পরিশ্রম লভ্য যৎসামান্য বেতনের 
অংশ দিয়া ইৎরেজের সাহায্য করিয়! থাকে । পবিত্র ইতিহাসের প্রতি পত্রে 
তাহার পবিত্র বিশ্বাম ও পবিত্র প্রভৃভক্তি জাজ্জল্যমান রহিয়াছে । তাহার 
মহত্ব, তাহার এক প্রাণতা, তাহার কর্তব্য বুদ্ধি, তাহার স্বার্থত্যাগ চিরকাল 
তাহাকে ইতিহাসের বরণীর করিক়্া রাখিবে। হিমালয়ের অযুত শৃন্গপাতেও 
তাহার গৌরব-স্তস্ত বিচুর্ণ বা বিক্ষিপ্ত হইবে না, এবং ভারত মহানগরের 
সমগ্র বারিতেও তাহার বীন্ভিচি্ন বিলুপ্ত বা বিধৌত হইবে না। 
এই প্রভূভক্ত সৈন্যের সাহায্যে ইংরেজ ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন। 
এই প্রভৃভক্ত সৈন্য প্রধানত প্রধান প্রধান যুদ্ধে ইৎরেজদিগের হস্তে বিজলী 
আনিয়। দ্রিয়াছে। ভারতবাপী বিদেশী বিজাতির হস্তে আপনাদের দেশ: 
সমর্পন করিতে কেন এত ষত্র করিপাছে, আন্ম-স্বাধীনতায় তাচ্ছীল্য দেখা- 
ইয়। বিদেশী, বিজাতিকে আপনাদের অধিপতি করিতে কেন এরূপ স্বার্থ- 
ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইস়াছে, তাহার কারণ নিণয় করা ছুঃসাধ্য নহে। 
ভারতবর্ষে স্বাতন্ত্র-প্রিয়তা ও জাতি-প্রতিষ্ঠার আদর ক্রমে কশিয়া আদিতে 
ছিল । প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা সাহসে ও দীরত্বে অসাধারণ ছিলেন। 
যখন মহাবীর সেকন্দর শাহ ভারতবর্ধ আক্রমণ করেন তখন শ্রীকেরা 
ভারতবর্ধীয়দিগের বীরত্ব দেখিয়া বিস্মিত ও স্ততিত হইয়া ছিলেন।' এসি 
যার আরবেরা একটি প্রসিদ্ধ দিগৃবিজয়ী জাঁতি। স্বল্পকীলে ইহাদের. 
বিজয় পতাকা! মিশর, পারস্য, স্পেন, তুরফ ও কাবুলে উভড্রীন হয়। কিন্তু. 
আরবগণ একশত বৎসর কাল চেষ্টা করিয়াও ভারতবর্ষ জয়ে সমর্থ হয় নাই পি 
কাসেম সিদ্ধুদেশ জর করেন বটে, কিন্তু তাহার মৃত্যুর পরই উহা আবা 
শ্বাতন্ত্য অবলম্বন করিয়াছিল। খাহারা প্রথমে ভারতবর্ষে আধিপদ্ 
বিস্তার করেন তাহারা পাঠান। পাঠানের! আরব দিগের ন্যায় প্রভাপশালী 
নমৃদ্ধিশীলী ছিল না, তথাপি ভারতবর্ষ তাহাদের হস্তগত হয়। পৃর্থীরাজের গ 
কার কোন ভারতীয় বীর তাহাদিগ্রকে দেশ হইতে নিষ্ধাশিত করিবার চেষ্টা; 
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করে নাই। এই নিশ্টেষ্টতার কারণ স্বাতন্যপ্রিয়তায় অনাস্থা বা জাতীয় 
জীবনের অবনতি ৷ ধন্মবিগ্লবে হিন্দুদিগের হৃদয়ে ক্রমে বৈরাগ্যের সঞ্চার 
হইয়াছিল । তাহারা পার্থিব বিষয় পরিতাগ করিয়া ক্রমে চিন্তাশীল 
হইয়া! উঠিয়াছিলেন। চিস্তাশীলত! প্রধুক্ত ক্রমে তাহাদের বাহ্যন্থথে অনাস্থা 
জন্মে। এই অনাশ্থা। হইতেই নিশ্চেষ্টতা ও ওদাঈঈন্যের সুত্রপাঁতি হয়। 
রাজা! শ্বদেশী কি বিদেশী হউ., তাহার! বাঁউনিষ্পভি না করিয়া! তাহার 
আনুগত্য স্বীকার করিতেন । মুসলমানের রাজত্ব সময়ে কেবল এক রাজপুতান। 
ভিন্ন ভারতের আর কোন ভূখণ্ড আপনার স্বাতন্ত্যপ্রিয়তার গৌরব দেখা- 
ইতে পারে নাই। এই স্বাতন্ত্য গৌরব আজপর্যস্ত মিবারের ইতিহাস 
অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। স্বাতন্তর্যে অনাস্থার ন্যায় ভারতবর্ধীয়ের মধ্যে 
অনৈক্য ও সাম্পদাষিক ভাবের আতিশধা ছিল। বীর্ধ্যবস্ত আর্ধ্যপুরুষের! 
যখন মধ্য এসিয়া হইতে ভারতবর্ষে আমির] উপনিবিষ্ট হন, তখন তাহাদের 
মধ্যে অনৈক্য বা সাম্পদার়িক ভাব দেখা খায় নাই। তাহারা তখন একতা 
সম্পন্ন ছিলেন এবং একপ্রাণ হইয়া চারিদিকে আপনাদের অধিকার 
সম্পূসারিত ও ক্ষমত। অপ্রতিহত করিবার চেষ্ী করিতে ছিলেন৷ ইহার 
পর ক্রমে তীহাদের বংশবৃদ্ধি পায়, ক্রমে অনার্ধ্যরা আসিখা তাহাদের 
সহিত মিশিয়া যার। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নার্ষ্যে অনাধ্যে মিশিয়া ভিন্ন 
ভিন্ন জাতির উৎপত্তি হয়। এই সময় হইতে অনৈক্য ও সাম্পদায়িক 
ভাব বিক'শ পাইতে থাকে। এইরূপে ভারতবর্ষে ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র মগুলের 
সৃষ্টি হইল । প্রতিমগুলে ভিন্ন জাতির ভিন্ন ব্যবহার পদ্ধতির ভিন্ন 
ভাষার লোক বাস করিতে লাগিল; ইহাদের মধ্যে একতা রহিল না। 
_ খকোন ধময়ে কেহ সমগ্র ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় অধিপতি হইতে পারিলেন 
না। কোন সময়ে সমুদয় ভারতবর্ষীয় পরস্পর “মিলিয়া একটি মহাজাতিতে 
পরিণত হইল না, সুতরাৎ ভারতবর্ষে জাতি প্রতিষ্ঠা বা জাতীয় জীবনের 
গৌরব দেখা গেল না। জাতি ্রতিষ্ঠাভাব ও অনৈক্য প্রযুক্ত সাহসে ও 
বীরত্বে চিরগ্রসিদ্ধ ' ভারতবর্ীয়গণ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। . 
আবায় সুসলমানেরা যখন সিদধুনদ-পার হইয়! পঙ্গপালের ন্যায় দলে দলে 
ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া পাড়ে, ভারতবর্ষীয়েরা' যখন সুসলমানের . অছগত, বা মুসল- ৃ 
ই মাঁনখর্াবলঙ্বী হয়, তখন অনৈকেের বন্ধন দৃচভর হইতে থাকে । ভারতের 
দৌভাগ্যক্রমে এই .অনৈক্যের মধ্যে ও একবার জাতি, প্রতিষ্ঠার অত্যাদয় 
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& .দেখারিযা: ছিল। দক্ষিণাপথে প্রাতঃল্মরণীয় শিবজী আপনার মহা সন 
.বলে একবার একটি মহাজানি প্রতিঠিত করিয়া ছিলেন। এই মহাজাতির 
পরাক্রমে চিরঙগয্ী মুসলমান চিরপরাবীন হিন্দুর পদানৃত হইয়াছিল। কিন্ত 
বশিবভীর মৃত্যুর পর এই মহাগাতি আবার ক্রমে ক্রমে পরম্পর বিচ্ছিন্ন 
হইতে থাকে । বখর্ণ মোগল সাত্রাজযের অধঃপতন হয়, ভারতবর্ষীয় খণ্ড- 
'রাজ্য গুলি যখন স্বন্বপ্রধান ৬ইতে থাকে, তখন ভারতবর্বীয়দিগের মধ্যে 
অনৈক্য ও সাম্পদায়িক ভাব' পূর্ণমাত্রার বর্তমান ছিল। তখন ভারতে 
জাতিপ্রতিষ্ঠার কোনও টিই ছিল না, জাতীয় জীবনে কোনও লক্ষণ দেখা 
কাইত নাঁ। খন একপ্রাণতা ও সমবেদনা, সমস্ত অন্তর্ধান করিয়া 
ছিল । দীর্ঘকাল বিদেশী ও বিজাতীর শাসনে থাকাতে ভারতবর্ষীয়গণের 
মধ্যে স্বাতন্ত্য বোধ ছিল না। তখন দিগ্বিজদী মারহাউ্রারা ক্রমে নিস্তেজ 
হুইয়! পড়িরাছিল, পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর গ্রতাপশালী পেশবা শোকে 
ও ছুঃখে মানবলীলা সন্বরণ করিয়া শছলেন। স্বাধীনতার লীলাভূমি রাজ- 
পুতান! ক্রমে গৌরব শুন্য হইয়াছিল । বীধ্যবস্ত রাজপুতের! অনৈক্য দোষে 
পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়া পড়িয়াতিলেন। হযদরাধাদের নিজাম স্বাধীনতা, 
“অবলম্বন 'করিরছি:লন। অধোধ্যার ন্ুবাদার স্বপ্রধ্ধান হইয়া িলেন। 
তদানীস্তন মোগল সগ্রাট্‌ হীনভাবে বিহার প্রদেশে ভ্রমণ করিতে ছিলেন । 
অরাজকতা ভারতবর্ষের সর্বত্র বিরাজ করিতেছিল। এই অরাজকতার 
সময় ফরাসীরা প্রথমে ভারতবর্ধীয়দিগের সাহাধা আপনাদের প্রাধান্য 
বিস্তারে উদ্যত হন। ভারতবর্ষীরেরা এইরূপ সাহাবাদানে অনম্মত হয় 
'নাই। তাহারা দীর্ঘকাল হতেই বিদেশীয় শাসনে ছিল, এখন অরাজক ত] - 

হইতে অব্যাহিত পাইবার, আশার তাহারা অভিনব বিদেশী প্রভুর আহ্ুগত্য: 
ল্বীকারে প্রবৃভ হয়। উৎরেজের৷ দক্ষিণাপণে ফরাসীদিগের এইবপ কার্য , 

পদ্ধতি দেখিয়া! ভারতবর্ষীয় দিগের সাহাব্য গ্রহণে অগ্রসর হন। বিদেশীজাতির 

_ আহ্গত্য তখন আর ভারতবর্ষীয়দিগের ধরে নূতন ছিল না। তাহারা পাঁচ 

র শত বৎসরেরও অধিক কাল বিদেশীর শাসনাধীন ছিল। ইতালী, ও জজ 

হজে নেপোলিয়নের বশীভূত হষটয়াছছিল, যেহেতু ঈভালী তখন সেই 
| বা জন্নি পে জন্রণি ছিনন1। ইন্ভালীর ও জঙ্মানগ্রণ তখন জাতীর; 
তে তি হইয়া পড়িয়াছিল। মোগল সামাজ্টের ধঃ পতন সমর 
এ গুৃধীরা শভাগবিযহ থা শিব ভারতবর্ষ রি না 
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গ্রুতরাং/ইংরেজ বণিকদ্দিগের চেষ্টা ফলবতী হইল । ভারতররীনবেরা ।চাঁরি- 
'দ্বিকে “ঘোরতর আভ্যস্তরীণ বিপ্লব ও.অরাজ ক তু1.. দেখিয়া আহলাদ - সহকারে 
বৃটিশ কোম্পানীর সাহাঘ্য করিতে অগ্রসর হইল,এবৎ অত্যন্ত কাধ্যপারদর্পিডা 
ও দু গ্রতিজ্ঞতা দেখাইস্কা আপনাদের অভিনব প্রন্থুর “অধিকার বৃদ্ধির পথ 
উন্মুক্ত করিয়াছিল । 

অনেকে বলিতে পারেন, ভারতবানী ইংরেজের. পক্ষ হইয়া আপনারদর 
দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে স্ুতরাৎ তাহারা -স্বদেশপ্রোহী। জাহার! 
দেশহিতৈষিতায় জলাঞ্জলি দিয়া আসবলীলার অসস্কোচে একদল বিদেশী বশি- 
কে আপনাদের অধিপতি করিয়া] তুলিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ তখন সর্ব?ংশে 
'ভাঁরতবর্ষীঘদ্দিগের ছিলনা । সুসলমানেরা ভারতবর্ষের “চারিদিকে ব্যাপিয়া 
'পড়িয়াছিল। ভারতবর্ষের এক একটি সামান্য ভূখণ্ডে চারি পভ জাতি 
ডারি-পণাচ ভাষার লোক পরস্পর পরস্পরকে দ্বণা ও বিদ্বেষের -চ্ক্ষে চাহিয়| 
দেখিতেছিল । যদি :এই সময়ে দ্বিতীয় প্রতাপ সিংহ বাদ্বিতীয় শিব- 
'জীন্ক আবির্ভীব হইত তাভ1-হুইলে বোধ হয়-ন্ভারতের ইতিহাস বূপাস্তর, 
পরিগ্রহ করিত ॥ মহারাজ রণজিৎ দ্বিতীয় শিবজীরূপে অধবিভূর্তি . হইস্া 
ছিলেন বটে, কিন্তু তীহার আবির্ভাব ষোগল সাম্রাজ্যের ঠিক অধঃপতন মস্ত 
হয় নাই। বৃটিশ কোম্পানী উপধুক্ত অবসর বুঝিয়! আপনাদের ভবিষ্যৎ 
সৌভাগ্যের রেখাপাত করিতে উদ্যত হইনাছিলেন_আর 'তারতবর্ধীয়গণ 
ছূর্ব,দ্ধি ক্রমে এক 'ধীনতা পাশ হইতে আর এক-অধীনতা পাশে. আবদ্ধ 
হইবার জন্য তাহাদের সহাফ-হইয়াছিল। 

এইরূপে ভারতে ব্রিটাশাধিকারের হুত্রপাত হয়, ব্রিটীশ টিং এই- 
“রূপে ভারতে আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করেন। পাঠান ও মোগলেরা 
দীর্ঘকাল চেষ্টা ররিষ্বাও ভারত সাস্ত্রাজ্য একীভূক্ত করিতে পারেন নাহী। কিন্তু 
ইংরেনেরা একশত বৎসরের মধ্যেই ইহাতে-অনেরাৎশে কৃতকার্য হইয়্াছেন। 
এই একীকরণ লর্ড ভাপধৌসীর শাসন সময়ে হয়। ভালহৌনীর. অদ্ভুত-রাজ-. 
'মীতি ৰা. চাতুরীর ধলে পঞ্জাব, -নাগপুর, 'সেতারা, অযোধ্যা প্রতি 'ব্রিটাশ . 
ইতডিয়ায় সংযোজিত হুইয়া উঠে। এই.সকল: পররাষ্ট্র গ্রহণে ব্রিটীশ অধি- 
কারের পুর্ণতা সাধিত.হয়। পররাষ্ গ্রহণপ্রথা ভারতে: ব্রিটাশ: ্দধিকারের 
পর হইতেই, চলিয়া সাসিতেছিল। র্ড. ডালহৌসীর, পু: ভারতের দার 
জুই একটি গররণর.জেনেরল এই. প্রথার. অন্বৃরহইরা কযাথ্য েরিক্াছিবেদ। 





৩৫৪ নবজীবন 


ইনার উদাহরণ স্থলে রড উইলিয়ম বেশ্টিঙ্ক কর্তৃক রণ রাজ্য গ্রহণের উদ্লেধ 

করা যাইতে পারে । বেণিষ্কের সময়ে কৃ রাজ্যের একজন হত্যাপরাধী 
মহিহরের ব্রিচীশ রেদিডেণ্টের শরণাগত হয়। কৃ্গরাজ এই অপরাধীকে 
আপনার হস্তে সমর্পণ করিতে রেঙ্জিডেপ্টকে পত্র লিখেন। ইহাতে 
রেসিডেন্টের সহির্ত্ণকূর্ণের অধিপতির মনোবাদ জন্মে। এই মনোৌ- 
বাদ হইতে যুদ্ধের উৎপত্তি হয়। কৃর্গরাজ পরাজিত হন এৰং তাহার 
'রাজ্য ব্রিটাশ রাজ্যে সংযোজিত হইয়া যায় । কুর্গের পূর্ববাধিকারিগণ মান্দ্রাজ 
গবর্ণমেপ্টকে দশ লক্ষ টাকা ধার দিয়্াছিলেন, পদচ্যুত রাজা সেই টাকা 
পাইবার জন্য চৌদ্দবৎসর কাল বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহার এই 
চেষ্টা কিছুতেই ফলবতী হয় নাই। ভারতবর্ষে এইরূপ ব্যর্থ-মনোরথ হইয়। 
পদচ্যুত কুর্গরাজ বিলাত যাত্রা করেন। বিলাত যাইবার তাহার ছুইটি 
উদ্দেশ্য ছিল। একটি তীহার খৃষ্টধর্মাবলঘিনী ছুহিতার শিক্ষার বন্দোবস্ত 
করণ, অপরটি তীহার সেই দশলক্ষ টাঁকাঁর প্রাপণ। প্রথমটিতে তিনি 
. বিশেষরূপে ফল লাভ করিলেন) ইংলগ্ডের অধীশ্বরী কুর্ণরাজ দুহিতাঁর 
ধন্মমাতা হইলেন । কিন্তু অপরটিতে তাহার কিছুই ফললাভ হইল না। 
ডিরেক্টরগণ বলিলেন, তাহারা ভারতবর্ষ হইতে তাহার প্রাপ্য দশলক্ষ 
টাকার সম্বন্ধে কোন সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই। স্থতরাং এবিষয়ে তাহার! 
হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। কৃর্গরাজ কাতরভাবে তাহার বিষয় পুনব্বিচার, 
করিতে অনুরোধ করিলেন। এবার ভিরেক্টরগণ ভয় দেখাইলেন, কহিলেন 
তিনি শীগ্ব বারাণদীতে ফিরিয়া না গেলে তাহার বৃত্তি বন্ধ করা হইবে।:. 
কুর্গরাজ হতাশ ও হতোদ্যম হইয়া ভগ্রহৃদয়ে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আনিলেন। 
বেন্টিষ্কের সময়েও পররাজ্য গ্রহণ নীতির এইরূপ বলবতী থেচ্ছার্চারিতা।, 
যিনি সতীদাহ নিবারণ করিয়া ভারতবর্ষের অক্ষয় আশীর্বাদ ভাজন হইয়্া- 
ছেন, ইংরেজী শিক্ষার প্রথা প্রবর্তিত করিয়া ব্রিটাশ শাসনের গৌরব বর্ধিত: 
করিয়াছেন, ভারতের ইতিহাসে ধাহার নাম স্বর্ণাক্ষরে অন্ধিত রহিয়াছে, 
তীহার সময়েও এইরূপ: বলবতী _ স্বার্থপরতা । লর্ড ভালহৌসীর, সময়ে 
পররাষ্ট্র গ্রুণের পূর্ণতা বিকাশ পায়। ছুঃখের সহিত বলিতে হইতে 
লর্ড ডালহোৌদী যতগুশি রাজ্য গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ অধিকার সম্প্রসারি 
করিয়াছেন, তাহার একটিতেও স্রাজনীতির পরিচয় পাওয়া যার না। ডা 
এহানী প্রথমে বিজন্জলন্ধ সম্পতি বলিয়া! পঞ্জাব অধিকার করেন, ইহা 










মহাশক্তি। ৩৫৯ 


 ক্ষুত্র হুইয়াও বৃহৎ বিচিত্র,ও মহান্‌ মন্থুষ্যে জ্ঞান এখানে নিজ ভা মধ্যে 
অব্যাহত প্রভাব, এখানে উত্তর দ্বিতে সমর্থ। আধুনিক বিবর্তবাদ ইহার 
উত্তর দিয়াছে । এই উত্তর সম্পূর্ণভাবে নূতন বা ভ্রাক্তিহীন বার 
মন্ুষ্যের বিপুল শক্তির পরিচায়ক । 
জ্ঞাননেত্র প্রসারণ করিয়া বিজ্ঞানচক্ষুঃ বিবর্তবাদি দেখিলেন, মনুষ্য- 
জ্ঞানায়ত্ত কালের আরস্তে, মনুষ্য জ্ঞানায়ত্ত হৃষ্টিক্রিয়ার আরস্তে দুই সত্তা 
অথব! ছুইরূপধারী এক সন্ত! বর্তমান। এই ছুই সত্তা জড় ও শক্তি। এই 
ছুই সত্তার পৃথক-রূপে অবচ্ছিন্ন ভাবে অস্তিত্ব কল্পনাতীতঃহইলেও,প্রয়োজনান্- 
রোধে উভয়কে পৃথক্‌ পৃথক্‌ বলিয়া! ধরিয়া লইতে পারা! যায়। 
আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের মূলন্থত্র তিনটি_ 
(১) জাগতিক সমস্ত পদার্থ ও কাঁধ্যবিশেষের মূল ছুই, জড় ও শক্তি। 
(২) জড় ও শক্তি পরম্পর স্বতন্ত্র ও একের পরিবর্তনে অন্যের পরিবর্তন 
হয় না। 
() জড় ও শক্তির সমষ্টি হবাসবৃদ্ধি হীন। 
জগঞ্চে জড় ও শক্তির বিনাশ বাঁ হ্বাসনাই। শক্তির প্রয়োগে 
জড়কে ভিন্ন ভিন্ন আকারে পরিণত বা৷ পরিবন্তিত করিতে পার, কঠিনকে 
তরল, তরলকে বান্পীয্ব আকারে পরিবর্তন করিতে পার, কিন্ত জড়পদার্থের 
অণুমাত্র একবারে ধ্বংস করিতে তোমার ক্ষমতা নাই। সেইরূপ শক্তি, 
ভিন্ন ভিন্ন রূপ জড়পদার্থের সংযোগে, কখন তাপ রূপে» কখন তড়িতরূপে, 
কখন গ্রতিতে, কথন রাসায়নিক আকর্ষণে, [প্রকাশিত হইলেও তাহার অমষ্টি 
সর্বদা সমান কখনও কমিবার নয়। রি 
" শক্তি জড়কে চালাইতেছে। জড়ের প্রতি, অংশ অপরাংশকে টানি- 
তেছে। প্রতি পরমাণু প্রতি পরমাণুকে আকর্ধিতেছে। প্রতি অণুর 
সহিত প্রতি অণুর সংঘর্ষ হইতেছে। কেহ কাছে আসিতেছে, কেহ 
দুরে যাইতেছে, কেহ নড়িতেছে, কেহ ঘুরিতেছে ; এ উহাকে আঘাত করি. 
তেছে, এ উহার আঘাতে দুরে পলাইতেছে। এই শক্তি প্রয়োগে জড়ে জড়ে : 
সংঘর্ণ, অপুতে অগুতে বিখটটন, ইহারই নাম কার্য, ইহা হইতেই সমস্ত 
ক্রিয়ার উৎপত্তি।.. কতকগুলি অণু দলবীধিয়া একবেগে চলিল, আমরা. 


দেখিলাম গতি। কতক গুলি পরস্পর স্বতন্ত্র ভাবে, ইতস্তত নড়িতেছে, রি 








আমাদের স্বকের স্বাসুতে,আাত করিল; আমগ] খলিলাম তাপ ....াবার 





৬ হী বন, ৭. 


রর জাগতিক গতি বোমে লাদীয়া বোন ক তাত ও টাও 
হহীয়! চাক্ষুষ জায়তে আঘা £ করিল, আমরা বলিলাম আলোক । 

: বিবর্তর্বাদী বৈজ্ঞানিক দেখাঈয়াছে” চর আ.তে সমক্ত'জগতব্যাপিয়া 
জড় পরমাণ, সর্ধত্র সমভাবে বাক্পীয় আকারে বিস্তীর্ণ ছিল।. :এ্ই 
বিশ্বব্যাপি পরমা ধুর শির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়া পৃথক পৃথক্‌. নাক্ষাত্রিক 
জগতের হৃষ্টি, সেই একই নিয়মে প্রত্যেক নাক্ষত্রিক 'জগৎ. হইতে 
"সৌরজগতের উৎপত্তি, কুর্ধ্য হইতে গ্রহের সৃষ্টি ও গ্রহ হইতে উপগ্রহের 
সৃষ্টি হয়। সেই একই নিয়মের বশবর্তী হইরা ক্র্যমগ্ডল সৌরজগতের 
কেন্ত্রবর্তীঁ হইয়া! পার্স্থ গ্রহদিগকে আকষ্ট ও জীবিত: রাখিয়াছে; সেই 
নিরমেই ভূমগ্ডল কুষ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হয়া কোটি কোটি বর্ধাত্তে বাম্পমযী 
মুন্তি ত্যাগ করিয়া তরল হইয়াছে; আবার কতকাল পরে ভূপুষ্ঠ শীতল 
হইয্সাছে ; কেন্দ্রস্থ তরল দ্রব্যের মাকুঞ্চনে পৃষ্ঠোপরি 'পর্বত ও গহ্বরের 
 স্থষ্টি) ভাপক্ষূয়ে ধরাপৃষ্টে জলের সঞ্চার ও সমুদ্র নদীর আবির্ভাব । 'তৎপরে 
পরিবর্তনের পর পরিবর্তনে ভূপৃষ্ঠ জীব-নিবাসের উপযোগী হইলে সেই”“একই 
বনিম্মমবলে জীবের উতৎপন্ভি। আবার সেই অবয়ব-্রচিত প্রাথভম +. ভীব 
পরিবর্তনের পর পরিবর্তনে ক্রমিক বিকাশের সোপান পরম্পরা অবলম্বন 
করিয়া উন্নতির পর উন্নতি তার পর উন্নতি এইরূপে এই অভভুতের অদ্ভুত 
মানবদেহে পরিণত হইয়াছে । মানুষে সমাজ বীধিয়াছে, গ্রাম নগর নির্মাণ 
করিয়াছে, আকাশে উঠিয়াছে, সাগরে পশিয়াছে, রাসায়ণ মহাভারত 
রচনা করিয়াছে, এবং অনন্ত জগতের ক্রিয়! প্রণালী জ্ঞানের আয়ত্ত“ করিয়া 
জগদীশ্বরের মহিমা গাইয়াছে। আবার কত বৎসর পরে.-এইমান্ুষ হইতে 
আবার কি জীবের উদ্ভব, হইবে। আবার কত যুগান্তরে, ভূমগুল: উন্নতির 
.পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে সেই চিরস্তন নিয়মবশে ভয়ত অৰনতির আস্ত 
 হইবে।  ভুয়গশ আবার বিশ্বব্যাপি ব্যোমরাশির সংঘর্ষণেব! জোয়ার 
ভাটার অবিরাম পরিচালিত সজলরাশির বিঘট্টনে ক্রমে ক্রমে গ্ীণবেগ +হইয়া, 
নক্রমশ -ুর্ধ্যের নিকটবর্তী হইবে এবং কালে যে সবিতার গর্ভ হইতে প্রস্থৃত 





হি 








হুষটযাছিল- তাহারই দেহে বিলীন: হইয়া প্ুতরপি “বাক্পময়: হইস্সা যা! 

| ্ুইরূপ : শা বুধ শুক্র বৃহস্পতি, প্রড়তি সকল: গ্রচেরই 'ভাগ্যোটাবে ; মঃরং 

. সর্বগ্রাসী, সুধ্যমঞ্ডল বহিহস্ত অপরাপর: বাম্পীভূত নক্ষত্র পুঞ্জের সহিত: খিনিত 
বু রম রা স্থির আরেখে যেমন ছিলে €ষনই: মাখার সবই হইবে ॥কাঝীর 


মহাশক্কি। চা রী 


রী কে? .. 

_ জগতের কার্য্য প্রণালী বুধিতে হইলে এই. হট পদার্থ চাই, জড় টহাডী 
ধরিয়া লও জড় পদার্থ আছে, সক্ষম অবিচ্ছিন্ন অণুরূপে সমস্ত জগৎ সমভাবে 
র্যাপিয়! 'আছে) ধরিয়া লও শক্তি তাহার উপর থ্মজ করিল) উৎপন্ন 
হইল. গতি বা পরিবর্তন। কালে দেখিবে স্্্যচন্্র শোভিত, মাস্থ্ষ কীটা- 
ধুষিত, অনন্ত বৈচিত্র্য-মণ্ডিত বক্ধাণ্ডের উৎপতি) দিবা রাত্রি, শীত গ্রীক, 
শাদাকাল, সমস্ত পার্থক্যের বিকাশ? মেঘ বষিবে, বায়ু গঞ্জিবে, ফুল ফুটিবে, 


চীদ উঠিবে, যুব! হাসিবে, শিশু -কীদিবে। এই অন্ত বৈচিত্রের, নিয়ম 


এক-__অথণ্ড ও অদ্বিতীয় । 

সুষ্টির আরম্ত হইতে-_কে জানে কবে স্থষ্টির শরত্ত-_জড়ের উপর শক্তির 
ক্রীড়া চলিতেছে ; অনস্ত কাল ব্যাপিয়া অনন্ত প্রবাহে অনন্ত তরলে সৃষ্টির 
শ্োত চলিয়াছে ; বিরাম. নাই, বিশ্রাম নাই, এই মহাতর্গের মহাকরোলে 
র্ধ্য,.চন্ত্র গ্রহ নক্ষত্র সহজে সহজে লক্ষে লক্ষে কোন-ক্ষিফ দিয়া ভাসিয়া 


যাইতেচ্ছে। দিগভ্তর্যাপী মহাকালের মহাকাঁর় পুর্ণ করিয়া অচল অজর 


অনাদি অনন্ত সীমাহীন. জড়ের যহামৃন্তি বিরাজমান ; তছুপরি, মহেস্বরের 
মহামহিমাময় জড়মূত্তির উপরি, ছনস্ত জগতের অনন্ত বৈচিত্র্যের কারণভূতা 
অনন্ত ব্রক্মা্ডের অনন্ত স্থষ্ির প্রসবিনী,জগন্মাত। জগদ্ধাত্রী জগৎগ্রলয়কারিলী, 


বিশ্বেশ্বরের. মহাশক্তি: ক্রীড়মানা। মহাকালের মহাশরীর ব্যাপ্ত করিয়া, 
,বাক্যাতীত, মনোতীত, কল্পনাঁভীত, ভৈরব রাবে ভৈরব ভাবে ক্রীড়ামানা__. 


মহাশক্তি ! ভৈরবী সে শক্তি, ভীষণা সে ক্রীড়া । অনস্তের গর্ভে মহাবেগে 


উ্ছলিতেছে মহাতরহ্গ-_অতীতের অন্ধকারময় ভীমগর্ডে বজনির্ধোষে" দিগন্ত 


'আপুরিত করিয়া, তরন্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া নাচিয়া নাচিষ। ভাক্গিয়া গড়িয়া | 


' জড়ের সহিত ক্রীড়মানা-_শক্তি ; মহেশ্বরের সহিত ক্রীড়মানা! মহেশ্বরী। 


ভীমনৃত্যে উন্মাদিতা মহাকালী। "আদি লাই,অস্ত নাই, স্থির আ্রোভ 
চলিয়াছে).অনস্তের গর্ভ দিয়া অনস্ত কল্পোলে ছুটিক্াছে) কে জানে কবে. 
শেষ হইবে? কত কোটি সৌরজগৎ পলকের মধ্যে জলিয়া উঠিয়া, নিতিয়া 


যাইতেছে; বিকট আোতের বিকট আবর্তে, বিশবসথ্টির ূর্ণচক্রে . তখনই .. 








ভূবিতেছে, ভীমাবর্তে পড়িয়া: কতই বা ছটা ছ্‌ট করিতেছে, কে জানে ইয়াৰ 
পি কজন ই জা কো ৰ 









০... অথবা জগভই সেই অবিচ্ছেদোত্তবা ক্রিয়ানিচয়ের পরম্পুরা মাত্র।  . 


_..শ্রবেশ করিস্াছিলেন। 


১৩৬২ _ নবজীবন | 

ৃ ] 

.. বিশ্বতরন্ধাণ্ ব্যাপি অবস্থিত বিরাট পুরুষের বিরাট শরীর বা পরি- 

ব্যাপ্ত অনাদি মৃত্যুপ্রয়, মহাঁকীল,_ | | 
পৃথিবী সলিলৎ তেজো! বায়ুরাকাশমেবচ। 

ৰ হুর্যাচন্ত্রমসৌ সৌমযাজী চ৮--__---॥ এ 
এই অষ্ট মুস্তিতে, দেংক্ষেপত জাগতিক বিতিন্ন পদার্থে, মানবেস্দ্রিয় প্রকাশ- 
মান, সর্ধত্রব্যাপী সর্বতঃ স্থায়ী, জড়রূপী শবরূপী মহাদেবের মহাকায়--. 
সর্বভূতের অধীশ্বর, সর্কভূতের নায়ক, আশুতোষ ব্যোমকেশ মহামুণ্তি 
সেই মহাশরীরের হৃদয়োপরি সংস্িতা, উন্মত্তভাবে ক্রীড়মানা অবিরাম মহা- 
সংগ্রামে উন্মত্তা মহাদেবের অর্দান্গরূপিণী মহাশক্তি__ভীমভাবে ভীম 
সমরে নিরতা 

কালী করালবদন! বিনিষ্কাস্তাসিপাশিনী । 
_ বিশাল খষ্টাঙ্গধরা নরমাল! বিভূষণ। ॥ 
বালার্ক মণ্লাকারলোচনত্রিতয়ান্বিত। ৷ 
: হ্যকৃদবয়গলদ্রত্তধারাবিষ্ক,রিতানন!। -: 
শবানাৎ করসংঘাতৈঃ কতকার্ষী হসন্তুখী। 
দক্ষিণ-কালিকার ভীমীমৃত্তি, ঈশানের বক্ষৌপরি বিকটবেশে সমাবঢা; দেবা- 
সুরের ভীমসমরে অস্ুরনা শার্থ নৃত্যস্তী মহাকালী । 

এই স্থির ক্রিয়া সেই মহাশক্তির মহাসংগ্রামে নৃত্য মাত্র। এই প্রকাও 

. বিশ্ব-মানব তুমি এই প্রকাণ্ড বিশ্বের কি জান? এই প্রকাণ্ড বিশ্ব সেই 
প্রকাণ্ড শক্তির নৃত্য মাত্র। বিশ্বমগুলের সর্বত্র__নাক্ষত্রিক জগতে, ঘৌর-. 
জগতে, হুধ্য পৃথিবীর আকর্ষণে, পৃথিবী চন্দ্রের আকর্ষণে, নদীর. পতনে, 

সাগরের উখবানে, শরবিক্ষেপে, লোষ্নিক্ষেপে, ভূগর্ভোথ ধাতু পদার্থের উৎ* 
ক্ষেপণে, বৃক্ষস্থ ফলের অধঃপতনে-_সর্ধত্র সমভাবে প্রকাশমান__একই 
নিক্সমে জাত, একই নিয়মে চালিত, জাগতিক ক্রিয়াসমষ্টিরই নাম সথি 







.. পুরাপকক্পিত কালিকামুদ্তিতে. আমরা বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত দেখিল 
তাহাতে বিস্মিত হইও না। হিন্দু ইডি বিজ্ঞানের হ্মতম 


55... জড়পদার্থকে মহাদেবের মহাশরীর রা তাহাকে দি: | 
লই ৷ টানা জড়কে হ্যে করন, ক্ষতি নাই, কিন ঈশ্বরে থাহার রি 


মহাশকি। ৩৬৩. 


আছে,*ঈশ্বরে ধাহার ভীতি আছে, তিনি এই নিখিল-ব্যাপি অনস্ত বিশ্বের 
কারণকে কবিশ্রেষ্ঠ গেটের সহিত জগদীশ্বরের জীবস্ত অঙ্নচ্ছদ বলিয়া তীতি- 
ভরে নমস্কার করিবেন। 
অনাদি সেই জড়--দার্শনিক যাহার তত্ব পান না, বৈজ্ঞানিক যাহার 
পূজা করেন, কবি যাহার গুণ গান করেন, ব্রহ্গাণ্ডেই মূলীভূত,.বিশ্বের 
আদ্য, বিশ্বের বীজ, ঈশ্বর যে মৃক্তিতে প্রকাশমান, যাহার জন্ম কেহ দেখে 
নাই, যাহার মৃত্যু কেহ দেখিবে না, তেত্রিশকোটি দেবতা যাহার অংশমাত্র, 
সেই সর্বলোক পুজিত 
অশেষ জগতাং শেষঃ শেষোহি পরিকীত্তিতঃ 
শেষকাঁলে ধৃতঃ কট্যাঁং কালাভরণভূষিতঃ। 
যাহার মহা শরীরে 
মহাগ্রলয়সম্ততং চিভাভন্ম চ দৃশ্যনে। 
পৃথিব্যাদীনি ভূতানি তেষাৎ বেতালকোঁগণঃ। " 
ততোহসৌ প্রোচ্যতে সপ্ভিঃ ভূতবেতালসংবৃতঃ। 
পাদৌ যস্য তু পাঁভালং কটিরূ-দেটীঃ শিরস্তথা। 
দিশে! বাসাংসি যস্যাসন্‌ িথাসান্ডেন স স্থৃতঃ॥ 
সেই মহাপুরুষকে 
| বিভূষণো্ভাসি পিনদ্ধভোগি বা 
গজাজিনালম্বি ছুকুল ধারি বা। 

' কপালি বা স্যাদথবেন্দু শেখরম্‌। | 
কবি ও দার্শনিক ষে মৃন্তিতেই কল্পনা! করুন ও ষে ভাবেই দেখুন, আমি সেই 
মহাঁপুরুষকৈ ভীতচিত্তে প্রণাম করি । 

শিবের সহধন্মিণী সহচারিণী শক্তি, যাঁর বলে এই মহাচক্র চিভেই, 
জলে স্থুলে, সূর্য্য চন্দ্র, আকাশে পাতালে, মনুষ্য হৃদয়ে, সমাজ শরীরে, সর্বত্র | 
প্রকাশমানা শক্তি--জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত,পৃথিবীর ্ 
গভিতে,স্্যের তাপে,মেঘে বি্যুতেটাদের আলোকে,ইংরেজের বিপুলবিভবে, 
ফরাসীর রাজ্যবিপ্লবে, সর্বত্র প্রকাশমান তেজঃপুঞ্জের সা শি. 
ৰ . ভতোহ্তিকোপপূর্ণস্য চক্রিণে! বদনাত্ততঃ1 . 
 নিশ্ক্রমে মহাতেজো বরক্ষণঃ শঙ্করস্য চ।. ডি 

 অন্যেবাঞ্চেৰ দেবানাৎ শক্রাদদীনাং শরীরতঃ এ 





. নির্গতং স্ুমহত্তেজঃ তচ্ৈক্যং সমগচ্ছত।- 
অতীব তেজসঃ কূটৎ জলস্তমিব পর্বদতম্‌ণ।- 
দদৃশুন্তে স্ুরাস্তত্র জালাব্যাগ দিগন্তরম্‌॥ 
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেব শরীরজম্‌ন 

ূ এর্বস্থৎং তদভূন্নারী ব্যাপ্ত লোকত্রয়স্ত্বিষ,॥ (মার্ক পুরাণ) 
নদীতে পর্ধতে, পবনে বরুণে, সূর্যে সৌমে, সর্ধত্র ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ- 
মানা শক্তি 
সুষ্টিস্থিতি বিনাশানাং শক্তিভৃতা সনাতনী । : কি 
সর্ধবন্বব্ূপা সর্কবেশ। সর্বশক্তি সমন্বিত ॥ 
ইন্ডরিয়াণামধিষ্টাত্রী ভূতানাধ্চাখিলেষু ঘা । 
চিতিরূপেণ যা কৎক্সমেতদ্যাপ্য স্থিত জগৎ ॥ 1 ৮০ 
প্রাচীন এপিকিউরস, ভিমক্রিটস্‌ হইতে আধুৰিক হক্সলি, ইহ 
স্পেন্সার প্রভৃতি পুরুষ-প্রধানেরা বে মহাশক্তির' উপানক; যে শক্তির 
বিদ্যমানতায় অয়ৎ শিবের বিদ্যমানত! ; তাস্ত্রিকের সুক্মদর্শনে যে মহাশক্তি 
মহাদেবের জঙ্গিনী হইয়াও জননী, সেই জগৎ প্রস্থতি মহাদেবীর আরাধনা 
করিতে পাইলে, আর কি চাও মানব? | 
এখন দেখিলাম বিশ্বে এই অনন্ত বৈচিত্র্য যাহা কিছু নক্ষত্র; শুরষ্্, গ্রহ: 
উপগ্রহ, পৃথিবীর ইতিহাসে, জীবশরীরের গঠনে,মানব'মনের বিকাশে, সমাজ- 
শরীরের বিবর্তনে, যে খানে ষাহা! কিছু দেখাষায়!সে সমস্তই'গতি এবং সেই 
গতি জড়ের উপর শক্তির ক্রিয়ায় সমুৎপন্ন। স্থষ্টির পূর্বে,-পূর্ব্ব ঘি কখন 
সম্ভব হর,্ছষ্টির পূর্ধে-_এীশী মহাশক্তি হইতে জড়ের উদ্ভব হয় এবং কালক্রমৈ 
জড় ও শক্তির সমন্বয়ে এই নিখিল চরাচরের উৎপত্তি হইয়ীছে। বিজ্ঞানের রঃ 
বিবর্তবাদ আর কিছুই নয্ব, পুরাকালের কলির মুন্তিও আর কিছুই নয় 
উভয়ই-এই'গভীর তত্বের বিকাশ মান । 
এইট: জগতে দেবান্ুরে. এক মহাসংগ্রাম চলিতেছে; টির আর 
হইতে চলিতেছে: . যে দিন এই সংগ্রাম খামিবে সেই দিন আবার তে র্ 
মস্ত বৈচিত্র্য লোপ হইবে: সমস্ত জগৎ আবার একাকার ইসা বাইকে 
আবার সর্ধত্র একাকার : হইবে” স্থষ্টির বৈচিত্র্য যতদিন, “দেবাস্থরের এ 
সংগ্রাম ততদিন। এই দেবাজ্গরের মহাঁসমর, সারের সহিতন্তস্থরের, ভাঁলর 
সহিত মন্দর, কল্যাণের সহিত অকল্যাপের,: ধর্শের ”'সহিত-নধর্মের চিরন্তন 







৫ মহাশক্তি। ৩৫৫ 
উত্তরধিকাঁরীর অভাব দেখাইয়া সেতারা, ঝান্দী ও নাগপুর ব্রিটিশ সাঁআাজ্যে। 
মংযোজিত; রুরিয়া তুলেন। সর্ধশেষে অত্যাচার ও অবিচারের ছলে 
অযোধ্যা অধিকৃত হয়। 

ভারতের ব্রিটীশাধিকার এইরূপে সম্প্রসারিত হুইয় উঠে। বরিটশগণ 
ভারতবর্ষীয়দিগের সাহায্যে যুদ্ধে জয় করিয়াছেন এবং কোথাও চিরস্তন 
সঙ্ধিভঙ্গ করিযা॥ কোথা গোপনে যড়যন্ত্র করিয়া ভীরতবধষের প্রধান প্রধান 
রাজ্যগুলি আপনাদের অধিকারের সহিত সংযোজিত করিয়া তুলিয়াছেন।, 
অনেক অত্যাচারে ও অনেক অবিচারে ভারতে ব্রিটিশ সম্রাজ্য পরিপুষ্ট ও 
পরিবর্ধিত হইয়াছে । মহাঁরাণী বিকৃটোরিয়া যখন এই সম্রাজ্যের শাসন ভার, 
গ্রহণ করেন, তখন তিনি স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন,“ভারতবর্ষের প্রজাদের শ্রীবৃদ্ধি, 
হইলেই আমি আপনাকে প্রবল ও পরাক্রাস্ত মনে করিব, প্রজার সন্তষ্ট 
থাকিলেই আমি আপনাকে নিঃশঙ্ক ও নিরাপদ ভাবিব এবং 'প্রজারা সন্তুষ্ট 
হইয়া যে কৃতজ্ঞত1'ও রাজভক্তি দ্রেখাষ্টবে, তাহাই আমি সর্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার 
জ্ঞানপ্করিব।” শামাদের আশা আছে, ভারত সাম্রীজ্যের অধীশ্বরীর শাসনে, 
এক সময়ে ভারতবর্ষের সর্ধা্গীণ শরীবুদ্ধি হইবে, ধন্ম ও ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘন 
করিয়া যে সাম্রাজ্য অধিকার কর! হুইয়াছে তাহার শাসন কার্য ধর্মপরতা ও 
ন্যায়পরতার মহিমায় গৌরবান্বিত হইয়া উঠিবে। আমরা সিদ্ধিদাতা 
ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া আশাম্বিত হৃদয়ে এই গুভদিনের তকষা 
করিতেছি। 


_মহাশক্তি। 


তুমি কে? শামি কে, ? এই অনস্ত বৈচিতয চিত্রিত অনন্ত দ্ধাণড ্ি ছ টা 


ইহা কোথা হইতে আদিল ? কে জানে ইহা কোথা হইতে আসিল £ প্রাচীন 







আর্য খষি এ কথার উত্তর দিতে পারে নাই। উনবিংশ শতাবীর, ইউরোপীয় রি 
এ কথার উত্তর দিতে পারে না। দর্শন এখানে টি, বিজ্ঞান এখানে... 
নিরুতর। আমি কে যে ইহার উত্তর দিব? খ 

০ এই অসীন্ অন্ধাও ,গড়িয়াছে, ইহারওকি 





কে বদবে একা কার পরিজ কে-জানে;: ঠা রঙ্গ পড়া 
 গরিদৃশ্যমান অনজ্ঞ জগৎ সীসাহীন, পরিধিষ্বীন অনভ আকাশৈ অনন্তকাল, 
জামাযাণ-_কে আমাকে বলিবে ইহা কি? গরোচীন বৈদাতিক বলিয়াছেন 
এ মায়) আধুনিক বৈজ্ঞানিক বলেন: ইহা অজ্ঞেয়। বিজ্ঞান ও: দর্শনের 
একমাত্র উত্তর,_-আরম জানি না। ূ 
এই যে প্রাতঃসূর্যয উদ্দিত হইয়া বস্ুদ্ধরার মৃতদেহে জীবন জঞ্চার 
করিতেছে, প্রকৃতি ন্বর্ণকাস্তি ধারণ করিয়া রূপের ক্সিগ্ধ রশ্মিতে ভাবুকের 
মন ভূলাইতেছে ; পাখী জাগিল, ফুল ফুটিল, নব-কুস্থমিত তরুশাখে অলি 
আসিয়া ঝঙ্কার দিল; মনুষ্য, বল দেখি এ সব কি? এ সব সত্য, কি'মিথ্যা, 
এ সব প্রকৃত, কি ভাণ? বিজ্ঞানের তত্বদর্শী চক্ষে দেখিবে এ সবকি তা 
জান না। দেখিবে, প্রকৃতির এই ভুবন ভুলাঁন হাসি. ফুলের মধুময় বাস 
কোকিলের এই উন্মাদক স্বর, এ সব মানুষ তোমার কাছেই ভাল তোমার 
কাছেই এরূপ । প্রকৃত কি তা তুমি জান না। বিজ্ঞানের চক্ষে দেখ, মধ্যাঙ্ক 
মার্শের খরজ্যোতিঃ ও পূর্ণচন্দ্রের কনকন্ুধা বিশ্বব্যাপি -সুঙ্্লাতি্থগ্ম পদীর্থ 
বিশেষের তরঙ্গাক্ষিত গতি মাত্র। তোমার চক্ষুতে যখন আঘাত লাগে, 
তুমি দেখ আলো । তোমার চক্ষে যখন আঘাত লাগে না, তখন তুমি 
দেখ আধার। জগৎ হইতে লীবের চক্ষু বিলুপ্ত হউক, তখন আলোক 
ও" অশধার, নীল ও পীত, স্থন্দর ও কুৎসিত কিছুরই পার্থক্য থাকিবে না। 
তেমনই জলদের গভীর গর্জন ও বীণার মধুর নিকণ তোমার কাছেই পৃথক 
মাহ। জগৎ হঈতে জীবের জীবন লুপ্রু হউক, জগতে শব্দের আর পার্থক্য 
থাকিবে না। তেমনি জগ্গতে ছোট বড়, লঘু গুরু, ভাল মন্দ, স্বরূপ কুবূপ; 
পাপ পুণ্য, সবই তোমার কাছে ও তোমার জন্যে । এই বিশাল রন্মাণ্ডের : 
বাহির হইতে যদি দেখিতে পার, ভা. হইলে কিছুরই পৃথগন্তিত্ব দেখিবে . 
ন1। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এক বই আর ছুই নাই। ব্রন্মাণ্ড অখণ্ড; ইহা এক |. 
বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধাস্ত এই', উহার চরম উত্তর--যাহা!, দেখিতেছ- তাহ 
'নগ্য তাহা ফিতুমি জান না। মানুষ অল্বুদ্ধি, মানুষ কি বলিয়া অনস্ত কি 
টা বলিবে॥ মাহুষের সমস্ত জ্ঞান নিজ অবস্থা সাপেক্ষ, দর্শনে বর্জে 
শ্র্কাত স্বরূপ' কি: তাহা জানি- না একটি পিপীড়া যাহাকে ক্ষুদ্র 'ব্ 
এক খণ্ড কাচ লই দেখ অতি বৃহৎ বোধ হইবে) বাঘুর বদলে অন্য পরার. 
ভিতর" দিয়া) দেখ; অন্য আঁকার লাগিব, ভোমার চক্ষুর যদি পরির্তম. 












অহ্াশক্তি। 7 গুষন 
* হয়তাহা হইলে এখলই' যাঁচীকে ছোট বল তাহাকে বড় বলিক্টে অথবা 
যাহাকে বড় বল হাঙীকে ভোট বলিবে। তোমার কাছে যাহা গরম, 
আমার কাছে তাহা, শীতল; তোমার কাছে যাহা শক্ত'আমা'র কাছে তাহা" 
. সহজ/ তোমার কাছে যাহা সুন্দর আমার কাছে তাহা কদাকার) কে বলিষ়া 
দিবে ভাহার স্বরূপ কি? তুমি বদিয়া আছ, একজন সাধারণ লোক ব্সিবে 
তুমি স্থির) একজন বৈজ্ঞানিক বলিবে তুমি পৃথিবীর সহিত ঘণ্টায় এত সঙ্অ 
ক্রোশ বেগে ঘুরিতেছে । আধার যদি তখনই সৌর জগতের নিরপেক্ষ গতির 
বিষয় - ভাবিয়া দেখ, কে গণিবে কত কোটি ক্রোশ তুমি দিধামধ্যে ভ্রমণ 
করিতেছ । কেজানে তুমি স্থির কি অস্থির? 
| তবে কেন ভাই, এত বাগ.বিতণ্ড1?.যে জগতের কিছুই জন লা, হিং 
জগছের কর্তাকে লইয়া এত টানাটানি কেন তুমি কার্য জানন1, কারণ 
অনুসন্ধান কর, ও মন্ুসন্ধানে কৃতকাম হইয্বাছি বলিয়া ম্পর্ধারঘে জগৎ 
ফাঁটাও। এস, ভাই আমরা ভ্রান্ত জীব দূরে চাহিয়া কাজ নাই; অজ্তেয়ের 
অজ্ঞ, জ্ঞানের জ্ঞান, প্রাণের প্রাণ, সেই অজ্ঞের পুরুষ 'কে . 
কধিৎ পুরাণমন্থশাসি হারমচ ারণীয়াৎসম্‌. _-- 
সর্ধস্য ধাতারমচিতাপমাদিত্য তমসঃ পরস্তাৎ__-. 
দুর হইতে প্রণাম করি 
অচিস্ত্যাব্যক্তরূপায় নিও ণায় গুণাত্মনে। 
: সনস্তগদাধার মৃত্তয়ে ব্রহ্ষণে নমঃ ॥ 
এস ভাই, সহজ পথে ফাই । যাহা! অজ্ঞেয় তাহা জীলিতে যাঁওয়াতেই- কাজ, 
নাই। যাহা সীমাবদ্ধ মন্ুষাজ্ঞানের গম্য, মনুষ্য জ্ঞান: সাপেক্ষ/ তাহাই 
কি,--তাঁউ ভাবি । ভুলো নাঃ যাহ ভাবিবে স্তমস্তই'" টহভিনি টি 
* প্রকৃত নিয়বচ্ছিন কি তাহার স্থিরত1 নাই। | 
মান্ষের' জ্ঞান সীমার অপর পারে ব্রহ্ধাণ্ড অথণ্ড। স্থূল ৬ কেসি ূ 
আধার আলে! ভেদ নাঈ, লঘু গুরু ভেদ নাই, সে সক অপৃথক্ত পাপ 
পুণ্য অভিন্ন? সেখানে সবই এক, সবই. এক: ধর্ধাক্রান্ত- 1: সৈথানে 
জ্ঞান ও' অজ্ঞানা এক, পূর্ব ও পশ্চিম এক, স্থিতি গগ্রতি এক, কার্য 
কারণ: এক পেখানে বর্ণ নাই, স্বাদ নাই; ্থখ দুঃখে পার্থক্য গাই; 
হিংসা তালবাসায় প্রতেদা ায়াইন কই আছে, ॥ জিহলাই।: সততার 
সাধ্য ভেদ: করে?! -. ছিব 17825 ্ 
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মন্ষষ্যের জ্ঞানসীমাঁর ভিতরে আইস, দেখিবে সেখানে কি বিচিত্র ছৃ্্য।, 
কোটি কোটি সু্ধ্য চতুর্দিকে রশ্মিরাশি বিকীরণ করিয়া প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণমান ; 
সুধ্য্যের পর সুর্য, তার পর স্ুধ্য কে গণন! করে কত? অকুল সাগরে অগণ্য 
জলকণা, সীমাহীন মরুতে অগণ্য বাঁলুকণা, কে গণিবে কত? সুরধ্যের 
পাশে গ্রহ, গ্রহের পাঁশে উপগ্রহ, শৃঙ্খলে গ্রথিত, শৃঙ্ঘলে শৃঙ্খলে বীধা। 
অনস্ত আকাশে প্রকাণ্ড মার্তগুচয়, মাছষের চোখে যেন নীল চন্দ্রাতপে 
মাণিকের মত ঝিকিমিকি জলে, এর চেয়ে বিচিত্র আর কি চাও ? “জগৎ 
মুখের পানে চায়, জগৎ পাগল হয়ে যায়”-_রূপের অতুল ভাগুারে সৌন্দর্য্যের 
রাশি, রাশি রাশি, মধুমাথা সধামাথা, যে ষত পার প্রাণ ভরিয়। ভোগ কর; 
এ ভাগার শুন্য হইবার নষ্ব। নগণ্য ধুলিকণা সমান পৃথিবী. সেখানেও 
রূপের ছড়াছড়ি, রূপ নিয়ে কাড়াকাড়ি, আনন্দের বাজার, প্রমোৌদের হাট, 
সুখের মধুর হিল্লোল, প্রেমের গভীর কল্লোল, এমন কি আর আছে। 
সাগরাহ্বরা অদ্রি-শেখর! বন্থপ্ধরা, কোথাও নদী, কোথাও ভূধর, কোথাও, 
সাগর কোথাও প্রান্তর, কোথাও বন, কোথাও কানন। শিশুর আধ 
হাসি যুবতীর রূপরাশি,বৌবনের উন্দেলতা, বাদ্ধক্যের গভীরতা, যুবান্স হৃদ, 
রমণীর প্রণয়, কি চাও, এর চেরে বিচিত্র আর কি চাও? 
আবার দেখ এই জগৎ কি ভয়ঙ্কর । জগতের প্রতি লোমকুপ হইতে 
অগ্নিশিখা! প্রবলবেগে বাহিরিভেছে। অগ্রিজিহ্ব মার্ভগ পলকে পলকে কত 
কত ক্ষুদ্রতর জগত গ্রাস করিয়। স্বশরীর পুষ্ট করিতেছে; ঝলকে ঝলকে ৷ 
অগ্নি নিকপিতেছে। কত জগৎ ভাসিতেছে, প্রতি মুহুর্তে কত প্রকাণ্ড 
জগৎ ধূলিসাৎ হইতেছে। এই ক্ষুন্্র পৃথিবীর কোথাও বাত্যার প্রলয় গঞ্জে 
মহীধ শিখর কাপিতেছে, কোথাও অগ্নি লকংলক- জিহ্বা বিস্তার করিয়া 
বিশ্বগ্রাসের প্রয়াস পাইতেছে। কুস্থুমে কীট, অমতে বিষ, জীবনে পাপ, 
মরণে তাপ, রোগীর যাতনা, সাধুর লাগুনা, বিরের অপমান, মী 
'্বক্তপান! কে বলে পৃথিবী সুখময়ী? 3 
এই অপূর্বব বৈচিত্র্যের কারণ কি? এ বৈচিআা নৃতন কি পুরাত 
ইহার উদ্ভব কোথা হইতে? ইহার কি আাদি আছে, ইচার কি অস্ত আছে 
মনুষ্যের জ্ঞান কি নিজ বিষয়ীভূত ? এই পার্থক্যের আদি অস্ত কল্পনা ব 
সমর্থ? বিজ্ঞান বলিবে হা। মন্ুষ্যের জ্ঞান সামান্য ও সীমাবদ্ধ হইট্পাও 
'ভাগ্যবলে ও বিধাতার অদ্ভুত কৌশলবলে আপাতত অসামান্য ও..অসীদ। 
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এই গ্রহাসমর--অস্থরমজ্দের সহিত আঙিমানের, শেমাইতের অমার্জিত 
কল্পনায় শয়তানের সহিত শ্বয়ৎ ঈশ্বরের-_মহাসমর ৷ এই মহাসমরের বৈজ্ঞা- 
নিক নায় জীবন যুদ্ধ): এই' যুদ্ধের পরিণাম--স্ুরের 'জয় অস্থরের পরাজয়, 
ধর্মের জয় অধর ক্ষয়, ঈশ্বরের জয় শয়তানের পরাজয় । 
এই দেবাস্থুর-সংগ্রামে দেবেরই জয়, মহাশক্তির নির্মম খড়েগ অন্থরের 
নিপাত। যাহা ভাল, .যাহা সুন্দর, তাহাই নির্বাচিত হইয়া জগতের কল্যাণ- 
সাধন ও সৌন্দর্ধ্বর্দন করে। সেই শক্তিচালিত নির্বাচনে জগতের 
এই অবিশ্রান্ত - বিবর্তন, স্থষ্টির এই ক্রমিক বিকাশ, জীবদেহের' উদ্ভব ও 
মানব হৃদয্বের উন্নতি 1 
এই মহাসমরে-ছষ্টের দমনে, শিষ্টের পালনে, অস্থুরের ক্ষয্বে, জুরের জয়ে 
সহায়ীভৃতা কে 1- না» চিস্তার অগম্যা, কল্পনার অতীতা, বৈজ্ঞানিকের, 
আরাধ্য, সাধকের উপাস্যা, জগন্সিবাঁস জগন্নীথের মহাশক্তি। আইস" 
ভাই; আমর! সামান্য মানব সেই মহাশক্তির সমক্ষে ভক্তি-গ্রীতি-ভীতি-পর্ণ 
হৃদয়ে প্রণত হই'। ্‌ 
দেবি 'বিপন্নার্তিহরে প্রসীদ 
প্রসীদ মাত জগতোইখিলস্য। : 
প্রসীদ বিশ্বেশ্বারি পাঁহি বিশ্ব 
ত্বমীস্বরী দেবি চরাচরস্য ॥ 
ত্বং বৈষ্বীশক্তিরন্তবীর্য্যা 
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া । 
সম্মোহিতৎ দেবি সমস্তমেতৎ 
ত্বং বৈ শ্রসন্ন ভূবি মুক্তিহেতু৯॥ .. 
সর্বমঙল মঙগল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে 
শরণ্যে ত্যন্ধকে গৌরি নারায়ণি নষোস্ততে ॥ 





১ € ৮ 
দীর্ঘকাল পরে কেন এ নিন্রা ভাঙ্গিল, 
কেন এত নরনারী, | 
ঈাড়াইয় সারি সারি 
কেতন বিবিধ বর্ণে গগন ছাইল 
উল্লাস বাজনা কেন সথনে বাজিল? 
২ 


«কেন আজি চারি ধারে আনন্দ ঘোষণা? 


নাচিতেছে গাহিতেছে, 
প্রেম সুধা ঢালিতেছে! 
(কোন্‌ যোগী পূরাইল অতীষ্ট কামনা 
আজি এ ধরায় কেন স্বর্গীয় বাজনা? 


শু 


«কে বলিবে কি '্টেছে কপালে আমার 


প্রিয় পুত্র মোর যত, 

 সকলি হয়েছে গত, 
অবশেষে হল বুঝি বাসন! কাহার . 
_. বধিতে আমারে, তাই এ সুখ অপার! 
৪... 


ৃ “তাই বুঝি নাচিহ্বেছে গাইছে সকলে? 


ভাই কলিকাত। অঙ্গে, . 
ূ  সাজাইল নান! রঙ্গে? 
সুগ্ধমন্ত্রে মৌহিবারে চায় সবে ছলে, 


ূ ্‌ নিয়ত নিয়তি পদে মুদদিভ নয়নে : 
কিআছে কপালে মোর নাজানি কিনে! চি কথা রা গোপনে 


৫ 


্যদবধি আর্ধ্যগৃহ ঘুচেছে আমার; 


ঘুচিয়াছে সব সখ, 
নিত্য নিত্য পাই ছখ, . 


অবসাদে মন গ্রাণ হইল কেমন 
সে অবধি একরপ ছিন্থু আদর্শন। 
৬ 
পকর্মদোষে এল কালে ছুর্জয় পাঠান। 
রাখিতে সতীত্বধন, : 
আর্ধ্যকুল বালাঁগণ 
অনলে আহৃতি দিল সাধের জীবন । 
দেখে শুনে মুদ্দিলাম আমার নয়ন! 
| ৭ 
“দাধ হ'ল পড়ি আমি অলস্ত অনধে 
রাখি স্বাধীনতা ধন, 
ব্যাকুল হইল মন, 
আধ্যবাল। চিতা যবে জলিল ভূভলে র্ 
ধৃয়ে সব মুছে গেল মম আঁথিজলে।.. ? 
৮ এ 
“তদবধি শূন্য মনে প্রাণ হীন প্রাণে. 
নাহি তথা রবি শশী; 










ভারতের রাজলক্ষী | 


৪ 
দনিয়তি শুনিলে পাছে বাঞ্ছা পূর্ণ হয়_ 
_.. ঘোর রবে সিন্ধু তায়, 
নিত্যবাদ সাধে হায় ! 
দুখের ভারতী মোর লয় হয়ে যায়, 
বিরলে ফুটিয়ে সাধ বিরলে ফুরায় ! 
১৩ 
“না নিত্রিত না জাগ্রত ছিলাম তথায়! 
ছিলাম কি বেচে প্রাণে 
তাহাও কি কেহ জানে ? 
মৃতদেহে কিন্বা প্রাণ এল পুরায় ! 
আমাতে ছিল না৷ আমি কব তা কাহায়! 
১১ 
“সদা যনে অভিলাষ আর্য্যের কুশল, 
দিবা নিশি মম প্রাণ, 
গাঁয় আধ্য কুল গান। 
আধ্য রাজ্য পাবে বলে সহি এ সকল 
তান! হলে ভেঙে যেত এ হৃদি বিকল। 
১২. 
_ “পাঠান মোগল পরে হায় রে আবার-_ 
সুদূর বুটনবাসী, 
খাসিল ভারত আসি । 
বিক্রমে শার্দ ল-মেষ হল একাচার। 
- শাস্তিময় হল সব, গেল অভ্যাচার। 
সত 
“তখন দিদ্রার কোলে লভিন্থু বিরাম; 
ভাবিলাম কতু আর, 
্‌ ঘটিবে নাকুআচার। 
নির্ভয়ে কুমার কন্যা নিপ্রা যাবে সবর 
1 এরানার এই ভাব রবে চির তরে ।১ ৃঁ 
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১৪ 
“মম ভাগ্য দোষে হায় সে সুখ ফুরাল 
আর সে বিরাম নাই, 
শাস্তিহীন সর্ব ঠাই! 
জেতা বিজেতার ভাব বিপদ ঘটাল; 
অন্তরের আশা মোর অন্তরে লুকাল,! 
১৫ 
“দেখিলাম অত্যাচার কত অবিচার! 
কহিতে মনের কথাঃ 
মুখে বুকে যেন ব্যথা ! 
কে. যেন চাপিয়া ধরে রসন1! আমার 7 '. 
মনোব্যথ আজে তাই হয় ন। প্রচার। 
১৬ 
“কিছুর্দিন পরে এক বৃটন কুমার 
ভারত শাসিতে এল, 
প্রাণ জুড়াইষে গেল! 
মুখের বাধন মম করিল মোচন, 
আশ্বাসে নিশ্বাস আমি ছাড়িনু তখন। 
১৭ | | 
“অকম্মাৎ একি শুনি, কেন এবাজনা? 
কেন বা সবার মুখে, 
আনন্দ ভাসিছে সুখে ?. 


সমগ্র ভারতে কেন উল্লাস-ঘোষণা-_. 
গেল কিরে ভারতের দারুণ বেদনা” 


০৭ উড, 7 
ভারতের রাজলক্দ্ী, উঠ একবার | 
পুর্ব স্বতি ভুলে যাও... 


 সক্গুখে তোমার, দেখ-__রীপণ কুমার 1. 
| কি হবে মথিলে আর শোক পারাবার ?. 


2৩উ৮ 
| না | 
(প্র মাঃ হদয়ে ধর প্রাণের নুন্দনে, 
হই দিন পরে আর, 
থাকিবে না এ কুমার ? 
স্থনীল. সাগর পারে যাইবে বুটনে! 
কেঁদে! না জননি আর মলিন বদনে ! 
রি 
চাও মা, প্রফুল্ল নেত্রে বারেক, রীপণে 
বারেক হৃদয়ে ধর, 
রীপ্পণের তাপ হুর! 
তোমা বিনা হৃদি আলা কে রারে ভুবনে 
তর অন্ধ শঙ্কাশুন্য মানব.সদূনে | 
| রা 
এই পুত্র হে জননি, ভারতের তরে 
হঃনহ যাতনা কত, 
সহিয়্াছে অবিরত ! 
স্বজাতির, টিট্কার সহে অকাতরে ! 
'ধূর মা, হৃদয়ে ধর সন্েহ অন্তরে ! 
! নু 
“এই কি রীপণ সেই বুটন কুমার ! 
আয্ন- বাছা! কোলে আয়, 
জুড়াই তাপিত কায! 
জলে পুড়ে মন, প্রাণ হয়েছেঃঅ্জার ; 
আয়্ রে শীতল কর জৃদয় আমার ! 
১ | | 
_ প্রন ননী তোর প্রি সে যেমন 
.. বসে,আছে.তোর তরে, 
রা যাবি করে ফিরে বরে? 
২ আমিও ত তোর; প্রিয়, প্রাণের সনে . 
তু সা উনি রমন. 


নবজীবন। 


২৪ 
“চিরদিন তার বুকে মুাবি সারার! 
আমার.তাপিত বুরে, 
আর না ধরিবে থে, 
একবার আয়. বাছা “আয় দয়া করে! 
জনমের মত আজি-বিদাঁয় লব: ! 
৪৫ 
“তুমি বৎস সুরুতির আদর্শের স্থল! 
বুটন-গোৌরব তুমি, 
গারে ইহা বিশবদুমি ! 


নে?| দশ কোটি তাই ভোর হয়েছে বিকল 
1 তোমারে দেখিতে ধায় হইয়ে- পাগল! 


৮৬১ 
“প্রীতি. প্রসন্নতা যেন বদলে, তার 
একভাৰে ছুই লেখা, 
ললাটে জ্ঞানের রেখা, 
অভ্তরের ভাব যেন বদনে প্রচার ;. 
বুটন্-সুষশ তুমি করেছ উদ্ধার, . 
২৭ ্‌ 
“ফিরে যাবে যবে বৎস, তোমার, 
_. কৃটনিয়া,কাণেকাগে, 
গাহিও বিষাদ গতর .. 
ভবিষ্যে ভারতে যেন হয় সুণবিভারাঁ 
এই কথা হে কুমার, বলো. একবার : 
২৮ এ 
“বিদায়ের কাঁলে-বষ,কি-দিক-চ্োমা 
নাহি কোহিগুরন, 
শিথ্সিপুচ্ছ সিংহাসন 
| তোর উপসার তাইএ ধার, ১ 












7 জান বধ ভারতে লাই তা/কোখায? 


লর্ড রীপণ। ৩৬৯ 


(ইত ও ও | ১৩৯ 


' «নিবেদন বিধাতায় দাসীর কেবল, . ] এত স্থখ প্রেম খেল! সব কি ন্বপল$ 
চিরদিন যেন তোরে, দেখিতে দেখিতে হার, 
রাখেন শাজির ভোরে; . সুখ কোথ। চলে যায় .. 
যাও বস নররাজ্যে নাহি আর ফল; .] হিমাচল সম দুখস্নড়ে না কখন! .: 
 ধর্মরাজ্য বিচরণে ধর মনে বল!” কলি অলীক কিরে এতই যতন ?.. 
রর [ও ৩৬ 071. মি. এ 
যাবে রে এখনি চলে সাধের রীপণ | আয় প্রাণ ভরে গাই খুলিয়া হৃদয় ! 
আয় আয় বঙ্গবাসী, এই সুখ অভিলাষ, 
বিষাদসাগরে ভাসি, ধর তান বঙ্জবাসী_. . - 
সীতারিয়া যাই চল ত্বরায় বুটন মুক্তকণ্ঠে উচ্চস্বরে গাও উভরায় . . 


লক্ষ্য করি পরব তার! অই যে রীপণ ! | “জয় জয় মহোদয় রিপণের জয় ?? .. 


লর্ড রীপণ। 


আজও পাচ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, লর্ড রীপণ ভারতের শাসনভার লইয়া 
আগমন করেন। তখন এ দেশীয়েরা তাহাকে চিনিত না। তিনি তৎপূর্ক 
একবার ছুই কি তিন মাসের নিমিত্ত ভারতের ষ্টেট সেক্রেটরির কার্যয করিয়া 
ছিলেন কটে। কিন্তু সে কার্য্যে ভারতবাসী তাহার কোন পরিচয়, পায় | 
নাই--তিনি ভাল লোক, কি মন্দ লোক, জানিষ্টে পারে নাই। আল্গ-পাঁচ | 
বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই তিনি ভারতের শাসনভার পরিত্যাগ করিয়া 
স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন। কিন্ত আজ আর তিনি এ-দেশীয্বের কাছে. 
অপরিচিত নহেন। তাহার ্বদেশযাত্ায় এ-দেশীয় সকলেই 'কাতরহদয়ে, করনা 
করিতেছে। ভারতবাসী আর কোন ইং রাজের জন্য এত কান্না কে লাইন. 
আর কোন ইংরাজকে এত স্বদয় ভরিয়া ভালবাসে নাই, এমন-পর্ণ মাত্রা, 
পৃজা'করে নাই। .বর্ড রীপণ আজ ভারতবাসীর .দেরতা। .কেমন 
এড অর. দিনের ম যে একটি অপরিচিত বিহীন যতি অসংখ্য খু 







স্িিগ ৃ নবজীবন। 

গ্বদর-দেবতা হইয়। উঠিলেন,__-একবার ভাবিয়া দেখা কর্তব্য। রহস্ত বত 
শ্তরুতর। রহত্ত ভেদ করিতে পারিলে হল উপকার আছে। বহত 

ভেদ করিবার চেষ্টা করিব। 
লর্ড রীপণ ভারতের শাসনকর্তা হইফ়া এ দেশে আঁসেন। চিনির 
অধিষ্ঠিত থাকিয়া ভিনি যে সকল কার্ধা করিয়াছেন বা যে সকল কার্ষের 
ক্গনুঠান করিয়াছেন, তাহার ফলাফল বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহার দোষ-গুণ- 
বিচার জন্পন্ন করা যাইতে পারে। কিন্ত আমার এইরূপ সংস্কার, যে তিনি 
যে সকল কার্ধ্য করিয়! গিয়াছেন ভাহাঁর ফলাফল-বিচার কিছু কাল-সাপেক্ষ। 
তাহার কৃতকার্য ব। অনুষ্ঠানগুলি দ্রেশের পক্ষে শুভ হইবে কি অশুভ হইবে, 
সাহা! এখন বলা যাইতে পারে না। আত্মশীসন বা শিক্ষা-বিস্তার ষে প্রকা- 
রের অনুষ্ঠান, তাহার পরিণতি নিতান্তই কাল-সাপেক্ষ। শুধু তাও নয়। 
তদপেক্ষা একটু গুরুতর কথা আছে। প্ররূপ অনুষ্ঠানগুলির সিদ্ধি শুধু 
গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা বা শক্তি দাঁপেক্ষ নয়, অধিক পরিমাণে আমাদের নিজের 
শক্কি ও প্রবৃতি সাপেক্ষ । আত্মশাসন সম্বন্ধে লর্ড রীপণ স্বয়ং এ কথা'গোড়া 
হইতে বলিয়া আসিয়াছেন। শিক্ষা-বিস্তার সম্বন্ধেও আমরা সহজে বুঝিতে 
গারি যে আমাদের নিজের শক্তি ও প্রবৃতির প্রভূত পরিমাণে প্রয়োজন 
হুইবে। অতএব লর্ড রীপণের অনুষ্ঠানের ফলাফল শুধু কাল-সাপেক্ষ নয়, 
আমাদের নিজেরও শক্তি-সাপেক্ষ। অতএব নে সকল অনুষ্ঠান সম্বন্ধে এখন 
ভাল মন্দ কোন কথা বলা যাইতে পারে না। এবং ভবিষ্যতে সে সকল 
দুষঠান হদি সিদ্ধ বা কুফলপ্রদ না হয়, তাহা হইলে তখন দেখিভে হুইবে 
যে আমাদের নিজের দোষে ফল ভাল হইল না কি না। রর লর্ড সা 


দোছ দিলে চলিবে ন। » ্‌ 
.. অতএব লর্ড রিপণের শনুষ্িত গ্রাধান প্রধান কার্ধয গুলির ফলাফল বিচার 


ক্করিয়া তাহার দোষ-গুণ বিচার আপাতত আসভ্ভব এবং অসঙ্গত বলিয়া আমার, 
বোধ হয়। কিন্ত সেই জন্যই তাহার অনুকূলে একটি কথা বলিতে বাধ্য 
হইতেছি। তাহার প্রধান অনুষ্ঠান গুলির, সিদ্ধি বা সফলতা আমাদের, 
'নিক্কের শক্ষি এবং প্রবৃত্তি সাপেক্ষ, এ কথার অর্থ এই ষে তাহার শাসন 
শ্রধালী প্রজাশক্তিমূলক--শুধু রাজশক্তিমূলক নয়। এবং তাহার শাসন-. 
শ্রপাপী, প্রঙ্গাশক্িমূলক, একথার অর্থ এই ফে তিনি শক্কিহীন প্রাক, 
শঙ্জিললা নী করিতে চাহেন, প্রজ।কে শুধু শাসনের পাত্র না করিয়া পাপন 





ৃ 
. 
| 
| 


লর্ড রীপণ। তব 


কর্তা কূরিতে চাঁহেন, শুধু বিজয়ী রাজাকে রাজা না রাখিয়া বিজিত গরজাকেও 
রাজা করিতে চাছেন। তিনি ঘৃণিত প্রজাকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া রান্দার 


গার্খে বসাইয়া রাজা এবং প্রজা উভয়কে লইয়া একটি সরীকি-কারখান! 
ৰা জইণ্ট কু কোম্পানি করিতে চাহেন। তাহার শাদন-গুণালী বড় উচ্চ 


দরের। প্রজার শক্তিই প্ররুত রাজশক্তি। লর্ড রীপণ "সেই প্রজ!শক্কির 
উপর তীহার শাসন প্রণালী স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি তাহার মহত্বের এবং 
রাজশক্ষির অত্যুতকৃষ্ট প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। এখন প্রজা-শক্তির অভাবে 
যদি তাহার প্রণালী সুফলপ্রদ না হয়, দোষ তাহার হইবে না, প্রজারই 
হইবে। 

কিন্ত লর্ড রীপণের রে ফলাফল কাঁলসাপেক্ষ হইলেও তাহার মধ্যে 
দুই একটি সম্বন্ধে আপাতত কিছু বল! যাইতে পারে।' প্রেস আইন 
উঠাইবার বিষয় বা রমেশ বাবুকে প্রধান বিচারপতি করার বিষয় আমি 
এপ্কলে কিছু বলিব না। ওরূপ কার্ধ্ের ফলাফল কিছু সংহ্কীর্ণ-_সমাজব্যাপী 
নয় এবং প্রায়ই উচ্চশ্রেণীস্দ্ধ হইয়া থাকে । আমি তাহার লবণশুক্ধ কমাই* 
বার বিষয়, খাসমহল-বন্দোবস্তের বিষয় এবং ৮০০০০ বিষয় 
কিছু বলিব। 

বাহারা ধনী, দ্বিতল ক্রিতল গৃছে বাঁস করেন, ধাহাদের জমিদারির আক 
৷ প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা, জগতে দীন দুঃখী আছে বলিয়া! ধাহাদের 
জান নাই বলিলেও হয় এবং বাহার] জমিদার না হইয়াও আপনাদিগকে 
জমিদীর-শ্রেণীভূক্ত জ্ঞান করিতে কিছুমাত্র কুষ্ঠিত বা লঙ্জিত হন না, 
তাহারা বলিয়া থাকেন, যে লবণের শুল্ক কমাইয়া এদেশে লবণ জন্তাঁ 
করিবার ফিছু মাত্র প্রয়োজন নাই, এবং লর্ড রীপণ্‌, লবণের শুক্ধ কমাইয়া 
লবণ সন্তা করিয়া দিয়াছেন বলিয়! তাহারা তাহাকে, (85010060051, 


দ১10995) ভাব প্রবণ প্রভৃতি উপাধিতে উপহান করিয়া খাকেন। তাহা... 
দের নিজের ঘরে প্রতিদিন যোঁড়শোপচারে ভোজনের আয়োজন হইস্বা 
থাকে এবং তাহাদের কৃষ্টগুপেই হউক আর অনৃষ্টদৌষেই হউক তাহাদেক় .. 


ঘঠরানলঙ বড় প্রবল নয়। অতএব বিনা আয়াসেই তাহাদের স্কুধার ... 
শাস্তি হয়। তাই তীহীরা মনে করিক্া থাকেন, যে. পৃথিবীতে ঘকলেই টা 


তাহাদের ন্যায় বিন! আদ্মাসে ক্ষুধার শাস্তি করিয়া! থাকে। কিন্তুতা নয়, রি বা 


বলের কোটি: কোটি লোক যথার্থই: পবণের: কাঙগান। ১8 









কয় মাস হইল একদিন সন্ধ্যার সময়: জমি কলিকাতার একটি গলিল্া্ত 
বীর ধীরে বেড়াইতেছিলাম । বেড়াইতে বেড়াইতে এক মুদির, ফোকাদে 

সমুধে ভাসিয়] টাড়াইণাম । তখন নিয় শ্রেণী এক দারি ব্যাক্তি জাসিয় 

মুিকে একট পয়সা দিয়া ছুই একটি কথার উপর. একটু ডোর দিয়া বলিল-_ 
ভাল করিয়া এক পরসার হণ দেও দেখি, হণ সম্তা হইয়াছে ।” গরীব 
ঘ়েরকম করিয়া এই কয়টি কথা বলিল, তাহাতে বোধ হইল যেন সে উপস্থিত 
ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ে কিছু জোরে ঘ৷ দিয়া! জাঁনাইয়! দিল, যে, সে. যথার্থই 
নুণের কাঙ্গাল, লুণ সন্তা হওয়ায় আহ্লাদে আটখান! হইয়াছে; জমিদার 
বাবুরা ত্রিশ হালার টাকায় তিনলক্ষ টাকার একখান! জমিদারি পাইলে 
যেমন আহ্লাদে আটখানা হন, তেমনি আহ্লাদে আটখান! হইস্মাছে। 
তখন ভাবিলাম যে এদেশে এই: গরীবের ন্যায়, এবং ইহার অপেক্ষাও, কত 
লক্ষ লক্ষ গরীব আছে, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের জঠরানল বড়ই প্রবল, 
এক এক রাশি ভাত না খাইলে সে অনল নিবে না, কিন্ত তত ভাত খাহীবার 
ব্যঞ্জন তাহারা পান্স না, তাই তাহারা যথার্থই লুণের কাঙ্গাল, আর"তাই 
বুঝি লুণ সম্ভা দেখিয়া এই গরীবের মতন লক্ষ লক্ষ গরীব আজ 
আহলাদে আট খানা হইয়াছে ।* তাহারা হয় ত জানে না কোন্‌ দীন: 
বন্ধু তাহাদের লুণ জন্তা করিষ্বা দিযাছেন। আমরা জানি । জানিয়া 
আমাদের দীনছুঃখীর লুপ যিনি সম্ভা করিয়াছেন সেই দীনবন্ধু রীপণকে 
কি আমর! কৃতজ্ঞ হৃদয়ে নমস্কার করিব না? যিনি ধনী বা জমীদার, 
ধিনি ত্বিতল বিলাস-ভবনের একটা বাতায়ন খুলিয়া ও কখন কাঙ্গালের-ভগ্ন 
কুটীরের দিকে একবার চাহিয়া দেখেন না, তিনি এ কৃতজ্ঞতার অর্থ বুঝিরেন, 
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. আমরা তা না হই, দরিদ্র বটে: আমরা, ইীনবছ রীপণের 
রাই কৃতজ্ঞ। . তাহার ন্যায় দীনরন্ধু ইরা সাকিব ও ভারতে 
কখনও আসেন নাই | 
তাহার খাস মহল, বন্দোবস্তের নিয়মেও তীহাকে সেই দীনবন্ধু - মুদ্তিতে 
দেখিতে পাই । ত্রিশ বৎসর অন্তর খাস মহলের বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। 
1 প্রতি বন্দৌবস্তের সময় মহলের সমস্ত প্রজীর সমস্ত জমি জরিপ করা হয় 
এবং ইচ্ছামত সমস্ত জমির খাজনা বৃদ্ধি করা হয়। এই জরিপ এবং খাজনা 
বৃদ্ধি উভয় কার্ধ্যই প্রজার পক্ষে অতিশয় অপ্ুভের কারণ। খাস মহলের 
প্রজা এই ছুই কাধ্যের দ্বারা য্পরোনাস্তি উৎ্পীড়িত হইয়া থাকে । 
দীনবন্ধু রীপণ অসংখ্য দীন ছুঃখীকে সেই পীড়ন হইতে উদ্ধারার্থ বিশেষ 
অনুষ্ঠান.করিয়া' গেলেন । তিনি এই নিয্বম করিয়া গেলেন, যে ছুই একটি 
নির্দি্টি কারণ ব্যতীত বন্দোবস্তের সমর গবর্ণমেপ্ট] প্রজার জমি জরিপ 


. ঘা খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। এই নিক্ষমে যদ্দি গবর্ণমেপ্ট কার্য্য 


1 
বৃ 
ঢ্‌ 
1 


৷ করেন্ট তবে খাস মহলের লক্ষ লক্ষ দীন দুঃখী গ্রজা বথার্থ ই অনেক ছুঃথ কষ্ট 
1 হইতে যুক্তি লাভ করিবে। এছন্যও বলি যে রিপণের ন্যায় দীনবন্ধু 


রাঁজপুরুষ ভারতে আর কখনও আসেন নাই। এমন দীনবন্ধুকে কৃতজ্ঞতার 
অঞ্জলি দিব না? | 
 আত্মশীসন প্রণাঁলীতে রীপণকে কেবল দীনবন্ধু মৃণ্তিতে দেখি না ভারত, 
সমাজের জীবন-সঞ্চারক মুর্ভিতেও দেখি । আত্মশীসন প্রণালীর ফলাফল কাল 
সাপেক্ষ-_নে প্রণালী সিদ্ধি লাভ করিবে কি না) সুফল প্রসব করিবে, কি কুফল 
প্রসব করিবে, এখন বল! যাইতে পারে নাঁ। একথা পুর্বে বুঝাইয়াছি। কিন্ত... 
প্রপ্রণালী অনুসারে আপাতত ষে নির্বাচন কাং বারতা হইয়। গিয়াছে তদ্ৃষ্টে মনে 
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শ৭৪ মবজবন | 


ড় আশা এবং জন্মিয়াছে। গত ২৫শে এবং ২৯শে নবেশ্বর বঙ্গ বিহার 


এবং উড়িষ্যায় কমিশনর নির্বাচন লইয়1 যে তোলপাড় ব্যাপার হইয়1 গিয়াছে 
তাহার অর্থ বড় গুরুতর | তাহাতে তীব্র রিষারিধি, দ্বেষাদেষি, বিবাধ 
বিসম্বাদ, মারামারি, হুড়া ছড়ি প্রভূত পরিমাণে দেখা গিয়াছে। তাহাতে ধনী 
এবং উচ্চ -শ্রেনীস্ছ ব্যক্তি হইতে মুটে মন্তুর দোকানি পশারিকে পর্যস্ত মহা 
শশব্যস্ত, মহা! উৎসাহে উৎসাহিত, মহা রিষারিষিভাবে উত্তেজিত হইতে 
দেখা গিয়াছে । নিজীব নিশ্চেষ্ট নিম্পন্দ নিস্তব্ধ নির্বিকার দেশীয় সমাজে 
এই দৃশ্য যথার্থ ই নূতন, যথার্থ ই আশা প্রদ, ষথার্থ ই জীবন-লক্ষণ-ুদ্ত । এই 
দৃশ্য দেখিয়া বোধ হইয়াছে যেন মহীপাল দীঘির যে ঘনদাাবৃত নিদ্দিত 
অলরাশির উপর দিয়া অসংখ্য গো মহিষ-আদি চলিয়া গেলেও মুহর্তকীলের 
জন্যও জলরাশির চৈতন্য হয় না, সেই জলরাশিতে আজ তরঙ্গ উঠিয়াছে। 
রিষারিযি, দ্বেষা দ্বেষি, দলাদলি, মারামারি দেখিয়া তয় পাইও না অথবা আত্ম- 
শাসন প্রণালীর দোষ দিও না রিষারিষি, দ্বেষাদ্বেষি, দলাদলি, মারামারি 
মন্দ জিনিস নয়, ভাল জিনিস । যেখানে সমাজ জীবিত সেই খানেই সঙ্গী 
রিষারিষি, দলাঁদলি, মারামারি) যেখানে সমাজ মৃত ব! নির্জীব, সেখানে 
ওসব কিছুই নাই। যখন হিন্দু সমাজ জীবিত ছিল তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে কত 


 বিবানদই হইয়া গিয়াছে । এখন হিন্দু সমাক্গ নির্জাবঃ এখন কোন বিবাদই 


নাই। অতএব দলাদলি মারামারি হুড়াছড়ি ঠোকাঠুকি ভাল জিনিস, কেন 


না দজীবতার ফল। নির্জীবঙ্নিষ্পন্দ নির্বিকার দেশীয় সমাজে এত দিনের, 


পর তরঙ্গ দেখিলাম-_জীবনসঞ্চার দেখিলাম__দল।দলি মারামারি ছড়াছড়ি 
ঠোকাঠুকি দেখিলাম। লর্ড রিপণের আত্মশীসন প্রণালীর গুণে এই তর 


যদি বাড়িয়া উঠে, এই জীবনসঞ্চার যদি গাঢ় হইয়! যায়, এই &লাদলি-. 


মরা গাঙ্গে ত্োত প্রবাহিত করিয়াছেন । আ্োত-বিন1 ডিষ্কি চলে না । এখন 
আমাদের সমাজ-ডিঙ্ষি চলিবে বলিয়! পাশা 'হইতেছে। রীপণ যথ 
ভারত .সমাজের জীবন-সঞ্চারক মহাপুরুষ। রীপণের ন্যায় তার 
ইউরোপ, হইতে আর কখনও এদেশে আসেন নাই। টের 
পুজা করিব নাত করিব কাহাকে ?. 


মারামারি হুড়াহুড়ি ঠোকাঠুকি যদি তীব্রতর হইয়া উঠে, ভবে নিশ্চয়ই: 
এ দেশের সমাজ--কর্্ম এব উন্নতির পথে ক্রুতপদে অগ্রসর হইবে? রীপণ: 








. আনে কর যাহা বলিলাম. সবই. ুল-মনে ক ক্র এ: আহাদ তে 


লর্ড রীপগ। . ওর 


উগকারই করেন নাই। তথাপি একটি কথা আছে। যে উপকার করে 
তাহাকেই কি পুজা করিতে হয়, তাহারই কি প্রশংসা করিতে হয়? 
ক্লামচন্ত্রের কোন্‌ রার্জকাধ্যের দ্বারা তোমার আমার কি উপকার হইয়াছে? 
কিন্তু আমর! ত রাম-চরিত্র পূজা করি। উপকারের পরিমাণে পৃজা বা 
প্রশংসা--এ জঘন্য নীতি ভারতে ত কখন ছিল ন1। *আর প্রকৃত কথাও 
এই যে, যে যথার্থ মানুষ সে ত উপকার বা কৃতকাধ্য দেখিয়া পূজা বা 
প্রশংসা করে না। প্রকৃত মান্গুষ যেখানে প্রকৃত মনুষ্যত্ব দেখে সেইথানেই 
পুজা করে, প্রশংসা করে, উপকারের হিসাব রাখে না। লর্ড রীপণে 
আমরা প্রনক্কত মনুষ্যত্ব দেখিয়াছি । লর্ড রীপণ বিদেশীয়-_ইংরাজ-_ 
বিজয়ী-জাতির একজন। বিজিতজাতির প্রতি বিজয়ীঞজাঁতির কিন্ধপ 
ভাব এবং আচরণ হইয়া থাকে, ইতিহাসে তাহা অনেকদিন হইতে 
দেখিতেছি। বিজিতজাতির উপর বিজয়ী-জাতিকে অত্যাচার করিতে 
দেখিলে, অথব1 বিজয়ী-জাতিকে বিজিতদিগকে পশুবৎ স্বুণা করিতে দেখিলে 
আমন্ধ।' বিজয়ী-জাতিকে নিন্দা করি বটে। কিন্তু আমরা যদি কোন ক্রমে 
বিজয়ী-জাতি হইতে পারি তবে বিজিতজাতিকে যে বিজগীজাতির ব্লীতি 
অনুসারে ব্যবহার করি না, এমন কথা বলিতে পারি না। অনেক ইংরাজ 
রাজপুরুষকে ত আমর! বিজ্য়ী-বিজিতের মধ্যে প্রভেদ . রক্ষা করার বিরুদ্ধে 
কছিতে বলিতে শুনিয়াছি। কিন্ত কাজের বেল? কেহই তসে প্রভেদ নষ্ট 
করিতে প্রয়াম পান নাই। লর্ড রীপণ সেই: প্রভেদ নষ্ট করিতে বিশেষ 
প্রয়াস পাইয়াছেন। আত্মশাসন প্রণালী প্রবর্তনে, বাবু রমেশচন্ত্র মিত্রকে 
প্রধান বিচারপতির পদে নিয়োগে, রুড়কি রিজোলিউসনে এবং ইলবাট বিলে 
তাহার দেই প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। এখন. সব-কথা ছাড়িয়া কেবল 
ইলবর্টবিল সম্বন্ধে ছুই এক কথা বলিব। কিন্তু ঈইলবর্টবিলে লর্ড রীপণের 

যে অলৌকিক মছত দেখিতে পাওয়া যাব, তাহা বুঝিতে হইলে আমাদের 


দিক্‌ হইতে বুঝিলে চলিবে না বিজয়ী ইংরাজের দিক্‌ হইতে বুঝিতে হইবে। 


ইতরাজের দিক্‌ হইতে এইরূপ বুঝা যায়। আজ একপত, পঁচিশ বৎসরের 


অধিক হইল ভারতে ইংরাজ-রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে ইতরাজের রাজ্য, 
স্থাপনের তারিখ হুইতেই ইংরাজ__ভারতের: ইংরাজ এবং ভারতবানী দুইজনকে 


তুল্য জ্ঞান করিবেন এবং তুল্য ব্যবহার করিবেন: অর্থাৎ বিজয়ী আবহ, বিজিত ৪. 
ছইনকেই সমান জান এবং ২ সান, ব্যবহার করিখেম' হি কা: নং লিয়া .. 





| 1৬ পি ৭  বজীবনন : 


আসছেন । কিন্ত মুখে নিন কি হয়, আইনের শরিফা নিখিল 
| 'কি হয়, কাজে তিনি তাহা বড় একটা! করিয়া উঠিতে পারেন নাই.।; ভাই 
এই একশত .প'চিশ বৎসর ধরিয়া তাহার ভারতবরষীয় বিধি-বহিতে বিজয়ী- 
'বিজিতেরপ্রভেদন্নূপ বিজয়ীর কলঙ্ক সমস্ত সভ্য জগৎ দেখিয়া আসিয়াছে 
এবং সেইজন্য এই” একশত প'চিশ বৎসর ধরিয়! সমস্ত সভ্য জগৎ তীঙাকে 
'অতি-মমানুষ বলিয়া ঘ্বণ! করিয়া আসিয়াছে । ইতলঙে এত রাজারাণী হইল, 
এত পিট্‌, বক পীল, ত্রাইট্‌, গ্রাডষ্টোন হইল, ভারতে এত. কর্ণওয়াশিস্‌, 
'বেশ্টিস্ক, :ক্যানিৎ মেয় রহিল--সকলেই বলিলেন, না, এ বিপ্ি আমাঁধধের 
জাতির কলঙ্কের কারণ, এ বিধি থাকা উচিত নয়, কিন্তু কেহই ত এ বিধি. 
উঠাইলেন না। অবশেষে লর্ড রীপণ এ বিধি উঠাইলেন_-এ.গাঢ় কলঙ্ক 
মুচিয়া ফেলিলেন। বিজয়ী এতদিনের পর বিজরীর বিষম ভাব বিস্ত হইয়া 
বিজিতকে .বিজয্বীর তুল্য বলিয়া! সম্মান করিল-_পণ্ডকে মানুষের আসনে 
ত্বসাইল-_-এবৎ শত সভ্যজাতির কাছে বিজয়ীর মুখ উজ্জ্বল করিল। বল- 
দেখি, . যদি. ইৎরাজ না হইয়া বাঙ্গালি আজ বিজদ্বী জাতি হইত” এবং 
ব্লীপণ খাঙ্গালি হইয়া যদি বিজয়ী এবং অপর কোন বিজিত জাতিয় মধ্যে 
ধপ্রভেচ্-রিধিরূপ কলঙ্ক মুচির1 সভ্যজগতের সন্মথে বাঙ্গালিজাতির মুখ উজ্জ্বল 
করিতেন, তাহাহুইলে "বাঙ্গালির মধ্যে আজ রীপণ কতবড় লোক, থাঙ্গালি- 
জাতির আজ রীপণ কত শ্লাঘা ও স্পর্দার জিনিস? বিজয়ী হইয়া_বিশেষ 
বিজয়ী ইতরাজ হইদ্বা লর্ড রীপণ যে কাজ করিলেন, বহুশতান্দীতেও; কেহ 
থে কাজকরিতে পারে না। বিজরীর দিক্‌হইতে বিচার করিতে গেলে বীপ, 
পের. মহত্ব এবং মনুষ্যত্ব বখার্থই অসাধারণ এবং অলৌকিক । সে মহত্ব 
এবং মনুষ্যত্ব দেবত্বের কাছে কাছে যায় | বিজদ্ক ইরাক 5 নত 
তাই.এ মহত্ব এরৎ মনুষ্যর্তের অর্থ বুঝে না। ন 
. জাবার:এই .ইলবার্টবিল .পাঁশকরিতে রীপণ কি অপরূপ মাহান্্ই রদ এ 
তি করিয়াছেন । তিনি দেখিলেন যে এদেশে ইংরাজের যেরূপ প্রাধাস্য এবং. 
স্থানীয় গবর্ণমেন্ট শুদ্ধ এংলোইগিয়ানের যেরূপ সহায় তাহাতে, তাহার, ইঃ ছা 
স্বরূপ সাইন পাশকরিলে এলোইওিয়ান:ও ভারতবাসীর মধ্যে .আকুগুকু্ 
(বাধিঝ। উঠিবে এবং মফঃস্বলে ভীরু ভারতবানীর ধনপ্রাণ এবং ধর্ম রক্ষক: 
কঠিন, হইয়া উঠিবে। এই বিশ্বাসে ভিনি আপনার খ্যাতি অধ্যাতির প্রতি ক্ছি রি 
স্বা:/ৃষ্রি না: করিয়া! শুধু ন্যায়" প্রালনার্থ এবং ভারভবাযীর,' ৃ 













লর্ড বীপণ। . ৩৭, 
বর্টরিল পরিবর্তিত আকারে প্রচার করিলেন। আঁর কেহ হইলে নিজের 
অপযশের ভয়ে বোধ হয় তখন পদত]াগ করিয়া ফেলিতেন। রীপণের কাছে 
আত্ম নাই__ভারতবাসীই সব। এ রীপণ কি দেবতুল্য নয়? আবার এই বিল 
লইয়া বসরাধিক কাল ধরিয়! বীপণ এংলোইগ্ডিয়ানের কাছে কতই নিন্দিত, 
কতই: অপমানিত না হুটয়্াছেন! কিন্তু রীপণের মুখে এ পর্য্যস্ত কখনও 
এংলো ইন্ডিয়ান উপর রাগের বা দ্বণার কথা শুনিয়াছ ? বিশাল কার্য্যক্ষেত্রে 
রীপণ প্রথম আমাদিগকে প্ররুত খ্রীষ্টান চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখাঁইলেন। 
খ্রীষ্টান কাহাকে বলে পুস্তকে পড়িয়াছি-_বিশাল কর্ম-ক্ষেত্রে আজ 
রীপণে প্রথম দেখিলাম । এ চরিত্র ধাহার, তানি জগতের একটি উৎ- 
কষ্ট আদর্শ মনুষ্য । এ রকম আদর্শচরিত্র যে আমাদিগকে দেখা ইল, 
সে আমাদিগকে না দিল কি? স্বাধীন প্রেস, প্রধান-বিচার-পতিত্ব, আত্ম- 
শাসন, ইত্যাদি, সবই ছুই দিনের জন্য--আদর্শ-চরিব্র অনন্ত কালের 
জন্য। সেই আদর্শ-চরিত্র রীপণ দেখাইয়াছেন | তাই ফলাফপ 
তুচ্ছকীরী মহত্বপ্রিয় মহান্‌ হিন্দুর কাছে রীপণ আজ দেবোপম পুরুষ-__ 
দেবপুজায় পুজিত। এ পুজা শুধু রীপণের পুজা নয়, হিন্দুরও পূজ1। 
ফলাফল বিচারক, উপকারাপকাঁর গণনকারী প্রেচ্ছ বা শ্্েচ্ছ-বৎ পতিত হিন্দু 
এ পুজার অর্থ বুঝিবে না। 

আর একটি বড় কথা, ছুই কথায় বলি। ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসী যে 
ঠা প্রাচীন, গভীর-স্বভাঁব, বিজ্ঞ, পবিভ্র-মনা/ধার্স্িক এববযধনমপ্রিয়, তাহাতে 

ণ, গম্ভীর-স্বভাব, বিজ্ঞ, পবিভ্র-মনা, ধার্মিক এবং ধর্মপ্রিয় রীপণ ভারত- 

রি এবং ভারতবাসীর উপযুক্ত শীসনকর্তী বটে। রামচন্দ্র বা যুধিষ্টিরের 
সিংহাসনে বসিবা'র উপযুক্ত না হইলেও, কিন্ত যত ইংরাজ রাজপুরুষ এদেশে 
আসিয়াছেন, তন্মধ্যে কেবল তিনিই সেই সিংহাসনের পাদসূলে বসিয়া 
তারত শাসন করিবার উপবুক্ত ব্যক্তি। এই জন্যই ভাঁরতবাসী তাহাকে 
ভাল বাঁসিয়াছে'; যোগ্যে যোগ্যে মিলন না হইলে কি গতির উচ্ছাস হয়! 








পৌরাণিক অ' 


নবজীবনের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত, “বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম” নামক 
শ্রবান্ধের শেষ কথা কমুটি এই প্রবন্ধের প্রস্তাবনারপে পুনরুত্তি কর! 
আবশ্যক ।-- 

“ভক্তের আধ্যাত্মিক আদর্শ রাধিকা। কিন্তু বাঙ্গালি বৈষবের একজন 
ধত্রিহাসিক আদর্শ আছেন। ্টাহার জন্মগ্রহণ পুণ্যভূমি ভারতের মধ্যে 
বাঙ্গালা প্রসিদ্ধ তক্তিক্ষেত্র এবং পবিত্র তীর্ঘ। তিনি তক্তির এঁতিহাদিক 
অবতার, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। স্বয়ং ভাগবানের ভক্তরূপে অরতারের কথা, 
অতি বিচিত্র। যদি ভক্তগণের কৃপায় পারি, তবে সেই বিচিত্র ..পবিত্র কথা 
বারাস্তরে বুঝিবার চেষ্টা করিব।” 

বারান্তরে বটে, কিন্তু এবারে নয়। অগ্রে পৌরাণিক অবতারতত্ব চাল 
করিয়া বুঝিতে না পারিলে, এ্তিহাসিক অবতারের কথা হদগত করিয়া 
বুঝা এক প্রকার অসম্ভব বলিয়! বোধ হয়, সেই জন্য এবার, অগ্রেঃ পৌরাণিক, 
অবতারতত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিব। | 

ঈশ্বর অবতারের নান! রূপ সিদ্ধান্ত আছে! কেহ বেন, এই সগস্ত জড়- 
জীব জগৎ সমষ্টিতে এবং ব্যষ্টিতে ঈশ্বরের অথভার। সমষ্টিতে এক এবং অদ্বৈত 
অবতার ব্যষ্টিতে অন্ত এবং অসংখ্য অবতাঁর। মানবের ইন্ত্রিয়াদির বিষয়ী-. 
ভূত হইয়া এশীশক্তির যেখানেই বিকাশ দেখিবে, সেইখানেই বুঝিবে জগদী-. 
স্বরের অবতাঁর। বনে, উপবনে,--গহনেঃ কাননে,-পর্ধতে, সাগরে,-দানবে,' 

নবে,-_কীট, পতঙ্গে, ফুলে) ফলে, সর্বত্র তাহার শক্তি ঝল মল করি- 
তেছে। সর্ধত্রই তিনি সশরীর বিরাজমান, সর্কত্রই তাহার অবতার ) ই 
পৃথিবী অবতারময়ী | ৃ ্ 
কেহ কেছ বলেন, সমগ্র উশীশক্তিতে অবতার উপলব্ধি করা. - 
চরম দশা বটেঃকিন্ত অবতার বলিলে আমরা ওরপ বিশগ্ার্সী কোন ভাব বুঝি, 
না।. যে স্থলে আমরা শ্বরিক শক্তির বিশেষ বিকাশ দেখি, আমরা, লে রর 
স্থলেই অবতার গি্ধান্ত করিয়া থাকি। মানবে উশ্বরিক শক্তির রি 
বিকাশকে প্রতিভা বলা বায়। প্রজ্ঞা নব নবোন্েষশালিনী-গ্রতিৎ 
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মতা 1৮ জগতষ্টীর ্িকরিণী শক্তি মানব হক প্রতিভা রূপে প্রতিভাত 
হয়; সেই শক্তি তখন মানব হ্বদয়েই স্থষ্টিকারিনরী, ঈব নবোন্সেষশালিনী 
হয়, এবং সেই মানব জগদীশ্বরের অবতাররূপে পরিগণিত হন। কপিল 
কোম্ত ১ ধন্বস্তারি, নিউটন,_ব্যাঁস, বাল্সীকি, ইহার! সকলেই অবতার | 

কেহ কেহ বলেন, কেবল মাত্র ধার্মিক পুরুষগণই প্রক্কত প্রস্তাঁবে ঈশ্শবরের 
অবতার । জগদীশ্বর ধর্মময়, ধর্ম্ম-ধুক্‌, ধর্ম-শক্তি ; সেই ধর্মই ধাহাদের 
জল্তজীবন, ধন্মই ধাথাদের প্রতিভা বিকাশের প্রসরক্ষেত্র, তাহারাই মুখ্য 
কল্পে অবতার ।. তবে গৌণকল্পে, রূগকের ভাষায় অন্যান্য গ্রতিভা সম্পন্ন 
জন্গণকেও কখন কখন অবতার বল! গিয়া থাকে । এই মতে রাম, কৃষ্ণ, 
বুদ্ধদেব, মশা, ঈশা, নাঁনক প্রভৃতি সকলেই অবতাঁর। 

খ্ষ্টানের মতে, কেবল মাত্র ঈশাই দেব-নর বা নর-দেব, অর্থাৎ অবতার । 
মৃশ! প্রভৃতি ঈশ্বরের করুণা কটাঁক্ষে অতিমান্ষ শক্তিসম্পন্ন ছিলেন বটে, 
কিন্ত তথাপি তীহারা অবতার নহেন। শ্বীষ্টীনের মতে নরের প্রধান গুণ 
আত্মদান। নরের সম্বন্ধে ঈশ্বরের প্রধানা শক্তি ক্ষমা। এই প্রশ্বরিক 
অপূর্ব পিতৃ শক্তি ক্ষমা. এবং মানবীয় এ প্রধান গুণ সন্তানের আত্মোৎসর্গ__ 
বাক্য এবং অর্থের মত মিশ্রিত হইয়া-_যীশু-জীবন; সুতরাং যীশুগ্রীষ্ট দেব 
হইয়! নর; নর হইয়! দেব। তিনিই নর-দেব ও দ্রেবনর$' তিনিই এক 
মাত্র অবতার । 

পুরাণের অবতারতত্ব বিচিত্র । কোন কোন পুরাণে পুর্ণাবতার, এবং 
অংশাবতার, এই ছুই ভাগে অবতার ভেদ কর! বে 1* শ্রীমভাগবত 
বলেন »৮-- ও 
এতেচাংশ কল পুংসঃ কষ্তস্ত ভগবান্‌ ন্বয়ং 

ইন্্রারি ব্যাকুলং লোকধ' মৃড়যতি যুগে যুগে ॥ : 

পূর্ববে যে সকল অবভারের কথা কহিলাম, তন্মধ্যে পরমেশ্বরের কেহ 


কেহ অংশ এবং কেহ কেহ কল!;. কিন্তু ক্ৃষ্ণাবতাঁর আঁবিষৃত সর্বশক্তি 
প্রযুক্ত ন্বয্বং ভগবান্‌ নারারণ। এই জগৎ দৈত্যকুল কর্তৃক 'উপক্রত : হইলে, 


_ * ব্ধিমবার পুর্ীবতারেরই অবভারত স্বীকীর করেন। নৌজন্যই' 


তিনি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই ঈশ্বরাবতার বলেন। “প্রকৃত: বিচারে ' রামচন্দ্র, 


ও ্ীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করা যাইতে: 
পারে না। এবং রামচজের মে পন প্রাতির মোসাদ টা নর 
নবেহ আছে!” চার (2 528- 
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ভগবান্‌ 4 সকল মূর্তিতে সময়ে সময়ে আবি ত হইয়া তাহাদের বিনাশ করত 
লোক সকলকে সুখী করেন। [শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ব কৃতব্যাধ্যান্বাদ |] 


পরস্ত অনেকগুলি পুরাণের মত এই যে কেবল পালন কার্্ের জন্যই 
ভগবান, অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। স্থজন এবং সংহরণে অবতারের কোন 
প্রয়োজন নাই। এইজন্য কেবল বিঞু বা নারায়ণেরই অবতীর হইয়া থাকে, 
অন্য কোন দেবতার অবতার নাই। তবে যে হছুমানকে রূদ্রাবতার বলিয়া 
বা বলরামকে অনস্ত বা! সঙ্কর্ষণাঁবতার বলিয়া! উল্লেখ আছে, তাহারা কেবল 
নারায়ণাবতারের জহায়রূপে পরিগণিত মাত্র। 
শ্রীম্ভাগবত বলেন,-_ 
ভাবয়ত্যেষ সত্বেন লোকান্‌ বৈ লোৌক-ভাঁবনঃ। 
লীলাবতারান্থরতো। দেবতিধ্যঙ.নরাদিষু ॥ 
অপিচ এই লোক-ভাবন ভগবান সত্ব) অবলম্বন করিয়া লীলা বশত 


দেবতিষ্যক্‌ নরাদিতে অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবৎ তাহাতে অন্ুরক্ক 
হইয়া লোক সকলকে প্রতিপালন করেন। [বিদ্যারত্বৃত ব্যাখ্যান্থবাদ] 


মত্স্তপুরাণে কথিত হইয়াছে ;-_ 


অবতারা হসংখ্যেয় হরেঃসত্ব নিধেঘ্ি'জ। 
যথাবিদাসিনাঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্থ্যঃ সহত্রশঃ ॥ 
খষয়ো মনবে! দেবাঃ মন্তুপুজ।ঃ মহৌজসাঃ 
কলাঃ সর্ধে হরেরেব সপ্রজাপতয় স্তথা। 
হে দ্বিজ জলাশয় হইতে নদী, খাল, প্রভৃতি যেমন সহজ প্রকার হয়, 


সেইরূপ সত্বগুণ প্রধান হরির অসংখ্য অব্তার। খবি, মন্তু দেব, 
মহাবিক্রম মানব, প্রজাপতি প্রভৃতি সকলেই গেই হরির কলা মাত্র। * " 


বিষুপুরাণের একস্থানে কথিত হইয়াছে যে 
মনবো ভৃভূজঃ ফেন্্র! দেবাঃ সপ্তর্যযস্তথা । 
সাত্বিকোহৎশঃ শ্থিতিকরো জগতো দ্বিজসভম ! ॥ | 
্রম্মণ! মহুগণ, মনুপুতর দুপালগণ, ইন্্ুগণ, দেবগণ ও সপতব্িগণ বু, 
সাস্বিক অংশ এবং ইহারাই জগৎ পালন করিয়া থাকেন। 
প্র  চতুর্ঘ গেহপ্যসৌ বিষ শ্িতিব্যাপারলক্ষণঃ। 
: ্যস্থাৎ কুর্ূতে যথা ৈত্রেয় তৎ শৃণু॥ 
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মৈরেয়, জগতের রক্ষার নিমিত্ত বিষু চারি যুগে'ষে প্রকার ষুগ্ানুসারী 
ব্যবস্থা করেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। 
কতে যুগে পরৎ জ্ঞানং কপিলাদি স্বরূপরৃকৃ। 
দরদাঁতি সর্ববভূতানাৎ সর্ধভূত হিতে রতঃ ॥ 
তিনি প্রথমত সত্য যুগে সর্বভূত হিতার্থে কপিলাদিরূপ ধারণ পূর্ব্বক 
সকল প্রাণীকে পরম সত্যঙ্ঞান দান করেন । 
_.. চক্রবস্িত্বরূপেণ ত্রেতায়ামপি স প্রভূ 
দুষ্টানাং নিগ্রহং কুর্বন্‌ পরিপাঁতি ঠা ॥ ৫৫ ॥ 
ত্রেতা বুগে সেই প্রতু চক্রবন্ি স্বরূপ ধারণ পূর্বক ছুষ্টগণের দণ্ডবিধান 
পূর্বক ভ্রিলোক রক্ষা করেন। 
বেদমেকৎ চতুর্ভেদৎ কৃত্বা শাখা শতৈবিভূঃ। 
করোতি বহুলং ভূয়ো বেদব্যাস স্বরূপধূক্‌ ॥ 
_ তিনি দ্বাপর যুগে বেদব্যাস রূপ ধারণ পূর্বক এক বেদ চতুর্ভাগ করিয়া 
গশ্চাৎ খত শীখায় বিভক্ত করেন। এব পুনর্বার উহ! বহুল অংশে বিভক্ত 
করিয়া থাকেন। 
বেদীংস্ত বাপরে ব্যস্য কলেরস্তে পুনর্থরিঃ। 
কন্ধিস্বরূপী দুৰৃত্বান্‌ মার্গে স্থাপয়তি প্রভুঃ ॥ 
তিনি বেদব্যাসরূপে এই প্রকার বেদ বিভাগ করিয়া! পশ্চাৎ কলির অব- 
সানে কক্ষিবূপ ধারণ পূর্বক দুর্বৃততদিগকে সৎপথাবলম্বী করিবেন। ্‌ 
_ [বরদাপ্রসাদ বসাঁক কর্তৃক প্রকাশিত সানুবাদ বৈষ্ুপুরাণ |] 
উপরের এ কয়টি শ্লোক হইতে মোটামুটি এই বুঝা যায়, যে ভগবানের 
সন্বশুণাংশে অর্থাৎ নারায়পাংশে লোক পালনের জন্য যুগে যুগে তগবান 
মানব আকারে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। 
বিষুপুরাণের অন্যত্র কথিত হইয়াছে ষে$-_ 
নাকারণাৎ কারণাদ! কারণাঁকারণান্ন চ। 
শরীর গ্রহণং বাপি ধর্মত্রাণায় তে পরম্॥ : 
ছুখপ্রাপ্তিহেড বা সুখপ্রাপ্তিহেতু, ধর্মৃহেতু বা. অধর্মাহেতু হতু,তৃমি শরীর ্‌ 
ও কর না, পরস্ত তুমি একমাত্র ধ্রক্ষার  নিমিততই শী ধারণ করিয়া এ 


থাক।' 4 





2৮২ | নবজীবন। 


5 নভগব্দগীতায়ও এই মত সমর্থিত হইয়াছে? 225, 
পরিত্রাপায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কতা২ . . 
ধর্ম সংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে । 
সাধুগণের পরিক্রীণের জন্য ছুক্কতগণের বিনাশ সাধনের জন্য এবং ধর্ম 
ংরক্ষণের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া! থাঁকি। 


' সাধুপনণের পরিত্রাণ এবং ছুষ্কতগণের ছুর্গতি সাধন এই ছুইটি ধর্ম সংরক্ষণের 
অনুষঙ্গ বলিলেও বলা যায়) স্ৃতরাৎ ধর্ম সংরক্ষণই ঈশ্বরাবতারের মুখ্য 
উদ্দেশ্য বলিয়া অনেকগুলি পুরাণই সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন। এইক্ধপ বিবেচন! 
করিলে নারায়ণের কেবল মাত্র মানবাবতার হওয়াই সম্ভব । সেই মানবও 
প্রদীপ্ত প্রতিতা পূর্ণ এবং অতুল ধর্ম-শক্তি সম্পন্ন হওয়াও সম্তব। 

কিন্ত পুরাণে মীন কুন্মাদিওত নারায়ণের অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। 
সে সকল কথার অর্থ কি? ধর্ম স্থিতি সংরক্ষণাদি জন্য ভগবান মীন কৃম্মীদি- 
রূপ পরিগ্রহ করিলেন কেন? এই অকল পৌরাণিকী কথার কি কোনরগ 
পৌরাণিক অর্থ নাই ? 

অনেকের মনে অবতার তত্বের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের সংকল্প বাসি 
পড়ে। অর্থাৎ অনেকে এই রূপ মনে করেন, “ষে ছুষ্টের দমন শিষ্টের' পাঁধন। 
বা ধন্দ-সংরক্ষণ জন্য ভগবান সময় বিশেষে, হয়ত দেব মীনব কর্তৃক অন্থুরুদ্ 
হইয়া অবনীতে অবতীর্ণ হন। তাহাতে ভগবানের বিশেষ সংকল্প থাকে 
এবং তাহাকে সেই জন্য বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিতৈ হয়। বাস্তবিক 
পৌরাণিক বৃত্তান্তের ভাষা দেখিলে, প্রন্নপ বোধ হয় বটে। কিন্তু পৌরার্িক: 
তত্বানুসন্ধায়ীগণের এটুকু বুঝ চা, যে অনেক সময়েই পুরাণের ভাষা: 
সম্পূর্ণূপে রূপকের ভাষা । বদি যাত্র! শুনিতে গিয়া কৈহ বাস্তাবিক'মনে: 
করেন, যে সত্য সত্যই ম. যশোদা বালক কৃষ্ণের দেখা পাইয়! জৈবী 
রাগিণীতে-_ ] (টো, 

“হারাণ ধন আঙ্গ রেতুন মি কৌলে করি তোরৈ। 

তোরে বুকে রেখে বদনখানি হোরি রে” এ 

বলিয়া গান গাইয়াছিলেন, তখন তাহাকে যেমন ত্রাস “বলি ন্মনে। 

করিয়া থাকি, পুরাণাদির ভাষা মাত্র বুঝি্া যিনি সত্য সত্যই মর্নেকীরেন।. 

যে নারায়ণ বিশেষ সংকল্প করিয়া কাধ্য বিশেষের জন্য বিশেষ কৌন 

... অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখন ভাহাকেও আমরা (সেই ভ্রান্ত বিয়া ধনে 
৫ করিতে পারি 4 * ৮2 র 
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বাস্কুবিক জগদীশ্বরে সংকল্প বিকল্প, কৌশল, অকৌশল আরোপ করা 
বড়ই” বিড়ম্বনার বিষয়। মন্থুষ্য অবশ্য মনুষ্য,ভাবেই ঈশ্বরভাব বুঝিব্ে 
আপনার. , প্রজ্ঞার -প্ররুতি মনুষ্য কোন কালেই পরীবর্তন করিতে পারে না । 
আমর! ঈশ্বরকে অগত্যা মানব মনের বিষয়ীভূত করিয়! তাহার প্রকৃতির 
এরূপ ক্ষীণধারণা করিতে প্রবৃত্ত হই কিন্ত দঃ আলোচনার সময় এতটুকু 
আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য, যে ঈশ্বরে অগত্যা আমরা মানবীয় গুণ আরোপ 
'করি বলিয়া, আমরা আবার সেই সকলকে প্রকৃত প্রস্তাবে খ্রশ্থরিক গুণ মনে 
করিয়া, কোনরূপ সিদ্ধাত্ত করিতে যেন লা যাই। 

যুরোপীয় ধর্মরিজ্ঞানে এইরূপ সিদ্ধাস্ত ও বিতর বড়ই বাড়াবাড়ি। 
মানবীয় দয়া প্রথমে ঈশ্বরে আরোপিত হইল; তাহার পর ঈশ্বর পূর্ণ 
বণিয়া সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্থির করা হইল, বে তিনি পূর্ণ দয়ালু অর্থাৎ পরম 
দয়ানু। আবার আর একদিক দেখিয়। স্থির হইল, ঈশ্বর ন্যায়পর, পরম 
ন্যায়পর। তাহার পর বিতগ। বাধিল, যে যদি পরম ন্যায়পর, তবে আবার 
'ভিনি পর্ঘম দয়ালু,কি রূপে? যদি পরম দয়াল তবে আবার পরম ন্যায়পর 
৷ কেমন করিয়া? 
| এইরূপ ঈশ্বরের সর্বশক্তিমভ্ভার সহিত তাহার কৌশলময় ভাবের 
'মপপূর্ণ বিরোধ। জগতের অপূর্ব্ব কৌশল দেখাইয়া কৌশলীর অনুমান অবশ্য- 
স্তাবী,_এই যুক্তি আস্ফালন দিন কতক যুরোপে বড়ই হইয়াছিল; মিল 
বলেন, ধাহাকে সর্বশক্তিখান্‌ বল, তাহাকে আবার কৌশলী বলিতেছ 
'কেন? ঘড়িওয়ালা সহজে দুইটা কীটা ঘুরিবার উপায় করিতে পারে না 
(বলিয়াই ত, স্প্রিং, লীবর, চাকা, ফাইহুউল, কত কি যোজনা করে; তাহার 
শর্জি নিতাঁত্ত অল্প বলিয়া মে কৌশল. করিতে যাযু। তবে আবার যিনি 
দর্শক্তিমান্‌ তাহাকে কৌশলী বলিবে কেন ? 

আমরা বলি ঈশ্বরতত্ব আলোচনায়, ঈশ্বরে মানবগুণ আরোপ করিতে 
আমরা .বাঁধ্য হই বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া এত ট্‌কু জ্ঞান কেন থাকিবে না, রা 
যেেই নকল আরোপিত গুণ' লইয়া আবার বিচার বিভগায় প্রবৃত্ত হইব। 

অতএব অবতার তত্বের সহিত সকল বাবা দহ কৌশল বাদ 
আমরা একেবারেই মিশ্রিত করিব না। , 8 
কোন, পুরাপে.২৪টি "অবতার :. কোন খানিতে হট আোখাও ৯ | রর ৭ 

* ভাগবত রি অবতারের উল্লেখ টা উি).. 
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কোথাও বা ১০টি। ' বর্তমান কালের সাধারণ হিন্দুদিগের বিশ্বামে দশট 
. অবতোরই প্রাধান্য পাইয়াছে। সেই দশটির নাম এবং ক্রম সকলেই 
জানেন। (১) মৎস্য। (২) কুর্ম। (৩) বরাহ। (৪) নৃসিতহ। (৫) বামন। 
(৬) পরশুরাম । (৭) রাম। (৮) বলরাম । (৯)বুদ্ধ। (১০) কল্ধী। বরাই 
পুরাণ প্রভৃতিতে গর রূপ নাম ও ক্রম আছে? বাঙ্গালায় জয়দেব ঠাকুরের 
প্রসাদদে এই মতই গৃহে গ্রহে গীত হইয়! প্রাধান্যলাভ করিয়াছে । পৌরা- 
ণিক অবতারতত্বে শ্রীকৃষ্ণ অবতার বলিয়া! গণিত নহেন; তিনি পুর্ণাবতার। 
আমর শ্রীচৈতন্যদেবকে দশমাঁবতার বলিয়! গ্রহণ করিলাম ! 


এই দশাবতার সন্বন্ধে বজের একজন বৈষ্ণব তত্বজ্ঞ বলেন ;-_ 
যদ্যভ্তাবগতো জীবস্তত্তভ্ভাবগতে। হরিঃ । 


অবতীর্পঃ স্বশক্ত্যা স ক্রীড়ৃতীব জনৈঃ সহ ॥ 
মৎস্যেষু মৎস্যভাবোহি কচ্ছপে কুন্মরূপকঃ। 
মেরুদণডযুতে জীবে বরাহভাববান্‌ হরিঃ ॥ 
নৃসিংহেো মধ্যভাবোহি বামনঃ ক্ষুদ্রমানবে | 
ভার্গবোহসভ্যবর্গেষু সভ্যে দাশরথিক্তথা ॥ 
সর্ববিজ্ঞানসম্পন্নে কৃষ্তস্ত ভগবান্‌ শ্বরৎ। 
তর্কনিষ্ঠনরে বুদ্ধ নান্তিকে কক্কিরেব চ ॥ 
অবতার! হরের্ভাবাঃ ক্রমোদ্ধগতিমদ্ধ.দি। 

ন তেষাৎ জন্মকন্্মীদো প্রপঞ্চে বর্ততে কৃচিৎ ॥ 
জীবানাং ক্রমভাবানাং লক্ষণানাং বিচারতঃ। 
কালোবিভজ্যতে শাস্ত্রে দশধা খষিভিঃ পৃথক্‌ ॥ 
তত্তৎকালগতো ভাবঃ কৃষ্ণস্য লক্ষ্যতে হি যঃ। 
এব কথ্যর্তে বিট বিজ্ঞেরবতারো! হরেঃ কিল ॥ 


বাইন্্র। (৮) খষভ। (৯)পৃথু। ০১০) মৎ্স্য। (১১) কৃত । (১২) রে ৃ 
ধন্বত্তরিঃ মোহিনী | (১৪) নারসিংহ 1 (১৫) বামন । (১৬) পরগুরাম হী. 
(১৭) ব্যাস । (৮) নরদেব বা রাম। (১৯) (২০ ) রাম, কৃষ। (২৯ বুদ্ধ। 
০ কক্ষি। দশমাবতার মৎস্যের বিবরণ এইরূপ ১. ক 
77 দ্ধপৎ স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষোদধিসংপ্রবে 
........ নাব্যারোপ্য মহীমধ্যা মপাদ্বৈবস্বতং মন্গুং। র 
এই বর্ণনায় স্বীয় গুরাগোক নোয়ার নৌকা দ্বারা সি ক্ষার কথা | 


সা নিত হা 
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মায়াবদ্ধ জীব যে যে তাৰ প্রাপ্ত হইয়া যে যে স্বরূপ পাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণও 
তাহার প্রাপ্তভাব শ্বীকার করত নিজ অচিস্ত্যশক্তির দ্বারা তাহার সহিত 
আখ্যাম্মিকরূপে অবতীর্ণ হইয়! লীলা করেন। জীব যখন মংস্যাবস্থ! 
প্রাপ্ত, ভগবান তখন মৎস্যাবতীর। মৎস্য নির্দগ্, নির্দিগুতা। ক্রমশ 
ব্জদপাবস্থা হইলে কুম্মীবতার, বজুদণ্ড ক্রমশ মেরুদণ্ড হুইলে বরাহ অবতার 
হণ। নরপশ্ড ভাবগত জীবে নৃসিংহাবতার, ক্ষুত্র মানবে বামনাবতার, 
মানবের অজভ্যাবস্থায় পরশুরাম, সভ্যাবস্থার় রামচন্দ্র | মানবের 
সর্ধবিজীনসম্পত্তি হইলে স্বয়ং ভগ্বাঁন কৃষ্ণচন্দ্র আবিভূততি হন। মানব 
তর্কনিষ্ঠ হইলে ভগবস্তাব বুদ্ধ এবং নাস্তিক হইলে কন্ধি, এইরূপ প্রসিদ্ধ 
আছে। ভীবের ক্রমোন্নত হৃদয়ে যে সকল ভগবস্ভাবের উদয়, কালে কালে ৃষ্ট 
হইয়াছে, সেই সকলই অবতার, সেই সকল ভাবের উৎপত্তি ও কাঁধ্য সকলে 
প্রাপঞ্চিকত্ব নাই। খধিরা' জীবগণের উন্নতির ইতিহাস আলোচনা করত 
প্রতিহাসিক কালকে দশ ভাগে বিভাগ করিয়াছেন । যে যে সমরে একটি একটি 
অবস্থাত্তর লক্ষণ, রূঢ়ূপে লক্ষিত হইয়াছে, সেই সেই কালের উন্নত ভাবকে 
অবতার বলিয়া বর্ণন করিয়্াছেন। [ভ্রীকেদারনাথ দত্ত প্রণীত শ্রীকষ্ণসংহিত11] 

ইহার তাৎপর্য এই যে জীবের ক্রম বিকাশ অনুসারে বিষ্ণু অবতারেরও 
ক্রম বিকাশ হুইয়াছে। জীবের ক্রমবিকাশ ধারাবাহিক হইলেও তাহার 
মধ্যে মধ্যে সন্ধি বা গ্রস্থিস্বরূপ একটি একটি পরিচ্ছেদ আছে; সেই এক এক 
পরিচ্ছেদে এক একটি বিষয়ের চরমৌৎকর্ষ হয়। তাঁহার পর হইতে অন্যরূপ 
বিকাঁশ আরম্ত হয়। সেই সেই সন্ধিস্থলে জীবের চরমোৎকর্ষ ভাঁবই, 
ঈশ্বরের অবতার । এইকূপে অবতার তত্ব বুঝিতে পারিলে দেখা যায়, যে 
ইহাতে মানবাবতার গুলিতে প্রতিভা থাকিতেই হইবে, এবং কাঁজে কাজেই 
সেগুলি আদর্শ হইয়া উঠিবে। , মা 
.. এখন জীব বিকাশের সন্ধিস্থলে ম্স্য কৃর্ম গুভৃতি কিরূপে আমিল, 
তাহাই বুঝিতে হইতেছে। ভীব বিকাশ জড়বিকাঁশ তত্ব, হিন্দু 
পুরাণ দর্শনে দ্পূর্ণরূপে প্রতিষ্টিত হইলেও : আধুনিক ফুরোপীয় 
বিজ্ঞানে বিবর্তবাদ কিছু স্পষ্াক্ৃত হইয়া'ছ। সুতরাৎ আমরা এইস্ছলে. 
যুরোপীয় বিবর্তবাদের সাহায্য লই এই বিষয়টি বুঝিতে চেষ্টা করিব 
প্রসিদ্ধ ডারবিন্‌ বৈদেশিক বিবর্বাদের অধিনেতা, সৌস্ছাগ্যক্রমে জীবের 


কম বিকাশ কথায় আরা হার সাহাম্য পাইয়াছি। ছারষিন বলেন 
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এইরূপে আমরা বুঝিলাম, যে কোন একরূপ লোমশ, সকোণ কর্ণ বিশিষ্ট, 
এবং সম্ভবত বৃক্ষচর ' জন্বুদ্বীপবাসী চতুত্পদ পণ্ড হইতেই মানবের উৎপত্তি 
হইয়াছে । *% * * * * * এই চতুষ্পদ জীবের এবং সকল প্রকার উচ্চতর 
শ্রেণীর স্তন্যপায়ী জীবের উৎপভ্তি সম্ভবত কোনরূপ পুরাকালিক বৃহৎ 
গর্ভ-কোধ-বিশিষ্ট জীব হইতে. হ্ইয়। থাকিবে । কোনরূপ সরীস্থপবৎ, 
অথবা কোনরূপ উভচর জীব হুইতে আবার সেই জীবের উৎপত্তি হয় 
থাকিবে, এবৎ (সই উভচরলীব কোনরূপ মংস্যবৎ জীব হইতে উৎপন্ন । 
অতএব বৈজ্ঞানিক বিবর্তবাদ পর্যালোচনায় ডারবিন্‌ এইরূপ অন্ুমাঁন 
করেন, যে উচ্চতর জীব সৃষ্টিতে প্রথমে মংস্য, পরে উভচর (কচ্ছপ), তাহার 
পর বরাহের মত কোনরূপ বুহুক্জঠর জীব, তাহার পর লোমশ কোন পশু, 
এবং পরে মানব শরীর বিকশিত হইয়াছে । সেই আদি মাঁনবগণ প্রথমে 
খর্ব বা বামন ছিল, এমন সিদ্ধান্ত ও যুরোপীর় বিজ্ঞানে দেখা যায়। সুতরাৎ 
পৌরাণিক অবতারতব্বে জীব স্থষ্্রর যেরূপ ক্রম বিকাশের আভান দেখাধায়, 
তাহা ষে নিতান্ত আধুনিক বিবর্তবাদের বিরোবী তাহা বোধ হয় না। বরং 
মংস্য, কুম্্, বরাহ, হৃপিংহ *, বামন: -এইকূপ ক্রমই বিভা সঙ্গত বিয়া 
অনুমিত হঈউভেছে। ্‌ 
 প্রথন পঞ্চ অবতারে আমরা নিকৃষ্ট জীবের শারীরিক বিকাণে উত্তৃষ্ট জীব 
মানবের অবতারণা বুঝিলান। তাহার পর, মানবের সামাজিক বিকাশ; 
এই বিকাশের তিনটি গ্রন্থি) অবতারও ভিনটি। পরশুরাম, রাম রঙ 
বলরাম । ও 
. পরশুরামাৰ তারে বারে বাহুবলে ্রাঙ্মণের প্রতুত্ব স্থাপন।  বশিষ্ঠ, অগা, 








খন নৃ- দিকে বৃশ্বরাহও বলা ক্ঙে তখন হৃদি বলিলেও প 


ক্ষতি হয় না। 

্‌ বৃ-বরাহস্য বলতিরবহো্ে প্রতিঠিতা। রর 
2 'ুসিংহস্য তথা প্রোক্ত। জন লোকে মহাক্সনঃ ॥ পাগ্স। 
সর্ধই বন্যমানুষ মাংস-লোলুপ িংল্রনীব; তাহাতে যামনাবতারের পু: 
সম লা হইব! নৃপিংহ বৎ হওয়াই পৌরাণিক মং ্ 





পৌরাণিক অবতারতত্ব। [৩৭ 


জমদগরি প্রভৃতি ব্রহ্র্ষিরা সকলেই ব্রাহ্মণের পরতৃদ্থ স্থাপনের জন্য রী 
ছিলেন, কিন্তু পরগুরামে নেই ত্রতের পরাকাষ্ঠা) পরশুরাম ভারতের উত্তরের 
তরিযগণকে নিবধ্য করিয়া, এবং দক্ষিণে উপনয়ন দ্বারা নৃতন ব্রাহ্মণ টি 
করিয়া সমগ্র ভারতে ব্রাহ্মণের একাধিপত্য সংস্থাপন করেন। “ব্রাঙ্গণ্যের 
্দুত্বের চরমোতকর্ষে পরগুরাম অবতার । 

মানবের সামীজিক উন্নতির দ্বিতীয় দোপানে শ্রীরামচন্্র। রামচন্দ্র 
রাবণজয় করিরা, অশ্বমেধ ষজ্ঞ করিয়! ষেন্ধপ সমগ্র ভারতে ক্ষত্রিয়ের আধি- 
পত্তা স্থাপন করেন, তেমনই প্রপ্জারঞ্চনের জন্য আত্মস্থথ বিসজ্জন দিয়। রাজ। 
নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন। রামচন্দ্র রাজাঁবতার। রাম রাজার তুল্য 
রাঙা হয় না, রামরাঁজ্যের মত রাজ্য হয়না । 

তাহার পর বলরাম। বলরামে সানা্জিক তৃতীয় সোপান; বলরাম 
বাল্যে গোপালন নিরত) বয্ধসে হলধারী। বলরামে ক্‌ষিবুগের উৎপত্তি; 
বলরানের সমরে ভারতের গৃহবিবাদ শান্তিলাভ করিল; বলরামের হলই 
তাহংর পর ভারতের প্রধান অন্ত্র হইল,মনুষ্য পরম্পর যুদ্ধ বিবাদ হইতে বিষম 
রক্তারক্তির পর নিরস্ত হইয়া, সর্বৎম গ ধরণীর উপর আপনার অস্ত্র চালনাকরিতে 
ব্স্ত হইল) পূর্বে শ্নেচ্ছ যবনের মত আর্যগণ মধুপর্কের জন্য গো-সেবা করি- 
তেন ; এই সময় হইতে প্রকৃত গোপালন হইতে লাগিল; হিন্দুর যথার্থ 
গো-নেবান এবং ক্‌ধিচর্চায় ভারতবর্ষ অচিরাৎ ধন ধান্য দধি ছুপ্ধে পরি- 


পূর্ণ হল | ভারতের কৃষিবুগের মানব বৃন্দের সামাজিক. উদ্নিতির এই 
চরম সীমা । 
তাহার পর আধ্যাত্মিক বিকাশ। ভারতের আধ্যাম্মিক বিকাশের ছুই 


অবতার বুদ্ধ এবং চৈতন্য। প্রথমে যুক্তি, পরে ভক্তি। 

সামাজিক উন্নতির চরমোতকর্ষ হইতে আক্ষ্যাত্মিক সোপান আসিল। 
সামাজিক অবস্থার অন্ধ বিশ্বীস ঘোরতর তর্কজালে স্থানে স্থানে ছিন্নভিন্ন 
হইতে লাগিল। বুদ্ধের একটি নাম বিজ্ঞানমাতৃক। শবটি গুনিলে বোধ হয়,যেন 
বিদ্যাসাগর মহাশগ্ন ব! বাবু অক্ষয়কুমার দন্ত ওটি স্বজন করিয়াছেন বাস্তবিক 
তাহা নহে; ওটি হেষসজ্ত্রের অভিধান ধৃত বুদ্ধ শব্েব প্রি উশব্দ। বুদ্ধের 
& নামকরণেই বুঝা যায়, যে বৌদ্ধ ধর্শের যুক্তিই মূল। সেই যুক্তিতে 
বিশ্বনিয়ামক ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকৃত রা | এ ত্িহীন ২ ধর রা ;. 
পেষ সীমা। বু লেই যুব অবতার ।- ্‌ 
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যুক্তির নিরাশ্রস্নতায় চকষুত্মতী ভক্তির উৎপত্ভি। এই ভক্তি অন্ধ বিশ্বা- 
দের সহচরী নহে; ইহা যুক্তির জঠর বিদীর্ণ করিয়া যুক্তির কন্যা অথচ 
ংহারিণীবূপে অবনীতে অবতীর্ণ হন। পূর্বেই বলিয়াছি, এই তক্তির 
_ আবির্ভাবে, বঙ্গদেশ পুণ্যক্ষেত্র। সেই ভক্তির অবতার শ্রীচৈতন্, তাহাতেই 
মানবের ধর্দমজীবনের পূর্ণ বিকাশ। আধ্যাত্মিক জীবনে ভগবানের ভ্ত 
রূপে জন্ম গ্রহণের বিচিত্র কথার এইটি আমাদের প্রস্তাবনা । 


রীপণউৎসব।- ভারতের নিদ্রাভঙ্গ। 

ভাঙ্িল কি তবে- এতদ্দিন গরে-_ 
ভাঙিল কি ঘুম ভারতমাতা ? 

জরাজীর্ণ শীর্ণ শরীরে তোমার 
ফিরে কি'জীবন দিল বিধাতা? 

উঠ--উঠ মাতঃ  ডাঁকিছে তোমীয় 
তোমার সন্তান যে যেখা আজ, ৭ 

কিবা বৃদ্ধ শিশু কিবা যুবজন 
কি দরিদ্র আর কিবা অধিরাজ | 

ডাকিছে তোমায় মহারাষ্্রবাসী__ . 
ডাকিছে পারসী--পঞ্জাবী-_-শীকৃ, 

ডাকিছে তোমার বীরপুত্রগণ__ 
রাজোয়ারাময় যত নির্ভীক ॥ 

তোমার নন্দন মহম্মদীগণ,_- 
বাহুবলে যাঁর ধরণী টলে, 

ডাঁকিছে তোমায় সবে একস্বর 
জাগো মা ভারত--জাগো মা ব'লে ॥ 

এক বঙ্গ নয় হিমালয় হ'তে 
কুমারীর প্রান্ত যেখানে শেষ 

আজি একপ্রাণ হিন্দু মুসলমান-- 
জাগাতে তোমায় জেগেছে দেশও! 

«আর ঘুমাইওনা” . কলে কতদিন 
কেঁদেছি-_কেঁদেছে কতু সে আর, 

আজি জন্মভূমি. জীবন সার্থক 
তোমার কণ্ঠে এ মিলন হার ॥ 

কতবারই মাতঃ উদাসীর মত 

দেখেছি তোমার ভূবনময় 

স্থাবর জম কত দিকে কত 


অরণ্য যেমন ছড়ায়ে রয় ॥ | 
দেখেছি তোমার গিরি উপত্যকা» 


শস্যক্ষেত্র ভূমি, নগর, দেশ, 


৭02১ ৩ 


নবজীব্ন । 


ছাঁয়ামাত্র, তায় প্রাণিবৃন্দ যত 
কালের কালীতে কালিম বেশ ॥ 
জীবনের বিন্দু না হেরি কোথাই, 
সব শুন্তমম্-_সকলি খালি» . 
চারিদিকে যত নরাস্থি কঙ্কাল, 
চারিদিকে ধু ধুকরিছে বালি ॥ 
উঠ গো! জননি দেখে! চক্ষু মেলি 
তেই অস্ফিখুলি নড়িছে ধীরে, 
স্বছল হিলোলে দেখো কি নিশ্বাস 
সে শব-পঞ্জরে বহিছে ফিরে ॥ 
একমাত্র শ্বাস মিলিত ভাঁরভ 
নাসিকারন্ধেতে ছাড়িল যেই 
কি মহ? উত্সব বিল উচ্ছ.শসে-_ 
ভারতে যাহার তুলনা! নেই ॥ 
“আর স্বুমাইও না” ভাঁকি মা আবার 
ভাবী আশাকফল ভাবিয়! দেখো, 
শরীপণ-উতৎসব” €সাণার খক্ষরে 
হৃদয়ের মাঝে লিখিয়া রেখো ॥ 
শুন্যতল হ'তে নেমেছে পবন 
বহিছে তোমার ভুবনময়্, 
লব-পলবিত করিতে তোমারে 
ফুটাতে জীবন মঞ্জরীচয় ॥ 
এ ধীর হিন্কেপলে  যেবাধু উঠেছে 
কার সাধ্য আর নিবারে ভারে, 
অগ্রাসর গতি €কবা রোধে তাঁর-- 
€কেবা আর ভারে বাধিতে পারে % 
নব শিখাময় নব শ্রভারাশি, 
ভারত ভম্মেতে মিশেছে ফের, 
যে অস্থি কোলেতে কীদিলে ভারত্ত 
সজীব হবে সে শিখাতে এর ॥ 


রীপণ-উৎসব-_ভারতের নিদ্রাভঙ্গ । ৩৯৯ 


জীবন দায়িনী এ দহন শিখা 
ভারত অন্তরে ধরেছে ধীরে, 
নারায়ণ মুখে হয়েছে উদ্ভব__ 


ভারতের বুকে থাকিবে স্থিরে ॥ 
ছলিবে আরো এ যাবে যত কাল, 

জ্ঞানের আলোক-_বিছ্যুত্ছটা! 

দমে না দমনে, দমিলে দ্বিগুণ 
ধরে খরতর তেজের ঘটা ॥ 

ভুলে না ভারত পরীপণ-উৎ্স্ব” 
ছিড়ো না ষে ডোরে মিলেছ আজ, 

এক বাণী ধর ভারত সম্ভান 
যেখানে যে থাকো--পরে! যে সাজ ॥ 

মনে করো সবে নিভৃতে-_উৎ্সবে 
“রীপণ-বিদাঁয়'” নহে এ খালি, 

সম আশা ভয় ভারত অন্তরে 
এ মিলন তাঁর প্রকাশ্য ডালি ॥ 

নহে আকম্মিক দৈব সুঘটনা__ 


বহুদিন হ'তে অঙ্কুর এর 
জড়ায়ে জড়ায়ে ভারত অস্তরে 


শিকড়ে শিকড়ে বেঁধেছে ফের ॥ 
আজি গ্রস্কটিত হ'য়ে দিছে দেখা, 
তরুমুল যেন পল্লপবময় 
ধরণীর গর্ভে বীরে ধীরে বেড়ে, 
ফলে ফুলে শেষে সাজিয়] রয় ॥ 
ভারতের আশা ভারত-প্রত্যাশা-_- 
জীবন উন্নতি ইহারই সার, 
সুবারি-সেচক "মে সব লতাক় 
খ্রীপণ” কেবলি লক্ষ্য রে তার ॥ 
হবো অগ্রপর - সেই আশাপথে 
_. ভিলেক তাহাতে নাহি সংশয়, 


৩৯২ নবজীবন । 


দিয়াছে দেখাক়ে ষে পথ উহারা 
হু'বে পরিসর ক্রুব নিশ্চয় ॥ 

দিয়াছে যখন  £দেখায়ে সে আলো! 
দিয়াছে যখন দেখায়ে পথ, 

আজি আর কালি তাহাতে পশিব 
সাধনে পুরাবে স্বমনোৌরথ ॥ 


আজি আর কালি পাবে রে সকলি-_- 
আর এ ভরত নিন্দিত নম, 
সম তৃষ্ণীতুর সব পুত্র তার 
. একি পথপানে চাহিক্সা রয় ॥. 
একি পথ পাঁনে চাহে মহারাষ্ট্র 
চাহে সে পারসী--পঞ্জাবী-_-শীক্‌ঃ 
চাঁহে ভারতের -. বীরপুত্রগণ-- 
রাঁজোয়ারাময় যত নির্ভীক ॥ 
ভারত্নন্দন মহন্মদীগণ-_ 
তাহারাও আজি--জাগে! মাবলে ঃ 
সেই পথপানে একদৃষ্টে চাহে 
সাধনা সাধিতে সে পথে চলে ॥ 
উঠ উঠ মাতঃ ডাঁকিছে তোমায় 
তোমার সন্তান যে যেথা আজ» 
কিবা বৃদ্ধ শিশু কিবা যুবাদল : 
| কি দরিদ্র আর কিবা অধিরাজ ॥ 
এক বর্জ নকষ-_ হিমলক্স হতে 
কুমারীর প্রাস্ত যেখানে শেষ. 
আজি এক প্রাণ হিন্দু মুসলমান 
জাগাতে তোমারে জেগেছে দেশ ॥ 
উঠ উঠ মাতঃ ছাড়ো নিদ্রা ঘোর 
পুরিয়া নিশ্বাস ফেলোগো-মাত২, 
দেখি কি না হয় অরুণ উদ্য়-_- 
তরুণ হত প্রভাত প্রাতঃ ॥ 


ভি বন্দ্যোপাঁধযাক 


নবজীবন। 
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1 ৭ম সংখ্যা । 


সন্বর্ষণাগি,-অনন্ত-ব্লরাম। 


: স্ষ্টি, প্রলয়, মন্বস্তর, পরলোক প্রভৃতি ত্ব সমূহ পুরাণশাস্ত্র হইতেই পাওয়া 
ষায়+ কিন্ত পুরাণে অর্থবাদ বিস্তর । শান্ত্রবিচারে' অর্থবাদ প্রমাণ হইতে 
পারে না। অর্থবাদ বাক্যসমূকে ব্যতিরেকপূর্র্বক ব্দে ও স্মতি-মূলক 
স'রতন্ব সংগ্রহ কর! বড়ই কঠিন! পুবাণ শাস্ত্রে পৃথিবীর অভ্যন্তর-নিহিত 
সন্বর্ষণ নামক তগোগুণ-প্রতিপাপিত এক মহাভয়স্কর অগ্নির উল্লেখ আছে :এবৎ 
বিশ্বের প্রাণস্ব্প 'ত্রঙ্গা” নামক ঈশ্বরাধিষ্টানের স্থিতি, নিদ্রা ও প্রলয্ব-কাল 
সম্বন্ধে বিস্তর অঙ্কপাত আছে। সে সমস্ত তত্ব সামান্যবুদ্ধির অন্গগত নহে। 
ভারতীয় শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ব্যতীত তাহ! ভাল লাগে না। শ্রদ্ধাবান্‌ পাঠক বা 
শ্রোতার নিকট অর্থবাদ প্রতিবন্ধক হয় 'না। অশ্রদ্ধানুর নিকট অর্থবাদ 
ভাঙ্গিয়া'দিলেও ফল হয় না। তথাপি াসানথরাী জনগণের বোধ মৌল” 
ভ্যার্থ আমর! উক্ত তন্ব সমূহের মর্ষোপ্তেদে যথাপাধ্য প্রবৃত্ত হইতেছি। 

উপরি উক্ত ততৃত্বরের মধ্যে সক্কর্ষণা়ি নামক তন্বটি এই প্রস্তাবের বিচার্ধ্য 
বিষয়। এই অগ্নি প্রলংয়র এক প্রকার কারণ পে উক্ত ১৪ | হাতি 
শবের অর্থ “আকর্ষণ । ভাগবতে আছে) | 

'সাত্বতীয়া ত্র দুশযয়োঃ সবািাকমানল মিতা 
চক্ষতে?। (0২৫১) 2. এ এর 

'ভগবদ্তক্ত জনগণ ভাগাকে, রণ লেন কেন? না আমি ও ঃ আমার 
ইত্যাদি সংসারাতিযান ছানা তিনি জা ও ডুশ্যের আকর্ষণ করিয়া থাকেন 1. টি 





৩৯৪ নবজীবন। 


তাৎপর্য্য এই যে»সেই বক্কর্ষণ নামক কালাগ্ির অধিষ্ঠাত্রীদেবত! তমোম 
অধোভূবন হইতে সকলকে তামসিক প্রলোভনে আকর্ষণ করিতেছেন 
তাহাতে স্বার্থপরতা উত্ঠান্ন হওয়াতে ধংসার-স্্রীয় প্রভাব প্রকাশ করিতেছে 
সয়ভান যেমন ঈব ও আদমের সাংসারিকতা উৎপত্তির হেতু, সেইরূপ তিথি 
সংসারের মল-বৃদ্ধির হেতু । এই অভিমান ও প্রলোভনরূপ মলহেতুত্ব জ্ঞাগ, 
নার্থে শাস্ত্র তাহাকে মদোন্মত্ব বিশেষণ দিয়াছেন। 
'নীলবাসামদৌৎসিক্ঃ।১ (রি. গু. ২৫১৭1) 
তাহার পরিধান নীলবসন এবং তিনি সর্বদা মদোন্মত্ | 
পুমশ্চ ; 
'উপাস্ততে স্বয়ৎ কাস্ত্যা যো বারণ! চ মূর্তয়া।' (1১৮) 
তিনি কান্তি অর্থাৎ লক্ষী এবং স্থুরাদেবী কর্তৃক উপাস্ত হয়েন। 
প্রলয়ের অব্যবহিত পূর্বে ' প্রলোভন ও শ্বার্থরূপ সেই মল অত্যন্ত বৃষ 
প্রাপ্ত হুইয়া ক্রমে ধরণীর ভোগ ও ভোগ্যশক্তিকে বিনাশ করে। তথ; 
এইভূমগ্ুল এ সন্বর্ষণ অগ্রিদ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়। সেই অগ্নি হইতে জর 
উৎপন্ন হয়া সংসারকে গ্রাস করিয়া ফেলে । সাধন! দ্বার উক্ত প্রলোভন 
ত্যাগ করিতে পারিলে প্রলয় হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কেবল যোগি 
গণই তাহার অধিকারী । 
নসক্বর্ষণ' শব্দের আর এক অর্থ “সম্যক প্রকারেণ লাঙ্গলাদিন! ভূম্যা? 
কর্ষণৎ 1” অর্থাৎ ভূমির উর্রতাশক্তি বৃদ্ধিকরণ। এ অগ্রিকে, এস্থলে তদী! 
অবিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে পরিকল্পনা পুর্ব্বক তাহাৰ লক্ষণ নিরূপণ করা হইতেছে 
তিনি যেমন প্রলোতনের মুষ্টি-_বাঁড়বানলবূপ পাতালাগ্ির অধিষ্টাত্রী দেবতা 
সেইরূপ তিনি কৃষিকর্মেরও অধিষ্ঠাতৃব্ূপে কথিত হন। তাৎপর্য এহী- যে 
এই সংসারের স্থিতিকার্কে পৃথিবীর অভ্যত্তরবর্ভা তরী মহান্‌ অনল কৃষিকর্নের 
উত্তরসাধকরূপ-উর্বরাশক্তি-সম্পাদক | গুলয়কালে তৎকর্তৃক পৃথিবী দখ 
 হস়্ সত্য, কিন্ত তন্বারা বিশুদ্ধ হয়া পুনঃ স্ষ্টিতে অধিকতর উর্বরতা-.হ্ইয়া ! 
_খাকে। তাহার এই লক্ষণটি জ্ঞাপন করিবার জন্য 98 তাহার সুধি 
কল্পিত হইয়াছে । “সঙ্কর্ষপণোবলদেবইত্যমরঃ | 'লাঙ্গলাসজঃন্তাগ্ঃ 1 | 
(বিঃ পু$ ২৫।১৮) তাহার এক হস্তে লাঙ্গল আছে। এই লাঙ্গল, টি ৰ 
_ তৎসম্পাদ্য কৃষিশক্ষি ও উর্ধবরতাশক্তির জ্ঞাপক। | 0 
_.. সন্কর্ষণাগ্রির আরও কয়েকটি ৭ লক্ষণ আছে। -ভাহা, প্রধানত: র্‌ নয়া! 
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রূপ 1৯ দ্বিতীয়ত তাহা ূমগ্ুলের শৃন্যাবস্থান শক্তিস্বরূপ, ভূতলের উন্নয়ন- 
কিরূপী ও তাহার দার্টযসম্পাদক। এই লক্ষণসমূহ জ্ঞাপ নার্থ তাহা অনস্ত-. 
দব বা শেষনাগরূপে কথিত হয় । শুকদেব কহিলেন__. 
“তস্য (পাভালফ্য) মূলদেশে ত্রিংশযৌজন সহশ্রান্তর আস্তে, যাব কল। 
ভগবতস্তামসী সমাখ্যাতা অনস্ত ইতি, (ভাঃ বঃ ৫1২৫১) 
(তালের মূলদেশে সহআ্র যোজনের অন্তরে ত্রিংশ যোৌজনের মধ্যে ভগবানের 
চামসী নামে বিখ্যাত এক কলা আছে। তাহার নাম অনস্ত। “সক্র্ষণ- 
মত্যাচক্ষতে” তাহার আর এক নাম “সন্কর্ষণ? | 
«পাতালানামধশ্চান্তে বিষ্ঠোর্ধা ভামসী তন্ঃ॥ (বিঃ পুঃ ২৫1১৩) । 
পাতালের অধোদেশে বির এক তামসী মুর্তি আছে । 
£শেষাখ্যা যদ্‌গুণান্‌ বজং নশক্তা দৈত্যদানবাঃ (ঞ) 
. তাহার নাম শেষ। পুনশ্চ. “যোহনত্তঃ” তিনিই অনস্ত নাগ। তিনি 
'নীলবাসা' অর্থাৎ নীলবর্ণ। | 
* “কল্লান্তে যস্য বন্তেভ্যো বিষানলশিখোজ্জলঃ। 
সন্বর্ষণাত্মকো! কদ নিক্ষম্যাভি জগত্রয়ম্।” (রি ১৯)। 
প্রলয়কালে তাহার মুখ হইতে বিষানলশিখা-সমুজ্জলিত সন্বর্ষশাত্মক 
দরমূত্তি অগ্থি নিশ্রান্ত হইয়া ত্রিলোক গ্রাস করিয়া থাকে । 
এস্চলে তাঁহার মুখ'ও তেই মু হইতে রুদ্রমূত্তির উদ্ভব ওপচারিক ভেদ 
ত্র। স্থলত অগ্নি-প্রবনই তাংপর্ধ্য। তৃগর্তে নানাবিধ ধাতুরূপ উপাধিতে 
তি করায় উহা৷ নীলবর্ণ অগ্নি। তমোগুণে প্রতিপালিত কালানল স্বরূপ । 
মই অগ্রির আর এক লক্ষণ এই ষে. তাহার মস্তকে এই অবনীম গুল ৫ 
দাছে। " কা | 
“স বিভ্রচ্ছেখরীভৃতমশেষৎ ক্ষিতিমগ্ডলম্‌। ্ 
আন্তে পাতালমুলস্থঃ শেষোইশেষ স্রা্চিতঃ॥” (বিঃ পুঃ ২৫২০) 
অশেষ সুরগণ কর্তৃক সমষ্চিত শেষমৃত্তি ভগবান পাতাপতলে অবস্থিতি 
র্বক মন্তকের শেখর স্বরূপ সমুদয় অবনীমণ্ডল ধারণ করিয়। আছেন। :.. 
পতেনেয়ৎ নাগবর্ষে শিরসা বিধৃভা মহী |” (ক ২৭) 
স্ই নাগরাজের ফণা স্বা্া এই অবনীমওল বিধৃত হ্ইযা আছে। 1. 
 *্ষদা বিজ্ত্ততেহনস্তো মদা- ূরণিত লোচনঃ। .. :. 
তদ! চলতি ভূরেষা সাপ্রিতোয়ানধি কাননা।” (২৩) 
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এই অনস্ত যখন মদঘৃর্ণিতলোচন হই'র! ভূত্ত! পরিত্যাগ করেন, ততৎকালে 
পর্বত, অমুদ্র ও কানন সমূহের সহিত পৃথিবী কম্পিত হইয়া থাকেন। 
ভাৎপধ্য এই যে, প্রলয়কীলে 'ষে সক্কর্ষণানলে ভূম গুল দগ্ধ হয় তাঁহা রক্রমূত্তি, 
অতি ভয়ানক। তাহ] সেই অনন্ত নাগাগির গ্রাসরূপী। কিন্তু লকম্প বা! ভূমিকম্প 
কালে ে অগ্নি সাগরের তলদেশে বা ভূগর্ত মধ্যে বিলোড়িত হয় বা আগ্মে়- 
গিরি-বিবর ভেদ পূর্বক উঁ্খত হয় তাহা সে সন্কর্ষণেরই জুস স্বরূপ । 
অর্থাৎ তাহা স্বতন্ত্র অগ্নি নহে । এ সঙ্কর্ষণাগ্সিরই শাখা প্রশাখা! বিশেষ; যাহা 
আগ্নের তৃধর তলস্থ গভীর বিবর সমূহে অ৭স্মিতি পুর্র্বক লীলবর্ণ বা তমোময় 
অবয়বে অহরহ প্রজবলিত থাকিয়া! পাতালস্থ জলকে উত্তপ্ত করত প্রভৃত বাম্প 
সহকারে অবনীপৃষ্ঠে উতক্ষিপ্ত করে, এবং কখন কখন ভূধর বিদারণ, তরলধাতু 
পদার্থ উদ্গীরণ, উৎক্ষিপ্ত ভম্মরাশিদ্বারা গগনম গুলে মেঘথালা উৎপাইন, 
পয়োধিকম্প ও. ভূমিকম্প প্রভৃতি উৎপাত উপস্থিহ করিয্বাথাকে। এ সমস্তই 
দেই পাতালস্থ অনন্ত নাগাগ্সির ক্রিয়া. অতএব ভারতবাসীরা শাস্জ্ান্ুসারেই 
গলিয়া থাকেন যে, সেই নাগরাজ বাসুক্রি জুস্তা বা মস্তক বিলোড়ন দ্বার! 
ভূমিকম্প হইক্া থাঁকে। পৌরাণিক অর্থবাদ ও অলঙ্কার বর্জন পূর্বক বুঝ 
জানিতে পারিষে যে ভূমিকম্প, জলকম্প প্রভৃতি এ চিরপ্রতিপালিত তৃগর্তৃস্ছ 
অনন্ত অগ্নিরই কাধ্য। এ তাৎপধ্য সংকৃত রাখিষা উষ্ণকুণ্ড বা আগ্নেয়-জলকে 
নাগকৃপও কহা গিয়া] থাকে । এ অগ্নির স্থৃলাংশ ধরণীর অভ্যত্তরে গভীর বিবর 
মধ্যে মহাব্যাপক ভাবে বাদ করে এবৎ তাহার আলাজিহ্বা সহত্র সহশ্র 
শাখ। প্রশাখা আগ্নেয় গিরি-গহ্বরে ও ফাগরগন্তে নির্গমন-পথ অন্বেষণ করে 
ধলিয়া! তাহাকে সহত্র-ফষণ|-যুক্ত অনন্ত-সর্প-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। 
জালামুখী, বাড়বানল, সীতাকুণ্ড প্রভৃতি উষ্ণজলাশয় সমুহ সেই ভূগর্ত্োথিত- 
সহশ্রমুখ নাগানলের টদগীরিঞ্ভড আগ্ধেষ শাখা প্রশাখা কর্তৃক উত্তপ্ত উদ্রক- 
রাশিমাত্র । অতিপূর্বঞ্চালে ভারত,ম্ব জ্ঞানী লোকে: এ সকল গভীয 
ভূতববিদ্যা অবগত ছিলেন। শাস্ত্রের বচন এবং ভারতবর্ষের নান! স্থানের: 
ব্যবহৃত শব্দ সমূহ দ্বারা তাহ! উত্তমরূপে সপ্রমাণ হইতেছে । তৎসমস্ত সহজ. 
কথায় লিখিত থাকিলে এখন এত সন্দেহ জন্মিত ন1। কিন্তু পুন্বকালে বিচার - 
শাস্ত্র সমূহ ব্যতীত সহজ লেখার গৌএব ছিলনা । এখনও ভর্টাচার্য্য পঞ্িত- 
মগের মধ্যে সহজ-বর্ণনার যশ নাই তাঁহা অনেকে জানেন। এই কারণে: 
খবরিরা পুরাণশাস্ত্রে অত অলঙ্কার, রূপক ও অর্থবাদ হণ ক্রিয়্াছেন।.. ...:), 
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প্রশ্থলে জিজ্ঞাস! কণ্রতে পাঁর ষে, উক্ত সঙ্কর্ষণায়িকে “অনস্ত নাগ” 
কহিয়া কেন আবার «শেষ নাগ” কহিরান্থেন ; বরং “অশেষ নাগ” বলিলেই 
অনস্তের অর্থ-বোধক হইত? এই কথার উত্তর 'এই যে নৈমিন্তিক-গ্রলয়কালে 
প্র অগ্নি সমস্ত দান ও জলপ্লাবন পুর্ধ্বক পৃথিবীর তমোবীজ স্বরূপে অবশিষ্ট 
থাকে । তাহাতেই শাস্্ে উক্ত হইয়াছে যে, তথন ব্রহ্মা সেই অবশিষ্ট বীজকে 
আশ্রয় পুর্ববক শয়ন করেন। 

“একার্ণবেগততন্তন্মি শেষশষ্যাশ্ছিতং প্রভূঃ | 
বরহ্মবূপধরঃ শেতে ভগবানাদিদ্বরিঃ1৮ | 

তখন আদিদেব ভগবান হরি ক্রঙ্গার দূপ ধারণ পুর্র্ধক একার্ণবে 
ধ শেষ শধ্যায় শয়ন করেন। তেই সময়ে তিনি একার্ণবে ভাসমান 
থাকেন বলিয্বা তাহার নাম নারারণ হয় । কুলুকভট্র মন্দুলংহিতার 
“আপোনারা” প্রভৃতি শ্লোকের টাকায় প্র অর্থকে এইরূপে স্পস্টাকত 
করিয়াছেন । 

*"আপোহস্য পরমাত্মনো ব্রন্মূপেণাবস্থিতস্য পূর্ব্ময়নমা শ্রয়ইত্যসৌ- 

নারায়ণ ইতি 1৮£(মন্ু ১১০) 

প্রলম্বকণলীন জলরাশি ব্রন্মরূপে অবস্থিত পরমাত্মীর অয়ন অর্থাৎ স্থান 
হয়, এই জন্য তিনি নারারণ শবে কথিত হইয়াছেন। তথাচ কৌন্শে 
“দ্বিতীয়া কালসংজ্ঞান্য। তামসী শেষ সংভ্ভিতা” । (৪৮অঃ) 

অর্থাৎ উপরি উক্ত শেষমূণ্তিটি ভগবানের কালরূপা তাখসী-শক্ষি। তাহা 
ধ্শীশক্তির তম£গ্রভাব। ভাহা প্রলয়কালে অগ্ি ও অগ্সিজ উদ্দক্প্লীবনদ্বার! | 
সমস্ত সংহার পুব্বক নিক্রাগত ব্রহ্মার প্রলয়-পয়োধি-বক্ষে শব্যারূপ হইয়া! 
খাকে।” তখনও এ শেষসৎজ্ঞিত নাগের তম্মেমর রূপের অন্তর্ধান হয় ন1। 
অতএব তাহা তখন জর্পরূপে থাকে বলিয়া কথিত হয়। ফলে পৃথিব্যা্ি 
স্ব্যস্ত পদার্থের অভাব বশত তখন তাহার ধাঁলানল ও মহাবিষ নিস্তেজ 
হইয়া যায়। . অন্যান্য জলবাসী সর্প যেরূপ নির্বি্ষ হয়, তখন রী সংহারা 
নল জলবাসী হওযাতে তাহারও আর বিষ থাকে না। কেবল কর 
শেষাংশ রূপে, ভাবি সৃষ্টির বী্জরূপে, ভাবিধরণীর ধারপ- শক্ষিরপে! এবং কাকি, 
প্রলয়ের গুপ্তবীজরূপে অবস্থিতি করে। - রঃ £ 

এভাবতা! সন্কর্ষণাগ্সির করেকটি অবয়ব. প্রদর্শিত হইল; প্রলোভন, নিরান 
ভূধারণ, ভূতলোন্নমুন, ভূততলত্রট়ীকরণ, গ্রলয়সাধন, অনস্তশক্তিত্ব ও শেখ, 
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বীহত্ব এই সমস্ত উহ্থার মূড়ি। এ জমন্ত মুদিতেই উহা হয় সর্প, না হয় অগরিদ 
স্বভাব প্রক্কাশ করে। প্রলোভন-মুত্তিতে উহা! যেন খলসর্প। কর্ষণে উহ 
অগ্নি। ভূমগ্ডল-ধারণে উহা যেন অনন্ততৈজঃশক্তি। অর্থাৎ বিন! আধারে 
ভূমগুল যে আকাশে স্থিতি করে তাহার শক্তি ভূন গুলের অত্যন্তরেই আছে। 
এ অগ্নিই সেই শক্ি। অতঃপর উহাই ভূপুষ্ঠকে নির্দেশে প্রোথিত হইতে 
না দিয়া কুম্মপৃণ্ঠের ন্যায় সদ উত্তোলিত করিয়া রাখিয়াছে এবং উহার, 
স্ুশীতল ঘনীভূত কঠিন বহিঃন্তরকে ধারণ করিতেছে । প্রলয় সম্বন্ধে উহা 
অগ্নি ও সংহার-বিষরূপী এবং প্রপয়পরোধিতে উহা শেষ তাঁমসবীন্গ। 

অপরঞ্চ, অনুমান হয় পূর্বকালে জ্যোতিষের কোনরূপ গণনা*সথত্রে 
সঙ্কর্ষণাগ্রিঘার সামান্য সামান্য শুভাশুভ সংঘটনের কাল এবং প্রলয়-খঘটনের, 
কাল নিরণাতি হইত। পক্ষান্তরে উক্ত অগ্নির উৎপাত সকল দেখিয়া 
জ্যোতিফগণের শুভাঁশুভ ফলজনকত্ব নিরূপিত হইত | এক্ষণে সে বিদ্যা নষ্ট 
হইয়া! গিয়াছে । উক্ত আছে, 

“্যমারাধ্যপুরাণষি গর্গোজ্যোতীংষিতত্বতঃ। 

| স্তান্ডবান্‌ সকলঞ্ৈব নিমিভূপঠি তং ফলং।” বিঃ পুঃ ২1৫২৬ 
পুরাণ মহধি গর্ন সন্কর্ষণনাগের আরাধনা করিয়া জ্যোতিষ শাস্স্রের তত্ব ও 
ভাবিশুভাশুভফলজনক সুনিমিত্ত ও দূর্নমিত্ভাদি অবগত হইয়াছেন | 
স্থলে গণিত ও ফলিত উভর জ্যোতিষই অভিগ্রেত হইয়াছে । উল্লিখিত 
দ্ুনিমিত্ত ও ছুর্নিমিত্তাদির জ্ঞান যেমন গ্রহ নক্ষত্রের সঞ্চার-গণনায় লব্ধ হয়, 
মেইরূপ পঞ্ড পক্ষীর গতিবিধি ও রনাদি হইতেও পাওয়া যায়। মানবদেহের 
ভিন্ন ভিন্ন অংশের স্পন্দন হইতে ও লাভ করা যার। (বিঃ পু$ উইসন কৃত 
ইত্টাক| ২৫)। মহ্ষিগণ স্কর্ষণৃির ভাব গতি হইতে এ সমুদ্র লাভ করি- 

তেন ইহাই তাংপব্য। পুরাণ শান্তর এই উক্তিটি অর্থবাদ বলিয়া! বোধ হর 
না (বিশেষ তত্ব অবগত না হঈলে নির্যাস করিয়া বলা অসস্তব। ্ 
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সঙ্গীত স্বর্গীয় সামগ্রী । এমন সর্দবজনমনোমোহন সামগ্রীকে যেন পৃথিবী- 
জাত বলিয়া মনে স্থান দিতে ইচ্ছা হয় না। হিন্দু দেব 'দেবীগণ্ণ মধ্যে 
দেখিতে পাই দেবাদিদেব ত্রিনেত্র-সেই বলব্যঞ্ক নধরদেহ, সেই ঢল ঢল 
চক্ষু, যন্ত্র হস্তে রাগ রাগিণীর স্থষ্টি ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত শান্কের অবতারণা 
করিতেছেন। তাহার এই মুক্তি ধ্যান করিলে মন ভক্তিরসে গলিয়। যাঁয়, তিনিই 
যে.এই প্রকাণ্ড বিশ্ব ব্রক্মাণ্ডের গলয়ন্র্ভী একথা তখন মনেই আসে ন|। 
তখন তাহার রুদ্রমূত্তির ধারণা করিতে পারি নাঁ। আবার দেখি, শ্বেতধসন- 
পরিহিত, শ্বেতশ্বশ্র বিরাজিত, শ্বেতচন্দনচর্চিভকলেবর, দ্রেবর্ষধি নারদ 
বীণা বন্ধ সহযোগে ভূতনাথের ও ভূতভাবন, পরম-করুণা-নিধান, সর্বলোক- 
প্রতিপালক হরির. গুণ গান করিতেছেন; সেই গানে আপনি বিভোর হইসা 
ফাতিয়া উঠিতেছেন, পাগল ঠাকুরকে মাতাইয়া তুলিতেছেন, সর্ব্ব দেব গণকে 
বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিতেছেন )-_দেবপুজার, দেব তৃপ্টি-সাধনের এমন সামগ্রী 
আর দ্বিতীয় নাই। আবার দেখি সর্ধাবয়বসম্পন্না, সর্বাঙ্গ সুন্দরী, সর্বাভরণ- . 
বিদু্িতা বিদ্যাদায়িনী বাগ দেবী কমলাসনে উপবিষ্ট হইয়া বীণা হস্তে পিতৃদত্ 
বিদ্যা এক মনে . অভ্যখস: করিতেছেন ও জগতে সেই বিদ্য। প্রচার জন্য চেষ্টা 
করিতেছেন। পৃথিবীর অন্যত্র দেবদেবী পুজকগণের মধ্য হঈতে গুনিতেচ্চি 
দেব মার্করি স্বহস্তে কচ্ছপাস্থতে সুত্র ধোন করিয়। বাদ্যবন্তর গ্রস্ত করিয়া 
লইতেছেন)সেইফন্ত্ব স5যোগে গান করিয়া ওলিশ্পিয়াস্থ যাবতীয় দেব দেবীকে 
* প্রফুর্পিত করিয়া ভুলিতেছেন। কি মনোডুর বিদ্যা। . দেবগণও ইহার 
জন্য ব্যস্ত; এই (মাঠিনী অস্ত্রে ক্রোধান্মত ব্যক্তিও শাস্ত হয়, উখিত রক্ত- 
পিপাস্ছ ্পাণ দানবহত্ত হইতেও স্থালিত হয়| : | 

ন বিদ্যা সঙ্জীতাৎপ্রা- একথা যথার্থ; এ বিদ্যা দেবলোক রে মন্যলোকে 
প্রব্ডিত হইয়াছে । উনার প্রথম শিক্ষক দেবাদিদেব। দেবরাজ ইন্ত্রহইতে 
পথের ভিথারী পর্যযস্ত সন্বীত সকলেরই বিনোদন সামগ্রী । গুনিয়াছি। 
বিশ্রাম কাল উপস্থিত হইলে দেবরাডের প্রধান কান্ত নন্দন কাননে স্কীতা- রর 
_লোচনা। ধনীর সময় ক্ষেপণের অবরশ্থন সঙ্গীত। শোকাতুরের শোক 
দুরীককরণের রে সাধন সঙ্গীত .. ধার ভিক্ককের' দহ ভেক গীত . | 
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ভ্বদয্ষের নিগৃঢ়তম ্থানে প্রবেশ করিতে সঙ্গীত ভিন্ন আর. কে সর্ম্থ ?. 
ছর্দম হৃদয়কে এত বশ করিতে আর কে পারে? মর্স্থান স্পর্শ করি- 
বার আর কাহার ক্ষমতা আছে? রামের বনবাসে মুতূর্ধ, দশরথ 
বিলাপ করিতেছেন ; ন্বামীর মৃতদেহ ন্বীয় অঙ্গচ্যুত করিবেন না 
বলিয়া সাবিত্রী নির্দয় যমরাজের নিকট সককণ প্রর্থনা করিতেছেন; 
সে প্রার্থনায় কালের কঠোর অস্তঃকরণ9 যেন দ্রব হয় হয় হইতেছে; 
_মৃতন্বামীর পুনঃসন্দর্শনের বলবততী ইচ্ছায় সাবিত্রী পাগলিনীর ন্যায় 
হৃদয়বিদারক রো'দনধবনি উখ্িত' করিতেছেন, সে ধ্বনি অতি উচ্ছে হ্বর্গে 
দেৰতার কর্ণে উপস্থিত হইয়া ভাহ(কে ব্যতিব্যস্ত করিয়৷ তুলিতেছে। এসকল 
শুনিলে ব1 পাঠ করিলে মনে যে কাঁরুণ্যের উদ্রেক সকল সময়ে হয় না, 
একবার এতদ্বিষয়ক সঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ করিলে মনে তাহার শতগুণ করুণা 
বিস্তৃত হয়; অশ্রর দ্রুত আবেগ অসদ্বরণীয় হইয়া উঠে? যেন সেই সমুদয় 
মানস চক্ষে প্রত্যক্ষ করি। সঙ্গীত হইতে মনে ০ ধারণ জন্মে তাহ! অমূলক 
হইলেও যেন ছুরপনেম়ু। ৮ 
প্রাচীন ভারতে এই মনোহর বিদ্যার ষত আলোচন] ছিল, এত অন্য 
কোথাও ছিল কিনা সন্দেহ একখানি সগগ্রবেদ কেবল গীত ও স্তেখত্রে 
পূর্ণ। পুর্বে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ৫মহাকাব্য ; পুরাণ, ভগবদশীত| . 
পরন্থৃতি শাস্ত্র তাদৃশ “স্গুলভ ছিল না। ক্ষমণ্ডা থাকিলেও ছুশ্াপ্য বশত, 
সকলে সংগ্রহ করিয়! উঠিতে পারিতেন সা । সেই অভাব মোচন করিবার 
জন্যই সেই সময় হইতে এতদ্দেশে কথকতার প্রচলন হয়। সোৎস্ুক শ্রোতৃ- 
মগুলী মধ্যে কথক আসীন হইয়া, রাঁণায়ণ, মহাভারতের অপুর্ব কাহিনী, 
ভাগবতের রমণীয় উপদেশ, পুরাণের জুশিক্ষাপূর্ণ মনোরম ইতিবৃত্ত শ্রবণ 
করাইতেন। তখন লো কথকের সেই বিশুদ্ধ তান-লয়- যুক্ত বক্তৃতা, 
শুনিয়া রামায়ণ মহাভারতের বাবতীর বিবরণ শিখিত,-_বক্তৃতার সহিত: 
সঙ্গীতের ভাগ অধিক থাকাতে কথকের কথা সহজেই লোকের বদ গ্রাহিনী 
হইত। তখন সাধারণত লোকের মনে এঈরূপ বিশ্বাস ছিল যে,বাড়ীতে, 
কথা দিলে বড় পুণ্য হন; এখনকার পাশ্চাত্য-রুচি মিশ্রিত মাজ্জিত বুদ্ধি 
খ্বাহাই আন্গক কিন্তু আমাদিগের মতে বাড়ীতে কথ! দেওয়া যে স' 
 ভাছার সন্দেহ নাই। আপনার ব্যয়ে ও অন্থগ্রহে বদি আর পাঁচ জন 
হপদেশ পায় ও অন্য রকমে একটু বিশুদ্ধমন হুই'তে পারে, তবে তেমন: 
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কাজ, পুণ্য কর্ণ নয়ত কি?--আজ কাল মুগ্রযন্ত্রের অনুগ্রহে গোকের সে 
পুণ্য সঞ্চয় করিবার পথ রুদ্ধ হইয়াছে। এখন পুস্তক অতি সুলভ ও পূর্ব্বা- 
পেক্ষা এমন অধিক সংখ্যক লোকে পুস্তকের সহিত পরিচিত হইতেছে ও 
হইতে চেষ্টা করিতেছে। স্মতরাং কথকের মুখে বজুক্ঞা শুনিয়া মহাকাব্য 
শিখিবার প্রয়োজন বোধ হয় না। সেই জন্য এখন কথকও তেমন নাই, তেমন 
মধুর সঙ্গীতও এখন শুনিতে পাই না। তখন সাধারণ লোকে কবি হই ত-মুখে 
মুখে গান বাঁধিত, মুখে ছড়া: কাটাইত, দুই দল একত্র হইলে কবির লড়াই 
হইত । লোকে শুনিয়া শিখিত-আর এক্.জনকে শুলাইরা শিখাইত 
এইরূপে সঙ্গীতের প্রচীরও অধিকছিল | তখনকার লোকে : অধিক 
সঙ্গীতপ্রিয়ও ছিল; এখন সঙ্গীতান্ুরাগী লৌক অতি অল্প | এখন কথককার 
প্রথাও উঠিয়া গিয়াছে ধলিলেই হর-_-কনিরও লড়াই আর শুনিতে পাই না| 
মুদ্রাঘস্ত্র! তোমাকে শত ধন্যবাদ । ভূমি দেশে আসা আনেক কাজ করিয়াছ-_- 
বালকের হাতের তাপপাতা কাড়িষা তাহার স্থলে “সচিত্র ব্ণশাল1” দিয়াছ, 
অধ্যাপকের তুলটে লেখা কাঠে বাধা পুণিথানি লইয়া জুযান্ত্ে যন্ত্রিত “নটাক 
দিদ্ধান্তকৌমুদী” থানি তাহার স্থলে বসাইয়াছ। সুদী মহাশয়ের একহস্তে 
তুলাদণ্ড অন্যহত্তে বৃহদাকার রামারণ দিয়া» দশকর্মান্থিত: ্রাহ্মণকে ভান 
পানার পুথি বহন কেশ হইতে পরিত্রাণ করিয়া তাহাকে এত্রতমাল1”১উ 
বাধ্য করিয়াছ__-বিশেষ উপকার করিয়াছ সন্দেহ নাই। কিন্ত আমাদের শন 
সদ্বক্তা স্ৃকণ্ঠ কথক ও গায়ক গুলিকে দেশছাড়া করিবার ভেষ্টায় আছ কেন? 
কথকতা ব্যতীত ধাত্রা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ উপার়েও সঙ্গীতের বহুল 
চর্চা হইত ও তাহ] ভইতে 'আআনাংদর আনেক ধর্ম স্বন্ধীর ও. নৈতিক 
উপদেশ লাভ হইঈত। এক্ষণে যাঞ্জার প্রণালীও ভিন্ন: প্রকার হইয়াছে । 
আধুনিক মার্জ্জত রুচির যারাতে গীহ নপেক্ষা'্মতিনযের ৫ খিক ৃ 
তন্মধ্যে অধিকাংশ অভিনরই এতি জঘন্যক্ধগ সম্পাদিত হর বলিতে ছুটবে 
কথায় কথার বীর রগের অবতাধণা_াহার সমগ্র আভিনর, অভিনধাং শ 
রম পরিপূর্ণ তিনিও যেন মাঝে মাঝে নীর রসের সুধ্ি.দেখাইতে পারি. 
বরং পরম পরিতোষ লাভ করিবেন এবং শোতাগণও শিশেষ, বত হইবেন « খলিয়া 
বোধ করেন, টা পর্বে, যে স্যু লোক যার র ব্যবসা ৪ 
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গাচালীতে সঙ্গীত ও কবিতা উভয়েরই আলোচন! হয়; আধুনিক, পাচা 
লীরও তেমন গৌরব নাই। এখন ধাহারা পাচালীর গায়ক আছেন, তাহাদের 
নিজের ক্ষমতা অতি সামান্য--তীহার। বার ও দ্বাশরথীর -চর্বিত 
চর্বনে বিশেষ পটু? 
প্রাচীন ভারতের সহিত এ ভারতের চা রা তুলনা 
করিলে বোধ হয় পূর্বে যাহা ছিল এক্ষণে তাহার চতুর্থাংশ আছে কি না 
সন্দেহ। শুদ্ধযে আলোচনার অল্পতা হইয়াছে এমন নহে, অনেক রাগ 
রাগিণীর স্থুর, লয় ও তাল প্রভৃতিরও অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সঙ্গীতের 
ক্ষমতা অতি চমৎকার-__রাঁগ রাঁগিণীর প্রক্কৃত স্বর মিলন হইলে. মনুষ্ের 
মনের অবস্থা প্রতি রাগিণীতে বিভিন্নরূপে পরিবর্তিত হইতে পারে । দীপক 
রাগে আগুন জলে, মল্লারে বৃষ্টি হয় একথা বড় উড়াইয়া! দিবার কথ! নয়-_ 
যথার্থ স্বরে দীপক গীত হইলে কি.শ্রোত। কি গায়ক উভয়েরই শরীর ও মন 
অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া! উঠে, মল্লারে শরীর শীতল হয়, প্রকৃতি স্তব্ধ হুয়। 
আজি কাঁলি এই সকল রাগ্রের স্বরে কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে 'সেজন্য 
শ্বরের বিবিধ ভাবোদ্দীপক ক্ষমতারও হ্াস হইয়াছে । বেহাগ রাগিণীর স্বরে মনে 
এক অপূর্ব ওদাস্য আসিবে--কোঁথায় আছি, কি অবস্থায় আছি,কি করিতেছি 
জ্ঞান থাকিবে না_-সম্পূর্ণ আত্মবিস্থৃতি জন্মিবে-সেইজন্য দিবস বেহাগ 
গাইবার সময় নম্, উহ! নিশিথে, নিভৃতে গাইতে হয় । কিন্ত এখন বোধ হয় 
দেই বেহাগের কি একটু সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে, যাহাতে এখন* বেহাগ 
শুনিলে লোকের মনে সে উন্নত ওঁদাপ্য, সে গভীর আত্মবিস্থৃতি টুকু আসে 
না, তৎপরিবর্ভে একটু যেন বিলাসিতার ছায়া উপস্থিত হয়। টোড়ী রাগিণীর 
প্রকৃত স্বরে গীত শ্রবণ করিলে মনে যেন ছুঃখের আত বহিতে থাকিবে 
ঘোর নৈরাশ্য আসিবে-কন্ত এখন টোড়ী শুনিলে যেন অনেক সময় মনে 
কুত্তি পাইতে হয় । বেহাগের সে দাস্য, টোড়ীর সে নৈরাশ্য আর আনে 
না, তৎপরিবর্ে ্থ হউক বা কু হুইক একটা অন্য রকম ভাব আসে । সেইজন্য 
ব্বার বার এক কথা বলিতেছি, সলীতের আলোচনা না থাকিলে অনেক প্রকারে 
আবনতি। টু 
সঙ্গীতের অবস্থা এনধপ দিন দিন অবনত বা কিরে কত 
দেখ! যার। প্রথমত অধীনতার ঘড় হইতে দৃটতর বন্কন।. মনের, সর্তি 
নাই__ আনন্দের বিকাশ হত না--অভ্তরের ভাব প্রকাশ্যে জানাইতে « ীরি 





ৃ সঙীত।  . ৪০৩ 
না। দ্বিতীয়ত শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ বলের'অভাব । সঙ্গীত শান্ত 
সমুদ্র বিশেষ, সে সমুদ্রে সীতার দিতে ধৈরধ্য চাই__বুকের বল চাই--আবার 
শরীরের দৃঢ়তা থাক1 অত্যাবশ্যক । ফুসফুল.'ও হৃৎপিও বিলক্ষণ সবল ও 
কাধ্যক্ষম না হইলে লোকে গায়ক হইতে পারে না। যাহার মন দুর্বল 
শরীরও দুর্বল সে ব্যক্তি সঙ্গীত শিখতে পাঁরে না। এখনকার লোক উভয্বতই' 
দুর্বল__ভাহাঁদের ধৈর্য্য নাই, বুকের পাটা নাই। তৃতীয়ত সংক্রামক পীড়া । 
হয় নিজে পীড়িত, ন! হয় পরিবারতূক্ত কেহ ন! কেহ অস্থস্থ__মন ক্ক্ডি 
হীন, সঙ্গীতে মন যায় না। চতূর্থত অভাবের আধিক্য । পূর্বে যেখানে 
সামান্য ব্যয়ে অভাব মিটিত। এখন সেখানে সেই সামান্যের স্থলে গুরুতর 
ব্যয় করিলেও সে অভাব মোচন হয় না) সেই জন্য লৌককে আপন সাংসারিক 
অভাব মোৌচনের চেষ্টায় অধিকতর সময় নিয়োগ করিতে হয়। অন্য 
কোন কাজ করিবার তত সময়ও কুলায় না প্ররৃতিও জুটে না । পঞ্চমত রুচি 
পরিবর্তন । দেশে বৈদেশিক রাজার একাধিপড্য হইয়া রাজার নিজের আচার 
ব্যবহার প্রবর্তনের চেষ্টা অনেব্য সময় দেখা যাঁয়। বিশেষত রাজার জাতির 
অনুকরণ সাধারণত অনেকে একটু গৌরবের বিষয় ৰলিয়! বোধ করেন। 
মন্থুষ্যের কচির পরিবর্তলে সকল বিষয়েই সম্যক পরিবর্তন ঘটে । 

আমরা সঙ্গীতের মন্্র খুষ অবগত আছি। হিঘার স্থফেল আশ্মাঙ্ঈনে আমর! 
বেশ পটু, কিন্ত আমাদেরই দেশে যে সঙ্গীতের অবরতি হুইয়াছে ইহাই ঘাক্ষে- 
গের বিষয়। সঙ্গীতের উন্নতি হইলে দেশের এটি ভেষ্ঠ বিজ্ঞানের উন্নতি 
হইল বলিতে হইবে । : 

যত প্রাচীন কালের বিষয় আলোচনা করণ যাক্স ততই সঙ্গীতের বহুলা- 
লোচনার প্রশ্মাণ পাওয়! যায়। তখন রাজার ঘহিষী পর্য্যস্ত রীতিমত সঙ্গীত 


বিদ্যা অভ্যাস করিতেন-+সেটি রাজগণের পরম প্রীতির বিষয় ছিল। 


ইন্দুমতীর মৃত্যুতে রাজা অজ গাহার সকল গুণের কথাগুলি একটি একটি করিয়া 

মনে ভাবিয়া বিলাপ করিতেছেন-__তাহার মধ্যে তাহার শ্রিয়্তমার সঙ্গীত . 
নিপুণতার কথা তিনি তুলেন নাই, তাহার এমন সঙ্গীত পারগা প্রিয়তমা যে 

অযু হইল ইহাই তাহার সর্ধাগেক্গা অধিকতর কষ্টকর। 8 

...: পিহিনী সচিবঃ সখী মিথঃ . .. 

প্রিষ্বশিষ্যা ললিতে কলাবিখো। রি ্‌ 

: করুণ! বিষুখেন মৃত্যুনা! ১ রি 1 

হত ত্বাংবদ কিং ন্‌মে তম 81... শাটল নে 


8০৪ ...,.. নবজীবন। 
প্রান কাঁলের ঝুঁসভ্য দেশ মাত্রেই সঙ্গীতের .বিশেষ আদর 
ছিল দেখিতে পাওয়া যাক়্। প্রাচীন গ্রীসে মঙাকাব্য সমূহ ও অপরাপর যাবতীয় 
প্রতি্বাসিক ঘটনাবলী নগরীর .প্রোত্যেক রাজপথে গীত হইত, সে সময়ে 
লিখন প্রণা্দীর প্রচলন সম্পূর্ণতা। প্রাপ্ত হয় না্ঈ; লোকে শুনিয় ইতিহাস 
শিখি, কাব্য শিখিত, বুদ্ধ বয়সে আপন বালক বালিকাদিগকে তাহাই শিখা- 
ইয়া যাউত, সঙ্গীত হইতে তাহারা পুরুযান্ুক্রমে আবশ্যকীয় সকলই শিখিত। 
রাজ সভা এক একজন বিখ্যাত ও শিক্ষেত গায়ক থাকিতেন। কোন সাধা- 
রণ পর্ব্ধাহে অথবা রাজকীয় উৎসব সময়ে সমাগত ও অভ্যাগত 'লোক দ্দিগকে 
তিনি স্ুপ্রসিদ্ধ গ্রতিহাঁসিক, নৈতিক বা সামাজিক ঘটন1 সমূহ অবলঞ্গন 
করত সঙ্গীন্ের রসাস্বাদ অনুভব করাইতেন। : প্রাচীন গ্রীসের এই রীতির 
সহিত আমাদিগের কথকতার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে দেখিতে পাওয়া যায়। 
আধুনিক গ্রীস অধিনতার কঠোর যায় ও তাহার প্রাচীন কবিগণের সে মনো- 
হর সঙ্জীত উিযা গিয়াছে । 
সঙ্গীতের মাভাম্ম্য কে না বুঝে? দক্ষিণ টির বনবাসী, উলঙ্গ) 
অসভ্য, পণুবৎ জাতি হইতে ইউরোপের অতি সুসভ্য জাতি পথ্যস্ত সকলেই 
সঙীন্চের মর অবগত | অসভ্যের কঠোর মনে মৃগয়া-ক্রিষ্টদেহে শাস্তি দিবার 
জন্য পর্ব গুহায়, নিভৃত অরণো ও সঙ্গীতের আবির্ভাব। স্মভ্যের রাজ- 
নীতি পর্যালোচনায় ব্যতিব্যস্ত, ন্যায়ের সুক্ম মীমাংসায় প্রপীড়িত অস্ত" 
করণকে কিয়ৎ কালের নিমিন্ত আনন্দ অনুভব করাইথার জন্য সযদ্ে নিশ্মিত, 
কারুকার্ধ্যমণ্ডিত। বিবিধ সক্জায় সঙ্জিত রম্য হর্মেও সঙ্গীতের অবির্ভাব। 
এ দ্রাব্যের আদর সর্ব | ইউরোপের যাঁবতীর ন্বাদীন দেশে সঙ্গীতের বিশেষ 
চঞ্চা আছে। আমাদিগের দেশে অনেহের মতে সঙ্গীত যেন বিলাসিতার 
একটি অঙ্গ হইন্বা পড়িয়াছে। এমন স্বর্গীয় সামগ্রী ষে বিলাসী ও 'অলসের, 
টা সামগ্রী হবে ইঠার ছি! দুঃখজনক আর কি হইতে পারে, 








সিংইলযাত্রা।। 


৯১৯০ |:%৯৫৯ ফাল্গুন-অদ্য, জাহাজ হইতে বাবণকোট 
দেখিলাম। সিংহলে কিন্বাদস্তী আছে যে রাবণ কোট রাবণের পুরী ছিল (১)। 
পুষ্ট দাশরথির্লঙ্কাং চিত্রধ্বজ পুতাকিনমূ। 
জগাম মনস! সীতাং দুয্বমানেন চেতসা ॥ 
আত্র সা মুগশাবাক্ষী রাবণেনোপরুদ্ধতে । 
অভিভূতা গ্রহেণেব লোহিতাঙ্গেন রোহিণী ॥ 
দ্বীর্ঘমুষ্ঞ্চ নিঃশ্বস্ত সমুদ্বীক্ষ্য চ লক্ষ্পণম্‌। 
উবাচ বচনং বীরন্তৎ কাল হিতমাত্মনঃ॥ 
আলিখন্তীমিবা কাঁশমুখিতাৎ পশ্য লক্ষণ । 
_ অনসেব কৃতাৎ লঙ্কাৎ নগাগ্রে বিশ্বকর্মমণ] ॥ 
হিমানৈর্বহুভিলস্কা সন্কীর্ণ! রচিতা পুরা । 
বিষ্কোঃপদমিবাকাশং চ্ছাদিতং পাুভির্ঘনৈঃ ॥ 
পুশ্পিতৈঃ শোভিত লঙ্কা বনৈশ্চত্র রখোপমৈঃ। 
নানা পতগসংঘুষ্ট ফলপুষ্পোপগৈঃ শুতৈঃ ॥ 
পশ্য মতবিহঙ্গানি প্রলীন ভ্রমরাণিচ। 
- কোকিল! কুল খগ্ডানি দোধবীতি শিবোঃখনিলঃ ॥ 
. ও  রামায়ণম্‌, যুদ্ধকাওম্‌, ২৪ সর্গঠ। 
পুরো ডঃ সমূল হইলে, লঙ্ক। পুরীর পতাকামত্ডিত অভ্রভেদদী.. 
প্রাসাদ রাবণকোটের সাগর--জলমগ্ন শিলা পরিণত হইয়াছে; কোকিল 
কুলিত পুপ্পকানন মকর অধুকিরাতাদ্দি হিংঅ. জলচরের আবাস ভূমি হই- .. 
ছে। লঙার ভর্তাবশেষ যেমন মর্ত্য বস্তর অনিত্/তার প্রমাণ দিতেছে, রঃ 
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৪৯৬. ; . মবজীবন 1. 


এমন আঁর কিছুই নাই। গৌড় শাদুলভূমি হইয়াছে বটে ? কিন্ত রো | 
বারদ্বারী সোপা মসজিদাদি কীর্তি বিদ্যমান আছে? দিল্লীর নিকটে ইন্দ্র 
প্রস্থের চিত্ব এখনও আছে। কাণ্যকুজ ব্যতীত ভারতবর্ষের কোন প্রাচীন 
নগরী লঙ্কা পুরীর ন্যায় দুর্দশাপন্ন হয় নাই। রাবণকোটের প্রধান ছুইটি 
শিলাথণ্ডে ছইটি' নাবিক-সহায় দীপগৃহ নির্মিত হইয়াছে (২)। স্মুতরণৎ 
কবিরা বলিতে পারেন যে রা'বণের চিতানল এখনও জীজল্যমান রহিয়াছে । 
মহষি বান্সীকির লিখিত চিহ্ন সমুদয্নের মধ্যে এক চিহ্ন মাত্র বর্তমান রহি- 
য়াছে। রাবণকোঁটে পাগুবর্ণ মেঘের অভাব নাই। লঙ্কীপুরী লক্ষান্বীপের 
কোন্‌ অংশে ছিল, মহর্ষি তাহা! স্পষ্ট করিয়া লিখেন নাই) কিন্তু যুদ্ধকাণ্ডের 
২৩ ও ২৪ সর্গ পাঠ করিয়! আপাতত বোঁধ হয় যে উক্ত পুরী দ্বীপের উত্তর 
ভাগে অবস্থিত ছিল। কিন্বদস্তী মৌলিক হইলে লঙ্কাপুরী দ্বীপের পূর্বর্ভাগে 
কিরিগ জনপদের নিকট ত্রিষ্কোমালী হইতে অনতিদুরে ছিল এবং তাহার 
বিস্তার প্রায় ১২ ক্রোশ ছিল। রাবপকোট যে রাবণের পুরী ছিল ইহা 
এক প্রকার সর্ববাদী সম্মত । কিন্তু সিংহলের তাঁমিলদ্দিগের “অশৌকবমম্‌” 
নামে যে তীর্থ আছে, তাহা . রাবণকোটি, হইতে কিয়ন্দ'রে। তাঁমিলদিগের 

এ বিষয়ে তরস্ুল্পাছে ; কারণ বান্সীকি স্পষ্টই লিখিয়াছেন,__- -. 
.. শঅত্র িঙ্বাপূর্য্যাম্] সা সৃগশাবাক্ষী [সীতা] রাবণেনোপরুদ্ধতে” 
স্থতরাং বারণকোটের মধ্যেই অশোকবন ছিল। জাফ্না বা উত্তর ' 
সিংহছলের ইতিহাসে ৩) লিখিত আছে যে কলিষুগের প্রারভ্ে বিভীষণ 
্বর্মীরোহণ করিয়াছিলেন, এবৎ তৎকালে" রাক্ষদগণ লঙ্কা ত্যাগ করিয়া 
স্থানান্তরে গিয়াছিল। সিংহলের কঁতিহাস মহাবংশ গ্রচ্ছে রাক্ষসাধিকারের 
উল্লেখ নাই। প্র গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে, যে জিন" অর্থাত, 
শাক্যসথনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির বম মাসে পৌষী পূর্ণিমায় লঙ্কাীপকে পবিজ্র.. 
করিবার জন্য বক্ষপূর্ণ ও যক্ষনিবেশিত.লঙ্কাদ্বীপে গমন করিষ্বাছিলেন। . ...... 
৮  পবোধিতো, নবমে মাসে পুম্সগুরিষায়াং জিনো লঙ্কানদীপাং বিসোঃ ভু 
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বিহিত যকৃখ পুন্নায়া লঙ্কায়।, যকৃখা তিব বাসিয়াতি চ.৫) 1” 
(মহাবৎশ, উর্ণরের সংস্করণ ২স পৃষ্ঠা) 
মহাবংশের সপ্তম অধ্যায়ে ষক্ষগণ কামরূপী ও নরমাংসাশী বলিয়া! বর্ণিত 
হইয়াছে এবং কথিত আছে যে বক্ষরাজ কন্যা কুবেণীর পরিচারিকা! কালী 
যক্ষিণী কুকুরীরূপে বিজন্নবাহুকে ছণিতে গিয়াছিল। প্রসিদ্ধ কবিকল্কণ, 
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, বক্ষাধিকারের উল্লেখ করিয়াছেনঃ-___ 
“সেতুবন্ধ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া। 
ত্বরা' করি চলিলেন বহিত্র বাহিয়া ॥ 
চিত্রকুট পর্বত যথা যক্ষরাঁজার দেশ । 
সে ঘাটে সাধুর ডিঙ্কা করিল প্রবেশ ॥ 
মোহানাতে সীতা কুলি প্রবেশে হাড় খান।. 
তেয়াণ করিয়া গেল লঙ্কাঁর মোহান ॥ 
অলজ্ঘ্য সাগরে রহিতে নাহি স্থল। 
পথিকে জিজ্ঞাসে কত দূরেতে সিংহল ॥” 
সেতু বন্ধ পশ্চিম দিকে রাখিয়া বাহির সমুদ্রে নৌকা চালাইজেহয, 
একথা যখন কবিকন্কণ ঙ্গানিতেন, তখন তাহার ভূগোলে অক্বিষ্কীর নিতান্ত 
সামান্য ছিল এমন বোধ হয়না। আমি পুর্ববেই বলিষ্বাছি যে মান্রাজ 
ছাড়িয়া! জাহাজ দক্ষিণের ঈষৎ (১৫ অংশ) পূর্বে চলে। প্রায় ২৮ ঘণ্টা 
এইরূপ চলিলে সিংহলের উত্তরাংশের পর্ধতগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। 
বোধ করি ইহাদের মধ্যে কোন পর্ব কবিকক্কণের যক্ষাধিকৃত চিত্রকূট 
হইবে । কবিকঙ্কণ লিখিয়'ছেন লঙ্কার মোহানা ছাঁড়াইয়! সিংহল পট্টনে যাইতে 
হয়। ইহাতে: অনুমান হয় যে বর্তমান পইন্টংুডি গাল নগর যে স্থলে, সে. 
স্থল হইতে অনতিদূরে সিংহল পষ্টন ছিল। সিংহল প্রন যেখানেই হউক, 
সিংহলদ্বীপ দেখিয়া কোন্‌ বাঙ্গালীর মনে কবিকম্কণের মানস-সরসী-সম্ভূত! 
কমলে-কামিনীর মূর্তি আবিভূর্তা না হয়? রাঁবণকোট লঙ্কাপুরীর ভগ্রাবশেষ 
হউক বা নাই হউক, তাহা দেখিয়া কোন্‌ হিন্দুর স্থৃতিপথে দেই অত্যব্রত, 
জিতেন্িয়, বীর চুড়ামণি ও ধার্মিক চূড়ামণি রাবণারি আরূঢ় না হন? 


(৪) পাঠকের স্মরণ থাকা কর্তৃব্য যে পালিভাষায় রেফে নাই, ্য ডি 
সকার নাই, ব ফলা নাই, য ফলা নাই,ক্ষকার নাই।- : 
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কাহার মনেই বা সেই নারীকুল-শ্েঠা জন্ম-ছুঃখিনী জকদিরী অধিষ্ঠিত 
নাহন? আবার মনে হয়, আগাদের পাপমুখে সেই পরিত্র রাম নাম উচ্চাঁ- 
রণের অধিকার কি আছে? আমরা কলি খুগের দোহাই দিয়া ধর্মাধি- 
করণে মিথ্যা কথন ও প্রবঞ্চন! দ্বারা প্রত্যহ সত্যের যেরূপ অবমাঁনন1 করিয়া 
থাকি, তাহাতে আমাদের সত্যব্রত রামের নাম না লওয়াই ভাল । অন্যান্য 
পাপের সহিত আবার ভগ্ডামি কেন? আমরা অন্য লোককে ভণ্ড বলি, 
কিন্তু আমাদের ন্যায় ভণ্ড জণ্ধতে অতি বিরল। দি আমাদের রাম- 
ভক্তি মৌখিক না হইয়া হৃদয়গত হইত, “তাহা হইলে কি সেই বীরেন্রের 
পৌরুষ কিছুমাত্র আমাদের মনোগত হইত ন1? তাহা হইলে কি ১৭ জন 
মুমলমান অশ্বীরোহী বঙ্গাধিকার করিতে পারিত ? তাহা .হইলে কি সেই, 
সত্য কিন্বরের সত্যান্থরাগ কিছুমাত্র আমাদের মনে প্রবিষ্ট হইত না? তাহা 
হইলে কি আমাদের আদালতে এত মিথ্যার ভড়াছড়ি হইত? ্‌ 
্ ৯৬ই ফাল্গুন বঙ্গের একজন রাজ রমেচন্্রের ন্যায় লঙ্কা জয় 
করিয়াছিলেন, এমন কথা মনে করিতে পারিলে আমরা লক্ষপ্য সেনের" কাপু- 
ক্ষষতা ভূলিতে পারি এবং আমাদের আত্মাদরের বৃদ্ধি হয়। অনেক কৃত- 
বিদ্য বাহ্গীর বিশ্বাস এই যে সিংহল- জেতা বিজয় বাহু বাঙ্গালী ছিলেন। 
কিন্ত এই বিশ্বাস ত্রান্তিমূলক | বিজষ্ব বাহুর পিতা সিংহ বাহু মগধের অজ্তগত 
লাল নামক বন্য প্রদেশের রাজা ঠিলেন । লাল-প্রদেশের রাঁস্ধানী সিৎহপুরে 
বিজয়ের জন্ম হয়। সিংহবাহু বঙ্--রাজের দৌহিত্র ছিলেন; তাহার 
মাতাসহী কলিঙ্গ রাজের কন্যা ছিলেন । বিয়ের পিতামহী স্থরূপা দেবীকে 
বাঙ্গালী কন্য1 বলিলে বলা যাইতে পারে ; কারণ স্রূপার পিতা বঙ্গের রাগ 
ছিলেন । তবে কি না, বঙ্গরা্দ আপনাকে বাঙ্গালী বলিয়া জানিতেন কিনা 
সন্দেহ । এক্ষণে ষে কষত্রিত্ মহাশয়রা বঙ্গে ১৪ পুরুষ বাস করিতেছেন, 
তাহারাও বাঙ্গালী বলির পরিচয় দেন নাঁ। বঙ্গরাজ্জের কন্যার, পৌত্র 
বিজ্য়কে বাক্গালীরা স্বজাতীর করিয়া! লইতে চাহেন লউন। (অত্যান্ররোধে 
. আধি ভাহাকে বাঙ্গালী বলিয়া মানিতে পারিলাম না; মানিতে পারিলে 
বাঙ্গালীদের গৌরবের কথা বটে । লাল প্রদেশ কোথায় তাহা নিরূপণ করা 
আুকঠিন ! আমরা এক্ষণে যাহাকে ছোটনাগপুর বিভাগ বলি, তাহার কত. 
ক্কাংশ, মগধের অন্তর্গত ছিল 1 আমার অন্থঘান হর বর্তমান সিংহভূম পূর্বে 
লাল প্রদেশ নামে অভিহিত ছিল। বিজয়বাহু যৌবনাবস্থায় অতিশর 






সিংহলযাত্রা। . ৪৭৯ 
উচ্ছঞ্খল ছিলেন) এজন্য তাহার গিত1 তীহাকে-স্বরাত্য হইতে বক্তা 
করিয়াছিলেন। রাজকুমার সামাজিক িক্ষম-উল্লজ্বন করিংতন বটে $ নিজ 
বীরপুরুষের সমস্ত লন্মণ তীহাতে ছিপ । তিনি" আপনার ন্যায় -উচ্ছ:ংক 
অথচ সাহসী ৭০* লেক লইয়া]! লঙ্কাদ্বীপে উপত্থিত হইলেন । তন্যকাঁলে- 
লঙ্কাই যক্ষরাঁজের পুরী ছিল। যে স্থলে তরণী.হইতে--বিজস্ববাহু" অবতীর্ণ 
হইলেন, সে স্থলের মুভিক রাশীগঞ্জের মৃিকার ন্যার ভাত্র বর্ণ। 
বিজয় ও তাহার অন্ুচরবর্গ সমুদ্র যাত্রার ক্লেশে এমন হছুর্বাল হইয়া 
ছিলেন, যে তাহাদের দীড়াইবার শক্তি ছিল না; তাহাদের হম্ত পদ 
যুগপৎ সেই তাম্রবর্ণ ভূমিভে পড়িল। . তান্রবর্ণ মৃত্তিকা হাতে লাগায় 
তাহাদের নাষ তাম্রপাণি হল ' কিখ্বুৎ্কাল পরে বিজয় যক্ষদিগকে ধ্বংস 
করিগ্না লক্ষেশ্বর হইলেন; কিন্তু ষক্ষরাজ ধাণী লঙ্কা পুরী ভ্যাগ শিয়া তিনি 
আপন অবতরণ স্তলের কাননে “তাম্রপণী” নারী রাজধানী নির্খাণ করিলেন 
ক্রমে সমস্ত দ্বীপের নাম তাঅপর্ণী হইল । বিজয়বাঁর পিতা 'ব্ংহ্যাহ 
স্বহন্তে, সিংহ বধ করিয়। ছিলেন বলিয়া তীহার বংশের “সিংহ উপাধি 
হইয়াছিল; সুতক়াং বিজয়ের রাজ্যের নাম সিংহলরাজ্য এবং যাতে 
নাম সিংহলদীপ হইল । 

“ছুববলা ভূমিয়াং হত্তপাণিস্হি উপলিহ্পিতা নিসিদ্িংস্থ- তষ্ঠা' ভে 
তান্বপঞ্ধ থপন্গিয়ো। তেন তাং কারণে নেব কাননাং তাহ্বপানীতি না”: 
ভিধেয়াং তেনেব লক্ৃথিতাং দীপামুত্তমাৎ। পিংহবাহু: নরিন্বো সো খেলল 
সিংহং সমাগ্গহি, তেন তম্মৎ রজানস্তা সিংহলাতি পবুচ্চয়ে। সিংহলেন 
অযং লঙ্কা গহিতা তেন বাঁসিনা 'তেনেব সিংহলং নাক সগ্নিত। ০০ 
সন ।৮-হমহাবংশ, ৭ম অধ্যায় । 

শ্রীক ও রোমীয়রা লঙ্কাদ্বীপকে তাপ্রোবেষ্ছি (ও না, 
লানিতেন'। বলা বাহুল্য 'তাপ্রোবেণি' তাত্রপর্ণাীর অপত্রংশ মাত্র। . 

. উত্তর সিংহলের ইতিহাসে লিখিত আছে. ষে বিজয়বাঁছ.শৈব ছিলেন 
হিনি আপন রাজধানীতে চারিটি শিবালয় নিষ্ীণ করিয়াছিলেন । তার 
সহিত নীলক্ আচার্য নামে .কাশী নগরীর একজন ব্রাহ্মণ আধিয়াছিষ): 


আর কোন ত্রান্ধণ রাক্ষসের দেশে আসিতে চাহে নাই। বিজন এজব্য্ষলেক .. 


বৌদ্ধ, আনাইয়া৷ তাহাদিগকে সিংহলে স্থাপন করিয়াছিলেন: ১০০০ 
কচি 080819090 ৫ 0. চে 79) ॥ |. বিজদের 
্‌ বি 


৪৯০ .. নবজীবন| 

তরণ 'সময় হইতে সিংহলের অন্ষ আরম্ভ | মগ ধরাজ অজাতুশক্র র 
রাজ্যের অষ্টাদশ বর্ষে, অর্থাৎ শাক্যমুণির নিব্বাণ প্রাপ্তির বর্ষে খুষটীয শকের 
৫৪৩ বৎসর পুর্বে এবং শকাবা প্রারন্তের ৬২২ বৎসর পূর্বে বিজয়বাহ 
লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন । বিজয় রাজা ৩৭ ব্সর অপত্য নিবিশেষে প্রজা 
পালন করিয়! লৌকাত্তর গমন করিলেন। 


পাপা 


ভক্তি । 
প্রথম কথা-_মনুষ্যে ভক্তি ৷ 


শিষ্য । স্থখের উপায় ধর্ম। সুখ, সকল বৃত্তিগুলির সম্যক সফি, 
পরিণতি, সামঞ্জস্য এবং চরিতার্থতা। বৃন্তিগুলির সম্যক স্ফ,ন্তি, পরিণতি 
এবং সামঞ্জস্যে মনুষ্যত্ব । বৃত্তিগুলি, শারীরিকী, জ্ঞানাজ্জনী, কার্য কারিণী, 
এৰং চিততরক্িনী। ইহার মধ্যে জ্ঞানার্জনী বৃন্তির অন্কশীলন প্রথা সম্বন্ধে 
কিছু উপদেষ্ী প্রাপ্ত হইয়াছি। নিকুষ্টা কার্ধ্যকারিণী রৃন্তিগুলির অনুশীলন 
কি, তাহা ও বুঝিয়াছি। কিন্তু অনুশীলন তন্বের এ সকল ত সামান্য অংশ। 
অবশিষ্ট যাহ! শ্রোতব্য তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি । ও 
গুরু। এক্ষণে, যাহাকে কার্ধকারিণী বৃত্তিগুলির মধ্যে সচরাচর 
উৎকৃষ্ট বলে, তাদ্বশ চারিটি বৃত্তির কথা বলিব। বৃত্তির মধ্যে যে অর্থে 
উৎকর্ষ নিকর্ষ নির্দেশ করা যায়, সেই অর্থে এই চারিটি বৃত্তি সর্শেষ্ট- 
ভক্তি, প্রীতি, দয়া, এবং সংত্যান্থরাগ । 
শিষ্য। সত্যান্রাগ কি একটা তন্ত্র বৃত্তি ? যে প্রীতির কথা বলিবেন 
সত্যের প্রতি সেই: প্রীতি বলুন না ? 
গুরু। তুমি এখনও প্রীতিও বুঝ নাই সত্যান্থ্রাগও বুঝ টা 
সত্যানথরাগ শ্বতন্্ বৃত্তি কিনা পরে বিচার করিব । রা 
0 শিষ্য। ভক্তি, প্রীতি, দয়া, এ তিনটি কি একই বৃত্তি নহে! শ্রী 
ঈদধরে যত হইলৈই সে উক্তি হইল, এবং শান্তে নাস্ত হইপেই তাহা, 





ভক্তি [ ৮৪৯৯, 


গুরু । যদি এরূপ বলিতে চাও,তাহাতে আমার ধখনকোন আপত্বিনাই; 
কিন্ত 'ন্শীলন জন্য তিনটিকে পৃথক বিবেচনা করাই ভাঁল। বিশেষ, ঈশ্বরে 
ন্যস্ত যে প্রীতি সেই ভক্তি, এমন নহে । মনুষ্য-স্যথা রাঁজা, গুরু,পিতা, মাতাঃ 
ক্বামী প্রতৃতিও ভক্তির পাত্র । আর ঈশ্বরে ভক্তি না হুইয়াও কেবল প্রীতি 
জন্মিতে পারে। ভাই) বাক্জালার বৈষণবেরা, শাস্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎ্ষল্য, এবং 
মধুর, ঈশ্বরের প্রতি এই পঞ্চবিধ অনুরাগ স্বীকার করেন। পে পাঁচটি 
দেখিবে, এই ভক্তি, প্রীতি, দয়া মাত্র । তবে কোন ভাবটি মিশ্র কোনটি 
অমিশ্র যথা, 

শাস্ত (সাধারণ ভক্তের যে বার)-ভক্তি। 

দাস্য হেন্ুমদাদির যে ভাব)- ভক্তি+-দয়া। 

সখ্য (জ্রীদামাদির ঘে ভাব)-দ্রীতি। 

বাৎসল্য নেন্দ যশোৌদ1)- প্রীতি+দয়া। 

মধুর ( রাধা )-ভভ্তি+শ্রীতি+দয়া | 

শিষ্য। কৃষ্ণের প্রতি রাধার যে ভাব বাঙ্গালার বৈষ্ণবের। কল্পনা করেন, 
তাহার ধধ্যে দয়া কোথায় ? 

গুরু । স্নেহ আছে স্বীকার কর? 

শিষ্য । করি, কিন্তু ন্নেহত প্রীতি । ৪ | 

গুরু । কেবল প্রীতি নহে । প্রীতি ও দয়ার মিশ্রণে স্নেহ। . সুতরাং 
মধুর ভাবের ভিতর দয়াও মাছে । এখন দেখিলে গৌসাইয়নের] কত 
দুর উঠিয়াছেন? ভক্জি, প্রীতি, দয়া, মনুষ্য বৃত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ । তন্মধ্যে 
ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ । এই ভক্তি ঈশ্বরে ন্যস্ত হইলেই, অন্য ধন্মীবলম্বীর। 
সন্তষ্ট হইলেন, ধর্শের উদ্দেশ্য নিদ্ধ হইল। কিন্তু বাক্জালার বৈষ্ণবেরা 
তাহাতেও সন্ধষ্ট নহেন, তাহারা চাহেন, যে তিনুটি শ্রেষ্ট বৃত্তিই ঈশ্বর মুখী 
হইবে। ইহা একদিনের কাজ নহে। ক্রমে একটি একটি, ছুইটি ছইটি 
করিয়া! শাস্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসলোর পর্ধ্যায় ক্রমে সর্বশেষে সকল গুলিই 
ঈশ্বরে অর্পণ করিতে শিখিতে হইবে, তখন “রাধা” (ষে আরাধন! টি 
হইতে পারা যায়। ্‌ 

কিন্ত ঈশ্বর ভক্তির কথা এখন থাক । আগে মগুত্যে ভ্তির কথা বল রঃ 
যাউটক। খিনিই আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং বাহার শ্রেষ্ঠতা হইতে: আমরা 
উপকৃত. হ্‌ই, তিনিই ভক্তির পাত্র। ভক্তির ামামিক পরোদন অই ফে, 


৪৯৯ নবস্থবিবন 


()-বৃ্তি [ভিন্ন এনিক, কখন উৎকৃষ্টের মী ”হ 'হয়না।, ১) পির 
উতর "অনুগামী: না হইলে সমাজের এঁক্য থাকে না, বন থাকেনা, 
িরিরডেরা। ? 

ধেখা ক মনুষ্য মধ্যে কে ভক্তির পাত্র । ০১) পিতামাতা ভক্তির পাত্র। 
উরস শ্রেঠ তাহ! বুঝাইতে হইবে না। গুরু জ্ঞানে 
০৭ আদর জঞানদাতা, এজন্য তিনিও ডক্তির পাত্র । পুরোহিত, অর্থাৎ 
ঘি, ৮রদ'শিবট আমাদের মঙ্গল কামনা করেন, সর্বথা, আমাদের ' হিতা- 
হাল এসিস, এবং আবাদের অপেক্ষা বন্গীআাও পবিত্র খ্তাব, তিনিও ভক্তির 
পাত । হিনি কেখল চল কলার জন্য গুরোধিভ,ভিনি ভক্তির পাত্র হেন । 
স্বাী, সন বিষয়েই ত্রীর অপেক্ষা শ্রেষ্ট, তিনি স্ত্রীর ভক্তির পাত্র। হিন্দু 
ধনে হও বলে, যে জীও শ্বাধীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত, কেন না, 
টিবি বনে যে ভীকে লক্ষীরূপা মলে করিবে । কিন্তু এখানে হিন্দুধর্মের 
অগেহা কোমৎ ধর্মের উক্তি কিছু স্পষ্ট, এবং শ্রদ্ধার যোগ্য । যেখানে স্ত্রী 
দেহে, গটিবা গবিভ্রভায় শ্রেষ্ঠ সেখানে তাহারও বাবর ভক্তির পাত্র হওয়া 
উচিত-ট১। গৃহ ধর্মে ইহার ভক্তির পাত্র; বাজার উহাদের -স্থালীয়, 
তাবীন/ও সেইন্সপ ভভ্ির গাত্র। গৃহমধ্যে বাহার| নিমন্থ, তাহারা 
যদি তহি্রপাত্র গণকে ভক্তি না করে, -ষদি পিতা মাতাতে পুত্র কন্যা বা. 
বধূ. ওক্তি লা -ররে, যদি স্বামীকে কী ভক্তি না করে, ঘদি স্ত্রীকে স্বামী 
ঘ্বপা করে, যদি শিক্ষাদাতাকে ছাত্র দ্বণা করে, তবে সে গৃছে কিছুমাত্র 
উনভি.'নাই-্সে গৃহ নরক বিশেষ । একথা কষ্ট পাইয়া 'বুঝাইতে 
হইবে: প্রায় শ্বতঃসিদ্ধ। এই সকল ভক্তির পাত্রেয় প্রতি সমুচিত-. 
সক্তির -উদ্দেন্, .অক্ু্টীলনের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য | “হিন্দুধন্থেন্ও, : 
দেই উদেখ্য। - বরং অন্যান্য ধর্মের অপেক্ষা এবিষয়ের “হিন্দধশোয়ই 
প্রাধীল্য গাছে। “হিন্দুধর্ম যে রি শ্রেষ্ঠ ধর্ম, ইহা তদ্বিষয়ে অন্যতর : 
কি 1 টি 
এ) এখন, বুঝিয়া দেখ, গৃহ পি যে গঠন, জমাজের, লেইন গ রঃ 
গৃহের কর্তীর ন্যায়, পিগ্তা মাতার ন্যায়, রাজা সেই সমাজের শিরোভাগ ।; 
ছার শুণে,স্ঠাহার দণ্ডেতাহার পালনে সমাজ রক্ষিত হইয়া থাকে ।“পিভা 
 ঘেয়ান সালের তক্তির পাত্র, রাঁজাও সেইরূপ ভক্তির পাত্র। প্রজার ভ্জিতেই' 
গঙ্গা স্িযানপনহিলে রাঁজীর . মি বাহুতে বল কতা রাজ! বল 








 ভক্তি। ৃ ৪৯৩ 
| হইলে সমাজ থাকিবে না। অতত্রব রাঁঙ্গাকে সমাঙ্জের পিতার রূপ তক্তি 
করিবে। সম্প্রতি লর্ড রীপণ অদ্বন্ধে যেসকল উৎসাহ ও উৎসবাদি দেখা 
গেল, এইরূপ, এবং অন্যান্য সছৃপাত্ব তদ্বারা রাজভক্তি অন্ুশীলিত করিবে। 
ুদ্ধকালে রাজার সহায় হইবে। চিন্ুধর্ম্ে পুনঃ পুনঃ রাজতক্তির প্রশংসা 
আছে। বিলাতী ধর্মে ছউক বানা হউক, বিলাতী সামাজিক নীতিতে 
রাজভক্তিনন ঘড় উচ্চ স্থান ছিল। বিলাতে এখন আর রাজভক্তির সে 
স্থান নাই। যেখানে আছে--ষখ! অন্মানি বা ইতালি, সেখানে বাজ্য 
উদ্মভিশীল। 

শিষ্য । সেই ইউরোপীয় পভ আমার বড় বিশ্বয়কর ব্যাপার 
বলিয়া বোধ হয় । লোকে রামচন্দ্র বা যুধিঠিরের ন্যায় রাজাকে যে ভক্তি 
করিবে ইহা বুঝিতে পারি, আকবর বা অশোকের উপর ভক্তিও না হয় 
বুঝিলাম, কিন্তু দবিত্ীর চার্লস বাঁ পঞ্চদশ লুইর যত রাজার উপরে যে 
বাজভক্তি হয় উহার পর মন্তষ্যের অধঃপতনের আর গুরুতর  চিহু কি 
হইতে পারে? 

গুরু । যে মনুষ্য রাজা, সেই মন্ষ্যকে ভক্তি করা এক বস্ত, রাজাকে 
ভক্তি করা শ্বভন্ত্র বস্ত। যে দেশে একজন দ্বাজ! নাই--যে রাজ্য সাধারণ 
তন্ত্র সেইখানকার কথা মনে করিলেই বুঝিতে পারিবে যে 
রাজভভ্তি, কোন মনুষ্য বিশেষের প্রতি ভতি, নছে। কংগ্রেসের 
বা পার্পিমেন্টের কোন সভ্যবিশেষে ভক্তির পাত্র লা হইতে -পার়েন, 
কিন্তু কঙ্গেস ও পার্লিমেন্ট ভক্তির পাত্র তদ্বিষয়ে অনদেহ নাই। 
সেইরূপ চার্লস্‌ ়্ার্ট বাঁ লুই কাপে ভক্তির পাত্র না হইতে পারেন, কিন্তু 
তত্তৎ সময়ের ইৎলগু বাঁ ফ্ান্দের রাজা ভত্তৎ প্রদেশীয়দিগের ভক্তির পাত্র ॥... 

শিষ্য । তবে কি একট? দ্বিতীয় ফিলিপ বা এক্ষট1 রঙ্গজেবের ন্যায় ও 
নরাধমের বিপক্ষে বিজ্রোহ পাপের মধ্যে গণা হইবে? রঃ 

গুরু। কদাপি না। রাজ! তক্ষণ প্রজাপালক, ততক্ষণ তিনি কীজা রঃ 


যখন তিনি প্রজাপীড়ক হইলেন, তখন তিনি আর রাজা, নহেন, আর কির মা 


গান্র নহেন। শ্ররূপ রাজাকে তক্তিকরা দুরে থাক, যাহাতে সে রাঙ্গা রাজ্য... 
হইতে দূরীক্কত হয়, তাহা দেশবাসী. দিগের কর্তব্য ।. কেন নাট রাজা. 











থাকায়:সমাজের আমল, না থাকায় 'মঙ্জল।:কিস্তু সে. দকল- কথা ক্তি রঃ . 





তত্বে উঠিতেছে না ০১ অন্তর্গত। "আসার একটা কথা বলি শি জকি. ী 


৪৯৪ মবজীবন। 


সমার্ত করি। রাঁজা যেমন ভক্তির পাত্র, তীহাঁর প্রাতিনিধি শ্বরূপ রাজ 
পুরুষগণও যথাযোগ্য সম্মানের পাত্র। কিন্তু তীহারা যতক্ষণ আপন'আপন 
রাঁজকার্ষেও নিধুক্ত থাকেন;এবং ধর্্মত সেই কার্য নির্বাহ করেন, ততক্ষণই 
তাহারা সম্মানের পাত্র । তার পর তাহারা সাধারণ মনুষ্য । ্‌ 

আমাদের দেশে রাঁজভক্তি থাকুক ব1 না থাকুক, রাঁজপুরুষে ভক্তি কিছু 
বেশী মাত্রায় আছে ' তাই এইখানে তাহার সীমা নির্দেশ করিলাম । রাঙ্গ 
পুরুষে যথাযোগ্য ভক্তি ভাল, কিন্তু বেশী ম্মরীত্রায় কিছুই ভাল নহে-_কেন 
না বেশী মাত্রা অসামঞ্জস্যের 'কারণ। রাজ! সমাজের প্রতিনিধি, এবং 
রাজ পুরুষের সমাজের ভৃত্য একথা কাহারও বিস্বত হওয়া উচিত নয় & 

(৩) রাজার অপেক্ষা, ধাহার! সমাজের শিক্ষক তাহার! ভক্তির পাত্র।, 
গৃহস্থ গুরুর কথা, গৃহস্থিত ভক্তির পাত্রদ্িগের সঙ্গে বলিয়াছি, কিন্তু এই 
গুরুগণ, গার্থস্থ নহেন, সামাজিক গুরু । বাহার! বিদ্যা বুদ্ধি বলে, পরিশ্রমের, 
সহিত, সমাজের শিক্ষায় নিযুক্ত, তাহারাই সমাজের প্রকৃত নেতা, তীহারাই 
যথার্থ রাজা । অতএব ধর্্বেত্তা, বিজ্ঞানবেত্তা, নীতিবেতা, দার্শনিক, পুরাণ 
বেভ্া, সাহিত্য-কার, কৰি প্রভৃতির প্রতি যথোচিত ভক্তির অনুশীলন কর্তব্য । 
পৃথিবীর যাহা! কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহা ইহাদিগের দ্বারা হুইয়াছে। 
ইহারা পৃথিবীকে যে পথে চালান, সেই পথে পৃথিবী চলে ৷ ইহারা রাজা 
দিগেরও গুরু । রাজগণ ইহদিগের নিকট শিক্ষা লাত করিয়া, তবে জমাজ 
শাসনে সক্ষম হযেন । এই হিসাবে, ভারতবর্ধ, ভারতীয় খষিদিগের স্ষ্টি-- 
এইজন্য ব্যাস বাজীকি বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র মন্থু যাজ্ঞবন্ধ্য কপিল গোতম সমস্ত 
ভায়তবর্ষের পুজ্যপাদ পিতৃগণ স্বরূপ । ইউরোপেও গলিলীও হি 
কান্ত, কোম্ৎ দীস্তে সেক্ষপিয়র প্রস্ভৃতি সেই স্থানে। 

শিষ্য । আপনার কণার তাৎপর্য কি এইরূপ বুঝিতে হইবে, ঘে বাহার 
দ্বারা আমি ষে পরিমাণে উরি তাহার পিউ নারিনারি জিডি 
হইব? 
গুরু । তাহা নহে। তি কৃতজ্ঞতা নহে। অনেক সময়ে নিকট 
নিকটও কৃতজ্ঞ হইতে হয়। ভক্তি পরের জন্য নহে, আপনার উন্নতির জন্য. 
স্বাহীর ভক্তি নাই. তাহার চরিত্রের উন্নতি নাই। এই লোঁক শিক্ষকদিগরের 
প্রতি যে ভক্তির কথা বলিলাম, তাহাই উদাহরণ স্বরূপ লইয়া বুঝিয়া দেখ, 
ভুমি কোন লেখকের প্রণীত গ্রন্থ গড়িতেছ। বদি সে লেখকের প্রতি তোমার 







ভক্তি! ৪৯৫ 
ভক্তি,না থাকে, তবে সে গ্রন্থের দ্বারা তোমার কোন উপকার হইটৰ না। 
তাহার প্রদত্ত উপদেশে তোমার চরিত্র কোনরূপ শাসিত হবে না। তাহার 
মন্মার্থ তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে না। গ্রস্থকারের সঙ্গে সহৃদয়তা ন! 
থাকিলে, তীহার উক্তির তাঁৎপর্য্য বুঝা যার না। অতএব জগতের শিক্ষক 
দিগের উপর ভক্তি না থাকিলে শিক্ষা নাই । সেই শিক্ষাই সকল উন্নতির 
মুল; অতএব সে ভক্তি ভিন্ন উন্নতিও নাই। ইহাদের প্রতি সমুচিত ভক্তির 
অনুশীলন পরম ধর্ম । | 

শিষ্য । কৈ এ ধর্ম ত আপনার প্রশংসিত হিন্দুধর্ম শিখায় না? 

গুরু। এট? অতি মূর্খের মত কথা | বরং হিন্দু ধর্মে ইহা যে পরিমাণে 
শিখায়, এমন আর কোন ধর্মেই শিখায় নাই। হিন্দুধর্থে ব্রাহ্ষণগণ সকলে 
পুজ্য। তীহারা ষে বর্ণশ্রেষ্ঠ, এবং আপামর সাধারণ সকলের বিশেষ 
ভক্তির পাত্র, তাহার কারণ এই যে ব্রান্মণই ভারতবর্ষে সামাজিক শিক্ষক 
ছিলেন। তীহারা ধর্মমবেত্তা, তাহারাই নীতিবেভ্া, তাহারাই বিজ্ঞানবেত্তা, 
তাহারাই পুরাণ বেত্তা, তাহারাই দীর্শনি ক, তীহারাই সাহিত্য প্রণেতা 
তাহারাই কবি। তাই অনন্ত জ্ঞানী হিন্দুধর্মের উপদেশকগণ তাহাদিগকে 
লোকের অশেষ ভক্তির পাত্র বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন। সমাজ ব্রাহ্গণকে 
এত ভক্তি করিত বলিষ়্াই, ভারতবর্ষ অন্নকালে এত উন্নত হইয়াছিল । 
সমাজ শিক্ষাদাতাদিগের সম্পূর্ণ বশবর্তী হইয়াছিল বলিয়াই সহজে উন্নতি 
লাভ করিয়াছিল । 

শিষ্য। আধুনিক মত এই যে ভগ্ড ব্রাহ্মণের! আপনাদিগের চাল কলার 
পাকা বন্দোবস্ত করিবার জন্য এই ছুর্জয় ব্রন্মতক্তি ভারতবর্ষে প্রচার 
করিয়াছে, টি | 
গুরু। তুমি যে ফলের নাম করিলে, বাহার তাহা অধিক পরিমাণে 
ভোজন করিয়া থাকেন, এ কথাটা] তাহাদিগের বুদ্ধি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। 
দেখ, বিধি বিধান ব্যবস্থা সকলই ব্রাঙ্গণের হাতেই ছিল। তাহারা আপনা-: 
দের উপজীবিক সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ? এই ব্যবস্থা করিয়াছেন যে 
তাহারা রাজ্যের অধিকারী হইবেন না, পদ্দের অধিকারী হইবেন না, বাণি- 
জ্যের অধিকারী হইবেন না, কৃষিকার্যের পর্য্যস্ত অধিকারী নহেন ।::এক ভিন্ন 
কৌনগ্রকার উপজীবিকার অধিকারী নহেন। সে“একটি উপজীবিকা ব্রাহ্মণের 
বাছিয়া বাছিয়া আপনাদিগের জন্য রাঁখিলেন সেটি কি? বাহার পন ছুংখের- 


৪৯৬ : নবজীবন | 


উপজীবিক। আর নাই, যাহার পর দারিদ্র্য আর.কিছুতেই নাই-_-ভিক্ষা ॥ এমন 
নিঃস্র্থ উন্নতভিত্ত :মনুষ্যশ্রেণী ভূমগুলে আর কোথাও জন্ম গ্রহণ করেন 
নাই। তাহারা বাহাছুরির জন্য, বা পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য, বাছিয়া বাছ্ছিয়া 
ভিক্ষাবৃত্তিটি উপজীবিকা বলিয়। গ্রহণ করেন নাই। তাহারা! বুঝিয়াছিঝেন 
যে প্রশ্বর্থ্য সম্পদে মন গেপে জ্ঞানোপাজ্জনের বিব্ন ঘটে, সমাজের শিক্ষাদান 
বিশ্ব ঘটে. একমন, একধ্যান হইয়া, লোকশিক্ষা দিবেন বলিয়াই; 
সর্বত্যাগী হইয়াছিলেন। যথার্থ নিষ্ষাম ধর্ম যাহাদের হাড়ে হাঁড়ে প্রবেশ 
করিয়াছে, তাহারাই পরহিতব্রত 'সঙ্কল্প করিয়। এরূপ সব্ধত্যাী হইতে পাঁরে। 
তাহারা যে আপনাদিগের প্রতি লোকের অচলাভক্তি আদিষ্ট করিয়াছিলেন, 
তাহাও স্বার্থের জন্য নহে । ভীহারা বুঝিয়াছিলেন যে সমাছশিক্ষকদ্দিগের 
উপ্রর ভক্তি ভিন্ন উন্নতি নাই, সেছন্য ত্রীক্ষণ-ভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন । 
এই -সকল করিয়া, তাহারা যে সমাজ ও যে জভ্যতার স্থষ্টি করিয়াছিলেন, 
তাহ! আজিও জগতে অতুলা, ইউরোপ আছিও তাহা আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ 
করিতে পারে। স্কউরোপে আঙ্গি ও বুদ্ধট। সামাজিক প্রয়োজন মধ্যে । 
কেবল.ব্রাক্মণেরাই এই ভয়ঙ্কর পার্--সঞ্ল পাপের উপর শ্রেষ্ঠ পাপ--সকল 
সামাজিক উৎপাতের উপর বড় উৎ্পাঁত-_সমাজ হইতে উঠাইয়া দিতে পারিয়া- 
ছিলেন। সমাজ ত্রাহ্ণ্য নীতি অবলম্বন করিলে যুদ্ধের আর প্রর়ে'জন 
থাকে না। তীহাদের কীন্তি অক্ষয় । পৃথিবীতে যত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে: 
প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্গণদিগের মত প্রতিভাশালী ক্ষমতাশালী জ্ঞানী ও ধার্মিক 
কোন জাতিই নহে। 844 

শিষ্য । তাষাক। এখন দেখি ত ব্রাহ্মণের লুচি ও ভাজেন, রুটাও 
বেচেন, কালি খাড়া করিয়া কসাইয়ের ব্যবসাও চালান। তাহাদিগকে তক্চি 
করিতে হইবে $ বর্ণ 0 | 
শুরু । কদাপিনা। বে গুণের জন্য ভক্তি করিব, সে গুণ যাহার, 
নাই, তাগাকে ভক্তি করিব কেন? সেখানে ভক্তি অধর্্ম। এইটুকুঃ 
না বুঝাই, ভারতবর্ষের অবনতির একটি ও%তর কারণ । যে গুণে ত্রাঙ্গণ, 
ভক্তির পাত্র ছিল, সে গুণ যখন গেল, তখন আর ব্রাহ্মণকে কেন ভি: 
করিতে লাগিলাম? কেন আর ব্রাঙ্গণের বশীভূত রহিলাম 1- তাহাভেই : 
কুশিক্ষা হইতে লাগিল,কুপথে যাইতে পাগিলাম । এখন কি ফিরিতে হইরে 

. শিষ্য . অর্থাচ ত্রাহ্মণকে আর ভক্তি. করা হইবে ন1 ॥. 







ভক্তি। ৪৯৭ 
গুরু । ঠিক তাহা নহে। যে ব্রান্দণে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ খিনি 
ধার্মিক, বিদ্বান, নিফাম, শাকের শিক্ষক, তাহাকে ভক্তি করিব। যিনি 
নহেন তীহাকে ভক্তি করিব না। তৎপরিবর্তে ষে শুদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত, 
অর্থাৎ যিনি ধার্মিক, বিদ্বান, নিফ্ষাম, লোকের শিক্ষক, তীহাকেও ব্রাহ্মণের 
মত ভক্তি করিবৰ। 
শিষ্য। অর্থাৎ বৈদ্য কেশবচন্ত্র সেনের ব্রাহ্গণ শিষ্য) ইহা আপনি 
সঙ্গত মনে করেন ? 
গুরু। কেন করিব না? প্র মহান্থা সুত্রাঙ্গণের শ্রেষ্ঠ গুণ সকলে 
ভূষিত ছিলেন। তিনি সকল ব্রান্গণের ভক্তির যোগ্য পাত্র 
শিষ্য । আপনার এ রূপ হিন্দুয়ানিতে কোন হিন্দু মত দিবে না । 
গুরু । না দিক, কিন্তু ইহাই হিন্দুধন্ম্রের যথার্থ মর্। মহাভারতের 
বনপর্কে মার্কঙেয় গমস্যাপর্বাধ্যায়ে ২১৫ অধ্যায়ে খষিবাক্য এইরূপ আছে ; 
“পাতিত্যজনক কুক্রিয়াসক্ত, দান্তিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্রসদৃশ হয়, 
তর যে শুদ্র সত্য, দম ও ধর্মে সতত অন্ুরক্ত, তাহারে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচন। 
করি। কারণ, ব্যবন্ারেই ব্রাক্গণ হয়?” পুনশ্চ বনপর্ধবে অজাগর 
পর্বাধ্যায়ে, ১৮০ অধ্যায়ে রাজর্ষি নুষ বলিতেছেন, “বেদমূলক সত্যদান ক্ষম! 
অনৃশংস্য অহিংস! ও করুণা শৃদ্রেও লক্ষিত হইতেছে। যদ্যপি শৃদ্রেও 
সত্যাদি ত্রাহ্মণধন্্ লক্ষিত হইল ১ তবে শুভ্রেও ব্রা্ষণ হইতে পারে 1% 
তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, “অনেক শৃষ্জে ব্রাহ্মণলক্ষণ/ও অনেক দ্বিজাতিতেও 
শুদ্রলক্ষণ লক্ষিত হুইয়! থাকে; অতএব শূদ্রবংশ্য হইলেই ষে শুদ্র হয়, এবং 
্রাহ্মণবংশ্য হইলেই যে ত্রান্গণ হয়, এরূপ নহে,কিস্ত ষে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক 
ব্যবহার গ্ক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রাঙ্গণ, এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত ন! 
হুয়, তাহারাই শৃদ্র 1 এরূপ কথা আরও অনেক জীছে। টি দ্ধগৌতম- 
ংহিতায়, ২১ অধ্যায়ে, 
ক্ষাস্তৎ দাস্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং দিভেজিন্ম | 
তমেব ত্রাঙ্মণৎ মন্যে শেষা!শূদ্রা, ইতিস্থৃতাঃ ॥ 
অগ্িহোত্রব্রতপরান্‌ স্বাধ্যায়নিরতান্‌ শুচীন্‌। 
| উপবাসরতান্‌ দাস্তাং স্তান্‌ দেবা ব্রাহ্মণান্‌ বিছুঃ ॥ ্‌ ৃ 
নজাতিঃ পুগ্যতে রাজন্‌ গুণাঃ কণ্যাণকারকাঃ 1 ।. : ্ এ 
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৪৯৮ ... নবজীবন। 


.. আক্দ্রাবান্‌, দমশীল,' জিতক্রোধ এবং জিতেম্তিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে 
হুইবে; আর সকলে শুদ্র। যাহারা অগ্নি হোত্রব্রতপর, স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, 
উপবাসরত, দাত্ত, দেবতারা তাঁহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। হে 
রাজন! জাতি পুজ্য নহে, গুণই কল্যাণ কারক । চগ্ডালও চিত্তন্থ হইলে 
দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। 

শিষ্য। যাক্‌। এক্ষণে বুঝিতেছি মন্তুষ্য মধ্যে তিন শ্রেণীর লোকের 
প্রতি ভক্তি অন্ধশীলনীয়, (১) গৃহস্থিত গুরুজন, (২) রাজ৷ (৩) এবং সমান 
্গিক্ষক। আর কেহ? | 

শুরু । (৪) যে ব্যক্তিধার্ম্িক বা ষে জ্ঞানী, সে এই তিন শ্রেণীর মধ্যে 
না আসিলেও ভক্তির পাত্র। ধার্মিক, নীচজাতীক়্ বা মূর্খ হইলেও ভক্তির 
পাত্র । 

(৫৫) আর কতকগুলি লোক আছেন, তীহাঁরা কেবল ব্যক্তি বিশেষের 
ভক্তির পাত্র, বা অবস্থা বিশেষে ভক্তির পাত্র। এ ভক্তিকে আজ্ঞাকারিতা 
বাঁ সন্মান বলিলেও চলে। যে, কোন কাধ্যনির্ধাহার্থে অপর ব্যক্তির 
আল্ঞাকারিতা ত্বীকার করে, সেই অপর ব্যক্তি তাহার ভক্তির, নিতান্ত 
পক্ষে তাহার সম্মানের পাত্র হওয়া উচিত। ইংরেজিতে ইহার একটি. বেশ 
নাম আছে-_391১০:91096209 | এই নামে আগে 0280191 39190703088100 
মনে পড়ে। এদেশে সে সামগ্রীর অভাব নাই-_কিস্ত যাহ! আছে তাহা 
বড় ভাল জিনিস নহে। ভক্তি নাই, ভয় আছে। ভক্তি মন্ুষ্যের শ্রেষ্ঠ 
বৃত্তি, ভয় একটা সর্ব নিকৃষ্ট বৃত্তির মধ্যে । ভয়ের মত মানসিক অবনতির 
গুরুতর কারণ. অল্পই আছে। উপরওয়ালার আজ্ঞা পালন করিবে, তাছাকে 
সন্মান, করিবে, পার ভভ্তি করিবে, কিন্তু কদাচ -ভয়. করিবে. না 
কিন্তু 010019] 901১0136610. ভিন্ন অন্য এক 9097:077090107. প্রয়ো- 
জনীয়। সেট? আমাদের দেশের পক্ষে বড় গুরুতর কথা। ধর্ম কর্ম 
অনেকই সমাজের মঙ্গলার্থ। সে. সক্ধল কাজ সচরাচর পাচজনে মিলিয়া 
করিতে হয়-_-একজনে হয় না। যাহা পাঁচজনে মিলিয়া. করিতে হয, 
তাহাতে প্রক্য চাই। প্রীক্য জন্য ইহাই, প্রয়োজনীয় যে. একজন নায়ক 

হুইবে, আর অপরের, তাহার এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্যের বশবর্তী, হইয়া জা 
করিতে হইবে। এখানেও 90১০201795192. প্রয্োজনীয়,। ক কাজে ৰ ঁ 
ইহ? একটি গুরুতর ধর্্ম। ছূর্ভাগ্যক্রমে আমাদের.সমাজে.এ.. সামগ্রী নাই। রঃ 





্‌ ভ্তি। ৪১৯ 
(বে কাজ দশজনে মিলিয়া মিশিয়। করিতে হইবে, তাহাতে সকলেই স্ব সব 
গ্রধান* হইতে চাহে, কেহ কাহারও আজ্ঞা স্বীকার না করায় সব বৃথা 
। হয়। এমন অনেক সময় হয়, যে নিকৃষ্ট ব্যক্তি 'নেত্তা, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অধীন 
 হয়। এন্থানে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কর্তব্য, ষে নিকৃষ্টকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহার 
আজ্ঞা বহন করেন-_নহিলে কার্য্যোদ্ধার হইবে না! কিন্তু আমাদের দেশের 
লোক কোন মতেই তাহা স্বীকার করেন না। তাই আমাদের সামাজিক 
উন্নতি এত অল্প। 

(৬ আর ইহাও ভক্তিতত্বের অন্তর্গত কথা যে, বাহার যে বিষয়ে নৈপুণ্য 
আছে, সে বিষয়ে তাহাকে সন্মান করিতে হইবে। বয়োজ্যেষ্ঠকেও কেবল 
বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়। সম্মান করিবে। 

(৭) সমাজকে ভক্তি করিবে । ইহ! স্মরণ রাখিবে, যে মন্থষ্যের বত ৭ 
আছে, সবই সমাজে আছে। সমাদ আমাদের শিক্ষাদাত1, দওপ্রণেতা, 
ভরণ পোষণ এবং রক্ষাকর্তী। সমাঁজই রাজ, সমাজই' শিক্ষক। ভক্তি- 
ভাবে সমাজের উপকারে হত্ববান হইবে। এই তত্বের জন্প্রসারণ করিয়া 
ওগুস্ত কোমৎ্ “মানবদেবীর” পুজার বিধান করিয়াছেন । সুতরাং এ 
বিষয়ে আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই। ূ 

এখন ভক্তির অভাবে, আমাদের দেশে কি অমঙ্গল ও বিশৃঙ্খল! ঘটিতেছে 
দেখ। হিন্দুর মধ্যে ভক্তির কিছুই অভাব ছিল না। ভক্তি, হিন্দু ধর্মের 
ও হিন্দু শাস্ত্রের একটি প্রধান উপাদান । কিন্তু এখন. শিক্ষিত ও অর্ধ- 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে ভক্তি একেবারে উঠিয্বা গিরাছে। পাশ্চাত্য 
সাম্যবাদের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে না পারিয়া, তাহারা এই বিরুত তাৎপর্য্য বুঝিয়া 
লইয়াছেন, ষে মনুষ্যে মন্ৃষ্যে বুঝি সর্বত্র সর্বথাই সমান--কেহ কাহাকে ভক্তি 
করিবার প্রয়োজন করে না। ভক্তি, যাহা মন্য্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি, তাহা 
হীনতার চিহ্ন বলিয়া তাহাদের বোধ হউয়াছে। পিতা এখন “০ ৫৪৪৮ 
10,০৮- অথবা! বুড়ো! বেটা । মাতা, বাপের পরিবার। বড় ভাই,জ্ঞাতি 
মাত্র। শিক্ষক, মাষ্টার বেটা। পুরোহিত চালকলা-লোলুপ ভণ্ড । থে 
স্বামী দেবতা ছিলেন"-তিনি এখন কেবল প্রিম্ বন্ধ মাত্র_কেহ ৰা 


ভৃত্যও মনে করেন। স্ত্রীকে আর আমরা লঙ্ীস্বরূপা মনে করিতে পারি 
না-কেন না লক্গীই আর মানি না । এই গ্রেল গৃছের ভিতর । গৃহের, 


০০০৪72 থাকেন ।, রত বালি... 


৪8২৩ নবজীবন / 
 কারী4 রাক্ষস । সমাজশিক্ষকেরা, কেবল আমাদের সমালোচনা শক্তির 

পরিচয় দিবার স্থল-_গালি ও বিদ্রপের স্থান। ধার্মিক বা জ্ঞানী 'বলিয়া 
কাহাকেও মানি না । যদি' মানি, তবে ধার্মিককে “গে! বেচারা” বলিয়া দয়া 
করি-জ্ঞানীকে শিক্ষ। দ্বিধার জন্য ব্যস্ত হই ।" কেহ কাহারও অপেক্ষ| 
নিকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিব না, সেই জন্য কেহ কাহারও অন্ুবন্তাঁ হই্কা 
চলিব না) কাজেই এ্রক্যের সহিত কোন জামাজিক মঙ্গল সাধিত করিতে 
পারি না। নৈপুণ্যের আদর করিব না; বৃদ্ধের বহুদর্শিতা লইয়া! ব্যক্ত 
করি। সমাজের ভয়ে জড় সঁড় থাকি, কিন্ত সমাজকে ভক্তি করি না 
তাই গৃহ নরক হইয়া উঠিতেছে ; রাজনৈতিক ভেদ ঘটিতেছে; শিক্ষা 
অনিষ্টকারী হইতেছে; সমাজ অনুন্নত ও বিশৃঙ্খল রহিয়াছে; আপনাঁদিগের 
চিত্ত অপরিশুদ্ধ ও আত্মাদরে ভরিয় রহিক্বাছে। 

শিষ্য । উন্নতির জন্য ভক্তির. ষে এত প্রয়োজন তাহ! আমি কখন 
মনে করি নাই। 

গুরু । তাই, আমি ভক্তিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলিতেছিলাম। এ শুধু 
মনুষ্য-ভক্তির কথাই ৰলিয়াছি। আগামী দিবস ঈশ্বর-ভক্তির থা শুনিও। 
ভক্তির শ্রেষ্ঠত1 আরও বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবে । 





শিক্ষা । 


যাহার প্রভাবে শরীর ও মন--উভয়ের জড়তা অপনীত হইয়া ষজীবতা 
সম্পাদিত হয়, এবং উভয়েই ক্রমে ক্রমে এক অপূর্ব নব-বলে বলীয়ান 
হয়া, এক অপূর্ব সৌন্দর্যে টিভূষিত হইতে থাকে; তাহার নাম শিক্ষা 
শিক্ষা দ্িবিধ | শারীরিক শিক্ষা ৪ মানসিক শিক্ষা । যে শিক্ষায় শরীরের 
মাৎসপেশী সমূহ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হইয়া, শণীরকে শক্তিময় করে এবং হুশ, 
ও ও অঙ্গসৌষ্ঠব প্রভৃতি সম্পন্ন হয়; তাহার নাম শারীরিক শিক্ষ। | আর; 
যে শিক্ষায় চিনতশুদ্ধি, মনের সমুন্নতি ও তাহার সক্তোষ এবং হৃদয়ের বলসং ৃ 
দিত হইয়া, অস্তঃরাজ্যকে নবশরির-_এক নবভাবে ভাবময় করে 






শিক্ষা । : ৪২১ 


নাম মানসিক শিক্ষা। এই উভয় শিক্ষার পূর্ণ-সংমিলনে প্রকৃত উইথ ও 
সৌভাগ্যের উৎপত্তি । সুতরাং যাহারা এই উভয় শিক্ষায় পূর্ণরূপে শিক্ষিত , 
জগতে তাহারাই প্রকৃত সুখী ও সৌভাগ্যবান । মন্ুষ্যের প্রকৃত সুখ ও 
সৌভাগ্য--মহত্ব ও স্বাধীনতা । ইল, জার্নি, ফাঁন্স ও আমেরিকা 
প্রভৃতি রাজ্য মহত্বশালী ও স্বাধীন, সুতরাং হারাই প্রকৃত নী ও 
সৌভাগ্যশালী | 

জগতে প্রকৃত জুখ ও সৌভাগ্য অতি ছুল্পভ-পদার্থ। সকল জাতির 
ভাগ্যে এই সুখ ও সৌভাগ্য কখনই সংঘটন হয় না । শারীরিক-শক্তি ও. 
মানসিক-শক্তি যেখানে পূর্ণরপে সংযোগ লাভ করিয়াছে; সেই খানেই 
প্রকৃত সুখ ও সৌভাগ্যের উৎপত্তি । নতুবা এক শারীরিক-শক্তি কি মান- 
সিক-শক্তির উৎকর্ষ হইতে প্রকৃত সুখ ও সৌভাগ্যের সম্ভব কোথায়? 
বঙ্গবাসী, মানসিক-শিক্ষার সাধনায় একরূপ সিদ্ধিলাভ করিতেছেন ; আবার 
শিখ, কি রজঃপুত জাতি, শারীরিক-শক্তির তপস্যায় একাভ্ত রত। যদি 
বঙ্গবাসী মানসিক-শিক্ষার ন্যায় শারীরিক-শিক্ষারও আধন1 করিতেন) এবং 
শিখ, কি রজঃপুত জাতি শারীরিক শিক্ষার ন্যায় মানসিক শিক্ষাতেও 
উৎসাহী হইতেন ; তবে উভয়েরই অদৃষ্ট-গগনে একদিন না একদিন প্রকৃত 
সখহ্র্ধ্য ও সৌভাগ্য-চন্দরমা সমুদ্িত হইয়া, ভারতের ছুঃখদারিপ্র্যক্ূপ চির- 
তামস দূরীভূত করিতে সক্ষম হইত। কিন্তু তাহা হইল কৈ? বঙ্গবাসী, 
শারীরিক শিক্ষাকে হেয়জ্ঞান করিয়া, অকালে বিলয় প্রাপ্ত হইতেছেন; এবং 
কি শিখ. কি রজঃপুত জাতি, মানসিক শিক্ষান়্ ওদাস্য করিয়া, নির্ব্বোধ বলিয়া 
অভিহিত হইতেছেন। 

. শিক্ষার প্রথম ফল-_আত্মোন্নতি; দ্বিতীয় ফল-_-পরোন্নতি। শিক্ষায় কৃতী 
হইয়া রা€-সপ্জান লাভ করা; তৎপর উচ্চপদস্থদ্ত্ুইয়া, সম্পতি ও সাধারণ 
লোক অপেক্ষা মান উপার্জন করা--আয্মোন্নতি । অনস্তর স্বদেশ ও স্বজাতির 
উন্নতি ও মঙ্গলার্থ, ঘে সেঈ উচ্ণপদ, সেই সম্পত্তি, ও সেই মান পরিত্যাগ 
করা. তাহার নাম পরোগ্নতি | সাধারণ মানব শিক্ষার প্রথম ফল: পাইয়া, 


তাহাতেই যন্তুষ্ট থাকে ; দ্বিতীয় ফলের প্রতি ভ্রমক্রমেও একবার ভূষ্টিপাত 


করে না। কিন্ত ক্ষণজন্মা, মহাপুকুষেরা,, শিক্ষার প্রথম ফল, আস্োয়তির 
প্রতি দৃক্পাত না করিয়া, দ্বিতী় ফল পরোন্নতির জন্য দেহ ও প্রা উভয়কেই 
ইগপৎ, অনন্ত কাল-সাগরে বিসঙ্জন করিতে বদ্ধপরিকর হন ভারত. 


৪২২. .-. নবজীবন 


যখন ধবনাধিকৃত, বনের নিদারুণ অত্যাচারে ভারতবাসীর কণাগত, প্রাণ। 
তছপরি ধার্মিকের অপমান, নিরীহের প্রাণদ গু, সতীর লাগ্চনা! ! আর্ধ্যধর্শ, 
আর্ধ্যনীতি, আর্য আচার' ব্যবহার সকলই বিলুপ্ত! তারত ছূর্ষ্বিসহ 
পাপভারে ভুবুডুবু! এমন সময় আর্ধ্যকুল-ধুরন্ধর-অদীনসত্ব শিবজী জন্ম 
গ্রহণ করিলেন। ভীহান্ন পিতা, তাহাকে শিক্ষার প্রথম ফল--আত্মোন্সতি 
লাভের জন্য মনোযোগী হইতে বলিলেন। বস্তত তিনি 'মনোযোগী 
হইলে, মোগল গ্রসাদে চিরদিন শ্বেভোপল বিনির্মিত সৌধাবাসে বাস করিয়া 
অর্ধেক-ভারত ভোগ করিয়! ঘাইতে পারিতেন । কিন্তু ক্ষণজন্মা শিবজী তাহা 
করিলেন না; তিনি শিক্ষার দ্বিতীয় ফল-_-পরোন্নতি--আধ্যধর্ রক্ষণ, এবং 
ভারত উদ্ধার জন্য ঘবন বিনাশ ব্রতে ব্রতী হইলেন । কত কঠোর অধ্য- 
বসায়, কত প্রাণাস্ত যাতনা তোগ, কত নিরম্বু-উপবাস, কত নিদারুণ 
পরিশ্রম করিয়া, কত বনে বনে, কত গিরি-সঙ্কটে পরিভ্রযণ করিলেন, 
থাচ মানসিক ত্রত পরিত্যাগ করিলেন না। “হর হর ভবানী” শবে 
ভারতের দিগ্বিভীগ পরিপূর্ণ হইল; বিজযব-বৈজয়ন্তী-স্ুশোভিনী-আর্ঘ্যপতাা, 
ভারতাকাশে উড়িতে লাগিল; .আর্ধ্যতেজ-_যবনাদ্ধকাঁর বিদুরিত করিয়া, 
ঘশদ্রিক আলোকিত করিল; বিলক্বোন্ুখী আর্ধ্যশক্তি, নববেশে, নবভাবে 
আবিভূ্তা হইস্া,স্বকীয় নব'ষোন্দধ্যের সিগ্ষোজ্জলময়ী লাবগ্য-চছটণ১জগন্ময় 
ছড়াইতে লাগিলেন ৷ যেমন প্রভাঁতারুণের নবশক্তি-বিধায়িনী কিরণ-লহরী 
সংস্পর্শে স্যুখ্থিষানজীবক্ুল ট্রচতন্য পাইয়া, হাসিয়া হাসিয়া, নবস্থখ, নব 
আনন্দ সন্ধোগ করিতে থাকে; তক্মপ-উদয়োস্মুখী-প্রচুল্লময়ী-আর্ধযশক্তির 
সঞ্ীবনী-ছটার স্ুধামক-স্পর্শে কাল-নিজ্রাগতা ভারত-মাঁতাঁও জাগিয়! 
হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু সেই জাগ্রতভাব ও সুখময়ী হানি ৮৪ 
সৌদামিনীর ন্যায় ক্ষণির্ণ বিকশিত হইয়াই অন্তষ্িত হইল। আবার 
আধার-_চির আঁধারে ভারত ভূবিয় গেল | ইহা কি মহাকালের নি? 
চি! না বিধাতার ক্সভিশীপ 1 

-পরস্ত, কোন কোন মহাত্মা আত্মোক্সতি লাভ করত, গরোন়্তি জনা 
নেই আত্মোগ্সতির মস্তক পদা্ত করিয়া, 'শতসঙ্কটে জীবনকে পাতিত 
করেন। আমেরিকা, ইংলন্ডের অধীন: ছিল; গুভজস্মা ওয়াসিংউন সেই 
আমেরিকাকে স্বাধীনভ।-অলঙ্কারে পমলম্কৃত করিয়া, অমরত্ব প্রাপ্ত হই ৃ 
ওক্গাসিংটন, প্রথমে "শিক্ষার প্রথম ফল-আম্মোন্নভিই লাভ করিয়াছিলেন): 
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তিনি ভূততই ইংলণডর প্রসাদ আকাঙ্ষা করিতেন) কিন্ত ইংলগু তাহা ুৰি- 
লেন না। ঘোর স্বার্থমদে অন্ধ হইয়া, ওয়ানিংটনকে অনাদর করিলেন। 
ওয়াসিংটনের হৃদয় অনস্ভঅভিমান ময় ছিল; স্থৃতরাং সেই অনাদরের ভীষণ 
আঘাতে হৃদয় বিকল হইয়া পড়িল । অনন্ত অভিমান সাগরে তরঙ্গ উঠিল । 
ঘেই তরন্নাথাতে আস্মোন্নোতি, ভাসিয়। গিয়া, পরোন্তির. আবির্ভীব হইল, 
শিক্ষার দ্বিতীয় ফল পূর্ণবূপেই ফজিল। আমেরিকা স্বাধীন হইল। বস্তত 
যে মহাপুরুষের উদ্দার: হৃদয়, শিক্ষার পূর্ণ জ্যোতিতে জ্যোতির্য় হয়, 
তাহাদের পদ্রজ সংস্পর্শে, অন্ধকারে. আলোকের আবির্ভাব হয়। পতিত 
তরিয়া যায় এবং তাপিত শীতল হইতে থাকে । তাহার এক একটি কথা 
অনন্ত সুধাপুর্ণ উৎম্বতুল্য। তাহাতে. কত মুত্র অবগাহন করত, চিরজীবন 
লাভ করিয়া, অস্নর. হুইম্ম| যায়.। কিন্ত-বর্তমান সময়ে এইরূপ সঞ্জীবনী 
শিক্ষা অভি ছুল্লভি। বিশেষত ভারতবাসী। যেরূপ শিক্ষা, পদ্ধতি অববস্বন 
করিয়া শিক্ষিত, হইতেছেন, তাহাতে থাক পরোন্নতি, পূর্ণরূপে. আত্মোন্নতিও 
সংসাধিত হইতেছে না.। 

মানব-সমাজের গতি, পর্যযবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই; প্রতীয়মান, জর 
মুখ্য উদ্দেশ্য-_আত্মোন্টতি ; গৌণ উদ্দেশ্য-_পরোন্নতি। কিন্ত জাতীয় 
মহত্ব, জাতীয় গৌরব, এবং আত্মাদর--উজ্জ উভয় উদ্দেশ্যেরই মূলে পুর্ণরূপে 
পরিষ্ষউ থাকা কর্তব্য। না থাকিলে, শিক্ষার পুর্ণতা এবং শিক্ষিতের 
কর্তব্যতা, কদাচই সম্পাদিত হয় না। বর্তমান সময়ে রাজা ভারত্রামী' 
প্রজাদিগকে যে নিয়মে শিক্ষা দান করিতেছেন» তাহাতে সকরোর ভাগ্যে 
আত্মোন্নতিও. লাভ হইতেছে না.। বর্তমান, বৃটিশ-দত শিক্ষ/-_ধর্মনীতি? 
বিহীন! ; *্তরাং শিক্ষিত মও্ডবী, মানসিক শিক্ষার প্রথম. ফলটি মাত্র. প্রাপ্ত 
হইতেছেন। মাননিক: শিক্ষার তিনটি ফল*ত প্রথম-বুদ্ধি-সঃঙ্কার, 
দ্বিতীনব__নীতিশিক্ষা ) তৃভীয়, ফল-_ধর্থে বিশ্বাস শিক্ষা পুর্ণ. হইলে 


ৃদধি-সংস্কার হয় ) বুদ্ধির পূর্ণ সংস্কার হইীলে, নীতিজ্ঞান জন্মে; পূর্ণরূপে 


নীতিজ্ঞান জন্মিলে, ধর্মে: আস্থা হয়। নীতি, ধর্ের. মূল.) নীতি-বিহীন, 
ধর্ম ধর্মই নয়। এই ধর্ম-প্রনৃতি পূর্ণ বিকশিত.হইলেদ্ধাতীয় মহর,, জাতীয় 

গৌরব, এবং, আম্মাদারের সমুত্তর হয়। অনজ্তর হদক-গঞ্নে স্বাধীনতায়. 
এক দিব্য সুন্দর, জ্যোতি, প্রকান্থ হতে: থাকে), বস্্ত ধর্মের, আঙগিদ এ 
মধুরোজ্জল ফ্যোিন পাইল শিক্ষণ সাচরই আদ্কারময়ী).হুতরাধ হী অন্ধা, 





৪হ৪| রর নবজীবন | 
শিক্ষায় হারা শিক্ষিত হইতেছেন, হারা অন্ধ হইয়া! আত্মোক্রত্র মূল 
প্ধ্যস্তও হারাইয়া বসিতেছেন । আত্বোন্নতির মূল কৃষি ও বাণিজ্য । জাতীয় 
মহত্ব, জাতীয় গৌরব, এবং আত্মাদর--এই কষি ও বাণিজ্যের অভ্যন্তরেই 
লুকায়িত রহিয়াছে । অন্ধশিক্ষাপ়্ শিক্ষিত ভারতবাসী, তাহা! দেখিয়াঁও 
দেখেন নাঁ। স্থতরাং ঘত শিক্ষিত হইতেছেন, ততই হীন-তেজ, শ্রম-বিমুখ, 
দীনতাপন্ন, চাটুভাঁষী, এবং অতি ক্ষুদ্র স্বার্থপর হইয়া, “চাকুরী চাকুরী” 
করিয়া, দিগ.দিগস্তরে ভ্রাম্যমীন হইতেছেন | ওদিকে সাত সমুদ্র, তের নদী 
পার হইয়া, অন্য দেশীর লোকেরা আদিরা, এই ভারতে কৃষি -ও বাণিজ্য 
করত, কোটীশ্বর হইরা যাইতেছেন। কি ছ্রদৃষ্ট ! কি বিড়ম্বনা! যে শিক্ষা 
দ্বারা শরীর ও মনের উৎকর্ষ সাধন না হইল) এবং যে শিক্ষা! প্রভাবে জাতীয় 
মহস্ব, জাতীয় গৌরব, এবং আত্মাদর প্রভৃতি আত্মোন্নতির মূল পধ্যন্তগ 
ংস হইতে চলিল,, সে শিক্ষার শিক্ষিত না হইয়া, অশিক্ষিত থাঁকাই শত- 
গুণে শ্রেয়স্কর | শিক্ষা, মনুষ্যের হৃদয়কে প্রসারিত ও পবিত্র করিয়া, জ্ঞান ও 
ত্বাধীনতায় স্থসজ্জিত করে; কিন্তু তাহাতে ষদি সেই শিক্ষা--ভীষণ রাক্ষসীর 
ন্যায় মনষ্যের মনুষ্যত্ব-_জ্ঞান, এবং স্বাধীনতাকে অপহরণ করিয়া, মানবকে 
শ্বাপদাবস্থায় পরিণত করে, তবে তাহা হইতে বিড়ম্বনা আর কি অধিক আছে! 
বর্তমান সময়ে বৃটিশ দত্ত উদার-শিক্ষা প্রণাণী দ্বারা শিক্ষিত হইয়া, আমরা 
শনৈ: শনৈঃ উন্নতি মঞ্চে অধিরোহণ করিতেছি । ভারতবাসীর মন বহুকাল 
পর্ধ্স্ত কোন গভীর জ্ঞান উপার্জনে ব্যবন্ধত হয় নাই; স্ুতরাৎ যেমন বহুকাল 
পতিত ভূমি কর্ষণ করিয়া, তাহাতে বীঞ্জ বপন করিণে, অপর্ধ্যাপ্ত শস্য সম্পন্ন 
হয়; তন্দ্রপ ভারতবাীর পতিত মনোতূমি, পাশ্চাত্য শিক্ষা কর্ষণে এইরূপ 
ক্রুত উন্নতি লাভ করিতে হচ্ছে। এই উন্নতি কি স্থাত্বী উন্নতি? যেমন প্রারৃটকালে 
বেলাভূমি সাগরোচ্ছধাসে ডুবি যায় ;সেইরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষার আগ্রেয়োচ্ছবাসে 
ভারত প্লাবিত হইয়া! যাইতেছে ৷ আবার যেমন সেই সাগর বারি, দেখিতে 
দেখিতে থামিয়া যায়; তক্রপ এই উন্নতি আজও চলিয়া যাইতে পারে। 
যাহা হউক,এই উন্নতিতে আমাদের একদিকে যেমন ষথেষ্ট উপকার হইতেছে 
তেমনি আবার অন্য দিকে যথেই্ট অপকারও হইতেছে। কাহার দোষ? ॥ 
আমাদের-_-না শিক্ষার? আমরা বলি, শিক্ষারও দোষ, আমাদেরও দোখি।. 
আমাদের দোষ - আমরা অধ্ধীন ) পরাবলম্বন ভিন্ন এক. পা চলিতে * পারি 
না। শিক্ষার দোষ-শিক্ষা সীমা বিশিষ্টা ও স্বা্থময়ী ; বিশেষত উলজ্িনী। 
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কুটাশ দত্ত শিক্ষায় আমীদের উপকার ও অপকার ছুই হইতেছে । 
উপকার-_বুদ্ধিসং ; তত্প্রভাবে তর়শক্তি, কল্পনা শক্তি, প্রতিভা, 
অর্জনস্পৃহা, ভোগ লালসা, স্থখলিপ:জা প্রতি বহুল পরিমাণে উন্নতি প্রাপ্ত 
হইতেছে; তথ্সঙ্গে জঙ্গে_স্বদেশীনুরাগ ও একতাও ক্ষণিক পরিস্কট 
হুইয়া থাকে । আপনার অনুচিত বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিতে একাস্ত 
যত্ববান হওয়াতে, অমিতব্যয়িত; স্থরাপানে ভয়ঙ্কর উন্মত্ততা জন্য 
বুদ্ধির জড়তা; জমাঁজে পণ্ড বৃত্তির শ্রীবদ্ধি; কর্তব্যকার্ধ্যে অবহেল1, 
অনুৎসাহ্‌, ভগ্ন অধ্যবসায়, মত্যের অপলাপ, নাস্তিকতা, এবং অকালমৃত্যু 
প্রভৃতি সংঘটিত হওয়ায়, ভীষণ দরিদ্র1--গ্রীলয়ের জলোচ্ছণসের ন্যায় 
ভারতকে ভুবাইয়া ফেলিতেছে । বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় চাঁকরির লালসা 
পরিত্যাগ করি, কৃষি ও বাণিজ্য কাধ্যে রত না হইলে, এই ভারত সংহা- 
্রিণী দরিদ্রতার আঁর কিছুতে অপনীত হইবার সম্ভাবনা নাই। চাকরী অধীন তা- 
ময়; কৃষি ও বাণিজ্য স্বাধীনতা ময় । শাধীন কার্যের অপীম অনবরুদ্ধতাবে 
শিক্ষা এশিক্ষা অনস্ত গুণে প্রতিভান্বিত]। কিন্তু অধীন কার্য্যের সীমাবদ্ধ 
অন্ধকার ভাবে শিক্ষার পূর্ধবপ্রতিভা টুকুও নিভিয়া যাঁয়। ধে জাতির হৃদক্ব 
সততই অধ্ীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত, সে জাতি হইতে আর প্রত্যাশা কি? 

স্বদেশ ও ন্বজাতির যাহাতে শ্রীবৃদ্ধি হর, ছুর্ভাগ্য বশত শিক্ষিত সম্প্রদায়, 
সেই ছুই পরম মঙ্গলময় ভাবে অবহেল! করিয়া, সর্ধাধম পরসেবাতেই রত 
হইতেছেন। কি বিড়ম্বনাময়ী ললাট লিপি! ভারত কি দেখিয়া আশ করিবে ? 

বর্তমান কালে জ্ঞান শিক্ষার জন্য কেছই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন না। 
সকলেই একভাবে ভাবুক হইয়া, এক উদ্দেশ্য --একই অর্থ --পর সেবা! জন্য 
বিদ্যা মন্সিরে পদার্পণ করিয়া থাকেন। এবৎ “চাকরী, চাকরী” ভাবিষবণ 
রস্থগুলিকে শীঘ্র শীঘ্র আহার করত, কার্যক্ষেত্রে বেশ করেন। আর মে 
গ্রন্থের সহিত কোন সংশ্রব থাকে না। : এইরূপে এত প্রাণাত্ত পরিশ্রম, 


এত কঠোর অধ্যবসায়, এত জলত্ত উতৎাহ- সকলই চাকরীরূপ গ্রতীর- 


গহ্বরে চিরদিন, তরে লুকায়িত হয়। তখন অর্জনস্পৃহা! বৃত্তি নিদারুণ 


বলবতী হয়া, অন্য সকল বৃত্তিকে পরাস্ত করিয়া ফেলে। তৎসঙ্গে সঙ্গে . 
অনেকেরই জ্ঞান, নায়, সত্য, এবং বিবেক হৃদয়, হইতে একেবারে অস্তহথিত 


হইয়া খায়। ্থুতরাৎ পাশব ভাব স্বকীয় দলবল সহ, বিকট বেশে হৃদয়... 
রাঙ্গ্য অধিকার করিয়া বে। ভরলতামযী রী শিক্ষা কেবল ল জলভাবেই ক 


পর 
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৭ করিয়া! থাকে; সুতরাং শিক্ষিত মণ্ডলী, প্রগাঢ়তাময়ী- জানকরী শিক্ষার 
রা হইতে পরিচ্যুত হুইয়া তরল ও চগল হইয়া যাইতেছে) এবং 
জাতীয় মহত্ব, জাতীয় গৌরব, আত্মাদর গ্রভৃতি ভুলিয়া গিয়া, তুলারাশি 
হইতে লঘুঃ ভন্ম হইতেও অসার হয়া পড়িতেছেন ! 

এই সংসারে মানব সাধারণ সকলেই যে শিক্ষিত হুহয়া, নন 
করিতে সক্ষম হইবে; এবং বাজাও যে তাহাদিগের প্রত্যেককে এক একটি 
পদ প্রদান করিয়া চরিতার্থ করিবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। 
ংসারে যত মনুষ্য আছে, সকলেই যদ্দি ধনবান হয়, তবে স্থষ্টি বৈচিত্রের 
ভীম-কান্ত-সৌন্দরধ্য আর কিছুই থাকে না। যেখানে অভাব, সেইখানে 
আকাঙ্কা ; যেখানে আকাজ্া, সেইখানেই ফলোৎ্পন্তি--উন্নতি লাভ। 
স্ৃতরাং বৈষম্য হইতেই সংসারের শ্রীবৃদ্ধি। যে বিজ্ঞান ও শিল্প বিদ্যার 
অনস্ত-গ্রভাবে পৃথিবী আজ বৈজয়ন্ত ভুল্য__অনস্ত-সৌন্দরধ্য, অনন্ত স্লথ- 
সম্দ্ধিতে পরিপূর্ণ; সেই বিজ্ঞান ও শিল্প ধনবান কর্তৃক আবিষ্কৃত হয় নাই; 
অনেক দরিদ্র জঠরানলে পুড়িয়া পুড়িরা বিজ্ঞানের অপুব্ধ মহিমী 'ও শিল্প. 
নৈপুণ্য প্রক্ষাশ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত মহাপুরুষেরা সকলেই শিক্ষিত 
ছিলেন। যদ্দি তাহারা চাকরীর জন্য লালায়িত হইতেন, তবে তাহাদের 
প্রতিভ। কোন দিনও অনন্ত স্বারীন মার্দে বিচরণ করিয়া, “মন্ুষযুই যে কটি 
রাজ্যের একরূপ অধীশ্বর” এই বাক্যের যাথার্থা সম্পাদন করিতে সক্ষম 
হইত না। অতএব শিক্ষার প্রারস্ত হইভেই স্বাধীনভাবে চলিয়া, জ্ঞানোপা- 

্জনে রত হওয়া একা স্ত ক্তব্য_ ] 
কিন্ত ইহার মধ্যে একটি: কথা এই যে. যদি স$লেই শিক্ষাকার্ধ্য সমা- 
পনাস্তর জাঁনোপার্জনে রত হর; কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এবং বিজ্ঞানাদি 
শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া কালযাপন করে ; ভবে সংসারের অন্যবিধ রা 
কিরূপে সম্পন্ন হইবে? রাজ্যরক্ষা একটি প্রধান কার্ধ্য; মন্ত্রী মন্ত্রণা পরিত্যাগ 
করিয়া, প্রাড়ংবিবাক বিচার কাধ্য ছাড়িয়া, ব্যবহারাজীবি ও মসীলীবিগণ 
_বাক্যুদ্ধ ও মসীযুদ্ধে অবহেলা করিরা, এবং শাস্তিরক্ষক শাস্তি ধনে 
যা হুইয়! যদি কৃষি, শিল্প, বানিজ্য ও বিজ্ঞানাদির সমু্নতি জন্য ্রৃত 
হন? তবে রাজ্য রক্ষা কে করিবে? রাজ্যে অরাজক উপস্থিত হলে, উজ 
ক র বাণিজ্য, শিল্প ও বিজ্ঞানেরই বা কিরূপে উন্নতি হইবে ?-_একথা তা? 
্‌ ক আমরা হলি, চাকরী উদ্দেশ শিক্ষাকার্ধে বৃদ্ধ না হর আয্োরতি 
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এবং জ্ছন লক্ষ্য করিয়া, শিক্ষাকার্ধ্যে প্রবৃত্ত হও) দেখিবে-_-সেই শিক্ষা 
হইতেই ভাবী জাতীর উদ্ধার-রূপ মহাব্রতের সুচনার সমুৎপত্ভি হইয়াছে । 
উ্ধার ভূবনমোহিনী ধবলময়ী কান্তি সন্দর্শন করিয়া, জীবকুল দিবাগম 
বিষয়ে নিশ্চয়ই বিশ্বাসী হয়। তাহাদিগের এ বিশ্বাস কখনই ভঙ্গ হইতে 
গারে না। কেন না, অনন্তর দেখিতে দেখিতেই নব-বিভাকর মুগ্তি প্রাচী- 
লগাটে সমুদ্িত হর। পৃথিবী নবানন্দে প্রমত্ত হুইয়া খল খল করিয়। 
হাসিয়া উঠে । যে শিক্ষার বর্তমান গতি--আত্মোন্নতি বিধায়িনী; ভাবী 
গঠি- পরোন্নতি দর্শিনী; এবং যাহার বর্তমান উদ্দেশ জ্ঞান; পরো- 
দেশ্য-ন্বদেশ: ও স্বজাতির সমুন্নতি; ০স শিক্ষার প্রারস্ত নব শক্তি 
প্রদায়িনী অনন্ত সুখমরী প্রফুল্ল বদনা উধার ন্যায় সুখদর্শন__সুখময় | 
মধ্য--ক্িদ্ধ-নুশীতল, প্রচ্ষ,টিত-কু্ম-স্থুরভি অংপৃক্ত, ধীর-সমীর-বাহিত, 
নবোৎসাহ পরিপূর্ণ, অনন্ত কোলাহলমধ় প্রভাত তুল্য অনন্ত আশাময়। 
অন্ত__দিগন্ত গ্রস্ফ-টিত, খরতব-দাহময় মধ্যাঞ্জ কাঁলনিভ-_অনস্ত জ্যোতির্শয় 
ও অনর্ত তীক্ষশালী । এইরূপ শিক্ষা বৃক্ষে নিশ্চয়ই মঙ্গল ফল ফলিয়া 
থাকে । পরজ্ত, ষে শিক্ষার মল উদ্দেশ্য চির-অধীনতামত়ী চাকরীর আশায় 
সমন্বিত; সে শিক্ষার ফল--গুফ সঙ্কোচ্যময় না হইবে কেন? অধীনতা 
সক্কোচাতার প্রস্থৃতি ; মাত ও দুহিতার অভিন্ন হৃদয় । মাতার প্রতি হুহি- 
তার অন্তিশয় ভক্তি; ছুগিততার প্রতি মাতার নিতান্ত ন্েহ ; উভয়ই একত্র 
অবস্থান করে; ক্ষণকাঁলের জন্যও কেহ কাহার কাছ ছাড়া হয়, না। তবে 
অদীনতাঁ, যাহাদিগের ছদয়ের মূল মন্ত্র; সেই মন্ত্রের যাহারা পূর্ণ সাধক, সেই 
মন্ত্রে যাহারা সিদ্ধ পুরুষ, তাহাদিগের কি বাহির,কি মধ্য-_উভয়ই যে সঙ্কো- 
টযতাঁর ছুশ্মোচা বন্ধনে পরিবদ্ধ হঈবে, তাহাতে আ[ূর সন্দেহ কি? যেমন 
উদ্দেশ্য, তেমূন কার্ধ্য ;) যেষন কার্ধ্য, তেমন ফল ফলিয়া থাকে। বিশেষত 
গগ্ষোচ্যভা__নিক্ষলা ; সুতরাং বর্তমান ভারতে শিক্ষা- -বৃক্ষ দীর্থায়তন সতেজ ও 
পরিপুষ্ট হইয়াও সুফল প্রসব করিতে নিতান্ত অক্ষম। শিক্ষা দ্বারা পদ, . 
নর সম্পত্তি লাভ হইয়াই থাকে; কিন্ত এই পদ, মান ও ধনের নিকট 
আত্ম বিক্রয় করা কদাচ কর্তব্য নহে। আয্ম-বিক্রয় মহাঁপাপে ভাঁরত 
বর্গ হইতে ঘোর নরকে পতিত হটস্বাছে । এখনও যদি সেই অধঃ পাতের ক 
প্রশস্ত বর্ম ভীষণ মহাপাপ-আত্মবিক্রয়ের মহাজোত প্রবল বেগে শ্রবাহিত 
হইতে থাকে, তবে ভারতের উপান্ক? অতএব শিক্ষিত মগুলীর, কর্তব্য, ১: 
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যে সের্বৃত্তি প্রাপ্তির মাশরে যেন শিক্ষা ব্রতে ব্রতী না হন। আত্ম সংস্কার 
জ্ঞান, এবং স্বদেশ ও স্বজাতির উদ্ধার ও মঙ্গল কলে শিক্ষা কারো রি 
. হউন) দেখিবেন-_জন্মভূমির মলিন মুখ-চন্দ্রমী প্রসন্ন ও রি হুইয়াছে। 





এ তোমার ছুটি হাতে ধন, ভুমি ভাই একবার ক্ষান্ত 
» তোমার চট...চট গঙ্নে একবার বিরাম দাও। যে বিধির বিড়ম্বনায় 
উর পড়িয়াছে, তাহাকে মাথায় ঘা দিয়! ডূবাইয়া দিলে আরকি 
পুরুষার্থ আছে? আমরা ত অগাধ জলেই আছি, তবে ভাই হাততালি! 
আর আমাদিগকে ডবাইয়া দিবার জন্য তোমার এত শ্াড়ম্বর কেন? 
তুমিই ত স্বর্গের কেশবচন্দ্রকে মর্তের মাটি করিয়াছিলে। সেই, প্রশস্ত 
হৃদয়, সেই অগাধ অধ্যবসায়, সেই অচল1 ভক্ভি, সেই প্রবলা নিষ্ঠা, সেই 
আনন্দের ব্রন্মানন্দ। তোমার চাটু-পটু চট চটিতে সে-হেন কেশবচন্দ্রের 
মস্তক ঘূর্ণিত হইয়াছিল, পদস্বলিত হইয়াছিল, তাহার শরীর অবশ করিয়া- 
ছিল। ভাই! এমনই করিয়া কি বাঙ্গলার মুখ হাসাঈতে হর! কালামুখ 
হাততালি তুমি ক্ষান্ত হও। তোমার গভীর গর্জনের তাড়নায় ছুর্জয় 
কেশবচন্দ্রের তিখ্যক্‌ গমনের কথ] ভাবিতে গেলে এখনও আমাদের হ্বৎকপ্প 
হয়। প্রথম সেই জ্ুন্দর, গৌর, সৌম্য, শাস্ত মু্ির ছদচ্ছাদিত সেই দেবক্রত, 
উপাসনা রত, নিষ্টাপুর্ণ, ৬ক্তিভর হৃদয়ের কথা মনে আসে; সঙ্গে সঙ্গে 
সেই কুট-দর্শন-তর্ক-ভেদ্ধারিণী তীক্ষা বুদ্ধি, আধ্যাত্মিক. শীস্্রালোচনায় 
 যাপিভ দেই অগাধ পরিশ্রম, সেই অকাতর অবিরাম ধর্মালোচনা, সেই 
্ উজ্জল কিরণ বিকীরণ কারিণী. উদ্দীপনা-_সকলই মনে আসে । তাহার পর. 
_.. ভোমার তালি-তাড়িত বায়ুবিগুণেঃসেই ধীর এ্রশাস্ত মানবের,তখন ত্রষট ধৃমকেরুর 
ম্যায় বিকক্ষে বিপথে, কেন্ত্র হইতে দুরে বিদুরে হিমপরি-পুরিত নীহারিকা 
অয় গগন প্রান্তে পরিভ্রমণ সকলই মনে পড়ে । তখন ভাই হাততালি তোমার 
্‌ কৃতিত্ব চিত্তা করিয়া ভয় হয়, তোমার কী ন্মরণ করিয়া তোমা 
বলিতে লক্জা হয়) তোমার কারের পরিণাম ভাবিয়া অঙ্গ শিহররি 
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আর ভূমি একটির পর আর একটি, তাহার পর আর, একটি এমনই [করি 
ক্রমে "ক্রমে আমাদের সকল শুভগ্রহেরই নিগ্রহ করিতেছ;-_ তোমার শাস্তি 
নাই, ক্ষান্তি নাই, শাস্তি নাই । বরৎ জয়োন্মাদে উল্লাসিত হইয়া দিন দিন 
আরও বলসঞ্চয় করিতেছ_-এই সকল কথ ভাবিয়া মন অস্মির হয়, 
হৃদম্ নিরাশ হয়, প্রাণ শুক্কাইয়া যায়। 

যেদিন শুশিলাম, তুমি কুহকী কতকগুলি লোককে কুহকে মজাইয়! 
মানুষকে অতিমান্ুষ বলিয়া পুজা করিতে লওয়াইয়াছ, আর তাহারা ভক্তি- 
তামসে জ্ঞানাচ্ছন্ন করিয়া, স্বর্গের কেশবচন্দ্রকে মর্তের “দেবতা বানাইতেছে, 
তখনই বুঝিলাম ছুরাত্মন্‌ হাততালি তোমার নিশ্চয়ই ছুরভিসন্ধি আছে । 
তোমার চাটুপটু রসনাধ্বনিতে নর-নারায়ণ অজ্জ্ৰন বিচলিত হুইয়াছিলেন, 
দুর্বল বঙ্গসস্তান যে বিচলিত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? কেশবচন্্র 
রষ্টলক্ষ্য কক্ষনষ্ট হইয়া বিপথে বিচলিত হইলেন। একদিন যে কেশবচন্দ্র. 
যুদীয় অবতার খ্রীষ্টের পুর্ণসত্তা হৃদয়ে ধারণ করিয়া, স্বীয় প্রশস্ত হৃদয়ের 
বিমল দর্পণে ঈশ্বরের অতুল জ্যোতি উজ্জল: কিরণে প্রতিভাত দেখিয়া! ঈশ্বর 
সাক্ষাৎকারে, গভীর গর্জনে সিয়ালদহের বিস্তৃত প্রকোষ্ঠ কম্পিত করিয়! 
বলিয়াছিলেন (630: 1081৩ 08615) 9১95 1000স00৮ আ)১০৮ 00৪5 ৫০) 
“পিতঃ ইহদ্িগকে ক্ষমা করিবেন,ইহার! জানে না যেকি করিতেছে সেই . 
দিনের সেই ভক্তি হুঙ্কারে উপস্থিত সাক্ষণের পাষাণ হৃদয়ও চমকিত হইয়াছিল, 
দুর্জয় ইৎরেজও সেই ক্ষেত্রে তখন একবার ভাবিয়াছিলেন-_বাস্তবিক তাহার! 
যেকি করিতেছেন,তাহ! কি তীঠারা গানেন না? কেশবচন্দ্রের সেই একদিন 
-আর সেই কেশবচন্দ্র কয়বৎসর পরে, তেমনই প্রকাশ্য স্থানে, তেমনই 
জনতা মধ্যে তেমনই উচ্চকণ্ে, পাতকি ! তোমার কুহকে মুগ্ধ হইয়। বলিলেন_- 
(৪ 20) ৪, ৪1760]87 2090) তথাপি আরম একজন বিচিত্র মানব 1৮ 
যুদদীয় অবতারের পরিত্যক্ত সেই উচ্চ বেদীতে 'অধিষ্ঠিত কেশবচন্দ্র, আর 
এই গৌরীভার সেন বংশের ধরাতলস্ কফেশবচন্ত্র ; কমের কুশের 
ব্যবধানেও এই দুরত্ব পরিমাণের মাণ্দওড হয় না। পোড়া হাততালি! ৰ 
তোমার কলঙ্কের কীত্তিতেই না এই কাণ্ড হইল। ইহাভেই কি. তুমি ক্ষাস্ত 
হইয়াছিলে? তাহার পর সেই বিচিত্র মানবকে কন্যার.  জ্খাভিলাষে 
বৈষয়িক করিলে, তাহার বক্ষ বিক্ষত করিলে, বুদ্ধি বিড়িত করিলে” 
এখন মে. সকল কথা ভাবিতে গেলেও. শরীর (সিহরিয়া উঠে।, আই. 
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হাতে ধর্টর, ভাই হাততালি তোমাকে বলিতেছি_-ভাই দিন কতক তুমি কাস 
হও। আর মড়ার উপর খাড়ার ঘা মারিও ন]1। 
তোমার আর একখারের কলঙ্কের কথা বলি। বিদেশিনী ছুঃখিনী 
বিদৃষী রমাবাই ভিক্ষা করিতে ভ্রাতাসঙ্গে ব্দদেশে আসিলেন। তিনি সংস্কৃতে 
পণ্ডিতা, ভাগবতে বুৎপন্না,তীক্ষ বুদ্ধিশালিনী, পরিশ্রম নিরতা ও কার্ধ্ে 
পটায়সী । এ হেন স্ত্রীরত্ব ভারতের আদরের ধন, সাধের সামগ্রী, আরাধ্য 
বস্ত, পুঞ্জনীয়। দেবতা । তিনি তখন কুমারী নবছূর্সা; সাক্ষাৎ ভগবতী । 
কুমারী পুজা ভারতে টির প্রচঙ্জিত। কিন্তু অভাগা বঙ্গবাসী তাহার চির 
প্রচলিত প্রথা এইবার পরিত্যাগ করিল। অপন্মানে কুমারীর পুজা করিয়! 
তাহাকে দক্ষিণ! দিয়া বিদায় দিতে পারিভ; তাহা। করিল না; বুঝিল না। 
তুমি হাততালি, বালকের সহায়, নবরঙ্গের রঙ্গ; কিন্তু প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, সকল 
তোমাকে সহার করিয়া রমার তোষামোদ করিল। রমা! বিদূষা হইলেও অবলা, 
পণ্ডিতা হইলেও কোমলপ্রাণা, বুদ্দিশালিনী হইলেও ক্ষীণঘতি । কাজেই রমার 
মাথা ঘুরিল ) মন টলিল; হয় গরলিল; আগুণ জলিল ।_-সে আগুণ 
এখনও নিবে নাই । 
এক দিন ছিল, এক সময় ছিল, এখন রমার অগ্রজ সন্সেহ অথ কর্কশ 
কণ্ঠে “এ এ রমা” বলিরা ডাকিলে রমা ভদ্বে ভয়ে, ধীর পদবিক্ষেপে, লল।টে 
নাদবিদ্দুধারিণী সাক্ষাৎ গায়ত্রী মত অগ্রচের পার্থখে সলক্ষভাবে আসিয়া 
দণ্ডায়মান হইতেন, তখন ভাহ।কে দেখিলে বেদোজ্জলা বুদ্ধি পবিত্র সাবিত্রী 
বলিয়া বোধ হইত। সেই রম! তোমার বারু বিগুণে বৈদেশিক আক্মুরিক 
বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা হইর1 যে দিন দয়ানন্দ স্বামীকে সাহঙ্কার উত্তর প্রদান 
করিলেন; ভারতের গৌরবশ্রী। ঘে দিন সেষ্ট উত্তরের অহম্মুখতায় অঞ্চোবদানে * 
রোদন করিল; সেই আর এব. দিন--আর- আর--যে দিন সেই রমা বিদেশে, ৭ 
বিবাদ্ধবে,বিচলচিন্তে বিধর্্ম গ্রহণ করিলেন _-সেই একদিন, সেই একছু! দ্রিন। 
তাই বলিতেছিলাম পোড়া হাততালি তুমি কি সকল সময়েই আমাদের 
কেবল অহিত সাধন করিবে? তোমার কি শাস্তি নাই; শাভি নাই।.. 
ক্ষান্তি নাই,। 
ভাই, হাততালি! আর যা কর, তা কর, দিন কতক গোটা! ছি 
লোককে স্থির থাকিতে দা9। স্থির, হতে দাও। দোহাই তোমার হাঁ 
সুখের, দোহাই তোমার বিস্ারিত চস্কুর, দৌহাই তোমার আনত মেরুদ্ডে 







ভাই হাততালি ' ৪৩৯ 


দোঁছাই তোমার দশ অঙ্গুলির, দোহাই তোমার শত বদনের, দোহাই*তোমার 
সহ জিহ্বার, দ্রিন কতক গোটা ছুই লোককে তুমি স্থির হইতে দাঁও_- 
তিষ্ঠিতে দাও 

একজন এই স্থুরেন্্রনাথ ৷ ক্রেন্্রনাথ তরল, সুরেন্্রনাথ চপল 3 স্বীকার 
করিলাম স্বরেন্ত্রনাথ একটুতে চালিত হুল) একটুতে তাড়িত হুন। স্বীকার 
করিলাম, স্ুরেন্র বলিবার সময় কথার ঝোঁক এড়াইতে পারেন না, ছন্দের 
মায়া ভুলিতে পারেন না, বক্তার লম্ব তালের জন্য লালায়িত। তবুত 
স্রেকন্দ্রনাথ, দেশের জন্য লেখেন, দেশের জন্য বলেন, দেশের জন্য ভীবেন-_ 
আজিকার দিনে, সেকি কম কণা? ক্বীকা'র বরিলাম স্রেক্রনাথ স্বার্থপর । 
অপরাধ লঈও না. ক্লে এক একবার আপনার বক্ষে হস্তদান করিয়া উর্ধমুখে 
বল দেখি, তোমরা কি স্থার্থপর নও । স্বীকার করিলংম স্থরেন্দ্রনাথ স্বার্থপর 
কিন্ত স্বার্থান্রসন্ধান করিতে গিয়া হিনি কি পরার্থ একেবারে ভুলিয়া যান ? 
তাহার চনিত্র যে এন্সপ বিসদৃশ তাহা ত শ্বীকাধ করিতে পারিলাম না, 
হবে তিনি স্বার্থপর হইলেন ত ন্বাহাঁতে জামাদের ক্ষতি কি? নাভালতে 
মদত এখনও অ্রেন্দ্রনাথ আমাদের গৌরব; জাতির গৌরব; দেশের 
গৌরব । যদি স্রেন্দ্রনাথের অধঃপতন হয়,তবে সে আমাদেরই দোষে হইবে । 
আর কলঙ্কী হাততালি তোমার দোষে হইবে । 

রাজনীতির অকুল-সাঁগরে স্ঞেন্্রনাথের চপলা-মতি তরণী একটুতেই 
বিক্ষোভিত হইতেছে $ যে পার, সে রক্ষা কর; পাঠাবস্থা শেষ হইতে ন! 
হইতে তিনি সিবিল সার্কিশ কমিশনরগণের. বিড়ম্বনায় বিড়শ্থিত ; রাজ- 
সেবায় প্রথম বয়সেই চপল স্বভাব নিবন্ধন লাঞ্িত; সম্পাদক জীবনের, 
পাচ বর না গত হইতেই স্সদেন্দ্রনাথ রচনার অলঙ্কার দোষে কারাবন্দী 
-ষে উঠিতে বসিতে আমাত খাইতেছে, তমার রাজনৈতিক ভ্রীবন যে 
কপটতা বা স্বার্থপরতার পরিচ্ছদ মনে করিতে চায়, সে করুক, আমর? 
তাহা করিব না। না স্ুরেন্্রনাথ সত্যসত্যই দেশহিতৈষী-_এখনও ন্মুরেন্র- 
নাগ আমাদের জাতির গৌরব, দেশের গৌরব । ত্তাহাকে প্রকৃত পথে চালিত 
করিতে পারিলে "আমাদের দেশের, লাভ, জাতির লাভ হইতে পারে তবে, 
যদি স্বরেক্্নাথের : অধঃপতন হয়_সে আমাদের পোষেই, হঈবে--আর ও 
কাপামুখ তুমি, তোমার চটচটির বরতালে হইবে । ৰ রি 85 

আর একদিকে, আর. এক পথে আমাদের আশার স্থল, ভরমার বল 
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বহীন্ুমাথ । বিদ্যাসাগর মহাশয়, বঙ্কিম বাবু বা অন্যান্য খ্যাতনামা বর্ধন, 
পীণের কথা ধরি না। তোমার অসার আস্কালনে উদসীনতা এনর্শনের 
উপহীসে হাস্য করিবার অধিকার অনেক দিন হইল তীহাদের হুটগ্বাছে। 
: বয়স বিগুণে রবীন্দ্রনাথের সে অধিকার এখনও হয় নাই;ঃ--তাই হাততালি 
তাহার জন্য, আমাদের রবীন্ত্রন*থের জন্য, আজি তোমার& কাছে আমাদের 
এই উপাসনা । 

রবীন্দ্রনাথ প্রতিভার দীপশিখণ; ধীরে স্থিরে জলিলে এই শিখা স্থীয় 
বর্ধমান আলোকে চারিদিক আলোকিত করিবে; প্রাচীন হিন্দুর সুগন্ধি 
তৈল নিসেবিত দীপের ন্যায় সেই অমল আলোকের সঙ্গে সঙ্গে সুগগে 
_ চারিদিক আমোদিত করিবে । সেই অমল, কোমল, কমল-শৌোভা-সমন্বিত 
মুখশ্রী১ সেই উজ্জ্বল, সলজ্জ ভাসা ভাসা, ভ্রমর-ভর-ম্পন্দিত-্পন্-পশাশ- 
লোচন__সেই ঝামর চামর-নিন্দিত, গুচ্ছে গুচ্ছে স্বভাব-বেণী বিনায়িত 
চিক্ুল বল বঝল মুখ মণ্ডল,-.সে রহস্যে আনন্দে মাধীন' হাসি 
_ খুসী ভরা অধর প্রান্ত_সেই সৎচিত্তার প্রসর ক্ষেত্র সুন্নর, শুভ্র, পরি- 
ক্ষার দর্পপোপম ললাট-_-ভগবানের এরূপ অতুল সুষ্টি কখন বৃথা হইবার 
নহে। না, এখনও রবীন্দ্রনাথ আমাদের আশীর স্থল, ভরসার সণ, 
তুমি না লাগিলে তিনি এখনও আমাদের দেশের গৌরব বলিয়া, পরি- 
গ্রনিত হইতে পারেন । তুমি না লাগিলে-_-আর তুমি লাগিলে? তোমার 
সেঈ লক্ষ হস্তের দশ লক্ষ টটচটি একবার প্রতি নিয়ত ধ্বনি করিলে, বীরের, 
. ববীরাসন টলে, তা কোমল বন্ধ সন্তানের কি আর হ্ব্্ধ্য থাকিবে? ভাই 
স্বীকার করিলাম তুমি বাহাছুর,_তুমি মনে করিলে বীরপাত করিতে পার, | 
কিন্ত তোমার হাতে ধরি, বিনয় করি,তুমি দ্িনকতক ক্ষান্ত থাকিবে লাকি ?. 









8 দড়াও দাড়াও প্রিযতম--এ. পৃথিবীতে তুমি কাহার না প্রিপলতম 1-- 
. ক্বীড়াও আজ একটিবার তাল করিয়া দেখি, টাদ! তোমার চাদ মুখখানি ! 
5. তুমি থালের জলে আমার খেলার জন্য খসিয় পড়িতে তখন দেখিয়াছিম্ন 


| টিন, (জেখিতেছি চিত 
অস্ায় কত স্থানে, সজনে নির্জজনে,-সংসারে শ্শানে”_নুখে মৌভাগো, 
দুঃখে দারিত্রযে৮ রোগে শৌকে-পাঁপে তাপে দেখিয়াছি তোমায় চাদ ! 
নভন্তলে দেখিয়াছি,__জাহবী জলে দেখিয়াছি, সরোবর বক্ষে দেখিয়াছি, 
'শয়নকক্ষে দেখিয়াছি ফুলের বুকে, রমণীর মুখেও দেখিয়াছি । আলোকে 
আধারে, আশায় নিরাশায়, তোমার এ অতুল পৌন্দর্ধ্য রাশি সন্দর্শন : 
করিয়ছি। উত্তর গিরি-শেখর সন্নিভ উচ্চতম স্থানে আরোহন করিয়া, 
| ' আবার আমার নিজের ন্যায় নিষ্নাদপি নিয়ে নিমজ্জিত হইয়া,-তোমার হাসির 
(হিরোলে, কমনীয় কাঞ্চন-কিরণ জালে, গ1 ঢালিয়! দিরাছি । এক দিন, ছুই 
(দিন, শত সহত্র দিন দিয়াছি। আমি মেঘের 'আড়াল? হইতে তোমায় উকি, 
'মারিতে দেখিয়াছি, গবাক্ষ ভেদিয়! নিভৃত কক্ষস্থিতা কামিনীর কমনীয় 
'কপোলদেশে কুটিল কটাক্ষপাত কিতে দেখিয়াছি,_-আবার তখনি সসম্তরমে 
(মেঘের অভ্যন্তরে যাইয়া তোমাকে লুকাইঈতেও দেখিয়াছি;_ তোমার কি না 
(দেখিয়াছি,_-তোমায় কবে না দেখিয়াছি! কৌমুদরী নিশায় যখন তোমার 
পূর্ণ প্রচুল্প জগংবিস্তৃত গৌরব, শুভ্র স্ুবিমল অনস্তোচ্চসিত জ্যোতি__আর 
সেজ্যোতি পৃথিবীর প্রত্যেক পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট - তখন তৌমার সেই. 
পূর্ণ সৌন্দর্যের, মোহকরী মাধুর্যের দিনে, বিলাস-বৈভব ন্মুখ সোহাগের 
দিনে তোমায় অবশ্যই তো দ্েখিয়াছি-_কিন্তু তারপর যে দিন তুমি নীরদ- 
জাল-হড়িত, ভামস-কালিমাক্রাস্ত, শীত-শিশির-কুষ্টিত, মৃদু ও ম্নান*জ্যোতি, 
ব্ষাদিত ও বিমর্ষ-ভাবাপনন,-সেদিন্, তোমার সেই ছত্দিনেও তোমাকে 
নিরীক্ষণ করিতে ভুলি নাই । যখন তুমি তোমার সদর রং মহলে সাধারণ 
দরবারৈ,_প্রকাশ্য দেওয়ান-আমে পূর্ণ-মজলিসে , বারছুয়ারী এজলাসে 
বার দাও,তখনও তোমায় দেখিয়াছি; আর যখন তুমি তোমার “খাস কামরায় 
প্রাইভেট চেম্বারে, বসিয়া হাস্য কৌতুক রংতামাসা কর, আত্ম-চিত্তা বা 
রচর্ডা কর তখনও তোমার উপর দৃষ্টি চালাইয়াছি | নিস্তব্ধ নীরব স্ুযুণ্ড 
নিশীথ সময়ে বা. নিশিদিবার সন্ধিস্থল প্রদৌষ, কালে, তোমার প্রবেশ ও 






স্থানের প্রারস্তে তোমার সহিত, সাক্ষাৎ করিয়াছি | আমার অনেক অবস্থা নার 


ছি দেখিয়াছ-_-তোমারও অনেক অবহ্থা আমি দেখিয়াছি।. কিন্তরাদ ৃ 
প্রথতম! আমার পাপপুণ্যের সুদিন ছুর্দিনের প্রকৃত সাক্ষী, আমার নি 
। চিন্তার: অবলঘন, টির জারী বাতা দি পরিদর্শ, 
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চাদ [তোমায় এতকাল ধরিয়া দেধিতেি কিন্তু মিটি হইফে 
নাই? জগৎ সংসার পুরাণ হইয়া গেল,_আমি নিঞ্জের নিকট' নিজে নিতা 
পুরাণ হইয়া পড়িলাম, কাল যাহা দেখিলাম মাজ তাহা পুরাভন, প্রাতে- যাহা 
দেখিক্নাছি রজনীতে তাহা নৃতনত বঙ্জিত। কিন্তু তুমি কি, যা ভাই থাকিবে?, 
বাতাই বা কেমনে বলি? তুমি প্রতিদিন প্রতি মুহু্ডেই অভিনব) সম্যক্‌ 
প্রকারে নূতন। এমনি নূতন, এতাদৃশ অভিনব ষে এতকাল আজন্মকাল- 
দেখিয়াও বোধ হইল না যে তোমায় কখনও দেখিয়াছি । টান ! তুমিও খুরাণ 
হলে না, তোমায় দেখার ক্ষোভও মিটিল না। আকাজ্ষা অটুট রহিল, 
দৃষ্টি হারি মানিল, “জনম অবধি হম রূপ নেহণরন্থু, নয়ন না তিরপিত ভেল। 
চাদ! তোমার নিত্য নবযৌবন, নিত্য নবজীবন, নবভাব, নবরাগ, 
নিত্য নব সৌন্দর্য্য, অতুল ত্শ্ব্ধ্য । তোমাকে কত ভাবে কত কূপ, 
কত লোকে কত কাল হইতে দেখিয়া আসিতেছে, অনাদি অনন্ত কাল. 
হইতে অসংখ্য লোকে দেখিতেছে, ভাবিতেছে, আলোচনা করিতেছে), 
উচ্চকণ্ঠে সহজ মুখে তোমার ম্বরূপের ব্যাখ্যা করিতেছে, সেনন্দর্য্যে 
ঘোষণা করিতেছে । যোনী ভোগী উভয়েই তোমাক্ষে স্তোগকরে। পণ্ডিত 
মূর্খ, ধনী দরিদ্র, কবি অকবি, প্রেমিক অপ্রেমিক, রসিক অরদিক, বালক বৃদ্ধ, 
যুবা সকলেই ত তোমায় লইয়া ব্যন্ত । কে নাতোগার রূপে ষুগ্ধ? সৌনর্ঘে 
উন্মত্ত? তোমায় দেখিয়া অকবি কৰি হয়, অপ্রেমিক প্রেম শিখে। 
তোসার' এই কোমল কিরণ ম্পর্শে পাষাণ বিগলিত হইক্লাঞ্ে, জড় -জাগরিত-: 
হইয়াছে, বহুকালব্যাপী বিগুফতায় রস সঞ্চারিত হইয়াছে । তুমি, 
কঠিন তরল কর, জটিল সরল কর, পঙ্ছিল স্থানেও প্রীতি ঢাপিক্বা, দা: 
অপার হৃদয় উত্তপ্ত করিয়া.তোল, তোমার এমনি মাধুর্য, এতই-সৌন্দর্ধ্য উদ" 
সংসারে সৌনর্্্ের পারিষাণ তুমি । তোমারই অনুপাতে লোকে সৌদ” 
রে তুলনা করে, তোমারই" তুলনায় ভৌতিক সৌন্দর্য্যের তারাতম্য হয়: 
.. তুমিইত সৌন্দর্য বিজ্ঞানের সারসত্বা। তুমি দার্শনিকের দর্শন করি 
_ স্থচির অবলম্বন, ভাবুক প্রেমিকের বুকতরা ধন। কাব্য 'অলঙ্কার্ঃভোমাদে: 
 লইগষা, বিজ্ঞান দর্শনে তুমি পরিব্যাপ্ত, তুমি সাহিত্যের অর্বাগ্র ভাগ । সৌনার্য 
"বৈচিত্রের প্রধান: উপকরণ তুমি যেখানে প্রণয়োচ্ছ বাস, আমোদ, উল, 
মধুরতা প্রক্ুতা, কাস্তি-কমণীয়তা, যেখানেই সদশ্য ও সৌনার্্ের মমাবেদ-+ 
 দেইখানেই ভুমি। তোমার তি কালিদাদের:- ৮ মারের 
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অমবূ্ধ। ছুমি নি ভূলিয়েটের প্রেমালাপ অত মধুর; অত ধর, অত 
গাঢ়, অত প্রাণম্পর্শা করিয়া! তুলিয়াছিলে। তুমিই লোরেঞা জেসিকার 
কোমল প্রীণে কোমল জ্যোৎসী, ফুটাইয়াই। সমগ্র সুকুমার সাহিত্যে 
'তোমার. সৌন্দর্য প্রকাশ; যে সাহিত্যে তুমি নাই সে সাহিত্যই নহে। 
যেকাব্যে তুমি নাই সে কাব্যই নহে। জগতের যাবতীয় জাতি-_সভ্য 
অসভ্য, শিক্ষিত অশিক্ষিত,বন্য নগ্/,অমার্ভিত পশুভাবাপন্ন হইতে শত সংঘর্ষণ- 
সংস্কত লুমার্জিত, জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিধৌত, প্রকৃষ্ট পরিচ্ছদ-সজ্জিত, 
সমাজ-বন্ধন-বিজড়িত, আধ্যাত্মিক উন্নত 'জাতি তোমার সৌন্দধ্য সম্ভোগ 
করিতেছে, ব্যয় করিতেছে, বিলাইতেছে, অনাদি অনস্তকাল হইতে তোমার 
সৌনধ্যে ডবিয়! সাতার দিতেছে, আর তাহা লইয়া ফেলাইয়া ছড়াইয়া 
ব্যবহার করিতেছে । কিন্ত তবুত এ সৌন্দর্য ফুরাইল না| তবুও এ সৌন্দর্য 
অক্ষুণ্ন, অটুট,অক্ষয়,পূর্ণ কাঁণে কাণ” অন্থপম,অভিনব । তুমি পুরাতন পদার্থ_ 
কত স্ৃ্টি-ক্ফিতি-লয় নিঃশব্দে দেখিরাছ; কত বিপ্লব বিপধ্যয়, উ্থান পতন 
দেখিঙ্কাছ ; কত সম্রাটের সাআাজ্যের, কত ইঞ্জের ইন্ত্রত্বের প্রারস্ত ও শেষ 
দেখিয়া; তবুও-_দৈনিক সংসারের সামগ্রী অনায়াসলন্ধ পুরাত্বন হুইক্সাও 
_ তবু নিত্য নবজীবন নব সৌ ন্দর্ধ্য-সমন্বিত । 
কিন্তু তুমি কি? তুমি কি তাহা! গান না,_জানিতে চাই না। তোমার 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য! আমি বুঝিতে পারি না। মূর্খ বৈজ্ঞীনিক,উন্মাদ জ্যোতিবি্রিদ 
বলে তোমার] জ্যোতি,নাই, তোমার দ্যুতি নাই ! . হরি হরি টাদে জোতি 
নাই ! আগুনে উত্তাপ নাই! জলে তারল্য নাই ! -বিজ্ঞান তোমাকে দূর 
হইতে নমস্কার । আমার ঘূর্থতাই অনন্তকাল ব্যাপী হউক ! ভাল এ যে নরম 
নরম, মধুর মধুর,_আরাম-_আবল্যের আকর, মিষ্ট মদিরাময়ী জ্যোৎা_ী 
যে শুভ্র-নপ্সিপ্ধ, সোহাগ-স্থখ আর শান্তিতে তরা-_আঁনন্দোতফুল, সমীর-দোছুল্য 
--প্রীতি-বিস্ফার্িত অনস্ত উচ্ছ,সিত আলোক আত, প্রত্যেক, অণু-পরমাঁধুকে 
সান করাইস্ঘ1করাইয় ভাসাইয়া ভাসাইয়া! লহর তুলিয়৷ তরজে তরঙ্গে -াচি- 
 তেছে, নাচিম্বা নাচিয়া সুধা ছড়াইতেছে আর প্রেমের ক্ষুধা বাড়ীইতেছে__. 
উহা ক্ষার? জ্যোতি, এ ছ্যতি, ও আলোকু কার? তুমি হম্মদর্শী, 
শুক্-শাণনালতৎপর১ হৃদঘবহীন, নির্মম বজ্ঞানিক--তুমি বলিলে “উচ্ছাস 
আলোক, চাপের -নিজের- আলোক নাই) সুর্ষ্যের ক্যোতি চনে য়া এ 
'জ্যোখঙ্গা ফুটাটযাছে: 1”. ভাল তাহাই: হুইল । । আদিলাম থয 
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জ্যোতি চক্দ্রে পড়িয়া! এই জ্যোতমা ফুটাইয়াছে। কিন্তু তাহাতে ফি? 
তাহাতে কি আমার টাদের অগৌরব না অধিকতর উচ্চতর গৌরব! চাদ 
মিষ্ট মনোহর ঠাদ--উদার অতুল্য প্রেমময় চশখদ নিজের হৃদয়ের সুধা দিয়া 
-অমূল্য অনুপম দেববাঞ্ছিত সুধা দিয়া ভিজাইয়া ভিজাইয়! সেই খরতর রবি 
| রি ভীম মার্তগুজ অগ্নিময় উগ্র রশ্মি-রাশি এত কোমল এত মধুব .করিয়া- 
| এই কমনীয় স্পৃহনীয় রমণীর প্রাণস্পর্শী জ্যোৎন্সায় পরিণত 
উম । ধন্য ধন্য হে ..প্রেমাস্পদ! তোমার প্রণয়ের পরাক্রম-_ 
তোমার সৌন্দধ্যের সোহাগ আর তোমার এ বিধুসুখের হাসিটুকু! 
আজি সুর্যারশ্ি-__শোধিত, মার্জিত, সৌন্দর্ধ্য-সমন্বিত তোমারই স্পর্শে! 
তোমার মধুরতার এত শঞ্তি!! যাক্‌ ও সকল বাঁজে কথা যাকৃ; একটা 
গোপন কথ! আছে আজ তোমার সনে কুমুদ বধু । তুমি থাক থাক থাক না, 
কোথা যাও বল দেখি হে? একদিন তোমার পুর্ণ বিকাশ, সারানিশি সহবাস 
কুমুদিনী কোলে, আর একদিন তাহাকে একটিবারও না দেখ! দিয়], গভীর 
আঁধারের ভিতর ডবাইয়! রাখিয়া, কোথায় জানি নাঁ তৃমি যা চলে। 
এ তোমার কেমন ভাব, কেমন ভালবাসা? প্রণয়ের এই কি রীতি হে? 
এই রীতিই বটে; এই বিরহ ভাব এই বিচ্ছেদ বহিই তো' প্রণয়ের অস্টি, 
মজ্জা প্রাণ । যে প্রেমে বিরহ নই, বিচ্ছেদ নাই তাহা বিশুফ না হইলেও 
বেগবিহীন, সরস হইলেও সৎবীর্ণ। প্রেমের উদারতা মধুরতা গভীরতা 
শবিভত্রতা_বিচ্ছেদে আর বিরহে । বিরহ প্রণয়ের ক্ড়িকা ফুটাইয়া দেয়, 
প্রবাহ ছুটাইয়1 দেয়, প্রণয়কে ভাদ্রের ভরণ গঙ্গায় পরিণত-করে। বিরহ 
অর্থে প্রণয়ের পুনরুদয় ও সঞ্চয়, বিনাশ বা ক্ষয় নয়। বিরহে--বৈরাগা, 
বৈরাগ্যে-_ প্রেম, প্রেমে-_ঘগৎ বাধা। বলি চাঁদ! তুমি প্রক্কতির প্রেম বাড়াইবর 
জন্য,-_আসক্তি উদ্দীপ্ত করিবার জন্য_.আকাঙ্ষা অনুরাগ ঝাঁলাউয়! নির্দল 
করিবার জন্য মাঝে মাঝে পলাতক হও বটে? ত? পলাও তাঁতে ক্ষতি নাই, 
কিন্ত ঘখন থাক, তখন অত চপলতা কেন? চাপপ্য কি তোমাক ছাড়িতে 
নাই? চিরকালই কি তুমি চঞ্চল থাকিবে ? আমি বলি টাদ তুমি এখন একটু 
শস্ভীর হও । ভোমার গাতীরধ্য দেখিতে আমার বড় ইচ্ছাকরে।; মনোমোহন . 
শৌন্দর্ষ্যে হরধ্য গারভীধ্য দেখি, বড় সাধ। আহা নিশীন্বর খু উ্ুমি 
যদি. আর. একটু গম্ভীর হইতে দুইটা কথা প্রাণ খুলিয়া সথধাইতাম। 
আুধাইব জুধাইব মনে করি, তোষীর ভাব দেখিয়া ভয়ে লুকাইকা রাখি হয়ে 





চন্দ্রালোকে। ৪৩৭, 


ব্যথা, হৃদয়ের নীচের তলায় । কেমনে বলিব 'কেমনে সুধাইব, চাদ! 
তোমার যে হাসি। . তোমার মুখভরা হাসি,আমার বুকভরা বিষাদ । 
তোমায় আমায় আর কেমনে মিলিবে চক্দ্রম। * তোমার সহিত আমার আর 
বনিবে না) আমার জীবন পুরাতন হইয়াছে । তোমার হাল্কা হাসির 
সহিত আমার হৃদয়ের আর সাদৃশ্য .নাই। আমার হৃদয় ভারি । ভারি 
'হাল্কায় মিশে না । তবুও যে তোমায় ভালবাসি সে কেবল অভ্যাসের দোষে 
আর বোধ হয় 'ভ্রাস্তির ছলনায়। কিন্ত দেখ চাদ! তোমারও তে। হাস 
বৃদ্ধি আছে.) উদয় ক্ষয় আছে,_-সঞ্চার ব্যভিচার উভয়ই আছে। আমি 
মনুষ্য সস্তান আমারও এঁ সকল আছে । কিন্ত সে আর এক প্রকার । আমার 
ক্ষয়ের পর সঞ্চয় নাই-আমাতে সঞ্চার সংকীর্ণ, ব্যভিচার পদে পদে । 
আমার আসক্তি আছে, শক্তি নাই; সংশয় আছে, অভ্যুদয় নাই । আমার জ্ঞান 
কার্ধ্য হইতে অন্তর । আমার ভ্রান্তি পদে পদে, শাস্তি সন্ধীনেরও অতীত । 
তবে কি বাসনানলে পুড়িয়া। মরিবাঁর জন্যই মনুষ্য জন্ম ! 1! 
ভূমি হাসিয়া হাঁসিয়! যাহা বলিতেছ তাহা আমি শুনিতে পাইতেছি কিন্তু 
বুঝিতে পারিতেছি না । তুমি বলিতেছ-__“সাধের মনুষ্য জন্মে কি নাআছে, 
মানুষ অতুল খশবর্ঘযান্থিত হইয়াও আর্তনাদ করে কেন ?” আমি এ কথা নেক 
বার শুনিয়াছি, এখনও চাদ তোমার এ টাদমুখে শুনিতে পাইতেছি। কিন্ত 
এ কথা! কখনও বুঝিতে পারি নাই এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। সাধের 
মনুষ্য জন্ম” | সাধেরই বটে | কিন্তু প্রমাদ.ষে পদে পদে! প্রমাদ-পারাবার 
পার হইবার উপায় কই? “মান্য অতুল এ্থর্্যা্িত' ৷ “অতুল” হউক না 
হউক, 'ধশ্্ধ্যান্বিত' তাহাতে সন্দেহ নাই । মানুষের হবদয় মন প্রকৃত রশ্থর্ঘ্য 
'বটে। *কিন্ত শরশ্বর্য্ের উপর আঘাত অসংখ্য। কয়ট। মানুষ আঘাতের পর 
আঘাত খাইয়। হৃদয় মন বাঁচাইয়। রাখিতে পারিয়ণছে? কয় জনে পারিয়াছে 
জানি ন! কিন্ত আমি তপারি নাই। আমার মন বিপন্ন, হয় অবসন্ন-_ 
জীবনের মুল ছিন্ন ভিন্ন। চন্দ্র প্রিয়তম! তুমি এমন তর মানুষের ব্যথার 
ব্যদ্থী হইতে পাঁর কি€ বোধ হয় পার না। নহিলে এখনও, হাসিতেছ 
কেন?ঞক+%৪৪৮%% কি বলিলে? প্র্ডন চক্ষে এই পৃথিবী দেখিতে 
হইবে % নৃত্তন চক্ষে এ ধরাধাম দেখিব ?.ভা ত আমি পারি না। চক্ষে ঘে আর 
জ্যোতি নাই ।.. য়ে একধাঁর, আমাছে তাহা, ফুষিত, জনি ।.সেই পুরাতন 
ুষ্টি কেমনে নূতন কৰিব সেই- স্বতি, সেই সংসার, সেই 








'আঁমিণ এ যে সব পুরাতন 1 এ পুরাতন নৃতন, ইয়ে -পকিলে?, এ উর, 
ক্ষেত্র উর্বর করিবে কে? এ অপরিষ্কার, অণ্তচি, পাতিত, পু়িগ্্ষময় শ্াণ 
শাভভি-সাগিলে বিধৌত করিবে কে? ইহা যে স্পর্শেরও অযোগ্য--€ক উহা! 
স্পর্শ করিবে ? পক্ষিল শত ছিত্তর মৃন্ময় অগুদ্ধ আধারে. কে স্বর্ণা ধা 
ঢালিতে প্রস্তত? ভগ্ন, চিরক্ষগ্ন, 'বিশুঞ,' বিকারগ্রস্ত' দেহে নবজীন্খন 
“সধগর্লিত হওয়া সম্ভব নহে। কে এ ভুর্ঘউন ঘটাইতে সমর্থ? "এ হৃদক্- 
বিকার, মানিক অস্থাস্থ্য দূর হইবে কি কখন? এ জীবনে ঘে_ সঁবধে 
ফেআব হাওয়ায়, এ ব্যাধি মুক্ত হওয়ার সংবাদ শুনিয়াছি-_সেস্ফধ'সে 
'আঁব হাওয়া পাপীর আশ্ভাতীত ॥ পাপীর যদিও আমমভাবীন হয় সংশয়ীর 
কখনও লয়। পাপী তবু পদ্দে 'সাছে,:দংশয়ী ছায়ের রি । সংশয়ী পাপীরও 
'অধম--ঘ্বণিতেরও ঘৃণিত । 
স্বর্গের গঁধধ আমা কে অনিতা দিবে ? পক্ষিল, লৌহ্‌-অর্গলন্ঘদ্ধ নরক 
গহ্বরে স্বাস্থ্যকর গিরি-সমীর কিরূপে প্রবেশ করিবে ! হু! অনৃষ্ট ! একবার 
যদি সেই অদৃষ্টকে ডাকিতেও'পারিভাম ! গুনিগ্নাছি বিনি_ব্সনাদি “অনন্ত- 
দেব, সর্বশক্তিময়, সর্মক্গলময়--যদি একটিবার ভীহাকেনভাকিতেও 'পারি- 
ভাম!'কিস্ত সে অধিকার নাই সংশয়ীর ভাক্ষিবার অধিকার লাই । 
স্ভাবিবার অধিকার নাই ! সেস্মর্গেয় দেবতার নাম উচ্গারণ করিতে ও্আস- 
মর্থ । এ পবিজ সাত্বনাময় অধিকার তাহাকে কে 'দিবে ! ভুমি বলিতেছ 
এএআবার একটা অধিকার কি! ইহা তো সকলেরই “নাছে--ডাকানা 
স্ঈশ্বরকে ? কিন্ত আমি: জিজ্ঞাস1-করি কেমন “করিয়া ভাফির? তেন 
স্ভাকা তো ডাকিয়াছি। শীরায়ণ,ভ্রীমধুশদন-_-বছবার উচ্চারণ রুররিক্জাছি এক্মমও, 
ক্ষরিক্কা থাকি।: কিস্তু'কৈ কিছুই তো! হইল না। পাপ প্রাণ -পাপে: ভূদিয়া 
ক্লহিল। নকজীষন আফিল না, হৃদয়ভার ঘুচিল না। শ্ার্থে, সন্দেছে; 
 শীচভায়, হীনতায়;- ব্যভিচার, বিকারে ; সেই একই রূপ রহিল ॥ ::... 
-।দ্অধ্বিকাঁরে অনবিকার ! জাগরণে নিদ্রা--চেতনে রাত বাড ্ 
তু কি নক ব্যাধি! চিফিৎসক ডাকি? ডাক্ষাক়্ নাডাকা। সঙ্গের 
সহিত 'বচনের মিল হপ্প না! । : বাসনার সহি স্ভাবনপর- ইত লা 
লিন 'হদযের- অগ্নি-সংস্কার, প্রয়োজন । : অস্সি ভিন্ন এত মলা উঠিষেন্না | 
“কবিস্ত আগুণ নাই। যাহা: আছে ততাঙা পাপাগদি--ন়ফানি 1 আজান্খনে 
কেবল পোঁদ, পরিষ্কার করে মাঁ। এ অনল নিবাইতে ভুষানল তিক অদ্য 
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্রা়শ্টি্ত নাই? তুষানল কিরূপে করে জানি না?" -তবে শরীরের নি্ানে 
যদি মনের ব্যাধি ঘুচে, হে. সর্বাস্তর্যামী সর্বনিয়স্তা! সে অধিকার এই' 
নিশীথকালে পাপী তোমার নিকট যাক্কা করিতেছে । | 

চন্দ্র! ধীরে ধীরে তোমার সময় আজিকার মত শেষ হইয়া আসিল: 
আলো! নিবাইয়া এখনি তুমি প্রস্থান করিবে। প্রকৃতির হাস্য বদন এখনি নিশীথ 
তমসারৃত হইবে । এ সংসার এখনি ঘোর আঁধারে ড,বিবে। ডবিবে ড.বুক। 
পীড়িত প্রাণ আঁধারের অভ্যন্তরে ড,বাইয়া রাখি ] ডবাইস়া রাখিব কিন্ত 
ঢাকিতে পারিব না। আধারে ত আাধার- -হাদক'ঢাঁকে না। নদ নদী পাহাড় পর্বত 
ঢাকে-স্বাবর জঙ্গম আধারে ঢাকে। কেবল মনোমালিন্য ঢাকে না। 
তবে দিবার আলোক অপেক্ষা নিশীখ অশাধারের নাহি নু মনের যেন; 
কথঞ্চিৎ সহণন্ুভূতি আছে । 

অহো৷ দিবার আলোক! উহা! বড়হী তীব্র পদার্থ, ছুর্বলের দাঁরুণ 
যাতন! দায়ক । ছুঃখী; দরিদ্রঃ' হতভাগ্য, _সাশা-প্রবঞ্চিত, প্রত্যাখ্যাত__ 
তীক্ষ লংসারাহ্ধুশ-ব্যধি'ত-_ইহীরা, সকলেই দিবালোক ডরায়। উহা যেমন 
প্রচশ্ড; তেমনি বৃশংস আর তেমনই কক্ম। : আমি উহার মধ্যে মানুষের 
অমান্ষত্ব, হদয়-হীনত্ব দেখিতে পাই--সংসারের মন্্ুভেদী 'সমর-বাজনা 
শুনিতে পাই। সে বাজনায় আমার শরীর লোমাঞ্চিত হয়, রক্কুত্তে রক্ত 
শুকাইয়া যায়। আর দ্িবালোকের আভ্যন্তরিক শক্তির তে। কথাই নাই। সে 
মক্তিকি সহ্য করা ধারণ কর। ত দূরের কথা,তাহার সম্মুখীন হইতেও আমি অস- 
মর্থ। আমিস্রধ্-রশ্মির ভীব্রত! সহিডে পারিনা তাই টাদ তোমার কোমলতর 
কিরণটিকে আরও ভালবামি। ইহার তলা বজিয়! একটু প্রিরাইতে আসি। 
কিস্তুতৃষি জিরাইতে দাওনা) পাগল করিত্বা তূল। তোমার আলোক €জ্াতে 
নামিয়া ডুব দিলে মানুষ 'যাখার্থ ই উন্মাদ হয় নইলে প্রাহেলিকা আর. 
প্রলাপ বকিবে কেন? ভোমার আলোকের মাদকতভায উন্মাদ হই--কাঘেই 
তোমায় দেখিতে পাই না-_ তোমার প্রকৃত সত্তা বুঝিতে-'পারি না।.. উন্মাদ: 
কি বুঝিৰে সুধারস্থাদ ।. তাই বলি, চাদ তোযায় দেখা. হইল ন1।.. আজন্স".. 
কাল. দেখিয়া: দেখা, হইল লা। দেখা হইল না গুধান- হইল, না... 
যে অনস্ত সৌনা্্ের কণামাত্র পাইয়া ভুমি, নর. ধ হত্ের জী ০ 
নক-মাত্র, তুমি, বাহার ..ক্ষণিক- লীলা তামার . এত. লারখ্যের.. হেতু 
উহা খা অধান-হইল না. চিন ক জিন বেন, ফা, রঃ 








8৪০. 4 .. মবজীবন ।. 


| তোমানক জিজ্ঞাসা করা হইল না।, শুনিয়াছি এসব তত ব্ণর নিশ্চিত 
পংবাদ তোমার বক্ষে লেখা আছে। কিন্ত হায় তুমি. অনৃষ্ট_ 
অপঠিত রহিলে। পাপচক্ষু 'তোমায় পাঠ করিতে পারিল না। তোমার 
উপর অনেক অক্ষর অস্কিত রহিয়াছে দেখিতেছি বটে, কিন্ত আমার যে 
_ বর্ণপরিচয় হয় নাই। আমি কেমনে উহা! পড়িব। আমার কাছে. ও. 
সকলই অস্পষ্ট । দেবতা তোমার পায়ে ধরি,. আমায় অক্ষর চিনাইয়া 
দাও, একটিবার বৈকু্ঠধামের সংবাদ পড়িয়া! দেখি । চন্দ্র! আমার চোখ 
ফুটাইয়। দাও তোমার জ্যোতির্ধয় আধারে একটিবার জগৎপিতার চরণ 
কমল সন্দর্শন করি । হায়! এমন দিন কি হবে,যবে তোমার বক্ষে লিখিত 
প্রত্যেক অক্ষর পাঠ করিতে শিখিব-- তোমার রশ্মির রেখায় রেখায় অনাদি 
অনস্তেব বিশ্ব ব্রন্মাওড পতির আবির্ভাব অনুভব করিতে পারিব! আহা! পাঁত- 
কীর কি নবজীবন সম্ভব? মরি মরি টাদ ! তুমি নিঃশবে বলিতেছ “এখনই 
এই সুহূর্জেই সম্ভব, যদি সে চায়।” . স্ধাকর! তোমার এই ইঙ্গিত বড়ই 
আশাপ্রদ। বুঝি না বুঝি তোমার এই ইঙ্গিতে ক্ষণেকের জন্য স্বর্গের সঙ্গীত 
শুনিলাম। আশীর্বাদ কর, ইহা_ পাপী পুণ্যবান-_বিশ্বাদী সংশয়ী উভয়েরই 

প্রাণে যেন অহরহ প্রতিধ্বনিত হয় ] র 


ভালবাসা । 
ভালবাস! একটি মহাষজ্ঞ। এখজ্রের আহতি স্বার্থ, দক্ষিণা আত্মদান, ণন।. 


স্বার্থভ্যাগে ভালবাসার আগ্ধস্ত, আত্মদানে তাহার পুর্ণ বিকাশ। খিনি 
ভালবাসতে পারেন তিনি বথার্থ ভাবুক, তিনি যথার্থ প্রেমিক, তাহার গুণের. 


রঃ সীমা নাই, তিনি জগতে অতুল্য। তুমি ঘদি ভালবাসিতে চাও, তবে অঞ্ে.. ৃ 


আপনার স্বার্থ বলিদান দাও। আপনার পৃথগন্তিত্ব ভুলিয়া যাও, আলোর. 
_ অস্তি্বে নিজের অন্ত মিশাইয়া দাও, আপনার বলিতে বাহা কিছু আছে: 
র্‌ র্বনব অন্যের হাতে আনিয়া দাও__পরকে তোমার আপনার করিঘ। লও। ... 
...: মাধারণত, দেখিতে পাওয়া স্বায় যে, কোন কাছ করিতে হইলে লোকে 
যে অগ্গশ্চাৎ, ভাবিয়া চিনতিযা তাহাতে: হাত দেয়। আগের ফিকে এক ] 





ভালবাঁসা। 8৪৯. 
বাড়াইদ্তে হইলে শরীরের সমস্ত ভারটুকু অপর পায়ের উপর রাধিয়! ক্রমে 
ক্রমে নিক্ষিপ্ত পদের উপর ভার স্চালন করিয়া থাকে । পিচ্ছিল ভূমিতে 
চলিতে হইলে অতি সাবধানে, অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়। টিপিয়া চলিতে 
থাকে, প্রত্যেক পায়ের পাঁচ পাচ অঙ্গুলি তিল পরিমিত স্থানের পরীক্ষায় 
নিয়োিত হয় । কিন্তু ভালবাসিতে হইলে ওরূপ করিলে চলে না-_ভালবাস। 
সন্দিগ্ধ মনের কর্ন য় । সন্দিপ্চেতা লোকে কখন ভালবাসিতে পারে না । 
কারণ তাহার মন বিশ্বাস করিতে শিখে নাই। একটি সামান্য বস্তও সে 
কাহাকেও দিতে চায় না। কোন কারণে কাহাকেও কিছু দিতে হইলে ৰা! 
কাহারো উপর কোনও বিষয়ের ভারার্পণ করিতে হইলে সে সর্বদাই ইতস্তত 
করিতে থাকে, সে ক্ষণে ক্ষণে সন্দেহ দোলায় ছুলিতে ছুলিতে মনে কতই 
অশান্তি কতই গ্লানি না অনুভব করে। অতি অকিঞ্চিৎকর বস্তর সম্বন্ধে 
যাহার মনের.গতি এরূপ, সে কেমন করিয়া আপনার মনপ্রাণ অন্যের হস্তে 
সমর্পণ করিবে £ কেমন করিয়া সে আপনার অস্তিত্ব অন্যের অস্তিত্বে লীন 
করিয়া হরিহররূপে একাক্ম হইতে পারিবে? আর কেমন করিয়াই বাসে 
ভালবাসার চরম সীমায় উঠিয়া আকষ্ঠপূর্ণন্বরে “একমেবাদ্বিতীয়ম্” এই 
মহান্‌ সত্য উচ্চারণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে পারিবে? তাই 
মহাত্মা তুলসী দাস বলিয়াছেন £--“বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলাল!” । 

ফাহাদের মন সর্ধদা সন্দেহপূর্ণ, তাহাদের ভাগ্যে যেমন ভালবাসা ঘটে না, 
সেইরূপ আবার ধাহারা বিচারক-_ধাহারা বিচার বিতণ্ডা করিয়া আবর্জন! 
হইতে বাছিয্! গুছিয়া খাটি মাল পাইবার জন্য মার্জিত এবং শাণিত বুদ্ধির 
চালন। করিয়া থাকেন__তীহারাও ভালবাসার মধুর স্বর্গীয় ভাব অন্ভব 
করিতে পাঁরেন না। অন্বভব ত দূরের কথা, কখন কল্পনাতেও অশকিতে 
পারেন না। সন্দেহ, বিচার বা তর্কের অবশাস্তাবী ফল-_জ্ঞান। অর্থাৎ: 
অনুসন্ধান পরার়ণ ব্যক্তি সহঙ্গেই জ্ঞানার্জন করিতে পারেন কিন্তু তাহার পক্ষে 
ভালবাসা তত সহজ প্রাপ্য নহে। জ্ঞানের গতির স্থানে স্থানে বিরাম আছে: 
কিন্ত ভালবামার বিরাম নাই-_উহা! অবিশ্রাম আৌতোবহা। নদীর ন্যায়. 


একটানে চলিয়াছে। যেখানে উহার গতির বিরাম সেই খানেই এক অসীম. 
অনন্ত মহাসমুদ্রা। সেই খানেই এই প্রকাণ্ড ব্ধাত্ড অকাকার-লুপুরু 


ভেদ নাই, আত্মপর ভেদ নাই, পাপধুণ্যঃ -হুখছ্তখ, ভুমি আমি, ব্রাহ্মণ পৃ 
কিছুরই ভেদ, লাই সই কবে সহ সালে প্রেম হ 72 
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[ সেখানে ভালবাসার ছড়াছড়ি। ন্তুমি জ্ঞানী হইয়া ভালবাসতে ছ্বা, বহু 
বিলম্বে তোমার সিদ্ধি হইবে |." কিন্তু প্রকৃতিগত ভালবাসা বৃত্তির গতির বাধা 
না জন্মাইয়া। যদি উহার পশ্চাদবস্ভী হও, তবে দেখিবে, অবিলম্বে তোঁমারশ্মন- 
স্কাম পূর্ণ হইবে । কারণ, কাহাকে ভালবাসিতে হইবে, তাহ শিক্ষা করিবার 
জন্য জ্ঞানের সাহাষ্য লইতে হয় না! ব! বিচার বিতণ্ড। করিতে হয় না, মন 
আপনিই তাহার মীমাংসা করিয়া লয়-মন ভালবাসার পাত্রকে ভাল করিয়া 
চিনে । তাই কবিগুরু কাপিদাস বলিয়াছেন £--“মনোহি জন্মাস্তর 

অন্গতিজ্ঞম্‌” 

ভালবাসার কাছে জাতিভেদ নাই, স্মন্দর কুৎ্সিৎ ভেদ নাই, শক্র মিত্র 
প্রকই কথা। তাই শক্রপক্ষীয় হইয়া রোমিও জ্বলিয়েটকে ভালবাসিতে 
পারিয়্াছিলেন। বদ্দি ভালবাসার ভেদাভেদ জ্ঞান থাকিত, তাহাঁহইলে 
উহাকে স্বর্গীয় না বলিয়া পার্থিব বলিয়া ডাকিতাম, 'অমরাবতীর সিংহাসন 
হইতে নামাইয়া মরত্ের সিংভাঁসনে বসাইতাঁম ! ভালবাসা অপার্থিব ধন্‌। 
তাই বলিয়া উহার ব্যাপ্তি ব্রহ্মাণ্ড জড়িয়, ক্ষদ্রাপারে উহার থাকা চলে না। 
যেখানে উহার পূর্ণ বিকাশ সেই গানেই স্টহ্থা উথলিয়া উঠে, সেই খানেই 
উহার তরঙ্গ উচ্ছাস__সে উচ্ছধাস কেন দেখিতে পায় না, কারণ তাহার 
আন্ফালন নাই; সে উচ্চাস কেহ বৃঝিতে পারে না. কারণ তাহা! অতি 
গভীর । ভালবাসা সেখানে স্পন্দহীন নিশ্বন্ধ, নির্ভর । সময়ে সময়ে 
উহা ষে'এক আধটু প্রকটিত হইয্া থাকে সে “কবল বাধুর আন্দোলনে 
তরঙ্গায়িত মহাসমুদ্রের ন্যায় । সত্য বটে দেপিলাম সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিল, 
ঘন ঘন গভীর গর্জনে, তরঙ্গের পুনঃ পুনঃ ঘাত গ্রাতিঘাতে সমুদ্র আলো- 
ডিত ,হইল, ঘর্ণ বাস্বর, আবর্থন বিব্$নে আকাশ বিক্ষোন্িত হইল, 
সুহর্তের মধ্যে বিস্তীর্ণ জলরাশি তেগামর হইয়া উঠিল। কিন্ত যে 
মহাশক্তি জলনিধির অন্তর হইতে অন্তরতম প্রদেশ ব্যাপিয়া প্রবাহিত 
হইতেছে, তাহার আমি কি বুঝিলাম ?--বুঝিলাম কেবলমাত্র সেই মহাশকির 
বেগবলের আধিক্য বশত সমুদ্রের এই ভাবান্তর । সে শক্তির স্বরূপ ক, 
ক্কাহার সাধ্য বলিতে পারে, কার সাধ্য সে শক্তির পরিমাণ করেল 
হে অজ্জেয্, সে শক্তি শপ্রমেয় 1 ] রর 

.. "তাই বলিতেছি, প্রক্কত: ভালবাসার পরিমাণ কেহ. কখন করিতে পারে 

লাই, কেহ কখন পারিবে না। উহ্বার স্বরূপ কি, মাজ পধ্যত্ত কে জানে 






ভাঁলবাসা। . ৪৪৩ 


না, কখন জানিতেও পারিবে না; কারণ উীহার সৃতি অনেক। সন্তানের, প্রতি 
মাতার*ভালবাস! ন্নেহনূপে এবং মাতার প্রতি সন্তানের ভালবাসা. ভক্তিরূপে 
প্রকাশিত। এইরূপে দেখিবে ভালবাসা কখন্ন উদ্ধগামী, কখন নিক্পগামী 
কখন বা সমতল ক্ষেত্রে বিরাজিত। উহা এক হৃইয়াও বহু এবং বহু হুইয়াঁও 
স্বরূপত এক। সেই পূর্ণানন্দ পূর্ণপ্রেম পরত্রন্ের প্রকৃতি বলিয়াই ভালবসা 
স্বগীয়। তাই জগতে উহার এত আদর, এত সন্মান। যোগী ধ্যানে ষে 
বস্তর দেখা পায় না, তত্বদর্পা বাহার তন্ব গ,জিয়া পার না, যে পদ পাইবার 
জন্য ভগবান্‌ পিনাকপাণি দিগ্র বেশে "ভন্ম মািয়া শ্মশীনবাসী, সেই 
যোপীন্দ্র বাঞ্ছিত পরম পদে বাহার উদ্ভব, সে ভালবাসার তত্ব তুমি আমি 
কি বুঝিব? সে তত্ব অতি গুহা, তাহার স্বরূপ বে দিন বুঝিবে, মানব ! সে 
দিন তুমি আর মানব থাকিবে না, সেদিন তোমার মোক্ষ, সেই দিন তুমি 
নির্বাণ মুক্তি পাইবে, সেইদিন তুমি পরবরঙ্গে লীন হুইয়া এক হইবে। 
কতকগুলি জিনিস আছে তাহাদের স্গকে দরদাম করা চলে কিন্তু আর 
কতকগুলির সম্বন্ধে ওরূপ দরকরা চলে না। শাক মাছের একবারের স্থানে দশ 
বারদর করা চলে এবং উচিত মূল্যের কম হইলেও বিক্রেতা তাহাতেই 
জিনিস ছাড়িতে পারে। কিন্তু হীরা জহরৎ প্রভৃতি বহুমূল্য বস্তর জন্য 
সওদাগরের সঙ্ষে ওভাবে দরকর1 চলে না) যদ্দি কেহ করে, তবে. নিশ্চয় 
বুঝিবে। তাহার হীরা কেনা কন্্ম নয়। সেইরূপ যাহারা ভালবাসার 
দর করেন, টাঁকা কড়িৰ মত উহাকে বিনিময়ের বন্ত. মনে করেন, 
তাহাদের এতি নিশ্চয়ই কুগ্রহ্থের দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাহাদের ভাগ্যে 
ভালবাঁসা। জুটিবে ন1। ভালবাসার দর নাই-যদি থাকে ত চিরকালই বাধাই 
আছে, ত[হার কখন কমিবেশী হয় নাঁ_-ভালবাসা অমূল্য । যদি ভালবাসার 
মধুময় ভাব অনুভব করিতে চাঁও ত উদার বিনিময়ে কৈছুই পাইবার ্রত্যানা 
করিও না। র 
হাক বে ডে পারে এই সামান্য গানটিতে ও ভালবাসার ্ 
মহ্মাময় দ্েবভাঁব কেমন প্রতিবিদ্বিত রৃহিয়াছে। গানটি হি | 
“ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে, 
কতটি ০ নি 
তুমি ধাহাকে ভালবাস, হার নয তোমার ঘরের ছার দেবর রে 
খোলা থাকে। তোমার সৌসাগ্যবপত দি বল, তিনি, তোমার ব 











888 . শবজীবন ! 


'আইসেন, তবে ভাহাকে তোমার অন্দর মহলে লইস্কা যাও । তোমার বাড়ীর 
প্রত্যেক কক্ষ একেকটি করিয়া তাহাকে দেখাও । অনেক যত্ব ও পরিশ্রমে 
তুমি ষে যেখর সাঞজাইয়া রাখিয়া; যেখানে ভাল ভাল অলঙ্কার, বহুমূল্য 
প্রস্তর অহর্নিশ ধক্‌ ধক্‌ করিয়! জলিতেছে, সেই সেই ঘরে তাহাকে লইয়া 
যাও। আর তোমার যেঘ্বরগুলি একেবারে অন্ধকার, যেখানে কখনও 
সন্ধ্যার প্রদীপ জলে নাই, বহুকাল রুদ্ধ থাকায় যাহার মধ্যে প্রভাতের 
নির্মল বায়ু প্রবেশ পথ পায় নাই সুতরাং যাহার গন্ধ নককার জনক, সে ঘর 
খুলিও ষেন তাহাকে দেখাইতে 'ভুলিও না, বা তাহাকে তথায় লইয়া যাইতে 
সন্কুচিত হইও না । অন্রান বদনে তাহাকে তোমার আঁস্তাকুড়ের পচা 
নর্দমাটিও দেখাইবে। তোমার যে যে বাগানে জুই, চামালী, বেলী, মল্লিকা, 
মালতী প্রভৃতি স্থগন্ধ পুষ্প সর্বদাই প্রস্ক টিত থাকে, গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত 
হয়, যেখানে শুক, শার, ময়না, দোয়েল, কোকিল প্রভৃতি সক পক্ষী 
নানারাগে গান গাহিতেছে সেখানে তাহাকে লইয়া! যাও। আর তোমার 
খিরকীর নিকটে যে বাগান আছে, যেখানে শুধুই শেয়াকুলের কীট? পথ 
আগ্লাইয়া ঝোপ বাধিয়া রহিয়াছে, যেখানে ,শিমুল বই আর ফুল নাই, 
যে স্থান কেবল কাক, শকুনী, গৃধিনী প্রভৃতি বিকটরবকারী পক্ষীর কক্কশ 
শবে শব্দায়মান, যেখানে প্রভাতের মলয় বায়ু কখন পথহারা হইয়াও বহে 
না, সেখানেও তীহাকে লইয়া যাও-_লঙ্জিত বা সন্কুচিত হইবার কিছুমাত্র 
আবশ্যক নাই। -যদি তুমি এরূপ করিতে রাঙ্গী না হও, তবে তোমার ও 
পোশাকী ভালবাসায় আর কাজ নাই । এ কথাটা! ষেন ম্মরণ থাকে যে,আওতাঁয় 
কখনগাছ বাড়ে না, শীদ্রই কুড়াইয়া! যায় । ফল ত ধরেই না, যদি ধরে ত 
মিষ্ট হয় না, পাফিতে না পাকিতে পোকা লাগে_ পোকা যে 
'ধঃপাতে যায় । ফ. .: ও 

আমরা পূর্বের্বই বণিয়াছি - যে, ্বা্থভ্যাগ বা ত্যাগশ্বীকারে' ভালবাসার 
আরম্ত। বিনি ভ্যাগ্গে ভীত, ভালবাসা পাইবার জন্য তিনি যেন ভুলেও. 
কখন, ইচ্ছা না করেন, প্রয়াস না পান। কারণ তাহার ঘত্ত নিশ্কল হুইবে। 
পরিশ্রম পণ্ড হইবে, তিনি, স্বভাবত অসিদ্ধ | ভালবাসার .যাহা মূলমন্ত্র 
ষেই ত্যাগ্স্বীকার বলিলে আমর! কি বুঝি, এক্ষণে সিটি ় | 
করায়াইতেছে। 

€কোন সাধ্য সাধনার জন্য আমার, ধাহা পোজ ধাহাকে 
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স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকি, যাহাতে আমার মূনে সুখের সঞ্চার,করিয়া 
দেয়, *মকাতরে এরূপ বস্ত্র পরিবর্জনের নাম আত্মত্যাগ বা ত্যাগস্বীকার । 
উদ্বাহ সুত্রে আবদ্ধ হইয়া লোকে যেমন সহহ্তেই ইহা! শিক্ষা করিতে পারে, 
এমন আর কিছুতেই পারে না । আমাদের বিবেচনায় বিবাহ প্রথার মুলে 
একটি অতি গভীর অর্থ নিহিত আছে। সে অর্থ সকলে বুঝিতে পারে মা, 
না পারিলেও কিন্ত সংসারের কোন ক্ষতি হয় না । কারণ, জানিয়াই হউক 
আর ন! জানিয়াই হউক সকলেই দেই তন্বান্ুষায়ী কার্য করিতে প্রবৃত্ত হয় । 
বিবাহ বন্ধনে বাধ! পড়িয়া লোকে জগৎকে স্ভালবাসিতে শিখে এবৎ আত্ম- 
স্থখে জলাঞ্জলি দিয়া অন্যের সুখের জন্য লালাফ্রিত হয় । যদি বিবাহ-বন্ধন 
না থাকিত তাহ! হইলে সংসার চলিত কিনা সন্দেহের কথ1। অন্য প্রকারে 
সৃষ্টি রক্ষিত হইতে পারিত বটে কিন্ত জগতে সমাজ থাকিত না । আত্মবিস- 
্জন ব্রতে কেহুই দীক্ষিত হইতে পারিত নাঁ। সকলই ভাঙ্গা ভাঙ্গা, ছাড়। 
ছাড়া বৌধ হইত। প্রথমত ধর তুমি বিবাহ করিলে__-মন্য এক অপরিচিত! 
রমণীর সহিত সঙ্গত হইলে । ইহাতে বুঝায় কি, না তুমি সংসাপের একটিকে 
আপনার করিলে। পরে তোমার সন্তান হইল-_তুমি এবার আর দশ টিকে 
আপনার করিয়া লইলে। অভ্যাজ্সর বর্ধমান গুণে সমগ্র জগৎ তোমার 
আপনার হইল, অন্যের সহিত তোমার বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধ স্থাপিত হইল । 
তুমি ষে একটি ক্ষদ্র পরিবার স্থ্টি করিয়াছ,তোমার সেই পরিবার এক্ষণে মানব 
সমাজরূপ বিরাট পরিবারের অঙ্গীভূত হইল। তুমি এক্ষণে অসংখ্য বন্ধনে 
আবদ্ধ হইলে,ঘরে বাহিরে কতকগুলি শক্তিদ্বারা চালিত হইতে লাগিলে অর্থাৎ 
তুমি অন্যের অধীন হইলে, সমাজের অনুগন্ত ভৃত্য হইলে । এখন কেবল 
তোমার ,নিজের স্থথ দেখিলে চলিবে না। আর দশজনের স্থখের প্রতি 
তোমার এখন দৃষ্টি রাখা চাই । তুমি মাথার ঘ]ম পায়ে ফেলিয়া উপার্জন 
করিবে এবং দশজনকে আগে ই তবে খাইতে পাইবে-_-এক কথাক্ক 
বলিতে গেলে, তোমাকে এখন ত্যাগম্বীকার অভ্যাস করিতে হইবে। এই- 
রূপে যখন দেখিবে অভ্যাসে সিদ্ধ হুইক্সাছ, তখনই বুঝিবে তোমার সংসারে 
ভালবাসা অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করিয়াছে, তোমার সংসার সোনার সংসার 
হইয়াছে। অতএব আলবাসাই সং সারের বল, 0 সুলমঘ, এবং 
৮০ বী্। |. এ রা, 





পুজার কুস্তুম ॥ 
বেঙ্গের বিধবা) 
অপক্কিল ফুলরার্শি, .  নিঞ্োজ্জল মুখে হাসি,. 
কেমন মধুক্প শোঁভে একাকী. বিজনে, 
মানব অস্পুষ্ট পুত সৌন্দর্য কিরণে । 


গরিমা মাধুরী ছায়া, উজলিত শুভ্র কাযা, 
চক্দ্রিকা হাপিক়া তাহে সুগন্ধ বিতরে, 
হাসিছে অতুল রূপ আপনার ভরে । 

মধুর সুন্দর বাসে বলরী পল্লব পাশে, 
দেখ দেখি ফুল্ল ফুল ললনার মুখ, 

 'অকাতরেঃশোভা করে, নাহি চাক কথ । 

কেন রে মানব ! ফুল ফুটিতে না দিবে %£ 

৫কষ$ঈমল-তোরক তুলে, খেলিবে রে শী ফুল, 
আনি অকোঁমষল করে কমল ছি'ড়িবে £ 
স্বর্শটশোভা পাপস্পর্শে পঙ্ষিল করিবে ? 


প্র শাদা ফুল বনে শোভিছে স্ন্দর, 
দ্ুরেতে বিহঙ্গ ডাকে, একা ফুল ফুটে থাকে, 
| ছড়ায়ে শিশির পড়ে সুখের উপর, 
বিজন বিপিনে কুল হাসিছে নিথর । 
চপল লাবপ্য নাই, আখি অনিমিথ তাই, 
শাদ। ফুল শাদা-ন্দপে কেমন শোভিছে, 
একাকি হাসিছে ফুল একাকী খেলিছে, । 


ওহে নর! তোমার, ও অঙ্গুলি পীড়নে, 

ভিড় নাসাধের ফুল; . . ভুতলে অসমতুল্গ, 
একা! খেলে এক! হেসে থাকুক বিজনে, 
টালিও না পক্ষিলতগ-পর্বিজ জীবনে |. 


পৃর্গীর কুম্বম। 8৪7 


দেবতার উপহার ও ফুলটি বনে, 
সকলই লুটিলি তোরা, 'ছুকুল কুস্থুমে পোরা 
এটি রেখেছি শুধু দেবতা পূজনে, 
দেবের দোহাই ফুল ছিড় ন। কাননে । 


শোভে নাকি কমলিনী শৈবাল ভূষণ, 

না থাকিলে অলঙ্কার মণি বিজড়িত হার, 
স্বভাবের বেশভূষ! নহে কি মোহন ? 
চাষ্ধ ন! স্বভাব-রূপ শিল্প আভরণ। 


অতুল লাবণ্য তয় নাহি অলঙ্কার, 

আলু থালু কৃষ্ণ কেশ, মধুর পবিত্র বেশ, 
চম্পকের তীব্র গন্ধ নাহিক উহ্থীর, 
বন মল্লিকার বাঁস বিমল সঞ্চার | 


বহুদিন স্পবিত্র ভারতেতিহাসে, 

.ছোৌঁয় নাই কোন নর, একা! এক নিরস্তর, 
শোভিয়াছে এ ফুল ভকতি-বিকাশে 
পূজার কুস্থম ওটি দেবতা সক্কাশে । 


ডাকিছে দেবের প্রেম স্বভাবের বেশে, 
চারি দিকে মুখ ছেয়ে, পড়িছে অলক বেয়ে, 
ডাফিছে দেবের দদ্বা প্রেমের আবেশে, 
ছিড় না ভারত-ফুল বিলাতী সাহসে । 
'একাকিনী খাকে বাল!-তাকারে গঞ্ধনে, . 
লিড টাদনি মেলা, . তারকা করিছে৫খলা, . 
 ভাষিছে হুনীল-পট সোনার কিরণে 
| এনাকিনী দেখে বালা মুগধ নয়নে ). 


সে নয়নে ভক্তি ভরা, তোর আনন, রঃ ৫ 





নে গলে দিল গনিত... 





2 এবং ভাইদ্দোর সামজ্ত ও তাহার মহিষীর নাম উল্লেখ করেন নাই 1. জুতরাং, 


8৪৮... নবজীবন। 


 জলভরা ছল ছল নোয়ায় সে আখি, 
” চরণে শরণ লয় ভগবানে ডাকি । 


নিচল নিথর ভাব, নিতান্ত নিঝুম, 

বর্গের স্বপন তার, স্বর্গে মর্ত্্যে একাধার, 
তিষ্ট, তিষ্ট, ভাঙ্গায় ন1 তার শী ঘুম, 
উৎসর্গ করা ওটি পুজার কুহ্ৃম। 


ন. 





অপুর্ব বৈরনিষ্যাতন 1 

গ্রমারবংশীবতংস ভাইন্লেশরাধীশ্বর মনোহর হম্্য মধ্যে স্বীদ্ধ মহিষীর 
সহিত পচিশী ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন । প্রণয়ীযুগলের হৃদয়ে আমোদের 
সীমা নাই--উভয়েই অতিশয় আগ্রহ সহকারে চগল দ্রিতেছেন; চঞ্চল! 
জয়ন্ীী কখনও নায়ককে জয়গৌরব দান করিতেছেন, কখনও বা নায়িকার 
প্রতি প্রসন্না হইতেছেন। খেলার সঙ্গে সঙ্গে দম্পতী বিবিধ প্রেমলীল! 
প্রকটন করিভেছেন_একবার তীাহাদিগের উচ্চ হাস্যের তরঙ্গে সমস্ত গৃহ 
সথখময় হইতেছে, পরক্ষণেই উভয়ে বিলোল কটাক্ষে পরস্পরের প্রতি চাহিয়া 
অল্প অল্প হাসিতেছেন এবং সেই মৃছু হাঁসি বিছ্যতের মত প্রকাশিত হক 
তনুহূর্তেই দম্পতীর ও্ঠপ্রাস্তে মিশিয়! যাইতেছে | ৰ 

কিন্তু হায়! পরিশেষে অমৃত. হইতে গরলের উৎপত্তি হইল! এই ৫ 
স্থখ কঠোরতম অস্তুথের কারণ হইয়া উঠ্ঠিল!_-খেলিতে খেলিতে সামন্ত 
এবং মহিবীর মধ্যে বিতণ্ডা জন্মিল ) উদ্ধয়ের বাক্যের তীক্ষতার সঙ্গে জঙ্গে: : 
অল অল্পে ক্রোধ বাড়িতে লাগিল; ভাইন্দ্]োররাজ হ্বীয শ্বশুর বংশের : 
ৰ * মিবারের অন্ত রত ভাইন্দে, [রের এক স্থানে এই বৃত্তাস্ত প্রস্তর ফলকে: 
. খোদ্িত রহিয়াছে । কর্ণেল ট্ড্‌ স্ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু সময় 
















আমরাও নাম দিতে পারিলাম না । কতিপয় কারণে জানা যায় যে 
রাণী, অরিসিংহের শাসন কালের (খৃঃ ১৭৬২--১৭৭২ অবেের) কো 
... এই ঘটনা ঘটে । এই প্রদার সামস্তের মৃত্যুর পর চণ্ডাবৎ বংশীয় ] 


.প্লাবৎ ভাইন্দোরের সাম্ত গাব প্রার্থ হন। 


অপূর্ব বৈরনি্যাঁতন | . ৪৪৯. 


সম্বন্ধে, অথ! নিন্দাবাদ প্রয়োগ করিলেন। তাহাঁকে হাতে হাতে" এই 
অবিষৃষ্যকারিভার প্রতিফল পাইতে হুইল। পিতৃকুলের গ্লানি শুনিষ! 
গার্ধিতা রাজপুতনীর ক্রোধানল জিয়া উঠিল-__সামস্তমহিষী গোলাহত 
ব্যান্্রীর ন্যায় ভীষণভাব ধারণ করিলেন ; প্রেম বিষম দ্বণায় পরিণত হুইল ; 
ক্রীড়ামোদ ঘোর জিঘাঁংসার সূর্তি পরিগ্রহ করিল ; নীলোৎ্পল তুল্য সুন্দর 
তদীয় নেত্রদ্বয় আরক্ত হইস়্া সপ্রেম কটাক্ষের পরিবর্তে ভয়ঙ্কর অধিস্ক,লিজ 
উদশীরণ করিতে লাগিল। মহিষী পিতৃকুলের অবমাঁননাকারী স্বামীর প্রতি 
প্রতিহিংসা পরবশ হুইয়া পরদিন স্বীয় পিতৃসমীপে দূত পাঠাইয়। সকল 
কথা জানাইসেন। 
প্রমারপত্ী বেইগু জনপদের সামস্তের ছুহিতা। দৃতখুখে স্বীয় বংশের নিন্দা- 
বাদ বিবরণ শুনিবা মাত্র বৃদ্ধ বেইগুরাজ মহাকোপে গর্জিয়। উঠিলেন। দৃত 
বেইগু পরিত্যাগ করিতে না করিতেই যুদ্ধযাত্রার জন্য ভীষণ গম্ভীর নিনাদে 
নাকারা বাজিতে লাগিল এবং বেইগুর প্রকাণ্ড রণঘন্ট! আকাশভেদী তার- 
শবে শব্দিত হইতে লাগিল । সেই প্রচণ্ড ঘণ্টারব শ্রবণ করিয়া সমস্ত জনপদ 
ঘেন সহসা জাগরিত হুইল এবং পাথার প্রদেশের কুটার সমূহ হইতে সুবিখ্যাত 
কালমেঘের * বীর্ধ্যবান্‌ বংশধরগণ আমিষলোলুপ শার্দ,লদলের ন্যায় পালে 
পালে বেইগুতে আসিল । সামস্তের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া সকলেরই, 
হৃদয় যুদ্ধোন্মাদে মাতিল ; অবিলম্বে বেইগুরাজ এবং রাজকুমার জসৈন্যে 
ভাইন্দেশরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যেঘাবৎ সৈন্য অন্ত্রির বিশাল অরণ্যানী 
অতিক্রম করিয্বা! বেইগুর কতিপ্র ক্রোশ দূরে দুই ভাগ্গে বিভক্ত হইল। 
সামন্ত এক দূরবর্ভ ঘর্থরের পথে চলিলেন ; যুবরাজ ত্রাঙ্গণী নদীর তীরবর্তাঁ 
সরল পথ "অবলম্বন করিয়া অতি. সত্বরে ভাইন্দোরে উপস্থিত হইলেন । 
প্রমার সামস্ত নিশ্চিন্ত চিত্ে অবস্থিভু করিতেছিলেন-এ-এক্ষণে হঠাৎ মেঘাব 
বীরগণের ভয়াবহ পিংহনাদ শুনিয়া! চমকিয়া। উঠিলেন। কিন্ত আর সমগ্র 
নাই; দেখিতে না দেখিতে জিত্বাংসা বশবর্তী বেইখরাজপুত্র তাহার সম্মুখে 
আসিয়! “রণং দেহি” “রণৎ দেহি” বলিয়া স্পর্ধা, করিতে লাগিলেন । -প্রমার- 
রাজও কাপুরুষ ছিলেন না, তৎক্ষণাৎ ক্ষব্বসিংহের ন্যায় করাল গর্জন করিয়া 
শত্রুকে যুদ্ধদীন করিলেন । উবে ঘোরতর দন্বযুদ্ধ হুইতে লাগিল পরিশেষে 
* মহাবীর কালমেঘ বেই ু প্রশিষ্া তাহার 





* মহাবীর কালমেঘ, বেইগুর লানছরিদের মধ্যে শয় 
বানা গবইঝর নিত 2 









8৫৪ .. নবজীবন |. 
মেধাণৎ রাজকুমার ট্ত গ্রমারের শিরশ্ছেদ রা সা পপ 
লেন। এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরে বেইগু সামস্তও সদলে উপস্থিত হঈলেন। 
ভাইন্দোরাধিপতির প্রাণনাশে মহিষীর রোষ শান্ত হইল এবং শ্বামিবধ 
জন্য তাহার মনে অত্যন্ত অন্থুতাপ জন্মিল। তিন পরলোকে পতির চরণ 
প্রাস্তবপ্তিনী হইতে অভিলাষ করিয়া পিতাকে চিচা সজ্জা করিতে বলিলেন । 
প্রাচীন মেখাবৎ তাহাতে দ্িরুক্তি না করিয়া চিতা সাজাইলেন এবং ভাইন্দের- 
রাজমহিষী যথোচিত অনুষ্ঠানাদি করিয়া মৃতপতির সহিত চিতাশায্িনী হইলে 
 ম্বরংতাগতে অগ্নি প্রদান করিলেন। চিতা ধৃধূ করিয়া প্রজ্জলিত হইল; 
দেখিতে দেখিতে প্রমার সামস্তের শবের সঙ্গে রাজ্ঞীর দেহও ভক্মীতৃত হইয়া 
গেল। এইবূপে বীরনারী পিতৃবংশের অবমস্তা ভর্ভীর দওবিধানানস্তর তাহার 
সহমৃতা হইয়া রাজপুত নামের গৌরব রক্ষা করিলেন । 





নব মাথুর সংবাদ । 


রাজা হ'ল শ্যাম রায়, পড়ি গেল সাড়া, 
মথুরায় মহ? গণ্ডগোল ; 
উল্লাস সবার প্রাণে, হিল্লোল বহিছে তানে, 
কল্লোলের চারিদিকে উঠিতেছে রোল, 
বাজিতেছে শত শত কাড়া। 
পতাকা উড়িছে কত পত পত রবে, 
বেণবীণ! বাজিছে সানাই, 
দোকানি পরীরিযত  ঞ্ সাজাইয়া রাজপথ 
করে কত বিকি কিনি নাহিক কামাই; 
মনানন্দে সদানন্দে সবে। 
নবরাজ নবরাজ্যে, .. . সকলই নবীন; 
মত্ত সবে ন্‌ব অন্থরাগে ; 
“্শ্যামরায় জয় জর” চারিদিকে ধ্বনি হয়, 
_ পুরাণে ভুলিতে বল কয়দিন লাগে? 
মন হ'তে মুছিবারে চিন? 


নধ মাথুর সংবাদ 
প্রায় শ্যামরার মে কেমন জন” ? 
সকলের মুখে কথা এই), 
কেহ বলে বটে বীর, কেহ বলে অতি ধীর, 


কেহ বলে রসিকের শিরোমণি সেই, 
রাধাপ্রেমে সদাই মগন। 


''রাঁধা রাধা” বলে সেই বাজাইত বাঁশী 
গোকুলেতে গোপের নন্দন ) 
চত্টরালি জনে জনে, নাগরালি বৃন্দাবনে, 
করিয়। করিত সেই দিবস যাপন ; 
অধরে মধুর তার হাসি । 


হাঁসি মুখে মি কথা, শিষ্ট ব্যবহার, 
চৌদিকে চাহনি তার বটে; 
সকলে সন্তোষ করে, হাসি আসি হাতে ধরে, 
লয়ে যায় ধীরে ধীরে যমুনার তটে, 
যেন চির সথা আপনার । 


থে কথা বলিতে যাও তাহা ভুলি খাবে, 
এমনই কুহকী সেই জন). 
তাহার কাহিনী শুনি, মুগ্ধ হয় যোগী মুনি, 
ব্যথিত সে ভূলে যায় আপন বেদন ; 
শক্র যেও সেও গুণ গাবে।, 


রালা হ'ল শ্যামরায়, * ৃ গড়ি গেল সাড়া, 
যুবতী মহলে গণ্ডগোল? 
উল্লাস সবার প্রাণে হিল্লোল বহিছে ভানে, 
 কল্োলের কল কল উঠিতেছে রোল, 
্ জনরব ঘা পাড়া পাড়া । | 


লেলা কিউ বড: ১. 
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তপন তনয়া তটে, নীপতর স্নিকটে; 
গোপনেতে গোপিনীরে দিয়েছিল লাজ ; 
আই আই লাজে মরে ষাই। পা 
“বৃন্দাবনে রাই রাজা, সে ছিল”কোটাল, 
বহুদিন গেছে কোটালিতে 
মাথায় বাধিয়া পাঁগ, ডাকিত সে “জাগ জাগ” 
মাতে দিত' না সেই শ্বোর রজনীতে 3 
বুলিত সে ঝাঁকাইয়া ঢাল। 


“আই মা গো হইল কি? রাজ্য কোটালের, 
ধন মান রবে নাহি,আর ; 
সদ্দারি করিবে বেইী, ভূপতি হইবে সেই, 
কোটালের রাঁঙ্গত্বতে ন! হয় বিচার, 
বিধাতা করিল হেন ফের !”. 


এত ভাবি যুক্তি করে মিলিয়া সকলে, 
কুবজা স্ুবজা ওঝাইনি ; 
ধত মথুরাবাসিনী, মরি মধুর হাসিনী, 
রূপ রস বয়সের তরুণী কামিনী, 
দর্শজনে বসিক্া বিরলে । 


শ্যাম রায়ে ভেটিবারে শল1-হল শ্ছির 
“বুঝিব তাহার নাগরালি, 
যাব সবে দক্ে বলে, বলিব রে ছলে কলে, 
চতুরের বুঝ! যাবে ঘত চতুরালি, রঃ 
কেমন রসিক ষছু বীর। 


'গোপের নন্দন সেই, রর নিজে গোপরাজ, ;. 
গোপী সাজে মজিবেক মন ; চর 

নাম গোপিনী-রমণ,।... বুঝে গোপিনীর সা, ্‌ 
- গোপনেতে গোপিনীর ব্যথিত দে জন $- : এ 1, 
গোপী সাক্জে.ভেটাইব আঁজ। ,. 
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যুকতি যোজনা করি জনে জনে মনে; 
_ গোয়ালিনী সাজে মাথুরিণী ; 
ডারিল মথুরা বেশ, . খুলিল কবরী কেশ, 
_বিজট] ত্রিজট! হার কন্কণ কিন্কিণী) 
দুরে দিল কনক ভূষণে । . 


বিনাইল কেশ বেশ গোয়ালিনী ছাদে, 
বৃন্দাবনী ঘাথরি আঁটিল, 
মাথায় পসার ভালা, মাজিয়! গোঁপের বাল!, 
পঞ্চজনা মাথুরিণী বাহির হইল, 
ভেটিবারে সেই শ্যামটাদে । 


সঙ্গে মথুরাবাঁসিনী অনেক নাঁগরী 
চলে মাথুরিণী বেশে, 

সোনা-বুটি নীল শাড়ী, : জরদ চমক পাড়ি, 

গোটাদার পাল্লাদার অচরহি শেষে, 

তাহে কত আছে কারিগরী । 

খিরি ফিরি পরিল রে দেই নীল শাড়ী, 

বাম পিঠে ঝুলত আঁচল, 

কৌডুকে কাঁচুলি আট” পাহাড় বুকের পাটা, 

ভিলা | | 
চলিল রে দুহু বাহু নাড়ি। 

কন্ধণ থলয় ভাড়। চউরঙ্গ চুড়ী, 
বাহুতে শোভিল বড় রে, . 


শি সীমন্ত টেড়ি,, অয়ধ গঠন বেড়ি, | 


(বিউরি ধউরি ছুহ ভিন ভিন চক্ষে, 
উর বানতহানে 


বাজ কান কয 
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উচিত ভরম ভর, ? কহিল হি ভভঃপর, | 


 মবজীবম | 
করল মরালগতি, বাহিরল রাজপথি, 


ফিরল ঘুরল সচকিত কত বেরি, 
'ভর ভয় চৌদিকে নেহালে | 


গোপিনী বেশিনী যত মথুরাবাসিনী, 
চলিল সবার আগে আগে; 
পাতিম্বা বেশের ফী, ধরিব রে শ্যামা, 
নব ভূপে মজাই'র নব অনুরাগে । 
পিছে চলে যথুরা-বেশিনী | 
বার দিয়া বসিয়াছে শ্যামটাদ রায়, 
ভোজরাজ রত্ব সিংহাসনে, 


নকীব ফুকারে তায় বন্দীগণে স্ততি গায়, 


চোপ.দার ঈীড়াইয়া যুগল চরণে; 
দিব্যাঙ্গন! চামর চুলায়; 


দ্বারী করে নিবেদন করি দণ্ডবৎ, 
সঙ্কেতিল শ্যামরায়, বন্দী আদি দুরে যায়, 
“আসিতে বলহ" বলি আদেশে তখন ; 
দ্বারবান ছাড়ি দিল পথ। 


পশরা উতাঁরি ষড গোপিনী-বেশিনীঃ 
গোপী হ্াদদে করে লমস্কার ; 
মথুরা-বেশিনী'সবে, প্রথমিয়া সগৌরবে, : 
ধীর ভাঁষে শ্যামাদে দিল জয়কার, 
লাজে ভয়ে মধুর হাসিনী। 


মুচকি মুচকি ঘোঁড়ি হাসে; 





“নগরধাসিনী ধনী আগমন কাছে 7 ৫ 
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আগরি আসিল দূতী একবর নারী) 
| পরবীণ। পরিপক মতি, 
ব্ির্ল গরজ কথা, জানাল আরজ ব্যথা, 
«“কোটালে বিচার ভার ন! দেয় ভূপতি, 
আপনক মনহি বিগারি 1৮ 
নব ভূপ উত্তরিল _বুঝিয়া সন্ধান ; 
“ভয় নহি রঙ্গিণী সয়াজে ;-_ 
আমি ত কোটাল রাজ, জান সব ব্রজমাঝ, 
নারীর গোলামি করি কোটালের সাজে; 
পায়ে ধরি বাড়াইতে মান |» 


সিংহাসন ছাড়ি তবে নামে ষছু রার 
ভূমেতে উরিল জন্থু টাদে, 
গোপিনী-বেশিনী পাশে, ফীড়াযে মুচকি হাসে, 
ঘাঘরি ধরিল তার বৃন্দীবনী ছাদে। 
প্রাণ তার উড়ে উভরায়। 


“ছিছিকিকরক্ধি কর শ্যাম নটবর, 
মন্দ্ি মরি মরি হরি লাজে! ূ 
গোপিনী-বেশিনী বটি, নহি বৃন্দীবনী নটী, 
মথুরায় বসন হরণ নাহি সাজে ; 
ছাড় ছাড় যাই সবে ঘর ।” 


বুঝিল চতুর রায় তীতা বিদেশিনী ; 


আশ্বাসি বিশ্বাস দেয় তায়; 
বলে “নহি নহি সখি, কাহে গুহ থকমকি 


রাজা হ্যাম সা কাম, কতি না জুস, 
কাহে তরে সাজি গোয়ালিনী ? 


নগর বাজিনী ভুহ - নগ্ররী কামিনী, 


ৃ কচরি অশচরি তোর! সাজ; 


৪৫%.. | 


তেকাপিগা রাজ বেশ, কাহে তু ধরল রর 


আঁিরি ঘবাঘরি পরি গোগী, বেশে কা. 





৪৫৬. 


নবজীবন | 


হেরত মাথুরী বেশ মর্ধযাদা মাধুরী 
চমক জমক হের কৈসা! 
আধার রাঁতমে.জন্ধ নীল নভ বরতঙ্গ 
লচ্ছ লচ্ছহি নচ্ছন্ধে চমকতি যৈ সা, 
উজার সুন্দরচুশাস্ত তৃরি 


পাটরাণী বেশ ছোড়ি 9 সাজ, 
ছিক্‌ ছি বিষম মতি ভূল 

কাঞ্চনে আদর নহিঠ 2 কাচ ঢুরতহি, 

হাতের কমল ফেলি, লয়বি সিমুল ? 

ইহ নহ চতুরিক কান্গ | » 

প্রবীণা পলিত কেশী দূতি আগয়ান, 
যুড়ি কর করে নিবেদন; 

“ষত দেখি গোপ রায়, গোপিনীর বেশ চায়; 


সেই লাগি পরিয়াছি গোপিনী বসন; 
ভ্‌প তাহে নাহি ভাব আন |” 


“কমানক গোপক হাম না জানি বিচারি, 
কাকর মন মে কিয়া হ্যায়; 


হাম তু গোপাল বটি, পহিরহি পীঠ ধটি, 


আভিরি 'াখরি কিন্ত হামে নাহি ভায়, 
ভলি বনি মাথুরিণী শারী। 


হের তার পরিচয় লহ হাতে হাতে” 


: কহিল মুচকি হাসি শ্যামে। 
কুবুজা কোখেতে ছিল, হাতে ধরি উঠাইল, 


অসন্্রমে বসাইল সিংহাসনে বামে 7 

আপনি বসিল পরে তাতে । 
“জয় জয় শ্যামরায়” | পুরিল বনী। এ 
মাুরীতে মিল কানাই. 


.. দাগে ঘটল যাহা, কলিতে হইবে তাহা, 


চিতে নবমী নিল সবাই। ই 4 
হিহরিকর হরিধবনি। 


শ্প্প্ষ্ষ্াারারাসটিশ৮৮ 


নবজীবন। 


১ম ভাগ। ] 'ফান্তুন ৯২৯১৪ | ৮ম সংখ্য। 


প্রাচীন কলিকাতা। 


ইতরাজ আজ সসাগরা জন্ব,দ্বীপের অধীশ্বর। কেশরী-চিহিত' ব্রিটিশ পতাকা 
আজ ভারতের কোমল ্বৃতিকাতে প্রোথিত হুইয়া, ইংরাজের বিজয় ঘোষণা 
করত তরতর রবে উডডীয়মান হুইতেছে। উত্তরে হিমা্রিশিখর হইতে 
দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যযস্ত সমস্ত ভূভাগ আজ ব্রিটিশ সিংহের 
করতলস্থ ) পঞ্জাবকেশরী, স্থপ্রসিদ্ধ রণজিৎসিংহের ভবিষ্যৎ বাণীআজ অসম্ভব 
সত্য ঘটনায় পরিণত; ইংরাঁড আজ ভারতের ইন্দ্র; কলিকাছা নগরী 
ডাহাদের অমরাবতী )-_ইংরাজ রাজত্বের এই পূর্ণ বিকাশের দিনে-_ছুইশত 
বৎসরের প্রাচীন কলিকাতা ও তৎকালীন ইংরাজের বাণিজ্য সম্বন্ধীয় অবস্থা 
সম্বন্ধে ছুই চারিটি কথা বলিলে বোধ হয় পাঠকবর্গের বিরক্তিপ্রদ হইবে নল! 
ভাবিয়া এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম। এই প্রবন্ধে আমর! কলিকাতা ও 
তৎসন্নিকটস্থ স্থান সমূহের প্রাচীন বিবরণ ও বাঙ্ষালায় ঈষ্ট ইত্ডিয়! কোম্পানীর 
বাঁণিজ্যের অবস্থা ও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছুই চারটি ঘটনা পাঠককে 
উপহার প্রদান ক্িব। | 

১৬** খৃঃ অবে রাজী এলিজাবেখের চার্টার অয প্রথম ঈ ইতি 
কোম্পানী ভারতে ব[গিজ্য করিবার জন্য সংস্থাপিত হয়।: প্রথমে সুরাটে 
আসিয়া এই কোম্পানী তাহাদের বাণিজ্যনিবাস স্থাপন করেন। কিয়ৎ-.. 
কাল এই স্থানে ইতস্তত, করিয়া কোম্পানী বুঝিলেন যে. .মান্রায় গিয়া 
বাণিজ্যনিবাস "স্থাপন করিলে বিশেষ লাভঙনক, হুষ্টবে। আগরা নগরী. 
তৎকালে অস্রাটের প্রিয় রাজধানী ছিল। যত অমৃদ্ধিশালী ও. হয :. 
পণ্যদ্রব্য ক পণানিবাস হি সময়ে [এই নগরীতে ছা ত হই কাছ 





















৪৫৮. নবজীবন। 


নতরাং এই স্থলে টু ইন্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্য করিবাঁর জন্য দ্বিতীয় পণ্য. 
নিবাস স্থাপন করেন। আঁগরায় থাকিয়া তাহারা শুনিলেন-যে তাঁহাদের 
প্রয়োজনীয় সমস্ত বাণিজ্য. ভ্রর্যই বেহার, প্রদেশে পাওয়া যায়। এই স্থানে 
বাণিজ্যার্থে তাহারা ১৬২০অবে পাটনাতে ছুইটি খাণিজ্য নিবাস স্থাপন করেন। 
এইথান হইতে দ্রব্যাদি কিনিয়! তাহারা নৌক! করিয়া আগরায় পাঠাইভেন 
এবং আগরা হইতে স্থলপথে সেই সকল বাণিজ্যদ্রব্য স্থুরাটে পাঠান হইভ। 
ইহাতে লাভ ও সুবিধা হওয়া দুরে থাক, উত্তরোত্তর তাহারা! ক্ষতিগ্রস্ত হইডে 
লাগিলেন। এদিকে বেহার ও বাঙ্ষালার ফলজলপূর্ণ ভূমি, বহুমূল্য পণ্য 
পূর্ণ আপণশ্রেণী অপর দিকে তাহাদের বাজালার বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা 
তাহারা একেবারে বাঙ্গালায় বাণিজ্যনিবাস স্থাপন করিবার চেষ্টায় 
রহিলেন। ঘটনাক্রমে তাহাদের চিরসঞ্চিত অভিলাষও সিদ্ধ হইন়| গেল। 

তৎকালে ঢাকা ও রাঁজমহল বাঙ্গাল! অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল। 
হুগলীও বড় কম সমৃদ্ধিশালী ছিল নাঁ। পট, গীজেরা হুগলীতে বাণিজ্য করিয়া 
বড়ই প্রবৃদ্ধি লাভ করিতেছিলেন, ইংরাজ ইহা দেখিস্কা আর থাকিতে 
পারিলেন না । তীহারা বাঙ্গালায় বাণিজ্য কুঠী স্থাপন করিয়া জলপথে বাণিষ্্য 
দ্রব্যাদি দেশে রওনা করিবেন অথচ তাহা অল্প খরচে হইবে ভাবিয়া 
বাঙ্গালায় প্রবেশ করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন । অদ্ষ্টও 
প্রসন্নভাবে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন । 

শুভদিনে শুভক্ষণে ১৬১৮* খুঃ অন্দে ইত্রাজ প্রথমে বাঙ্গালায় বাণিজ্য 
উদ্দেশে পদার্পন করিয়া কুঠী সংস্থাপন করেন। তৎকালে ইব্রাহিম থা 
নামক একজন উপযুক্ত ব্যক্তি বাঙ্গাল! শাসন করিতেছিলেন__চতুর ইংরাজ 
হুঙ্ষাদশাঁ ইব্রাহিমকে বশীভূত করিয়া! আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি রিলেন। 

বাঙ্গাল! ইংরাজের অনৃষ্ক্রের প্রধান লীলাভূমি । এই বঙ্গদেশে হারা 
প্রতি বিষয়েই পরীক্ষিত হইয়াছিলেন । ঘটনাচক্রে নিপ্পেষিত, হইয়া 
বাণিজ্যবুদ্ধি, সাহস, উদ্যম, ছুঃখসহিষ্কতা প্রভৃতি সমস্ত গুণই 
ইতরাজ এই কার্ধক্ষেত্রে একে একে দেখাটয়াছিলেন। অদৃষ্টের পরি: 





 বর্তনে কখনও বা তীগ্ারা অপার আনন্দনীরে ভাঙিয়াছিলেন--আবার, কখনও. 
বা নিরাশার ভীষণ ক্রকুটী, তাহাদের দুর্দশা দর্শনে সহযোগী বাঁণিত 
এজীবিদিগের অষ্ট অস্ট ভীষণ হাজ্য, সহি তার শাস্তিমরী প্রতিসূত্ি পূর্ণ বিরাশ, 
সম সময়ে তাহাদিগকে ভীষণ বিভীষিকা রি হরাহিতা ৷ কিন্তবে বি 






প্রাঈীন কলিকাতা । িঃ 8৫৯ 


ফতা ,ও উদ্যম ইংরাজের শিরায় শিরায় ধমনীতৈ ধমনীতে প্রতি ক্ষুদ্র 
রন্তকণিকার সহিত সংমিশ্রিত, সেই উদ্যম ও সহিষ্চতার বলে তাহারা 
এই বঙগভূমিতে সেই সমস্ত অনলমর্ী ও বিভীষিকীম়ীগরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
সামান্য বণিক হইতে রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন। কি প্রকারে তাহাদের উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইল, সে ঘটনা আমূল বিবৃত করা আমাদের উদ্দেশ্য নছে'। দুইশত 
; বৎসর পূর্বে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাঁগ হইডে অষ্টাদশ শতাবীর 
. প্রথম ভাগ পর্যযস্ত ইতরাজের কলিকাতায় বাণিজ্য, কলিকাতার তৎকালীন 
. অবস্থা, ও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ঘটনা বিবৃত করিতে আমরা এক্ষণে 
অগ্রসর হইলাম । 

১৬৯, খৃঃ অবের ২৪এ অগস্ট কোম্পানির স্প্রসিদ্ধ প্রেসিডেন্ট জব চাঁলস 
স্ততান্থটীতে আসিক়া প্রথম বাজ করেন। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, এই 
সময় হইতে কলিকাতা স্থাপনের সময় ধরা যাইতে পারে । স্ুতান্ুটীতে 
বাসের জন্য চাল সাহেবকে কোম্পানির হইয়া প্রতি বৎসর প্রায় ৩০১০ 
তিন হাজার টাকা সম্রাট সরকারে প্রদান করিতে হইত । আট বৎসর 
গরে বাদসাহু ইংরাজ কোম্পানিকে কলিকাতা ও গোবিন্দপুর নামক পার্স 
ছুই গ্রাম জম] করিয়া লইতে অনুমতি প্রদান করেন। যে সময়ে এই 
শুভ সংবাদ ইংলগ্ডে ডাইরেক্টরদিগের নিকট পৌছিল, তখন তাহারা আনন্দে 
নৃত্য করিয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ এই আদেশ প্রেরিত হইল যে 
“কলিকাতা একটি প্রেসিডেন্সিতে- পরিণত হইবে, প্রেসিডেন্দির অধ্যক্ষ 
« প্রেসিডেপ্ট” নামে অভিহিত হইবেন। মাসিক মাহিয়ানা ২০০. টাক! 
ও উপরি হিসাবে (87515) ১০০ টাকাঁ-মোট তিনশতুটাকা তিনি পাই- 
বেন। চারি জন মেথ্র দংগঠিত একটি মন্ত্রীসভার সহিত মন্ত্রণা 
করিয়া প্রেসিডেন্ট, সমস্ত কাধ্য নির্ব্বাহ করিবেন ৫ 

এক্ষণে প্রাচীন কলিকাতার সীম! নির্দেশ করা! যাউক। আজকাল কলি- 
কাতা বলিলে যেমন একটি প্রশস্ত ভূভাগ বুঝায়, আগে এরূপ ছিল না। 
তখন কলিকাতা, সুত্তান্ুটা, -ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রাম পাশাপাশি 
সংস্থাপিত ছিল। এখন সেই তিনটি নাম ঘুচিয়া একটি নাম হইক়াছে। 





ক্ষ এই মন্ত্রীসভার. মেস্বরদের মধ্যে একজন হিসাব রক্ষক 9650808 
একজন গুদাম রক্ষক 9:০9 7০৪০ পাকা একজন করসং সংগ্রাহক ও পর 
একজন 288706 7 অধ্যক্ষ ছিলেন: 1747 








৪৬০... নবজীবন | 


এই তিনটি গ্রামের সীমা মোটা মুটী ধরিতে গেলে, উত্তরে বাগবাজার ও দক্ষিণে 
থিদিরপুর ও তৎসন্সিহিত ভূভাগ ছিল । হাটখোল! চিৎপুর প্রভৃতির উত্তরস্থ 
ভূভাগকে সাধারণত স্তনটা বলিত । স্ুুতান্ুটী ষে এই স্থানটিকে বলিত তাহার ' 
আর কোন সন্দেহ নাই । কারণ, বর্তমান হাটখোল1 ঘাটকে পূর্ব্বে লোকে 
স্থতান্থুটী খাটও বলিত । আজকাল লেখানে ময়দান বেষ্টিত ফোর্ট উইলিয়ম 
হর্গ বিরাজ করিতেছে । ছুইশত বৎসর পূর্বে এখানে গোবিন্দপুর গ্রাম্‌ ছিল 
গোবিন্দপুর প্রথমে বড় লোকের বাস ছিল ন1। প্রথম অবস্থায় ইহার মধ্যে: 
মধ্যে,ছেই চারি ঘর করিয়া জঙ্গল ও লোক একত্রে বাঁস করিত। গোবিন্দপুর 
ষে এই স্থানে সংস্থাপিত ছিল,তাহার আর কোন সংশয় নাই ; কারণ [701] 
সাহেব তাহার লিখিত পুস্তকাবলীর মধ্যে এক স্থানে লিখিয়্াছেন যে, কালী- 
খাট এখাঁন হইতে অতি নিকটে থাকায়, গোবিন্দপুরের বাজারের অধিকাংশ 
ব্যবসায়ীই কালীঘাটে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে যাইত। ইহাতে কোম্পানীর 
সমূহ ক্ষতি উপস্থিত হওয়াতে তাহাদের প্রত্যেক দ্রব্যের উপর শুল্ক স্থাপন 
করিয়া আয বৃদ্ধি করা হয় ।* আর আজকাল লালদিখীর যেস্থানে বড় বড় 
আফিশ হইয়াছে সেই স্থানকে পুর্বে কলিকাতা বলিত। লালদিঘী নামক 
বিখ্যাত পুক্ষারিণী ও গল্গার মধ্যস্থ ভূভাগকে তৎকালে কলিকাতা বলিয়া 
নির্দেশ করিত। হলওয়েল'দাহেব ১৭৫২ খুঃ অন্দে কলিকাতার যে ম্যাপ 
আকিয়াছিলেন, তাহাতে লালদিঘীর পুর্ব ধারের ও উত্তরপুর্র্ব ধারের 
সমস্ত স্থানকে “ধী কলিকাতা” বলিয়াছেন.। বর্তমান বড় বাজারের কিয়দংশও 
ধী কলিকাতার মধ্যস্থ বলির! রী ম্যাপে চিহিত আচে |: এবং রাঁজা নব- 
কৃঝ ৪৮. এ020155 086760751 এর জন্য যে ভূখণ্ড প্রদান করেন তাহাও 
বী কলিকাতার মধ্যে ভৃক্ত ছিল। এই তিনটি গ্রামে তখন এপ্রকাঁর নুর: 
রাস্তা ঘাট ছিলনা । এক শ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে যাতে হ্ঈটলে অনেক 
ঘুরিয়া যাইতে হইত। একটি সাধারণ রাস্তা যাহাকে আক্ষকাল ডিৎপুর 
রোড বপিয়া থাকে) কেবল মাত্র এ তিনটি গ্রামের একমাত্র সোজা পথ 
ছিল। অর্থাৎ এই পথ দিয়া তিনটিতেই যাওয়া যাইত ! এই তিনটি গ্রাম 
ছাড়া আরও একখানি কত্ত গ্রাম কোম্পানির ধিকারতুক্ত' ছিল। বি, 
** 5106 17701011'3 09919900163 ৮০ ৮)০ 11৮90১0130৫ 69 17০15. 
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ফাঁরমীনে বা! ইতিহাসে এই গ্রামের নামোলেখ নাই, তথাপি পলাশীর 
যুদ্ধের এক বৎসর পর্বের লিখিত বিবরণ হইতে এই অনুমান করা যাইতে 
পারে যে, খিদ্দিরপুরের উত্তরস্থ ভূভাগে কোম্পানীর ছই চারিটি কুঠি ছিল। 
এই স্থানকে আজকাল গার্ডন রিচ (9979: 7১০০০) বলিয্বা থাকে । উলু- 
বেড়িয়া হইয়া! যে সকল ্টীমার কলিকাতা আসিত, তাহাদের কোনস্থান ভগ্ন 
বা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে এই গার্ডন রিচের নিকটস্থ একটি স্থানে রাখিয়া ততক্ষণীৎ 
সারিয়া লওয়া হইত। তৎ্পরে কোম্পানির 115770০7810 এ গিয়া জন্পূর্ণ 
মেরামত হইত । গার্ডেন রিচের নিকটস্থ*এই স্থান ডক্‌ হইবার অতিশয় 
উপধোগী বলিয়। স্ুপ্রপিদ্ধ কর্ণেল' ওয়াটসন গবর্ণমেন্টের অনুমতি লইয়া 
একটি ক্ষুপ্র ডক্‌ স্থাপন করেন । থিদিরপুরের বর্তমান ডক্‌ ইয়ার্ডই ওয়াট্সন 
সাহেবের মনোনীত ভূমি ব্যাপিয়। স্থাপিত। এই ডক্‌ ইদ্ষার্ড হইতেই 
ওয়াটসন সাহেব বাঙ্গালায় প্রথম জাহাজ নির্মাণের পথ খুলিয়া! দেন। 
১৭৮০ খুঃঅবে 2978880% ও ১৭৮৮ খুংঅব্দে 22৪৮০ নামক দুইখানি ৩৬টি 
কামান বিশিষ্ট রণতরী তৎকর্ভৃক এই স্থানে প্রথম নির্মিত হয় । ওয়াট্সন 
১৭৮৯ খৃংঅবে যে কীন্তি স্থাপন করিয়াছিলেন খিদ্িরপুরের বর্তমীন ডকইয়ার্ড 
আজও তাহা জলম্ত অক্ষরে বিঘোধিত করিতেছে । 

কলিকাতার প্রাচীন বস্তগুলির মধ্যে বর্তমান চদপাল খাট একটি ছিল 
যোগ্য বটে । পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে টাদপাল ঘাটের নামোলেখ আমরা 
কোন স্থলে দেখিতে পাই ন1। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর. ইহা! একটি বিখ্যাত 
জিনিশ । এই চাদপাল ঘাট হইতে ষে বিষবৃক্ষের মূল রোপিত হইয়াছিল, 
তাহা কালে পরিপুষ্টি লাভ করিযা! ভয়ানক বিষময় ফল প্রসব করত 
ভারতের-প্রথম গবর্ণর জেনারলকে পথের ভিখারী করিতে উদ্যত হইয়্াছিল-_- 
ইহার জন্য বাগ্মীপ্রবর সেরিভান,. ও বার্ক বদ্ধপরিকর হইয়া ভীষণ যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন । এই সকল কথা ভাবিতে হইলে টাদপাল খাট আমাদের. 
মনে স্বতই উদ্দিত হয় । এই শ্বাটেই স্ুপ্রসিদ্ধ ইলাইজ1 ইম্পে ও সার.ফিলিপ্‌. 
ফাক্সিস অবতরণ করেন ।. ইহারই সোপান শ্রেণী অবরোহণ করিতে করিতে: 
কৃটবুদ্ধি, অভিমানী ফান্িল. এক “দুই করিয়া ফোর্ট উইলিয়াম প্রাকারস্থ সমস্ত. 
তোপধ্বনি গণনা করিয়াছিলেন ।. ফান্িস মনে করিস্থাছিলেন যে, তাহার. 
সম্মানার্থ গবর্ণর জেমারলের আদেশ ক্রমে উনিশট তোপধ্বনি, হইবে,কিন্ত তিনি: 
বখন গপিয় দেখিলেন যে সপ্তদশটি মাত তোপধ্বনি হইয়াছে, উনিশটি হয়. 
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নাই, তখন তাহার মনে অভিমানের ও অপমানের খরতর মিশ্রজোত বছিতে 
লাগিল । হেষ্টাংস জানিয়। শুনিষা ইচ্ছা! করিয়া তীহার অপমান করিলেন, এই 
তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। তিনিও হেষ্টিংসের সর্বনাশ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা 
করিয়। বিষণ্নচিত্ে ধীরে ধীরে সোপানরাঁজি পরিত্যাগ করিলেন | বস্তত টাদ- 
পাল ঘাট একটি গণনীয় ও স্মরণীয় বস্ত বটে । ভারতের যত গবর্ণর জেনেরেল 
রেলওয়ে সৃষ্টির পূর্বে এদেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, সকলেই এই 'চীক্ষপালের 
ঘাটে জাহাজে উঠিয়াছিলেন। কেবল মাত্র লর্ড এলেনবরা 771750]) ঘাটে 
উঠিয়াছিলেন। এই ঘাটের নাম চীদপাল হইল কেন, তাহা নির্ণয় করা 
ছুঃসাধ্য। কেহ কেহ বলেন যে, চন্ত্রপাল নামক এক মুদ্রী এইখানে দোকান 
করিত, তাহার নামানুসারে এই নাম হইয়াছে । আবার কেহ কেহ বলেন যে, 
ইতরাঁজের। ইহাকে ৪%. ৪018 ঘাট বলিতেন--সেপ্টপল হইতে দেশী- 
য়ের। অপত্রংশ করিয়া লইয়াছে । ষাহা হউক এ বিষয়ের অনুসন্ধানে আমা: 
দের কোন আবশ্যক নাই । 
আজ কাল যেখানে কলতিন ঘাঁট অবশ্িত, এই স্থান হইতে বর্রমান 
বেঙ্গল সেক্রেটারিএট্‌ পর্ধ্যস্ত একটি ক্ষুদ্র সরু খাল ছিল। হলওয়েল সাহেবের 
ম্যাপে এই খালের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল সেই খালের 
চিহরমাত্র নাই, বহুদিন হইল গবর্ণমেণ্ট তাহা বুজাইয়া দিয়াছেন। এই 
স্থান সর্বদ! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিত-_দেশীয়েরা এইস্থলে 
নৌকায় চড়িতেন। এই ঘাটের অতি সন্নিকটেই পুলিস ঘাঁট বলিয়া একটি 
ঘাট ছিল। আজকাল যেস্থানে মহাত্মা চার্লস মেটকাফের কীততিস্তস্ত অক্ষত 
ভাবে দণ্ডায়মান, ইহারই সান্নিধ্যে পুলিস ঘাট ছিল। যে-জাপ্বগাঁয় মেটকাঁফ 
হল রহিয়াছে তাহ। পলাশির যুদ্ধের পুর্বে কলিকাতার প্রেসিডেন্টের. নিবাস- 
ভূমি ছিল। এই বাটার নিকট প্রেসিডেণ্ট সাহেবের নিজের বাগান, ও 
তাহার প্রাস্তভাগ হইতে লালদিথী পর্যন্ত বিস্তৃত আর এক প্রশস্ত উদ্যান 
ছিল। এই স্থানকে তৎকালীন ইংরেজের! 7১57. বলিতেন। প্রতিদিবস সন্ধ্যার 
সময় প্রাচীন কলিকাতা বাঁসী ইৎরেজগণ এইস্থানে বেড়াইতে আফিতেন। 
এই পার্কের উত্তর ধারে প্রেসিডেন্টের বাটা সংলগ্ন একটি সুন্দর তোরগ ছিল. 
গ্রেপিডেপ্ট সাহেব এই তোরণ দিয়া বহির্গত হইয়া! পদক্রজে কুবিখ্যাত সেপ্ট- 
অন সির্জার যাইতেন। তখন এত গাড়ি ঘোড়ার ছড়াছড়ি ছিল না। ৰ 
বাজ কাঁল গবর্ণমেন্ট অফিসের একজন: সামান্য ইংরেজ: কর্মচারী যে" প্রকার: 
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গাঁড়ি ঘোড়া চড়িয়া সুখে কাটান, ছুইশত বৎসর পূর্বে কলিকাতার *শীসন 
কর্তা প্রেসিডেন্ট সাহেবের তাহার এক চতুর্থাংশও ছিল না| এই প্রবন্ধের 
শেষভাগে আমর! তত্কালীন প্রেসিডেণ্টের অবস্থা ও কলিকাতার বাণিজ্য 
বিষয়ে ছুই চারিটি কথা বলিয়! প্রস্তাবের উপসংহার করিব | 

নবাব সেরাজউদ্দৌল! কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের পর গবর্ণরের (প্রেসি-: 
ডেপ্টের) আবাস স্থান বর্তমান গবর্ণমেন্ট প্যালেসের দ্বারা অধিকৃত স্থানে 
নির্মিত হয়। - প্রেসিডেন্ট সাহেবের আবাস বাটীর দ্বার! অধিক্কৃত স্থান মেরিন 
ইয়ার্ডের জন্য গৃহীত হয়। এই মেরিন ইয়ার্ডকে বাকশাল বলিত। কোথাহইতে 
(881959) নামটির উৎপত্তি হইল তাহা স্থির কব) ছুরূহ। ইহা! ইৎরাজি কথা 
নহে_একেহ কেহ বলেন যে পর্ট,গীজ ভাষা হইতে ইহা গৃহীত হইয়াছে। 
১৭০০ খৃঃ অধ্ধেও এই কথাটির ব্যবহার শুনা যায় । শ্রী সময়ে ডাইরেকটারেরা 
একটি বাকশাল (82%9791 ) নিশ্মাণের অনুমতি প্রদান করেন । প্রেসিডেন্ট 
পাহেবের পুলিস ঘাটের সান্সিধ্যে পুরাণ বাটাতে ১৭৯, খ্রীঃ অব একটি' 
ডক নিন্মীণ করা হইয়াছিল। 7211০ 5০9১০] গুলির মেরামত জন্য এই 
ডক খোল! হয়। কিন্তু ১৮০৮ খৃঃ অবে ইহার অনাবশ্যকত। বুঝিয়ী গবর্ণ- 
মে্ট ইহাকে বুজাইয়া। ফেলেন। আজকাল ঘে স্থানকে কয়লাহাঁটি বলিয়!. 
থাকে, পুর্ব সেই স্থানকে (ওম 01) নিউ হোয়ার্ফ ঘাট বলিত। 
এই শ্বাটের উপরেই পুরাতন কষ্টম হাউস ছিল । ইহার উত্তর দিকে কলি- 
কাতার প্রাচীন ছর্ণ ছিল। এখন যেখানে ১০:৮ দা9151)0589 ও 
কষ্টম হাউস আছে, পুর্বে সেই স্থানে কলিকাতার প্রাচীন ছর্ণ ছিল। এই. 
দুর্গ খুঃ ১৭০* অন্দে নির্দিত হয় ও নবাব সেরাজউদ্দৌল। এই ছুর্গী আক্রমণ: 
করেন । *বর্তমান ফোর্ট উইলিয়ম নবাব কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের পরে 
নির্শিত হইয়াছে । শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই ছূর্গ প্রস্তরবৎ কঠিন, 
ও মজবুত ছিল। ইহার গাথনী এতদূর শক্ত ছিল যে, ইহাকে ভাডিবার 
জন্য কামানের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। এই. রগ আমাদিগকে অনেক 
প্রাচীন কথা মনে করাইয়া দেয়! যদ্দিও এখন ইহার কোন চিক নাই-.. 
তথাপি যত দিন ইতরাজ রাজত্ব থাকিবে, তত দিন ইহার নাম কেহই 
ভুলিতে পারিবেন নাঁ।. এইখানেই টাকার রাজ রাজবল্লতের রন 
আসি! ড্রেক সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই, ছর্গ সংস্কর কারিতে 
গিয্বাই ইৎরাজ নবাবের বিষ-নন্ননে পতিত হইয়াছিলেন। এই টু মধ্য্থ 





৪৬৪ ... নবজীবন | 

একটি *ক্ষুদ্রতম ভবনে স্ুপ্রীসিদ্ধ “অন্ধকৃপ হত্যা” সংঘটিত হয়। এই অমরে 
ইংরাজের দুর্গ ছিল বটে, কিন্তু ইহার উপযুক্ত সেন! ছিল না। বোধ হর 
ছুর্গে ঘদি উপযুক্ত সংখ্যক সেনা থাকিত তাহা হইলে নবাব এত স্বল্পায়াসে 
: ছুর্গ জয় করিতে পারিতেন না| এই সময়ে ইত্রাজের সামরিক বল কিরূপ 
ছিল, কলিকাত। দুর্গীক্রমণের নিয়লিখিত বিবরণটি হইতেই পাঠক তাহা! 
জানিতে পারিবেন। আমর! সাধ্যমতে অনুবাদ ঠিক রাখিয়া নিম্নলিখিত 
ঘটনাটি সংক্ষেপে তুলিয়া দিলাম | * 

«এই সময়ে আমাদের সামরিক বল কিছুমাত্র ছিল না। যুদ্ধ বিগ্রহ্রও 
কোন ভয় ছিল না । স্ুতরাং আমরাও নিশ্চিন্ত হইয়া! থাকিতাম। 
ঘ/875 1১০5০ রক্ষা করিবার জন্য আমাদের স্বল্স সংখ্যক সৈন্য ছিল। 
যুদ্ধাদি বিষয়ে চালন। না থাকাতে তাহারা ও অকর্ম্নন্য হইয়া পড়ে । কি করি! 
বন্দুক ধরিতে হয়, কি প্রকারে লক্ষ্য স্থির করিয়া ইহ1ছুড়িতে হয়, বোধ 
হয় আমাদের সৈন্যগণের মধ্যে দুই চারিজন কথঞ্চিৎ জানিত। ১৭৫৩ 
খুঃ অবে ডাইরেক্টর যে সমস্ত কামান পাঁঠাইয়া দিয়াছিলেন তাহাচ্ছুর্- 
প্রাকারে পড়িয়! মরিচা রজজিত হইতেছিল। যুদ্ধ কর! দূরে থাক. সামান্যব্ূপ 
আক্রমণ হইলে তাহা হইতে কি. প্রকারে আত্মরক্ষা করিতে হয়__তাহ! 
বোধ হয় অর্ধেক সৈন্য জানিত'না। যখন নবাব সেরাজ আসিয়া কলি- 
কাতার দুর্গ অবরোধ করেন, তখন দুগণমধ্যে পরার ছুইশত সৈন্য অবস্থান 
করিতেছিল-_যখন চিৎপুর হইতে নবাবের বজ্নিনাদী কামান শব্দ শ্রুত 
হইল, সৈন্যগণ তখনও নিশ্চে্ট | 00171790957 21100)0, কাণ্তেন 
015০০ ও কাণ্ডেন 7501090১87 তখন কেল্লায় সৈন্যদিগের অধ্যক্ষ হইয়া 
অবস্থান করিতেছিলেন | মিনচিনন ও ক্লেটন উভয়েই অলস প্রকৃতি ভীরু ) 
ও কাধ্যানভিজ্ঞ ছিলেন। * আক্রমণের সময়েও ইহারা ছই জনে নিশ্টেষ্ 
ছিলেন । 11100)17 প্রধান কমাগার $--সুতরাৎ 007087882 সাহেব 
তাহা অপেক্ষা সাহসী ও কাধ্যকুশল হইলেও যুদ্ধ করিবার ভার পান নাই? 
নবাব ১৯এ জুন প্রাতঃকালে ছুগ আক্রমণ করিয়াছিলেন । দুর্গের ভিতর ১৯* 
জন সৈন্যের মধ্যে ৬০ জন মাত্র ইউরোপীয় সৈন্য ছিল । ধাহাদের হস্তে: 
নৈন্য চালনার ভার-্ঠাহাদিগকে স্বকার্ধ্য সাধনে এপ্রকার বীতল্পৃহ দেখিয়া 


. স্ব; র্‌ ল্লতাসা] 800 7015 ০০? ৪ [21১ এ 
(8০ ৮১৩ “৩0 01 10019, ও 





প্রাচীন কলিকাতা । £৪৬& 


 উ্চপাছে গিবিল+করমচারিরা সেইগ্গ- অতখ্যক নাগুলি দলে 


বিভাগ করিয়া লইয়া দুর্গের এক'এক দিকে গমন করিলেন। এই: অর্থিনা়ক 
দলের মধ্যে রেবারেশ্ ম্যাপলেট'ফট': (3০৮, 1151960%)' মামক একজন 
পাঁদরী ছিলেন ৷ পাদরী সাচ্গেবও যুদ্ধে খুব সাহস দেখাইয়াছিলেন'। তাহার 
এই প্রকার শ্বদেশ-হিটৈষীতা- দেখিয়া অনেক'বাঁজে লোঁকে বন্দুক ধরিয়ী 
যুদ্ধ করিতে উদ্যত হ্ইয়াচিল। সমস্ত দিন এইরূপে কাটিয়া গেল__রজনী 
উপস্থিত ;- কর্তব্য নির্ধীরণ জন্য সেই কোল]হলময়ী রজ্গনীতে একটি ক্ষুদ্র 
যুদ্ধ সমিতি (0০০11 ০৫ মগ) বসিল। সভায় স্থির হইল-_এপ্রকার 
অনিশ্চিত ও অরক্ষিত- 'অবস্থার-যুদ্ধ করিয়া কোন ফলই:হুইবে না-__অতএব 
স্ীলোকদিগকে ও কোম্পানির টাকাকড়ী ও মালপত্র নৌকায় করিষা জাহাজে 


পাঠাঈয়া দেওয়া 'হউক। তত্কালে' দুর্গসান্লিধ্যে [9০৫87 (ডোডালী) ও 


[)1018৩709 (িলিজেন্স)' নামক ছুই খানি জাহাজ অপেক্ষা করিতেছিল। 


ৃ স্্রীলোকদিগের *ডোঁডালিতে স্থান সংস্কুলন হইল নাঁ-জতরাং হলওয়েল 
সাহেব প1)2118০০৪ নামক নিজের জাহাজ খাঁনিতে বাকী স্ীলোক ও 


কোম্পানির নগদ্ণটাক1 ও হিসাবপত্রীদি তুলিয়া! জাহাজ খুলিয়া দিতে অনুমতি: 


৷ করিলেন: জাহশজ গিয়া! খিিরপুরের নিকটে গার্ডেন রিচে অপেক্ষা করিবৈ 
৷ এ অন্ুমতিও" দেওয়া হঈল'। এই সুযোগে ও গোলমালে ম্যানিংহাম ও: 


ঙ্কল্যাণ্ড নামক কৌন্সিলের দুইজন সভ্য ক্রীলোকদিগকে জাহাজে তুলিয়া” 
দিবার ছলে জান্গাজে” উঠিয়া বসিলেন । ক্রমে রজনীর শেষ 'যাম'উপনীত 

হইল। সমস্ত রাত্রি মন্ত্রণা-করিক্া মাণামুণ্ড কিছুই ঠিক হইল না । প্রেসিডেন্ট". 
ড্রেক সাহেব কাউন্সিলের অন্যতম মেম্বর ম্যাকেট; ও যোদ্ধ, 'প্রবর“মিনচিন্ন 


ও গ্রান্ট এই- অবসরে“ ছূর্গভ্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে ভাগিরথী তটে উপ 


নীত হলেন। কতকগুলি নৌক! গোলাগুলির ভয়ে সৈই সমক্বে রথ নিক্কেত 
অপেক্ষা করিতে ছিল." মাগিদের মধ্যে ছুই একজন” ঘুমাইতেছিল-ও আর 
সকলে জাগিয়া ছিলন ইহারাও এই অবসরে নৌকায় গিয়া চড়িয়'্বসিলেনঃ ১২. 
ছুই. চারি খানি -নৌকী সেই" খানেই, রহিল-_-অবশিষ্টগুলি তীরধৎ০ | 
বেগে গার্ডন রিছের দিকে “চলিশণ যখন প্রেসিডেন্ট - ডেকের দুর্গ 
ত্যাগ' সংবাদ .চারিদিকে” প্রচার, হল; তখন অবশিষ্ট লোক বিপন্ষত 
উপস্থিত ভাবিত্- অবশিষ্ট, নৌকাক্গ-, . গিষ্বা উঠিলা। ছুরমাধো 'বশিষ্টঃ; 
১৭* 'জম লোকের; মধ্যে প্রায়: ৭* জন: হত ও আহত: হইক্সাছিল।: 





রঃ স্ুর্কধে যে ধানে ছিল, আগ সেইখানে রহিয়াছে--একটুও অগ্রসর হয় ৭ 


৪৬৬ ..... মবজীবন | 

অবশিষ্ট লোকে হলওয়েল সাহেবকে অধাক্ষ করিয়া শেষ চেষ্টা করিবার 
উদ্যোগ করিল । কিন্তু এঁ চেষ্টা বৃথা; হলওয়েল নবাবের নিকট দু প্রেরণ 
করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। সুবিখ্যাত উমী্ঠাদ দূত হইয়া নবাব 
সদনে গমন করিলেন।” ইহার পরে কি হঈল তাহা ইতিহাস পাঠক মাতেই 
জানেন, এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই । 





হিন্দুধর্মের নবজীবন ৷ 


আজকাল হিন্দুধর্মের উপর নব্যবঙ্গের অতিশপ্ধ উৎসাহ দেখা যাইতেছে। 
ভারতবর্ষের প্রধান নগরে আজ শিক্ষিত সমাজ আগ্রহের সহিত টীকিধারী, 
অনাবৃত দেহ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বক্তৃতা শুনিতেছেন । যে সমাজকে টাউন. 
হলে লব্দপ্রতিষ্ঠ সুবক্তার ইতরাজি বক্তৃতা টলাইতে পারে নাই, আজ সেই 
সমাজকে অশ্রতপূর্ধ স্থানে অশ্রুতপূর্ব্ব লোকেন্র বাঙ্ালা বক্তৃতা মাতাইয়া 
হুলিল। যে সকল ব্রতনিষ্ঠাদি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট কুসংস্কার বলিয়। 
সুপরিচিত ছিল, আজ তাহা সম্মানিত হইতেছে, আজ তৎপরিপোষক তর্ক 
সাদরে গৃছীত হইতেছে । | 
এই নবাহ্ুরাগের প্রধান কারণ, হিন্দধন্ম--জাতীয় ধর্ম। আমাদের 
জাতীয় জীবনের অস্কুর রোপিত হুইম্বাছে। সংবাদপত্রে, পুস্তকে, বক্তৃতায়, 
প্সমুদয় ভারতবাদী এক জাতি” ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে । বিজাতীয় 
ধর্ম, বিজাতীয় রীতিনীতির উপর বিরাগ, এবং জাতীয় ধর্ম, জাতীয় আচার 
ব্যবহারের উপর অন্থ্রাগ'ক্রমশ প্রবল হঈতেছে। ও 
_ পাশ্চাত্য শিক্ষাই যে আমাদের নবঙ্গীবন প্রভাতের মূলীতৃত কারণ, আখ ৃ 
কোন্‌ অপক্ষপাতী বিচারক অস্বীকার করিবেন ? সত্য বটে আর্ধ্যেরা সভ্যতা-। 
সোপানের অনেক উচ্ছে আরোহণ করিয়াছিলেন । কিন্ত সে. তা 
কথা । তাহাদের উন্নতি হুর্ধ্য অনেক দিন অন্তমিত হইয়াছে । গত সহ 
. বৎসর ভারতবর্ষের পক্ষে গাঢ় তিমিরাচ্ছন্মী অমাবস্যা রজনী । গত সহত্র 
_ স্খসর. হিন্দুর! নিপ্রিত ছিল । আমাদের গণিত শান, দর্শনাদি সহশর বর 
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কিন্ত ইতিমধ্যে ( বিশেষত, গত দ্ুট শত বৎসরে ) পীশ্চাত্য জাতিরা প্রাচা- 
দিগকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া উন্নতিবর্ত্রে অগ্রসর হুইয়াছে। তাহাদিগ্সের . 
নিকট শিক্ষা লাভ করিতে আমাদের অপমান নাই, তাহারা যে আমাদের 
পূর্ব পুরুষদিগের অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে: উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা 
স্বীকার করিলে আমাদের গৌরবের হাস হইবে না । প্রাচীন মিসর শ্রীসের 
গুরু, কিন্তু কালে সভ্যতায় শিষ্যের কাছে গুরুর হার মানিতে হইল । গণিত 
বিদ্যা এবং রসারন আরবের হিন্দুর্দিগের নিকট শিখে; আরবদিগের কাছে 
বর্তমান ইউরোপীয়ের! শিক্ষালাভ করে । কিন্ত আমাদের গণিত ও রসায়- 
নের সহিত অধুনাতন ইউরোপীয় গণিত ও গমায়নের কত প্রতেদ, তাহ! 
পাঠককে বলার প্রয়োজন নাই । 

প্রভেদ স্বীকার করায় কোন অপমান দেখা যায় না। বর্তমান পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞান ষে আমাদের বিজ্ঞান অপেক্ষা! শ্রেষ্ট, এক্ষণে আমাদের যাহ! কিছু 
জীবনের লক্ষণ দেখ ঘাইতেছে তাহা যে অনেকটা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এৰং 
পাশ্চাত্য শিক্ষার বলে, তাহা স্বীকার করিতেই হুইবে। প্রমাপ,_বাহারা 
পাশ্চাত্য শিক্ষ। পায় নাই, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের, পাশ্চাত্য সভ্যতার ভাব, 
যাহাঁদের মনে প্রঞ্বশ করে নাই, তাহাদের. মধ্যে নবজীবনের চিহ্ন অতি 
অল্পই দৃষ্ট হয়_-তাহারা বত যেরূপ মৃতব্ধ ছিল, এখনও সেইরূপ 
মৃতবৎ । 

পাশ্চাত্য খণ্ডে ষে বিজ্ঞান দ্রতগতি উন্নতি-পথে ধাবমান হইতেছে, যে 
বিজ্ঞানের বলে আমাদের জাতীয় জীবনের সধশর হইয়াছে, যাহা! কিছু সেই .. 
বিজ্ঞানের প্রতিকূল তাহার পতন নিশ্চয়, যাহা কিছু উহার অনুকূল তাহাই. 
রুহিবে। শ্রীষ্টানধন্ম বিনাশোন্ুখ ; ফ্রান্স, জর্াণ ইংলগ গুভতি সভ্য দেশে 
অগরষ্টানের সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহার কারণ, খ্রীষ্টানধর্ম 
বিজ্ঞানের প্রতিকূল । ধর্খ বারা সচরাচর যাহা বুঝায়, তৎসন্বন্ধে হিন্দুধর্মের 
সহিত বিজ্ঞানের অসামগ্স্য নাই। বিশ্বাস অন্বন্ধে হিনদুধর্থের উদ্দারত! 
সম্ূর্ণ। তুমি এক ঈশ্বরের উপাসনা করিবে, হিন্দুধন্্ তোমায় ক্রোড়ে 
লঈবে। তুমি প্রতিম। পুজা করিবে যেরূপ খুনী এবং বত খুসী প্রতিমা 
গড়িয়া পৃজা কর, হিন্দুধর্ম কখনও তোমায় বারণ করিবে না।, 
বনু পরিবর্তনশীল, তাই উন্নতিশীল, তাই বিজ্ঞানের বিরোধী 
নহে, তাই ইহার স্থায়িত্ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই রঃ  পশ্রাঈীন এপি. 
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- এবিউরস) ডিমক্রিটন হইতে আধুনিক হক্সলি, উনসন, স্পেন্সার প্রসূতি পু 
প্রধানের! যে মহাশক্তির-উপ্নাস ক' *** সেই জগতুপ্রস্থতি অহাদে বীর আরাধম! 
.রুরিতে'? *: য়ে ধন্ম-উপদেশ্ল দেয় যে ধর্মে বুদ্ধদেব: অবতার মধ্য“ গণা, যে 
"পন্ম চার্বাকাদি নিরীশ্বরবাদিদিগকেও আশ্রর দে, সেধর্মের বিনাশ অসম্ভব। 
সউনরিংশ শতাব্দীর প্রাণীবিদ্যার মূলন্ত্র, জীবের_..ক্রম-বিরাশ |. ইহা প্রটা- 
রিত হইবা মাত্র স্রীষ্টানধর্ম্ম খড়গহস্ত হইল, প্রাণী তভবিৎ 'পঞ্ডিতদিগকে থেক 
ভর্খলনা করিতে লাগিল। কিন্তু হিন্দধন্্ ক্গীবের ক্রম বিকাশ মত 
সাদরে গ্রহণ করিল, এমন কি কোন ০কোন পণ্ডিত হিন্দুশার্জে এ 'মতের অপ্কট 
'প্রকাশ দেখিতে পাইলেন ।- পৃথিবীর বয়স পরিমিত, নহে, ঘুগ্বের পর যুগ 
অতিবাহিত হইয়াছে, আধুনিক বিজ্ঞানের এই অখগ্ডনীপ়্ : সত্য ্রষ্টীনধর্মের 
বিরোধী ।. কিন্ত হিন্দুদিগের ধর্মপুস্তকে 'এই সত্য সিরিনিকনরা 
হইয়াছে । | 

কিন্তু] হিন্দ্ধরন্ম. হিন্দু সমাজের সহিত অতিশয় নিন পভিবা 
হিজ্ুদিগের সামাজিক নিয়ম ধর্মের নামে, গ্রচলিত। 'দাষাজিক নিয়্ম'রক্ষা 
রুরিবে “না, খর্মচ্যুত্‌.হুইবে। .. এ সকল নিয়মের সহিত ধর্মের বাস্তবিক 
কান অন্বদ্ধ নাইঃ উহাদের" নাশে প্রন্কত ধর্মের নাশ হইবে না । যদি উহ্হাদের 
«কোনটি উন্নতি-বিরুদ্ধ-বণিয়! পরিত্যক্ত হর, তাহা হইলে; হিন্দুধর্দের কোন 
ক্ষতি হইবে না। হিন্দু সমাজের পরিবর্তন হইবে, সতা, কিন্তু পরিবর্তন 
উন্নতির সহচর | .মাহ। কিছু স্থায়ী--তাহার উন্নতি অসম্ভব । প্রানীগ্চগতের 
ক্রমিক পরিবর্তন হইয়া! অপরৃষ্ট জীব হইতে উৎত্ৃষ্ট জীব উৎপন্ন হুইয়াছে। 
সমগ্র. জীবজগণ্ড যে নিয়ুমের: বশবর্তী, সমাজ বিশেষের পক্ষে সেলিম 
অতিক্রম করা, সম্ভব । পরিবর্তনশীল ন1 হুইলে.রাক্তি বিশেষের ্যাচ 
স্মাজেরও উন্নতি সন্তবে না। ূ ৃ 
আমরা য়ে সকল সামালিক নিরমের উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি, বল 
এই প্রবন্ধে তাহার প্রধান বা অরতারণা করিব 















টা এখনকার ্রান্ধণের! রা? খাদ্য সির মত নার থাকেন)  ভাহাঃ রি 
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আর্যেরা যে গৌমাংস পর্য্যস্ত ছাঁড়িতন না, ভহার প্রমাণ প্রতুতুত্ববিৎ 
পপ্তিতেরা “পাইফ্বাছেন। আবার, আজকালকার হিন্দুদিগের মধ্যেই, বঙ্গ- 
দেশে যাঁহণঅখাদ্য, মহারাষ্ট্রে তাহ। খাদ্য, মহারাষ্ট্রে যাহা অধ্াদ্য বঙ্গদেশে 
তাহ! খাদ্য । মহারাষ্য় ব্রাহ্মণের পক্ষে মতস্যমাংস নিষিদ্ধ; বজীয় ত্রাণ 
মৎস্য এবৎ ছাণগশাবকের “জন্য লালাগিত। -মহাবাস্্ীয় -শূদ্র এবং 'অন্েক 
রাঙ্গপুত- নির্ধ্ধাদে গ্রাম্য কুন্ধুটাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে, বঙ্গীয় শৃদ্রের পক্ষে 
ভিন্ন নিষুম | ফলত প্রতিমাদি পু্ছ। সন্ধে ষেরূপ, খাদ্য সম্বন্ধেও €সইন্বপ 
হিন্দুধর্মের আদেশ অলজ্বনীয় নহে,স্বেচ্ছাপালনীয়। মহারাষ্ট্র এবং উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলবাসীর] যেরূপ হুর্গ। পুজা ন1 করিয়া ও হিন্দু, বলীয় ব্রান্মণেরা সেই- 
রূপ মৎস্য মাংস খাইয়াও হিন্দু। দি মতস্যাদি ভক্ষণ ব্রাহ্মণের পক্ষে বাস্ত- 
বিক নিষিদ্ধ হইত, তাহা'হইলে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, ভ্রাহ্ষণ নামের অধিকারী হইতে 
পারিতেন না। সসতএব দেখা যাইঠেছে অথ্ধদ্য ভক্ষণ সম্বন্ধে নিষেধ 
সামাজিক নিক্ধম মাত্র । ধর্মের সহিত ইহার কোন জৎঅ্রব নাই, যদি থাকে 
তাহা হইলে থাকা উচিত নহে। মৎস্য মাংস খাওয়া ভাল কি মন্দ, উহা! 
ব্যতীত শারীরিক উৎকর্ষ সাধন সম্ভবপর কি না, সে বিষয়ে এখানে তর্ক 
বিতর্ক করিবার প্রয়োজন করে না। : তবে খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে ধর্মেরহস্ত- 
ক্ষেপ করিবার অধিকার নাই । থাদ্যাখাদ্যের বিচার বিজ্ঞান করিবে) 
বিজ্ঞানের. 'মতানুসারেও চলা না চলা আমাদের ইচ্ছাধীন,_“আপ-রুচি 
খানা । মাংস শরীরের পক্ষে উপকারী সিদ্ধান্ত হইলেও, অনেক করুণ- 
হৃদয় লোক উহাতে বিরত থাকিতে পারেন) '-মাৎস সাধারণত : নিষিদ্ধ 
হইলেও, কাহারও কাহারও পক্ষে,উহা হইতে উপকার 'অসম্ভব নহে, 'এবং 
কখনও ক্খনও উহ্া'ব্যতীত-ক্সার কোন খাদ্য না'জুটিতেও পারে । রা 

প্রকৃত: পক্ষে, আজ' কাল : নব্য জন্প্রদাঞ্ণের ভবনেকেই হিন্দুধর্থের থাদ্য- 
বিচার লন্বন্ধের- নিয়ম সহআাঙ্িক বার লঙ্ঘন” করিতেছে । কৈ, তাহারা ত 
ধশমড্যুত হইতেছে না, যে হিম্দু সেই হিন্দুই রহিতেছে [তবে তোমার হদদু 
ধর্মের আদেশ [কোথায় রহিল? নব্যসম্পরদায় ওঁ আদেশ কেন মানেন “না? 
কারণ, উহা যুক্তিসিন্ধ নহে, কারণ উহার প্রতিপাঘনে ব্যকতিশ্বত বা সমান্গগত 
উন্নতি দৃষ্ট হয়না কেহ, কেহ ঝলিবেন, নব্য ্রদায় 'অধাদ্য:তক্ষণ করিয়া 
থাকে; বটে, কিন্ত তাহা, “অজানত, গোপনে ক যাহা, অকর্তবয, বতাহাসবি | 
গোপনে করিলে কোন দোষ হর না? গোপনই বা কোথাক্স? অনেকে. 
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পরকাঠরপেই বর্তমান, হিন্দুধর্মের অনেক অথাদ্য উদরস্থ করেন। কিন্ত 
অনেক সময়ে যে অনেককে কপটাচরণ করিতে হয়, মিথ্যা কথা 'িলিতে 
হয়, তাহা কে না জানে ?* এ পাপের জন্য কি হিন্দু মমাজ কতকটা দায়ী 
নহে? যে আঙ্ঞার ক্রমাগত লঙ্ঘন হইয়া থাকে এবং ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই 
আরও লঙ্ঘন হুঈবে, যে আজ্ঞার লজ্ঘনকারীদিগকে সমাজ দণ্ড দিতে অসমর্থ 
অথচ যে আজ্ঞা থাকা প্রবুক্ত অনেকের মন অনর্থক পাপে কল,ষিত হুঈতেছে, 
সে আজ্ঞার অবহেলা বর্তমান ঘটন! পরম্পরার অবশ্যন্তাবী ফল, তাহা 
বজায় রাখিতে আজ্ঞা রক্ষা করা কি বিধেয়? চেষ্টা করা কি বাতুলের কার্ধ্য 
নহে? অতএব আম যত শীঘ্র আমাদের ধর্খের খাদ্য অথাদ্য সম্বন্ধে. 
নিয়ম উঠাইয়| দেই ততই আমাদের ধর্্দের এবং সমাজের পক্ষে ভাল। 
২। পোতারোহণে বিদেশ গমন বর্তমান হিন্দুধর্টে বান্তবিক নিষিদ্ধ : 
কিনা তাহা! লেখক বিশেষরূপে অবগত নহেন। কিন্ত জাহাজে উড়িয়া 
ইউরোপে ষা্ঈলে “জাত যায়” তাহা সকর্েই জানেন। কেহ কেহ বলিয়া 
থাকেন, যে “জাত যায়” জাহাজারোহণের জন্য নহে, “জাত যায়” অখাদ্য 
ভক্ষণের জন্য । তাহা যদি হয়, তবে ঠিক এ সকল অখাদ্য ধাহারা এই 
দেশেই প্রকাশ্যেই হউক আর অপ্রকাশ্যেই হউক খাইয়া থাকেন, তাহাদের 
জাত যায়” না কেম? এ সমস্তা কে পুরণ করিবে ? কয়েক জন হিন্দু সমাজ. 
ভুক্ত হিন্দু (তাহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ উপবীতধারী) পি এও ও 
কোম্পানির ভাহাজে__জাহাজের টেবিলে, জাহাজের খাদ্য খাইয়া_মান্্রাজ 
বা লঙ্কাদ্বীপ বাঈলেন, কিন্তু তাহাদের “জাত" গেল না। অতএব, দেখা 
যাইতেছে, ষে হিন্দুধর্মের আদেশ যাহাই হউক, জাহাজে করিয়া, ইউরোপ 
যাওয়া হিন্দু সমাজের চক্ষে প্রায়শ্চিত্ত সাপেক্ষ পাপ! এরূপ ববেকহীন্ব, 
স্কীর্ণ নিয়ম যে প্রাচীন উন্নতিশীল হিন্দুদিগের ধর্মে ছিল নণ, তাহার প্রমাণ, 
তাহার! বাণিজ্যার্থ সমুদ্রে গমনাগমন করিতেন | একপ নিয়ম যে 
আমাদের উন্নতির বিরোধী, তাহা পাঠককে অধিক কথায় বুঝাতে চেষ্টা 
করিলে তাহার বুদ্ধির অপমান করা হইবে। ভারতবর্ষ ছাড়া যে অন্য দেশ. 
* অনেকে বলিতে পারেন এবং বলিগ্নাও থাকেন, যে সমাজের শৃ্খলতা ন 

_.. ক্ক্ষার জন্য, কি বৃদ্ধ পিতা মধতার মনস্তষ্টির জন্য মধ্যে মধ্যে মিথ্যা কথা বলায়. . 
_. ব। কপটাচরণ করায় দোষ নাই। হর প্রতি সংক্ষেপে উঠ রা. 
নন নিলা | 





চিন্দুধনর্মর নবজীবন | ৪৭৯ 
আছে,হিন্দু ছাড়া যে অন্য সভ্য জাতি আছে, অনেকের পক্ষে তাহা “জানা 
আবশ্তক। বিদেশ ভ্রমণে যে মনের সম্ধীর্ণতা যায় এবং শিক্ষালাভ হয়, তাহ! 
সকলেরই জানা আছ্ছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদ্দিগের নিকট এখনও বহুদিন 
আমাদিগকে নতশির হইয়া শিক্ষালাভ করিতে হুঈটবে। ইউরোপে যে 
বিজ্ঞানস্্ধ্য উদ্দিত হইয়াছে, এখানে যাহার ঈষৎ আভা! পাইয়া! আমর! নব- 
জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি, ইউরোপে না যাইলে তাহার জ্যোতির সম্পূর্ণ উপলব্ধি 
অসম্ভব । আবার, “বাঁণিজো বসতে লক্ষমী।” ভারতবর্ষের বাণিজ্যের বিস্তার 
যে বিশেষরপ বাঞ্ছনীয়, ভাহা কে না স্বীকার করিবে? কিন্ত যতদিন পৌতা- 
রোহণে ইউরোপ ও আমেরিক1 গমন হিন্দু সমাজে নিষিদ্ধ থাকিবে, ততদিন 
আমরা টচ্ছান্থ্রূপ বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না, ততদিন ভারতবর্ষ 
গরিব থাকিবে । চারিদিকে শুনা যায়, আমাদের দেশে বন্তরাদি প্রস্তত করিবার 
যন্ত্রের সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু যন্ত্াদি 
সম্বন্ধে শিক্ষা, কে দিবে, কোথায় পাইব ? তাহার জন্য কি ইউরোপে যাওয়া 
আঁবশনক নাহ? জনৈক লক্ধপ্রতিষ্ঠ ধনাদ্য হিন্দু বণিক কার্ধ্যবশত ইৎলগডে 
ধান। তিনি ম্যাঞ্চেষ্টার কি লিবরপুলে গিষ়্াছিলেন। সেখান হইতে অতি 
গোপনে লগ্ুন দেখিতে যান-_পাছে কোন বাঙ্গালির চক্ষে পড়েন। এখানে 
প্রচার ছিল, যে তিনি বোম্বাই গিয়াছেন। ভীহাকে এপ নিগ্রহ সহা করিতে 
হঈল কেন? এরূপ কপটাচরণ করিতে হইল কেন? লেখক, তাহার বিষয় 
যতদুর শুনিয়াচ্চেন, তিনি একজন গণ্য, মান্য, উৎকৃষ্ট লোক, সহজে মিথ্যা 
কথা বলিবার লোৌক নতেন। বোঁদ হয়, হিন্দু সমাজের কুনিয়মই ত্বাহাকে 
কুপথে যাইতে বাধ্য করিয়াছিল । 

8 | (ক্রমশঃ) 
শ্ীপ্রমথনাথ বন্ধ । 


_আকাশ। 


হেআকাশ! কে বা তুমি জগৎ ব্যাপিয়া 


যতদুর যায় দৃষ্টি, 

রচিয়াঁ অপুর্ব ত্যষ্টিঃ 
বিশাল মহান্‌ ভাব আছ ধাড়াইয়া) 

অনস্ত শোমার কায়া, 

অনভ্ভ তোমার মায়া, 


ক্ষুদ্রতম নর আমি অবাক ভেরিয়া। 


নাহি বুঝি কিছু মর্ম, 
কিবা সে তোমার ধর্ম, 
নষনেতে লাগে ধাধা আকুল ভাবিয়া, 


কে তুমি রে রহিয়াছ জগত ব্যাপির়11১। 


দিন মাস গত হয়, 
: খতু পরিবর্ত ময়, 
নিত্য নৃতনতা তব ওহে বিশ্বালয়, 
বসস্তশিশির শীত, 
কভু নীল, কভু পীত, 
স্থির অচঞ্চল কতৃ, কখনও প্রলয়, 
কহ সে বারতা কেন ঘটে বিপর্ধ্যয় ? 
কীটাধম কীট আমি, 
সতত বিপথগামী-_ 
সুসূর্তেক নহে শুদ্ধ অভ্রান্ত হৃদ; 
অসীম তোমার প্রাণ, 
বী্্যময় জেযাতিম্মান, 





1 ক্গালের প্রভাতে সেই. হু, - সময় . 
তবু বিশৃঙ্খল কেন, ওহে দীনাশ্রয়! | 


ছু কি পরিতণ্ড পাপ যনগণায? ২) 0 


অনন্ত কালের সাক্ষী তুমি রে আকাশ! 
কহ শুনি সে কাহিনী, 
কে স্থজিল এ মেদিনী, 
পশু পক্ষী প্রাণী কীট নরের আবাস? 
চন্দ্র সুর্ধ্য গ্রহ তারা, 
কোথা হতে এল তারা, 
সলিল, মৃত্তিকা, তেজ, অনল বাতাস; 
কে স্যজিল নরজাতি, 
জালিল জ্ঞানের বাতি, 
জড়ত্ার মাঝে করি চৈতন্য-বিকাশ, 
স্থষ্ট বস্ত শ্রেষ্ঠতম, 
একজগতে অনুপম, 
রমণী স্যপ্সিল কে রে কার এ খিলাঁস 


 কহতন্ব কাঁলসাক্ষী তুমি রে আকাশ 1৩। 


রিকাঁলজ্ঞ ভুমি দেব বিশাল দয়, 
বিপুল বিজ্তার তব, 
তুমিত দেখিছ সব, 

বল, কিসে নরজাতি লভে অভ্যুদয়? 
মিশর পারস্য গ্রী+যী 
বাবিলন্‌কি ফিনিস. ....... 

ভগনের রাজ্জী রোম কেমনে উদয় ৃ 
কহ দেব পুরাতত__ 
কে স্থাপিল আর্ধ্যাবর্ত, 






জগৎ তিমিরাচ্ছন্ন, 
ূ ইনানি পণ্ড বন্য” 


আকাশ! 
ভারত শুধুই ধবে জ্ঞান দীন্তিময় 


পূর্ব ইতিবৃত্ত, দেব, কচ সমুদয় । ৪ 


বারেক জদয় দেব কর উন্মোচন, ]. 


ভাবি ঘদনিক| তুলি, 
কি আছে দেখাও খুলি, 
ভারত আদৃষ্ট-ক্ষেত্রে আশার লিখন | 
শূন্য বর্তমান যার, 
ভবিষ্যৎ কিবা তার, 
আছে কি কালের গাদ্ধে কিছু নিদর্শন? 
নাঠি ৭ কোন চিহ্ন, 
ও হৃদয় কর ভিন্ন, 
উগার অনল, বজ্জ কর বরিষণ, 
কর দ্বেব উল্কাপাৎ, 
হক বঙ্গ ভ্মসাৎ, 
কালের আধারে পুন ডুবাও ভুবন, 
শূন্য ভবিষ্যৎ যার, কি ফল জীবন 1৫। 


অনত্তের প্রতিকৃতি তুমি জ্যোতির্ময়, 
বিশ্বাল হৃদয়ে তব, 
_ এই বিশ্ব সমুদ্ভব, 
গ্রহ উপগ্রহ সুর্ঘ্য জ্যোতিক্ষ নিয় ? 
কভু শান্ত নীলপ্র ভ, 
তু ভীম বজ্জাহব, 
অবিরাম চঞ্চলতা স্থির কতু নয়? 
অসীম শক্তির কার্য, 
নিয়মিত অনিবার্ধযঃ 


_ তোমাতে লভিছে জন্ম, তোমাতে বিলয়, 
বল কোথ। শক্তি নাথ, শক্তির উদয় ?৬। 
ছে আকাশ হোম পানে চাছি বারছার) 


তুমি সৌনদ.র খনি, 
'তুষি নয়নের মণি, 
আশৈশব হেরি ভেম। রীতির সকার 





| ৪৭৩ 
কখনও ছখেতে ভা্ি,, 
কখনও আনলে হাসি, 
কি সম্প্দে কি বিপদে স্বহৃৎ আমার ; 
নাজানি কি প্রীতিহারে, 
কি মধুর শ্লেঠাসারে, 
বাধিরা রেখেছ চিত্ত হৃদয়ে তোমার, 
তোমারে হেরিলে পরে, 
এ প্রাণ কেমন করে, 
তুলে যাই সমুদয় এ বিশ্বসংসার, 
অতীত ভাবিষ্য দুই নিরখি আধার ।৭। 
ভখন জ্ঞানের চক্ষু ৪য় উন্মীলন, : 
চিত্রিত অমর বর্ণের 
তোমার হৃদয় পর্ণে, 
জীবনের গৃঢ় তত্ব করি অধ্যয়ন, 
রাঁভ1 কিম্বা রাজপাট, 
সব ছ দিনের ঠাট, 
ভক্তি প্রেম ভালবাস! জাগ্রত-স্বপন ; 
জ্ঞানেতে না হয় মোক্ষ, 
যুক্তিমার্গ নয় যোগ্য, 
“শাস্তি” মাত্র সার ভবে অনন্য সাধন, 
“শাস্তি 'মোক্ষপদ.দেব,অপার্থিব ধন।৮। 
হে আকাশ কে বা তুমি জগৎ ব্যাপিরা, 
যতদূর যায় দৃষ্টি, 
রিয়া অপূর্ব সৃষ্টি, 
বিশাল মহান্‌ ভাবে আছ দীড়াইক্া) 
অনস্ত তোমার কায়া, 
. অনস্ত ভোমার মায়া, 
ক্ষুদ্রতম নর আমি অবাক ডি 
_ নাহি বুঝি.কিছু মন 
কিবা সে.ভোমার, রব, 
নয়নে তে লাগে হা হুল ভাবি পু 





-.. বল, দেখি তাই কি হয় মলে |. 


. খাট সাধক প্রবর রাম প্রসাদ সেনের কথা | তিনি যখন সংগারের ঘোরতর : 
মায়ার কথা_সাংসারিক বন্ধে প্রবল মোহের বিষয় ভাঁবিতেন,_-ভাঁবিতে | 
ভাবিতে যখন মনে হইত, এট . ভবের বাজারে” বাজার করা শৈষ হইলে 
একদিন অংসার ছাড়িয়া যাইতে হইবে-_চণভিয়া কোথায় যাইব তাহার 
_ কিছুউ' স্থিরতা নাই. 'স'সার চশভতিয়া,!সংস'রের নিকট চির বিদায় লইয়া সব 
কোথায় যায, যে একবার যায়, মে দেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিতে 
পারে না;-তখন তাহার. হৃদয়ে বিবিধ অপূর্ব, ভাব পরম্পরার সমাবেশ : 
হইত, মনের সহিত গাইতেন-__ 

_. একেউ বলে ভূক প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে যাখি, 

১ কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাধুজ্য মেলে 1” ২... 
প্রথম মনে 'আসিল ভূত প্রেত হঈৰ - মেকি? ভয়ানক অবস্থাঁ! যাবতীদ 
'্মনুষ্যের ভীতি ও দ্বণা উদ্দ'পক পার্থ ! শাশানে,মশানে_ কুস্থানে ভ্রমণ, কুস্থানে 
বাস, বায়ুর ন্যায় গতি, অতি ভন্বাবহ সামগ্রী ! নাম শুনিংল রাম রাম ঝলিবে 
-সেকি! অন্ধকারে গাছে গাঙ্গে বাদ, সানুনাসিক, অস্পষ্ট, অখচ ভয়ানক 
উচ্চারণ! এখনই মনে হইলে কেমন ভয় হয়, দ্বণ! হয়_্তাহাই হইব ? সেযে 
অসহ্য । বাম প্রসাদের মনে.তখন 'এই কথা! আনিয়াছিল, মানুষ মরিলে 
কি বার্থ ই উবে ভূত নামক সেই বিকট জীব বা পদার্থে পরিণত হয়? 

মরণের পর ভূত প্রেত হঈব_একগা বিজ্ঞ, তবজ্ঞ. মহাজাধ ক ঈশ্নরে 
নিবিষ্ট চিত্ত রাম প্রসাঞ্ঠের মনে স্থান পাইল না। তিনি অনুসন্ধান করিলেন, 
লোকে আর কি. বাদানুবাদ করে--তখন মনে হইল, 'ফেহু- কেহ-“বলিয্বাছে 
শতুই স্বর্ণে যাবি 1” শ্র্সে যাইব--উত্রষ্ট হইতও উৎরষ্টতয় স্থান জগতের 
শ্রেষ্ঠতম স্থান; তাহার কাছে ছি ছার-দেবলোক,চন্্রলে নে অমসধাবতী! 
| শোভা যেবস্থানে' 'অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সেপ্তানের শ্রেষ্ঠত্ব, চমখকারিদ্ব নে ভাবিয়া 
আনিতে পারি'না-। সেখানে রোগ নাই, শোক নাই, মায়া, নাই. মো দাই, 
 উক্রার্নাই)। লো নাই-_কেবল সুখ, শান্তি, সাময,আরাম, ॥ | 
 শ্ সমন, সটচ্চ নীট ভর লীগ ক১দেখীনে মস্ককার্‌, লট, কেবল, কপালে 
সিভি প্রুতীর বস্ত্র ক্রমিক বিবর্তন "কেবল পার্থিব জীবনেই আবশাক। 








বল. দেখি তাই ক্ষি হয় লে 8৭৫. 


এখানে সমতায় বিরক্কি হয়; সেখানে বিজি নী*__দেখানে ক্রমাগত 
আলোকে" মনে আরও পরিতন্তী--সেঈ জোযাতির দয়, অন লগ্ন: সিগ্ককর, 
মনের শাস্তি প্রদ আলোক/ এ পার্থিন চক্ষে কখন প্রতিবিস্বিত-হয় লা-এসেখানে 
সব জিনিষই যেন আলোকমন্, কে তির্ময়। তেমন স্থান হ্াঙ্থার বড়-পুণ্যের 
বল, সেক সেম্থানে 'পঁচছ্ছিতে পীর-_অনস্ত স্থখভোগ, করিবার তাহারই 
অধিকার ; সেখানে সখ 'অনভ্ত --শামোদ অনন্ত কিন্ত এ মুখ লাভের "চিন্তায় 
শৃশ্ম তত্বদশী রামপ্রসাদের মন উঠিল না। ভাহার কল্পন1, কবির/কল্পনা নক়্-- 
ভিন সাধক । স্বর্গনামে এক স্থান আছে-*পেখানে অনন্ত-স্থখের -অধিকারী 
ব্যক্তি শাত্র যাইতে পারে, এ কগা ঠাহার মনের-কাছে অতি সক্গীর্ণ-১এ 
কথায় তাহার তৃপ্তি হইল না ।: ভিনি-জগহ আর্ট জগৎপাতাকে: মাাভাবে 
দেখিতেন, মায়ের নাষে তিলি বিহোর হঈতেন--সেই মায়ের ক'ছে যেখানে 
কেবল মায়ের অনিকার যেখানে, সেই মা-ময় সব,মরিলে এমন কোন 
স্থানে কি যাঈভে পারিব না? ঈশ্বরকে রাম প্রসাদ মাত ভাবে সাধ না করিতেন, 
_মাঁয়ের কাছে না যাইতে পারিলে মাগন প্রাণ সন্তানের সখ য় না, মনের 
শান্তি আসে না সেস্থান কোশায়? খন মনে হইল, কেহ কেহ বলিাছেন 
“সালোক্য পাবি”--পদ কি? সেত কলিত; স্বর্গ নয়--সেত প্রার্থলীয়, স্থান, 
সাধকের প্রার্থলীষ শাস্তিপ্রদ স্থান হার" লোকে.যাইর,এ ইআলোক, 
চন্্রলোক, ফ্বলোক, অম্রাব তই, নন্দনকানন লয়-পসে ত কবির-কজনা14 এ 
তাহার, লোক-স-লোক: তিলি শেখান আছেল,সেই খাদে! -তিঙ্গি কে? 
মা 1--শুইত ব্র্ষাতেকর- ভাতার, গিহিররের কিরণ, এশেশাক্কের সৌন্দর্য. সরই 
তার 7 সেউ-সর্ঘশক্কিমান। সর্বময় পরত্রহ্ব--ঠাহার কাছে যাতে পারিষ। 
জীবনের জালা খন্পার বিড হইয়া-_ভবের গাছে” পাক'খইিতে খাইতে, 
অসহ্য বোধ করিয়া _.“মনের মত', তাতে “পদ” দেখিবার জন্য খাহার 
কত সাধ্য সাধনা করিয়াছি মরিলে তাহার কাছে হ্বাটতে পারিব-_ইহ্ার 
অধিক আর কি চাই ? কিন্তু এ স্্রেও রামপ্রসাদ মন স্থির করিতে পারি- 
লেন লাঁ-তীহার ন্যার সাধকের বাসন! আরও উচ্চ--তিনি মায়ের “আব, 
দারে” ছেলে__শুধুংমাগবেখালেপসাছেন দেখালে যাইতে পারিলেই তাহার 
পক্ষে ঘথে্ট হয় না; যে মা-মন্ত-প্রাণ সে মার কাচ্ছে গিষ়্াও গিরি হর না, 
মার কোলে বজিযাও, স্থির ভয় না, তাহার এত গাড় অনুরাগ, এত. বুক ভরা 
অতি, এন্ড দয় পোর। ভক্তি, লে ইচ্ছা হনে যাযের সে মশাই 


৪৭৬. ৭ নবজীবন 1 
 খাই-*মা আর আমি এক হইয়া যাই__এতটুকু দা তাহার পক্ষে, বিষম_ 
তাই উচ্চতম সাধক আরও উচ্চতর সখের অভিলাষী হইলেন--মনে আসিল 
কেহ কেহ বলিগাছে মরিলে “ সাযুল। মেলে ।” সে ত সালোক্যের বড়-_ 
তাহাতে সংযোজন মিলিবে, শুধু মায়ের কাছে গিখাতৃপ্তি হরনা--তাহার সাঁহত 
ূ যোজিত হইতে পারিব। মরিলে পর এই আমি, এই এতটুকু আমি সেই 
অনস্ত পরব্রদ্দের সহিত যোজিত হইতে পারিব--কি আদরের সংষোজন-_ 
একবার মনে করিলে ও যেন দেহ শ্মাস্বা পবিক্ধ হয়। কিন্ধ তবু কি আমার 
আমিত যাবে না? আবার কিসে অপূর্ব যোগ হইতে বিযুক্ত হইয়া 
সংসার চক্রে ঘুরিতে হইবে? সাবুজ্যেও সাধকের পরিতৃতপ্তি হইল না। 
মায়ের সহিত যোজিত হওয়ার অপেক্ষা তাহাতে লীন হওয়াই রাম প্রসাদের 
মনের কথা । লোকে “ন্বর্গ” “সালোক্য,” "“সাধুজ্য” লইয়! বাদানুবাদ 
করিয়াছে, কিন্ত আমি নিক্ষে বলি-_ | 
“যেমন ভলের বিন্ব জলে উদয় 
জল হয়ে সে মিশায় জলে ।* 

_সেকি? সেনির্ববাণ চরম মুক্তি। রামপ্রদাস “ভূত প্রেত স্বর্গ 
সালোক্য, সাযুজ্য প্রতি সকলই বিগার করিয়া শেষ স্থির করিলেন, যাহা 


খ 


হইতে উৎপত্তি. হইয়াছে, সাধকের তাহাতেই নিরৃত্তি হইবে । বাস্তবিক 


প্রাচীন দ্ার্শনিকগণের মধ্যে সকলের মহ গুলি একটি একটি করিয়া পর্য্যাৎ 
লোচনা! করিলে অবশেষে বেশ দেখা যায় যে, সব্লেরই এক ভাবে না! এক 


ভাবে এ মত। মানুষ মরিলে তাহার দেহের পঞ্চভূত পঞ্চভৃতে মিশাইয়া 
যার। আর আম্মা অজর, অক্ষয়, অনস্তঃ অবকৃত--যা?। হতে তাহার 


উৎপন্তি, সেই অনস্ত অক্ষয়, পরক্রন্ধে যাইয়া লীন হয়। 





ভারতে ইংরেজ রাজদ্ব। ০ 





আমরা না সংখ্যায় ভারতে ব্রিটিশাদিকার প্রবন্ধে * লখাসতে চে ০ 


করিয়াছি থে ভারতবর্ষ কেপল ঈংগেজের বাহুবলে অধিকৃত হয় নাই, 


গং ভারতে ব্রিটশাধিকার শীর্ষক প্রবন্ধ সিটিকলেজ গৃহে পঠিত হইয়াছিল 


র 





ভারতে ইংরেজ-রাঁজত্ব |... ৪৭৭ 
ভারতববর্ষর অদ্বিতীয় বিজেতা বলিয়া গর্ব প্রকাশ করিতে পারেন *না । 
ভারতবর্ষ প্রধানত ভারত'াসীর সাগায্য ইংরেজের অধিকৃত হইয়াছে । 

অনেকে বলেন, ইংরেক্গ আপনাদের অনস্ত মহিমাময় ক্ষমতায় ও অপূর্ব্ব : 
যাছ বিদ্যাবলে প্রায় সমগ্র ভারতে রাজত্ব স্থাপন করিয়াছেন । চন্দ্র গুপ্ত বা 
আশোক, শিবলী বা রণজিৎ সিংহ যে সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারেন লাই, 
ইংরেক্স অক্স সময়ের মধ্যে তাগাতে কল লাভ করিয়াছেন ; চাণক্যের কুট 
মন্ত্রণায় যাহা সম্পন্ন হয় নাই, ইংরেগের রাজনীতিজ্ঞতায় তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। 
বণিক ইংরেজ বণিক্‌ বেশে ভারতবর্ষে মাসিয়া অল্প দিনে সিন্ধু ও পঞ্জাবের 
বিশাল ভূমিতে, বিহার ও বঙ্গের শ'মল ক্ষেত্রে, বোাই ও মাদ্রাজের সমৃদ্ধ 
স্থলে আপনাদের জয়-পতাকা উড়াইয়! দিয়াছেন । অল্প দিনেই তাহাদের 
স্বদেশের ব্ৃণিক-সমিতির একজন অনুগত কর্মচারীর ক্ষমতা, সমগ্র ভারতে 
সেকন্দর শাহ্‌ বা শার্লেমানের, পিতর বা নেপোলিয়নের ক্ষমতার সহিত গৌরব 
ও তেজোমহিমার স্পর্ধা করিয়াছে । ইহা ইংরেজের অলৌকিক দেব-শক্তির 
ফল--অগমা, অচিন্ত্য মহিমার পরিচয় । ইহরেজ এই দেবশক্তির বলে__ 
এই অচিস্ত্য মহিমার প্রসাদে হিমালয় হইতে সুদুর কুমারিকা পধ্যন্ত, সিন্ধু 
হইতে দৃ'রতর ব্রহ্ম পর্ধ্স্ত, বু বিস্তৃত, বহু সমৃদ্ধ ও বহু জনাকীর্ণ ভূখণ্ডে 
অলোক-সামান্য দেবপুরুষ ও রাঙ্গাধিরাজ চক্রবর্তী বলিয়া খুজি 
হইতেছেন । 

ধারা অন্তত্তত্বদর্শী নহেল, তীহারা ষে, রত এইনপ মত 
প্রকাশ করিবেন, তাহা কিছু অস্বাভাবিক নহে । ইতাঁলীর সহিত ভারতবর্ষের 
অনেক বিষয়ে মিল আছে । এশিয়ার মানচিত্রে যেমন ভারতভূমি,ইউরোপের 
মানচিত্রে "তেমনি ইতালী । উভয়েই উভয় মহাদেশের দক্ষিণ পার্বর্তা 
একটি প্রশস্ত উপস্বীপ, উভয়ের দক্ষিণ তাগই সাগরের দিকে যাইয়া শেষ 
হইয়াছে, উভয়ের শীর্ষ-দেশেই অটল অচলবর বিরাট পুরুষের ন্যায় অধি- 
ঠিত থাকিয়া! প্রক্কৃতির অনুপম. শোভা বিকাশ করিয়া দিতেছে), উভয়ের 
অন্তর্দেশেই প্রদন্ন-সলিলা শ্রোতস্বতী তরঙ্গ রঙ্গ বিস্তার করিয়া! বহিয়1 বাই- 
তেছে, উভয়েই প্রকৃতি-রাজ্যের রমণীয় স্কান॥ শ্যামল. তরুলতায়, পস্ূর্ণ : 
প্রশ্ত ক্ষেত্রে উ্তয্বেই চিরশোভিত, অযন্র-সন্ভৃত সৌনদ্ষ্যে গরিমায়, অনা. 


এই ব্ৃতার সারাংশ নবন্রীবনে গ্ুকাশিত, হয় । রা ভ্রমে বখাহলে রি 
ইহা স্বীকার করা হয় নাই । 


৪৭৮ মবজীধন । 
দল বশ হি, ২ ফু 


য়াস-লভ্য ফলসম্পন্তির, মহিমা উযেট বিভূষিত। পক্ষান্তরে ভারতের 
ন্যায় ইতালী ও অনেক গুলি খগণ্ডরাজ্যে বিভক্ত, বহু শর্তা্দী ধরিয়া "উভয 
জনপদই বিদেশী আক্রমণকারীর পর ক্রাম নিক্জিত, নিপীড়িত ও আত 
স্বাধীনতায় বঞ্চিত। 'ইনাপী' পুর্ব্রে মস্থিয়ার অনীন ছিপ। 'অস্িয়ার 
ন্যায় ইতালীর সৈন্যবল চিল না, ঈতালীর অধিবাসীরাঁও লক্ত্িয়ার অনি 
বাসীদের ন্যায় সাহস-সম্পন্ন বা রণনিপূণ ছিল লা। সীজর বা আন্টনীর সময়ের 
বীরত্ব বস্তি, এ সময়ে ইতালী হইতে অজ্তর্ধান করিয়াছিল |: যে অসাধারণ 
পরাক্রমে, যে বিপুল বৈভবে 'জগতেব লক্গী সৌন্র্ষাশালনী রোম নগরী 
তিবরের তীরে ঈাড়াইয়া আপনার গৌনবে আপনিই হাপিয়াছিল, মে পরাক্রম 
ও ফেই বৈভব ধীরে ধীরে অনস্ত অতীত কালের সহিত ছগিশিরা গিয়াছিল। 
এ দিকে অস্ত্রিয়া ইতালীর নিকটবর্তী ছিল, স্লতরাং অল্প সদয়ে, অল্প ায়াসে 
আক্রান্ত জনপদে আপনাদের পাশব শক্তির পরিচয় দিত। ইতালী এরূপ 
সক্কটাপন্ন অবস্থার থাকিয়াও আপনাকে অস্ত্িয়ার অধীনতা-পাশ হইতে বিযু্ত 
করিয়াছে । এই অধীনতা*পাশ উচ্ছেদের একমীত্র কারণ_-ইতাজীর অপূর্ণ 
জাতীয় ভাব। যুদ্ধক্ষেত্রে ইতালী অনেকবার পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, 
কিস্ত কখনও আপনার জাতীয় ভাব হইতে অণুমীত্রও বিচলিত হু, নাই। 
ইন্তালীর জাহসী সৈন্যগণ পবিত্র সমরে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে 
তাঁহার অধিবাসীগণ বিদেশীর অত্যাচারে সুখের, সম্পদের, শান্তির আশায় 
অনেকবার জলাঞ্জলি দিয়াছে, ইতালীর বিপুল অর্থ অনেকবার বিলুষ্ঠিত' ও 
দেশীস্তরে নীত হইয়াছে কিন্তু ইভালী জাতীয় জীবনের" গৌরব শৃম্য হয় 
নাই । জাতীয় ভাবে সম্বদ্ধ ও জাতীয় জীবনে অন্থু প্রাণিত ভুশুয়াতে সমগ্র 
ইতালীতে অভূতপূর্ব শক্তির সঙণার হয়, অন্যান্য ভূখণ্ড উতাঁপীর সচিত 
সমবেদনা প্রকাশ করে, বিদেশী আকমপকারী অবশেষে হা কারি 
তে: বাধা হয়।' ৬ 
পক্ষান্তরে ভারতের দিকে--এই ঘোর দুর্দশাময় পতিত ভূমির দিকে 
চাহিয়। দেখ । ইতালী যেমন শন্তরপ্নার নিকট রঠিয়াছে; ভারতভুমি তেগন 
ইংলগডের নিকটবর্তী নহে। ভারতবর্ষ উংলঃ্র ' বহু দূরে-_লাগর-্ডুধর* 
পরিতৃত বিপুলা পৃথিবীর আর এক ভাগে রচিয়াছে। ইতলগ্ডের ধণিকদিগকে 
বিশীল সাগর অতিক্রম করিয়া, উত্মাশা! অস্তরীপ পরিবেষ্টন রিপন, অনেক 
কষ্টে_অনেক দ্রিনে ভারতবর্ষে আনিতে ভারি খন আ্তরীক্ষের 


2. ন্ঞ 
রিরারার ভারতে ইংরেজ-াজস্ক |... .. ৪৭৯ 
ডি তুলে আসি ভারতবর্ষকে ইংলগ্ডের নিকটবর্তী করে না, না- 
প্রবাহ বিজ্ঞানের শক্তিতে মস্তক অননত ক্রির1 ইীখরেজদ্দগকে ভারতবর্ষে 
দিতে সাহ্গায্য করে নাই, মুর লে'সপ্সের বুদ্ধি বিস্তূত সৈকত ভূমে 
জলআ্োত প্রবাহিত করিয়া ভারতবর্ষে আঁসিবার পথ/অধিকহর সুগম. করিয়! 
দেয় নাই । অধিকন্ত ইংলও দে দময়ে বিরিনী শক্তির মহিমায় গৌরবান্থত 
ছিল ন্‌ ইংলগডের অধিপতি €েকন্দর শাহ্‌ বা হানিবলের ন্যায় দিগ্বিজয়বে 
ব্যাপৃত ছিলেন না, জনসংখ্যায় ভারতবর্ষ ইংলগ্ডের আট গুণ পরিমিত ছিল, 
তথাপি ভারতবর্ষ সহজে ইংলগ্ডের বশীভূত হয় । অথচ পরাধীন ভারতবর্ষ 
ইতালীর ন্যান্ম কখনও আত্মস্বারীন হাঁ লাভে উন্মুখ হয় নাই, সমগ্র ভারতভূমি 
ইতালীর ন্যায় জাতীয় ভাবে সম্বদ্ধ হইয়া ইংলওকে “যুদ্ধং দেহি” বলিয়া 
কথনও আহ্বান করে লাই । অস্ত্রিয়াকে ইহালীর জন্য. যেরূপ কষ্ট ভোগ 
করিতে হইয়াছিল, ইংলগুকে ভারতরর্ধের জন্য সেরূপ কিছুই করিতে হয় 
নাই । সমগ্র ভারত যেন কোন অভাবনীয় মন্ত্রের গুণে ইংরেজ, বণিকের 
পদানত হইয়াছে । স্থতরাং সাপারণে আধার জিজ্ঞাসা করিতে পারে, ইহ! 
কি.বিম্ময়কর ঘটন? নহে? ইহাতে কি উংরেজের অলৌকিক শক্কর 
পরিচয় পাওয়া যাঈতেছে না? ইংরেজের অনিস্তাপুর্ঘ মহিমার কি ভারতবর্ষ 
অধিকৃত হয় নাই? 
ঘটন! বিসিত্র বটে, কিন্ত এই রা সহিত কোনরূপ টানি 
শক্তির সংযোগ নাই--ক্োনরূপ অগিন্ত্যপূর্ব মদ্মার সংশ্রব নাই ! উপরে 
সে প্রশ্ন উখাপিভ হইয়াছে, তাহাতে এপ্রথমত ধরিয়া লওয়া! হইয়াছে যে, 
ইতালীর ন্যায় সমগ্র ভারত্কবর্ষে জাতীয় ভাব ছিল, দ্বিতীয়ত ইংলণ্ডের 
পরাক্রমে এই সার্বজনীন শক্তি পর্ণনস্ত হইয়া:ছ, অর্থাৎ ইংরেজ..সমগ্র 
ভারতস্থ সমান আচার, সমান ধর্ম ও সমান ভাবাধ একটি বিশীল জাতিকে 
আপনার ক্ষমতার আক্মন্ত করিয়'ছেন। কিন্তু এই দুইয়ের একটি কথাও, প্রকৃত 
নহে, একটিও যথার্থ ঘটনার উপর স্থাপিত হইব নিন অলৌকিক 
নিরসা্ির সমর্থন করিতে পারে না । রি 
আমরা ভারতে ব্রিটিশাধিকার প্রবন্ধে প্রসঙগগ ক্রমে ডিল ঝরা 'ষে, 
ইংরেজের পদার্পণ সময বা তৎপুর্সে ভারতবর্ষ জাতীয় জীবনে সপ্তীবিত 
ছিল না, ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, পৃথ্ব ও পশ্চিম এক হইয়া, এক উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য পরস্পর ভ্রাতৃভাবে দণ্ডায়মান হয় নাই | এই বিষয়ের বিচার 


৪৮৯ নবজীবন |. 
স্থলে প্রথমেই বুঝিতে হইবে যে, জাতীয় জীবন কিরূপ এবং কিসেই যা 
জাতীয় ভাবের উতৎপতি, স্থিতি বা বৃদ্ধি হয়। রত 
জাতীয় ভাবের উতপন্ত্রর প্রথম কারণ, সমান জাতি ও সমান ভাষা । সমস্ত 
ইংলপ্ডের লোক এক ইংরেজীতেই আলাপ করিয়া গাকে | কিন্ত এ স্ুষোগ ; 
ভারতবর্ষে নাই । সমগ্র এসিয়াব লোক এক ভাষায় কথাবার্তা! কহে, ইজ 
বলিলে সত্যের যেরূপ অপগাপ হয়, আর সমগ্র ভারতবর্ষের লোক এক 
ভাষায় আলাপ করে, ইহা! বলিলে সত্যের সেইরূপ অন্যথাচরণ করা হইয়া 
থাকে। ভারতবর্ষের এক জন্পদের ভাষা আর এক জনপদের লোকে 
বুঝিতে পারে না__-এক জনপদের সাহিত্য আর এক জনপদের লোকে আদর 
করিয়া! পড়ে না, স্তর ভিন্ন ভিন্ন জনপদবাঁসীর চিস্তা, ধারণা, সমবেদনা 
প্রভৃতি পরস্পর পৃথক হুইয়! পড়ে! উহাতে জাতীয় ভাব বিকাশের সম্ভাবনা 
কোথায় ইতালী ভারতবর্ষের ন্যায় খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত থাকিশেও এক 
ভাষায় আবদ্ধ ছিল। সমগ্র ইতালীর "লোক পরস্পর এক ভাষায় কথোপ- 
কথন করিয়া পরস্পরের নিকট মনোগত ভাব চানাইতে পারিত। এই 
সাধারণ ভাষ। হইতে একটি সাবারণ সাহিতোর উৎপত্তি হয় । শ্বদেশ- 
বসল কবির রসময়ী কবিতায়_স্বদেশ-হিতৈষী বক্তার তেজন্ষিনী বক্তৃতা 
টায় এই সাহিত্য অলঙ্কৃত হইতে থাকে । কবিগুক দাত্তে এক সময়ে 
অপূর্ব দেশ ভক্তিতে বিভোর হইয়া যে গান গাইয়। ছিলেন, রায়েঞ্জি সেই 
গান গাঈয়াই স্বদেশীক্গণের মুহ্যমান হৃদয়ে তাড়িত বেগ সঞ্চারিত করেন। 
সমস্ত ভারতভূনিতে এ দ্ঁশ্যের আবির্ভাব দেখা বায নাই, সুতরাং কোন 
সময়ে সমস্ত ভারতভূমি এক জাতীয় ভাবে সম্ধদ্ধ হইতে পারে নাই।, 
একবিধ ধর্ম, একবিধ স্বার্থ ও একবিধ আচার স্ব্যবহাঁর প্রভৃতিতে ৪ 
জাতীয় ভাব পরিপুষ্ট হইয়া থাকে, কিন্ত ভারতনর্ষের অপুষ্টে ঈহাও শ্বটে নাই। 
ইহা ব্যতীত দুরারোহ পর্বত, ছুর্গম অরণ্য, দুস্তর তর্গিণী প্রভাভিতে ভার" 
বর্ষের জনপদ সকল পরস্পর পৃথক ভাবে অবস্যিত। এই প্রাকৃতিক অন্তরায়েও 
কোন সময়ে ভারতবর্ষের সংযোগ সাধিত হয় নাই-_ভাতীয় ভাবের উন্মেষ 
দেখা যায় নাই। সুতরাং এশিয়া, ইউরোপের ন্যায় ভারতবর্ষও একটি 
ভৌগোলিক সংজ্ঞা মাত্র । ইহার সন্ত সার্গজনীন রাজনৈতিক ভাবের কোন 
₹শ্রব নাই । নানাবিধ প্রাক্কাতিক শক্তিতে ভারতদর্ষের অঙ্গ সকল বনৃকাণ 
হইতে বিঘুক্ত হইয়া! পড়িযাঁছ। ইহার এক অঙ্গে আঘাত করিলে আর এক 
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অঙ্গ বেদনা অনুভব করে না, এক আঙ্দে তাড়িত বেগ প্রবেশিত করিলে আর 
এক অঙ্গের স্পনান ক্রিয়া লক্ষিত হয় নাঁ। এই বিচ্ছেদে-_-এই 'অনৈকো 
ভারতবর্ষ জাতীয় তাবে বলশালী হয় নাই। যখন সাগগবদ্দীন গোরিকে 
দেশ হইতে নিষ্কাশিত করিবার ছন্য পৃথ্থীরাজ দুষদ্বতীর তীরে সমাগত হন, 
তখন জক়্চন্ত্র তাহার সহিত সম্মিলিত ভন নাই । ভাঁরতে মোগল সাম্রাজ্যের 
স্থাপন কর্তা বাবরশীহ স্বদেশ হইতে ভাড়িত হুইয়] নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ান, 
শেষে আফগানিস্থান তাহার হস্তগত হয়। বোবরশাহ যখন দিলীর সিংহাসন 
গ্রহণে অগ্রসর হন, তখন হিনি তাদৃশ সহায় সম্পন্ন ছিলেন নাবিশেষ 
রণনিপুণ যোদ্ধারাও তাহাব সহযোগী হয় নাই, তখাপি বাধর শাহ ভারতবর্ষে 
একটি বিস্তু ত সাআ্রাঙ্ছের ত্রপাত করেন, শেষে ইহারই বংশধরের উদ্দেশে 
ভারতের হিন্দুগণ “দিলীশ্বরো৷ বা জগদীশ্বরো বা” ধ্বনিতে সকলকে মাতাইরা 
তুলেন 1 

সমগ্র ভার5বর্ষ জাশীরভাবে সন্ধদ্ধ ছিল না, ইংরেজ কোনরূপ জাতী 
শক্তিতবিনই করিয়া আপনাদের রাজহ স্তাপন'করেন নাই | নানা কারশে 
ভারতবর্ষ পূর্ব্বেই বন্ধনী বিবুক্ত হইর] পড়িরাছিল । ইংরেজ এই বিচ্ছেদের 
চড়াস্ত অবস্থায় ভারতবাণীর সাগাষো আপনাদের অধিকার স্থাপন করেন । 
নুতরাং ইহাতে ইংরেজের অলৌকিক দেবশুক্তি ব1 অচিস্ত্যপুর্ব মহিমার . 
পরিচপ্ পাওয়া যার না । ষদি ভারতের খিন্দুগণ দীর্ঘকাল হইতে আপনাদের 
পদেশীয়, স্বঙাতীয় রাজার শাসনাধান থাকিতেন, এই রাজকীয় শক্তির 
সহিত ঘদ্দি তাহাদের জাতীর বল বৃদ্ধি পাই5, তাহাহঈলে এক দিন বলিতে 
পারা যাইত ষে, ইংরেজ এই রাজশক্তির উপর আপনার রাজত্ব স্থাপন করিয়া! 
জগতের *সমক্ষে অসাধারন ক্ষমত। দেণাঈয়াছেন। আর বদি ভারতের সমস্ত 
হিন্দু আধ্য পরস্পর সমবেদনার অধিকারী হইয়া"এক বিধ চিন্তায়, এক বিধ 
ধারণায় একটি মহাজাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ লাভ করিতেন, তাহা! হইলেও 
একদিন বলিতে পারা যাইত, ইংরেজ এই চিরপ্রসিদ্ধ মহাজাতিকে পহুণ্যপত্ত 
করিরা দেবশক্তির পরিচয় দিষীছেন। কিন্তি ইতিহাসে এই ছুইরের একটিরও 
চিহ্ন পাওয়া স্বাব না। ইংরেঙ্জের পদার্পণ সময়ে ভারতবর্ষ এমন কতকগুলি: 
লোকের আব।স ক্ষেত্র ছিল যে, ভাহাদের মধ্যে সম:বদনা ছিল না'রাজনৈতিক 
একভা ছিল না, একের ধারণ। অনো হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না, একের 
চিন্ধায় অপরে চিন্তএশীল হইত না,একের স্বার্থ অপরের স্বার্থের সহিত মিশিয়। 

| 
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যাইত না. একের অভাঁবে অপরে অতাৰ বোপ করিত না । ইংরেজ প্রের 
সাহাধ্যে এই বিচ্ছিন্ন, বিশক্ত লোকদিগকে আপনাদের অধীন করিয়াছেন । 
ভারতে ইংরেজ-রাঁজত্ব লোক্তীত দেবশক্ির বলে স্থাপিত হয় নাই । 
ইতিহাসের চক্ষে ইহা অসাধারণ শিস্ময্বকর ঘটন19 নহে । অনিবাধ্য প্রাক- 
তিক শক্তি--অপরিহার্ধয আটার ব্যবহারের বৈষম্য ও ধর্মসংঘর্ষ সহায় 


করিতে পারিভ নাঁ। ধন বিপ্লবে ভারতের কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আমর! 
ভারতে ব্রিটিশাধিকার প্রবন্ধে দেখিয়া । এই ধর্মের সহিত এখন ভারতের 
জীতীয় বন্ধনের কিরূপ নংশ্বৰ লাঙ্গে, গল্পে তাহার আলোচনা করিব। 





মানুষ কি স্বাধীন : 


আমি কে, ভুমি কে, আত্ম কি, পর কিঃ আদ এই অনত্ত বৈচিত্র্যময় 
জগতই বা কি-যখন এই সকদ কদাই জানা নাই, তথন কেমন করিয়া 
বলিব মান্ধষ কি ৭ নানুষ গার্ধীন না পধাবীন £ যিনি আপনার কাছে আপনি 
পরিচিত অর্থাৎ যাহার আব্দ পরিচন হইয়াছে, তিনিই বলিতে পারেন 
মানুষ কি, আর এই কম্মকাণ্ডের প্রসর ক্ষেত্র বিচিত্র ত্রন্দাওই বাকি। উষে 
প্রাতঃ সুধ্য উদিত হইয়া স্বণমধ কিরণ প্রভার আকাশের সেই সুদূর প্রান্ত 
হইতে এই সীমাহীন পরিপিহীন অনন্ত বিশ মালোকিত করিলেন-- 
জীবের চক্ষু হুইতে দুদের নেশা ছুটিল, আলদের আবেশ ভাঙিল। চৈতন্যের " 
সঞ্চারে ইন্জ্রিয সকল জাগিয়ঃ ঠিল, নিস্ জড় জগৎ সিংহবিগ্রমে হস্কার 
ছাড়ির। গা ঝাড়া দল এসব কি? মানব! ভুমি কি জান, এ সব কি? 
তামসী নিশার গাঢ় অন্ধকারে কাহার মোহিশীমন্ত্রে এই গ্রকা গত ব্রহ্মা কম্ম- 
ক্ষেত্র হইপাও নিক্তিত্ হইর1ল ? আবার মৃত - ফ্লাবনী মন্ত্রে কে এই সংজ্ঞাহীন 
স্থাবর জঙ্গমাত্মক অনপ্ত বিপের টৈতন্য সম্পাদন করিল ? ভুমি বলিবে, এজব 
চিরকালই এক নির্ষে নিয়ন্্রি 5 হইগ্সা চলির1 গাসিতেছে, এ নিমের কখন 
ব্যভিচার হত না, কখনও ব/ত্যন্ব ও না। বেশ কথা; এখন ডিজ্ঞান্ত এই, 
তুদিও এ নির্মম গৰিথিন মধ্যে, না বাহিরে ? যদি ৭ল উহার মধ্যে, তবে তব: 
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এই খানেই আমার প্রশ্নের সমাধান হইতেছে । কিন্ত যদি বল, উমি০ও নিষ্ব- 
মেরে বাহিরে, তাহা হুইলে প্রস্তত 5, তোমার নিকট আমার দুচারিটা সংশয় 
মিটাইয়া! লইতে হইবে। 

মানিয়া লইলাম, তৃমি কখনও কোন নিয়মে আবদ্ধ নও, কাহারও আজ্ঞা- 
কারী নও-তুমি ছুনিয়ার কারদার বাহির। স্বীকার করিলাম, তুমি যাহা 
ভাব, তুমি যাহা কর, সে সবই তোমার নিন্স, তোমার ভুমিত্বময়। তোমার 
অহঙ্কার পুর্ণ । ক্বীকার করিলাম ১--বিছ্যৎ “তামার দৃতী, স্বয়ং বৈশ্বানর 
তোমার দারথী, তমি অমানুষী শক্তির আগার, তমি জগতের নেতা, তৃমি জগ- 
তের শিক্ষাদীতা, ভূমি জগন্তের হর্ভা-কর্তা-বিধাতা। তমি দেখিতেছ, একটি 
ক্ষদ্রপ্রাণ পিপীলিক1 তোমা অপেক্ষা কত নিকুষ্ট, তাহার জীবন তোমার কাছে 
অনি অকিঞ্তকর। সে অসংখ্য বন্ধনে তোমার নিকট আবদ্ধ, সে 
তোমার অধীন। তাহার অণুপ্রমাণ শলীর ষে যে উপাদানে বিনিশ্দিত, 
তোমার বিশাল বপুর উপাদান জমষ্টি তাহা '্সপেক্ষা কত মহততর | কিন্ত 
ইহত নিশ্চয়, যে তুমি আমি, পঁ পিপীলিকা আর সেই সম্রাট _-কি সজীব, 
কি নিজীব, কি স্থাবর, কি ভ্গন-_ সকলই কালে জড়ের শরীরে বিলীন 
হয়া জড় জগতের কলেবর বুদ্ধি করিবে । মনুষ্য কোথা হইতে কি 
প্রকারে এই দেহ প্রাপ্ত হইগ্লাছে ভাবিতে গেলে, আমরা কুবিতে পারি ষে, 
তাহার জন্ম হইবার পুর্বে তাহার অবস্থান পিতা মাতার রক্তে ৷ সেঈ বক্ত 
আবার অন্ন, দুগ্ধ, ঘ্ৃত প্রভৃতি জাহার্দ্য বস্ত হইতে পিতামাতা গ্রহণ করিয়া 
থাকেন । সেই দ্রগ্ধাদি উদ্ভিদ হঈনে এবং ষেই উদ্ছিদ আবার সৃদ্ভিকা জল 
প্রভৃতি পঞ্চভূত হইতে সমূত্পন্ন । অতএব স্মষ্টির পূর্বে ষে পঙভূতের ছাক্জী- 
"ভুত, স্থষ্টির পর যে পিতামাতার অধীন, হ্থিতিকালে ঘে ইন্জিয়ের বশ, এবং 
বিলয়কালে যে আবার সেই পঞ্চভৃতের শক্তির ম্সবীন, তাহার আবার স্বাধী- 
নতা কোথায়? তাহার আবার স্বাগতা কোথায্ব ? একটু বিবেচনা করিয়া 
দেখিলে স্পষ্টই গ্রাতীয়মান হইবে যে, আহারে কি বিহ্বারে, শয়নে কি স্বপনে, 
নিদ্রায় কি জাঁগরণে কোথাও মানবের বিন্দমাত্ স্বাধীনতা নাই । যদি বাহ্য 
জগৎ না থাঁকিত, তবে আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় নিক্ষিয় হইত কারণ, ষে 
যে বিশেষ বিশেষ উপাদানে বিশেষ বিশেষ ইন্িয় গঠিত, দেই সেই উপাদান 
উগযোগী প্রতি বস্ত যদি বাহা জগতে ছুন্ভ হইত,তাহা হইলে ইন্জিয়ের সার্থ- 
কতা কিরূপে সন্ভৃবিতে পারিত? যখন বুঝিতেছি চক্ষুদ্বারা নাসিকার বা 
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নাসিকা দ্বার! চক্ষুর কাজ চলে না, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, উহাদের 
উপাদান স্বত্ত্ব । এ উপাদান আবার অন্যান্য কত কত পরমাণুর সংযোগ 
বিয়োগে বিনির্িত। তবেই দেখা যাইতেছে যে, মান্গষ আদৌ একা- 
দশটি ইন্জ্রিয়ের অধীন এবং সেই একাঁদশটি উন্জ্রিয়ের প্রত্যেকটিই আবার 
বহিস্থ জগতের অধীন, বহিস্থ জগতের প্রত্যেক বস্তই আবার কত শত সম ও 
বিষম ধন্টাক্রান্ত পরমাণুর পরস্পর সমবায়ে সংঘটিত । এখন কেমন করিয়া 
মানুষকে স্বাধীন বলিব ? 
মাগষের ব্যক্তিগত জীবন যেরূপ পরাধীন, মন্ুষ্যগীবন পরম্পরা, সম্থন্ধেও 
সেই রূপ । প্রখিত গাছে যে, গোয়ালার বুদ্ধি গোরুর মতই হইয়া! থাকে। 
এট! কিন্ত হাসির উড়াইয়া দিবার কথা য়--সংসর্গজ1 দোষা গুণা ভবস্তি-- 
সঙ্গদোষে শতগুণ নাশে । আবার সৎ্সঙ্গে সহবাস করিলে এবং সদালাপে রত 
থাকিলে নিতান্ত পাষণ্ড ও সাধু €ইে পারে; লৌহ স্পর্শমণির স্পর্শে স্বর্ণত্ব এবং 
চু্বকের বর্ষণে চৃন্বক'হ প্রাপ্ত হইতে পারে__ 
কীটো২পি স্মনঃ সঙ্জীদারোহতি সতাং শির: । 
তথা সত্সন্নিধানেন মুর্খো ফাতি প্রণীণতাম্‌ ॥। 
পুষ্প সংসর্গে অস্পৃশ্য কীটও দেবতার মস্তক আশ্রয় করিতে পারে এবং সতের 
সংসর্গে মুর্খও প্রবীণ হইতে পারে । যখন দেখিতেঠি ষে, অচৈতন্য অন্ধ জড়ের 
ংযোগে বিরোগে, ঘর্ষণ আকর্ষণে জড়ও রূপান্তরিত হইতেছে, স্থানচ্যুত হই- 
তেছে, তখন চক্ষত্মীন, মগ্তষা কি এই বৈসিত্র্যময় জগতের মায়] কাটাঈত্ে 
পারিবে ? প্রলোভন এড়াইতে পারিবে? এ কথা ত কখনই মনে হয় লা। 
যে স্বভাবতই বাহ্য জগতের ভ্রীউনক, সে কেমন করিয়া আপনার স্বাধীনতা 
বজায় রাখিতে পারিবে ? যে কক্ষত্রষ্ট গ্রহর মত দিগ্বিদিক, জ্ঞানশূন্য হইয়া. 
ছুটিতেছে, তাহার পথ কবে কুকাইনে জানি না? যে শ্রেতের কুটার মত 
ভাসিতেছে, সে তীর পাইবে কি না বলিতে পারি না; বে বায়ু ৰিগুণে বিহা- 
ডিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে পার্থ পরিবর্তন করিতেছে, তাহার শাস্তি কত দূরে 
বুঝিতে পারিতেছি না৷ কিন্ধু এতটুকু বলিতে পারি, ষে তিনি স্বাধীন নন। 
প্রককতেঃ জিয়নাণানি শুণৈঃ কম্মাণি সর্বশহ 1 
অহঙ্কার বিমৃঢাম্বা কর্ভাহমিতি মন্যতে ॥২৭ ৩য়. অ, ভগবদশীতা। 
সর্বপ্রকার কম্ই প্রক্ততির গুদে সম্পাদিত হইরা থাকে। কিন্তু অহ্ক্কার- “বিশ 
ব্যক্তি আপনাকেই এ সকল কম্ম্ের কর্তা বলিয়া মনে করে | 
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. যদি স্বারীন হইতে চাঁও,তবে গ্রে অধীনতা শগীকার কর; যদি স্বাধীনুতার 
মুক্তিপর্দ পাইতে অভিলাধী হও, তবে (প্রেম ভক্তির অধীনতা-শৃঙ্খলে আপ- 
নাকে বাঁধা দাও । যে কখন দুঃখের মণ্ধ জানে নাই, মে কি করিয়া বুঝিবে 
সখ কত মধুর ? থে কখনও ছাত্র হইষ্বা পাঠ লয় নাই, সে কেমন করিয়া 
শিক্ষক হইয়া পাঠ দিবে ? 
সকলের ভাগ্যে সব স্থখ ঘটে না, সকলের শক্তি সমান হঈতে পারে নাঁ। 
দি সকলের শক্ত সমান হইত, সকলের ভাগ্যে সব সুখ জটিত, তাহা হইলে 
সংসারের বৈচিত্র্য থাকিত না; ঈশ্বরের ইচ্ছাময় নামে কলম্ক হইত, ইচ্ছা 
অসম্পূর্ণ থাকিত। শক্তি বৈষম্যই জগতের বৈচিত্র্যের কারণ। এ সংসারে 
কেহ সেব্য, কেহ সেবক; কেহ রাঙ্গা, কেহ প্রঙ্গা; কেহ স্বন্দর, কেহ 
বুৎসিৎ ; কেহ প্রবল) কেহ দুর্বল ; কেহ তক্ষ্য, কেহ ভোক্তা; কেহ শিষ্য 
কেহ উপদেষ্টা । সকলেই ষণ্দ এক অর্ধকাঁর পাবার জন্য লালাম্দিত হইত, 
তাহ! হইলে সংসার সুখের না হইয়া নিরবচ্ছিন্ন ুঃখের কারণ হইত, আন- 
নের বাক্জার না হইয়া বি ঈীষিকার রঙ্গভূমি হইত | *অধীনতার উদ্দেশ্য বুঝিতে 
পারে নাই বলিয়া যুরোপে দিন দিন কি আন্গুরিক কাধের অভিনয় হইতেছে ! 
সাম্য ও স্বাধীনতা যুরোপের শিরার শিরায় আগুণ জাপলিয়া দিয়াছে--এ আগুণ 
রুষিয়ার সিংহাসন টলাইয়াছ্ে, এ আগুণ ফ্রান্সে অনেক দিন হইতে লাগি- 
য়াছে। তাই বলিতেঙ্গি, যদি শান্তির মধুরত1 অনুভব করিতে চান, তবে 
স্বাধীনতার ফর্ফরে পতাকা গুটাইয়া রাখ, অধীনতার কোমল শৃঙ্ঘলে জাপ- 
নাকে আবদ্ধ করিয়া দাও । 
ভক্তি, স্সেহ, দয়া, মমতা গ্রভৃতিই সংসারের বন্ধন, শীগুলিই অধীনতার 
ছুশ্ছেদা শৃঙ্খুল | প্র যে ছগ্ধপোষ্য শিশুটি ক্দননীর ০রুড়ে বসিয়। স্তন্য পান 
করিতেছে, আর জননী তাশাকে,কত মতে সোহাগ করিতেছেন, এ ছুয়ের 
মধ্যে অধীন কে? তুমি অবশ্যই বলিবে, শিশুটিই অধীন। কারণ, এখন 
ইচ্চামত কোন কাজই করিবার শিশুর ক্ষমতা নাই--তাহাকে খাওয়াইয়া 
দিলে যে খাইতে পারিবে, তাহাকে শোয়াইয়া দিলে যে ঘুমাইতে পারিবে 
সে এখন জম্যক্‌ প্রকারে মাতার অধীন। মানিলাম, শিশুটিই অধীন । 
কিন্ত উহার জননী কি--তিনিকি স্বাধীন? আমি ত স্বচক্ষে দেখিলাম, 
ঈননী এতক্ষণ গৃহকাধ্যে ব্যস্ত ছিলেন, শ্যাশারী শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি শুনিবা* 
মাত্র ষথবির্হিত কুররীর ন্যায় আকুল প্রাণে উদ্ধখ্বাসে শিগুর পার্থে উপস্থিত 
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হইলেন । "তাহার ভাসা ভাসা চক্ষু ডল ছল করিতে দেখিয়া জননীর জেহ 
পারাবার উলিয়া৷ উঠিল-_চন্দ্রের আকর্ষণে জমুদ্রে জোয়ার আসিল, সমুদ্র 
উদ্বেল হইল, জোয়ারের জলে মাঠ ছাপাইঈয়া গেল-__-জননী কীদিয়া ফেলিলেন। 
সে কান্নায় মর্দপীড়ার লেশ নাই, বিষাদের কালিমা! নাই, যাতনার তীব্র কশা- 
ঘাত নাই--সে কান্না হাসিমাখা, সে কানা! সেহের সঙ্গে মাখা চোখা । এখন 
বল দেখি, জননীকে স্বাধীন বলিব কি মাতৃন্সেহের অনিবার্ধ্য আকর্ষণের 
অধীন বলিব? তিনি ত বাৎসল্যের আহ্বান এড়াইতে পারিলেন না শ্বাধীন- 
ভাবে নিলিপ্ত থাকিতে পারিলেন না; স্সেহের দারুণ ভুফানে তিনি ত স্থির 
থাকিতে পারিলেন না । 

আর একটা কথা বলি। এ দেখ বসস্তের সমাগষে বনম্থলী কেমন 
অপুর শোভাষ অলঙ্ুত হইয়াছে । নব পল্পবিত তরুশাখে বসিয়া কোকিল, 
ময়না, শ্যামা, চন্দন প্রস্ততি গায়ক পক্ষী সকল কত রাগে স্বর 
আলাপ করিতেছে--পাখীর কূজনে, ভ্রমরের গুপ্লনে বন আজ আকুল 
করিয়া ভুলিয়াছে। বসন্তের বাতাস পুষ্প সৌরভ ছড়াইতে .ছড়াইতে 
দ্রিগদিগন্তে সঞ্চরণ করিতেছে |. এ সমন্ে উনি ওখানে ওরূপ ভাবে 
ভ্রমণ করিতেছেন কে? উহার প্রশস্ত ললাটে ও ভাবব্যগ্তক রেখ 
কিসের ? ত্র প্রশান্ত গম্ভীর মুখমণ্ডলে কখন হাসির রেখাঁপাত হইতেছে, 
কখনও বা বিস্ময়ের বিদ্যযতৎ্ময়ী আভা প্রকাশিত হইতেছে । উনি কখন পাগ- 
লের মত প্রলাপ বকিতেছেন, কখন হাসিতেছেন, কখন কীদিতেছেন, কখনও বা 
কি এক অনির্বচনীয় ভাবে বিভোর হইয়া যেন আত্মহার1 হইতেছ্েন। ' উনি 
কবি; বেশ কথা । উনি কি স্বাধীন? নাঁ।উনি কোমল শাসনের অধীন 
বলিয়াউ সুখী । কঠোর শীসনে কি কখন মনে শাস্তি হয? নাঁ, কুখের মদ্দিরাঁ- 
ময় আবেশে মন বিবশ হয়। শাসনের '9 মূর্তি তত নিগ্রহের জন্য নয়! 
ও শাসনে রক্তিম কটাক্ষপাঁত নাই, পীড়নাভিলাধের লেশ নাই--শাসন 
'অধৃষ্য হইয়াও এখানে অভিগন্য, শীস্তা ভইয়াও এখানে বান্ধবের অগ্রগণ্য । 
শাসনের সেই আকর্ষনী শক্তি কর্তৃক অগ্নুশীসিত ভইঘ্বা কবির মন আজ 
গাছের পাতায়, ফুলের-লতায়, কোকিলের শ্বরে, ভ্রমরের বস্কারে, আত্মহারা 
হইয়া আপনাকে খু'জিয়া বেড়াইতেছে । গ্রাকৃতি আজ কবির মন ভূলাইস্া 
লুকাইয়া রাখিয়াছে। কবি ভাহার অন্বেষণে কখন নিবিড় বনে, কখন 
ক্ুস্থম কাননে প্রবেশ করিতেছেন, কখনও বা পাতালের আঁধার উলট, পালট, 
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করিতেছেন--তাই কবি. দিশাহারা, তাই কৰি উন্নত), দা পরাধীন 

যে এইবূপ পরাধীনের পরাধীন সেই সম্পূর্ণ স্বাধীন । স্বাধীনতা যত্ছের ধন 
অমূল্য রতন। স্বাধীনতা পথে ঘাটে কুড়াইয়া পাওয়া যাঁয় না, হাটে বাজারে 
কিনিতে মিলে না-_তাই উহ1 সকলের ভাগ্যে ঘটে না, তাই উহা! এত মহার্থ, 
এত ছুশ্পরাপ্য । যাহা ভোগীর কাম্য, যোগীর ধ্যের, দর্শনের দৃষ্টি, বিজ্ঞানের. 
উপপত্তি, সে স্বাধীনতা পাইবাঁর জন্য আত্মবিসজ্জন চাই, যুগ যুগান্তর ব্যাপী 
সাধনার অনুষ্টান করা চাই। যে আপনাকে ভুলিয়া পরের অধীন, সেই প্রকৃত 
স্বাধীন । আর যে আপনাকে আপনি স্বাধীন বলিয়া মনে করে, সে অহঙ্কারের 
অধীন, অধীনের অধীন। 


বদ রসিক । 


বেতালু!, বেস্তরো বদ. রসিকের দল দ্রিন দিন কড় বাঁড়িতেছে, আমাদের 
আর ভদ্্রস্থতা নাই। মে কালের মত সদানন্দ লোক আর প্রায়ই দেখা 
যায় না; সেই চোঁখভর| শাহনি, গাল-ভরা হালি, প্রাণ-ভরা খুসি, তেমন 
মজলিস-ভর! লোক, কৈ আর ত প্রায়ই দেখিতে পাই না?। এখন দেখিতে 
পাই কেবল কতকগুলা, হিসে-ভরা, রগ. টেপা, ক্রু,রকটাক্ষ, বিষদিগ্ধ, বেতালা, 
বেস্থরো, বদ. রসিক । 

হুচ্চে হেম বাবুর কবিতার কথা__সেই বিষয়ে ভাল মন্দ দাহ! ইচ্ছা হন 
বল, বড় রদিক বলির! পরিচয় দিবার প্রয়োজন হয়,_- 

বঙ্গের বিধুবা বিনা মধু কোথা কুন্থুমে' 

ইত্যাদি আওভাইয়া দুটা রঙ্গ রসের ব্যঙ্গ কর, না হয, বল হেম বাবু__ 

বাঙ্গালির পিগার, রসের ভাওার, ফ্নিকুল গণ্ডার--তা! নয়,[ুমাঝে হইতে 
তুমি ছিজ্ঞাসা করিলে, এবার ছূর্ভিক্ষে বদ্ধমাঁন জেলায় কয়জনঠুলোক মরিল? 
লও একেবারে . “ক কৃর্ঘ্য প্রভবো৷ বংশঃ কচাল্সবিষন্না মতিঃ, কোথায় হেমবাবুর 
কবিতা, আর কোথায় বর্ধমানের ছুর্ভিক্ষ । একেবারে ময়রাণী হঈতে বড়াল 
গি্লী। এমন বেতাল বদ. রসিক এখন অপিতে গলিতে । এদের ,আ্বালাঃ 
কোথাও আর বাঙনিষ্পত্তি করিপার যো নাউ ।. রড 

কতকগুলা, আছে, তাহাদের আবার আপন কথাই পাঁচ কাহন।- থে 





৪৮৮ মধজীবন । 


সকল গল্প তিন পুকষ শুনিয়া! আসিতেচি, সেই গুলা খাম.কা বলিতে পাকিবে, 
তাই বদি গুছাইয়া বলিতে পারেতাহা হইলে আপত্তি কি? তা কৈ? চিবাইয়া 
_ চিবাইয় বলিবে, আগা গোড়া উলট পালট. করিবে, আর যেখানট] গল্পের 
জান, সেই খানটাই ভুলিয়া যাইবে । বদ রসিকের গল এইরূপ ; ''কৃষ্ণ- 
নগরের রাজার বাড়ীতে, জান, অনেক দিনের কথা-জান, গোপাল ভাট 
নামে একজন ত্রাঙ্দণ ছিল। তাহার ঢই স্ত্রী ছিল; ত জান, তাঁর ছোট 
স্্রীবড় জুন্দরী। গোপাল ভাট বড় উপশ্ষিত বাকী ছিল। তা জান, রাজা 
এক দিন. সেই ছোট স্ত্রীর কথ| মনে করিয়া বললেন. ভাট জি “তোমাদের 
ওখানে না কি বৌ বিক্রী হয় ?”_-ভাটের উপস্থিত কবিতা, ভাট বলিল, “তা 
হয় বৈকি।”* এই ত গল্পের শ্রী, তাহার উপর তৎক্ষণাৎ এক থান! ভয়ার্নফ 
হাসির ঘটা । স্ুল জিহ্বা উল টাইয়া তালুর কাছে লইয়া! গিয়া, বদন ব্যাদান 
করে, বটব্যালের মত একট] বিকটাকার হাসি । হাসির সেই ব্যালোল 
তরঙ্গে তখন সেই রস-ঘাতুকের উপর স্বুণা ভামিয়া যায়; বাতুলের বিক্কৃতিতে 
আমাদের পণ্ড প্রতি যেমন মধ্যে মধ্যে হাসিয়া উঠে, সন্মুখের সেই" বিকৃতি 
দেখিয়।ও তখন আমরা সেইরূপ হাসি হাসিয়া উঠি । বদ. রসিক মনে করে, 
বড় রসিক তাই বুঝি হইয়াছে । 
বদ. রসিক্র গল্পও যেমন, গানও তেমনষ্ট | বিবাহ বাসরে গান করিবে, 
মনে কর শেষের মে দিন ভয়ঙ্কর; 
আলো কথ। করে কিন্ত তুমি রবে নিকুত্রর | 
বাইজির সামনে গিষ্বা, তাহার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বশিবে,- 
“মলিন মুখ চন্দ্রমা ভারত তোমারই |? 
শ্যাম! পূজার রাত্রিতে হোরির গান গাইবে ১ 


শযাম মতে মার পিচিকারী হো, 
ভিক্ষি গেঈ মেরি নীল সারী হো । 


* গল্পটি শান্ত্রোক্জি মত এইরূপ ১) 

উলার মুক্িরাম যুখোপাধটায়কে রাঙ্গা কৃষ্ণচন্দ্র বৈবাহিক বলিতেন ; 
বৈধাহিক অম্পর্কে তাহার সহিত রসাঁভাষ করিতেন । উলা! ব্রাহ্মণ কুলীন 
মণ্ডলীর স্থান। কুলীনগণের কলক্ক চিরপ্রসদ্ধ । কুলীন কন্যাগণের কলঙ্ক 
কথায় কটাক্ষ করিয়া] রাজ। মুখোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাস। করেন, “যুখুয্যে ভোমা- 
দের উলা'য় নাকি বৌ বিক্রী হয়?” মুখুষ্যে অমনই ঘাড় লাতিনা বলিলেন, 
“আল্ঞা হা] যখনই শিয়ে যাবেন ।” 
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আর ঝুলনের রাত্রিতে গাইবে ১ 
নীল বরণী নবীন! রমণী, 
নাগিনী জড়িত জট। বিভূষণী ৭-- 

বদ. রসিকের কাছে, সুরের শাল নাই, লপ়্ নাই । রাগের কাপ নাই, 
অকাল নাই । এই সকল মগ্রাঞুভুদের শুপণেই চৌতালে মালকোশের টগ্লা 
নাই ? এব ঠুর্ঘরিতে কালাংড়ার ব্রন্মসঙ্গীত শুনিতে পাওয়। যায় । 

বদ. রসিক্দের গন্ধজ্ঞানও চমত্খার। টাকায় চৌবট্ পত্নসা, জুতরাৎ 
টাকার ভিনিল স্বগন্ধ; আর পন্বসার ছ্নিন ছন্ধ বপিয়া বদ রসিকদের ধারণা 
আছে। আদাদের বোধ হয়, বদ. রসিক্দের বিস্তার হুওধাতেই বড় বাজারে 
বাদামের বরফি বিকয় ভূইয়া থাকে । ওর্প ছু, প্রব্য বোধ হয ছুনিয়ায় 
আর নাই, বাদ:মের বরফি বড় মানুষের বৈঠকখানাধ রূপার,.সালবোটের 
উপর হঈতে সচ্ছন্দে বুক কুলাইয়া বলিতে পারে,_ 

কি ছার পৌঁকার গন্ধ ছারপোকা গায়ে? 

অথঢ় সকল দ্রিকেই রসঞ্তার অভাবে এঈদদপ কদর্ধ্য পদার্থের ক্রমেই 
গ্রাভুর্ভীব হইতেছে । খরতর জাকরাঁণের জালার, কৃষ্ণচনগরের সরপুরিষ্বা 
সুখে আন। যাদ না) পোল? মাজেণ্টা দেখিলে গা ঘিন্‌ খিন্‌ করে, আর 
খাদ্য দ্রব্য মধ্যে গন্ধ দ্রব্য জবির পিজ্তাঁর দেখিয়া হতাশ হইতে হয় । 

যখন ভুমি দারুণ যম-ঘত্রণায়, কাতর পরমাক্মীয়ের বিগোগে ব্যাকুল, 
বেতাল তাল কাণ! সেই সমরে 'আপির] তোদাঁর কীছে, তাহার পুজ্রের অন্ন- 
'প্রাশনের আড়ম্বর বুদ্ধি করিবার অভিলাষে খণ যাক্া করিবে, আর তৃমি যদি 
তোমার পিভৃশ্রা্ধের সময় শাহার সামিয়্ানাটি আানিযা থাক, তবে সে অশ- 
পান্ধার দিনু রাত্রি দুপুরের সময় তোমার উঠান হইতে সেই'টি' খুলিষ্বা লইতে 
আপিবে।, এ 

ইহাদের সহিত পথ চলা, গাড়ি চড়া, নৌকা ভাসান বড়ই বিড়ম্বনা । 
পথ চলিতে হইলে দশ পা গিরাই পথ হাটার কষ্ট বাাখ্যা করিতে থাকিবে! 
ধুল। বড়,_আবুড় খাবুড়,টন্ধর লাগে, রোডশেষের টাকা গুলা যায়, 
ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের জদন্ধীর উদরে-_রাস্তার ধারে ভাগাড় কেন ?--এই: 
রূপ ঘেনঘেনানি সমস্ত পথটা | শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রের উপর পবন-গমনে যে 
সবুজ সাগচরর উপর দেউ খেলাইন্তেছে, চক্ষু বুশাইীত্বা তাহা কখন দেখিবে 
ন। দেখালেও খুবিবে না; পথের পাশে কুল গাঙ্ছের উপর আলংগোছ 

ঞ 
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লা! সোপার ছাতার মত রহিরাছে,-_সেওড়া গাছটিকে লতা পাতায় ঘেরিযা 
সবুজ গৌরাগার মত করিয়! তুলিয়াছে, উহার উপরে ছ-পাপড়ি শাদাফুল 
গুলি পুট পুট করিরা কুটির রহিরাে,কুল কুল করিঘ্া মাঠের জল 
আসিয়া খালে পড়িতেছে,_-তাল পুকুরের ঘাটে বসিয়া! পন্সীগ্রামের রূপসীরা, 
একই কাধ্যে”_-ঙ্গ সংস্কার, হরিদ্রার শাদ্ধ এবং অশ্লীলতা নিবারিণী সভার 
পিগান্ত পিগশেষ করিতেছে,-ষে কেবল পথের কষ্ট ভাবে, জে কি এ সকল 
ভালমন্দ কিছু দেখিতে পায়? নোকাতে ইহাদের কঃ ততোধিক; আর 

সঙ্গীদের ত কষ্টের সীমা নাই; শুশুক াসিলেই_হাঙ্গর; মেঘ ডাকিলেই 
_-সাইক্রোন; আর নৌকণ নডিলেই-__মহা প্রলর় । কাহাকেও একটু থুথু 
ফেলিবার জন্য নড়িতে দিবে না._-নৌকা বান্চাল হইবে । জোরে হাসিতে 
দিবে না,নৌকা বসিয়া যাইবে। 

রসহীন ব্যক্তিগণের সকল কাঁব্যেই ১ যার রস বোধ লাই, তাহার 
সাহস নাই, স্্রধ্য নাই, প্রকুরন্থা নাই, কিছুই নাই । ইহাদের সহিত বাস 
করা অপেক্ষা বিরাগী হইয়া বনে খাওয়া শাল; ইহাদের সহিত.পথ চলা 
অপেক্ষা, আলিপুর জেলের করেদী হওয়া ভাল । 

গণুস্যোপরি বিক্ষোউকংআবান্র রসিকতা ব্যবসাম়্ী বদ রসিক 
আছেন ; ইহারা কথন কথক, কখন লেখক, আর কখন বা সমালোচক । 

ইহাদের কথার নমুনা কতক কতক দেওয়া গিয়াছে ; ভুলন। ইহাদের 
বড় অভ্ভুত। ব্বে তাহার পিপ্তজন্র হইয়াছিল, এক বাটি পিত্ত বমন 
করিয়াভিলেন, তাই বেখানে যখন ভোজের নিন্ত্রণে যাইবেন, সেই খানেই 
সেই পিভ্তের ঘহিত তুলা করিরা মাছের কোলের ব্যাখ্যান করিবেন । 
আর 'শীতল যেমন আগুণ» ণমই্ যেন নিম্‌ বেগুণ, এ সকল বাদি 
বদ্রসিকতা ত চিরদিনই সমান কপ্চান আছে । 

রস-বোধ রহিত শুণধামগণ দৃখন লিখিতে বসেন, তখন খোঁজেন কেবল 
নুতন পন্থা। সকলেই বাখিলীদিগের কোক্ি-কগের সুখ্যাতি করিকাছেন, ইনি 
কাজেই প্রেরসীর পাপীয়া-ক্ বড়ই পিয়ার করেন। কমপাকাস্ত বপিরাছেন, 
মনুষ্য গাছের ফলের দত নানারপ হইয়! থাকে; এই সকল লেখকের! উদ্ভা- 
বনী শক্তিদ্ধারা নুতন কথার আবিষ্কার করিয়া আাক্কীলন করেন; বলেন, 
মন্থষ্য গাতছর পাতার মত, তাহাতে শির আগ্চে, ডাটা! আছে, কখন হলদে, 
কখন কাল, কখন শাদা । “জোনাকি-ত্রজ” এবং "্অঢের সৈন্য” ইাদেরই 
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তাষা ; আর মন্থসংহিতা দগ্ধ করিয়া সেই ভন্মে আপন গালে চুণ কালি মাখা 
_ ইহাদের রসিক ভাবের জলত্ত পরিচয় । | 
সমালোচক ভাবেই বদ. রসিকের পূর্ণাবতার । এই বেশে তাহাদের 
বদ. সুর, বেতাল, ভগ্র-কণঠ, বিকৃত মৃখভঙ্গি, সকলই পুর্ণ মাত্রায় স্ুম্প্ট লক্ষিত 
হয়। স্বণা! খ্বণা! বলিয়া এই শ্রেণীর সমালোচিকগণ আপনাদের রসজ্ঞতার 
পরিচয় দেন। লেখক যাহা বলেন নাঈ,মভাবেন নাই, সমালোচক তাহাতে তাহা 
আরোপ করেন, তাহার পর পেশাদারি রপিকতার শ্ররে লেখেন ;-4এ হেন 
লেখক যখন এ হেন কথ! বলিতে পারেন; তখন এ স্ণী কোণায় রাখিব ৭ 
স্থুরসিকের উত্তর দিবার ইচ্ছা থাঞ্িলে অবশ্য বলিতে পারেন, “সকলে যখন 
এ ম্বণা তোমাতেই ন্যস্ত করিয়াছে, তখন তমি বিশ্বাস ঘাতক্তা করিয়া, 
এখানে সেখানে রাখিয়া, গচ্ছিত ধন নষ্ট করিবে কেন? স্ণা যেখানে 
দশ জনে রাখিয়াছে, সেই খানেই গাঁকক।” উহাদের মুখে যেমন স্ণা 
স্বণা! পেটে তেমনই বীষা আর ভিসা । এরাই এখনকার দিনে 
মজলিগি লোক হইয়াচ্ছেন; প্রথমেই বল্য়াডি, এখন এই সকল 
রগটেপাঃ হিসে-ভরা, কোটর-চক্ষ,ত বিষদিদ্ধ লোকের ক্রমেই প্রাছুর্ভাব 
হইতেছে । উহার সকল কথাতেই একটু ম্বণ! মিশ্রিত দাত্তের হাঁসি হাসিয়। 
বলেন হ'ল কি? আমর! বলি হবে আরকি? অরসিকে রহস্য নিবেদনম্‌1 
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প্রথম পরিচ্ছেদ । 


গোৌবর্ধন মোঁদকের পৃত্র নিধিরাঁম মোদক |নিধিরাঁম,-গোবদ্ধীন ও তদীক্স 
সুধর্মিণীর একমাত্র সন্তান সুতরাং আজন্ম য্পরোনাস্তি সমাদরে লালিত 
পালিত ।"একখানি সন্দেশ মিঠায়ের গোবদ্ধনের দোকান ছিল,তাহীতেই তাহার 
ও তাহার ক্্রী পুত্রের ভরণ পৌঁষণ ঢচলিত। নিজে চিরকাল কষ্ট পাইয়াছে 
তাহাতে গোবর্ধনের ছুঃখ নাই, কিস্ত গ্রাণাধিক পুত্র যে কষ্ট পাইবে ইহ! 
তাহার সহ্য হইবে না, এজন্য আপনার যৎসামান্য উপাঞ্জন হইতে কিঞ্চিৎ 
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কিঞ্চিৎ, নিধিরাঁমের শিক্ষার ব্যয়ের জন্য বাঁচাইয়া রাখিত। বড় হইলে 
নিধিরামকে উস্ষুলে ইংরাজি শিখাঈবে, ইহ্াঈি গোবর্ধনের ভীবনের একমাত্র 
উদ্দেশ্য । ইস্কুলে দ্রিলেই.যে নিধিরাম অচিরে বিদ্বান ভইবে, মোৌদক দম্পত্তী 
তাহার প্রচর প্রমাণ পাইয়াঁছে | নিধিরাম যখন ৯।১০ মাঁস বয়সে “উ”, “অপ, 
ইত্যাদি,রব করিতে শিখিল, তখন নিধিরামের মতা! পুত্রকে লইয়া! গোবদ্বনের 
ক্রোড়ে দিয়া কহিল “এ শোন, তোমাকে ভাক্ছে 1৮ নিধিরাম হামাগুড়ি 
দিয়! খেলন। ধরিতে শিখিলে, নিধিরামের মাতা কহিল “দেখেছ, ছেলের কেমন 
বুদ্ধি হয়েছে ?”" পরে নিধিরাঁম খত বড় হুঈতে লাগিল ততই অধিকতর বৃদ্ধির 
পরিচয় পাওয়া যাইতে লার্গল্‌। মোঁদক দম্পত্তীর প্রথমত আহ্লাদ, পরে 
ভয় উপস্থিত হইল । পাছে অতিশয় বুদ্ধির প্রকোপে নিশ্রাম অল্প বসে 
কালগ্রাসে পতিত হয় । যখন নিপধিরাম পঞ্চম বর্ষ প্রাপ্ত হইল, তখন যথা- 
বিহিত বিধানে পাঠশালায় তীহাঁৰ হাতে খড়ি দেওয়া! হইঈল। ছুমাঁসছ 
মাস যার, নিধিরাম কথ শিখিতে পারে না । ইহাতে গৌবর্দন ভীত না হঈয়া 
আহলাদিত হইল । বুঝিতে প্রারিল যে. নিপিরাম্র মৃত্যুর আশঙ্কা অন্তত কত- 
কটা অমূলক । কিন্ত যখন নিধিরাম ৩।৪ বৎসর পাঠশালায় কাটাইল অথচ 
নিজের নাম বানান করিতে শিখিল না, তখন গুকমহাশয়ের আশঙ্কা হইল 
-পাছে নিধিরাম অমর হইলা পাড় ও অনন্ত কাল অন্নকষ্ট পার । যদি অধিক 
বুদ্ধি হইলে অল্প বয়সে মরা সঙ্গত হয়, তে বৃদ্ধি ন! থাপিলে যে অমর হইবে 
ইহাতে অসঙ্গত কি? যাহা হউক এ আশঙ্কা আর ছুই এক বৎসরের মধ্যে 
দুর হইয়া গেল । নিংজর নাম দুরে থাক, নিধিরাঁম শীহার বাপের নাম 
পর্যন্ত বানান করিতে শিখিল । গোবর্দনের বিদ্যার দৌড়ও এ পধান্ত- 
অর্থাৎ নাম লেখা, ও কে ক পরপার মিঠাই ধার লইল, তাহার মুস্ক ফেল!। 
ইভার ধার যে আর বাঞ্জলা বিদ্যা আছে, তাহ? গোবদ্ধনের ধারণ! নাই, 
আর যদিও এরূপ অসম্ভব ব্যাপার থাকে, হাহাতে গোবদ্ধনের প্রয়োজন নাই, 
সুতরাং নিধিরামেরও তাভাতে দরকার নাই । এঈরূপ তর্ক স্থির করিয়া ও 
সহধর্ষিণীর মত লইর] গোবদ্ধন নিধিরামকে ভবানীপুরের পাদরী সাহেবদের 
ইস্কুলে ভর্তি করিয়! দিল। | 

পাঠশালায় যেরূপ নিধিপামের বুদ্ধি দুরিত, ইস্কুলেণ সেইরূপ ঘুরিতে 
লাগ্নিল। ষে শ্রেণীতে যায়, সেই শ্রেণীতেই ঘোরে, কখন দ্বারের বাহিরে 
যায় না সুতরাং নিধিরামও সেই শ্রেণীতে থাকে । এইরূপ ছু তিন বৎসর 
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এক এক শ্রেণীতে থাকিয়া নিপ্ধরাম চতর্থ শ্রেণীে উঠিল । নিধিরামের 
সমপাঠীরা কিন্ত এক্ষণে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া! জলপাঁনি পাইতেছে । 
নিধিরাম যখন পাঠশালায় ছিল, তখন গোবর্ধন মাঝে মাঝে তাহাকে 
ছু একট? লেখা পড়ার কথ] জিজ্ঞাসা করিত, কিন্তু উন্ষুলে যাঁওয়! অবদ্দি 
নিধিরাম সে উৎপীড়ন হইতে অবশহতি পাঈয়ীছে, নিধিরাম আর 
গোবদ্ধনের বিদ্যার আয়মন্তাঁধীন নতে। জুতা, হেক্বারক্রস ও পমেটম্‌ 
ইত্যাদি যোগানই এখন অবধি গোবদ্ধনের পুত্রের শিক্ষা সন্বন্ধে একমাত্র 
কার্য রহিল । নিধিরাম অনেক দিন হঈতে তেল মাথ! ক্ষান্ত দিয়াছে । 
গোবর্দনকে বুঝাইঈয়া দিয়াচে, তেল মাখিলে মগজ শুকাইয়া যার সুতরাং 
বিদ্যাও হয় না। এত আদরের ছেলে একটু পমেটম্‌ অভাবে মূর্খ হইবে, 
উহ কি প্রকারে গোবদ্দনের প্রাণে সয়? সুতরাৎ নিদ্দিরাম যখন যা! চীষ, 
ভিক্ষা করিয়া হউক, কর্জ করিয়! হউক, গোবর্ধন আনিয়া যোগায় । কিন্ত 
অনেক কষ্টালে লেবু তিজ্ঞ হয়, নিধিরাম এটা বুঝিত না । এক দিবস হাতে 
পয়সা, নাই, এমন সময় নিধিরাম এক ফরমাইচদ্‌ করিল । গৌবদ্ধন বিরক্ত 
হইয়া] কহিল “ভোর্‌ সঙ্গে একত্তর যাঁরা পড়তো তাঁর! এখন জলপানি পাচ্ছে, 
ড়ৃই পাস নাকেন ?” 

নিধিরাম।। “তা কি তুমি, বলে বুঝবে ৭ ওদের পড়া সব কাচ! হয়ে 
আছে, এক বছরের বেশী এক কেলাসে থাকে না। আমি যা শিখছি, সব 
পাকা হচ্ছে। ওদের জলপানি এক বছর কি জোর ছু বছর থাকবে, আর 
আমি যখন জলপানি পাব তথন ১০ বছর ক্রমাগতই পাব! সাধে কি আমি 
এক এক কেলাসে ২1৩ বছর করে থাকি । যত দ্রিন পড়া পাকা! না! হয়, তত- 
দ্রিন আম্মি কোন কেলাস ছাড়ি ন।” 

গোবর্দীন ভাবিল তাই বা হবে! সুতরাঁং আৰ কিছু বলে না। নিধিরাম 
এক্ষণে প্রাপ্ত বয়স্ক । যাহাদের সঙ্গে পড়িতে হয়, তাহারা সকলেই নিধিরা- 
মের ১০1১২ বৎসরের ছোট সুতর।ং তাহাদিগের সহিত পড়িতে নিধিরামের 
লজ্জা হইতে লাগিল । এজন্য পিতা মাতাকে কিছু না বলিয়া নিধিরাম 
বিদাালয় পরিত্যাগ করিল 1 কিন্তু তখাপি রোজ ১০্টার সময় আহারাদি 
করিষা৷ আপনার পুস্তকাদি লয় নিধিরাম ভবানীপুর আইসে। দ্দিন কতক 
এইবপ করিতে করিতে সঙ্গদোষে নিধিরাম একটু স্ুরাপান শিক্ষা করিল। 
কিন্তু স্থরাপান ব্যয় সাপেক্ষ । পরে কদিন খাওয়াইবে ? ক্রমে নিধি- 
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রামের,১০।১২ টাঁকা দেনা হইয়া পড়িল, কোথা হইতে সে দেনা পরিশোধ 
হইবে, ভাবিয়া পায় না । অনেক চিস্তা করিয়া! নিধিরাঁম এক দিবস' বাপের 
নিকট গিয়া কহিল “এত দিনের পর আমার পড়া পাক হয়েছে, এখন১৫ টাকা 
খরচ করিতে পারিলেই আমিও জলপানি পাব । এই ১৫ টাঁকা কাঁলিই চাঁইি।” 
গোবর্ধনের গৃহে সে দিবস অন্ন নাই | জনে জনে খরিদদারদিগের বাটা 
গিয়াছে, কোন স্থানে কিছু পায় নাই । বাটী আসিয়া রাগভরে হ'কা টানি- 
তেছে। নিধিরাম তাহাঁর উপর অর্থ চাওয়ায়, গোবর্ধন রাগ করিয়া কহিল, 
“আমি তোর পাকানে! বিদ্যাও চরইনে, তোর জলপানিও চাঁইনে। তোর 
খরচ ঘুগিয়ে যুগিয়ে আমার যথা সর্ধস্ব গিয়েছে । এতদিন ঘদি তোকে মেঠাই 
তৈয়ার করিতে শিখাইতাম, তা হলেও একটা কাজ হত । যা তুই আমার 
বাড়ী থেকে যা। আমার বাড়ীতে তুই আজ অবধি ঢুকতে পাবি নে।” 
নিধিরাম এরূপ উত্তর পাইবে তাহা স্বপ্নেও ভাঁবে নাই 1 মনে করিয়া- 
ছিল টাঁকা পাইবেই পাইবে, তবে ছু এক দিন রা হইতে পারে। সুতরাং 
এ বিনা, মেঘে বজ্রাঘাত দেপিয়া সাহার বুদ্ধি শুদ্ধি (যাহা কিছু ছিল) সমন্তই 
লোপ পাইল। আর কথা কহিতে না পি বাটীর অভ্যন্তরে তাহার মাতার 
নিকট গিয়া কাদিতে লাগিল । 
পিতা মাতা কখন এক কালে সন্তানকে তিরস্কার করে না। একে 
তিরস্কার করিলে, অপরে তিরস্কতের পক্ষ হয়। গোবদ্ধনের সহধর্শিণী পুত্রের 
পক্ষ হইয়া স্বামীর সহিত বিবাদ আরম্ভ করিল। দম্পতীর কলহে বহ্বারস্তে 
লঘুক্রিয়া বটে কিন্তু গলা কার কতদূর উঠে তাহা শাস্ত কারেরা নিরূপণ 
করিয়া যান নাই । আমরা অনেক দেখিয়া গুনিয়! স্তির করিয়াছি ষে, পুরুষ 
অপেক্ষা জীলোকের গলা অন্তত ১০ গুণ উঠে। জুতরাং মোদৃক পরী 
যখন কথ৷ কহিভেছিলেন, তৃখন একজন চাপপাসী বাহির হইতে পুনঃ পুনঃ 
কিজ্ঞাঁসা করিতেছিল“এই কি গোবদ্ধন বারুর বাড়ী?” তাহ] কাহারও কর্ণকুহুরে 
প্রবিষ্ট হয় লাই । চীপরাসী উত্তর না পাইয়া অনাহ্তত হুইয়াও গৃহের অভ্য- 
স্তরে প্রবিষ্ট হইল। তদর্শনে মোদক পত্বী অবিলম্বে অভ্তঃপুরে চলিয়া গেল । 
তখন চাপরাসী পুনর্বার পিজ্ঞাসা করিল “এই কি গোবদ্ধন বাবুর বাড়ী ?৮ 
গৌবদ্ধন অবাক্‌। এতকাল কেহ তাহাকে বাবু বলিম্বা ডাকে নাই । 
সুতরাং সাহস করিনা নিজে বাবু খ্যাতি লইতে অপমর্থ। এজন্য জিজ্ঞাসা 
করিল “কোন্‌ গোবদ্ধন বাবু ?” 
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চাপরাসী উত্তর করিল, “জনার্দন বাবুর ভাই 1, শুনিয়া গোবর্ধন 
সাহসে ভর করির। কহিল “আমিই গোবদ্ধন বাবু । » 

এস্থলে পাঠককে বলিয়া দেওয়া উচিত, 'গোবদ্ধনের এক ভাই ছিল, 
তাহার নাম জনার্দন। গোবদ্ধনের শ্বজাতীয় কোন এক ধনী খ্যন্কি জনা- 
দ্দনকে পোষ্য পু গ্রহণ করে । এই আখ্যান্িকাঁয় বর্তমান ঘটনার দিন 
করেক পুব্ৰে জনার্দনের মৃত্যু হইম্বাছে। মৃত্যুর পুর্বে জনার্দন উইল করিয়া 
গোবদ্ধনকে নগদ এক হাজার টা ও সা্ৎসরিক ছুইশত টাকার আয়ের 
ভূমি সম্পত্তি দিয়া গিয়াছে । সেই উইলের সম্াদ স্থলিত পত্র লইয়া 
চাঁপরাসী আসিয়াছে । 

গোঁবদ্ধন “আমিই গোবদ্ধন বাবু” বল।র, চাপরাসির নিকট. একখানি পত্র 
ছিল, জে সেই পত্রথানি গোবদ্ধনের হস্তে দিল । 

গোবদ্ধন ও নিধিরাম উভগে য্পরোনাস্তি যব করির1 পত্রখানি পড়িল । 
পত্রের মন্ম এই ১-_জনাদ্দন নগদ ১০০০ টানা1দান করিয়া গিয়াছে ও ২০০ 
টাকা আয়ের ভূমি সম্পভ্ভি দিয়াছে। টাকা ধখন প্রয়োজন তখনি লোক 
পাঠাইলে পাওয়া যাইবে আর ভূসম্পন্তি দল করিলেই হুইল । 

পত্র প্রাপ্ত মাত্র গোবদ্ধন লোক পাঠাইয়া দিয়া টাকা আনিল। টাক! 
আসিলে, তক উপস্থিত হইল, এ টাকায় কিকরা উচিত? গোবদ্ধনের সত, 
টাকায় নিজের পুজি বুদ্ধি করিয়া গ্রশস্তভাবে নিজ ব্যবসায় চালায়। 
গোব্দ্ধনের স্ত্রীর মত টাকাগুলি ব্যর করিয়। অলঙ্কার প্রস্তুত কর! হয়! 
তাহ হইলে টাকাকে টাকা বঙ্গাম্ব থাকিবে, যখন প্রয়োজন তখনি বন্দক দেওয়া 
বা বিক্রর করা যাইতে পারিবে । নিধিরামের মত, নগদ টাকায় একটা বাড়ী 
থরিদ কক্ধ! উচিত এবং ভূমি সম্পরভির আরে ভরণ পোষণ চালান কর্তব্য; আর 
মরার ব্যবসায় একেবারে ত্যাগ করা কর্তব্য । নিধিরাম উপযুক্ত পুত্র বলিয়! 
নিধিরবামের কথাই সকলের গ্রাহ্য হঈল। পরে, বাড়ী কোথায় খরিদ কর! 
উচিত, এই প্রস্তাব উপস্থিত হুওয়ায় নিধিরামের মৃতে স্থির হুইল যে, যেখানে 
কেহ না জানিতে পারিবে যে ম্বোবদ্ধনের কি ব্যবসায় ছিল? 

অনেক বাদান্ুবাদের পর স্থির ভইল চানকে বাড়ী খরিদ করা উচিত এৰং 
নিধিরাম ৮** আট শত টাকা লইয়া চানকে বাটা খরিদ করিতে গমন করিল । 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ. , 
নিধিরাম বাটী খরিদার্থ চানক আসিয়াছে। বাজারে এক দোকানে বাসা 
করিয়া নিত্য নিত্য বাটার অনুসন্ধান করে, বৈকালে পার্কে বেড়াইতে যায় । 
এক দিবস অপরাহে পার্কে বেড়াইতেছে, এমন সময় একটি পুরুষ ও 
স্*স্্রীলোকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। পুরুষের আন্দাজ ৩০ বৎসর 
রি কাখিনীর ২*। ২২ বসর। নিধিরাম আটশত টাকার নোট কোন 
স্থানে রাখিতে সাহস না হওয়ায় সর্বদা নিঙ্গের পকেটে লইয়! ফেরে, এবং 
পকেট হইতে কেহ চুরি করে এই ভয়ে সর্বদা পকেটের মধো, নিজ হস্তদ্ব় 
. রাখিয়া সতর্কভাবে ভ্রমণ করে। হঠাৎ উপযুক্ত স্ত্রী পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ 
হওয়ায় নিধিরাম কামিনীর রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া, মোহিত হৃইয় সেই 
স্থানেই দ্রীড়াইয়! রহিল । পুরুষ অগ্রসর হইয়া নিধিরামের নাম জিজ্ঞাস! 
করিল। নিধিরাম নিজের নাম বলিল। কোথায় বাটী, কিজন্য চানকে 
আসিয়াছে, তাহারও পরিচর দ্িল। নিজ উদ্দেশ্য সাধনার্থ যে অর্থ আনি- 
য়াছে, তাহাও প্রকাশ করিতে'থাকি রাঁখল না। নিথিরাম যে দরিদ্রের সম্তান 
তাহা কাহাকেও জানাইতে নিধিরামের ইচ্ছা নাই । নিধিরামও অজ্ঞাত 
: পুরুষের নাম ধাম লিজ্ঞাসা করিল । জানিতে পারিল তাহার নাম দীনবন্ধু, 
কামিনী তাহার সহধর্মিণী । উভয়েই ত্রাঙ্গ এবং ব্রাঙ্গধন্ত্ন প্রচার করণার্থ 
উভয়েরি চানকে আগমন । | 
এইরূপ পরিচয় হইলে, নিধিরাষ. আবার একাকী পশ্চাৎ রহিল, ব্রাহ্গ 
দল্পতী অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। ক্ষণকাঁল পরে ত্রান্দিক (নাম 
সরোজিনী) পতির কাঁণে কাণে কহিল “এরূপ হুন্দর পুরুষ তুমি কি কখন 
দেখেছ ?” সরোজিনী এরূপে বলিল যে, নিধিরাম তাহ? স্পষ্ট শুনিতে পাইল? 
সরোঙ্জিনীকান্ত দীনবন্ধু উত্তর করিল “যা বলেছ ঠিক । অনেক লোক দেখেছি 
কিন্তু নিধুবাবুর মতন সুরূপ সুগঠন আর কখন দেখি নি।” নিধিরাম হা 


স্পষ্ট শুনিতে পাঈল। ূ 
এদিবস এই পর্ধ্যস্ত | সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া নিধিরাম বাসায় লি 


আসিল এবং ্রাহ্ম ও ব্রান্দিকাও গৃহে গমন করিল।. [ও 
নিধিরামের সে রাত্রি আনন্দে নিদ্রা হইল নাঁ। কখন .রাত্রি ধা 
হইবে ও পার্কে পুনরায় বেড়াইতে যাইবে এই ভাবিতে লাগিল | 
_ষথাসময়ে রজনী শেষ হইল, ক্রমে অপরাহ় হইল, নিধিরাম হর্যোৎফুল্- 


বড় গল্প নয়! . ৪৯৭ 
চিত্তে পুনরায় বেড়াইতে গেল । দদৃষ্টক্রমে পুনরাঁক্ম যুনক.ও কামিনীর সহিত 
তাহার সাক্ষাত হইল । অদ্য সন্ধার সমর দীনবন্ধু বাবু নিধিরামকে 
কঠিলেন “মহাশয়, আমাদের বাসায় আন্মন না,পান তমাক খাইয়া বাইবেন।” 
নিধুর আনন্দের আর সীমা রিল না| পাঁন তমাক খাইর়] চলিয়া যাইবার 
সময় দীনবদ্ধু তাহাক্ষে পরদিবস আহারের লিমন্ণ করিলেন ] রে 

এইরূপ কএক দিধস পরেঈ নিপিরামের সহিত ত্রান্মদয়ের যৎ্পরোনাস্তি 
সন্ভাব হল । নিধিরাম এক্ষণে সণন্ত দিৎসঈ প্রায় ত্রান্ঘদ্বয়ের বাটাতে 
থাকে। বাটী অনুসন্ধান করার কথ! প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে । | 
এক দিবস যথাসময়ে ত্রা্ঘদের বাটাতে গিয়া দেখিল দীনবন্ধু বাটীতে 
নাঈ, কামিনী একাকিনী আছে। নিধিরাম দুই এক কথা কহিয়া ফিরিয়া 
আসিবার প্রস্তাব করিল; কামিনী করিল “কেন নাবেন ? বন্ুন। তিনি 
বাটী নাই তাহাতে ক্ষতি কি?” নিধিরাম বসিল। নানাবিধ কথায় দিন 
কাটিয়া গেল। বাটা আমিবার সমর কামিনী হঠাৎ নিখিরামের হস্ত ধরিয়! 
কহিল “দীনবন্ধু বাবু আর জাত দিবস বাটা আাঁদিঙ্গেন না । তিনি বর্দমানে 
গিয়াছেন। আমার একলা থাকতে বড় কঃ হয়। আন্ুগ্রহ করিয়া] কাল 
আর একটু সকালে সকালে আস .বেন।” 
কামিনীর হন্তষ্পর্শে নিধিরামের শরীর শিহরিয়া টি নিপ্ধিবীমের 
মনে কি ভাব হইল, তাগা সগজেই অঙ্থভূত হইতে পারে, বর্ণনা করা অসাধ্য 1. 
বাটী যাইবার সময় নিধিরাম মাটিতে পা ফেলি,তছে কি না তাহ! টের 
পাইল না। | | 
পর দিবস গকালে সকালে আঙারাদি করিয়া নিধিরাম ত্রান্মিকার বাটীতে 
গমন করিল । অনেক ক্ষণ একথ1 সে কথার পর ত্রাঙ্দিকা নিকটে আসিয়া 
নিধিরামের স্কন্ধে নিজ মন্তক স্থাপন. পূর্বক কহিল ''একটা। কথ। মিটি 
করবো, সত্য বোল্‌বে কি ৭” টু 
নিধিরাম ত্রান্দিকার মন্তুকে দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া কহিল, “তার আর 
সনেহ 1 তুমি যা জিজ্ঞাসা ফোরখে আমি সত্য জবাব দিব”... -. 
্রাঙ্দিকা নিধিরামের দিকে কোদল নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়| জিগ্াসিল 
“তুমি আমাকে ভালবাস কি?” এই গান্র বলিয়া লজ্জা ভরে চ্গ অর্ধ রর তি 
করিয়া মুখ ফিরাইল | বু না 
নিথিযাম, জ্মানন্দে পরিজ (কহিল দামি ভোমাকে কাবা না? ৮ 





(৪৯৮ ... মরজীবন। 


যেণ্মবধি তোমার সঠিত দেখা! হইয়াছে, সে অবধি তুমিই ধ্যান, তুমিই টি 
আমি অন্য কিছু করি নাঈ, অন্য কিছু ভাবি নাই। নিয়ত কেবল তোমাকেই 
ধ্যান করিতেছি ।” একটু'থামিঃ1 পুনরায় নিধিরাম-কহিল “ন্সামি একটা! কথা 
ভিজ্ঞাসা কোর.বে। ? | 
ত্রাঙ্মিকা নিঙ্গ তম্তদ্বয় মধ্যে নিধিরামের হস্ত গ্রহণ করিয়া কহিল “্ষা 
খুসি 1” তথন নিধিরাম জিজ্ঞাসা করিল “ভুমি কি আঙ্গাকে ভালবাস ? 
ব্রাঙ্মিকা কহিল “পুরুষের কি কঠিন মন? তোমার কি এখনও তায় 
সন্দেহে আছে ?” 
এই উত্তর পাইয়া নিধিরাম আনিকার হ্তদ্য় ধারণ করিয়া কি বলিবে 
এমন সময় গৃহদ্বারে পদ প্রক্ষেপের শব্দ তাহাদিগ্সের কর্ণকৃহরে প্রবিষ্ট হইল । 
মুহূর্ত মধ্যে দাসী আসিয়া ত্রাঙ্গিকাকে কহিয়া গেল, বাবু আস্ছেন। ত্রান্িকা 
ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কঠিল “এখন উপায় কি? তুমি শী পরদার আড়ালে 
যাও । নিধিরাম কহিল “কেন আম শিউকীর ছুয়ার দিয়া বাহির হইয়া 
যাই না কেন ?* ঞ 
বা। “না না, তা হলে সর্বনাশ হবে।” একট কথা বালিতে বলিতে 
ব্রা্ম উপরে আদিল । নিধিরাঁম উপার়াস্তর না দেখিয়া পরদার আড়ালে 
খিয়া লুক্কায়িত হই! রহিল । 
্রাঙ্গ এবং তাহার আর একটি বন্ধু উভয়ে আসিয়া গ্রহে উপবেশন 
করিল । ব্রাঙ্গ নিদে কম ষণ্ডা নহে, বন্কুবর কলেবরে ষেন ষমের সহোদর |. 
উভরে বসি নানাবিধ গল্প করিতে লাগিল । প্রান্দিকা আসিয়াও সেই গল্পে 
যোগ দিল। কিল “এসেছ, না ধাচলাম | এই দিন একা একা থেকে 
আমি পাগল হবার যো হয়েছি । একটি লোক নাই যে একট! কথ] কই। 
সমন্ত দিন কেবল ঘুমািয়াই কাটাই । তোমরা আসিবার পুর্বে 'কেবল 
আমি জেগেছি । সমস্ত দিন থুমি্বে ছিলাম । নিধু বাবু রোজ রোজ 
আসতেন কিন্তু আজ ছু দিন অদৃষ্টক্রমে তিনিও আসেন নাই / মিধিরাম 
মনে মনে বলিতে লাগিল “বেশ, বেশ। কামিনী কি, কুহকিনী 1 
নিধিরাম সমস্ত শুনিতেছে শর কতক্ষণে গল্প শেষ হইবে ভাবিতেছে। আশার 
কামড়ে নিধিরামের প্রাণ ওঠাগত। জোরে চাপড়ে মশা মারিবার যোঁনাই।. 
মুষিকগণ গৃহের একোণ ওকোণ কিচ, কিচ শব্ধ করিয়া! বেড়াঈডেন্েন. 
নিধিরাম সর্বদাই ভয় পাইতেছে, পাছে তাহাকে কামড়ায় পর জমে 
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রাজি বৃদ্ধি হওয়ায় আর এক উপসর্গ 'হুইল--নিধিরাম ক্ষুধার কষ্ট পাইতে 
আরস্ত করিল। ক্রমে রাত্রি ছুই প্রহর হইল, তখন বন্ধুবর গৃহে প্রত্যাগমন 
করিতে উদ্যত। গাত্রোথাল করিয়। কহিণ “দীনবন্ধু চুকট আছে ?. একটা? 
দাও দেখি।” দীনবন্ধু চুরুট দিলে চুরুটটি ধরাইয়া বন্ধুবর টানিতে আরস্ত 
করিলেন, এবং নিধিরাম যে পরদার আড়ালে ছিল. সেইখানে গিয়া] দাড়া 
ইলেন। নিধিরাম তামাক খায় কিন্ত চুরুটের গন্ধ সহ্য করিতে পারিল ন1। 
চুরুটের গন্ধ পাইলেই নলিধিরাঁম ইাচে । চুরুটেরাগঞ্ধ পাইয়া নিধিরাম নাক 
টিপিয়। ধরিল এবং অতিকষ্টে প্রথম বার ইঁচি স্বরণ করিল, কিন্ত কতক্ষণ 
নাক টিপিয়া থাকিবে? অবিলম্বেই ইাচিয়া ফেলিল'। বন্ধুবর কেও কেও, 
বলিয়া একটু পিছাইল কিন্তুপুনঃ পুনঃ হাচার আলোক আনিয়া ব্রাহ্ম ও বন্ধুবর 
উভয়ে একত্র আসিয়া নিধিরামকে ঘৃত করিল । নিধিরামের হস্ত ধরিব] 
মাত্রেই নিধিরাম বেহু“স। কিন্তু ছুই চারি বেত্রাঘাত রূপ উত্তেজক ওঁষধ 
প্রয়োগে নিধিরামের চৈতন্য হুইপ । ব্রাঙ্গ নিজ পতীকে যৎ্পরোনান্তি 
তিরস্কার, করিতে আরম্ত কর্ীরল। “এই তোমার «একী থাকা বুঝি? নিধু 
বাবুর সঙ্গ বহুকাল সাক্ষাৎ হয় নাই, না?” পরে ব্যবস্থা স্থির হইল, 
আপাতত নিধিরামের নাক কাণ কাটা । বন্ধুবর ব্যস্ত সমস্ত হইয়া একখানি 
শাণিত ক্ষুর আনম্মন করিল। নিধিরাম উচ্ৈঃস্বরে রোদন করিয়া কহিল 
“আমার নাফ কাণ কেটে! না, আমার কাছে ধা আছে সব নেও” অনেক, 
কষ্টে ব্রাহ্ম ও বন্ধুবরকে সম্মত করাইয়া নিধিরাম নিজের পকেটে যে ৮** 
টাকার নোট ছিল তাহা দান করিয়া নাক কাণ: বচাইয়া চলিরা গেল। 
শুনা গিয়াছে, ্রান্ম, ব্রাঙ্ষিকা ও বন্ধুবর এই রূপেই জীবনষাত্রা রি 
করে এবং এইব্পে যখেষ্ট' টাকাও সঞ্চয় করিয়াছে । . . .. 
নিখিরামের ষে কেবল নাঁক কাণ বজায় রহিল, গ্মত নহে, নিধিরামের 
চৈতন্য হইল । গৌবদ্ধনকে বলিয়া বাকি ছুই শত টাকা! দোকানে ফেলিকা: 
দোকান, ফলাও করিল; ক্রমে বাপ. .কেটায় গুড়ের. কারবার. করিল । 
গোধদ্ধনের- পরলোক হইয়াছে? নিধিরাম এখন. কলিকাতার লীনেবাজারের 
মোড়ে দোকান করিয়াছে ; এখনও দুই প্রছরের সময় দেখিবে, 'নিধিরাম 
ছই: হাতে, ন্দেশ; মিঠাই দিতেছে, যে পরসা দিতেছে একবার মাত্র হাতে 
ছড়াইয়া দেবিয়। বাক, ফেলিতেছে ? কিন্ত নিবিরা তাল, ব্রাহ্ম, ভক্ত 
তা্গ:.বুঝে না দড়ি চল্ম! ওয়ালা খরিদার  দেখিলেই : বিকট: কটা 
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করিস্কা বলে, “মহাশয় কি নিবেন? তাহার পর পয়সা লইয়া গণিয়! বাক্ে' 
রাখিরা তবে নিঠাই নে, নিধিরামের ত্রাঙ্ম ভীতি বোধ হ্র ইহজন্মে 
যাবে না। 





চে 


স্ুন্দর-বনে ব্যান্ত্রাধিকার। 


বহুকাল হইল, সুন্দরবন অতিসমৃদ্ধি শালী জনপদ ছিগ। এখনও 
তাভার নান! প্রতাক্ষ প্রমাণ পাওয়া যার। নিবিড় জঙ্গল মধ্যে) প্রস্তরময় 
সোপান শোভিত বুহং সরোবর, কাকু দ্য খচিত বিশাল শিব মন্দির, ভগ্ন 
অট্টালিকা সমু্ভের ক্রোশবাপী ধংশাবশেষ, সুন্দর বনের যেখানে সেখানে 
এখনও আছে । ফরাষী রাগধানী পারিস নগরে বঙ্গদেশের যে অতি পুরা- 
তন মানচিত্র আছে, তাহাকে শ্বন্দর-বন মণ্যে পাচট্রি জীবন্ত নগরের নাম ও 
চিহ্ন আছে) আর লুন্দর-বনের সমৃদ্ধির কথা রুদ্ধ জনগণের মুখেও শুন! 
গিয়াছে । কিন্তু এখন সমস্ত কাঁল-কুক্ষগত | কিসে গ্রাম নগর গৃহ গোষ্ঠ 
সমস্তই উৎসন্ন গেল? কেমন করিয়া জনাকীর্ণ জনপদ গভীর নিবিড় জঙ্গলে 
হি হইল? | 

প্রসিদ্ধ ভূকৈলাসের যোঙীকে তা ট্পরীর একজন ভট্টাচার্য এ প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করেন | দোঁগী নিশ্ান্ত- স্বল্প ভাষী ভিলেন, উত্তরে বলেন যে “সুন্দর- 
বনে ব্যান্রাধিকার হুওরাতে এবং স্বন্দরবন বাসীর! দুম্মতি বশত ব্যান রর 
অবলম্বন করাতে, কালে স্রশ্র-বদ জঙ্গলে পরিণত হঈয়াঙ্ছে | 2. নী 

এ কণা বড় বিচিত্র %ু ইতিহাসে এপ আর কোথাও হইয়াছে কিনা 

জানি না। মন্ুষো ব্যাস্ত সৃর্ম আবলদন করিষাছিল, একথা বিশ্ময়কর,ও : 
হাস্যকর | কিন্ত আগার পরিণাম ভাবলে বোধ হুর নিতাস্ত বিষাদ পূর্ণ । 
ভট্টাচার্য মহাশয় কগাটি যে বাবে বিরৃত করেন, আমরা সেই ভাবেই বিরৃভ 
করিবার চেষ্টা করিব। তিন এক ন প্রধান নৈাধিক ছিলেন, যদি তাহার. 
বিবরণে কাধ্য কারণের পরম্পরা নির্ধারণে কিছু গগুগোল থাকে, তবে তাহাতে 
ভীহার “দীধিভি' দায়ী |. রে 
এক কালে চন্্র-্ীপের রাজার! বড়ই ্রাপাহিত, হ্ (উঠে 







হন্বর-বনে'ব্যাত্ীধিকার। ৫০৯ 


বঙ্গ দেশের দক্ষিণ ভাগ তাহারা সমস্তই অধিকার করেন। তখন স্ন্দরবন 
বিলক্ষণ মমৃদ্ধিশালী ছিল। সাগর সন্সিকট হওয়াতে বৈদেশিক নৌ-বাণি- 
জ্যের বড়ই শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল । শ্রেষ্ঠী জাতীর নিরীহ বণিকগণ ধান্য,ত্তাঅকুট, 
মধু, মোম প্রভৃতির ব্যবসা করিয়া! অতুল সম্পত্তি করিয়্াছিলেন। পৌগু, 
বংশীয় অগণিত কৃষিবলের পরিশ্রমে সমস্ত ভূভাগ সন্বংসর বাবৎ শস্য-শ্যামল 
থাকিত। ত্রাহ্গণগণ দেব-প্রসাদে এহিক চবিতার্থত। লাভ করি! পার- 
কালিক স্থখাশায় দ্িনাতিপাত করিতেন। দিবসে প্রান্তরে কৃষকগণের নীরব 
শ্রম চালনায়, গ্রাম নগরে বাণিজ্যের উৎসীহময়ী নিরন্তর গতিতে এবং রাত্রি 
চারিদও পর্যন্ত দেবমন্দিরের ও বৌদ্ধ মঠ সকলের বাদ্যঘণ্ট] রবে, সমস্ত জন- 
পদ আকুলিত থাকত । 

হ্বন্মরবনের পুর্বে পশ্চিমে বন ছিল। চর্বীপের রাজার! পুর্বদিকের ব্ন 
কাটিয়া নগর পত্তন করিতে লাগিলেন,পশ্চিম দিকের জঙ্গল তাঁড়ন1 করিয়া নবা- 
গত মুসলমানের! সেনানিবাস স্থাপন করিতে লাগিলেন । ছুইদিক হইতে তাড়িত 
হইয়া, ব্যাত্তর ভন্লুকাদি শ্বাপদ সকল স্বন্দর-বন অটুক্রমণ করিতে লাগিল। এখন, 
এই মূহামারীপূর্ণ বঙ্গদেশের কোন কোন পন্লীগ্রামে যেমন দিবারাত্রি শুগালের 
উপদ্রব হইয়াছে, প্রথম প্রথম, সেই সময়ে সুন্দরবনে সেই বূপ বাঘের উৎপাত 
হইল! শবে শৃগালের উপদ্রব অপেক্ষা বাঘের উৎপাত অবশ্য অধিকতর 
ভয়ঙ্কর । শৃগালে এখন, ছোট ছেলেটিকে তেল হলুদ মাথাইয়া পড়ার উপর 
রৌত্রে শোয়াইয়া রাখিয়া নব প্রস্থৃতি পুকুর ঘাটে নিয়াছে দেখিলে, ছেলে- 
টিকে বনে লইয়া যায়; ছোট বউকে মাছ ধুইতে খিড়কীর ঘাটে নামিতে 
দেখিলে, পাশের কচুবন হইতে মাছের পেতে ধরিয়া টানাটানি করে; চৌরী- 
ঘুরের মেঝে হইতে পাকা! কাটাল মাথায় করিয়া পালায়; কাধার্কাধি করিয়া 
রান্নাঘরের দুলঘুলি দিয়া ইলিশ মাছের হাড়ি খাস; আবার ছুই দশট! হন্নে 
হইলে, যাকে পায়, তাকেই কানড়ায়, বাধা বন্ধক মানে না, লোক জনকে 
তয় করে না; মারিতে গেলে, ঘাড় ফিরাইরা লাঠি কামড়াইয়া ধরে। 
এখনকার দিনে, এই বিপুল অর্থ ংশকারী পোলিস, প্রহরী; বেষ্টিত বঙ্গ 
মণওলে, এই বন্দুক-বেটন-সঙ্গিন- প্রবল, স্গন, দিনে, ষথন সামান্য শৃগালের 
এইরূপ উপদ্রব ভইয়া উঠিয়াছে, তখন, সেই সেকালে, সেই) শ্রে্ী পৌওু, 
পূর্ণ নিরীহ নিবাসে ্মাবাস-তাড়িত ব্যাপ্রের উৎপাত.যে কি ভত়্কর হইয়াছিল, 
তাহা। সহজেই বুঝা ধার প্রথমে ছাগ মেষ নিঃশেষ হতে লাগিল). 
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আহার; পর. নি আর বত্সতরী: থাকে না, ক্রমে বানের, গেমহিজ 
কঙ্িতে, লাগিল ; ছুটি দশটি, করিয়া রাখাল বাদক মারা পড়িল; তাঁহার, 
পন্ব অবেলায়, রাত্রিরেলাক়, সকাল বেলায় মাঠে ব্বাটে মার কেহ. চলে, না।, 
ক্রমে গ্রাম নগরোও এ সময়ে চলাচল বন্দ কইল, কা নি খর, 'দিনের।, 
রেল।। ছাড়া” আর দোকান পশার হয ন7া। লোমশ. লাঙ্গল: উত্তো্দন 
করত লক লক: করিয়া. লালায়িত দংট্র'জিহ্বার' ক্ষীগ। প্রভার শ্মশান 
আলোকে তী্গণ মুখমণ্ডল ভীষণতর করিয়া, বৃহৎ বৃহৎ রাজ-ব্যান্র 
সকল পথে হাটে পীদ্দাড়ে বিচক্ণ করিতে থাকে ;. সহঙ্জে-ক্ষুধা নিবারণের 
উদ্গাদান.না পাইলেগো-শালের সঙ্গিকটে গিম্বা ভীম গজ্জ্ন করে, ছুই একটা 
ভীরু গোরু দড়ি ছি'ড়িয়া আগড় ভাঙ্গিয়া বাহির হুইয়? পড়ে, অমনহী ঘাড় 
ভাঙ্গিয্া পীঠে ফেলিয়া লাঙ্গল আছড়াইতে আছড়াইতে লম্ফে লক্ষ 
পগারের মধ্যে লইয়া পিক? উদর পুরিয়া তাহার রক্ত শোষণ করে। ক্রমে 
গো-সেবক হিন্দু তাহার বহুদিনের অভ্যস্ত হিন্দুয়্ানি ভুলিতে .লাগিল। প্নোগা 
ভাঙ্গড়া বুড় গোরু আর গোল্নালে বাধিত না) ক্ষুধিত ব্যান্ত্রের নজরানারূপে 
তাহাই রাত্রিকালে গোশালার বাহিরে বাঁধিয়া রাখিত।কিছু দিনে গে।-মহিষ, 
ছাগ-মেষ সকলই প্রায় অর্থসার হইল--ছূরধং ত আর মেলেই না; চাসীর চাস 
বন্দ হইবার উপক্রম হইল; ছোট ছোঁট:ছেলেপিলে ছুধ বিনে মারা পড়িতে 
লাগিল; তখন সুন্দরবন অধিবাসীরা দারুণ 'ন্নকষ্ট আদর দেখিয়। নানাব্ূপ 
ভাবনা. ভাবিতে লাগিল । ... | 
তদানীস্তন্দ বুদ্ধিজীবীরা সিদ্ধান্ত টার ষে মনুষ্য শরীরে ব্যাদ্রের মত 

বল নাই. বলিয়া মনষ্যের একপ ছুর্দীশ! হইতেছে, অতএব শরীরে ব্যাজ্রের, 
মত বল করা নিতাস্ত আবশ্যক,। ব্যান লম্ক ঝম্প দিয়! চলে ফিরে, তাহা", 
তেই উহাদের অত বল,. অতএব লন ঝাম্পে চলাফেরা! করা নিতাস্ত, আর" 
শ্যক। রাত্রিতে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত জু্ুহৎ প্রাঙ্গণে কবাটে লৌহ অর্গল 
লাগাইয়া বালক: বৃদ্ধ যুবা ব্যাগ্ররৎ হুহুঙ্কারে লম্ফ বম্প করিতে লাগিল, রা 
দিন এইরূপ হয়, শরীর অবসন্ন হই) পড়ে, আবার দশ দিন কামাই ঘায়ণ;. 
.. খুঁতি.লটপ্ট. করিয়া, ত শার্দ।ল, কুন্দন. হয় নাও. বযাস্রের মত. অজস্া 
করাই ভাল ;. তাহাতে নানা পিকে, সুবিধা আছে, একত ব্যাপ্ত ঝষ্পের:, 
স্ুরিধা, দ্বিতীয় .গরম কাপড়ে শরীরে বলাখান হর।-. তৃতীয় আপাদমৃগ্নধ- 
লোমল কাপড়ে দেহ মোড়া থাঁকিলে, ব্যান্্ের আক্রমণ, হইতে সনের, 
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ক্ষণ, আছে): কুক ব্যাজ বোধেও ভুলক্রমে ব্যান্ত হস্ত হইতে পদষিত্রাণ 
পাওয়া খাইতে পারে । আ্ুতত্বং ভোট কম্বলের পা হইতে আখ পর্য্যস্ত 
প্বাঘখাধবা” ধানাইয়া। স্ন্দর বনের তদানীন্তন বুদ্ধিজীবীরা গু ধনবানেরা 
তাহাই পরিধাীকরিতে লাগিলেন। উহাঁরি মধ্যে শ্রফজন সুবুদ্ধি বলিলেন, 
যে লন্ফের সহায় লাল; ; বিশেষ পশু পক্ষী সরীস্থপ সকল জীবেব্ই যখন 
লাঙ্গল রহিয়াছে, তখন মন্থষ্যেরও থাকা চাই; তবে ষে হ্বভাব হইতে নাই, 
সেটণ কেবল মস্ৃষ্যের বুদ্ধি পরীক্ষা করিবার জন্য । মানুষের গাত্রে দীর্ঘ 
লোমও ত নাই তাহা বলিম্না মনুষ্য কি লোমশ অঞ্জচ্ছদ পরিবে না? সিদ্ধান্ত মত 
ক্ষার্য হইল; শুষ্ক বেতস লতায় ক্ধল চির জড়াইয়] তাহাই মন্ুষ্যের অঙ্গচ্ছদ 
€মরুদণ্ডের নিয়ে লাগাই দেওয়া হইল। বিজ্ঞের] লাঙ্গলের আধ্য! স্থির 
করিষা! দিলেন, পাচ বন্চসর পর্য্যস্ত অর্ধ হস্ত গলের বৎসর পর্ন এক হস্ত) 
তাহার পর-- | 
প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে সার্দদ্বিহস্তকো তবে । 

স্থির, হইল, বে ব্যাপ্রের মত এই লাঙ্গ,ল ভয়ে সময় হাতে ধরিয়া টানি 
নত. করিতে হইবে ; লম্ফ ঝম্প কালে, বেতের রোক ছাড়িয়া দিবে, লেজ 
বাকা হইয়া লক লক্‌ করিবে; ক্রমে অবশ্যই ইহারা ধুঝিতে পারিলেন, ষে 
হাতে পায় না চলিলে লক্‌ লকারিত লাঙ্গ,লের শোভা! হয় না; বিশেষ হাতে 
পায় হাটিলে অনেক চলা খায়, ফুর্ভিতে চলা যায়, রনী হাগিরডে হা 
_না--্গুতরাং বুদ্ধিজীবীরা হাতে পায়েই চলিতে লাগিলেন | 

এইরূপ করিত্তে করিতে বুদ্ধিজীবীর! ক্রমেই, আচারে ব্যবহারে, আহারে 
বিহারে জন্পূর্ণরূপ [ব্যাস্ত ধর্মাবলম্বী হইলেন। শরীরেক্ত পশম নষ্ট করাই 
ভুল এই খারণা' হইল) প্রথমে দাড়ি রাখিতে লাগিলেন; তাহার পর মাথাক্স 
বড় বড় চুল রাখিলেন, তাহার পর বীক1 বাকাঁলখ। কাজেই সঙ্গে সঙ্গে 
আঁচড় কামড়ের প্রবৃত্তি বাড়িতে লাগিল । ক্রমে স্নান আচমনাদি মনুষোর 
অহঙ্কার জাত কুসংস্কার বলিয়া পরিত্যক্ত হইল । ব্যাস্রভয়েও বটে, ব্যাস 
রাজ্যাখিকারী বলিয়া তাহাদের: অন্ুকরণেও বটে, ক্রমে: রাত্রিতে  অর্গল বন্ধ 
গৃহে কাজকম্্ন হতে লাগিল 1 . তবে মাতায়া টা, দিন ছুপরে ছারি পায়ে, 
লাজ,ল নন্ত করিয়াই হইত; সেই সময়ে পথিকের ক্বলের পবাধখারবারা” ছ্ন্ি 
প্রসারিত করিয়া সুখব্যাদান করিতেন, এবং লিহ' লিহু ভাবে লোলজিহ্বা 
আহুঞ্চন প্রসারণ করিতেন। : উত্তীর্ণ স্থানে উপস্থিত হইয়া, হস্কারে বলিতেন, 
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“আলুম্‌” তাহাতে আগমন ববার্জাও জানান চ্্ভ এবৎ অবলম্থিত ব্যাঙ 
ধর্মও রক্ষা হইত। বুদ্ধিজীবীগরণের দেখা দেখি অনেক গরীব ছু 
ব্যাস্রধন্ম অবলম্বন করিল)" ষাহাদের কম্বল জুটিল না তাহারা! নারিকেল 
ছোলের কীথার বাঘথাববা করিল, আর কুটার মধ্যে গর্ত ক্ষারিয়া রাত্রিতে 
তাহারই মধ্যে বাস করিতে লাগিল । ্‌ 

ছাগ মেষ কমিয়! গিয়াছে, কিন্ত বাত্রের মত মাংস না খাঈলে শরীরে 
বল হইবে কি প্রকারে ) অনেকেই আহারার্থ কুকুট পালন করিতে লাগি- 
লেন? কুকুট গুলা বীধিয়া রাখিয়া, লন্ফ দিরা তাহাই স্বীকার করা হত, 
প্রথমেই ঘাড় ভাঙ্গিয়া আম রক্ত ভক্ষণ করা হুইত, ব্যান্রধন্বিৎ্গণ 
বলিতেন, এমন উপকারী পানীয় আর নাই ; অর মাঁসও অনেকে অসিদ্ধ ভক্ষণ 
করিতেন; যাহার এরূপ করে, তাহারাই ত বলশালী। ভক্ষ্য গুলার অস্থি 
পঞ্জর গৃহমধ্যে ছড়ান থাঁকিত, পঞিতে স্থির করিয়াছিলেন. যে উহাতে দূষিত 
বায়ুর দোষ নষ্ট করে, এবং গন্ধে বলাধান হয়। 
সুন্দর বন স্বভাবের উপব্ স্বরূপ ছিল; ক্রুমে ভীষণ জঙ্গলে পরিণত হইল? 
জঙ্গলে ব্যাঘু বাস করে, স্থৃতরাৎ মানবগণেরও জঙ্গলে বাস করাই: শ্রেয় 
. বলিয়া বিবেচিত হইল । কাঁজেই কেহ আর জঙ্গল কাটে না; তাহাতে চাস 
বাপের হাস হওয়াতে মাঠ ঘাট সমস্তই জলে পরিপূর্ণ হঈল। কুন্ুট গোষঠীর 
প্ীবৃদ্ধি হইতে লাগিল; গ্রামের নিকটস্থ জঙ্গলে পালে পালে বৃহৎ বৃহহ্ 
কুকুটগুল1 কেবল “কঃ কক”: করিয়া পাখা ঝটকাইতে ঝটকাইতে উড়িয়া 
বেড়ায়, আর পালে পালে বানর, ভালে ডালে লাফালাফি করে। এখন 
ব্যান্র ত সুন্দর বনে রাক্স-রাদেশ্বর হইরাছে। ব্যাপ্ত শবের পূর্বে রাঞ্জ শব্দ. 
যোগ না দিয়া, কথাটা সুখে আনিতে কেহই সাহস করিত না.। সেই ৰ্ 
অবধি ন্বন্দরবনের বাস্ত্রেনাম রাজবাঘ (0১০৪1 11891) হইয়াছে। ক্থুন্দর- রঃ 
বনের বীরগণ সকলে তখন “নরব্যাস্' 'নর-শার্দ ল' পদে অভিহিত হইতেন) 
এবং প্র রূপ বিশেষণে শ্লাথা মনে করিতেন “বিদ্যাবাগীশ” 'ন্যায়বাগীশ'.. 
উপাধির যে ছুই দশজন ভট্টাচার্য ছিলেন, তাহাদিগকে কেহ 'বাখীশ' বিলে 
আহলাদিত হইতেন। এ 
সবল পৌণ্ডের অনেকেই “বাঘ, “বাঘেয়া” ও নবাঘচি” উপাধি রি 
আপনাদিগ্রকে গ্ৌরবাস্বিত মনে করিতে লাগিল। এইক্পেই রামধন.বাগের 
এবং কৈলাস বাগতির পুর্ব পুরুষের. নামকরণ হচ্ম। কেবল বিশেষ্খ শ্ঃ 











আমাদের জধীনতা | ৫০৫ 
বা জাতিবিশেষের নামেই ষে নুন্দরবনে ব্যাপ্রাধিকারের পরিচয় আছে, এমন 
নহে) বাগ্‌ পাওয়া, বাগিয়ে লওয়া ইত্যাদি নৃড়ন ক্রিয়া লেই সময়ে সৃষ্ট 
হইয়াছে, এবং তাহাতে বাঙ্গালার অভিধান পুষ্ট হইয়াছে । সুন্দরবনে 
ব্যাগ্রাধিকারের আরও বিস্তর প্রমাণ আছে; এখন দিও প্রায় নির্মনুষ্য- 
হইয়াছে, কিন্তু তথাপি যে ছুই দশজন লোক দেখা! যার, তাহারা অনেকেই: 
ব্যান্র-ধন্্মা বলম্বী । 

সুন্দরবন বাসীর!-ব্যাপ্রধর্্মাবলত্বী হওয়াতে ক্রমে ব্যবসা বাণিজ্য উঠিয়া 
গেল; চাস বাস বমিয়! গেল; অনেকেই নির্ধন হইল । কেবল লন্ 
ঝতপেই মন, জ্ঞানচষ্চা উঠিয়া গেল, তাহার মূর্ঘ হইল । অল্লাহারে শরীরে 
বল করিতে গিয়?, অধিকতর বলহীন হইল) ঘোরতর জঙ্জলে একদ্ূপ জঙ্গল- 
জর জন্মিল; তখন সেই দারুণ জরে, অর্থাভাবে, পখ্যাভাবে, ক্গীণপপ্রাঁণে 
তাহার! কত দিন যুঝিবে? প্রত্যহ সহ প্রাণী মরতে লাগিল, ব্যাপ্র ধন্দা- 
বলশ্বী অধিবাসীর1 ধায় সকলেই উৎসন্ন গেল, আর রা্জ-ব্যাত্র সকল সেই 
ভীষণ গহন শ্মশান বনে শৃগাল হরিণ শীকার করিয়া একাধিপত্য রাজত্ব করিতে 
লাণিল। কথাট। শুনিলে হাসি পাস, ভাবিলে গ! শিহরিযা উঠে । 





আমাদের অধীনত | 
আমাদের অধ্ধীনতা আঙ্গ কাল সকের সামগ্রী হ'য়ে উঠেছে! হেখানে 


যাণ্ড, শুনিধে অধীনত! অধীনত! ! অধিকাংশ সংবাদ পত্র ও সাময্িক পত্রের 
অর্ধীনত! মৌরুষী গোত। বালকগণের ছাত্রমভায়, '্ীভিং ক্লুবে অর্ধীনতার 


ছড়াছড়ি । হাট বাজারে, গাছ্ছের তলে, গুরু মহাশয়েন্স পাঠশালে নিত্যই | 


অধীনতা” সস্বন্ধে “বিরাট সভ্ভা আহভ-হয়। “ভাই, উঠ, জাগ আমাদের 
জন্মভূমি--তারত ভূমি পরাধীন, কতগুলি: রাক্ষল ঘবন:( জনাস্তিকে ইহ" : 
রেজ ) আমাদিশের ধ্মভূমিকে রেশ দিতেছে, আর, ঘুষাইও না) কোমর 


বাঁধ, খাঁড়া ধর,-ভাড়াও বেটাদের সাগরের পার 1” যেখালে সেখানে এইরূপ. 


উত্তেজনা পূর্ণ বক্ত ত! শ্রুত হয়। আমার! একদিন: দেখিয়াছি, একটি বিদ্যা. 
লয়ে ছুটার পর হাল না করিয়াছে পরাধীন বে বা হইতেছে, ডা 
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একটি অল্পবয়স্ক রুগ্ন বালক হস্ত সঞ্চালন পূর্বক বক্তৃতা করিতেছে /”তাহার 
ক্ষীণ কম্পিত কণ্ঠের বক্তৃতা! শুনিয়! হঠাৎ যাত্রার দলের ছোকরা! বলিয়া বোধ 
হয়। বালকটি বপিতেছে; «হে সভ্যগ্রণ ! আন্গুন, আমর! সকলেই বদ্ধপরিকর 
হই! জন্মভূমির শক্রদিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইী। “সম্মুখ সংগ্রামে যার 
মাথা কাট। যায়,কবিগণ মুক্তকণ্ঠে তার ধশ গায়” আমরা আর শুনিতে পাই- 
লাম না, ঘোরতর করতালি ধ্বনিতে দিগন্ত পুরিয়া গেল । হায়! যে দেশের দশম 
বর্ষায় বালক পধ্যস্ত জন্মভূমির জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত, সে দেশের সৌভাগ্য 
নু্ধ্য আজও উদয় হয় না.কেন! অনেকেরই বিশ্বাস, যে আমরা স্বাধীনতা 
বিষয়ে অনেক উন্নত হঈয়াছি) শিক্ষিত, অশিক্ষিত, প্রবীণ, শিশু সকলেই 
অধীনতার যন্ত্রনা ও স্বাধীনতার সুখ বুঝিয়াছে । কিন্তু এটি বিষম ভূল । শুধু ভুল 
নহে, মহা অনিষ্টকারী ভুল। কেবল বান্গপার কথা বলি, শতবৎসর, 
শতবৎসর কেন__পর্শশ বৎসর পুর্বে যত বাঙ্গালি স্বাদীনতা অধীনতা বুঝে 
নাই, আজ কাল তার শতগুণ বাঙ্গালি স্বাধীনতার জন্য মত্ত রহিয়াছে। 
এটি সময়ের ফল ও তৎসঙ্ষে আধুনিক শিক্ষার ফল । পৃথিবীতে কোন জাতি 
চিরদিন অধীন্তা তিমিরে আবৃত,থাকে নাই, কেহ অল্প দিনে কেহ অধিক 
দিনে, কেহ দশ বৎসরে, কেহ শত বৎসরে, সহস্র ব্সরে আপন অবস্থা 
পরিবর্তন করিয়াছে ॥ এই চির প্রসিদ্ধ নিম গুণে আজ আমরাও অধীনতা 
শৃঙ্খলের অসহ্য যাতনা ও স্বাধীনতা সুখের মাহাত্ম্য অনেকটা বুঝিয়াছি। 
কিন্তু শুধ কাল প্রথাহে, জড়বৎ চালিত হইনেই চলিবে না, সে সঙ্গে সুশিক্ষা 
চাইী। ছুর্ভাগ্য বশত, "আমাদের এই শিক্ষা বিকৃতা ও অঙ্গহীনা। 
অভাবের অভানতব. ভালরূপ. হৃদয়ঙ্গম না হইলে, তাহা পুণের সম্যক্রূপ 
চেষ্ট1 হইতে পারে না এবং পে চেষ্টাও ফলবতী হয় না। আমর স্বাধীনতা 
অভাবী। সর্বদা স্বাধীনতা! স্বাধীন তা করিয়া গণ্ডগোল করি কিন্ত আমর! 
কতজন স্বাধীনতা বুঝি? আমর! পরাধীন বলিয়! আমাদের জীবনে কি 
দুঃখ আছে? আমরা অহোরাত্র গলদ্ঘন্ম পরিএম করিয়া যাহা উপার্জন 
করি, ভাহা ইংরেজকে দিতে হয়, এই ছুঃখ? কেন? ইংরেজ রাজা 
না হইয়া! যদি ভারতবানীই কেহ রাক্! হইত, মনে কর বাস্্ালিই যদি রাজ! 
হুইত, তাহা হইলেও ত তোমাকে এইরূপ পরিশ্রমের অর্থ বাজালি রাজাকে 
ঠা রি তাহাতে তোমার আমার লাভ .কি? এইরূপ মনে করাই 


বং এই ভুলেই আমরা স্বাধীনতা স্বাধীনতা করি. কিন্তু উহার কিছুই 
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বুঝি না। কয়জন বাঙ্গালিগুকত রূপে অধীনতা যন্ত্রণা অন্থুভব করেন? 
একথা "শুধু অশিক্ষিত: দিগের পক্ষেই প্রধুজ্য নহে, দেশীয় অর্থ শিক্ষিত 
গণেরও এবিষয়ে সম্যক অনভিজ্ঞতা আছে । 
অধীনতার যন্ত্রণা প্রকৃতরূপে ন! বুঝাইলে এবং তাহা হইতে অব্যাহতি 
গাইবার উপায় না দেখাইলে, কেবল তেজন্বী বক্তৃতায়, কেবল বিলাপপুর্ণ 
প্রবন্ধে কোন কাজ করিতে পারিবে না। 
প্রাচীন ইতিহাস অধীনতা ব্যাধির না কি রূপে একটি দেশ 
ক্রমে ক্রমে পুনর্বার জীবস্ত হয়, যে যে অভাবে মৌন্তাগ্য লক্ষ্মীর অন্তর্দান 
হইয়াছিল, কি প্রকারে সেই সকল অভাব পুরিত হইয়া তাহার পুনরাবিভীব 
হয়, তাহা প্রাচীন ইতিহাসে পাঠ করা কর্তব্য। প্রাচীন ইতিহাসেই 
দেখিবে, কিরূপে জাতীয্ব জীবন গঠিত হইয়! স্তরের উপর ন্তর উঠে। 
বিচুর্ণ স্বাধীনতা মন্দির পুনধ্বীর নির্মাণ করিতে হইলে একটি আদর্শ স্বাধী- 
নতা মন্দির চাই । স্তরের পর স্তর তুলিয়া কেমনে একটি মনির নির্মিত হই- 
য়াছে, দেখিতে হঈটবে। ভিদ্ভি না গড়িয়া চুড়া বসাইতে চেষ্টা করিলে 
হইবেনা। কিন্তু আমাদের জন্গহীন শিক্ষার দোষে আমর! এইরূপ ভিত্তি 
না গভিয়া চুড়া বসাইতে চাই । | 
আমরা এমত বলিতেছি ন! যে, আমরা ্াবীনতার কিছুই শিখিতে পারি 
নাই; আমরা শিখিয়াছি এবং উন্নতও হইয়াছি কিন্ত যাঁইতেছি_বিপথে । 
তাঈ আজকাল বালকগণ স্থাীনত! সহচর একতাঁবদ্ধ হইয়াও চঞ্চল, উদ্ধত 
ও অপরিণামদর্শাঁ। এইরূপ অশিক্ষিত ও অর্ধ শিক্ষিত লোক বাদ দিলে 
প্রকৃত স্বাধীনতা প্রেমিক কয়জন লৌক থাকেন? এই জন্যই. অধীনতা 
বিষয়ে সাধারণের বোধগম্য উপদেশ তীব প্রীর্থনীয় এবং ষে প্রক্রিয়ায় 
শিক্ষা-স্্রোত. চলিতেছে, তাহার অনেক রি আবশ্যক হইয়া 
উঠিয়্াছে। 
মনে করিও না ষে ইংরেজ আমাদের শক্র ; নেও শক মনেকরা 
[হইবে ন।। জেতা_শক্র নহে, শিক্ষাদাত! ৷ যেরূপ অগ্নি দ্বারা ্্ণ পরি- 
শোঁধিত হয়_-অগ্নি স্বর্ণের বিনাশক নহে কিন্তু পরিশোধক, জেতাও জিত- 
গণের সেইরূপ অগ্িস্বরূপ ৷ ধাঁহীরা সাবধানে কোন অর্ধীন জাতির পুনরুথান 
পাঠ, করিয়াছেন, তাহারা জানেন: জেতৃ সংস্পর্শে জিতজাঁতি কিরূপে সংস্কৃত 
হয়। যে ৮৮ বাতির সংর্গে জিপ সং কার না | হয়, 'সে হা হি ৪ 
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প্রকৃত বিজয়ী নামের যোগ্য নহেন, তাঁহার রাজ্যবিপ্লাবক। ইহ! সহক্ষেই 
বুঝা যায, যে জাতি: প্রকৃত রাজ্য শাসন প্রণালী অবগত নছেন, তাহাদের 
বাহুবল লব্ধ রাজ্যও অচিরে হস্তত্রষ্ট হইয়া থাকে | ইহাকেই বিপ্লব বলিলাম । 
ববন দিগের জেতৃভাব: পুর্ণ মাত্রায় ছিল না, কাজেই তাঁহারা জিত জাতির 
আদর্শ ও শিক্ষক হইতে পারেন নাই । এবং সেই জন্যই ষবনাধিকারে এত 
বিপ্লব লক্ষিত হুয়। ইংরেজ দিগের জেতৃভাৰ পূর্ণ মাত্রায় না থাকিলেও 
মুষলমান দিগের অপেক্ষা শতগুণে আছে, তাই ইংরেজ আমাদের আদর্শ ও 
শিক্ষক সেই জন্য ইংরেজ রাজ্যে বিপ্লব অতি অল্প। অতএব প্রকৃত জেতৃ- 
জাতি শত্রু নহে, শিক্ষক | আমরা ষে সৌভাগ্যক্রমে কোন অনভিজ্ঞ জেতৃহস্তে 
নিপতিত হই নাই, এই মহাভাগ্য । অনেকে মনে করেন ষবন রাজ্যের পর 
ইংরেজ রাজ্য স্থাপিত হওয়ায় হিন্দুদিগের কোন উপকার হয় নাই, একটি 
কআধীনতা শৃঙ্খল হ্বাইয় আরেকটি শৃঙ্খল. হইয়াছে মাত্র। একথা যে 
সম্পূর্ণ সত্য নহে, তাহ পূর্বেই প্রদর্শিত হুইয়াছে। আজ যদি ভারত 
অনুন্নত কোন জাতীর অধীন হত, তাহ! হইলে আবার শত শত বৎসরের জন্য 
অধংপতনে যাইবে । এই: উন্যই রুষ মেক অধিকার করিলে এত 'গোঁল- 
মাল। আর নৃতন জেতৃঙ্গাতি উন্নত হইলেও জিত-জাতির পক্ষে আদৌ 
অঙ্গলকর নছে। কারণ, পরস্পর উভয়েই অপরিচিত । জেভৃজিত পরস্পর 
পরস্পরের ধাত্‌-ন? চিনিলে প্রকৃত রাজ্যশাসন হয় না। এই ধাত্‌ চেনা বড় 
ছুরহ ব্যাপার। আন্টনক উন্নত প্রকৃতি জেতৃজাঁতি জিত জাতির প্রকৃতি 
বুঝিতে পারে না । এমন কি, এই. ইংরেজেরাও আজ পর্য্যন্ত আমাদের 
'ধাত্‌ ভাল করিয়! বুঝিলেন-না ।. তাই ইংরেজ ও দেশীয়ের মধ্যে সর্বদা 
এন্সপ বিসদৃশ ভাব লক্ষিত হয় । যেমন জেতৃজাতির প্রকৃতি না বুঝিলে 
মহা অনর্থপাত. হয়, তেমনি আবার জিতজাতিও জেতৃ. জাতির প্রকৃতি 
না বুঝিলে তাহাকে সর্বদা বিড়ম্বিত হইতে হয় । 

অনেকে মনে. করেন,.আমর! সকলে একত্র হইয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধ 
করি ন' বলিয়াই আজও আমরা পরাধীন । কিন্ত যুদ্ধই স্বাধীনতা লাভের 
অমোঘ উপার নহে। অতএব আজ যাহারা ইংরেজের সক যুদ্ধ করিয়া: 
স্বাধীন হইবার জন্য উৎন্থুকূ। তাহারা মহা ভ্রান্ত । দেশের আপামর সাধা- 
রগরে অধীনতার কঠোর সন্ত্রণা বুঝাইয়া দাও, কিরূপে সমাপন "অবস্থা পরিব* 
বর্তন করিয়া শ্বাধীনত! লাভ-করা যায়, তাহ! বুঝাইয়া দাও, গ্বাধীনতা কি, 
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অধীন ও স্বাধীর্ঈীরাগ্য ও জাতিতে প্রতেদ কি, শিক্ষা দাও; মনুষ্যের,স্বাধী- 
নতা স্বাভাবিক, তাহার বিকৃতিই অবীনতা, এ কথা বুঝাও. এবং সাবধানে 
শিখাও যে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা নহে। ধদশের শিক্ষিত অশিক্ষিত 
ধনী, দরিদ্র সকলের মনে সর্বদা অধীনত ছুঃখ জাঁগরুক রাখ, 
সকলে একতা স্থত্রে বদ্ধ হও) দেশের আভ্যন্তরিক বল বৃদ্ধি কর; আত্ব 
নির্ভর করিতে শিক্ষা কর। ভারত যেমন শনৈঃ শনৈঃ স্বাধীনতা সকাশে 
চলিতেছে, তাহাতে বাঁধা দিয়া অধৈর্য হইলে চলিবে না। স্বাধীনতা 
প্রাপ্তির উপযুক্ত হও, বুদ্ধ করিতে হইবে'না; জাতীয় জীবনের অমোঘ 
বীর্যে অধীনতা শৃঙ্খল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইবে। | 

ধাহারা মনে করেন, তরবারি বলেই দেশ জয় এবং তরবারি বলেই. তাহা, 
শাসিত হয়, তাহারা নিতান্ত অনভিজ্ঞ। তরবারি মন্ুষ্যের অঙ্গ ছিন্ন 
বিচ্ছিন্ন করিতে পারে, কিন্তু জীবনের-__জাতীযঘ জীবনের কাছে তরবারি 
তালপত্র স্বরূপ ৷ 
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রাজপদ ও অধীনত । | 


সংসারের মানব, সন্ততই সুখের জন্য উদ্মত্ব। . এক মুহূর্তের শত 
ভাগের এক ভাগ ও__মানবের মন স্খচিন্তা শুন্য নহে। তরঙ্গিনী বক্ষে 
কখন কখন অবিরাম গতিমান্‌ তরঙ্গের গতিরও ভঙ্গ, লক্ষিত হয়) নির্বাত 
সময়ে সেও বিশ্রীম করে। কিন্ত মানবের হৃদয়ার্ণবে মুখ-চিস্তাতরঙ্গের 
ভঙ্গ নাই। এক ভাবে,_মবিরামে অবিশ্রামে, স্থতিকাগৃহ হইতে শ্মশান ভূমি 
পর্যন্ত অবাধে চলিতেছে। এই তরজের সহিত সংস্টুরের অনস্ত-কার্্য-আ্োত, 
অনস্ত-উন্নতি-ত্রোত সংমিলিত হইয়! অবিরামে চলিতেছে । তাহাতে 
রা 'অনস্ত বৈভবে বিভববান্‌ হইয়া, বৈগয়স্তকেও পরাস্ত করিয়াছে 
ঘ্য, এইরূপ দৈব-শক্কি কোথায় পাইল? তাহার নাম কি 
টি নাম আকাঙ্ঞা। টিন 5214-8 
যে মহার্ণৰ গর্ভে গভীরতার আধিক্য, তথায্ব, তরঙ্সের গতি-শক্তিও 
অতিশয় প্রবল ।' ভদ্রপ হৃদয়ে আকাঙ্জার গভীরতার- মাত্রান্ুসারে সুখেঃ 


চিন্তার তারতম্য, হ্য়। এই আকাজ্ঞা ও সুখ- চিন |. অসীমেই, পরিপুষ্টি 


৫৯০ .. মবভীীবন । 


লাভ করে, সসীমে উহার সনভতই ক্ষীণত1 | সীমাবদ্ধ জ্ীরোবর গভীর 
হইলেও তাহার বক্ষঃবাহিনী তরঙ্গলহরী মন্থর; তাহাতে তীব্রতা, 
কি আবেগ, কি উচ্ছাস ইহার কিছুরই ছায়ামাত্রও পরিলক্ষিত হয় না । 
স্তরাৎ অদীম সাগর বক্ষঃস্থিত তর্গ, আর সসীম-সর-বক্ষঃ-বাহী তর 
কত বিভিন্ন! একে জীবিত; অপরে মৃত। একের গঞ্জনে হৃদয় কীপিয়া 
উঠে; অপরের গর্জনে হৃদয় ফিরিয়াও চায় না। একের ভ্রকুটা ভঙ্গিতে 
প্রলয় সংঘটন; অপরের ভ্রভঙ্গি প্রতি কেহ লক্ষ্যও করে না। তব্রপ 
স্বাধীন হৃদয় অসীম অর্ণব তুল্য; তাহার আকাজঙ্কা, সুখ-চিস্তা যত কিছু 
সকলই লীবিত সুতরাং প্রভাবান্বিত। কিন্তু অধীন হৃদয় হদতুল্য, তাহার 
আকাজ্জা, সুথচিস্তা সবই মৃত সুতরাং প্রভাব শৃন্য। প্রভাব সকলেরই 
আকাজ্ষনীয়) অতাব কেহই চার না। স্বাধীনতা প্রভাবের জননী; অধীনতা 
সততই জভাব প্রসব করে। প্রভাবের সহচর স্থুথ ও উন্নতি; অভাবের সহচর 
দুঃখ ও অবনতি । ইংলও স্বাধীন, তাহার সব্বাক্গই প্রভাব অলঙ্কারে সম- 
লঙ্কৃত; ভারত অধীন, তাহার অর্বাক্গ অভাব ভূষণে ভূষিত; কিন্তু প্রভাব 
ও অভাব এ উভয়ের কেহুই সহচর শূণ্য নহে। যাহা হউক, ইংলগডের' 
অলঙ্কার ্বর্ণ, হীরা, মতি প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত; এবং পদাঙ্গষ্ঠ হইতে কেশাগ্র 
পর্ধ্যত্ত সমুদয় অঙ্গই স্থসজ্জিত। কিন্তু ভারতের তাহ? নয় । তাহার অলঙ্কার 
লৌহ নির্মিত; এবং তাহা গলদেশে, কটিদেশে, হস্ত ও পদে দৃঢ় রূপে বীধা। 
এই বিভিন্নতায় কেহই বিন্ময় প্রকাশ করিবেন না । ইহাতে খেদ করিবারও 
কোন কারণ নাই । ৫€ন না শাস্ত্রে লেখা আছে। বিশেষ এ অলঙ্কারও ধাতু 
নির্মিত বটে। | 
মনুষ্য জাতির হৃদয়ের গতি স্বাধীনতার দিকেই অগ্রসারিণী; সে সেই 
অনস্ত পথে ছুটিতেই যত্বরান। মানবের বহিরাবরণ শরীর, যত কেন অধীন- 
তার সুদৃঢ় শৃঙ্খলে পরিবদ্ধ হউক না, হৃদয় তাহাতে বাধ্য হইতে চাক্স ন!। 
সে অবসর পাইলে, স্বাধীনতার পথে গতিমান হয়। এই গতি অনন্ত 
শক্তি-শালিনী; ইহা হইতেই সংসারে রাষ্টরবিপ্লবের সমুডভুত হইয়া থাকে। 
জগতের প্রত্যেক জাতির ইতিহাস ইহার উজ্জল দৃষ্টান্ত ॥ স্থতরাৎ জীবের 
পক্ষে স্বাবীনতাই সুখ ; অধীনতাই ছঃখ। জীব ভ্রম বশতও একবার ছুঃখ 
চিন্তা করে না। সে সততই স্থখ চিনা রত থাকিয়া, ভবিষ্যতের এ 
ধ্যান করিতেছে 1 


রাজপদ ও অধীনতা। ৫৯৯ 


র্‌ 
যাহারা স্থাধীন, তাহারাই প্রভাবশালী ও প্রকৃত সুখী। প্রভাব সুখ, 
সৌভাগ্য, উন্নতি প্রভৃতি সততই আকর্ষণ করিয়া থাকে । সংসারে রাজ- 
পদই ন্বাীন্তার আম্পদ ; রাজা স্বাধীন । স্তর সংসারে রাজাই প্রভাব- 
শ্লালী ও প্রকৃত স্থখী। মানবের এই সংস্কার নিতান্ত ভ্রাস্ত। ইংলগ্, 
স্বাধীনতার পূর্ণ নিকেতন ; সেই ইংলগ্ডের রাঁজ1 পূর্ণ স্বাধীন হইয়াও জন 
সাধারণ শক্তিরূপিনী মহাঁসভার একাস্ত অধীন । স্থতরাঁৎ সৎসাঁরে রাজ। 
হইতে কৃষক-_সকলেই মানব সাধারণের পারস্পারিক অধীনতায় দৃঢ়রূপে 
সংবদ্ধ। এ যিনি ত্রিতল প্রাসাদোপরি ন্বর্ণময় সিংহাসনে উপপেশন করিয়। 
কোটি কোটি লোকের শুভাশুভ চিত্ত করিতেছেন, ধাহার এক একটি বাক্যে 
কোটি লোকের অদৃষ্টচক্র হুূর্য্যমগ্ডল হইতেও উর্ধে উঠিতেছে, আবার 
কোটি লোকের অনৃষ্ট-চক্র রসাতল হইতেও নিক্নাভিমুখে গড়াইয়া পড়িতেছে ; 
আর প্র যে বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্ধে তাপিত কলেবর হইয়া কৃষক ভূমি 
কর্ষণ করিতেছে; শ্রাবণের বৃষ্টিধারায় অভিষিক্ত হইয়া, জান্গ পর্যস্ত 
কর্দনে প্রোথিত করিয়া, ধান্য রোপণ করিতেছে; উভয়েই জন- 
সাধারণের অধীন। এই অধীনত] ভিন্ন মানব, নংসারে ছুই' তিন দিনের- 
অধিক অবস্থিতি করিতে সক্ষম হয় না ।.যিনি সাংসারিক স্থখের ইচ্ছা করি- 
বেন, তাহাকে এই অধীনতার চর্ণে আত্ম সমর্পণ করিতে হইবে। বস্তত 
রাজা হইতে কৃষক--সকলেই জন সাধারণের পারস্পারিক অধীনত! স্থত্রে 
সংবদ্ধ হইয়া, সংসার চক্রে ঘুর্ণায়মান হইতেছেন। সুতরাং রাজপদ অধীনতা৷ 
শূন্য নহে; এবং অধীনত হইতেও কেবল ছুঃখের উৎপত্তি হয় না। জন- 
সাধারণের পারস্পারিক অধীনতা,সততই জন সাধারণের স্ুখ,সৌভাগ্য ও উদ্নাতি 
সংসাধনে রত আছে । এই অধীনতা। হইতেই: প্রক্কত স্বাধীনতার. সমুস্তব 
হইয়া থাকে । সামাজিক শক্তি সংগঠনে, কি জাতীয় উন্নতি সংসাধনে এই 
অবীনতাই প্রধান উপাদান । ন্থুতরাৎ অধীনত হইতেই মানব জাতির যাহ! 
কিছু স্থুখ, সৌভাগ্য এবং উন্নতি । জন সাধারণের পারস্পারিক অধীনত! 
হইতে জমাঙ্গে কাধ্য শক্তির পরিপুষ্টি হয়; এই পরিপুষ্টির মাত্রানথুসারে 
জাতীয় উন্নতি সংসাধন হইয়া থাকে । স্থতরাৎ মানব মাত্রেই অধীন অথচ 
তাহার! অধীনতাকে কৃতান্ত তুল্য ভয় করিয়া থাকে । ইহার কারণ কি? 
যে অবীন্তা জাতীয় উন্নতি বিধায়িনী, তাহাকে মানবজাতি কেন তয় করিয়! 
থাকে £ তাহার নামে কেন অযুত হস্ত দুরে পলাইয়! মায়? ইহার কারণ, 


৫৯২. নবজীবন । ্‌ 
মানবের অস্বাভাবিক আকাজ্কা, অঙ্গাভাবিক স্বার্থ এবং পাশব-শক্তির 
পূর্ণাভিনয় । এই জন্যই কি, মর্ম্মর-গ্রস্তররচিত অট্টালিকা-বাঁপী ধনী, কি 
পর্ণকুটার বাসী দরিদ্র কৃষক, কি বুক্ষতলাশ্রয়ী অনাথ ভিক্ষুক-_-সকলেই 
অধীনতার নামে শিহরিয়া উঠেণ কিন্তু উঠিলে কি হয়? মানব চিরদিনই 
মানবের অধীন থাকিবে | 

জনসাধারণের পারস্পারিক অধীনতা হইতে স্বাধীনতার উৎপত্তি। এইম্বাধী- 
নতা হইতে প্রকৃত সুখ, প্রকৃত মৌভাগ্য, এবং প্ররুত উন্নতি প্রস্ত হইয়া 
থাকে । কিন্তু ন্বেচ্ছাচারিতার সংস্পর্শে সর্ব সুখময়ী স্বাধীনতা, অনস্ত 
দুর্গাতিময়ী অধীনতায় পরিণত হইয়া, জনসাধারণের স্বার্থ হরণে প্রবৃত্ত হই- 
মাছে । সুতরাং ম্বার্থাপহারী অধীনতাকে, স্বার্থ-প্রাণ মানব কেন ভয় না 
করিবে? একই পূর্ণচন্দ্রের প্রাণভোষিনী শাস্তিমরী কৌমুদী ধারায় ইৎলগু 
ও ভারতবর্ষ শাস্তি স্থখ সম্ভোগ করিয়া, প্রাণ শীতল করিতেছে । কিন্তু 
সে্ট কৌমুদীই-ইংলগডে কেমন উদারশালিনী অমৃতময়ী; ভারতে কেমন 
সন্কুচিতা বিষবর্ষিণী! যে ইংলগডের স্বাধীনভাই প্রাণ, সেই ইৎলগুই ভারতে 
এইরূপ স্বাধীনতার অপব্যবহার করিতেছেন । অন্যে পরে কা কথা। অহো 
স্বার্থ! তোমার স্পর্শে অমৃতও বিষে পরিণত হয় ! সংসারে তুমিই ধন্য! 

আপাতত দেখা যায়, এই পৃথিবীতে যে সম্প্রদায়, যে পরিমাণে সাধা- 
রণের অধীন, সে সম্প্রদায় জনসমাজে তত ছুঃখী বলিয়া গণনীয় । স্ুতরাৎ 
. কৃষকেরা, মধ্যবিভদিগের অশন, বসন দর্শন করিয়া, আপনাদের অপেক্ষা 
 তীহাদিগকে অধিক সুখী বিবেচনা করে; আবার মধ্যবিত্তের! ধনীদিগের 
রিলাসের অংশ গ্রহণ করিবার জন্য সতত ব্যস্ত সমস্ত । এবং ধনীর আঁবার 
রাজা হইবার জন্য সর্ধদা পোলুপ । এইরূপ সকলেই নিজ নিজ অবস্থাকে 
ছুহখময বিবেচনা করিরণ "রাজা হইতে ইচ্ছা করে । কেননা রাজা! স্বাধীন) 
তিনি কাহার৪ অধীন নহেন) জুতরাং তিনিই জগতে প্রকৃত সুখী । কিন্ত 
ইহা! ভ্রান্তি মাত্র। সংসারের ছুরারাধ্য রাজপদও অধীনতাশুন্য নহে, 
এবং ভাহাতে বিষাদ বিপত্তির? অভাব নাই। স্থুতরাৎ জগতে সকলেই: সকলের , 
অধীন এবং ছুঃখ চিহ্কে চিহিত। জনসাধারণ, রাজার অধীন; রাজা, জন- 
সাধারণের অধীন । উভয়ের জীবন শ্োতই না জানি কত বাধা বিপত্তি উল্লজ্বন 
করিয়া, অংসারসমুদে প্রবাহিত হয়! আুতরাৎ প্রকৃত স্থথ কোথায়? মহা- 
রাজাধিরাঞ্জ রামচন্দ্র, সাধারণের ভয়ে অভিভূত হইয়াই, দেহার্ঘভাগিনী প্রাণ-: 


রাজপদ 'ও অধানত। | ৫১৩ 
প্রতিমা,জানকীকে বনবাসিনী করিলেন এবং চিরদিন হুনিার বিরহানলে 


দগ্ধীভূত হইয়! প্রাজপদ-_বিড়গ্ছনার আস্পদ 1” বলিয়া॥ বনবাঁপী হতেও. 


ইচ্ছ! করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ন বৌনাপার্ট, রাঁজগৌরবে এক সময়ে পৃথি- 
বীকে ত্রাসিত ও কম্পান্বিত করিয়াছিলেন কিন্তু বস্তত তিনি সাধারণের 
একজন অধীন ভূতা মাত্র ছিলেন ! যেই প্রভুর! রাগান্বিত হইলেন, অমনি 
তাহাকে রাঁজপদ পরিত্যাগ করিয়া, পথের ভিখারী হইতে হইল । কৃষক, 
পাচ. জনের অধীন ; মধ্যবিত্ত, দশজনের অধীন ; ধনী, শত জনের অধীন) 
কিন্ত রাজা ও রাজপদ, কোটি কোটি লোকে অধীন। সুতরাং রাজত্ব অধী- 
নতার নামাস্তর-এবং অধীনের নামাস্তর--মহারাজাধিরাজ চক্রবন্তাঁ। 
যিনি সাত কোটি লোকের বিধাতৃ-পুরুষ, সেই ইংলগ্ডের সচিব শ্রেষ্ঠও 
জন সাধারণের একান্ত অধীন জন সাধারণের ভয়ে অতিশয় সতর্ক। 
কেন না, জন সাধারণের সন্তোষে তাহার উৎপত্তি এবং তাহাদের ভ্রভঙ্ষিতে 
তাহার বিলয় | রাজনীতি-চতুর বীকন্স-ীন্ডের তিরোধানই ইহার উজ্জল 
দৃষ্টান্ত ৷ * 

জগন্মগলে যত প্রকার নৃশংস ও দ্বার কার্য আছে, রা্পদ প্রত্যাশায় 
মানবমণ্ডলী অম্লান ব্দনে তাহা সম্পাদন করিতে পারেন | ধরন্পুজর ধন্মময় 
যুিষ্টির, রাজ্যলেংভে প্রমত্ত হইয়া, বহুসংখ্যক নাত্মীয় বান্ধবের জীবন সংহার 
ব্রতে দীক্ষিত হয়েন। ভারতের ক্ষত্রিয় কুল নির্মূল হইতে লাগিল, কুরুক্ষেত্র 
আধ্য শোণিত প্রবাহে প্লাবিত হইতে লাগিল । ঘুরিষ্টির সেই পবিত্র শোণিত 
স্রোতে পদদ্বয় বিধৌত করিয়া, সিংহাসনে অবিরোহণ করিলেন । কিন্তু দেখি- 
লেন না, যে সেই আর্যশোণিত তরঙ্গে-_মার্ধ্য জাতীয় শক্তি ভাসিয়া যাইতে 
লাগিল। *এদখিলেন না।-_সেদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না । ভাবিলেন-_- 
এই দ্রিন এই ভাবেই যাইবে। মহা সমারোহে* অশ্বমেধ যজ্ঞ আর্ত 


পার 


করিলেন। সেই অপরিণামদর্শিতার ফলে-_-রা্গ দোষে রাজ্য নষ্ট হইল! 


নিফলঙ্ক ভারত ললাট পটে, “হিন্ৃস্থান--বূটাশ ইয়া ”__যুগল কলঙ্ক 


চিত ধারণ করিলেন! ভাগ্যে আরও কি আছে, কে বলিবে? মহন্মদ 


সাহা, রাজ্য মদে মত্ত হইয়া, পরমারাধ্য পিতার জীবন জংহার করিলেন] 


মহা প্রতাপশালী সম্রাট আরঞ্রীব, দিল্লীর রাজদও পাঁইবার জন্য পরম 


স্নেহাম্পদ ভ্রাতা, এবং ভ্রাতুম্প্রদিগকে স্বকীয় . রাক্ষদিক শক্তি . সমীপে 
বলিদান দিলে অনস্ত ক্িভাজন. দেঁবতাকল্প জন্মদাতা! পিতাকে কার! | 


৮ 


৫১৪ ' মবজীবন | 


বন্দী'করিলেন! কি পৈশাচিক আকাজ্ষা! কি রাক্ষসিক লোভ! এই 
“আকাজ্ষা আোতে_-এই লোভ তরঙ্গে মহা-প্রাণ--ধর্ম্যাতা ভারত কত সাবু 
াঁবু খাইল ! এইরূপ অনেক মহাত্বাই রাজপদ প্রাপ্তির আশার, ুষ্য 
ত্তবের পবিত্র সম্পদে পদাঁঘাত করত, হিতাহিত-_ধন্্মা ধর্ম--পাঁপ পুণ্য বিচার 
পরিশুন্য হইয়া, কত আন্মরিক কার্ষ্য,__ গীতি প্রফুল্প হৃদয়ে সম্পাদন করিয়া 
ছেন। কিন্তু পূর্ববে উল্লেখিত হইয়াছে, সকল মনুষ্যই অধীনতার বিদ্বেষী; 
তবে এ সকল মৃহাপুরুষেরা, কি জন্য দিগ্বিদিগ্‌ জ্ঞান শূন্য হইয়া, অধীনত! 
ময় রাজপদ লাভ করিতে এত উৎসুক হইঘাছিলেন? ইহার কারণ-_তীাহার! 
অধীনতার বিদ্বেষী নহেন। অপরের নিকঈ অধীনতার কুৎসা শুনিবামাত্র 
মুখে তাহার ক্ষণিক নিন্দা করিয়া থাকেন, অস্তরে কিন্ত অধীনতারই বিশেষ 
পক্ষপাতী! অধ্ীনতা জগৎ হইতে অন্তহিতি হয়, ইহা তাহারা ক্ষণকাঁলও 
মনে ধারণ করিতে পারেন নাঁ। সুতরাং রাঁজগণ স্বাধীনতারই চির-বিত্বেষী। 
যখন ইথলগ্ডে মহাসভা পালমেণ্টের সহিত শাপন কর্তা ভ্রমওএলের বিবাদ 
উপস্থিত হয়, তখন ক্রম গল মহোদয় অপুর্দ চাতুরী জাল বিস্তার, করিষ্কা, 
বেয়ারবোনের পালেমেন্ট হইতে সমুদায় রাজশক্তি স্বহস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক 
আক্ান বদনে ইংলগ্ডের স্বাধীনতা হরণ করিলেন । যখন দ্রদ্ধর্য ফরাশী জাতি, 
ষোড়শ লুর প্রাণ সংহার করিয়া, ফ্রান্সে সাঁধারণ তন্ত্র প্রণালী সংস্থাপন করে, 
তখন ইউরোপীয় রাঁছগণ তদ্ার্ভাী শ্রবণে একবারে রাগান্ধ হইয়া উঠেন। 
এবং নর শোণিত পিপাস্থ ভীষণ ফরাশীদিগকে নির্মল করিবার অভিপ্রায়ে 
প্রুসীয়, গওলন্দাজ, চন্দন, ইংরাজ প্রভৃতি মহ] পরাক্রান্ত রাজ্যের সৈন্যসামস্ত 
সমর সাগরে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু স্বাধীনতাকাঁজ্ষী রণজরী ফরাঁশী সামন্ত 
বাহিনী সমীপে পুনঃ পুনঃ প্রহ্থারিত হইয়া, রোদন করিতে কবেতে স্ব স্ব 
স্থানে প্রশ্তান করে। "তখন ফরাশী সেনানী নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বুদ্ধি 
কৌশলে মনেক রাজ্য জয় করিয়াঙিলেন; স্ুুতয়াঁং ফরাসী সেনা তাহার 
প্রতি একান্ত ভক্তিমান হইয়া উঠে । চতুর চুড়ামণি বোনাপার্ট এই স্ুষোগে 
'সৈন্যদিগকে হল্তগত ওপ্রবোধিত করিয়া, প্রথমত ফান্সের কনপল গঞ্দ বরিত 
হন। অনস্তর ক্রমে ক্ষমে জন সাধারণের স্বাধীনতা হরণ করিয়! সর্কেসর্ধা 
হইয়। উঠেন । গ্াতএব রাঁজগণ, কি রাজ পুরুষগণ কেহ কখনই স্বাধীনতার 
পক্ষাৰলম্বী নহেন । তীহারা অধীনত মহাদেবীর একাত্ত অধীন এবং 
মন্ত্রশিষ্য ৷ | ০.6 2:78 45৯৭7 
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_ অন্নেকে- প্রকৃত স্বাধীনতায় শু অধীনতায় কিপ্রভেদ, তাহা নির্ণয় করিতে 
সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । তাঁহারা প্রচুর শ্রশ্ব্ধ্য ও অতুল প্রভাবকেই স্বাধীনতার 
কারণ বলিয়1 বিবেচনা করেন; সুতরাং সম্পদশালী ও প্রভাববান ব্যক্তি- 
কেই যে লোকে স্বাধীন বলিয়া অন্মান করিবে, তাহণতে আর আশ্চর্য্য 
কি? কিন্ত ছুঃখের বিষয় এই যে, মনুষ্যের দুর্ভাগ্য বশত, বিধাতা ধনে, 
কি পদে স্বাধীনতারপ প্রকৃত স্থখ সমর্পণ করেন নাই । বদি বৈভব ও সম্পদই 
স্বাধীনতার মূল হইত, তবে জগতে ছুঃখ বূপ ভীষণ রাক্ষসেরা অহরহ বিচরণ 
করিত না। জগৎ নিরাপদে স্থুথের সুধামক্ নিশ্শল সলিলে অবগাহন করিয়া 
আননে নৃত্য করিত । 

এখন একটি প্রশ্ন হতে পারে ঘে জগতের দরিদ্র কৃষক হইতে বিভব- 
শালী রাজী পধ্যস্ত সকলেই ঘদ্দি অধীন, তবে কি জগতে কেহই স্বাধীন নাই.? 
আমরা বলি আছে। যিনি স্বকীয় জীবনকে বিবেকোপদানে গঠিত করিয়া, 
তাহার মধ্য বিন্দূতে ঈশ্বরের পবিত্রোজ্জল সিংহাসন সংস্কাপন করিতে 
পারেনঃ ন্যায় পথাবলম্বনে এবং হৃদয়ের সৎ প্রবৃত্তি সমূহেরই বশীভূত 
থাকিয়! কার্ধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারেন, আর যিনি কার্ধ্য ক্ষেত্রের 
অবুত বাধায়, অযুত অত্যাচারে, কি সংসারের অনস্ত প্রলোভনে স্বকীয় 
পবিত্র আত্মার অতৃপ্তি জনক কার্ধ্যে একবার পাঁদম্পর্শও করেন না-- 
এই. পৃথিবী মগ্ডুলে তিনিই প্ররূত স্বাধীন) সুতরাৎ প্রকৃত সুখী । 
স্বাধীন মহাপুরুষ, রাজ! কি রাঁজপুরুষ, দস্যু, কি অত্যাচারী হইতে 
ভীত বা প্রলোভিত হুন না। কার্ধ্যক্ষেত্রে তাহার ইচ্ছা সর্বদা ফলবতী । 
উৎকণ্ঠা, অবসাদ, দুশ্চিস্তা প্রভৃতি তীহার হৃদয়-রাঁজ্য হইতে লক্ষ হস্ত দুরে 
অদস্থান ক্ধরে। তিনি হিমাচলের ন্যায় অটল ভাবেই জীবনের কর্তব্যকার্য্য 
পথে অগ্রসর হন; সংসার তাহাতে বাধা দান করিংতে সমর্থ হয় না । কারণ 
তাহার হুদয় পূর্ণ-স্বাধীন, পূর্ণ প্রভীবময় | এই: ম্বাধীন্তা। ও. প্রভার 
সমীপে পাশব শক্তির আতঙ্গময়ী ঘোর কৃষ্ণ ছায়া কোন দিনও পরিস্ফুট 
হইতে পারে না। পবিত্র ন্যায় ও পবিত্র বিবেকের উজ্জ্বল আলোকে সে 
সততই জমুজ্জল হয়; সুতরাং অতাঁবের- বিষাদময়ী ছায়। তাঁহার লক্ষ হস্ত 
দুরেও অবস্থান রুরিতে সমর্থ হয় না। অভাবের ভাবে তীহার মুখমণ্ড- 
লের প্রসন্ন জ্যোতি সংসারের কোন উত্তীপেই নিপ্রভ করিতে পারে না । 
তিনি গৃহাঁভাবে পর্বত গহ্বরে বাস) বন্ত্রাতাবে বল পরিধান ; খাদ্যাভাবে 


৫৯৬ নবজীবন। 


জলবিন্দু পাঁন করিয়াঁও ন্যায় ও বিবেক মণ্ডিত প্রভাব বলে সততই স্বর্গীয় 
বিমলস্ুখ, বিমল শান্তি অনুভব করেন। অদীনসত্ব থুষ্ট, মহাতআ শাক্য 
সিংহ, প্রেমময় চৈতন্য, ধর্শপ্রাণ জীমৃত বাহন, মহা প্রাঁণ বন্ধু প্রভৃতি দেবো 
পম মহাপুরুষগণ ইহার উজ্জল দৃষ্টান্ত । কিন্ত রাজ্যেশ্বর রাজা, স্বর্ণ খচিত 
শ্বেত প্রস্তরময়ী সৌধাবলীর অন্তর্ভাগে ছুগ্ধফেণনিভ কোমল শধ্যায় উপ- 
বেশন করিয়া এবং জগতের উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় সামগ্রী সম্ভার ক্ষণ ও 
কিন্নর-কষ্ঠী গায়িকাদলের মধুময়ী সঙ্গীত স্থুধা আকণ্ঠ পান করিয়াও অভাবের 
তীব্র দংশন হইতে নিস্তার পান নাই । কারণ, যে স্বাধীনতা পাশব-শক্তির 
ক্রিয়া হইতে মুক্তি লাভ করে নাই, তাহার প্রভাবেও যে পাশব শক্তির 
লীলা তরঙ্গ ছুটির! বেড়াইবে, তাহাতে 'শার বিচিত্র কি? যেখানে পাঁশব শক্তির 
রাজত্ব, সেখানে ন্যাষ ও বিবেকের সততই অপমান, সততই লাঞ্ছনা । ন্যায় 
ও বিবেকের হতাঁদরে আত্মার পবিত্র সন্তোষ অপনীত হইয়া ছুরাকাজ্ষার 
উৎপত্তি হয়; সুতরাং তাহাতে অভাবেরও উৎপত্তি । যেখানে অভাবের কিঞ্চি- 
স্মাত্রও ছার পরিস্ফ ট হয়, সেখানে দুঃখের নিত্য বসতি; যেখানে 'দুঃখের 
. নিত্য বসতি, সেখানে সুখ শান্তির নিত্যই অভাব । জুতরাৎ জগতের 
রাজগণ, ন্যায় ও বিবেক ভূষিত পবিত্র স্বাধীনতা, পবিত্র প্রভাব সম্ভৃত পবিত্র 
স্থ শাস্তির কণ! মাত্রও সম্ভোগ করিতে সমর্থ হন না। মহামহিম কুষিয়া- 
ধিপতি প্রকাঁগড সাম্রাজ্যের সার্বভৌম অধীশ্বর হইয়াও, শাস্তি সুখ বিহীন । 
অনস্ত উৎকণ্ঠা, অনস্ত বিষাদ, অনন্ত দুশ্চি্তা প্রভৃতির গভীর হ্রদেই সতত 
মুহ্যমান | সেই হুদের অখি তরঙ্গে হাবু ডাবু খাইয়া, পত্রাহি ত্রাহি” করিতে- 
ছেন। ন্যায় ও বিবেক বর্জিত স্বাধীনতার পাঁশব শক্তিময় প্রভাব আর তাহার 
রাজত্বর_-এ উভয়েরই পরিণাম এরূপ “ত্রাহি ত্রান অনভ্ দ্রদৃষ্ট! 
এবং অনস্ত পরিতাপ !' অতএব রাজপদের পরিণাম --অধীনতা, এবং সেই 
অধীনত। আবার দুর্বিসহ ছুঃখের প্রস্থতি । 


_ জান্রী তীরে। 


কেন দেখিলাম গঙ্গে! আবাধ তোমায়, 
. দেখিব নী এ জনমে বলেছিু যায়; 
আবার তোমার তীরে, বিহরিয়া ধীরে ধীরে, 
বসন্ত সায়াহু শোভা কেন দেখিলাম ! 
কেন সে প্রসন্ন নীরে পুন 'ড বিলাম। 


পুন রুদ্ধ বাসনার তরঙ্গ হিল্লোলে, 
ছুটিল চিস্তার শ্রোত স্ুমন্দ কল্লোলে। 
যথা তুমি কল কলে, উণিয়া কুতৃহলে, 
ছুটেছ অনস্ত পথে অনন্ত গামিনি ! 
এ হৃদ অনস্ত চিন্তা বহিল অমনি । 


জাগিল অনন্ত চিন্তা চঞ্চল মানসে, 

কি দিয়া রোধিব দেবি! বাঁধি কোন্‌ পাশে ? 
সেতুবন্ধ নাহি মানে, শৃঙ্খল সহে না টানে, 

ছুরস্ত ছুর্ববার বেগে ভাসিল সংসার, 

ভাঁসিল সে এররাবত পর্বত আকার । 


ভেবেছিন্ ভাগীরথি ! ভুলিয়া! তোমাক, 
ভুলিয়? অনন্ত চিন্তা, সংসার কারাস্ম 

শৃঙ্খলিয়! মত্ত চিতে, সমাজ স্বজন হিতে, 
লোকালয় পৃথিবীতে থাকিব মগন। 
তোমার তরঙ্গ ভঙ্গে ভাঙ্গিল বন্ধন। 


ধ্ ষে তোমার তটে সান্ধ্য সমীরণ, 
&ঁ ষে তোমার মাথে নক্ষত্র কিরণ, 
এ ছুয়েগরল আছে, যে জানে, সে বুঝিষাছে; 
সমীরণ কাঁণে কাথে কহে সেই কথা, 
নক্ষত্র কাপিয়া কছে সঙ্কেত বারত1। 


আবার নক্ষত্ররাশি তোমার উরসে, 
স্বর্ণ অক্ষরে অই কি ভাষা প্রকাশে ? 

ও যে অনভ্তের লেখা, তাই তোর হদে রেখা; 
ও ভাষা জাহুবী আজ দাও বুঝাইয়া ; 
দিব্য চক্ষু দেহ দেবি দেখিব পড়িয়া । 
দেখিব বুঝিয়া তোর মরম ভিতরে, .. 
কলছ্িত তনু শশী লুকায়ে-কি করে; 


৫১৮ 


নবজ বন। 


পবিত্র তোমারংনীরে, . দেই, প্রক্ষালন করে, 
ঘুচায়ে কলঙ্ক কি ম! কলুষ নাঁশিনি ? 
কিছুই বুঝি না আমি বুঝাও জননি । 


না বুঝিয় তবু কেন মাতে মত্ত হিয়া? 
প্রকৃতি মংহিতা মাত দাঁও বুঝাইয় 

কিবা গুহ্য বীজ মন্ত্রে, লুকায়েছ, হৃদি যন্ত্রে 
দেখিব অস্তরে পশি ভেদিয়! অতল, 
দেখিনু তোমায় যদি, দেখিব সকল । 


দেখিব কেন মা তুমি কল কল গাঁও, 
দেখিৰ অনন্ত-পদে কি ব্যথা জানাও ) 

দেখিব তোমার তটে, ভাঙ্কা ঘাটে পোড়া কাঠে, 
বিকট শ্মশান ঘটা? শোভিছে কেমন, 
শ্বশান*্রজিণি তোর শ্মশান ভূষণ! 


শ্াশানে সেজেছে ভাল ছুকুল তোমার, 
পতি যে শ্শান বাসী ত্রিপুর-সং 

চিতা ভন্ম মাধি কায, হাড় মালা ছুলে ভায়, 
পত্তি মনোমত বেশে তাই মা সেজেছ ! 
ছুপাশে পতির শ্রীতি পুলকে সাধিছ ?' 


দু তটে চিতার শিখা জলে হু ছু রবে; 
হেরি হর প্রেমে বুঝি হাসিছ গরবে ? . 
তুই না করুণাময়ী, . জীব ছুঃখে ভ্রবময়ী, 
কেমনে বুঝিব গঙ্গে এ রঙ্গ তোমার, 
অচিস্ত্য দেবতা লীল। বুঝে সাধ্য কার? 


এ কি মা! সহসা কেন হেরি রূপান্তর, 
আবর্ত জকুটি আখি রোষে থর থর; 
আছাড়ি তরঙ্গ কর, . গরদিয়] ক্বোরতর, 
দাপটে ছুকুল ভার্গি ছুটিলে জাহ়বি! 
তাঙ্গিলে অন্তরে তারা শশধর ছবি! 
:. ক্ষম সুরধুনী দাসে বুঝিস এবার,' 
ভকতে ভীষণ কোপ কর পরিহার $. 
বুবিন্ তোমার কাজ) : : . বুঝিস শান সাজ, 


বুঝি কেন ম1 তুমি হয়ে পাগলিনী,.. 
সাজিয়াছ টিতাস্ঞান্টা চির সরযাজিনী । 


জাহ্বী তীরে । ৫৯ 


নর কঙ্কালের ভাঁর বহিয়! হৃদয়ে, [ও 

জীবের বিনাশ বার্ড বিষার্ষে গাহিয়ে, রর 
কাতর তরল দেহে, অসীম অনস্ত স্নেহ, 

অনস্ত আবাস ধাম অনন্ত সাগরে, 

শত মুখে কত কথ কহ কল স্বরে । 


«. আনস্ত যাতনামন্ন জীবের জীবন, 
পাপ তাপ ব্যাধি জরা তাছে অনুক্ষণ ; 

এ মহ্ছী নরক ধাম, নাহিক স্থখের নাম, 
বিধির বিলাসক্ষেত্র কিন্বা' লীলাস্থল, 
ছুরস্ত শাসনে প্রাণী করে কোলাহল । 


দেখিছ তুমি মা নিত্য সোমার সৈকতে, 

পুড়িছে অসংখ্য প্রাণী শমন আঘাতে ; 
ধরিত্রী রতন রাশি, নাশে কাল দিবানিশি, 

অকালে অমূল্য ধন লইছে কাড়িয়া, 

পাপিষ্টে পুরিল ধরা দেখে না চাহিয়া । 


গুণবতী সাধবী সতী অতৃপ্ত ত্বৌবনে, 
হারাইয়। পতিরদ্ব তোমার পুলিনে, 
জলস্ত অনল কোলে, ঝাঁপ দিয়া 'কুতৃছলে, 
চিতানলে চিত্বানল করিছে নির্বাণ, 
অহিস্ত্য অতুল দৃশ্য অপুর্ব মহান ! 
দেখিছ তোমার তটে শমনের থেলা, 
দেখিছ পুড়িছে শিশু, 'অজ্ঞান, অবলা; 
আবার জীবস্ত প্রাণী, কীদিয়া কহিছে বাণী, 
অসহ্য ষন্ত্রণীনলে মরমে মরিয়া, 
“ মাতর্গন্ষে লও ত্বরা করুণা করিয়া” ! 
অনস্ত বিষাদ ছবি হেরি অবিরন্ত, 
সরল তরল প্রাণে কীদিছ নিয়ত; 
শুনি নিত্য হাহাকার, তরল শরীর ভার 
ঢল ঢল কল কল সাগরে ঢালিছ, 
অস্থির চঞ্চল গতি উধাও ধাইছ। 


অজ্তরে অনল-কণ! * শিরাত্ব শিরায়, 
উঠিছে ফুটিযা তন অই দেখ! বায়ত_ 
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হৃদয় অনলাকাঁর, মাঝে মলিনত! তার, 
বুকে কাল মেঘ ছায়া ঘোর দরশন;- 
হছ রবে দীর্ঘ শ্বাস বহে ঘনে খন । 


তুমিই করুণামর়ী এ বিশ্ব মাঝারে, 
নহিলে প্রকৃতি অতি নিষ্ঠা সংসারে). 
জীব দুঃখে নাহি দয়া, সাজায়ে আপন কায়, 
হাসে ফুল, দোলে লতা, গায় সমীরণ, 
অসাড় অচল রাজ শ্যামাঙ্গ শৌভন । 


হ্যাদে রে কুমুদীকান্ত কলঙ্কী চন্দ্রমা, 
ক্ষয়শীল তনু যার, মাঁদান্তে পূর্ণিমা; 

সেও দেখ হাসি হাসি- স্বনীল অঙ্থরে বসি, 
রূপের গরকে যেন সদাই বিহ্বল, 
জীবছুঃখে কত আখি নহে ছলছল। 


কিন্তু মা তোমার তটে জুড়ায় পরাণী, 

শ্মশান তোমার সঙ্জা*তুমি সন্যাসিনী ; 
বিহরিয়া তব তীর, পুলকে প্রেমাক্র ঝরে, 

ংসার থাকে না মনে; শোভার ভাগার-- . 

তুমি সে শোভার শোভা সকলের সার ।. 

সংসারের শোক তাপ মালিন্য বিশাল, 

ধুইয়! বহিবা! তুমি ঘুঢাও জঞ্জাল; .. 
প্রাণান্তে প্রাণীর কায, ভন্মশেষ হলে হায়, 

পৰনে উড়ালে তায়, মাথ তুমি অঙ্গে, 

ম্থণা তব নাই কু কূপামরি গঙ্নে ! 


হেরিলে তোমার ওই পাগলিনী বেশ, 
থাকে ন। সংসার প্রতি মমতার লেশ; 
উধাও উদাস গগ্রাণ,, কেন করে আন্থান, 
নির্শম নিষ্,র চিত সমাজ ছুর্ববার, 
মনে হয় এ জনমে করি পরিহার । 


দেখি নাই বহুদিন জাহুবী তোমায়, 
দেখিলে অনস্তভাবে প্রাণ ভরি যায় ; 

মনে হয় তব সাথে, ছুটিব অনস্ত পথে, 
এহদে অনন্ত ব্যথ! কেন জাগালাম! 
দেখিলে বিজ্রাল যারে, কেন দেখিলাম! _ 


শঁচন্দ্র। 
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. যাহার যে শক্তি নাই, সে চিরকাল সেইস্পক্তিকেই অবনত মন্তকে পুজা 
করিয়া আসিতেছে, দুর্বল অবনহ মন্তকে বলবানের শরণাপন্ন হইতেছে, _ 
দরিদ্র সজ্জন ধনবানের আশ্রয় লইতেছে, হীন-জ্ঞান শিষ্য অভিজ্ঞ গুরুকে 
মান্য করিতেছে, শুদ্র ব্রাক্মাণকে প্রপান করিতেছে । পর্বত্রই ক্ষুত্ব বল 
চিরকাল বৃহৎ বলের আনুগত্য করিতেছে । অক্সবিষ্তর শক্তি সকলেরই 
আছে সভ্য, কিন্ত যে শক্ত .সকল পদার্থে বাসকল লোকে সমভাবে 
বিদ্যমান, তাহার কেহ আদর করে না_অসাধারণত্ব ব্যতিরেকে মনুষ্যের 
নিকট কিছুই শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান বা ভয়ের বিষয় হ্টতে পারে না। এই 
. ক্কারপ্রে, যে সকল জড় পদার্থ অন্য পদার্থ অপেক্ষা অধিক শক্তি বিশিষ্ট, 
তাহা প্রথমে মন্ুষ্যের পৃজ্য হঈল। ধর্্মবিস্তানবিৎ পপ্ডিতেরা এই জন্য 
নির্দেশ করেন যে, প্রথমে লোকে, ক্ড়োপাসক ছিল। অথচ সত্য গং 
জড়োপাসনাকে অন্তরের সহিত সা করির] খাকেন। কেন? 2) 
আমর] জানি না। | 

একেস্বর বাদীগ্ণণ পৌহলিকরিগকেও অপদার্থ, জ্ঞান করিয়া থাকেন। 
পৌত্ত? লকতা কি! এক একটি শ্বরিক শক্ষির সৃষ্টি কল্পনা করিয়া ঈশ্বরো- 
পাসনায় সেট মুদ্তির সাহাষ্য গ্রহণ করা ব্যহীত অপর কিছুই নহে। 

আমর] ১৮1 করি, কেন? ্যার, সত্য, খা নী ৰ 
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খুধ ঈশ্বরে আরোপিত হয়, যাহাতে আমরা! তৎসমন্ভের অধিকারী হাইতে 
পারি, তাহার জন্যই আমর] ঈশ্বরের গুণগ্রাম ধ্যান করিয়। থাকি। 

কি জড়োপাসক, কি পৌত্তলিক: কেহই জড়ের ব! পুত্তলের কেবলমাত্র 
' জড়ত্ব বা পুত্তলত্বের পুজা করে নাই। সকলেই জড় ও পুভলের অস্তনিহিত 
অসাধারণ অজ্ঞেয় শক্তির পুজা করিরাছে। জড়োপাসক যখনই কোন 
জড়ের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছে, তখনই তাহার মনে সেই জড়ের 
অন্তর্গত এক অব্যক্ত শক্তির ভাব উদয় হৃইয়াছে। পৌতভ্লিক তাহার 
উপাস্য মুর্তিতে যে শক্তির আরোপ করিয়াছে, সেই শক্তির ভাবই তাহার 
মনে, সেই পৃতলিকাকে পুজ। করিবার সময় উদয় হইয়াছে । কোন্‌ জড়ে কোন্‌ 
শক্তি নিহিত আছে বা কোন্‌ পুস্তলিকায় কোন্‌ গুণের আরোপ কর। হইয়াছে, 
এ বিষয়েও যাহার! অজ্ঞ, তাঁহারা ও উহাদিগকে পুজা করিবার সমস্্র এক 
প্রকার অব্যক্ত ভয়, ভর্চি, বা প্রীতির বশীভূত্ত হইয়া! উহাদিগকে পূজা! 
করিয়াছে। এই ভাবই প্রকৃত দেবার্চনার ভাব-ইহাই স্বর্গীয়। ফলত 
ইহীকেই ঈশ্বরের প্রকৃত উর্পলন্ধি বলা যাইতে পারে। যণ্দ বিবেচনা করা! 
জয় যে, ঈশ্বর জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, তাহ! হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে 
'বে, একেশ্বরবাদী যে উদ্দেশ্যে ঈশ্বর উপাসনা করিয়া! থাকেন, পৌত্তলিক 
বা জড়োপাসক সেই উদ্দেশ্যেই মৃত্তি বা জড় পৃজ! করিয়া থাকে! মন্ধৃষ্য- 
হৃদয় চিরদিনই উপকারের জন্য কৃতজ্ঞ--একেখ্বরবাদী যেমন কৃতজ্ঞ, 
জড়োঁপাসক-বা পৌত্বলিকও তদ্রপ। এই জন্য যেষে জড়ের ছ্বারা মনুষ্য 
প্রথমে উপকৃত হইয়া, সেই মেই জড় নিহিত শক্তিকেই পৃজা করিয়াছে-_ 
পৌনলিকতাক় কেবল মুক্তি নির্মাণ করিয়া তাহাতে শক্তির আরোপ,_আর 
'জড়োপাসনায় সেই ছড়েই শংক্তর কল্পনা) নতুবা এতদুভয়ে আর: কোন' 
বিশেষ প্রতেদ দেখা যায় ন+। গুণ চিরকালই মন্থষ্যের আদরণীয় ও অঙ্থ্‌- 
করণীয়; সুতরাৎ যাহাতে যে গুণ দেখিয়াছে, সে তাহারই আদর করিয়া 
ক্তাহার 'ন্থুকরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। যে গুণ মনুষ্য দেখে নাই 
'আথচ প্রয়োজনীয় বলিয়! বিবেচন] করিয়াদেঃ দে তাহা! কল্পনা করিতে ক্রটি 
করে নাই। অতএব "দেখা -যাইভেছে যে, একেখরবাদীগণ যে উদ্দেশ্যে 
ঈশ্ববোপাসনা করিয়া থাকেন, পৌভলিকেরা পেই উদ্দেশ্যেই পুসতলিকার 
পুজা করিয়া থাকে। : 

. ইউঙগেশ্য সম্বন্ধে যেমন পৌতানিক, ও একেসরবাদীর মধ্যে ' কমা | 
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দেখিতে পাঁওয়1 যায়, ঈশ্বরজ্ঞান জস্বন্ধেও তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট শ্হয় না 
ঈশ্বরের স্বরূপ €ক কবে অবগত হইতে পারিয়াছেন? যিনি অধিক -জান্বিয়া- 
ছেন, তিনি এই মাত্র জানিয়াছেন ষে, ঈশ্বর অভ্ঞেন। পৌত্লিকও. তারে” 
অক্ঞেয় বলিয়া জানিয়াছে-_-পৌত্তলিক তাহার গুণের বা শক্তির সীম দিঙ্গি 
করে নাই। জড়োপাসকের বা পৌশুলিকের দেবতা একটি নছেন। শিক্রি- 
ভেদে ভিন্ন ভিন্ন জড়ের পু প্রচলিত হইয়াছে, গুণ ভেদে, ভিন্ন অভিন্ন 
পুত্তলিকার পুঁজ! বিধিবদ্ধ হইয়াছে । কোন্‌ গুণের সাধন! কি প্রকারে করিসুত- 
হয়, তাহার পৃথক্‌ পৃথক্‌.উপাঁয় প্রদশিত হইয়াছে-_কালী পুজার যত 
শিব পূজায় ব্যবহৃত হয় না । একেশ্বরবাদদীগণ বে অনস্ত, অচিস্ত্য, অব্যক্ষ! 
শক্তির আরাধন1 করেন, পৌত্তলিকও াগার আরাধন।,. করিয়া থাকে ; তবে 
প্ররভেদ এইযে, এক জন এক ঈশ্বরে সকল গুণের আরোপ-করে, অপর 
সাধনার -ন্ত্ধার জন্য ভিন্ন ভিন্ন অংশে সেই গুণ সকলকে-বিভ্তক্ত করিয়া. 
একে একে-ধ্যান ও ধারণ! করিবার চেষ্টা করিয়। থাকে । :ইহাকি পৌস্তলি- 
কের অস্কুন্নত ভাব? আমরা তাহা স্বীকার করি না। 

যদি সেই এক 'নস্ত শক্তিকে বিভাগ করাই দোষের হয়; তাহা ইল. 
আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে, কে সেই অনন্ত শক্তিকে অথগু ব্রহ্ম স্ববূপে: ধ্যান 
করিতে পারেন? বখনই জ্যোভিস্বরূপ বলিয়া! তাহার ধ্যান করা যায়; তখনই, 
কি তাহার -চিন্বয়ত্ব ভাবটি সঙ্গে সঙ্গে মনে উদয় হয়? -অভ্যাস গুণে শীত 
শীঘ্র ছুই তিন বা ততোধিক শক্কির ভাব মনে উদয় হইতে পারে)তাহা শ্বীকার 
করি; কিস্ত-এ কথ! অবশ্য শ্বীকৰর করিতে হইবে যে, সেই এক শক্তি, বু 
রূপে ষনে উদয় হইয়া থাকে এবং সেই একত্ব অসংখ্য ভাগে বিভাঙ্যমান 1 
পৌত্বলিক সকল শক্তিকে একেবারে অম্পষ্টভাবে ধ্যান ধারণা ' করিবার 
চেষ্টা প্রা়্াস না পাইয়! এক এক করিয়া স্পা্ট ভাবে ধ্যান ধারণা করিবার 
করিয়া থাকেন--“লিজ্ঞাসা করি, কোন্‌ পথ প্রকৃষ্ট ? সকল বিষয়ে অরক্ষিত: 
হয়! ভাল,. কি এক বিষয়ে পঞ্ডিত হওয়া ভাল ? পৌতৃলিক, শুক বিষাকে 
পণ্ডিত হইতে 'চাহেন--ইহা কি. তাহার অনুন্নত: অবস্থা ?. এক? আজাহার 
সিদ্ধিলাভ..করিতে পারিলে, পৌত্তলিক যে. অপর সাধনা আর্ত করিতে সা 
পারেন, এমন নহে; কিস্ত ভাহার আর.প্রয়োজন- হয় না। আক; বিষয়ে 
ঈশ্বরের শম্াক্‌ জান লাভ, হুইলেই বিষয়াস্তরের. প্রয়োজন হয় না । মাতে 
ছার ছর্সের, এক.ঘার দিয়! প্রাবেশ। লাভ হঈলে যেমন: দবারাস্তর: হারা” কী 
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আর প্রধেশ করিতে হয় না, তেমনই এক বিধয়ে সিদ্ধিলাঁভ হইলে আঁর 
বিষয়াস্তরে সিদ্ধির প্রার্থী হইতে হয় না। কোন এক বিষয়ে সিদ্ধিলাভ 
হইলেই সকল সিদ্ধি আয়ত্বাধীন হইয়া পড়ে । একেশ্বরবাদী সকল দ্বারেই ভ্রমণ 
করিয়া বেড়ান, কোন একটি বিশেষ দারের প্রতি তাহার লক্ষ্য নাই; সুতরাং 
তাহার সিদ্ধি ধে বিলম্বে লাভ হয়, তাহ! অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 
ইহা ব্যতীত সকল শঞ্চিই যে এক গুনে উপসন্ধি করিতে পারিবে, তাহ! 
সম্্বব নহে। মনুষ্য ভাব এমন সম্পূর্ণ নহে যে, সকল শক্তির ধারণাই 
এক জনের দ্বার সম্ভব । এই কারণে অধিকার ভেদে ইষ্ট দেবতা নির্দিষ্ট 
হুইয়। থাকেন। বাহার প্রকৃতি সব্বগুণ সম্পন্ন, তিনি কদাচ রজোগুণের 
উপযুক্ত সাধক হইতে পারেন না সুতরাং সত্বগুপণের সাধন! করাই তাহার 
বিধেয়। এই কারণে বুধ! গুণবিশিষ্ট ঈশ্বর সাধনা! কিছু কঠিনও অনায়ত্ত 
বলিক্কা বোধ হয়। কিন্তু পৌন্তলিকদিগেঃ ন্যায় সেই অনন্ত শক্তির বিভাগ 
কল্পনা করিয়া লইয়! কোন এক বা একাধিক বিভাগের সাধনা তত কঠিন 
ও অনায়তড হয় না। আবার 'মনুষ্যের প্রকৃতি অনুসারে শ্রক্কাতি বিশেষের 
...ছাটর১শক্তি বিশেষের সাধনা আরও সুবিধাজনক । সুতরাং পৌত্তলিকতায় 
সাধনার সুবিধা ভিন্ন আমরা কোন অন্বিধা দেখি না। 
মহুষ্য জড়স্বভাব-প্রধান। স্থতরাং জড়ের সঠিত তাহার সঙ্গতিও অধিক । 
অতএব জড়ের সহিত শক্তি মিশ্রিত হইলেই হাহার ধারণার বিশেষ সুবিধ! 
হয়। নিরবচ্ছিন্ন শক্তি অপেক্ষা জড় মিশ্রিত শক্তি মনুষ্যে অধিক ধ্যান 
ও ধারণ] করিতে পারে। নিরবচ্ছিন্ন শক্তি সহজে আয়ন্ত করিতে পার! 
যায় না। উপদেশ ও দৃষ্টান্ত উভয়ের দ্বারাই শিক্ষালাভ হয়, কিন্ত কোন্‌ 
শিক্ষা হৃদয়ে অধিক স্থায়ী? কোন্‌ শিক্ষা হৃদয়ে সহ্কেজে প্রবেশ লাভ কাঁরতে 
ও স্থাত্ী চিন অক্কিত করিতে সমর্থ? সকপেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন 
যে, উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টাত্ত অধিক শিক্ষাদীনে সক্ষম | দরিদ্রকে অন্ন দান, 
করা অবশ্য কর্তব্য, এই একটি উপদেশ-আর কাশী ধামে অন্পপূর্ণা বেলা 
ছই প্রহরের সময় অন্নপাত্র,লইয়া প্রতি গৃহে গিগ্া দরিপ্রকে অন্ন দান করিল্না 
সবশেষে আপনি ভোজন করিলেন, এই একটি দৃষ্টান্ত । বল দেখি কোনটির: 
স্বার। মনুষ্যের অধিক শিক্ষার সম্ভাবনা? তুমি অবশ্যই বলিবে, অনপূর্ণার 
. দৃষ্টান্তে যে শিক্ষা নিহিত আছে, দান করিবার উপদেশে তাহার শতাংশের 
. এক কীংশও নাই। তবে কেন তাই! দৃষ্টান্ত দ্বারা যে শিক্ষালাভ হওয়া 
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দস্তব, পোত্বলিক তাহার অন্ুনত্তঁ হইলে, ্াহাকে উপদেশের দ্বারা শিক্ষিত 
করিতে প্রয়াস পাও; পৌন্তলিক দৃ্ান্তের শিক্ষণ লাভ করেন-__একেশ্বরবাদী 
উপদেশের শিক্ষ! লাভ করেন। | 
বস্তত দৃষ্ান্ত ব্যতিরেকে শিক্ষা হৃদয়-গ্রাহী হয় না। এই জন্য মনুষ্য 
স্বভাবতই তৃষ্নান্তের পক্ষপাতী । বোধ হয্ব এমন একেশ্বরবাদীর সংখ্যা 
অতি অল্প, যাহার] ঈশ্বরের কান এ+টি শক্তির বিষর ধারণা করিতে হইলে 
সংসার হইতে কোন একটি দৃষ্টাস্ত গ্রহণ না করেন। ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ 
করিবার সময় অনেকে তাহার '৮রণ' গুলে লুগ্তিত হন। ঈশ্বরের 'চর”' কি 
ভাই? এটি কিদৃষ্টাস্ত নহে? আমাদিগের বিবেচনার দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে 
ঈশ্বরের ধারণাই সম্ভব নহে--পরম যোগী ব্রহ্মনিরত তপন্বীগণও তাহার 
জ্যোতিকে হুর্যরশ্মির ন্যায় তেজোমক বলির] ধ্যান করিয়া থাকেন। উপমার 
আশ্রয় সকলকেই লইতে হয়-উপমণ ব্যতিরেকে ঈশ্বরের গুণ ধারণ! করা! 
সবায় না। "ধাহারা ঈশ্বরকে নিশুণ মনে করেন, তাহারা কি প্রকারে তাহার 
ধারণা করেন বলিতে পারি না) কিন্তু তাহার গুণের ধারণা করিতে হইলে 
যে উপমার আবশ্যক, তাহা কে অস্বীকার করিবেন ? 
ঈশ্বরের স্ষ্ট পদার্থ ব্যতিরেকে সংসারে অন্য পদার্থ নাই। সুতরাং 
তাহার স্থষ্ট পদার্থকেই উপমা স্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়। ইহাতেই বা 
ঈশ্বরের খর্বত। কোথায় ? ইহাতে তাগার শক্তির ধর্বতা স্বীকার করিলে, 
তাহাকে ধ্যান ও ধারণা করা ঘটিয়া উঠে না। অতএব যদি তাহাকে ধ্যান 
ও ধারণা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহার স্ব পবার্থ হইতেই তীহাকে, 
জানিবার চেষ্টা যুক্তিবুক্ত --অন্য পদার্থ ঘি কিছু থাকিত তাহা হইলেও তাহার 
সহিত ভীহাঁর উপম! সম্ভবিত না; কেন না তাহ। অন্য শক্তি হইতে উৎপন্ন । 
অল্পের দ্বারা যেমন মিষ্টত্ব অনুভব করা যায় না, তৈমনিই এক ওন বিশিষ্ট 
সামগ্রীর দ্বারা অন্য গুণের উপমাঁও সম্ভব নহে। পৌত্তলিক, ঈশ্বর স্থষ্ট পদার্থ 
হইতেই তাহার শক্তির ধারণ! করিয়া থাকেন, বলিয়া তিনি যে ঈশ্বরের 
এশী-শক্তিকে খর্ব করেন, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। | 
. অংসারের কোন ধর্মই অল্লাধিক পৌত্তশিকতা-শূন্য নহে । আমাদিগের 
বিশ্বাস যে, পৌন্তলিকতাম্শুন্য ঈশ্বর চিন্তা সম্ভব হইতে পারে না-অন্তত এ 
মহথয্যের বর্তমান অবস্থায় পৌন্তলিকতাশূন্য ধর্ম নাই এবং একেশ্বরবা 
নিরবস্ছিন্ন একেশ্বরবাদ নহে । ঈশ্বরকে কোন স্থষ্ট পদার্থের দ্বারা ঠা 
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করলেই একেশ্বরবাদে পৌত্বলিকতা আসিয়া পড়িল। স্থতরাঁং গিনি সুখে 
একেশ্বরবাদী, তিনিও কার্ধ্য পৌত্তলিক । কিন্ত তথাপি তিনি পৌত্রলিককে-দ্ণা 
করেন, তাহার সহিত ধর্ম বিষয়ে সহান্থভূতি প্রকাশে কৃপণতা করিয়া থাকেন । 
ফলত'ষখন সেই এক শক্তিকে নানা জনে নানা মুর্ভিতে ধ্যান ও ধারণা 
করেন, তখন ধর্ম সম্ধদ্ধে সংসারে পার্থক্য কোথায়? এক .শক্তি নানা রূপে 
প্রকাশ পায় বলির কি তাহার পার্থক্য কল্পনা করিতে হইবে? বাহু যখন 
যে পদার্থে থাকে তখন সেই প্দার্থের আকারকেই যেমন বায়ুর আকার ৰলিয় 
বুঝিতে হয়, তেমনই ঘিনি “য ভাঁবে ও যে মূক্তিতে তাহার উপাসনা ও পুজা 
করুন না কেন, সকলেই যে সেই এক অনন্ত অন্যক্ত শক্তির পুজা কারন 
. তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । জ্ঞান বুদ্ধ হিন্দু খধষিগণ এ কথার মন্্ম যেমন 
বুঝিয়াছিলেন, এমন আর কেহই বুঝিতে পারেন নাই । ভারতবালী আবার 
যে দিন এ কথার প্রকৃত মন্ত্র বুঝিবেন, সেই দিন হইতে নিন ধর্দের 
নবজীবন লাভ হইল ৷ 
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আজকাল গুনা যাইতেছে, ছুইচারি জন বিদ্যার্থী ব্ীয় যুবক অথবা দুই 
এক জন বঙ্গবামী সওদাগরী কাধের উপলক্ষে বোম্বাই গমন করিতেছেন, 
নতুবা সাধ করিয়া প্রকৃতির শোভা সন্দর্শপার্থ অথবা ভিন্ন দেশবাসীর আচার 
ব্যবহার রীতি নীতি আলোচনা করিবার উদ্দেশে,অতি অল্প সংখ্য$ বজবাসীই 
ভারতের মধ্য প্রদেশ, 'পশ্চিম প্রদেশ, রাজস্থান, অথবা দক্ষিণাপথে গমন 
করিয়া থাকেন। একদিন যে স্থানে রাজপুতদিগের প্রদ্ীপ্ত-বীর্যট-বিভাসে, 
ভূবন বিজয়ী মুসলমানদিগের. গৌরব সুর্য নিশ্রাভ হইয়া পড়িয়াছিল, একদিন 
যথায় মহারাস্্রীয় ঘুখপতির ভীষণ হুগ্কারে দুর্জয় ব্রিটিশ সিংহ “বম্পাৰিত 
কলেবর হইয়াছিল, সেই সকল মহা নীর্ঘকে শরস্তিশ্রির বঙ্গবাসী-তী্থ 
বলিয়া জ্ঞান করেন না,বঙ্গবাসী মেই সকল দেবসমতুল জাতির জীবন্ত কঙ্কাল, 
নি করিতে জানেন না, বঙ্গবাঁদী কঙ্কাল মহাক্সা বুঝেন না।, - আমি বলি। 
ছঁবেমন কাশী, গড়া, প্রস্কাগ, মখুরা, ৃন্দা বন, হিন্দুর পক্ষে+ ীরথস্থান, মধ্য, ভার র 
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মহাবাহীয়' প্রদেশ এবং রাজস্থানও তেমনি তীর্ঘস্থান। অনেকের হু 
বিশ্বাস আছে, যে সকল প্রদেশে যাতায়াতের বড়ই অস্থবিধা এবং ছুই 
চারি দিন অবস্থান করিবার স্থানও হয়ত ছুপ্র্প্য । আমি, এই প্রকার 
ত্রমদূর করিবার মানসেই আজ যৎকিক্িৎ লিখিতে বসিলাম । মধ্যভারত 
পশ্চিম ভারত প্রভৃতি প্রদেশ কিরূপ, এবং তথার এ দেশীয়ের আশ্রয় 
পাইবার স্তান আছে কি না এবং যাভারাতে অর্থ ও পময় কত ব্যয় হইয়| 
থাকে, সেই সকল কথা যথাযথ বলিবার চেষ্টা করিব এবৎ ভরসা করি, যে 
যেস্থানের কথা বলিব দেই সকল স্থানের" বিশেষ বিশেষ দৃশ্য, ঘটন! 

ও স্থানের উল্লেখ করিতে ক্রটি করিব না। 

সকলেই অবশ্য অবগত আছেন, যে মধ্য ভারত ও পশ্চিম ভারতে যাইতে 
হঈলে এলাহাবাদ হইয়া জব্বলপুর লাইন দিয়া যাইতে হয়। এলাহাবাঁদ 
হইতে রাত্রি ৭1 ২৭ মিনিটের গাভীতে উঠিলে*পরদিন প্রত্যুষে ৫টা২৭ 
মিনিটের সময় জববলপুরে পৌছান যায় । কলিকাতা হতে জব্বলপুরের 
গাড়ীভাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর ৩৭৭০১ নধ্য শ্রেণীর *১৮//০১ এবং ভৃতীর শ্রেণীর 
১০/০। বাঙ্গানীর বাছতে আর একটু অধিক বল ন। হইলে, আমি বিবেচন! 
করি প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করা তাহার পক্ষে নিরাপদ নহে। এলাহাবাদ ' 
হইতে জববলপুর পধ্যস্ত ঈষ্টি ইত্ডিরা রেল, তাহার পরে বোম্বাই পর্ধযস্ত 
গ্রেট ই্ডয়ান পেনিন্স্থলা! রেল. 

রেলের কর্মমভারীদিগের সঙ্ধদ্ধে জমি ছুই এক কথ না বলিয়া থাকিতে 
পারি না। উহাদের সন্বন্ধে অনেকেরি অতি অপন্তোষ জনক ধারণা আছে, 
কিন্ত আমি প্রায় ভারতবর্ষের অদ্ধেক ভ্রমণ করিয়া! দেখিলাম যে আজকাল 
ইহাদের মধ্যে বিস্তর সদাশয় দৌঁক আছেন, আমি যেখানে যেখানে 
ইহাদের সংশবে আসিয়াছিলাম, সেই সেঈ খানেই ইহাদের ব্যবহারে বিশেষ 
শ্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। বৈদ্যনাঁথ, জব্বলপুর, আজমীর, টুগুলা এবং 
আরো কয়েক স্থানে, ইহাদের ভদ্রতায় আমি মুগ্ধ হইরাহিলাম | আমি 
বিবেচনা করি ইহাদের এক্সপ লহদয়তা দেশ পব্যটনের ই শুভ ফল। 

. -রবলপুর। টা 

হারা উন্নত বিনত, পর্বতমালা বিহীন_উল্রীস ভা নির্ঝর বিহীন 
উচ্ছাসোন্মতত জলপ্রপাত বিহীন, এই নির্জীব ও নিদ্রিত, কলিকাতার 
নিকটবর্তী স্থনের বাহিরে গ্রঘন করেন নাই, জব্বলপুর হইতে ০৮ 
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করিয়া মধ্যতারত, পশ্চিমভারত, রাজস্থান প্রতাতি স্থান, তাহাদের পক্ষে যে 
কি অপূর্ব ও মনোরম্য দৃশ্য তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝান যায় না। যাহাতে 
অপার আত্মস্তরিত] বিদূরিত হয়, হৃদয় বিস্তুত হয়, আত্মা উন্নত হয়,_এরূপ 
দ্বশ্য সকল ও প্রদেশে চারিদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে । একবার নয়ন তুলিয়া 
চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেই তোমীর সকল প্রকার অহঙ্কার শিখা নিবিয় 
যাইবে _ নিজের ক্ষুদ্রত্ব অনুমিত হইবে এবং স্ৃষ্টিকর্তীরই বল, আর ম্বতাবেরই 
বল, মহিমায় প্রাণ পর্লিত হঈনা উঠবে, সংসারের ক্ষুদ্র সুখ ছুঃখ হ্বদয় 
হইতে অস্তহিত হইরা যাইবে_তখন আনন্দ যে কি বস্তু, ভাহার ধারণ! 
হৃদয়ে উছলিয়] পড়িবে । 
জবরলপুরে বন্ববাসী বিস্তর আছেন, দুই এক দিনের অবস্থানের জন্য 
স্থান অনায়াসেই পায়! যায়। বাসাও ছুশ্পীপ্য নহে । মধ্য প্রদেশের 
মধ্যে জব্বলপুর একটি" অতি উৎকষ্ট স্বাস্থ্যকর স্থান? এখানে মান্দ্রান্সী 
ও মহারাষ্টরীয় জাতিই অধিক, তণ্ডিন্ন মাড়োয়ারী, রজপুত, ঈরাজ, পাশা ও 
অন্যান্য জাতিও জব্বলণুরে বিস্তার আছেন । এই প্রদেশের রুমিসনর 
ডেপুটী কমিসনর, আপিষ্টাপ্ট কমিসনর এবং আরো অন্যান্য ধান পধান 
ববাজকর্ম্মচারীরা জব্বলপু€রই থাকেন । প্রধান প্রধান ধিচারালয় ও বড় বড় 
আফিস প্রভৃতি ও এই স্থানে । সহরটি সা্ছেবী ধরণের, সুন্দগ সুন্দর বাঙ্গাল! 
ও বৃহত্, বৃহৎ আউ্িক। ত্র হছয্তে এবং হ্টতেছে ) দেেশীংযের। হে 
অংশে থাকেন সে স্থানে বাড়ী ঘর অতি গারে গারে হইলেও অপরিষ্কার নহে । 
এষ্টেসন হইতে সহর ১ মাইল দুরে । এষ্টেসনে সিকরাম, টাও ও একা যথেষ্ট 1 
নিকরাম অর্থে পাল'ী গাড়ী, টা] টম্টমর ন্যায় এক প্রকার শকট,.একা 
প্রায় সকলেই দেখিষ়াছেন | টাঁঙায় ৪ জন বসিতে পারে, দাক্ষিণাততের ছুইটি 
টা টাঙ্গায় যোতা 5য় ॥ এ দেশে ঘোটক যেরূপ যোতদারায় শকটে আবদ্ধ 
থাঁকে, টাঁড়ীয় সে রূপ করিয়া ঘোউক যোতাহুর না । বোমের শেষভাগে, 
আড়ে একটি ছড়ি আবদ্ধ থাকে, তাহারি উভয় প্রাস্তেঃ এ দেশে বৃষ যে রূপ 
করিয়া যোতা হয়, সেই রূপ ঘোট ক টাঙায়্ আবদ্ধ থাকে । দাক্ষিণাত্যের টা, 
_ অতি ক্রত গমন কাঁরিতে পারে, এমন কি ৬, ৭, মাইল অনায়াসে এক 4 
 দৌড়িয়া যায়। জব্বলপুরকে একটি আধা মিলিটরি ছ্টেসন বলা যাক, 
কারপ কিয়দংশ ব্রিটিশ সৈন্য সর্বদাই এই স্তানে থাকে 1 জব্বলপুরে, কএকটি 
অতি উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক দৃশ্য আছে। সহরের মধ্য দিয়া, কোথাওব! পার্থ: 
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দিয়া) অনাতি উর্ পর্বত মাল! প্রধাবিত। প্রথমত ইহারি দৃশ্য বড় সুন্দর | 
তাহার পর, জগদিখ্যাত শ্বেত মন্ার শৈল ও নন্ম্দা প্রপাত এবং “মদন মহল” 
জব্বলপুর হইতে বহুদূর নছে । বাহার প্রাক সমস্ত' ভারত ভ্রমণ করিয়াছেন, 
তাহাদের কাহারে! কাহারে মুখে শুনিয়াছি, যে, জববলপুরের শ্বেত মন্মর শৈল 
ও নর্জদা প্রপাতের মত ঢুশ্য ভারতে কোথাও নাই । মন্ুমেন্টের উপর 
হুইতে কলিকাতার স্থানে স্থানের দৃশ্য মন্দ নহে, এবং ভাগীরথী বক্ষ হইতে 
উভয় তীরের দৃশ্য স্থানে স্থানে সুন্দর বটে, কিন্ত জব্বলপুরের এই সকলের 
দহিত সে সকলের তুপনাই হয় না। বৈদ্যসীথে. এরূপ ছুই চারিটি হ্থান 
দেখিয়াছিলাম । কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে. আর কোথাও এক্প 
দৃশ্য আছে কি নাঁজানি না। প্রথমে আমি জব্বলপুরের শ্বেত মর্র শৈলের 
কথা বলিব। 
এই মর্খর শৈল দেখিতে ডে ড সহর হইতে ১২।১৬ মাইল 
দুরে নর্খদা নদীর তীরে “ভেড়া ঘাট” নামক স্থান পর্য্যস্ত শকটারোহণে 
যাইতে হয় । তথা হইতে পদব্রজে যাইরা ইশলে উঠিলেও উঠা যায়। 
কিন্তু ভাহ'তে ফিছু আশঙ্কা আছে। লৌন্দধ্য উপভোগ করিতে হইলে, 
এই ভেগ্াথাট হইতে 'বোটে করিয়। মন্্র ১শলের নিকট যাইয়া নর্মদ! 
প্রপাত দোখিতে হয় সহর ভঈতে ভেডাঘাট পর্যন্ত সিক্রাম করিয়া 
উজ ৪৩ ততক্ব* উবু উল, ৩৩৩ উতক্, এবং একী কৃতিষ ঘউইিজে, 
টাকা ছুইয়ের মধ্যে ব্যয় পড়ে। এবং ভেড়াঘাট হইতে প্রপাত দেখিতে যাঁই- 
বার ও আসিবার বোট ভাড়া ইত্যাদির জঙ্ত দুই.টাঁকা যথেষ্ট । গবর্ণমেন্ট হইতে 
দর্শকদিগের নগন্য বোটের বন্দোবস্ত করা আছে। তোটে করিয়া যাইবার 
জময় তুমি, অতি মনোহর দৃশ্য দেখিতে পাইবে । নদীর দুই পার্থেই 
শ্বেভ মঞ্মরের অতি শ্বচ্ছদেহ পর্ধত উঠিয়াছে, স্থান্তে স্থানে উদ্ধদেশে উভয় 
পার্থের পর্বত মিলিত প্রায় হইয়াছে; তুমি ইহার মধ্য দিয়া চলিয়া । 
গিরি অঙ্গ এত ম্বচ্ছ যে চাহিয়া দেখিলে নশ্মাদার প্রতিবিত্ব দুই পার্থ 
পর্বতের ভিতর আর ছুইটি প্রবাহের ন্যাম্ব বলির৷ তোমার ভ্রম হইবে । অস্কট 
আলোকে এই নীরব মাধুরী-মাথা স্থান দিয়া তুমি তরণীবক্ষে উজানে বাহিষ! 
চলিয়া, অদুরস্থিত প্রপাতের হুঙ্কার শব্দে জগৎ পরিপ্লত, তাহার গম্ভীর 
প্রতিধ্বনি তোমার কর্ণকৃহর প্লাবিত করিতেছে. সপ্পিকটে দাড়ের “ঝুপ বুপ” 
শব ভাষাকে তোমার অস্তিত্ব স্মরণ করাইস্া দিতেছে, এমন স্থানে মনের 
| ্‌ , রর: 


4৫৩০ . নবজীবন | 


অবস্থা কিরগ হই প পড়ে তাহা কবিতার সম্পত্তি--তাহাতে আমার (গোর 
অধিকার নাই। 
গ্রপাতের অদূরে যাইয়া! দেখ, প্রস্থ প্রায় ১০০ গজ না নু অত 
স্তপে অআোতরুত্ধ হইয়া কোলাহলে দিগন্ত পরিপ্ত করিয়া”. প্রায় ২* হাত 
নিয়ে পতিত হইতেছে। ষেস্থানে পতিত হইতেছে, তথা হইতে স্তস্তাকারে 
বাম্প উ্থিত হইতেছে । বর্ষাকালে এ প্রপাত দেখিতে পাওয়া যায় না,.কাঁরণ 
'জলাধিক্য বশত প্রপাত স্থান জল প্লীবিত হইয়া পড়ে। এ অঞ্চলে প্রায় 
৪ মাস বর্ষ অনবরত থাঁকে।' নর্মদ প্রপাত দেখিতে হইলে. পর্ণিম্বা 
রাত্রে দর্শন করাই উচিত। পুর্ণিমালোকে ইহার দৃশ্য এত মধুর য়ে 
তাহ! বাস্তবিক কল্পনার অতীত। এ স্থানে রাত্রি বাসের. অস্থবিধ! নাই:; 
প্রপাতের অদুরে শৈলের উপর ডাক-বাঙ্গালা আছে, দেব দেবীর মন্দির 
ও তৎ সংক্রান্ত ব্রাহ্মণ পুরোহিতদিগের গৃহাদিও আছে, তথায় রাত্রি যাপন 
করিতে পারা যার । বাঙ্গালার সংলগ্ন একটি পুস্তকালয় আছে, সেখানে পাঠ্য 
পুস্তকাদিও পাওয়া যায়। প্জব্বলপুর সহর হইতে এস্থান' দেখিতে হইবে 
পুর্ণ একটি দিবস অতিবাহিত ন! করিলে, সৌনরধ্য উপভোগ করা যায়, না.। 
সহর হইতে প্রাতঃকালে উঠিয়া আহারীয় দ্রব্য সঙ্গে লইর়া! বাহির হইতে 
হুয় এবং সমস্ত দিবস ও রাত্রি. এই স্থানে কাটাইয়! পর দিন প্রীতে সহরে 
ফিরিলে তবে ইহার সৌন্দধ্য উপভোগ করা যায়। মন্দর শৈল দেখিতে 
যাইবার আর একটি উপায় আছে। জব্বলপুরের একটি এষ্টেসনের 
পরের এষ্টেসনের নাম “মিরাজগঞ্জ” । এই মিরাজগঞ্জ হইতে মর্খবর 
শৈল ৫ মাইল মাত্র। কিন্ত মিরাজগঞ্জে শকট প্রতৃতি কিছুই পাওয়! 
যায় নাঁ। পূর্ব রাত্রে জব্বলপুর হইতে এ স্থানে কোন প্রকার শকট 
পাঠাইয়া দিয়া, প্রাতে জববলপুরে আহারাদি করিয়া, বেল! দশটা! কি-এগার- 
টার সময় টেটণে মিরাজগঞ্জ গিয়া, অন্ন আয়াসে, অল্প ব্যয়ে ও অল্স সময়ে 
মর্শর শৈল ও নর্শদা প্রপাত দেখিয়া আসা যায়। ধাহার চক্ষু আছে, তিনি 
যেন একবার জব্বলপুরের মর্শর শৈল শৃঙ্গ হইতে নর্মনদ! প্রপাত দেখিয়া চক্ষু 
পবিত্র করেন) ধাহাঁর শ্রবণ আছে, তিনি যেন একবার এই প্রপাত শব্দ» 
শুনিয়া কর্ণকুহর পবিত্র করিয়া আসেন) আর ধীহার হৃদয় আছে, তিনি ষেন 
একবার এই জব্বলপুরের শ্বেত মর্্র শৈল ও নর্দদ! প্রপাত এবং মদন. মহল, 
তেরুলের ইলোরা গিরিওহা, নাসীকের পাণ্ডব গফ! ও গোদাবগী প্রপাতত, 


ভারত ভ্রমণ। ৫৩৯, 


মলঘাঁট ও বোরঘাটের মহান "দৃশ্য, বোস্বাট্নের সমুদ্রতীর, পুনার'াস্তা' 
উদ্যান, কত দৃশ্যের নাম করিব ?-_-তিনি ষেন একবার মধ্য ভারত ও পশ্চিম" 
ভারতের স্বভাবের শোভ! উপভোগ করিয়া প্রাণ পবিত্র করিয়া আসেন । 
আমি এই সকল দৃশ্যের কথা ক্রমশ বলিব। প্রথমে মদন মহলের কথা: 
বলিতেছি। | 
_ গ্মদন মহল” | লোঁকে বলে “মদন মহল”, রাণী ছুর্গাবতীর ্ীগ 
কালের বিশ্রাম ভবন ছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে এই প্রবাদ ব্যতীত অন্য কোন 
নিদর্শন পাই: নাই। বিচিত্র পর্বত মালার একটি শৃঙ্গে একখানি প্রস্তর? 
খণ্ডের উপর এই অক্টালিকাঁ। এই পর্বতের গঠন বড়ই বিডিত্র । কৃষ্ণবর্ণের 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শৈলখণ্ড, কেহ যেন নানা প্রকার আকৃতিতে মাজিয়া 
'ঘসিয়া উপর উপর বসাইয়া দিয়াছে । সেই শৈলখগুগুলির সম্মিলন স্থান: 
হইসে; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহীরুহ উখিত হইয়া, শত শত শীখা প্রশাখা প্রসারিত: 
করিয়া মদন মহলের শাস্তি রক্ষা করিতেছে । মদ্দন মহলের নিকট পর্য্যস্ত 
শকটারোহণে যাইবার পথ প্রস্তত করা আছে; কিন্ত বর্ধাকালে ঝরণার 
জলে এই পথ শকটাঁদির পক্ষে ছুর্গম হয উঠে । বর্ষার সময় গিরিমূলের, 
অদূরে শকট রাখিয়া! পদব্রজে উঠিতে হয়। আঁমি বর্ধার সময় গিয়াছিলাম। 
এ সময়ে প্রকৃতির শোভা এখানে বড় সুদার। 
মদন মহল! কি ৰলিয়া তোমার শোভা বুঝাইব, তাহা ত ভাবিয়া 
পাই না! গিরিশৃঙ্গ বিরাদিত--বনরাজি স্থুশৌভিত-_-গগন পরিবেষ্টিত__ 
তোমার সেই শান্তি নিকেতন ধবলমূর্তি, যাহার অঙ্কে অঙ্কে জীবন্ত কাব্য 
বিকশিত হুইপ রহিষ্বাছে, আমার এই ছুর্ববল লেখনীতে তাহা বর্ণনা করিবার 
ক্ষমতা জুই! মদন মহল প্রকৃত মদন মহলই বটে; সৌন্দধ্য ভূবন ত. 
সৌন্দধর্য ভুবন [| ই 
তুমি “মদন-মহল দেখিবার জন্য, পর্ধতারোহণ করিবার সময় দেখিবে)১ 
চারিধারে গিরিশৃ্গ উথিত হইয়াছে, তুমি তাহার মধ্য দিয়া ঢালু উপত্যকার ; 
উপরে ক্রমশ উঠিতেচ । উঠিতে উঠিতে দেখিবে কোথাও বা শ্বভাবগ্া্ত 
“ কমল কুমঙ্দ বিকশিত একটি সরোবর, কোথাও ঝ1 ঘনতরুরাজি পমাচ্ছাদিউ 
একটি ভগ্ন মঙ্গির, কোথাও বা শাস্তিরক্ষকের একটি পরিত্যক্ত গ্রাচীন গৃহ) 
কোথাও বাঁতলদেশ প্রসারিত সোপানাবলি স্থশোতিত প্রাণতোধিনী একটি 
ু্রিন্ী, তাহার পার্খে অনতিউর্দে অত্যু্ট শৈল খণ্ডের উপর, একটি বিষ? 


€৩২ নবজীবম | 


দেবমনদির।. এইরূপ -নানা প্রকার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বর্ধেরধচ্চ ধঙ্জের 
পাদদেশে উপনীত হইয়া দেখিবে, এক প্রকাণ্ড শৈলখণ্ডের উপর এক্াট 
প্রাচীন দ্বিতল অট্টালিকা ।' তোমার অন্মখেই এই অ্টালিকাঁয় উঠিবার 
যোগান শ্রেণী দেখিবে। নয়ন তুলিক। দেখিবে, এই অ্টালিন্ধার চারিপার্খে 
্রস্তরখণ্ডের সম্মিলন স্থান হইতে বৃহৎ বৃহৎ অশ্বথ বট প্রতৃতি বৃক্ষ উর্ধে 
উত্থিত হুইয়াচে। আমি এইস্বানে উপনীত হইয়া অধৈর্ধ্য আনন্দ বেগে 
উদ্ধশ্বাসে সৌধ শিখরে ছুটিলাম | উঠিয়া অপূর্ব দৃশ্য দেখিলাম ! সেই সৌধ- 
শিখরে পবনজোত দিভাসিত-_সৃছ “হু হু” শব্ধ নিনাদিত বটবৃক্ষতলে দাড়া 
ইয়া _চতুপার্্স্থিত উন্নত বিনত পর্বতমালা হইতে দৃষ্টি তুপিক্া-_নিবিড় 
জলদাচ্ছন্ন গগণচন্দ্রীতপে নয়ন রাখিয়া-_উর্ধাকাশের নির্মল বায়ু প্রবাহের 
মধুর তরঙ্গ বক্ষের উপর ধরিয়া, আমার ওঠে স্বতই উখিত হইল “ইহার 
কাছে কবিকল্পনা কোথায় 1” | ক্রমশ। 


প্রতিধনি 


নিথর, তিমিরময় নিশীথ সময়,  ভ্রাতার শশান-বুকে 
এবে স্বভাবের হাসি-_ কাদে রে অভাগা ছখে, 
মজুর বৈচিত্র রাশি, স্থৃতি-পারাবার মথি রিষান্দ-লহরী 
গাঢ়তম অন্ধকারে হয়েছে বিলয় ! ছুটিল, তষিজ্রময় নভ পূর্ণ করি। 
সৃছ, উচ্চ শত শব | 4 
অনস্ত আকাশে শব্ধ,  আনম্কে কম্পিত হয়ে হস! তখন 
প্রশস্ত নিশ্চল বায়ু নীল অস্থরে ; পস্থির নীরবতা” ধ্বীরে 
নিপ্রিত, নীরব প্রাণী জগত সংসারে । চলি গেল বছ দুরে, 
| ৰ | - ছুঃখীর রোদনে বিশ্ব হইল মগন | 
সুযুপ্ত সংসার, আমি শোকাচ্ছন্ন মনে  জাগিল সে র্তপ্বরে.. . : 
সৈকত পুলিনে বসি, নদীর ৰিজল তীরে এ 
এনয়দের জলে ভাসি, 7.৮ শবপ্রাণা গ্রতিধ্বনি। গুনি তার বাশী,- 


সিশান্ে ভৌতিক.দেহ আদ্গারের সনে। চমকি, আপন ভাষে যেন রেসসাপিমি9, 


প্রচিধ্বনি ! 


গুনিষ্াম চকিয়! লে-দ্বনি-প্রন্াহ 
“কে তুমি রে লিশা কাজে, 
বসিক্না নদীত্র কুলে, 


ভাক্ষিতে আমার নিক্র! কাজিয়াছ কছ?, 


নিবিড় এ অন্ধকারে-_. 
কলি বিলুপ্ত ক'রে 
দৃশ্যের বৈচিত্র যত; কিন্ত হাঁয় হায়, 
শব্দের বৈচিত্র রাশি মুছিয়! না যায়! 


“অনস্তে ভাসায়ে কাঁর মুহূর্তের তরে 
বিআাম করিতে লারি, 
শত স্বরে বিদ্ধ করি, 


না হতে নিদ্রিতা, মোরে জাগরিত। করে; 


তাহাতে সুখের হাঁসি 
* তি ক্স; দিবা নিশি 


£থের তরঙ্গ শুধু লাগে আসি প্রাণে, 


কেবলি বিঘাপ্দ-শ্বাস বছে এ ন্পীবনে! 
“ইঈশ্বর-প্রেষিক দ্বেব-দেরী কত জনে 
সদ] ফিরে কুলে কূলে 
'জয় হরি হরি? বলে 


জাগ্রত করিত মোরে পবিত্র রোদনে; 


মে অশ্রুতে সুখ আছে, 
কিন্ত ক'ব কার কাছে, 

বিরহী ছুঃখীর তাপ কত মোর-মনে, 

বাদিছে হুদয়-যস্ত্রে, যেন-রে স্বপনে । 


" “কত যুদ্ধ ধদার্লাদ হয়ে আমার) 
আবার (তোমার অত 
কার এজ পা 


৫৩৩ 


ীবনে যে হাসি ছিল,,: ; 
নে টুকু ধুইয়া' গেল ! 
অতি স্তর কিন্বা দেবোপম মহাজন 
সকলেরি হুঃখে মোর সম্তাপিত মন । 


“অশোক কাননে সীতা জনক-ছুহিতা-_ 
- পবিত্র শ্রীতির খনি, 
'্সচঞ্চল1 সৌদামিনী, 
বিলাপি ভাষিত যবে মরমের ব্যথা, 
পশিয়। সাগরকুলে 
আমার মন্দের স্থলে 
প্রবেশি করুণ স্বর করিত চঞ্চল; 
জাগিতাম নিশি দিবা হইয় পাগল । 


“অয প্রণয় লুন্ধা রাধা বিনোদিনী 

পুলিনে পুলিনে ঘুরি 

যখন ডাকিত “হরি” 
স্তনা,ত সবীরে যবে খিরহ-বািনী, 

- পরাণের স্তরে স্তরে 

প্রবাহ ছুটিত স্বরে, ও 
প্রমত্তা হইয়া আমি কাদিতাম, হায়, 
এ হৃদয়ে জলে বহি পরের জালায় 1”. 


“গোপাল গোপাল বলি হায় যশোমতী 
তিতিয়া লোচন-জলে, . 
, লুটাইয়! ভূমিতলে, . 
কি হযের়বে শোকাতুরা অভি 
' পিষাদের প্রতিকৃতি 
যখন কৌশল্যা সী 


ৃ নিল 


খনিষার কাদে আলি; জক্ষলে সবার)--| আকুঙ হইভ-ছখখে লামার জীবন। 


6৬৪. 


যবে কুরুক্ষেত্র-রোণে, 
্রাতৃগণ ভ্রাতা সনে 
ভৈরব সমরে মাতি হ'ল আমু হীন, 
ভী্ম ত্রোণ কপ কর্ণ 
করিয়া ভারত শূন্য. 
ভশ্মসাৎ হইলেন সরন্বতী-তীরে, 
কীদিয়! আর্যের লক্ষীপ্রবেশিলখ নীরে 


গসহম জননী, পিতা, তনব় বিহনেঃ 
যখন সহমআ সতী, 
 হারাইয়া প্রাণপতি, 
কাপাইয়াছিল ব্যোম করুণ নিম্বানেঃ 
ূ অন্ত্রের ভীষণ ধ্বনি, / 
... সুমূর্ধর আর্ভবাণী, 
পশিল হৃদয়ে কত, কব. কি তোমারে ? 
পরের প্রাণের ছঃখ হৃদয় মাঝারে। . 


পক্কাদিলাম সে রোদনে আমি অভাগিনী, ৰ 


কত কত যুগ হায়, 

_. অবসন্ন হ'ল কায় , 
ভাবিলাম আর বুঝি না সরিবে বাণী; 
সুখ-দুঃখ-বোধ-হীন, 

হবে শষ দেহ ক্ষীণ 


মিশিয়া যাইবে শেষে অনজের সনে, 


এমন সত্তাপ আর বহিবে না প্রাণে! 

“বিধির নিয়মে মৃত্যু নাহি রে আমার; 
একটিও কুদ্রনরে 
 হ্দি আর্তনাদ করে, 

যথার ভিগুধ আমি করি যে কার, 
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“কেমনে ন্মরিব আমি হায় করে সে দিনা] 


: বিশ্রাম ক্ষণেক নাই; 7: 
সস্তাপে আকাশে ধাই;' 


' আমার ছুঃখের কথা৷ অনস্ত অপার, 
সংসারের ভাপ এই হ কব সঞ্চার ॥ 


"পোজ নাহি পাইনআমি নিবসি যেখানে 


-এইত নদীর কুলে - 
. শত শত চিতা জল্দে 
সতত জাগিয়! কাদি আর্তন্বর গুনে । 
আবার এনিশাকালে : 
কে তুমি এখানে এলে ? 


| (কেন জাগাইলে মোরে দহিতে আগুনে? 
আর এ বিজলী- -ভাপ নহে না পরাশে। 


এব আগতে কহ গনি, হীরা 


- .ছুঃখের বৈচিত্র রাশি : 
আরে! কত ফলে আসি, . 


কি কান কি আর গুন রে বচন, 


মুছিয়া নয়ন-বারি . 

সাও শোক গরিহরি, . 
দুঃখের সঙ্গীত তব বলিও না. মোরে, 
তব সম রত অশ্রু এ সংসারে ঝরে-1৮; 


+ ধদয়! করি গুন, দেবি! সুহূর্তের তরে” 


. কহিল অভাগ। তারে - ঈ 
...- 4কেহ-নাই এ সংসারে,” 
শুনিতে ছুঃখীর কথা শোকার্জ অস্তরে-- 
, এই শ্োতব্বতী-ভীরে 5১ ; 
স্মশানের বৈহবালরে -. 
গুড়েছে আমার দে 
বৃদাধা কষচন্্। মোর ভাই.সহোদর1 


টা 


শক্তিতন্ কেবল ়ৈষম্য-বাদ 


কেহ নাহি দেখে চক্ষে 


আগুনের শিখা কত জলে অনিধার। 


- .অদ্বশ্যে ষে বন্ছি থাকে 
. কেমনে হেরিবে লোকে ?. 


গর্ভানিতে দে অদ্রি সতত যেমন, 
'হৃদয়-নিহিত বহি পোড়ায় তেমন । 


পরাণের সখা মোর গিয়াছে চলিয়া 


আর্ধার সংসারে বাড, 
বিপন্ন জনক দুখী, 


পঙ জননীরে জীযস্তে মারিয়া! 


_ এক বৃত্তে ছিল ছলে 
* ছুটি ফুল কুতৃহলে, 


ভিড়িল একটি' তার ছুষ্ প্রভপ্জন, 


অন্যটি শিখিণবৃত্ত মলিন এখন।, 
অজ্ঞাত বান্ধবহীন মম জম কেছ 


শোকার্ত, তোমার পাশে 
যদ্যপি এখানে বাসে, 


 প্মজানিত এক জন , 
ভ্রাতৃ'শোকে-তগু মন, 
এসেছিল এক দিন কান্দিতে হেথায়', 
সংসারে অনেক হঃখী বুঝায়! তাহায়। 


কাছিব না আমি দেবী কাদিব ন! আর, 
অস্ভাবিয়া সমাদরে 

বহু উপদেশ মোরে 

দিয়াছ; চক্ষের জল মুছিব এবার । 

ষেবিশ্রাম লভ তুমি, চিরকাল তরে 

দাদার অনস্ত শান্তি অনস্ত অন্তরে. 


কাদিব না,কাদিব না, কীদিব লা আর, 
' অপবিত্র অশ্রজলে 
অনস্ত নাহিক গলে, 


॥জ জি 


. অনস্তে এ স্থখ ছঃখ না হয় সঞ্চার, 


লইক্সা আমার বাণী 
যাও চলি, প্রতিধ্বনি ।. 
মিশ সে অনস্তে,দাদা আছেন যেখালে, 


কহিও ভাহারে,দেবি! করি ছেনক্সেহছ-- কহিও আমার ব্যথ! নীরব-বচলে.।. , 


লব মন্ত্র কিহানিসের মর বির. এসামরা অন্ত: 


রি যুবকগণ সাথ্য ও স্বাধীনতা বা প্রচানের জন্য বিশে ব্যর। 


ভাহাদিগের এই নীতির সলমন ইউরোপীন বিদযা। কিন্ত তাহারা বিবেচনা 
করেন না, যে মন্ত্র প্রভাবে তাহারা সাষ্য মত প্রচারে উদ্যোগী, হইরাছেন, 





৫৩৬ + ৪... 'মবজীবন |, 5৮ 

যে ইফুরোপীয়'সভ্যতার ইস্টদেবতা সাম্য নহে। শক্তিই তাহাদের এরআন্র 
ইষ্ট দেবতা এবং বৈষম্য তাহার ফল। যদি সাম্যতত্ব “কখনও. পৃথিবীর 
কোনও স্থানে প্রচারিত হইয়া থাকৈ, তিবে তাহা! ভারতবর্ষে হইয়াছে । কিন্তু 


যখন ভারতীয় খষিগণ' দেখিলেন প্রকৃত .সাম্য ঈশ্বরের অননুমোদিত ও. 


অফ্স্তব, তখন তাহার, এরূপভাবে বৈষম্য প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন 
যে, তাহাতে যেন মানব সাধারণে রি বজায় 'খাকে, বৈষম্য জন্য রর 
কষ্ট না হয়। 

যুরোপীয়ের1 মুখে সাম্য শেখা করিতেছেন, কিন্ত কার্যে তাহার! 
এরূপ বৈষম্য স্থাপন করিতেছেন, যে, তাহাতে কুত্রের দুঃখের সীমা থাকিতেছে 
না। অধিক কি, ক্ষুদ্র পৃথিবীর অধিকার হইতে এক কালেই বিচ্যুত হুই- 
তেছে। আমরা উদাহরণ দ্বারা এই কথ! সপ্রমাণ করিয়া! দিতেছি। 

ভারত বলেন, ব্রাহ্মণ জ্ঞান চচ্চা করুক, ক্ষত্রিয় বিক্রম প্রকাশ করুন। 
বৈশ্য বাণিজ্য করুক ও শূত্রে বর্ণত্রয়ের পরিচর্যা করুক। রাজার পুত্র 
. ব্বাঞ হউ + মন্ত্রীর পুত্র মন্ত্রীর হউক, পিতা রাজসরকারে বা! অন্য কাহারও 
সুধীনে যে পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, পুত্র দেই পদের অধিকারী হউক । যাহার 
শক্তি নাই, তাহাকে সক্ষম র্যক্কিরা প্রতিপালন করুক ? তন্মধ্যে যে অক্ষম- 
দিগের আত্মীয় আছে, তাহারা, আহাদের দ্বারা প্রতিপালিত হউক ও যাহাদের 
আত্মীর নাই, তাহাদিগকে স্বাধারণে প্রতিপালন করুন । তদনুষারে . বকলেই 
আগুন পৈত্রিক কার্য করিয়া সুধী ছয় এবং ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ ভাগিনেয়, 
দৌহিত্র, জামাতা প্রস্থৃতি নিকট ও দুর সম্পকী়িদিগকে প্রতিপালন করেন 
ও গৃহীমাত্রেই ভিন্ষুককে ভিক্ষা! ও অতিথিকে অন্ন প্রদান করেন। এক 


ভাই উপার্জন করিয়া সকলে সমান স্থথে উপন্োগ করেন 1.. সুতরাং 


কাহারও বৃভ্ভিনাশ-নিত্ড ছুঃখ হয় না। 

যুরোপ বলিতেছেন, ব্রাহ্মণ নাই, ক্ষত্রিয় নাই, বৈশ্য নাই, শৃদ্র নাই;সক- 
লেরই সমান অধিকার। যিনি শ্রক্ষি প্রকাশ করিতে গাস্সিবেনাতিনি পদস্থ ও নুখী 
হইবেন । যিনি শক্তি. প্রকাশ করিতে পারিবেন নাঁ, তিনি হেয়রূপে পরিগণিত 
ও ছুঃখে ভাসমান হইবেন | অধিক ফি এই পৃথিবীতে ভাহার শান মাত্র 


হইবে না তুর্মিরাজপুন কিন্ত কোনও কৃষক পুত্রের শকি বাদি তোমা 


অপেক্ষা অধিক হথ্প, তবে ভোমার রাজ্য তাহাকে ছাড়িয়া! দিতে হইবে। 


তোমার প্রিভ1 অসামান্য ঘাহবলে দৃ় পরিশ্রম করিয়া রাজা লাভ কন্ধিয্াছেন। 


শক্তিতন্ত্র কেবজ বৈষম্য-বাদ | &৩ুগ 


ও পুঙ্কু-নির্ধবিশেষে 'নিদ্বার্থ ভাবে রাজ্য-পালন কন্পিয়াছেন: সত্য) কিন্ত তুঁহাঁতে 
তোমার অধিকার কি? তোমার কৃতিত্ব কি? যিনি করিয়াছেন, তিনি 
তাহার ফল পাইয্লাছেন । তজ্জনিত কৃতজ্ঞতার .পাত্র তুমি হইবে কেন? যদিও 
তোমা! দ্বার রাজ কাধ্য“নির্ববাহ হইতে পারে, কিন্ত যখন এ কৃষকপুত্র তোম। 
অপেক্ষা অধিক শক্তি সম্পন্ন, তধন কেন তুমি তাহাকে তোমার পদ ছাড়িয়! 
দিবে না? হে আন্রণা-কুশল মহাপ্রাজ্ঞ মন্ত্রী প্রধানের পুরে! মানিলাম 
তুমিও মন্ত্রণা কাধ্যে সামান্য পটু নহ, কিন্ত দেখিতেছি এ চম্মকার পুত্র 
তোমা অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাবান, অধিকমন্ত্রণাকুশল, অতএব 
তুমি তোমার পিতৃ পদ তাহাকে প্রদান করিবে না কেন? ওহে ভিক্ষুক! 
দেখিতেছি, তোমার কিছুমাত্র শক্তি নাই, অতএব তুমি ফেন দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ 
করিয়া শক্তিজম্পন্ন কর্টিষ্ঠ মনুষ্যগণকে বিরক্ত করিতেছ ? যখন তোমার 
উপার্জনের শক্তি নাই, তখন. তুমি কিজন্য জীবিত থাকিয়া খাদ্যানন অক্রেয় 
করিতেছ % তোমার মত সহ্আ্র লোক এই পৃথিবী হইতে বিদার গ্রহণ 
করিলে, আহারীয় দ্রব্য অনেক সুলভ হইবে,* অতএব তুমি অত্র বিদায় 
গ্রহণ কর। যখন তোমার শক্তি নাই, তখন ধরিত্রী তোমাদের স্থান দিবেন 
কেন? ওহে কেরাণি বাবু! তুমি গাত্রে-হরিদ্রা লেপন করিতেছস্পকের্নি? 
ওকি বিবাহের উদ্যোগ নাকি? তুমি বিবাহ করিবে? তুমি জান' না, তোমার 
আয় কি? ২০. টাঁকা মাত্র বেতন দ্বারা তুমি কি প্রকারে স্ত্রী পুত্রের ভরপ পৌষপ 
করিবে ? তোমার আবার বিবাহক্ষি? যখন তোমার শক্তি নাই, তখন 
তোমার এত সুখের আশী। কেন? তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, ষে তোমার 
বিবাহোৎপন্ন :সন্তানগণ উপঘুক্ত ভরণ পোষণ না পাইলে, দেশের লৌককে 
জালাতনু,করিবে ? হয় চাকরি দেও, নয়.ভিক্ষা দেও” বলিয়! ভাগ্য বান্দিগের 
মুখ বিশ্রামের ব্যাঘাত চেষ্টা করিবে । আর তুমি কে ওরূপ ম্মাস্কালন করি- 
তেছ.? তোমার পিতা, পুত্র কি ভ্রাতা মাজিউ্টার, উক্কীল কি ভাক্তার হইক্সা। ধন 
ও মানার্জন করিতেছেন বলিয়। তভোমার-এত অভিস্কান্ন কেন? তোমার পিতার 
সুখের অংশ তুমি পাইবে কেন? যখন তোমার শক্তি নাই,তখন তুমি ধনমাঁন 
জ্রিত সখ পাইবে-ককেম ? তোমার পিত্রাদ্দির শি আছে, উচ্চ এ রঃ 
তোমার তাহ! নাই তুমি নীচ নীচকার্ধ্য কর? তোমার. উচ্চীভিলাষ কেন 
মাজিষ্টারের পুত্র হইয়া সামান্য মন্ুর হইবে রী রি .. জে. 
ভাবনা ১ রান না; আহার উর উড, 


৫৩৮ 0. নবজীবন। 


 অরইকপ যুরোপের সর্বত্রই একমাত্র শক্তির উপাসনা দেখিতে 'পীওয়] 
ষায়। এই জন্য তথায় পরীক্ষা প্রণালীর এত ধূমধাম। কাহার শক্তি 
অধিক আছে, তাহা জানা'র জন্যই পরীক্ষার প্রয়োজন । যাহাদের বিদ্যা- 
শিক্ষা করিবার স্থবিধা, শরীর সচ্ছন্দ, অর্থ, পরিশ্রম করিবার প্রবৃত্তি, সহায় 
প্রভৃতি ভাগ্য আছে, তাহারাই পরীক্ষ! দিয়া প্রধান হইতে পারে ও তাহাদেরই 
পদ, ধন ও মান লাভ হয়। যাহাঁদের তরী সকল নাই তাহার! দুর্ভাগা । 
ছুর্ভাগ্যদিগের স্থান এ জগতে হইবে না। যে কোন প্রকারে হউক, আপন 
শাক্তির উতৎকর্ষতা লাভ করাই ইউরোপীয় সভ্যতার মূল নীতি। তাহাতে 
লক্ষ লক্ষ লোক অনশনে মরিয়া যাউক, পৃথিবী রসাতলে ষাউক, বিশ্বের 
ধ্বংশ হউক তাহা দেখিতে হইবে না । আপনার উন্নতিই প্রধান লক্ষ্য । সহশ্র 
: সহ তত্তবাক্ বস্ত্র বয়ন করিয়া জীবিক! নির্বাহ করিতেছে । যিনি নিজ 
শক্তিতে বাস্পীর যন্ত্রে বন্ত্র বয়ন করিয়া এ সকল ততন্তবায়গণের জীবিক! 
. অর্জনের প্রতিবন্ধকতা করিতেছেন,_-তিনি কিছুমাত্র নিন্দনীয় হইতেছেন না । 
: ধিনি বাস্পীয় শকট পরিচালন করিয়! সহ্ত্র সহ নাবিক, শকটব্ণন ও 
বাহকের জীবনোপায় নষ্ট করিতেছেন, তিনি নিন্দার পরীবর্তে যশোলাভ 
করিঙ্জ্ছেন | যিনি রাশি রাশি অকর্ণ্য চাকচিক্যশালী পদার্থ প্রস্তুত করিয়া 
নির্বোধ লোকদিগকে ঠকাইয়! তাহাঁদিগের জীবনোপায় স্বরূপ তওুলাঁদি 
গ্রহণ করিতেছেন, তিনি সমাজে বিলক্ষণ ষশন্বী হয়েন। অধিক কি, ধিনি 
সুরা প্রভৃতির উতৎকর্ষতা! সাধন করিয়া! মানবলাতির সর্বনাশ সাধন দ্বারা 
আয্মোন্সতি সম্পাদন. করেন, তিনিও কিছুমীত্র নিন্দিত নহেন। কেননা 
আত্মোননতি ও শক্তির প্রাধান্যই ইউরোপের মুল মন্ত্র। তাহারা মুখে বলেন 
সকল মনুষ্যেরই অধিকার সমাঁন। কিন্তু কাধ্যে দেখান যাহাদ্রের শক্তি 
ও সুবিধা আছে, তাহাদেরই অধিকার আছে; যাহাদের তাহা নাই, তাহার! 
কিছুরই অধিকারী নহে। তাহাদের সমানাধিকার প্রদান বাক্য, কেবল 
প্রতারণা মাত্র। শক্তিমানের সমস্ত সুখ সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার 
অভিপ্রায়েই সাধারণের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। কেননা! যখন 
তাহারা জানিতেছেন পৃথিবীর সকল লোকের শক্তি অর্থাৎ বল, প্রবৃত্তি, দুধি। 
অবস্থা,ধন_-সমান নহে,স্ৃতরাং কখনই সকলে প্রতিন্দিদ্বত। করিয়! সুখী হইতে 
পারিবে না, যাহাদের শক্তি আছে, তাহাদেরই জয় হইবে, তখন, তাহাদের, 
সাধারণের সমান অধিকার আছে বলা, প্রবঞ্চন। ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে ?. 


শক্তিতন্ত্র কেবল বৈষষ্য-বাঁদ। ৫৩৯ 


অথচ ইহাতে শক্তিমানদিগের ক্ষতি না হইয়া উই! লাভেরই কারণ হহীতেছে। 
কেননা, দেখা যায় যে, শক্তিমানগণ একচেটিয়া করিয়া শক্তির ফল স্বরূপ 
সমস্ত স্থখভোগ করিবেন, অথচ তাহার যেস্মানব অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব 
নহেন, পরস্বাপহারী দস্যু বাঁতস্কর নহেন, তাঁহ। প্রকাশ করিবেন । কেহ 
তাহাদের নিন্দা করিলে বা তাহাদের নিকট ভিক্ষা চাহিলে, তাহারা এই 
বলিয়া তাহাদিগকে বিমুখ করিবেন, যে ভোমাঁদিগকে যখন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা! 
ও সর্ধর্ব বিষয়ে অধিকার দেওয়া হইয়াছিল ও তোমরা নিজ দোষে খন তাহার 
সব্যবহার কর নাই, তখন তোমর। আমাদিগকে নিন্দা বাবিরস্ত করিতেছ 
কেন? নিজ দোষে কষ্ট পাইফ়্1 পরের নিন্দা বা প্রকে বিরক্ত করিয়া তোমর! 
আপনাদেরই হীনত্ব প্রকাশ করিতেছ। বাস্তবিক তাহাদের ঘে কোন দোষ 
নাই, তাহা তাহারা বলিবেন না। কেননা মানব মাত্রেই অবস্থার দাস, 
অবস্থা অতিক্রম করিতে পারে, এমন সাধ্য এ পৃথিবীতে কাহারও নাই. । 
প্রতিদ্বন্দিত ক্ষেত্রে অবন্থা অনুসারে অনেককেই পরাঁজষ়্ স্বীকার করিতে 
হয়। বিশেষত একের শক্তির অধিক উৎকর্ষ হুইলে, অন্যের শক্তি খর্ব 
হইতেই হইবে, কেননা কোনও শক্তিই নূতন সঞ্রাত হইয়। বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয় না । কাহারও নিকট হইতে শক্তি অপহরণ করিয়া লইয়াই' অধিকুখক্ডি: 
মান হইতে হয়। অধিক ধনী হইতে হইলে, কতকগুলি লোককে নির্ধন 
না করিয়! কখনও তাহা সম্পন্ন হয় না। অধিক বলশালী হইতে হইলে বহু 
লোককে দুর্বল করিতে হয়। 

মাঞ্চেষ্টরের বণিক্গণ কি লক্ষ লক্ষ তন্তবায়দের নির্ধন করিয়া ধনী ই | 
ছেন ন!। নীলকরের! কি কৃষকদিগের ধন সংগ্রহ করিয়া ধনী হইতেছেন ন1। 
যে রাজা,কি জমীদার নিজ রাজ্যের কি জমীদারির আত্ম বৃদ্ধি করেন, তিনি কি 
প্রজার ধন হরণ দ্বারা তাহা সম্পন্ন করেন না ? যিনি নূতন জমিদারি 
ক্রয় করেন, তিনি কি পুর্ব জমীদারকে নিংস্ব না করিয়া তাহা করিতে 
পারেন যিনি কোন উন্নত পদ ধা! চাকরি: প্রাপ্ত হয়েন, তিনি কি 
পূর্ববর্তি পদার্‌ঢ ব্যক্তি বা অন্য কোন আশাবান ব্যক্তিকে বঞ্চিত করেন 
নাঃ ইংলঙু যে এত ধনী হইয়াছেন, সেকি কোর্টি কোটি' ব্যক্তি ও. 
শত শত ব্যক্তিকে নির্ধন করিয়া নহে? এক কালে গ্রীন ও রোম ষে 
প্রবল বল- সম্পন্ন হইয়াছিল তাহাতে কি পৃথিবীর অন্যান্য জাতিকে. 
নিরবা্্য করা হয় নাই? মুসলমানগণ যে ভারতের রাজ। হুইয়াছিজেদ, 
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তাহাতে কি ক্ষত্রিয় কুলকে নিবীর্ধ্য করা হয় নাই? এখন বৃট্দ যে 
সিংহ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে কি ভারত মেষ আখ্যা প্রাপ্ত হয় 
নাই? এই রূপে দেখা বায়, যে কাহার ও ক্ষতি না করিয়া কখনও আপনার 
. উন্নতি হইতে পারে না। 
এবিষয়ে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। কোনও স্থানে টি 
ব্রাহ্মণ অতি ভক্তিভাবে নিয়ত শিব পুজা করেন। এর ব্রাহ্মণ গঙ্গাতীরে 
বসিয়া ছু মনঃসংযোগে শিব পুজা করিতেছেন, এমন সময়ে শিব দুর্গা 
মিলিত হইয়া সেই স্থান দিয়াঁগমন করিতেছেন । দুর্গা ত্রাঙ্গণকে দেখিয়া 
_শিবকে কহিলেন “নাথ ! এই ব্রাহ্মণ নিয়ত আপনার উপাসনা করিতেছেনঅথচ 
অর্থাভাবে ব্রাহ্মণ নিতাস্ত কষ্ট পাইফ্সা থাকে । উহাকে কিছু ধন দেন না 
কেন?” শিব শুনিয়া কহিলেন “আচ্ছ! এ ব্রাহ্মণকে কিছু ধন দিব ।” শ্রী 
সময়ে এক জন স্বর্ণ বণিক স্নান করিতে আসিয়াছিল । সে শিব ভূর্গীর 
ঁ সকল কথা শুনিল, এবৎ মনে মনে বিবেচনা করিল, যখন স্বয়ং শিব ব্রাহ্ম 
পকে ধন দান করিবেন, তন সে ধন সামান্য হইবে না। অন্তএব ব্রাহ্মণের 
নিকট হইতে উহার অংশ লইবার চেষ্টা করিতে হইবে । এই চিস্তা করিতে 
করিভৈক্্বর্ণ বণিক গৃহে গমন করিল । ব্রাঙ্গণ নিবিষ্ট মনে ইস্ট দেবের 
অর্চনা করিতে ছিল, সে ইহার কিছুই জানে না। ষথা সময়ে তাহার পূজ! 
সমাপন হইলে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। ই স্বর্ণ বণিকের গৃহের পার্থ দিয়! 
ধর ব্রাহ্মণের গৃহে যাইবার পথ । যখন ব্রাঙ্গণ উক্ত বণিকের বাটার নিকট 
উপস্থিত হই'ল, তখন বণিক ব্রাঙ্গণকে ডাকিয়া সমাদরে বসাইল এবং কহিল 
“ভূদ্বেব ! আমার সম্পন্তির অদ্ধেক যদি আপনাকে এই ক্ষণে প্রদান করি,তাহা। 
হইলে আপনি অচিরে যে ধন প্রাপ্ত হইবেন, তাহার অর্ধেক আমাকে দিতে 
স্বীকার করেন কি নী।” ভ্রাঙ্ণ কহিল,“আামি নিতান্ত দরিদ্র; আমি ধন কোথায় 
পাইব যে আপনাকে দিব? . আপনি কি জনা এরূপ বিদ্রুপ করিতেছেন ? 
স্বর্ণ বণিক কহিল মামি বিদ্রপ করিতেডি না; আপনি ত্র কথ! ক্বীকার করুন, 
এই ক্ষণেই আমি আপনাকে আমার সম্পত্তির অদ্দেক প্রদান করিতেছি । 
আপনি ধন প্রাপ্ত হয়েন দিবেন, না পান দিবেন না।” তখনপ্ৰাঙ্ষণ '্াঙগা ». 
হ্বীকার করিলে,বণিক তাহার অতুল সম্পত্তির অর্দেক তৎক্ষণাৎ ত্রাঙ্গণকে প্রদান 
করিল । কিছুদিন পরে পুনরায় এক দিন, যে সময়ে ব্রাহ্মণ গঙ্গাতীরে পুজা 
ও বণিক স্গান করিতেছিল, সেই সময়ে আবার 'পিব দুর্গ! সেই স্থান-দিয়! গমন 
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করিত্টেছেন। তখন ছুর্গী শিবকে আহ্বান করিয়া কহিলেন “সে দিন যে ব্রাহ্ম 
ণকে ধন দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা! দ্রিলেন না? আপনার সর্ধদা এরপ ভ্রম 
হইলে চলিবে কেন? এবং লোকেই বা আপনার উপাসনা করিবে কেন ?” 
তখন শিব কহিলেন “পরিয়ে! তুমি কি জান না,যে,আমি সেই দিনেই ব্রাহ্মণকে 
যথেষ্ট ধন দিয়াছি ! এখন ও ব্রাহ্মণ বিলক্ষণ ধনী হইয়াছে ।” ভগবতী আশ্চর্য্য 
হইয়! রুহিলেন,“সে কি? আপনি কবে উহাকে ধন দ্রিলেন? সে দিন গ্ সুব্র্ণ 
বণিক উহাকে আপনার সম্পত্তির অর্দাংশ দিয়াছে বটে, কিন্ত আপনি 
যে দিবেন বলিয়াছিলেন তাহা দিলেন কৈ!” তখন দেব দেব মহাদেব 
সহাস্যে কহিলেন পপ্রাণাধিকে! তুমি কি জান না ধে আমার তহবিলে 
কিছু মাত্র থাকে না, সমস্তই লোকের জিন্মায় থাকে । আমি এক জনের 
নিকট হইতে আর এক জনকে দিয়া থাকি। আমার ধন কোথাক়, যে 
দিব? ইহার ধন উহাকে ও উহার ধন ইহাকে দেওয়াই আমার কার্ধ্য 1” 
তখন স্বর্ণ বণিক আপনার নির্ধদ্ধিতার নিন্দা করিতে করিতে গৃহে 
প্রত্যাগমন করিল । ত 

ধঁ গল্পের সার কথা,_-এক জনের ক্ষতি না করিলে কখন ও আর এক জন 
উন্নত হইতে পারে ন1। যাহার] সাক্ষাৎ ভাবে করে, তাহারা নিন্দনীয় 
ও যাহার। পরস্ব-ভাবে করে তাহার! ষশস্বী হয় । 

ফল শক্তির উপাসনা সাম্য ভাবের বিরোধী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । 
আমর! বলিয়াছি প্রকৃত সাম্য হইতে পারে না। কেননা সর্কবপ্রকারে 
সকলে সমান হুওয়াকেই সাম্য বলে। তাহা অসম্ভব বটে, কিন্ত সকল 
অনুষ্যইত আপনার ন্যায় সখ ছুঃখের অধীন এবং আপনি হুঃখ পাইলে 
যেরূপ মুন্ম বেদনা পাই, পরে ছুঃখ পাইলেও সেইরূপ পায়,-বিবেচনা 
করিয়া যাহাতে সকলেই সম্ভবমত দুঃখের দায় হুইতে এড়াইতে পারে, 
তাহার ঘত্ব করাকেই সাম্য চেষ্টা বলা যাইতে” পারে। বাস্তবিক দি 
সাম্য সম্ভব হয়, তবে শ্রীরূপ ভিন্ন অন্যরূপ লাম্য হইতেই পারে না। 
সু কি প্ররূপ উপায় অবলম্বন করেন? অবশ্য বলিতে হইবে, 
দেখলেই ন1 4» কেননা যখন তাহার! শক্তির জয় ম্বোষণ! করিতেছেন ও 
যখন জান! ভি শক্তি সকলের সমান নগ, তথন শক্তি হীনের ছুঃখ 
মৌচনে চেষ্টা, তাহাদের কই? কি দেখিয়া বলিব. বে তাহার! শক্কিহীন- 
গণেরও আপনাদের ন্যায় সুখ ছুঃখ আছে, বিবেচনা! করেন? তাহারা 
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চির ছঃখে ছুহখিত হওয়া দুরে থাক, হাত তাহারা সমখি কষ্ঠ 
পায়, তাহারই' ষত্ব সর্ধতোভাবে করিয়া,.থাকেন। 

আমরা ভারতীয় নীতি অনুসন্ধান করিলে, সাম্য নীতি পাইতে 
পারি। যে জাতি ভেদ প্রথা! যুরোপীয় সভ্যতার চেলাগণ বৈষম্যের আকর 
মনে করেন, সেই জাতিভেদ প্রথার মধ্যেও এ সাম্য নীতি গুড় ভাবে, 
অবশ্থিতি করিতেছে । আমরা তাহা কিঞ্িৎ প্রকাশ করিয়া দিবার যত্ব 
করিব। যখন আর্ধ্য বুধগণ দেখিলেন, ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানের উচ্চতম সোপানে 
আরূঢ় হইলেন, ক্ষত্রিয়গণ বীরত্বের পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করিলেন, বৈশ্যগণ 
বাণিজ্যে বিলক্ষণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেন, তখন অন্যান্য অক্ষম ব্যক্তিবর্গের 
জন্য উচ্চতর বর্ণের সেবা, কৃষি ও শিল্প প্রভৃতি কার্ধ্য করিবার বিধান 
করিলেন। 

আদিম কালে হইতে এ দেশে জাতিভেদ ছিল ন1 এবং শূদ্র অনাধ্য পরা- 
জিত জাতি নহে! মানব যখন বন্যাবস্থায় থাকে তখন প্রায় সকলেই 
সমান থাকে, ক্রমে ষখন স্বমৃভাবিক বিদ্ সকল নিবারণ করিবার জন্য তাহা- 
দিগকে শক্তি প্রকীশ করিতে হয়, তখন যে, -ষে পরিমাণ শক্তি প্রকাশ 
কহিল্তে থাকে, দে সেইরূপ উন্নত হয়। বহুকাল পরে প্র উন্নত ব্যক্তি ব্যুহ 
আপনাদিগের সন্তানের শুভ কামনা এবং অন্যন্য কারণ বশত এক জাতিতে 
মিলিত হয় । ভারতীয় পণ্ডিতগণ মানব জাতির কল্যাণ কামনায় এ জাতির 
সকলকে সমান রাখিবার চেষ্টা করেন । শ্রী কল্যাণ সকলের মধ্যে আমরা 
আজি কেবল জাম্য ভাবের বিষয় মাত্র বলিব। 

বুধগণ দ্েখিলেন, সমস্ত মানবই প্রাকৃতিক শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে 
অথচ শক্তি বিভিন্নত! হেতু তাহারা পরস্পর এত ভিন্ন প্রকৃতির হইয়াছে, 
যে তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ শুদ্র, রাঁজ।, প্রজা ও দেবতা পশুর প্রভেদ হই 
ষাছে। যদ্দি চিরকাল এইরূপ শক্তি উপাসন! চলিয়া যায়, ষদি শক্তি অনুসারে. 
মানবের ভোগাধিকার জন্মে,তাহ] হইলে মানবের ছুঃখের ইয়ত্তা থাকিবে না।, 
তাহা হইলে এখন যেমন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বুদ্ধি জ্ঞান প্রভাবে যন্ত্র নির্শাপ 
করিয়া! শক্টবান, সীবনকর, তত্তবাস্স, কর্মকার, চর্্রকার গ্চ্তি অক্রল 
প্রকার ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া এ সকল ব্যবসায়ীর জীবনোপায় নাশ. 
করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ভারতীয় ব্রাঙ্মণগণও ত্রীূপ করিবেন। আজি. 
যেমন ইউরোপীয় বীরগণ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ভারত প্রভৃতি দেশের. 
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শক্তিপ্রিয় জনগণকে বিধ্বস্ত করিয়া তাহাদের উপর প্রভুশক্তি প্রকাশ করিতে- 
ছেন--ক্ষত্রিয় বীর এদেশে তাহাই করিবেন। আজি যেমন ইউরোপীয় 
ৰণিকগণ আপন দেশের অকম্মণ্য চাঁক চিক্যশালী "পদার্থ লইয়া নান দেশের 
লোককে সৌখীন করিয়1 তদ্দিনিময়ে এ এ দেশের তওুলাদি নিতান্ত প্রয়ো- 
জনীয় প্রব্য গ্রহণ করিয়া, & সকল দেশে ছুূর্ভিক্ষের সৃষ্টি করিতেছেন, 
আমাদের দেশের টৈশ্যগণও তাহাই করিবেন। আঙগি যেমন ইংলগু এ 
সকল কারণে পৃথিবীর নান! দেশকে দারিপ্র দুঃখে ছুঃখিত করিক়াছেন এবং 
এত ধন রাশি গ্রহণ করিয়াও স্বদেশের নিয় শ্রেণীকে ভয়ানক দরিদ্র করিয়া- 
ছেন--ভারতেও তাহাই ঘটিবে। অতএব শক্তির উপাসনা কিঞ্চিৎ খর্ব. 
কর! আবশ্যক । 

কিন্ত শক্কিমাহা আ্ম্য খর্ব কর! অসম্ভব এবং করিলেও মানবের উন্নতি হয় 
না। এই জন্য তাহারা শক্তির মাহাত্ম্য রাখিলেন অথচ তাহার কুফল নিবারণ 
করিলেন। তাহারা নিয়ম করিলেন, ত্রাঙ্গণ সর্ব প্রকার বিদ্যা অন্থশীলন 
করিয়া, সর্ধ্ব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবেন বটে কিন্তু ষাহাঁদের ভোগ সুখ পরি- 
ত্যাগ করিতে হইবে । সন্ত্রমে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ হইবেন, দেববৎ সকলের পুজনীয় 
হুইবেন, কিন্তু কাহারও বৃত্তি হানি করিবেন না। তাহার মূলঞ্উদ্েশ্য 
থাকিল, জীব জগতের হিত সাধন করা। যাজন ও প্রতিগ্রহ লব্ধ ধন 
ব্যতিরেকে, আর কোনও প্রকার ধন তিনি গ্রহণ করিবেন না, সামান্য গৃহে 
বাস, সামান্য বস্ত্র পরিধান ও সামান্য দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া ইন্দ্রিয় সত্যম পূর্বক 
অধ্যয়ন অধ্যাপন ও দানাদি দ্বারা জগতের হিত সাধন করাই তাহার মুখ্য 
কার্ধ্য। তিনি যাহা কিছু করিবেন, তাহা জনসাধারণের হিতের জন্য, নিজের 
হিতের জুন্য নহে। যেবৃত্তি অবলম্বন করিলে অন্যের ক্ষতি না. হয়, সেই 
বৃত্তি অবলম্বন করিবেন। ক্ষত্রিয় শীরীরিক বলে সর্ব প্রধান। বল দর্পে 
মান্তষে না করিতে পারে এমন কর্তন নাই । এই ভাবিয়! তাহাদের জন্য ব্যবস্থা, 
হইল, তাহারা অনাজক্ত হইয়! বিষয় তোগ করিবেন। প্রজা প্রতি প্রতিপালন 
তাহাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য । তাহারা কখনও অন্যায় যুদ্ধ করিবেন না 

এহশরণাগত হইলে অত্যন্ত শক্রকেও ক্ষমা করিবেন। এই প্রকারে 
পণ্ডিতগণ পরাক্রাস্ত উভয় জাতিকে এ রূপ দমন করিয়াছেন, ষে, তাহাদের 
দ্বারা কাহার ও অনিষ্ট হওয়া খানুক, ্ অগতের মহান ই 
সাধিত হুয়। 
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এই রূপে বৈশ্য, শুদ্র ও বর্ণসঙ্কর সমস্ত জাতির জীবিকা অর্জনের উপায় 
নির্দেশ করিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, সকলেই স্ব স্ব পৈত্রিক বৃত্তি অবলম্বন 
করিবে) নিতাস্ত আপদ 'না হইলে কেহ কখনও পরকীস্ব বৃত্তি গ্রহগ করিবে 
না। সুতরাং কোনও মন্ুষ্যের বৃত্তি লোৌপ হইবার সম্ভাবনা নাই । অন্ন বস্ক 
ও গৃহ সকলে রই জুটিবে। ইহার অভাবই প্রকৃত ও ভয়ানক অভাব । .এক 
জাতীয় ব্যক্তির অপর জাতীয্ব বৃত্তি গ্রহণের নিয়ম থাকিলে, শক্তিমানদ্রিগের 
উপার হইত, শক্তিহীনের উপায় হইভ না । শাস্ত্রকারগণ ব্যবস্থা করিয়া- 
| ছেন, আপদ কালে মানবগণ  ন্যুনতর বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে | 
কিন্ত কদাচ উচ্চতর বৃত্তি গ্রহণ করিবে না । অর্থাৎ শক্তির উপাসনা 
'করিয়া কেহ উক্ত নিয়মের ব্যত্যয় করিয়া যেন সমাজে ছুঃখ উৎপাদন 
না করে। কেবল মাত্র শক্তিহীনতা বশত ্বীক্পদোপযুক্ত কার্ধ্য 
করিতে অক্ষম হইয়া জীবনোপায় শুন্য না হয়, এই জন্য তাহাদের 
নিক্নতর বৃত্তি অবলম্বন করিতে ব্যবস্থা হইয়াছে । কিন্ত পাছে লোকে এই রূপে 
অলস হইয়া! শক্কিহীন হশ ও নিয় শ্রেণীদিগের কষ্টের কারণ হয়, এই জন্য 
নিম্ন শ্রেণীর জন্মান বিলক্ষণ লাঘব কর] হইয়াছে । খধিগণ বুঝিয়া- 
ছিলেন সুখ দুঃখ সকলের সমান নহে। যাহার যেরূপ কাঁধ্য করিবার 
অভ্যাস আছে, তাহাতে তাহার কষ্ট হয় না স্থতরাৎ মেথরের বিষ্ঠা বহন ও 
কৃষকের রৌদ্র বাতে হল চাঁপন তাদৃশ কষ্ট কর নহে। কিন্ত অন্য কোন 
জাতির তাহা করিতে হইলে অত্যন্ত কষ্ট হয়। নিয় শ্রেণী যদি উচ্চ হয়, 
তাঁহা হইলে উচ্চকে অবশ্য নীচ হইতে হইবে। তাহা হইলে উচ্চকে 
অত্যন্ত কষ্ট দেওয়া হইল। এই জন্য নিম্ন শ্রেণীর উচ্চ শ্রেণীর বৃত্তি অব- 
লম্বন জন্য যাহাতে উচ্চ শ্রেণীর নিম্নতর বৃত্তি অবলঞ্ঘন রূপ দুঃখ ভোগ 
করিতে বাধ্য হইতে না হয়; 'অথচ অক্ষম হইলে যাহাতে অনশনে প্রাণ- 
ত্যাগ ন1! করে,--তজ্জন্য আপদ কাঁলে ভিন্ন অন্য বৃত্তি অবলম্বন.নিষেধ ও নিম্ন 
বৃক্তিঅবলক্বনের ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং ভারতীয় জাতি তেদ প্রথা__বৃত্তি 
রক্ষা ও দুঃখ নিবারণ রূপ সাম্য ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই! 
ধাহারা জাতিভেদ প্রর্থীকে বৈষম্যের পরিচয় বিবেচনা করেন, দেক্ষ মুল. 
(যুক্তি এই যে প্র প্রথা দ্বারা বাধ্য হইয়া! কেহ উচ্চ, নীচ এবং কেহ সুখী ও. 
কেহ ছুঃখী হয়েন। এক জন চেষ্টা! করিলে উচ্চ হইতে পারে কিন্ত জাতি 
ভেদ প্রথ1 তাহা করিতে দেয় ন! সুতরাং ইহা অত্যন্ত অত্যাচার-ও অত্যন্ত | ্ 
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জজ । তাঁহাদের কথার ভাৎপর্য্য এই যে, যাহার যেমন শক্তি 3 চেষ্টা 
ছ, তাহাকে তদন্ুরূপ নব হইতে দেওয়। অত্যাচার ও বিষমতা । এ বড় 
উন কথা । ছোট বড় হওয়াকে সমতা বলে, না সমান হওয়াকে সমতা 
বলে? তাহাদের মতে ছোট বড় হওয়ার নাম সমতা হইতেছে-_কেন না! 
যাহার যেমন শক্তি, তাহাকে তদ্রপ হইতে হইলে, মহাঁধন-সম্পন্ন রথ 
চাইল ও আহার-সংস্ছান-শূন্য ডিক্র, পিদ্রর ন্যান্স গ্রভেদ পদে পদে দৃষ্ট 
হয়। নব্য যুবক ইহাকেই কি তুমি সমতা! বলু? এরূপ সত্যের বিপরীত বলিয়া! 
কি জাতিভেদ প্রথাকে বিষমতার কারণ বলিতেছ? তাহা যদি হুর, তবেজাতি- 
ভেদ প্রথা যে অনেক পরিমাণে সাম্য-বিধায়ক তাহ বোধ হয় বুঝাইতে হইবে 
না। অন্তত ত্র প্রথা ষে এক বিষয়ে সমতা-বিধার়ক সে বিষয়ে বোধ হায় নব্য 
যুবকের সন্দেহ নাই । সে বিষয় এই যে, সকলেই জীবের স্থিতির সর্ব প্রধান 
প্রয়োজন--আহার, গাব্রাবরণ ও গৃহ প্রাপ্ত হই? থাকে । অনশনে কাহারও 
মৃত্যু না হয়, তাহার ভূয়ে! ভূয়ো! উপায় আধ্য পণ্তিতেরা করিয়াছেন । 
প্রথমত দেখান হইল» যে জাতিভেদ প্রথ। প্রবা্টত করাতে কাহার বৃত্তি: 
নাশ হয় না স্ুতরাৎ কাহাকেও অনশন জন্য কষ্ট পাইতে হয় না। এক জাতিঙ্গ: 
ব্যক্তিগণের পরস্পর সঙ্বর্ষ ও অক্ষমতা বা আপদ নিবন্ধন নিষ্নতর বৃত্তি অবলম্বন 
নিবারণ জন্য; এবৎ অক্ষমতা,পীড়া! প্রত্াতি কীরণে যে সকলের অনশন কষ্ট হইবার 
সম্ভাবনা, তাহাদের ছুঃখ নিবারণ জন্য গু আর্ধ্য খষিগণ অনেক ব্যবস্থা করিয়া 
ছেন। সকল জাঠিরই প্রধান কর্তব্য-কার্ধ্য সকলের মধ্যে দান একটি প্রধান 
বলিয়া গণ্য কর! হইয়াছে। প্রতিদিনের কর্তব্যের মধ্যে অতিথি ও দরিদ্রদিগকে 
ভোজন করান নিতাস্ত আবশ্যক বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে এবং মানবগণ 
পিত্রাদির »প্রাদ্ধ এবং পুত্র কন্যার জাতকর্ম হইতে বিবাহ পর্ধযস্ত যে কোন 
কাধ্য করুক, সকল কাধ্যেই প্রভূত ভোজন ও দান একান্ত আবশ্যক । এই: 
সকল উপায় থাকাতে কাহাকেও অনশ্রনে কষ্ট পাঈতে হয় না, এবং এই. 
সকল কর্তব্য সাধন করিতে বাধ্য থাকায় গৃহস্থ ও ধনীগণ এক্ষণকার ন্যায় 
বাবু, ইন্দ্রিয় পরাঁয়ণও .পর পীড়ক হইতে পারেন ন1। সুরোপীষ় নীতির বড় 
০] ফেবণন্অর্থরাশি সংগ্রহ করিয়া বৃহৎ অট্রালিকা, বহুবিধ চাঁকচিক্য: 
শালী গৃহ সঙ্জা ও বেশ ভূষা প্রস্তত ও বিবিধ আমোদে মত্ত হইয়া আত্মোদর 
পূরণ ও ইন্ত্রিয় সেবায় লিপ্ত থাকেন দেখিক্া, অত্যাবশ্যক দ্রব্যের অভাব- জনিত 
ছুঃ খাপ তি বা. ইহিনাহাতিন হিৎসার পা হয়েন কিন্ত ভারতীন় ট 
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নীতিপরায়ণ বড় লোকগণ সেন্ধপ হিংসার ভাঁজন হন না; প্রত্যুত দয়া, সৌজন্য 
নিষফামতা, পরসেব৷ প্রভৃতি গুণগ্রাম নিবন্ধন সাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধার কাঁরণ 
হুইতেন স্ুতরাৎ বড় লোকদ্দিগের ন্যয় উচ্চপদ পাইলাম ন! বলিয়া, ক্ষত্রেরা 
ছুঃখ প্রকাশ করিত না । বিশেষত অবস্থার অধনতিই ছুঃখের কারণ, অবস্থার 
উন্নতি না হওয়া, প্রকৃত দুঃখের কারণ নহে । যে মনুষ্য বাল্যাবধি যে 
অবস্থায় আছে, তাহার যদি তাহ! অপেক্ষা! নিয় অবস্থা না ঘটে, তবে কখনই 
তাহার বিশেষ কষ্টের কারণ হয়, না। অবশ্য আমর! শ্বীকার করি, যে আকা- 
জ্ষার বা ছুরাকাজ্ষার তৃপ্তি কখনই হইতে পারে না । সুতরাৎ আকাজ্জা 
নিবৃত্তি আমাদের উদ্দেশ্য নহে,সম্ভব 9 নহে। শাস্তিই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য 
বলিতে হইবে । কিন্তু ছুরাকাজ্ষ। নিবৃন্তি না হইলে, কখনও শাস্ত হইতে 
পারে না। যদ্রি প্রত্যেকেই আকাজ্ষা পুরণে ব্যস্ত হর, তাহা হইলে তাছার 
নিজের ও অন্যের শাস্তির ব্যাঘাত ঘটে, সুতরাং শক্তি সত্বে ক্ষুদ্র বড় হইতে 
না পারিলে, আকাঁজ্জ অপুরণ জন্য দুঃখ হয়, এ ছুঃখ হইতে অশীস্তির 
উদয় হইতে ন] দেওয়াই জীর্ঘ্য খষগণের উদ্দেশ্য | ৰা 
অনেকে বলিবেন, ভারতের নীতির ভন্নানক দোষ এই ধে, উহাতে সম- 
ধিকরূপে সাধারণের শক্তি পরিচালিত হইতে না পারায় শক্তি সঙ্বর্ষ নিবন্ধন 
উন্নতি হয় না। আমরা তর্ক স্থলে যদি তাদের কথা স্বীকার করি, তাহা 
হইলে বলিতে হইতেছে, যে শক্তির জন্য ও সাম্যের জন্য চেষ্টা করিতে হইলে 
মানবের উন্নতি হয় নাঁ। অতএব যদি শাস্তি চাও তবে উন্নতি হইবে না 
যদি উন্নতি চাও ত শান্তি হইবে না। কিন্তু গিজ্ঞাস্য এই যে, মানবের শান্তি 
অর্থাৎ সখ উদ্দেশ্য, না, সংঘর্জজনিত অর্থাৎ নিত কষ্টজনিত উন্নতি উদ্দেশ্য ? 
বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন, আমাদের স্থুপই (ইহব্াপের ভুউক বা-পর 
কালেরই হউক) পরম লক্ষ্য । .ষদি কেহ উন্নতিকেই পরম লক্ষ্য মনে করেন, 
তাহা হইলে তাহাকে খলিতে *ইবে, সাম্য চেষ্টা আমাদের কর্তধ্য নহে। 
শক্তির উৎকর্ষ চেঞ্লাই কর্তব। | আমরা এ প্রবন্ধে কোন নীতি উত্তম, তাহার 
বিচার করিব না। আমরা কেবল ইহাই দেথাইয়া দিলাম যে উন্নতি ও সাম্য 
পরস্পর বিপরীত এবৎ ঘুরোপীয় সভ্যতা সাম্য .জনক নহে সম্পকে ব্য 
জনক । কিন্তু আধুনিক যুবক সম্প্রদাঘ্র ইয়ুরোপীয়দিগের দোহাই দিয়! বলেন, 
ইবষম্য. জনক ঘুরোপীয় নীতি অবলম্বন কর -এরং হাহা হইলে মনবের 
সখ্য উদ্দেশ্য সাম্য হস্তগত হইবে | ইহা নিতান্ত অসার কথ|। .. 


হিন্ছ্ধর্মমের নবজীবন। 


৩| বর্ণভেদ । বর্ণভেদের মূল হিন্দু সমাজে এমনি দৃঢ়ভাবে প্রবেশ 
করিয়াছে, : এবং এতঢুর প্রসারিত হইরাছে যে, উহ্থাকে উৎপাটিত করা 
দুঃসাধ্য । অনেক দিন হইতে অনেক সমাজ সংস্কারক বর্ণভেদের বিনাশে 
্রবৃত্ত হ্য়াছেন, তথপি উঠ! সতেজ রহিয়াছে । বোধ হয়, তাহার একটি 
প্রধান কারণ, তাহারা হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় 
স্থাপন করিয়াছেন | না। নূতন না ধরিয়া, নূতন দল বাঁধিয়া, হিন্দু সমাজের 
দুই চারিটি ডাল কাটিয়া রোপণ করিলে বিশেষ ফল দর্শিবে না । ডাল গজা- 
ইল) নূতন গাছ হইল; “তির” সংগা। বা়িল মাত্র-হিন্দু সমাজের 
বর্ভেদ যে দেই রছিল, কালে আরও বদ্ধমূল হইল । মিথাকে সত্য 
করিতে চেষ্টা না করিয়া, কপটাচরণ না করিষু$ যথাসাধ্য হিন্দু সমার্জের 
ভিতর থাকিয়া, বর্ণভেদের মূলে ক্রমাগত কুঠারাঘাত কর, কালে উট 
হইবেই হইবে । রা 

আর্যেরা ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্বাপন করিবার সময়- অর্নেক স্থানে 
অনাধ্ধ্যদিগকে পরায় করেন । আর্য্যেরা বিজেতা, অনাধ্যেরা বিজিত ?. 
আধ্যেরা সভ্য, অনার্ধ্যেরা অসভ্য; আধ্ধ্যেরা গৌরবর্ণ, সুপুরুষ,অনার্ধ্যেরা কৃষ্ণ 
বর্ণ,কদাকার। এরূপ অবস্থায় পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যত্র যাহ ঘটিয়াছে, এবং 
অন্যাপি ঘটিতেছে, ভারতর্ষেও তাহা ঘটিয়াছিল,--আধ্যে আনার্যে বর্ণভেদ 
স্থাপিত, হইয়াছিল। কিন্ত এখন ? এখন আধ্য, অনাধ্য অনেকট1 মিশিয়।- 
গিয়াছে,'সকলেই কৃুষ্চবর্ণ; এখন আধ্ধ্য অনাধ্য সকলেই বিদ্ধিত, পদানত। 
এখন এক নূতন গৌরবর্ণ, প্রভূত ক্ষমতাশালী জাতি হইতে, কি আর্ধ্য 
কি অনাধ্য সমুদয় ভারত সন্তান ভিন্ন বর্দ। এখন আর আমরা কি বলিয়!! 


বর্ণভেদ বজায় রাখি ? সমুদয় ফান্সবাসী যেবূপ একজাতিঃ সমুদয় ইৎলগুবাসী। .. 
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.এষ্বপ্রএকুয্রতি, আমর! যদি সেইরূপ একজাতি হইতে চাই, তাহা হইলে: 


বর্ণভেদ রক্ষা করিলে চলিবে না। সমুদয় তারতবাদী একজাতি, সমুদয়; রি 
ভারতবর্ষ আমাদের দেশ--ইহ1 নূতন এবং মহৎ ভাব । এখন আর নাগ: উর ০ 


ব্রাহ্মণে, চর শত, রাহ্গণে পুর বে ব্যান হয গাব, ঘজে 
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আসামে, বর্ভোদ-জদিত সণ সম্বন্ধ থাকা কি অসঙ্গত নহে? শঙথাম্পদ 
: বঙ্ধিম বাবু পনবজীনে” 'মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে কয়েকটি প্লোক 
উদ্ধৃত করিয়া, দেখাইয়াছেন, যে বথার্থ ত্রাঙ্গণ গুণে, জন্মে নহে_ গুণবান, 
 শৃত্র ত্রাণ, নিগুণ ব্রাঙ্গণ শৃদ্র। যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, “অনেক শুত্রে ব্রাহ্মণ 
. লক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শুদ্র লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব 
 শুত্রবংশ্য হইলেই যে শূদ্র হয় এবং ব্রা্মপবংশ্য হইলেই ষে ্রাঙ্মণ হয়, 
এরূপ. নহে, কিন্ত ষে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারাই 
ব্রাহ্মণ, এবং ষে সকল ব্যক্তিতে ন! হয়, তাহারাই শূদ্র |” * অতএব আমা- 
দের প্রস্তাব ধর্মবিরুদ্ধ নহে-_বরঞ্চ ধন্ম সঙ্ত। 
বর্ণভেদ থাকা প্রযুক্ত যে কিরূপ অস্থবিধা ঘটিয়। থাকে, এখানে তাহার 
একটি ৃষ্টাসত দিব। বর্ণভেদ সত্তে_হিন্দুর পক্ষে বিদেশ ভ্রমণ এক প্রকার 
অসস্ভব। মনে কর, কেহ ইউরোপে যাইবে ; তাহাকে শ্রেষ্ঠবর্ণের বা! সব- 
্ণের পাচক সঙ্গে লইতে হঈবে। পাচক লইবার সঙ্গতি নাই, সেকি 
“করিবে ? পাচক লইলেও অনেক স্থলে হিন্দু সমাজের নিয়মান্গুসারে রন্ধন 
করা তাহার পক্ষে অসম্ভব । . 
নন্দ থাকিতে হিন্দু ধর্টের বল বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই। যদি 
! ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কেহ হিন্দু ধর্মের আশ্রয় গ্রণেচ্ছুক হয়, হিন্দুধর্ম কেননা 
(তাহাকে আশ্রয় দিবে? প্রত পক্ষে বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্শের শাখ! মাত্র; 
, বৌদ্বদিগকে হিন্দুর মধ্যে গণ্য করায় হিন্দু ধর্টের কোন ক্ষতি নাট, বরঞ্চ 
্‌ । লাভেরই সস্তাবনা। ্‌ 
.. জ্ঞানালোক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণভেদের বন্ধন ক্রমশ এ লিখিল ই 
যাইতেছে। আজকাল, কয়জন শিক্ষিত হিন্দ শ্রেচ্ছ-স্পর্শে পাপ মনে করেন. : 
আজকাল শিক্ষিত হিন্দু সমাজের, ্রান্মণ শৃদ্রের আকাঁশ পাতাল প্রতেদ কি. - 
ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে নাঁ? নব্য সম্প্রদায়ের কয়জন ; নিকুষ্ট বর্ণীয় পাচক.. . 
প্রস্তত খাদ্য (বা হিন্দু ধর্মের নিষিদ্ধ খাদ্য) উদরস্থ কর! পাপ মনে করেন ?...... 
81 বিধবা বিবাহ নিষেধ বিধবাবিবাহ বে খিন্ু রথে নি 
হে, তাহা মান্যবর পণ্ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পষ্টরূপে দেখাই সফরে 
. কেন তিবমাজ 098 বিরুদ্ধ খড়গ হস্ত? অনেক পতিতা, সাঃ 
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বিধবার মনে দিতীয়বার বিবাহের ভাব হয়ত- কখনও উদ্দিত হইবে না, তাহার 
পতিত্রতার আদর্শ; হিন্দু গৃহ উজ্জ্বল করিতে থাকুন। কিন্ত তাই বলিয়া যে 
হিপু সমাজে বিধবাবিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ থাকিবে, ০ কোন কষমেই 
যুক্তিসঙ্গত নহে। | 
৫ 1 বাল বিবাঁহ ইহা! যে, মোটের কয কুফল প্রদ তাহ! স্বীকার | 

করিতে হইবে। অনেকেই এ বিষয়ে ইউজার অধিক কিছু 
বলিবার প্রয়োজন নাই । | 

যেরূপ প্রাচীরস্থ তরুলতা প্রাচীন অষ্টালিকীর অংশ হইলেও, উহার পক্ষে 
হানিজনক, সেইবূপ উপরোক্ত সামাজিক নিয়ম সমূহ এখন হিনদুধর্শের অন্ত-. 
গত হইলেও উহার শক্র । এ সকলে নিয়মের উচ্ছেদে, হিন্দুধর্মের লাভ! 
ব্যতীত ক্ষতি নাই। ফলত হিন্দুধর্ের স্থায়িত্বের জন্য উহাদের বিনাশ! 
অত্যাবশ্যক। 

সমাজবদ্ধ. হঈলেই মনুষ্যকে আত্মত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, অনেক বিষয়ে 
সমাজেরু অধীন হইতে হয়। ইহা! জানা কথা । অনেকে ইহার বিকৃত অর্থ 
করিয়া, সমাজে যে কোন নিয়ম প্রচলিত থাকে, ভালই হউক, আর মন্দইহউক, ৃ 
তাহার চির স্থাত্িত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাহাদে। মত). 
আমরা ষে সকল নিয়মের উল্লেখ করিলাম, বিচার সঙ্গত হউক আর না হউক, 
উন্নতি বিরুদ্ধ হউক আর না হউক, হিন্দু সমাজের জভ্যণ্দগের পক্ষে ইহা 
প্রতিপালন কর! কর্তব্য । কারণ, রী সকল নিয়ম অনেক দিন হইতে. চলিয়া 
আসিতেছে; না মানিলে সমাজের সুশ্ঙ্খলা রক্ষা হয় ন1। ধাহার! এরূপ মত 
প্রকাশ করেন, এবহ বাস্তবিক তদনুষারী কার্ধ্য করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে টি 
আম্রা শরদ্ব করি, কিন্তু তাহাদের জ্ঞানচক্ষু আর একটু উন্মীলিত হওয়া আব-.. 
শ্যক। বন্ততশিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেরই উল্লিখিতু নিয়ম সমূহের উপর 
আন্তরিক আস্তা আদৌ নাই অন্তত কখন কখন, তাহাদিশের. উহার কোন: 
কোনটির প্রতিকুলাচারী হইতে দেখা যার? সে হা হউক, উ্িখিত্‌ নিক্ম.. 
সমূহ প্রতিপালনে বিরত হইলে, সমাজে যে কি বিশৃজ্খলতা, কি ঘোর বিপদ... 
ঘটবে, কছাগজমর! বিষ উঠিতে অসমর্থ), মনে: কর ঠকান ত্রাঙ্মণ তাহার 
অদ্ধাস্পদ, হৃদয়ের 'বন্ধু/কোন, শুকরের সহিত এক সঙ্গে আহার করিলেন, ভাহীতে - 
সমাজের কি হানি হইল ?: মনে কর কোন পিতা তাহার অঙ্গবরক্ক বিধবা! 
কন্যার দ্বিতীয় বার বিবাহ দিলেন -- তাহাতে সমাজের ক্ষতি কি? যনে কর্‌. 





| ৫৫০. দি এরি -. . নবজীবন? 


_ ফৌনবব্যক্তি-বাণিঞ্য বা ভ্ঞানলাভের উদ্দেশে ইউরোপ বাই, নিষিদ্ধ 
. খাদ্য খাইলেন, বর্ণভেদের বন্ধন ছি*ড়িলেন, তাহাতে তাহার নিজের,সমাজের, 
: এবং দেশের উপকারের, না"অপকারের সপ্ভাবনাঁ ? শ্বীকার করি, যে ভিন্ন বর্ণে 
বিবাহ হইলে-_তাহার এখনও অনেক বিলম্ব_আইন লইয় একটু; গোল 
হইতে পারে। কিন্ত, আইন সমাজের জন্য, না সমাজ আইনের জন্য? 
সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আইনেরও পরিবর্তন হইবে । : 
হিতকারি, উন্নতিশীল পরিবর্তনে যদি বিশৃঙ্খলতা হয়, তাহা হইলে সেরূপ 
বিশৃঙ্খলতা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় 1 সেরূপ বিশৃঙ্খলতা ব্যতীত ব্যক্তিগত ব 
সমাগত উন্নতি সাধিত হয় না। আধুনিক বিজ্ঞান পড়িয়া অনেক শ্রীষ্টানের 
মনে বিশৃঙ্খলতা জন্মে; বাঁল্যকালে যে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল, তাহাতে 
বিষম আঘাত লাগে, মন-বিচলিত হয়-তবে কি সে বিজ্ঞানপাঠ বন্ধ 
করিবে? পাশ্চাত্য শিক্ষ! প্রযুক্ত আমাদের মনে বিশৃঙ্খলতা জন্মে, সমাজের যে 
সকল প্রথা ঘুক্তি-বিরুদ্ধ এবং হানিজনক বলিয়া প্রতীতি হয়, তদনুসারে কার্ধ্য 
করিতে প্রবৃত্তি থাকে নাঁতবে কি আমাদের স্কুল কলেজ বন্ধ করিতে 
হইবে? রী হইলেত : সমাজের শৃঙ্খলতা-রক্ষাকারিদের মনোবাঞু। 
পুর্ণ হয় 
বলা বাহুল্য, যে,.যে পরিবর্তনে উন্নতি সম্ভব, কেবল তাহাই অবলম্বনীয়। 
সমাজের যে সকল প্রথ! স্পষ্টরূপে ধর্ম বিরোধী, নীতি বিরোধী, বা হানিজনক 
' নৃহে, সেগুলি যেন. আমর! রক্ষা! করি। পাশ্চাত্য শিক্ষার সফলের সঙ্গে সঙ্গে 
_ ক্কুফলও ফলিতেছে। সফলের গাছগুলিরই আমর! বত্ব করিব | কতক- 
ৃ গলি ৃক্ষে ফল বরিয়াছে ১ তন্মধ্যে যেষে বৃ ফল মিষ্ট কেবল রা 
ভারতবর্ষের নরজীমানরজী সঙ্গ, হিচ্ুধর্খবের নবজীবনের হতপাত রঃ 
চি । ভাল চিহ, আননের বিষন্ধ। কিন্তু যেন, আমাদের, স্মরণ থাকে. 
যে নবীন উৎসাহ, নৃতন প্রেম; 'নবান্রাগ সচরাচর প্রবল হইলেও কল. 











টানা তা | হিন্দুর উপর নব্যবঙ্গের যে অনবাগ, যে. ডা 1 





 বসস্ত পূর্ণিমা... ৫৫৯ ও 
এত হি না, আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত হিন্দুধর্শের যতই কেন আমস্য 
থাকুক না, যতদিন ইহা! অব্নতিগ্রস্ত, অদূরদর্শা, ননী্ঘমনা, সমাজের দৃঢ় 
শৃঙ্খলে মাবন্ধ থাকিবে, ততদ্দিন ইহা নবজীবন পাইবে না। .. ৃ 

শ্রীপ্রমথনাথ বু । 





বসন্ত পূর্ণিমা! । 
খেলে কি লাজের.মাথ। ? 
| আ-ছি, ! শোন না কথা; 
এখনো রাখিয়া, দেও তামাসা! কৌতুক, 
















ঠ 
আ--ছি ছি!শশধর! কেন অত হাসি? 
একটু থাম ন1 ভাই, 






আর কি সময় নাই? বোঝ 'ন! তে শশধর এই বড় হু! 
স্বর্গের দেবতা কি হে এতই বিলাসী? মহিলারা 
বসস্তের হাওয়া খা ওয়া, 5 চি সা মী 

" নিশিতে বেড়াতে যাওয়া, ৬ 

প্র ১ ফিরিয়া ফিরিয়া যাই, 
তোমার এ বাবুগিরি নাহি ভালবাসি ! ৃ নত 
বলিতে একটি কথা প্রতিদিষ্প আসি, 
অই দেখ কত তারা, 
বলিতে-পারি না নিতি, 

_ বালিকা রূপনী যারা, ৃ সরি ষেরীতি 
এ 12 শান না কাজের কথা, গু হাসা হাসি 
আকাশের ক্ষুদে মেয়ে ধু 

টু না লও কিছুর তত, ৭ 
কি বলিবে ঘরে যেয়ে, দা আছ উম 
ভেঙেছে আছাড় খেয়ে কাকের কলসী! পা রা রা ই 
০ র্‌ কেন অত না]. 
আনে কি সত্যই হায় 
বোঝ না যে তুমি তাই এই বড় ছুখ,] দক্ষিণ মায় বা”: 


পথে ঘাটে দেখা পেয়ে. | তোমার গায়ের গ পাম, রশি? | 
গৃহগের বউ মেয়ে, : ..... ১ ৃ 
ক্ষন চেয়ে নিসা, কাক? ডে 





জী ভারামুলি: 
, পের বাজ রং 





৫৫২1 মধজীবন। 
(মিলেছে মেলায় যেন পারিসে দপসী || হায় হায় কত পাপে, -. 
.-. আকাশের আকবর ্‌ বর্ষে অশ্রু অন্থভাপে, .. 
| তুমি কি হে শশধর”প দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে কত নারী নর! 
'আজি তব খোসরোজ নিশি পৌর্ণমাসি |. ইহা কি দেখিয়া নিত্য 
উন জানি হয় না ব্যথিত চিত্ত, 
বসস্তের হাওয়া! থেয়ে বেড়াও নাগর ? 
কঠিন শিলার সম 
প্রাণ তব নিরমম 
ধিক্‌ দেবতার নামে ওহে শশধর, 
. নির্শাম মানব মত 



















কি লাগিয়া অত রা হাস শশধর ? 
লাজ নাই, লক্জা নাই, ' 
ছি ছি লাজে মরেযাই!, 
বড়ই নিলাজ ভাই তুমি সধাকর ! 
ৃ গৃহস্থ মেয়ের কাছে দৃক্পাত নাহি তত, 
অত"কি হাসিতে আছে 1 | ছয়ারে দরিদ্র মরে ক্ষুধার কাতর, 
..হ্ের্গের দেবতা কি হে এতই বর্বর? | ধিক, তব-দেবনেত্রে, ওহে শশধর! 
| শশাঙ্ক | তোমারে নংর [৬ | 
বৃথা নিন্দা নাহি করে, বল শশি বল শুনি হাস কোন, প্রাণে, . 
চির কলক্ীর বল, কলঙ্কে কি ডর? . স্বণা, লজ্জা, ঈর্ষা, দ্বেষখ. 
08২1 ্‌ পাঁতকের একশেষ_- ্ 
চৌর্ধ্য, হত্যা, দস্্যরৃতি নিষ্বত ষেখানে; 
ভগিনী ভ্রাতার সনে 
কথা কয় পাপমনে, 
] প্রবঞ্চিত করে জায়া প্রেম গ্রতিদানে. 
ৰ নরের সে অধোগতি... .:. 


৪৫ ৫ 
আছি ছি! অত হাসি কেন শশধর? 
; পাষাণ বাবিয়। বুকে 
.. হাস তুমি কোন্‌ স্থখে। 
৮৬৮৮ 
ভুঃখ দরিদ্রতা! ভরা, 

দেখনা কি বহন .. নিরখিয়া, নিশাপতি, 2874 
নানা রোগে শোকে হেথা রিট কলেখর? সত্যই এ সি 
রড ৰ ও জিহাদি? 












িিত রা রি করে গার এত হলে গা 
|. আহা হা ভারত তুমি, | 
কি রূ'রে দেখিয়া' তুমি 
টৈরৈষ খালা দা কাদে ন জরা তি 


৮ 5 রর | ৫৫৩ 


খু 

























যে দেশের বনুমবরা। তালপত্র 'রবারি কালীর কপার! 
গোলকু্ডা হীরা ভরা, যে জাতির পদভরে, 
 হিছে কনক রেণু পর্বত নির্ঝর ! . ্বাস্থুকি কাপিত ডরে, 

যে দেশে তোমার মত, অদ্যাপিও ভূমিকম্পে ধর! কম্পমান,- 

ওঠে শশী শত শত তাহাদেরি আজ হায়, 
ইন্দিরা অমৃত সহ মথিলে সাগর ! পদাঘাতে প্রাণ খায়; 

যে দেশে শ্মশান ভন্মে, শৃগাল শঙ্কায় কাপে সিংহের সন্তান! 

সুন্দর সবুজ শস্যে " কিসে ইহা দেখি শশি, 
হেমস্তে এখনে হাসে দিগন্ত প্রান্তর!  হাদিতেছ এত হাঁসি, 

সেই দেশে হায় হায়, এতই কি অমরের হৃদয় পাষাণ ? 

সন্তান চিবায়ে খায় পতিত ভারত ছুখে নাহি কাদে প্রাণ? 
কুধার্ভ জননী নিত্য, পুরিতে উদর ! ্ ৯ ্‌ 


বল শুনি কোন প্রাণে, 
» চেয়ে সে মায়ের পানে, 


নাহি কাদে না কাছুক, কিন্ত শশধর 1 
জিজ্ঞাঙি একটি কথ দাও হে উত্তর ? 


কি করিয়া এত হাসি হাস শশধর ? শুনেছি লোকের কাছে, 
নর দুঃখে অর কি হব নাকাতর ? তোমার হে সুধা অৰছে, 
৮ 1 স্ধার আকর তাই তুমি স্ুধাকর। 
সত্যই ভারত দেখে কাদে নাকি প্রাণ? যে সুধায় মরা বাচে, 
অযোধ্যার রাজগৃছে, তাই কি তোমার আছে ?£ 
অত্যই কখনে কি হে জিজ্ঞাসি সরল মনে দাও না উত্তর. ্‌ 
এক বিন্দু অশ্রু জল কর নি প্রদান ? থে ধার ওহে সোম! 
ন্বখনো কি কুকুক্ষেত্রে, - বাচিল গীরিস রোষ, 
_ দেখ নি সজল নেত্রে_ রঃ সুধা*আছে, কিহে ওহে শশধর 
আপনার বংশধ্বং স-_সস্তান শাশীন ? 


নীরব রহিলে কেন? দাও না উত্তর । 
সত্যই এ সব দেখি কীদে নি কি প্রাণ! ৪7 
_.. যেদেশের বীরনারী, 
সির চরধ অসিধরি,। কি 
রখ রে রগৃচণতী করেছে সংগ্রাম,  (- 
অস্ত্রের বিধির উরে, 
বাত দেশে 'শোডা ব করে, 


৪৫৪ .. অনজীবন |. 
৪ - | - € 
পর্শিবে শবের অঙ্গ লভে সে জীবন! | সুধা নাই তবু ধর নাম স্থুধাকর !: 






প্রাণ ভরণ যে ছুর্ভোগ, | দেবতার ভোগ্য যাহ 
অধীনত! মহারোগ, * . চগালে দিয্বেছ তাহা, :.... 
তব ও'কিরণ স্পর্শে করে পলায়ন ! ভাবিতে পারি না চিত্ত কাপ্পেখর থর ! 
মি ১১. (এখনতোমারি বলেতোমারে গ্রাসে কবলে 
 শশধর ! 1 এ্রবঞ্চক ধূর্ত রাহ কৃতদ্র পামর 1 ১. 
যদি তাই সত্য হবে,তা হ'লে কি আর, সে চগ্ডাল স্পর্শে হায়, 
সোণার ভারত এত হ'ত ছারখার ! আরে! দেখ শুভ্রকায় 
নিত্য হাস এত হাসি,ছড়াও কৌসুদী রাশি! মেখেছ কল্তস্ক.কালি কত শশধর,. ও 
অমৃতে ছাইয়া ফেল কানন কাস্তার, | ছিছি ছি! তথাপি হাস, নিলাজ অমর? 
(কোথা সে কোশল দেশ, ১৩ রি: 


যাও তুমি দূয় হও-_. 
ভারত আকাশে এসে উঠিও.না আর; 
মিলে সে ভাই ভাই, , 


ইন প্রস্থ ভন্মশেষ! 
!জাগিল না এ জনমে জাঠ মারবার | 


শশধর এত মরা সিন্ধু বঙ্গ এক ঠাঁই, 
এত চিত্রাঞ্ভস্মরাশি-_ এত পোড়া হাড়. যদি শক্তি থাকে তবে ফিরে পুনর্ধারঃ 
কে হাচিল-কই কই, [ উত্তোলিব নব শশী মথি পারাবার ! 
বল শুনে সখী হই, যে কুধায় বাচে মরা... 
জাগিল কি ভীন্ম দ্রোণ কর্ণ পুনর্ব্বার ? সে বিধু সে সুধা ভরা, 
মৃত কি বাচিল কেহ অমতে তোমার ? সৌভাগ্য পূর্ণিমা দিনে ভাঁসিবে আবার, 
4 সুই ; বিনাশিব স্দর্শনে রাছু ছুরাঁচার 
আ-ছিছি! মৃত এ কৌমুদী রাশি, 
তবে কেন অত.হাসি হাস ,শশধর ? : এ হইতে ভাল বাদি-_ 
_.. লজ্জাহীন ভ্ঞানগীন, . . ! অমা রজনীর সেই ঘোর অন্ধকার, :.. 
মুর্থ ভুমি চির দিন, ৭ সধাশূনয জুধাকর হাসিও না আর... 





অবতার বাদ 1 


ঈশ্বরের অবতার বলিয়া একটি কথা আছে। এই চির অর্থ ভিন 
ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করেন । অনেকের বিশ্বাস, যে. ঈশ্বর 
একজন মহান্‌ পুরুষ, স্বর্গের স্তায় কোন স্থানে বসিয়া! আছেন, এবং সেই- 
থান হইতেই পৃথিবী বা অন্য অন্য গ্রহ নক্ষত্রার্দির কার্ধ্য সকলের উপর. 
কর্তৃত্ব করিতেছেন ও প্রাণীগণকে সৃষ্টি ঝঁরিয়! পৃথিবী ব1 অন্য কোন স্থানে: 
প্রেরণ করিতেছেন: তাহারা অবতার কথায় এইরূপ বুঝেন, ষে ঈশ্বর সেই, 
নিজস্তান হইতে পৃথিবীতে আসিয়া! লীলা করিবার নিমিত্ত জীবরূপে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং এই জীবরূপধারী ঈশ্বরকে ঈশ্বরের অবতীর বলিয়া লোকে বলে। 
বিষুর অবতার সম্বন্ধে এমন কথা শুনা যায়, যে, বিষ্ণু যখন পূর্াংশে পৃথিবীতে | 
অবতীর্ণ হন, তখন তিনি টবকু্ শুন্য করিয়া আসেন । রঃ 

কোন কোন একেশ্বরবাদীরা এইরূপ অকতার কথার অর্থ বুঝিতে পারা, 
যায়না বলিয়া, 'অবতার বাদ স্বীকার করিতে পারেন না। যে আত্মা: 
সর্বব্যাপী, বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থে স্থিত থাকিয়া উহার জীবনরূপে স্রিনি প্রকাশ 
পাইতেছেন, তাহার আবার কোন বিশেষ শরীরে আবির্ভাব বা তিরোভাঁব" 
কথার অর্থই নাই । কোন স্থানে কি সেই আত্মার অভাব হইতে পারে,ষে [ও 
সেই স্থান ত্যাগ করিয়া তিনি অন্য স্থানে অবতীর্ণ হইবেন? ঈশ্বর নিরাকার 
এবং অনন্ত; তিনি যে কোন জীব দেহ ধারণ করিবেন ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব । 
এইরূপ যুক্তি দেখিয়া, কৌন কোন. লোৌক হ্ন্ শাস্ত্রের অবতার-বাদকে' 
কুসংস্কার পূর্ণ মনে করেন । 
ৃ কিন্ত হিন্দুশাস্ত্ে: অবতার কথা কি অর্থে বাত হয়) তাহা সহিশষ 
বুঝিলে অবতার বাদকে কুসংস্কার পূর্ণ বলিতে পারা বাক্স না। 


রি এই অনন্ত ত্রহ্মাণ্ড এক-এরং ইহা এক শক্তি দ্বার] চালিত ৫ এ ঠা 
এই অনস্ত শক্তিই ঈশ্বর এবং সেই শক্তির কার্যযক্ষেত্রই প্রন্কৃতি।, 1. এরই. এক. রঃ 2 
ই কোন অংশকে চিন্ময়, কোন অংশকে ম ভাবাপন্ন রিয়া ক. ক 
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ংশে বিশেষ বিশেষ গুণের প্রাধান্য দেখিতে পাই । যদি এই অমগ্র বিশ্ব 
অস্তরে একেবারে ধারণ! করিতে পারিতাম, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতাম, থে 
সেই এক ত্রশ্বরিক শক্তির বঙ্গে প্রকৃতি কোন্‌ গুণে গুণমযী হইয়াচেন। 
- হিন্দু শীস্ত্রকারগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্র এক ধরশ্বরিক শক্তির বশে 
জমগ্র প্রকৃতির যে অবস্থা, তাহ! নিগুণ অবস্থা অর্থাৎ আমরা যাহাকে গু 
খলিয়া বুঝি, সেরূপ কোন গুণ তাহাতে নাই । এই নিশুণি অবস্থাপন্ন প্রকৃতি 
আমাদের পক্ষে সমষ্টিভাবে প্রতীত না হইয়া, ব্যষ্ট ভাবে প্রভীত হয়। এই জন্য 
কোন অংশ সত্বগুণ ময়ী, কোন অংশ রজে। গুণ ময়ী, কোন অংশ তমো শণ 
টি বলিষ্বা বুঝি। যেমন একই স্ধ্যকিরণ ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যে পতিত হইয়া ভিন্ন 
(ভিন্ন বর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, কিন্ত সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সমষ্টিবর্ণ সেই হর 
|কিরপের বর্ণ, সেইরূপ নি প্রকৃতি ব্যষ্টিভাবে প্রতীয়মান হইয়া সত্ব-রজো- 
' তমো-গুণ ময়ী হইয়াছেন ।' 
হিন্দু শাস্ত্রে ব্রন্গা বিষ মহেশ্বর, এই তিনটি দেবতা, এই তিন গুখের অভি- 
ব্যগ্রক। হিন্দুরা কিন্তু বিষ্ণুরই 'অবতারের কথা কহিয়! থাকেন । ইহাতে আমর! 
এই বুঝি, যে, ধাহাঁকে ঈশ্বরেরর অবতার বলা যায়, তিনি সত্বগুণের অবতার । 
সি জনক শক্তিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, তবে প্রতেযক ভাগও অনস্ত 
; শক্তি হইবে, ইহা গণিত শাস্ত্রের কথা। অর্থাৎ এই ম্মনস্ত ব্রহ্মাণ্ডের যে অংশ 
। যে শক্তি দ্বারা সত্ব গুণ ময়ী বলিয়া বোধ হয়, ভাহাও অনস্ত । তবে সেই 
, অনন্ত শক্তি কি জীব বিশেষে প্রকাশ পাইতে পারে ? 
আমরা -বলি, ষুে অবতাঁর-জীবে অন প্রকৃতির সত্ব নর 
শক্তির আবির্ভাব হয়.নাঁং অনন্ত প্রকাতি তাহার সত্ব শুণ ময়ী অনস্ত শক্তির 
বলে, যে গুণ ভাবাপন্ন হইস্ক৷ থাকেন, সেই গুণের আবির্ভাব হয় । 
: মনে কর এক বাটা জলে. কিয়ৎ পরিমাণ তেজশক্তির ক্রিয়া আলোচন! 
করিয়া দেখিলাম, যে, সেই তেজ শক্তির বশে & জল বাম্পাকারে পরিণত. 
_হইল। এ শক্তির বশে এ 'জল বাশ্পীর গুণ পাইল। রূপ ছুই বারী 
_ জলে পূর্বের শক্তির দ্বিগুণ শক্তির ক্রিয্না বশত সমস্ত জল পরী বাশ্পীয় গুণ 
 ্রাইবে। সেইরূপ কোটী বাটী জল লও, আর পূর্বোক্ত শভিরক্কোটা, 
গুণ শক্তি তাহাতে প্রয়োগ কর; জল সেই বাষ্পরূপেই পর্পিত হইবে 2. 
_ অর্থবা বাম্পীয় গুণ পাইবে। কোটি'বাটী পরিমিত জলের বাল্পে যে? 
রহিয়াছে, এক বাটি জলের বাপ্পে সেই শক্তি আছে. বলিতে পারি 
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কিন্ত উবে খণ) যে বাম্সীর গণ, তাহ! বুঝিতে পাঁরি। সেইরূপ সত্ব) 
গুণমরী অনন্ত প্রকৃতির অনস্ত শক্তি কোন ব্যক্তি বিশেষ অবতীর্ণ হইতে পারে 
না, ইহা স্বীকার করি; কিন্ত অনস্ত প্রকৃতির সত্বপ্চণ,যে কোন ব্যক্তি বিশেষে । 
আবির্ভাব হইতে পারে, ইহা আমরা বুঝিতে পারি ।. 

সত্বগুণময়ী অনস্ত প্রক্কতি অনস্ত শক্তির বশে যে নির্মল সত্ব ভাবাপন্ন 
হন, যে ব্যক্তি সেইরূপ নির্মল সত্ব ভারাপন্ন, তাহাকে বিষ্ণুর অবতার বলা! 
যায়। অবতার ঈশ্বরের বা শ্বরকি শক্তির হয় না। । এ্রশ্বরিক গণের অব-. 
তার হইয়! থাকে। .. ঃ 

সত্বগুণ কাহাকে বলে? যেখানে জ্ঞানের প্রকাশ, বি সত্বগুণের ৃ 
প্রাধান্য ; ষেখানেজড়ের জড় শক্তির প্রকাণ, সেইখানে তমোগুণের আধিক্য। ; 
হিন্দু শীস্তকারগ্রণ বলেন, যে কালচক্রের গতি অঙ্গুসারে একই স্থলে তমো রজো! 
ও সত্ব গুণের ক্রম বিকাশ হইয়! থাকে । আজি কালকার ক্রম বিকাশ বাদ : 
(7%০15110 গগ,০০/) দ্বারা! ইহা বুঝা! যায়, যে এই পৃথিবী এক সময়ে জড় 
ভাবাপন্ন ছিল; ক্রমে ক্রমে ইহাতে উদ্ভিদ, জীব জন্তমনুষ্যের বিকাঁশ হুইয়াছে। 
অন্যান্য জড় বস্ত উদ্ভিদ, জীবাদির সহিত ভুলন1 করিয়া দেখিলে বুঝ যায়, যে. 
মানুষে যে গুণের আধিক্য এবং অন্যান্য বস্তুতে যাহা নাই, সেই-্জ্ঞানময় 
গুণই সত্বগুণ। ক্রম বিকাশের চরম অবস্থায় মনুষ্য পূর্ণ সন্বগুণময় হইবে। 

বাস্তবিক প্রকৃত মনুষাত্বই আমাদের মতে. সবৃগুণ ; প্রক্কত মহুযোর চরম | 
আদর্শই সত্বগুণের অবতার বাবিষুুর অবতার। রর 

ক্রিয়া! ও প্রতিক্রিয়া জগতের স্বাভাবিক নিয়ম । পৃথিবী যখন অধর্ে ্ৎ 
পীড়িত হন, তখন গর স্বাভাবিক নিয়মের বশেই ধর্ম সংরক্ষণ ক্ষম পুরুষের 
পৃথিবীতে.আবির্ভাব হওয়া প্রয়োজন হইয়া উঠে এবং সেই অনয গত 
বলিয়াছেন |. | 
পরিজাণাক় সাধুনাং বিনাশী ট তাং টা 
বংশ সম্ভবামি রঃ রগ |. 
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কুঞ্চিত-কপাল বক্র নাসা, কেন ভাই তুমি অমন করিয়া চাহিতেছ ? অত 
রাগ কেন % কে তোমার সুখে বাধা দিতে. চাহিতেষ্ছে ? কাহার অসঈদৃশ 
ব্যবহার দর্শনে তুমি মর্মে স্ৃষ্ট হইস্বাছ ? বুঝাইয়্া বলনা ভাই! আমি ক্র; 
তোমার ভ্রকুটি দর্শনে প্রাণে কাপিতেছি ; সত্য করিয়! বল তুমি কে গু কাতি- 
রোক্তি শুনিয়া তোমার কি দয়া হইবে না? একবার প্রশস্ত ললাটখাঁনিকে 
সরল করিয়া একটু অভয় দাও না ভাই! বহুকাল হইতে তোমাকে ছুট। 
ছুঃখের কথা বলিবার আছে, আজি বলিয়া লই উত্তর চাহি না; ক্বেল' 
তুমি শুনিলেই আমার যথেষ্ট হইবে। কই, মুখভঙ্গি ত সরল করিলে না? 
বুঝিয়াছি ওটি তোমার অভ্যাস-দোষ | ভাল, আমার যাহা বলিবার আছে 
বলিয়া যাই, আশা করি তুমি শুনিবে। 
আচ্ছা ভাই মহান্! তুমি আমাকে অমন করিয়া দ্বণার চক্ষুতে দেখ, কেন? 
আমার নাম শুনিলে শিহরিয়া উঠ কেন ? আমাকে ধ্বংস করিবার জন্য 
তুমি চিরকাল খড়ণহস্ত কেন? ভাবিয়া! দেখ দেখি, তুমি মহান্‌ হইলে কৌন 
ধলে ? বল দেখি, কে তোমাকে বড় করিল? আমরা পাচ জন ক্ষুদ্র ব্যক্তি 
মিলিয়াই তোমাকে এ সোনামাথা গগ্গণ থান্তে তৃলিস্বাছি। তুমি অস্বীকার 
করিবে; কিন্ত কথাটি সত্য । আমরা পাঁচটি না থাকিলে, বল দেখি ভাই, 
তুমি কোথায় মাথা গু“জিরা খাধিতে ? আমরা তোমাকে হাতে ধরিয়া 
শিখাইয়াছি, কুপথ স্পথ বুঝাইয়! দ্রিয়াছি, শেষ জননী যেমন আদরের 
শিশুকে উচ্চে তুলিয়া আমোদ করেন, আমরাও তেমনি কাধ পাঁতিয়ঃ'তোমাটক 
তুলিয়া ধরিয়াছি, তুমি প্রাণ ভরিয়া রঙ্গ করিতেছ, আমরা আখি ভরিয়া! দেখি- 
তেছি। আমরা ক্ষুদ্র, আমাদের ক্ষুদ্র কলেবরে ক্ষুত্র মন, ক্ষুত্র মনে ক্ষুদ্র বুদ্ধি) 
সেই ক্ুদর বুদ্ধিতে ত আমর! ভালবাসাই বুঝিয়াছি। তোমার বৃহৎ বুদ্ধিতে তুমি 
বিপরীত বুঝিতেছ কেন? জগৎ যে কেবল তোমার জন্যই হইয়াছে, এ ভাব 
দেখাইতেছ কেন? আমরা আদর করিয়া যাহাই বলি, “আদরের পক্ষ-. 
পাতিতায়, অন্ধ নয়নে আমরা যেরূপই দেখি না কেন, সত্যের মহিত সে. 
সকলের গিল বড় অল্প; মহান্‌ হইয়াও তুমি এটুকু বুঝিতে পার না! তোমাকে 
স্গেহ করিয়া বলি,যে জগৎ তোমায় জন্য, কথাটি সত্য মনে করিয়া 
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অহত্ব নষ্ট কগ্িতেছ কেন? আসল কথা সংসার. তোমার আমার উভয়ের জন্যই 
হুষ্ট; আমি তোমার জন্য ল্ষ্ট, ভূমি আমার জন্য স্থ্ট। বুঝিলে $ পদতলে 
তুমি-ষে তৃণ গাছটি দলিত. করিয়া গর্বভরে চলিতেছ, সেই তৃণ গাছটি 
তোমার নিকটে স্বণিত; হেয় বস্ত মাত্রেই উপমান্থল | তোমার, উচ্চ 
চিন্তার কলঙ্কের কথা, যেতুমি এরূপ মনে করিয়। থাঁক। তৃণ নিরস্তর 
তোমার শত হিতে রত; দিনে সহস্র বার ভোমার ব্যথিত নয়নকে প্রশস্ত 
করিতেছে, চিরজীবন সৎসারকে তোমার ব।»নাপযোগী করিতেছে । : আর 
তুমি না বুঝিয়া তৃণবংশ ধ্বংস করিতে তৎপর! আজি কদর্য কলেবর ভূমি- 
শন্দুক, তোমার চক্ষুঃশূল ১ কিন্তু হয় ত তিন দিবস পরে তাহা হতে স্থন্দর 
কলেবর প্রজাপতি. জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার মনে ম্বর্গের ছায়া অস্কিত 
করিয়াদিবে। মহান! তুমি এ সকল বুঝিয়াও বুঝিতে পার না, বলিস্ক। 
সমরে সমক্নে. তোমাকে ক্ষুদ্র বলিতে ইচ্ছা হয়।? ত্রিদিবেশ্বরী মহাশক্তি 
ক্ষুপ্রে বৃহুতে মিশাইরা এই প্রকাণ্ড বিশ্বধন্ত্র নিষ্মাণ করিয়াছেন 5: এই 
যন্ত্রে ক্ষ্র বৃহৎ উভরেই উপযোগী; ক্ষুদ্রকে স্থানচ্যুত করিলে, বৃহতের 
দ্বার উপকৃত হইবে না। এমন সোজা কথা বুঝিতে পার ন! কেন ভাই 
মহান? যদি এমন হইত, যে তুমি এই বিশ্বযান্ত্রের ধারাবাহিক কার্ধ্যধ্রণালীর 

চরম ফল কি হইবে তাহা জানিয়াছ, তাহা হইলে তুমি ঘন্ত্রসংস্কারের 
যে পরামর্শ প্রদান করিতেছ, ঘাড় নামাইয়া তাহাই অন্ুমোদন করিতাম । 
তুমি গিরি ত বটে, কিন্ত বোধ হয় তোমার গর্ব আগিও এতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয় নাই, যে, তুমি “বুক ঠুকিয়া” বলিতে পার “আমি স্টিকৌশল, স্থষ্টকারণ 
বুঝিয়াছি ! 1” তাই বলি বিশ্বমন্ত্র যেমন চলিতেছে চলিতে দাও, নিরস্তর 
নিজ কাতুধ্য রত থাক; বিশ্বগৃহ সংস্কারের জন্য সন্মার্জনী হস্তে লট 
নিজের ও সংসারের ক্ষনিক অস্থথ জন্মাঈবার প্রয়োঞ্পন নাই । দিনের পর 
দিন চলিয়। যাইবে, কোটী কোটা হ বৎসরের পরে মহাসমুদ্বে রামের মহাসেতু 
অটল হইস্সা ধাড়াইবে, আর সেতু বক্ষে কি কেবল তোমার মহাপর্্বত- 
গুলিই বিরাজ করিবে মনে করিয়াছ ? কাণ্ঠবিড়াল- সঞ্চিত ধূলি কণাও সেই 
সেতুতে স্থান পাইবে । হইতে পারে কষুত্রের কষুত্র কার্ধ্য কেহ বুঝিতে পারিবেন 
না; কিন্তু সেই ধূলিকণাট স্থান ত্রষ্ট হইলে সেতুটিকে সম্পূর্ণ বলিতে পারিবে 
না। হন্থমান কাষ্টবিড়ালের ঘুলি সঞ্চয়, দেখিয়। কুন্ধ হইয্বাছিলেন, অপু নং 
কলেবর প্রাণীকে আঘাত করিতেও ক্রুট- করেন নাই। ঈশ্বরাবতার কাম ব্খিড, 





৫৬৪ নবজাবন1 ্‌ 
প্রাণীকে অভয় দান ঢা 8 হন নাই। তই মহান 1, এ রা কি 


নাঃ তোমার মহত্ব নট হইবে; আমাদের ম্পর্শ করিয়! তোমাদের “অমল 
ধবল কমল, কর কালিমা ভূষিত করিও না।” সংসারে আমরাও আছি, 
তোমরাও আছ; আমরাও কার্ধ্য করিতেছি, তোমরাও কার্ধ্য করিতেছ) 
আমাদের তাঁড়াইতে চেষ্টা করিয়া তোমর1 যে সময় নষ্ট করিতেছ; সে সময়ের 
মধ্যে তৌমর1 কত আপনাদিগের কর্তব্য সাধিতে পারিতে। “মাথা মুড 
কাধ্যে তোমার যে সময় টুকু নষ্ট হইয়াছে, সে সময়ের মধ্যে তুমি হয়ত 
জগতেয় কত উপকার করিতে পারিতে। ভ্রমে পতিত হও কেন 
ভাই? .তামরা বুঝিয় কার্ধ্য করিলে, আমরাও কার্ষ্যের ব্যাঘাত দেখিতে 
'পাইব না» তোমরাও পাইবে না। আমরা এক মনে করিয়া কতকগুলি 
ধুলি সঞ্চয় করিলাম, তোমরা হাপিয়া সেগুলি উড়াইয়া দিলে); লোককে 
বলিলে উহার! কাঁষ্টবিড়াল. জাতীয় । আমর! ঘ্বণিত হইলাম, আমাদের বালু 
কণা দ্বার] উদ্দিষ্ট উপকার ইইল না । তোমরা নাড়ে হাতে না লাগিলে, আমা- 
দের বালুকণা হয়ত সেতুপৃষ্ঠে স্থান (লক্ষ্য স্থান) পাইত। মনে রাখিও 
ষে সমুদ্র জলনিধি হইলেও সতত তৃষ্ণ হরণ করিতে সমর্থ নহে; কূপ 
হইতেই প্রার়শ তৃষ্চ1) নিবারিত হইয়া থাকে। অনেক কথা বলিবার ছিল। 
কিন্তু বলিয়াছি ত আমরা ক্ষুদ্র, আমাদের এরূপ কাধ্যে সময়ক্ষেপ করিবার 
অবসর নাই। ক্ষুত্র চিরকালই মহণ্কে উপদেশ দান করিয়1 থাকে; সেই 
জানিয়াই আঁজি এই চেষ্টা করিলাম । এখন বিদায়! বিদাঁক্ কালে ভাই/_ 
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ভারতে পূর্বের সকলই 'আছে। নাই ভারত বাসীর হৃদয়, নাই ভারত 
বাসীর আত্মবোধ শক্তি, নাই ভারত বাসীর জাতীয় গৌরব | নতুবা! ভারতে 
পূর্বের সকলই আছে। হৃদয়_মহৃষ্যের প্রাণের প্রাণ? সাধারণ জীব মণ্ডলী 
একটি মাত্র প্রাণের অধিকারী ? মনুষ্য-_গ্রাণ,. এবং প্রাণের প্রাণ যে 
হৃদয়-তাহারও অধিকারী হইয়া, সাধারণ গ্পীব রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার 
করিতেছে । হৃদয় মহিমায় মনুষ্য দেবতা ; প্রকৃতি তাহার সেবা দাসী। 
বস্তুত প্রকৃতি আপনার সামগ্রী সস্তার দ্বারা সতত মানব জাতির পরিতুষ্টি 

সাধনে একাস্ত যত্ববতী । হৃদয়বান, মনুষ্য__মৃছু মধুর, এবং তীব্র উজ্জ্বল ্‌ 
_উভয় গুণেই মণ্ডিত; সুতরাং হৃদয়বান, পুর্ণ । রণ মানবে__ প্রভাত প্রফুল্ল 
স্থুরভি-ময় কুস্থমন্তবকের স্গি তার সহিত মধ্যাহ্ন মার্ভৃগ্ডের ব্রহ্মাগু-প্রদীপন, 
রৌদ্র রাশি সততই বর্তমান। সুতরাং হৃদয়বানেরচ্ছদয় রাজ্যে__শীতের সহিত 
বসস্ত, গ্রীষ্মের সহিত বর্ষা, শরতের সহিত হেমস্ত সংযুক্ত থাকিয়া, তাহাকে 
এক নব সৌন্দধ্যে বিভূষিত করে । কিন্তু হৃদয় বিহীন -.যে কোমল » সে নব- 
নীত হইতেও কোমল ! যে কঠিন, সে প্রস্তর খণ্ড হইতেও কঠিন | যে শুষ্ক 
সে মরু হইতেও শুষ্ষ! যে শীতল, সে হিম রাশি হইতেও শীতল | যে উষ্ণ, 
সে অগ্নি হঈতেও উষ্ণ ! তাহার জীবনে-_কোমল কঠিনে, শীত উষ্ষে সংমি- 
লিত হয়া, যে এক অপূর্ব্ব নিগ্ধোচ্জল আভাময়ী ঞ্যোতি রাশির সমুভ্তব হয়-_. 
তাহার ছায়াও পতিত হয় না। সুতরাং জীবন চিরকালই অন্ধকার ময় থাকে । 
যে অন্ধকর, মে আপনাকে দেখিতে পায় না। যে দেখিতে পায় না, তাহার 
কিছুই নাই-__উৎসাহ নাই, অধ্যবসায় নাঈ, গবেষণ্ঠ বৃত্তি নাই, এবং জীব, 
নের কর্তব্যতাও নাই-_কিছুই নাই! হতরাৎ তাহার আত্মবোধ শক্তি কিরূপে 
থাকিবে? আস্মবোধ শক্তি আত্মাকৈ পর শক্তির আপাতত মধুর ঢল ঢল লাবগ্য 
সলিলে ডুবিতে দেয় না; সে স্বকীয় যাহা! আছে, তাহাকেই পুনঃ পুনঃ সংখ্ষ- 
রণ করিয়া ভাল করিয়া লয়। কিন্তু আত্মবোধ শক্তি. বিহীন, দি্ধ শক্তিবলে 
কোথাও থাকিতে পারে ন) সে তুলা রাশি হইীতেও লঘু) সুতরাং পর ছুৎকারে 
উড়িয়া বেড়ায়। আত্মবোধ শক্তি বিহীন মানব যকাশে “কজাতীয় গৌরব” একাটি 
পর নৃতন কথা 1 সুতরাং জাতীর গৌযবের রশ, সে কিরূপে 1 বুঝিবে, 







৫৬২ নবজীবন 1 


এইণজগন্মগুলে, মনুষ্য জাতির পক্ষে জাতীয় গৌরব অতি ছুলভ পরম. 
পদার্থ । যে জাতির হৃদয়ে এই পরম'গঁদীর্থের পূর্ণ জ্যোতি সততই ঝল মল 
করে, সে জাতি পৈশাচিক দর্তে দণ্ডিত, আন্মরিক তাড়নে তাড়িত, এবং 
রাক্ষসিক প্রহারে প্রহারিত হইলেও, আপনাকে ভুপিতে পারে না। যে আপ- 
নাকে না ভুলে, সে জাতীয় গৌরব কিরূপে ভুলিবে ? পুর্ব্বতন ভারতবাসী 
মহাপুরুষদিগের হৃদ ছিল; এবং তাহাতে আম্মবোধ শক্তির পবিত্র উজ্জল 
ল্যোতির সহিত জাতীয় গৌরবের প্রখর দীপ্তিমতী প্রভ", সততই 
ঝল মল করিত । সপ্তশত বর্ষের প্রলরস্করী যবন ঝাটিকায়ও নিভাইতে সমর্থ 
হয় নাই ! যদি উক্ত মহা প্রাণ মহাম্মাদিগের হৃদয় শূন্যমস্ব থাকিত, তবে আর 
ভারতে একটি হিন্দু অনেক অনুসন্ধান করিয়াও পাওয়া ঘাইত না! কিন্তু বর্ত- 
মান শতাব্দীতে সেই আধ্য,.আত্মবোঁপ শক্তি, সেই আর্ধা জাতীয় গৌরব, চির ' 
পবিভ্রমরী মাধ্যভূমি__ভারতভূমি হইতে অন্তর্ধান পাইতেছে! স্বতরাং আমরা 
পরভাব গৌরব তরজ্সে গড়াঈয্বা পর হইয়া যাইতেছি | যাহাঁদের ' জীবন পর- 
ভাবে গঠিত, সে আপনাপেক্ষাঁয় পরকে অধিক ভাল বাসে; সুতরাৎ বর্তমান 
ভারতবাসী বলিতে পারেন, যে ভারতে কিছুই নাই ! | 
ভারতে সকলই আছে । পরভাব হনে জীবনকে আত্মভাবে আনিয়া, 
সেই পবিত্র আর্ধ্টমণি সদস্থিত নয়ন যুগ্ম বিস্কারিত করিয়া! দেখ; গবেষণা বৃত্তিকে 
বলবতী 'করিয়া, তাহার সহিত--অপ্রতিহত উত্সাহ, অবিচলিত অধ্যবসায়কে 
ংযোগ কর ; অনন্তর স্বকীয্র জীবনের কর্তব্য তার সহিত-_ভূতপূর্ব মহাপুরুষ 
দিগকেও স্মরণ কর; ইহার মধ্যে হৃদয়, আত্মবোধ শক্তি, এবং জাতীয় 
গৌরবকে ভূলিও না । ভার একটি কথা--ওঁ ষে তোমার পরভাবমন়্ অতি 
চর হাদয় ; তাহার এইক্ষণ ষে টুকু াছে,তদভ্যস্তরে যে একটি ঘোর'কু্ণমন় 
বিন্দু বক ঝক্‌ করিয়া! জলিত্ছে, ষাহাঁর তেগো প্রভাবে তোমার সোণার অঙ্গ 
কৃষ্ণময় হইয়া গিয়াছে, যাহার জন্য তুমি দগতে --“কাণা” বলিয়া অভিহিত 
(হুইয়াছ, উহ্বার নাম ব্যক্তিগত পাশব স্বার্থ; উহাকেও পুছিয়া ফেল) 
(দোঁখিবে_ভারতে যাহা, মাছে, ৪ তা আছে; ভারতে যাহা 
এব | ভারতবাদী! জলভ্ত সার 1 জীবস্ত অধ্যবসায়_-এই বীর খালি 
অঙ্গে লইয়া অন্থসন্ধান কর; ভয় না, পরিশ্রম বৃথা হুইবে না! অহস্ধানে 
লাবিব ারিতের, এক এক প্রদেশের মং কক্ষে কত 'অনূল্য র্ধ পা ৃ 
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রহিয়াছে ! রত্বজীবী কোথায়? কে সেই বত্বসস্ভীর উদ্ধার করে,?. যদি 
ভারতে সুযোগ্য রত্বগীবী থাকিত, তবে. ক্রি-সেই স্থবিমল উজ্জ্বল কাস্তিযান্‌ 
রত্বাজি, খনির তিমির গর্ভে থাকিয়াই, অন্স্ত কাল সাগরে চির তরে 
ডবিয়! যাইতে পারিত? ভারতে রত্ুজীবীর একান্ত অভাব; তাই রত্বের 
এত অনাদর ! ূ 
ভারতবাসী হৃদয় বিহীন,তাহাতে অন্ধ; সুতরাং ভারতে জাতীয় জীবন চরিত, 
এবং সৎকার্ধ্যের পুরস্কার হওয়া, একরূপ অসত্বব । যদিচ, বর্তমান সময়ে. 
ভারতবাসী, নান! বিদ্যায়, নানা গুণে খবিভূষিত হইতেছেন; তথাচ সেই 
বিদ্যা,এবং গুণের তুলনায় কাধ্য কোথায়? ইপাদিগের বিদ্যা এব গুণ__ প্রথমত 
অতসী কুস্তমের ন্যায় বিকশিত হইরা, দিগ্বিভাগ স্বর্ণালোকে " অবকোকিত 
করে; স্বর্ণ ফুলে-হীরক ফল হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্ত তাহা হয় না! 
ফল-__“পশ্চাৎ্থ ঝঞ্চনায়তে ।”--অখাদ্য ! কাক পক্ষীতেও স্পর্শ করে না! 
এইরূপ বিড়ম্বনা কেন? যাহা প্রথমত অনন্ত আশাপ্রদ, তাহা অস্তিমে 
'নিরাশার হ্রদে ভুবিয়া যায় কেন? কেন-_বিধান্তা জানেন | আমর! জানি_- 
ধাহার ভারতবর্ষে আসিয়া, স্থুখ সাগরে ভাসিয়, ভাসিয়া, লীলা তরজ 
বিস্তার করেন; এবং ভারতের বক্ষে পদাঘাত করিয়া, তারতবসীর রক্তে 
হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া, মহানন্দে স্বদেশে চলিয়! যান ; ভারত আঁর মনেও করেন না! 
পরস্ধ ধাহাদিগের রীতি নীতি, কার্ধ্য কর্ম, মায়া, ভালবাসা প্রভৃতি সকলের 
মূলদেশই-_সর্বগ্রাসী কুটময় স্বার্থ জালে সমাকীর্ণ! ভারতবাসী, তাহাদের 
জন্য কানদিয়া বিভোর! তাহাদের স্মরণ চিন্নু সংস্থাপন জন্য: উন্মত্ত! 
এবং তাহাদের জীবন-চরিত লিখিবার জন্য কঠোর অধ্যবসারশালী ! আর 
বাহার-শয়নে, ম্বপনে, আহারে, বিহারে, ভারতের সুখ চিন্তা, মঙ্গল চিন্তা, 
এবং উন্নতি চিজ্তায় রত) ধাহাদের হৃদয়ের মুল মন্ত্র-ভারতের অভাঁব 
মোচন; এবং সুখ সাধন _মঙ্গল সাঁধন-_উন্নতি সাধন ”াহাদিগ্নকে 
একবার মনেও করেন না! অহে! বিধাত! তোমার কি চার হা | ৃ 
অহো! বিড়ম্বনে |. তোমার কি অলজ্বা প্রতাপ ! অহো লাঞনে ! তোমার | 
্ অপার না |... | | 
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_ ভারতীয় দর্শন-শান্ত্রে কেবল সৃষ্ট, প্রলয়, ঈশ্বর, প্রন্কৃতি, কাল, জীবাত্মা, 
প্রভৃতি তত্ব সমূহের বিচার মাত্রই আছে। ভাহা হইতে ভূতত্ব, ভূগোল, 
খগোল, অস্তকটাহ দ্বর্গাদি লোক সংস্থান, সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিবিধ রূপ; 
মন্বস্তর,. কজ, যুগ, প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন ভ্ঞানলাভ হইতে পারে না। কিন্ত 
পুরাপ-শান্ত্রে সে সকল তত্বের বিস্তারিত বিবরণ আছে। তৎসমূহের 
সত্যতা স্থাপনার্থ তাহাতে কোন বিচার বা তর্ক উপস্থিত হয় নাই। কেবল 
মহর্ষি বলিতেছেন, বিনীত শ্রোতা অবিতর্কিত ভাবে মানিয়। লইতেছেন-_ 
এই মাত্র তাহার ভাব। 'কিন্তু এখন আর সে কালও নাই, সে গুরুও নাই, 
সে শ্রোতাও নাই। আমর তাহা শ্রদ্ধা পূর্বক পাঠ করি বটে, কিন্তু সম্যক্‌ 
(প্রকারে বুঝিতে পারি না। «তাই বলিয়া! যে অমান্য করিব এমত নহে। 
খধির একটু একটু গ্নোকে স্মৃতিতে, পুরাণে, তন্ত্রে, নানাবিধ বসন 'ভূষণে 
ভূষিত ক্রিয়া এরূপ অনেক নিগুঢ় তত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। দর্শনের বিচারে 
য়ে সময গৃহীত হয় নাই । এখন সাহেবেগ আমাদিগকে বহুবিধ বিদ্যায় 
দীক্ষিত করিয়াছেন। দেই জমস্ত বিদ্যাতে আমাদের দর্শনশাস্ত্রের ন্যায় 
ব্রহ্ম, জীব, কর্মফল, প্রকৃতি; যোগ বিদ্যা, ন্যায় পদার্থ বিচার প্রভৃতি উন্নত 
জ্ঞান নাই বটে, কিন্তু ভূত, তুগোল, খগোল, তাড়িৎ বিজ্ঞান প্রভৃতি 
পদ্দার্থ-বিদ্যার, উপদেশ বিস্তর আছে। এখনকার কৃত- -বিদ্যগণের মধ্যে 
বাহারা ইউরোপীয় পরি হদিগের, বিবৃত, &ঁ সকল তত্বের কোন তর পাঠ 
পূর্বক স্বদেশী শাস্ত্রে ত্তন্য তত সকল পাঠ করি! রতেছেন, তাহা প্রায়ই 
উভয়ের মধ্যে কিছু কিছু ক্য, দেখিতে পাইতেছেন। আমাদের পরম বন্ধু 
মৃত, সীতানাথ ঘোষ বৈদেশিক পদার্থ- বিদ্যা হইতে লব্ধ ব্যুৎপত্তি বলে তিন 
চার্ট স্থৃতি বচনের মর্পতেদ পূর্বক আর্্যখবিগণের তাড়িৎ বিষয়িক জ্ঞান 
বে প্রকারে প্রচার করিয়াছেন এবং সেই জ্ঞানকে ইউরোপীয় কৃত্রিম ভাড়িৎ, 
খন্ধে প্রদ্মোগ পূর্বক তাহার দ্বার! নানাবিধ রোগের (চিবিংসার, যেরূপ 
কার্য হইয়াছিলেন, তাহা অতি বিশ্ময় জনক। টা 
পক্ষান্তরে মাডাম্‌ বর্যবাটস্বী ও কর্ণে ল অলকট ভারতীয় যোগ নত বেদান্ত, 
পানের ভানকে যে প্রকার ইংরেলি ভৃষণে দেশমধ্যে প্রচারিত: করিতে কৃত: 
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সঙ্কজ্স হইয়াছেন, তাহাও অল্প আনন্দকর লছে । ভারতীয় শাস্তেরজ্ঞান 
উজ বিজাতীয় ভাষায় ও বিজাতীয় লোকের মুখে স্ফ,ভি পায় না, তথাপি 
তন্ধারা অনেক অস্থির প্রকৃতি সুস্থির হইবেন* এবং খষি' শাস্ত্রের জয় 
হইবে । 
ইতি পুর্বে আমরা পৌরাণিক ্র্যাণাতসির বিষয় যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি 
আমরা শ্রদ্ধা পূর্বক মানি, তবেই তাহার সম্মান থাকিবে। কিন্তু তাহা সত: 
বলয়! মানিবার জন্য, এখনকার বৈদেশিক পগ্ডিতগণের সাক্ষ্য প্রয়োজন । 
সীতানাথ বাবুর স্থৃতি বদি ইংরেজি তড়িৎ বিদ্যার সহিত কিঞ্চিৎ এক্য না 
হইত, ব্যাবাটস্কী ও অল.কট যাহ করিতেছেন, তাহ! যদি কোন ভারতবাসী 
করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তবে কি তাহা সমাজে স্থান পাইত এইজন্য আমরা 
আমাদের বুদ্ধিমান যুবা-পাঠকগণকে বলিতে ইচ্ছা! করি, যে সহম্র সহজ্র বর্ষের 
পুর্বে পুরাণ শাস্ত্রে সঙ্কর্ষণাগিরূপ বে তত্বটি স্থান পাইয়্াছে, আশ্চর্যের বিষ 
এই যে, খৃষটায় ধর্ম পুস্তকে সেই তত্বের স্পষ্ট আতাস রহিয়াছে ; খৃষ্ট ধর্শের 
প্রচার কুগণ তাহা অনেকবার প্রচার করিয়াছেন, খ্তবং অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় 
এই যে আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞান-শাস্ত্রে তাহার অল্প বিস্তর সত্যতা] 
প্রমাণ করিতেছে । আমরা বাইবেল. ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের দোহাই দিয়া 
পাঠকগণকে এ তত্বটি যে মানিতে বলিতেছি এমত নহে । কেবল ইঞাই 
দর্শাইতেছি যে, ভারতীয় কোন প্রাচীন তত্ব কেমন আশ্চার্যযরূপে বিজ্ঞান 
শাস্তরত্বার পুনরাবিষ্কত হইতেছে। ইহ! দেখান আমাদের অভি প্রার নহে, দ্ষে 
ুর্বকালের খধিগণ এখনকার ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎগণের ন্যায় পদার্থত্বের 
অনুসন্ধান কর্ধিতেন এবং পুরাণাদি শাস্ত্রে যাহ। লিখিত আছেঃ তাহা তাহাদের 
অনুসন্ধানের ফল। আমাদের এইমাত্র বজব্য, যে পদার্থ বিদ্যার যতই | 
উন্নতি হউক, শান্ত ষে সেই। হালা 
সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, যেমন পরাগ শান্ত একটি অলপ্লীবনের নর ইতি- 7. 
হাস লেখা আছে সেইরূপ ষ্টার ধর্ম পুস্তকেও একটি, জলগ্লাবনের, বিবরণ | 
আছে। শীল্সাস্থসারে সতাব্রত মন্থ নৌকারোহণ পূর্বক তাহা হইতে, 
রক্ষা পান এবং বাইবেল মতে পরণম্বর সঃ সেইরূপ পরিজ 1 
উহা একই অলগাবন এবং, মহ ও ছঃ একই তব “ভাবী, 
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গ্রন্থের তৃতীয় 'বচন উদ্ধত পূর্বক লিবিয়াছেন যে,..এ জলগ্লারন হইতে 
চ্যর্গ ও পৃথিবীরূপ গোলাকার অগণ্ডটি জলদ্বার! প্লাবিত হইয়াও অবশিষ্ট ছিল। 
পিটরের উক্ত. বচনে লেখা আছে, যে পূর্বে ভূমগডল এ প্রলয়ে ধ্বংশ. প্রা€ 
হইলেও তাহার বীজটী অগ্নির সহিত অবশিষ্ট রহিল । অর্থাৎ পুনঃ-সষ্টির 
পর ভাবী প্রলয় কালে এ 'শেষ অগ্নিতে তাহা আবার "দগ্ধ হইয়1যাইবে। 
. এ-স্থঙ্গে কমিং বলেন ষে, ইহার তাৎপর্ধ্য সম্প্রতিকার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান 
দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে কেননা বিজ্ঞানবিৎ পঞ্ডিতগণ নিরূপণ করিয়া- 
,ছেন. যে, পৃথিবীর অভ্যস্তরে--উপর হইতে কেন্দ্রের দিকে ক্রমেই উত্তাপের 
বৃদ্ধি।_-যদি আমরা তাহার মধ্যে অধিক দূর প্রবেশ করিতে পারিতাম, 
তবে বুঝিতে পারিতাম যে» এই পৃথিবীর উপরিভাগ যাহাতে আমাদের পদতল 
সংলগ্ন আছে, তাহা কেবল এক অথব1 সাদ্ধ এক ক্রোশ পরিমিত বেধ-বিশিষ্ট 
কঠিন স্তর মাত্র। কিন্তু তাহার অধোদেশে এই পৃথিবীর অভ্যন্তরাংশ 
অতি উত্তপ্ত, অস্থির ও আবর্তনশীল তরল পদার্থপুর্ণ। পিটরের লেখ! 
অস্ক্সারে ভাবি প্রলয়ের, নিমিত্ত সেই তুগরন্থীরূপ বাঁজ স্থানে এ শেষ অগ্নি 
সঞ্চিত রহিয়াছে । কেবল সময় সময় তাহার কিয়দংশ আগ্নেয গিরি গহ্বর 
প্রভৃতি, ভেদ পূর্বক নিঙ্কান্ত হইয়া থাকে। পিটরের উক্তির প্রতি নির্ভর 
করিয়া ডাক্তার কমিং আরও লিখিয়্াছেন যে, ভাবি এলর কালে স্বর্গ ও 
এই..পৃথিবী উভয়ই ধ্বংশ হইয়া যাইবে । এখানে ভাক্তার কমিং স্বর্গ শবে 
কবল অস্তরীক্ষ বুঝিয়াছেন। কিন্ত আধ্য শাস্ত্রের সিদ্ধাস্ত এই যে প্রলয় 
কালে স্বর্ধ লোকও নষ্ট হইরে, কেন না, তাহা বিশ্বের কম্মফল ভোগের 
প্রদেশ । তবে নৈমিত্তিক-প্রলয়ে মহর্লোকাঁদি :করিয়া ব্রহ্মার ভূবন চতুষ্ট় 
থাকিবে। : সে যাহা! হউক পিটরের উক্তি এই যে--পপ্রলয় সময়ে স্বর্গ 
সমূহ তুমুল শব্দ সহকারে নষ্ট হইবে, পঞ্চভূতগণ ভয়ানক অগ্রিতেজে গথিয়া 
স্বাইবে, এবং পৃথিবী স্বীঘ বক্ষন্থিত (সমস্ত মহা মহা! মন্দির ও অভ্রভেদী 
হন্ম্য প্রভৃতি) -কীর্ডিকলাপের সহিত দগ্ধ হুইয়া যাইবে ।” (২৩৯০) এই 
স্থলে স্মরণ রাখা উচ্তি যে পিটর এই প্রলয়টির যে লক্ষণ কহিলেন, তাহ! 
প্রায়ই শাস্ত্রোক্ত নৈমিত্তিক প্রলয়ের লক্ষণের, ন্যায়, এবং তূগর্ড সঞ্চিত. প্রারু 
অগ্সিটি অবিকল শান্দোক্ত সক্র্ষণান্সি। তাহাই পাতাল ও স্বর্গের সহিত 
পৃথ্থীমগ্ডলকে প্রলয় কালে -ঘগ্ধ করিয়া থাকে.এবং আগ্নেয়গিরি ভেদ পু ক. 
কথন কখন 'অন্প মাত্রায় নির্গত হর ।..আর্ধ্য পান্ছে, ভূমিকম্পের, কেভুম্বর্ 
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যহিকে গক্ষ্ধপ্রের জুত্তন: বলিয়া গ্রহণ করেন, "তাহা বিজ্ঞান পাহাহারে 
গর্ভস্থ অগ্নিরই অংশ 
.. ভাক্তীর কমিং রর লেখেন" ষে, বজ্ঞানবিখ* পণ্ডিতগণ কর্তক অগ্নি 
পৃথিবীর উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির একটি কারণরূপে স্থিরীকৃন্ত হইয়াছে । এদিকে 
বাইবেল অনুসারেও অগ্নি সংস্কার সূত্রেই প্রপয়ের পর নববিধ স্বর্গ ও পৃথিবী, 
পুনরুদিত হইবে । তখন তাহাতে জ্ঞান ধর্ম নবতর বীর্যে পুনঃ প্রতিঠিত 
হইবে । শ্রী ভয়ানক অগ্নি প্রলয় এই ভূমগুলকে পুনরায় স্বর্গতুল্য এবং 
অধিক তর উর্ধরা করিবে ।_-এতাবতা কমিৎ 'কছেন যে বাইবেলের উক্তি 
বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সহ এক। কিন্তু আমরা সপ্তম সংখ্যায় সঙ্কর্ষণের যে 
শীস্্ সিদ্ধ হলধর মুগ্তিটি চিত্র করিয়াছি, এই স্থলে তাহ! ধ্যান করিয়া দেখ; 
বোধ হয় সে এঁক্য আরো বিম্মর জনক হইবে । উপরি উক্ত সিদ্ধান্ত যদি 
সঙ্গত হয়, তবে বাইবেল ও বিজ্ঞান 'উভগ্ব মতেই প্রলয়াক্তে পুনঃ সৃষ্টি 
আছে । আধ্য শাস্ত্রে স্থষ্টির প্রা প্রলয়ীত্তর ব্যাপী প্রবাহরূপ নিন্যত্ব বিশেষ 
রূপে বিবৃত হইয়াছে । তাহা বেদ স্থৃতি পুরাণ ঈর্শন তন্ত্র প্রভৃতি সকল 
শান্্েরই সিদ্ধান্ত । 
আমরা ইতিপূর্বে “সন্কর্ষণাগ্নি” প্রকরণে প্রলয় পয্বোধি ও তাঁছাতে» নারা- 
়ণের শহ্বনের কথা বলিয়াছি। এই উভয় তত্বের মধ্যে প্রলয় পয়়োধিটি বাইবেল: 
ও বিজ্ঞানে স্বীকৃত হয়। ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতেরা কহেন ষে ভূঙলস্থ জল প্রলয় 
কালীন ভূগর্তস্থ বর্ধনশীল অগ্নির উত্তাপে বাম্পাকার হইয়া পরে ধরণীকে 
প্লাবিত করিয়াছিল। সেই জলে নারায়ণের শয্ষন যেমন আমাদের শাস্ত্রে 
আছে, সেইরূপ বাইবেলেও আছে । বাইবেলে আছে “পূর্বে মহাপ্রলয়াব- 
সানে স্ষটএরস্ত সময়ে এই ভূমগুল আকৃতি বিহীন পদার্থ বিহীন জলময় ও 
অন্ধকারময় ছিল। সাগর বক্ষে ঘোরতর অন্ধকার *বিরাজমান ছিল এবং 
ঈশ্বরের প্রাণ আমাদের হিরণ্য গর্ভরূপী, নারয়ণ) সেই. সাগর বক্ষে ভাসমান: 
ডিলেন। তিনি কহিলেন আগে।ক হউক, তখনই আলোক হইল। তিনি 
অন্ধকার ও আলোককে বিভীগক্রমে রাখি ও দিবা কহিলেন। তাহার পর 
তিনি আকাশ হইতে জলকে বিভাগ ও জল হতে সবত্বিকাকে স্বতন্ত্র 
করিলেন ।” এ স্মস্ত কথাই আমাদের শীক্সের সঙ্গে মিলিতেছে।, বেছে: আছে, 
“খতঞ্চস্যকাতীদ্ধা গপসোহ্ধ্য : জানত, ততো শরাজ্য.. জাত,  তঃ। 
সমুদ্রোহর্ণবঃ, সমুদ্রাইপর্থ। দি সৎসরোই জায় 1.  অহরান্রাণি বিদধদধিষসয 
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মিষতো বশী হর চ্গ মলৌবাতা যথা পুর্ব মকগ্সয় দ্বিবধ। গনী 
মধঘো স্বঃ 1৮ 
পূর্ব্ব মহাপ্রলয় সময়ে একমাত্র পরমাস্মাঁ ছিলেন। তৎকালে কেবল 
ক্রঙ্গান্তীয় স্ুযুপ্তিকূপ ঘোরতয় অন্ধকার জন্বিয়াছিল। -পরে স্থষ্টি আরম্ভ 
সময়ে জীব সমষ্টির অনাদি অনৃষ্ট রূপ পূর্ববর্তী কারণ হতে ভোগার্থ সমুদ্র 
উৎপন্ন হইল । (“মহদহস্কার তক্মাত্র ক্রমেণ।” মমু-কুন্তুকভট্ট ১৮। অর্থাৎ 
একবারেই সমুদ্র হয় নাই, কিন্তু মহত্তত্ব অহঙ্কারতত্ব, তন্মাত্রতত্ব প্রভৃতি 
ক্রমে হইল)। সেঈ জলে তাঁহার অধিষ্ঠাতা_ সৃষ্টিকর্তা ধাতা বিরাজমান 
হটলেন। তিনি সুর্য চনত ্ষ্টি করিয়া! সম্বৎসর কল্পনা করিলেন। পূর্ব পূর্ব 
কল্পের অনুরূপে তিনি এ সমন্ত স্থষ্টি করিলেন । তৎপরে ক্রযে মহুর্লোকাদি 
্রন্মভুবন, দেব ও পিতৃম্ব্গ, অস্তরীক্ষ, ও পৃথিবী উৎপন্ন করিলেন। 
চিন্তাশীল পাঠক বুঝিতে পারিবেন, যে শাস্ত্রের এই স্থষ্টি প্রণালীটি শুদ্ধ 
খৃষটয় ধর্ষব পুস্তকের স্থষ্টি বিবরণের সহিত মিলিতেছে এমত নহে, কিন্তু তাহা 
হইতে কত সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ব। 
পুর্বে সন্কর্ষণাগ্রি প্রবন্ধে আরও উক্ত হইয়াছে যে, সন্বর্ষাগি আনন নীল 
বাসা, যদোৎসিক্তঃ স্ুরীদেবীর নায়ক, এবং প্রলোভনের দেবতা । অধিক 
ব্যাখ্যায় প্রবন্ধ বৃদ্ধি হইবে এই ভয়ে সংক্ষেপে কহিতেছি, যে, এ ভাবে এ 
অগ্নিটি খৃষ্টান ও যবনদিগের সয়তানের মৃস্তি।__ মৃষ্তিটি নীল বর্ণ, নরকাগ্নি ও 
প্রলোভনাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । ইহ! সঙ্কর্ষণের লাক্ষণিক-অর্থাৎ আধ্যা- 
স্মিক অর্থ মাগ্র। ইহার সহিত বিজ্ঞানের কোন সম্বন্ধ নাই । 


_ শ্রীচন্দ্রশেখর বন্থ। . 
খড়গপুর। ্‌ 
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দেশ-ভক্তি বিভিন্ন ব্যক্তিতে বিভিন্ন ভাবে স্ফ ্ি পায়। স্বাধীন দেশের 
স্বাধীন ব্যক্তিগণের দেশভক্তির কথা আমর! বলিতেছি না, সে কিরূপ পদার্থ 
তাহা হয়ত আমরা বুঝিই না। আমরা পরাধীন দেশের ব্যক্তিগণের দেশ" 
ভক্তির কথা বলিতেছি ৷ এই দেশভভ্তির প্রধানত ছুই মৃত্তি। এক মূর্তির 
প্রধান প্রক্কতি,__বিজেতা জাতির উপর বিষম ঘ্বণা । এইরূপ দেশভক্তিতে 
ধাহার। অনুপ্রাণিত, তাহারা বিদ্েশীর সংশ্রবে আমিতেও আপনাদিগকে 
অপমানিত বোধ করেন, বিদেশী আচার ব্যবহা'ঁরৈ দ্বণা করেন, এবং বিদে* 
শীয় রীতি নীতি সমন্তই বিষচক্ষে দেখেন। অন্য প্রকার দেশ-ভক্তের! বিদেশীর 
শাসন কার্ধ্যে যোগ দান করিপ্বা,তাহার কঠোরতার শমতা করাই দেশের প্রকৃত 
উপকার বলিয়া বোধ করেন। শ্বজাতি-প্রেম উভয় শ্রেণীর হৃদয়ে সম- 
ভাবে থাকে কি না জানি না, কিন্ত বিজাতির উপর দ্বুণা প্রথম শ্রেণীর মধ্যে 
যেরূপ মাত্রার থাকে, দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে সেরূপ ভাবে থাকে না, তাহা! 
নিশ্চয়। কোনবূপ দেশতক্তি কোন্‌ লময়ে অধিক কার্যকরী হয়, তাহার, 
পর্ধ্যালোচনায় অদ্য আমর! প্রবৃত্ত. নহি, প্রকৃত দ্বেশভক্কির হ্ বিভা চিন 
প্রন্কতি জাছে, ইহাই আমরা বলিতেছি মাত্র। ৭ ১৩8 
বিদেশীর রাজার শাসন-কার্য্যে যোগ দান করার*নহজ, বাঙ্গালা নাম, - 
চাকরি করা । এই কাধ্যকে এক দিক, দিয় বল! যায় দাস-বৃি ; অন্য 
দিক দিয়া বলা যায়, শ্ববৃত্তি। যে সহজ সহজ লোক. আপনার বা পরিবারগণের 
ভরণ পৌষণের দায়ে চাকরি করেন, তাহাদের জীবিকা, : তাল, ব1 মন্দ বলিবার, ৰ 
হয়ত কাহারও অধিকার নাই; সেক্*প জীবিকা সমালোচনার সামগ্রী নহে। 
বাহার আত্মগ্কৌরবের উন্নতি সাধন চেষ্টায়, ছোট হউক, বড় হউক, কোনকনগী, 
চাকরি অখলঘন করেন, তাহাদের চাকরিই প্রক্কত শ্ববৃত্তি ।: অই শ্রেণীর! 
উপর. দেশের লোকের তই ই লা কমিবে, ততই দেশের মঙ্গল হবেক 
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আর যে শ্রেণীর লোক পরকীধ শাসনের কঠোরতা কমাইবার -জন্য সেই 
শাসনে যোগ দান করেন, বিদেশীয় রাজার চাকরি করেন, তাহাদের চাকরি, 
দাপবৃত্তি হইয়াও শ্বরৃত্তি নহৈ। আপনার জাতির উপকার করিতে পারিব 
বলিয়া, যে বিজাতির দাসত্ব শ্বীকার করিয়াছে, সে নিন্দনীক্স হইবে কেন? 
কে আপনার হিতের জন্য চাকর, আর কে দেশের হিতের জন্য চাকর, তাহ! 
হুঠাৎ বুঝিতে পারা না যাউক, ছুই চারি বৎসরে সকলেই তাহা বুঝিতে পারেন; 
সময় পাইলে এবিষয়ে সাধারণ লোকের ধাতুজ্ঞান বেশ টনউনে। স্বীয় 
দ্বারকানাথ-মিত্রের নিশ্বার্থ দাসত্বের কে না প্রশংসা করিয়াছে? আর স্বার্থ পূর্ণ 
দাঁসন্ের, নিন্দা কোন দিন না শুনিতে পাই? তবে সে নিন্দা ষতদূর 
কার্যকরী হওয়। আবশ্যক, তাহ! এখনও হয় নাই বটে । 

সুতরাং প্রন্কৃত দেশহিটতযী হইলেই যে চাকরি তাহার ভ্যজ্য হইবে, 
এমন কোন কথা নাই । প্রথম শ্রেণীর দেশভক্তগণ বিদেশীয়ের সংশ্রব হইতে 
দুরে, থাকেন, কাজেই চাকরি তাহাদের ত্যজ্য বটে, কিন্ত তেমনই আবার 
দ্বিতীয় শ্রেণীর পক্ষে, চাকফ়ি করাই দেশের উপকার করিবার প্রশস্ত উপায় । 

তাহার পর রাজার দিক হইতে দেখ। আধুনিক বৈদেশিক রাজগণ 
প্রধানত স্বার্থ পরিচালিত ; কোন কোন জাতি, কখন কখন, বিদেশের উন্নতি 
স্ধনই বিদেশ বিজফ্বের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ করেন বটে, কিন্ত 
সেই স্নেহ অনেক সময়েই কুস্তীরের মায়া বলিয়াই আমাদের বোধ হয় । 
অধূল্পাতন কালে 'যুরোপীয় জাতিগণেরই বিদেশে রাজত্ব আছে । স্পষ্টই 
বোধ হয়, ষে সমগ্র যুরোপের আতভ্যন্তারিক রাজনীতিচক্র কেবল মাত্র 
স্বার্থ কীলকেই ঘুরিতেছে | সুতরাং তাহাদের বৈদেশিক রাজনীতিও. যে 
সেইরূপ স্বার্থ-পরিচালিত, এরূপ বিবেচনা করা, নিতাতস্ত অসঙ্গত নহে। . 

বিদেশের "শাসন. কার্যে ফেই দেশের লোকের সাহাধ্য লইলে রাজার 
কিছু স্বার্থ হানি আছে কিনা,-আমরা যতই বদ্ধিমান হউ, এ প্রশ্নের মীমা- 
সায় আমাদের বুদ্ধি ..প্রচুর নহে। আমরা আপনাদের দিক দিয়া দেখিতে 
বেশ পটু বটে । উদরের দায়ে, গৌরবের বিড়ম্বনায়, কথিত, রূপে দেশ- 
সেরার উদ্দেশে, চাকরিই এখন আমাদের অনেকের লক্ষ্য ; 'কাজেই আমরা 
অকুতিস্আাত গ্ষত্বের দোহাই দিয় নান! ছন্দে চাকরির দাবি করিতে মজবুত, ॥ 
এনাম আপন দেশে-আপনারা চোর হইঙ্কা থাকিব কেন?” 'ইহাই, 
আমাদের তর্ক, যুক্তি অভিযোগ ও আব্দার। . যদি কোন স্পষ্টবাদী রানা, 


অমনি মুচকি হাসিয়া বলেন, “তোমার দেশ এখন তোমার নহে) ইহাতে 
তোমার কোন দাবি দাওয়া লাই।৮-_তাহা হইলে তাহাকে থে "আমর! 
কি উত্তর দিব) তাহা আমরা জানি না। রত 

এ পথে গেলে যে রাজার স্বার্থ হানি নাই, তাহা আমরা মাছির 
ইতে পারি নাই; সে কথাট1 আমরা আপনার1৪ এখন হুয়ত বুঝি: নাই, ড়া 
রাজাকে বুঝাউৰ কি? সত্যই কি ইহাঁতে রাজার স্বার্থ হানি নাই? ধরিয়া] 
লইলাম, যে স্বরাজ্য পোষণের জন্য বিজিত রাজ্য শৌষণ করাই রাজার 
উদ্দেশ্য । ইহাতে কি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ -হইল.? -এখনও1ছুযে 
নাই; শোষণের আবার প্রকার ভেদ আছে। মূল! ক্ষেত্রে ,ও রেগুপ 
ক্ষেতের উপমাক় শোষণের প্রকার ভেদ বেশ বুঝিতে পারাযায়। মুলতেও 
তরকারি হয়, বেগুনেও তরকারি হয়) গৃহস্থ পোষণ হয়। কিন্ত মুলার, 
বেলায় একটি গাছ নষ্ট করিয়া তবে তরকারি. হয়, বেগুনে এছ "রদীয় 
থাকে, আবার ফল ধরে, আবার বেগুন পাওয়া যায় । মুলা ক্ষেতেরমৃত 
করিয়া শাসন করিতে হইলে, দেশের লোককে *রাঁজকার্ধ্যে নিয়োগ ণ্করায় 
রাজার স্বার্থ হানি আছে, কেন না ওরূপ কর্মচারীরা শৌঁষণে -ৃযাাত 
দিতে পারেন, কিন্ত বিদেশ-রাজ্য বেগুন ক্ষেতের মত করিয়া. তারিলে,. সেই 
দেশের লোককে রাজকা্যে নিয়োগ করায় কোনরূপ স্বার্থ হানি লাই- 
ইহাই স্ুবুদ্ধির মীমাংসা | ছুই চারিটা সামান্য কথা দেখিলেই হ্ীরে। 
দেশের সমস্ত শাসন কাধ্য যদি বিজাতীয়. লোকের. হাতে 'থাকে, আবার 
সেই বিজাতি যদি বিদেশী হন, তাহা হঈলে দেশের শোষণ-বড় প্রথর-হয়েঃ 
বিজিত দেশ প্রক্কৃতই মূল। ক্ষেত হইয়া উঠে। আর .পরজাতির দাসত্ব 
করিয়া স্বদেশের সেবা করিবে, তাহাও যদি ন! করিতে পায়, তবে দেশের 
লোক অসন্ধট্ হইবে বৈ কি? এরূপ .অসুস্তোষে “রাজার. “সর 
স্বার্থ হানি । 

পররাষ্ট্র শান নীতিতে জবরদস্ত 'ছিলোন, উড রোমানা, পিকে 
মুসলমানেরা । - অধুনাতন যুরোপ, মুখে বলেন, ষে তাহারা; রোমারদ্বের 
মন্ত্র শিষ্য, কিন্ত কার্ধ্যে সেরূপ ভাবে কার্ধ্য করিতে" পারেন, ।, জী | 
বিধন্্কে রোমান করিয়া লইবার ক্ষমতা যুরোপীয়, ক্রেন, 'জাঙ্িরই মাই 
মুসলমানের পররাষ্ট্র নীতির সফলতার যুরোপ.এখনও-মর্থে আহত-। ওক্টোযয় 
কনষ্ান্টিনোপল, আর কোথায় সুদান). কোথার সুমতান:$-কোথায় বহি | 












₹৭২ | নবজন্খবন | 
কিন্ত প্লকূপ বন্ধন, যেন, ছুই দেশে মন গাঁথাগাখি রহিয়াছে, অন্তরে অস্তরে 
ফন্যত্োত (751618)5) উরি এ হে'ন রর ইৎরেজ আজি মুসল- 
মানের সেই সমধন্মিতায় শশব্যত্ত | - 
মুসলমানের পররাষ্ট নীতির সফলতার উজ্জল না ইতিহাসে জলত্ত 
অক্ষরে লেখা আছে। বিজাতি, বিধন্মী মোগল সম্রাটগণ ভারতে যেবপ 
রাজত্ব করিয়াছেন, তাহা! জগতের ইতিহাসে অতুলনীয় । 
মোগলের ভারতবর্ষ আপনাদের স্বদেশ করিয়া লন; মোগল রাজ্যে 
শৌষণের ভয় কাজেই ছিল না।' এট! প্রজার পক্ষে সুবিধার কথ! । তেমনই 
ওদিকে আবার রাজা যে অতিরিক্ত শৌষণের ভয়ে সজাঁতি পালনের শমভা 
করিবেন, সে সম্ভাবনাও ছিল না, এট! প্রজার অন্গুবিধার কথা। কিন্ত 
মোগল সম্রাটের! আপনাদের রাজনীতি-কুশলতা গুণে, শাসন কার্যে দেশ- 
বাসীর সহায়ত! গ্রহণ করা কেবল কর্তব্য কার্ধ্য নহে, শ্লাঘা বলিয়া মনে 
করিতেন। স্ুতরাৎ পর জাতির দাসত্ব করিয়া স্বজাতির সেবা করিতে 
সকলেই পাইতেন ; সে দিকের অসস্তোষ মোগল সাত্রাজ্যে একেবারে ছিল 
না বলিলেও চলে । 
_সকক্লোই জানেন, বিখ্যাত আকবর শাহ, টা চতুর অথচ উদারনীতির 
প্রবর্তক এবং পরিপোষক | মানসিংহ, তোড়রমল্ল, বীরবল প্রভৃতি 
হিন্দুগণ যে আকবর শীছের সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে নেতা স্বরূপ. 
ছিলেন, ভাহাও অনেকে জানেন; কিন্তু সেনা বিভাগে কতগুলি উচ্চ 
শ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন, তাহার] কি রূপে সন্মানিত হইতেন, তাহা অনেকে 
না জানিতে পারেন, আমরা বিখ্যাত আইন আক্বরি হইতে একটি 
ক্ষত্রিয় গোষ্ঠীর সেনা বিভাগে চাকরির বিবরণ পাঠককে উপহার দিব. 
হয়ত পাঠক তাহাতে আরুবরের অবলঘ্িত নীতির সারবন্তা অধিকতর রূপে 
হৃদয়ঙম করিবেন; হয়ত সে সময়ের আত্যস্তরিক শাসন কার্ধের কথক্চিও 
আভাস পাইবেন; হয়ত তখনকার জিত জেতা মধ্যে, হিন্দ মুদলমানে, 
কিরূপ সত্ভাব বা বিভাব ছিল, তাহাও কতকটা বুঝিতে পারিবেন, আর আর 
হয়ত -রাঁদা সুবিধা দান করিলে, দাঁসত্ব করিয়াও দেশ সেবা হইতে 
পারে, এমন একটা কথা. কেহ না কেহ বুঝিতে পারিবেন। . ইতিহাসের 
 মাঁড়াচাড়ায়, মরীচা সাফ হয়; 75 রা মনও 
এক আধ ৰার প্রতিভাত হয় |. : 





মোগল সম্রাটদিগের হিন্দু কর্মচারীর কথ! বলিতে হইলে, প্রথমে 'অন্বের : 
রাগ গ্রোঠীর কথাই' বলিতে হত্স। অন্বেরের বিহবারীমল্ল সর্বপ্রথমে আকবর, 
সাহের সংশ্রবে আসেন ; তাহার পিতা পৃথথীরাজের জিনা এইরূপ | 


পৃ্থীরাজ। 
ৰ ] রে | 
| ] টি 
পুরণমল্ল |. বিহবারীমল্প । রূপসী । আস্করণ। জগমল। 
জগনাথ | যা । শিহলদি। জয়মল্ল রাজপিংহ কন্গার। 


ভা স্বর 
রাডাদ গ্রতাপনিহ মধুসিহহ মান সিংহ উদযাসংহ রামদাস | 
| | | 


মানরূপ ছত্রশীল জগখ্সিংহ 0 

ৰ ক ৃ্‌ 
গোঁপাঁলসিংহ ভীম, আনন্দ, উগ্রসিংহ মহাসিংহ পুরুষোত্তয়সিংহ 

রাজপুত রাজগণের মধ্যে বিহারি মল্পই সর্ব প্রথমে মোগল সম্রাটের 
সহিত সংঅব স্থাপন করেন। , আকবর শাহের রাজত্বের ১ম বংসরেই 
তিনি আহত হইয়! রাজ্দ সভায় আসেন; যদিও সে সময়ে তিনি সম্যক 
সম্মানিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্ত পরে আবার সম্রাটের সহিত তাহার 
অগ্রীতি হয়! গরে ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সপরিবাঁর অস্্রাটের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন” আকবর শাহ তাহাকে রী সহ সেনার ফেনাপতিৎ প্রদান 
করিলেন। : * ০ 

রুপসী বৈরাগীও সেই সময়ে মোগৃল সহাটের কর্মচারী হন) তিনি পঞ্চ" তে 
দশ শত সেনার সেনাপতি ছিলেন। রর 

আস্বরণ মল্ল সহজ সেনার, অধিনায়ক বং গাল কা রা ০. 
(জয়েন্ট) সুবার্দীর ছিলেন। - ২ 

'জগমল্প মরথার স্ুধাদার ছিলেন, এবং সশিবির আন শাহের ॥ পতন চা 
ও হমাদাধাদ বাতা সময়ে সা টের সমভিং রী সমস্ত সেনার অধিনারক | 
ছিলেন. . ভি 
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ভগবান, দাস আমীর উল ওমরা»__-আক,বর সাহের বিশেষ সন্্রাস্ত-কর্খ্বচারী 
ছিলেন। ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্ে। ইব্রাহিম হদেন মিজর্শর সহিত: “আকবর, 
সাছের সরনালের ঘোরতর মুদ্ধে তিনি সম্রাটের প্রাণ রক্ষা] করেন । ইহার-ছয় 
বৎসর পরে ভগবান. পঞ্চাবের সুবাদার হন। তাহার পর পঞ্চ সহ্ত্র সেনার 
সেনাপতি এবৎ জাবুলিম্ছানের স্থবাদার হন। বিখ্যাত তোড়র মলের শোকে 
ভগবান: দাস অভিভূত্ব হন, অগ্নিসৎকারের পরেই মৃত্রকচ্ছ রোগে প্রাণত্যাগ 
করেন। লাহোরের বিখ্যাত জমি মসজিদ, ভগবান, দাসের কীন্তি । 

সিহলাদি বাঁ সাহলাদি সি 'বর সাহের একজন সামান্য সেনাপতি 
ছিলেন। 

জয়মল্প ও সেনাপতি নি যখন বঙ্গের পাঠানদের সহিত আঁক বর 
শাহের সমর চলিতে চিল, সেই সময়ে জয়মল আকবরের উকীল হইয়া 
বঙ্গের নৃপতিগণের নিকট 'আসিতে ছিলেন। পধিমধ্যেই তাহার মৃত্যু হয় । 

 রাজারাজসিংহ প্রথমে গোরালিয়রের হূর্গাধিপতি ছিলেন । আকবর 

শাহ জাহাঙ্গীর শাহ উভয়ের সময়েই চারি সহস্র সেনার এবং তিন সহজ 
অশ্বারোহীর অধিনায়ক থাকেন। 

তাহার পুত্র রাজ রামদাস ণঞ্চদশ শত লিন এবং সাত শত. অশ্থের 
অধিনায়ক ছিলেন | 

জগন্নাথের পুত্র রামটাঁদ বে] করমচীদ) জেহাঙ্গীর সাহের সময়ে ছুই. সছতর 

সেনার এবং পঞ্চদশ শত অশ্বারোহীর অধিনায়ক ছিলেন | 

রাজা মানরূপ যুবরাজ শাজেহাঁন বিড্রোহী হইলে তাহার সহিত যোগ 
দেন) শাজেহান সম্রাট হইলে ভিন সহস্র সেনার এবং ছুই সহজ চিজযারা 
ঘঅধিনায়ক হুন। 

১৬*২ খ্রী্টাবে মানসিংহের অনুপস্থিতি কালে মহাসিংহ এবং প্রতাপ 
সিংহ বঙ্গে মোগল সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন । | র্‌ 

মধুসিংহ তিন সহত্র সেনার এবং রে সহজ অশ্বীরোহীর, অধিনায়ক 
টির |. 
ছত্রশীল পঞ্চদশ শত সেনার ও সহজ অশ্বীরোহীর চি ছিলেন রি. 
পিল রাজত্ব কালে, স্বীয় ছুই কুমারের সহিত ছত্রশালের সম্মুখ; মরে. 
বৃ্যু হন; তৃতীয় পুত্র উগ্রসেন আট. শত মেনার এবং চারি শত অশ্বারেহীর, 
ক্ষাধিনায়ক ছিলেন, তিনিই কেবল জীবিত থাকেন। ্‌ এ 








চাকরি ।, নু ৫থ৫ 


রাজা” মানসিংহ মুসলমান সময়ের ভারতেতিহাসে স্ুপ্রসিদ্ধ। তিনি 
রাজপুত শুর রাজর্ধি রাণাপ্রতাপের দ্রোহিতা ভরিয়া! যে মহাপাপে পতিত 
হুন, অভিনব মৌগল সাত্রাজ্যে ক্ষত্রিয় আধিপত্য সম্যক ূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়! 
সেই পাপের প্রচুর প্রান্মশ্চিত্ করিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না; পাপ 
পুণ্যের তুলনা কর! আমাদের সাধ্যাতীত ; তবে এই বলিতে পারা যায়, যে 
মানসিংহ স্বীয় প্রতাগে নির্ভর করিয়] দাসত্বের বেনামিতে মোগল সাম্রাজ্য. 
প্রভৃত্ব করিতেন মাত্র । তিনিই আকবরের মন্ত্রদাতা মস্তক, ব্যথার ব্যথী হৃদয়, 
এবং সমর সহায় দক্ষিণ হস্ত ছিলেন । ইতিহাসে উপরি উপরি আর ছুই জন 
মানসিংহ উদ্দিত হইলে, ক্ষত্রিয়ের ভারতবর্ষে মুসলমান সিংহাসনাধিিত 
পুত্তলী থাকিতেন. মাত্র । আকবরের প্রথম সময়ে ছুই তিনটি স্ব] লইয়! 
মোগল সাত্রাজ্য ছিল ; রাজ! মানসিংহ ক্রমে ক্রমে একটির পর একটি করিয়া 
সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করেন, এবং স্বয়ং শাসন ভার লইয়া সুশৃঙ্খল স্থাপন 
করেন। প্রথমে সিন্ধু, পরে, জাবুণিস্তান, তাহার পর ঝাবুলিস্থান, পরে বিহার, 
তাহার পরে উড়িষ্যা, ক্রমে বঙ্গ ও দাক্ষিণাত্য-_মাঁনসিংহ সমস্তই জন 
করেন। মানসিংহের শৌধ্য, বীর্ধ্য, বিক্রমের গুণেই “দিল্ীশ্বরো ব1 জগণদী- 
শ্বরে! বা" ভারতের চারিদিকে শৰ্ধিত হইতে থাকে । * 

পঞ্চ সহজ সেনার অধিনায়কত্বই সেই সময়ের সৈন্যাধ্রক্ষগ্রণের সর্ববা- 
পেক্ষা উচ্চপদ ছিল। রাঞ্ড মানসিংহ আকবর সাহের রাজত্বের পয়তালিশ 
ব্সর পধ্যস্ত সেই উচ্চ পদেই আর্ঢ় ছিলেন। সেই জময়ে বিখ্যাত ওসমান 
খা! উড়্িষ্যার ভদ্রত্ষর নিকট. মোগল চ্নাগণকে- পরাজিত করিয়া, সমগ্র 
বঙ্গদেশে পাঠান রাজ্য পুনঃসংস্থাপনের উপক্রম করেন । রাজ! মানসিংহ 
বহুদুরে *আজমীরের পথে ছিলেন; এই ছূর্ঘটনা- শ্রবণমাত্র, ক্ষিপ্র গতিতে 
নিরি, কন্দর, কাস্তার তুচ্ছ করিয়া, অতি দুর্গম অথন্ঠ সহজ পথে, বুন্দেলথণ্ড' 
ঝারথণড$, রোটাশের মধ্য দিয়া বগ্ে প্রথেশ করিপেন  মুর্শি্ধাবাদ বীরভূমের 
মধ্যবস্তী পথে শেরপুর আভাইয়ের, নিকট মোগল পাঠানে ভয়ঙ্কর খেলা- 
হইল। পাঠান প্রতাপ বজ্কাঘাতে নারিকেল ক্র মত, ছিন্ন ভিন্ন বিসত 
হইল; ওষমান থা! উড়িষ্যায় পলাক্বন: করিলেন ।.. বঙ্গে মোগলাধিপত্য 
হুদরূপে প্রতিঠিত হইল! সম্রাট মহা সন্ত হইলেন, মানে মানলিখহের 
সন্মান বর্ধীন করিলেন। : রাজা মানলিংহকে হপ্ত- হাজারি মন্দব অর্থাৎ সপ্ত 
সহজ সেনার নায়ক প্রদান করিগেন। হিন্দু সেনাপতি, পারসী-তুনববটকোগব/ 








৫৭৬ ্‌ নবজীবন | 


' পাঠান, সকল শ্রেণীর মুসলমান. কর্মচারী অপেক্ষ শ্রেষ্ঠ রাজপদ 'পাইলেন। 
আকবর সাহের. এইরূপ উদ্ণারনীতির গুণেই স্থুমহৎ ক্ষত্রিয় সম্ভানগণ ধন্ম-বৈর 
ভুতাশন তুষস্ত,পে ঢাকা দিনা বিজাতির সহিত মিলিয়া, বিধন্ব্ণর সহিত এক 
হইয়া, দেশের হিত - সেবায় স্ছন্দে ্গীবন ইনিযিহি করিতে 
গ্রারিয়াছিলেন।' 

.. আকবর শাহের হিন্দুকর্্মচারীদের মধ্যে আমরা কেবল সেনা বিভাগে 
নিযুক্ত একটি মাত্র ক্ষত্রিয় বংশের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম মাত্র। সেনা 
বিভাগের অন্যান্য কর্মচারীর, এবং তোড়রমল্ প্রত্থাতি অন্যান্য বিভাগের বর্ম- 
চারীর পরিচয় সমযান্তরে দিবার ইচ্ছা রহিল। যে কথাটি আমর! বলিতেছি, 
তাহার জন্য. আপাতত উপরের অসম্পূর্ণ বিবরণই যথেষ্ট |. 
কি কথায়, কিকথা মনে আদিল! ছুদ্দীন্ত প্রতাপ, বিক্রম কেশরী রাজ! 
মানসিংহের কথা বলিতে বলিতে এই ছুর্ধবল বাঙ্গালী হৃদয়ের বালক কালের 
একটণ কথা মনে পড়িল। ইতিহাসের কথা হইতে, জীবনের একটি সামান্য 
কথা মনে পড়িল।  পঠছুশা% এক দিন ইংরেজ অধ্যাপক, ত্রন্যুদ্ধ, কি (কোন 
যুদ্ধের কথা লিখিতে বলেন ; “বৃটিদ ফৌজ, এইধুকরিল, বৃটিশ ফৌজ এই 
করিল না*--এইরূপ করিয়া আমরা লিখিয়াছিলাম । সদাশয় অধ্যাপক 
আমাদের লেখা ফ্বেথিতে দেখিতে একটু গল্ভীর ভাবে মৃছুত্বরে বলিলেন ; 
“ভোমরা 'বৃটিশ ফৌজ, 'ইৎরেজ ফৌজ? বলির! ন! লিখিরা “আমাদের ফৌজ', 
“আমাদের সেনানী” “আমাদের লঙ্কর' (092 81005) 083 £920021) 0৮ 
0০৮) এইরূপ বলিলেই ভাল হয়। বাল্সবিক ফৌজে ইংরেজ কয়জন 
থাকে ?”. আমরা মাথা নোয়়াইয়া, বিনীত স্বরে বলিলাম, «ওরূপ- কথ! 
বলিতে আমাদের কেমন লঙ্জা করে।"” অধ্যাপক আমাদের মুখের দিকে 
দেখিয়াই কেমন একটু লক্ষিতি হইলেন, একটু পরে অন্য কথা পাড়িলেন। 
এই' সামান্য কথা আজি মনে পড়িল । সেই বালক কালে, য়ে কথাটা! শুনিয়া! 
মাথা নোরাইয্লাছিলাম, এখনও সেই কথাম্্, নি ভাবে নী ছে 

আক্ষেপে মাথা হইয়া পড়ে। 5, ১7 

ৰ আজি ইৎরেদ-কেশরী দূর দাবানলে: বে? প্রা ।, কারিযান, হদের। 

(দক্ষিণ দিয়া প্পাল রুষটসন্য মধ্য আসিয়া আচ্ছন্ন করিয়! (হিরা আভিমুখে 
'আসিতেছে 7. কাবুলের আমীর মেই জোতে বাধা দিতে ইংরেজ কর্তৃক অনু: 

কন্ঠ ফুইয়াও .ইকত্তত করিতেছেন 1. ধর্সোৎসাছে -স্পন্দিত-শিরা, আবু 





| চাকরি। হুশ 
' ভীষণ, লধিত-শ্র মুসলমান নিচয় হুদানের অকাল সমরে ফিরিক্দির মহাকাল 
মূর্তি ধারণ করিয়াছে । হুর্জয় জন্দীনি উপনিবেশ রক্ষার ছলনায়, কামান 
বন্দুকের কুন্দন করিতে প্রতস্তত। ফরাজী চীন সমরের ব্যপদেশে ভারতের : 
পূর্বাঞ্চল আপনার সুসজ্জিত রণতরীতে ছাইয়া ফেলিল। মন্ত্রণা-কুশল 
ইটালী মৈত্রী প্রদর্শন পূর্বক আফ্রিকায় স্থান সংস্থান করিয়াছেন। চবরি 
দিকে এইরূপ দাবানল জলিয়া উঠিগাছে, আর সিংহের জিংহাসন পার্ে : 
সঙ্গাতীয় শক্র, প্রাণতুচ্ছকারী, নরঘাতক সম্প্রদায় গুপ্ত বারুদ যন্ত্র লইয়া 
নিয়তই ষড়যন্ত্র করিতেছে । এ বড় বিষম সময় । 

হিন্দু মুসলমান এক হইয়া, হিন্দু মুসলমানের অধিকার হইতে খণ্ডাকৃত 
ভারত সাম্রাজ্য ক্রমে ক্রমে ছিনাইয়৷ লইয়া! ইংরেজকে ভারতে একছত্র 
রাজত্ব দিয়াছে । সাতান্ন সালে ইংরেজের বিষমূ ছুর্দিনে হিন্দু মুসলমান 
একত্র হইয়া, হিন্দু মুসলমানের বক্ষ বিদারণ করিয্বা; সেই সঙজাতি রক্তে ইংরে- 
জকে ভারতে আবার পুনরভিষেক করিয়াছে; আজি ইংরেজরাজের এই 
বিষম দিনে, সেই হিন্দু মুসলমানই আবার কাবুলের পাহাড়ে বল, আর 
স্থদানের মরুতেই বল, প্রাণ দিতে প্রস্তত। তবুও আমরা হিন্দু মুসলমানে 
“আমাদের সেনা” “আমাদের সেনানী” বলিতে পারি না সাত টাকার সিপাহী 
গিরি, উহাতেই তোমার আকাকঙ্ষার স্থষ্টি হইবে, স্থিতি হইবে, প্রলয় হইবে | 
তুমি আর কোন মুখে বলিবে, আমরা যুদ্ধ করিব ৫ যুদ্ধ করিবেন ইংরেজ, 
প্রাণ দিবে. ভারতবাসী! তাই বলিতেছিলাম, এখনও লজ্জায় মাথ! 
হুইয়া আসে । 

যাহার. যে গুণ আছে, তাহার সেই গুণটি রাজ কার্যে ব্যবহৃত করিয়! 
লইতে প্রারিলেই, রাজার মহত্ব, রাজার বিচক্ষপতা। যে রাঙ্গা. কাহার, 
কিরূপ গুণ আছে, তাহা বুঝিতে পারেন, এবং সেইগুপের স্ব্যবহার করিতে 
পারেন, তিনিই আকবর, তিনিই নেপোলিক়্ন | স্বাহারা উৎসাহশীল, যাহারা 
রপদক্ষ, যাহারা রাজগৌরব রক্ষার্থ প্রাণ দিতে প্রস্তত, কেবল সিপাহীগিরি র 
বা হাবেলদারিতেই কি তাহাদের আকাঙ্া পরিতৃপ্তি হইতে পারে ?. তাহা, 
হয় না। কাজেই, উদ্দাকাঙ্ষার উৎলারলীম লোক এখনকার দিনে রা 
বিভাগের সংশ্রবে খীকেন ন!। 

পূর্বে বলিয়াছি বৈশতির প্রধানত হই কার ুকতি। আকা: 
দেশহিতৈষীই বিদেশী রাজার কার্যে যোগদান করিয়া! দেশ- হত সাধন. 






। বৃতার বিষয়: আদি ঠাকুরমা প্রবলা হঈলেন, তাহা হুইলে শৃহিণী 





নবজীবন। 





করিতে? ইচ্ছুক 7 তাহাতে বদি বাধা-পাক়ঃ তাহাতে ঘদি ন্,দ্ি না পার, তাহ। 
হইঢুল:সহত্রের মধ্যে একজন না একজন, অন্য মুদ্ির: দেশ: তক্তির সেবা 
করে? বিচক্ষণ ইংরেজ) অবশ্য এমুস্তির অর্চনা ভালবাসেন না৷ । তবে মুল- 
মানত হপ্ত-হাজারির পরীবর্তে ইংরেজের হণখেলদারি দিয়া, ভারতবাজীকে, 
বিড়দ্বিত: করিতে: গিয়া: ধর্মী €েন যে খিড়খিত হন, তাহা বুঝিতে 
পারি না। .. | 


জাতি । 
সৃষ্টি স্থিতি, উন্নতি) 
সান মিশনরিদের কপায়, এবং ম্রীষ্টীন, মিলু, অস্ুলমান ম্পরদায়ের 
অনুকরণের অনুষ্ঠান গুণে জাতিনেদে অনিষ্টপাতের কথা শুনিতে আর 
কাহারও বাকি নাই। দ্বাতিতেদের গুণের কথাই বা কম শুনিষাছি, 
কি? জেই, প্রা্ীনের প্রাচীন, বিজ্ঞের বিজ্ঞ মন হইতে, & বালকের বালক, 
'অন্ধের মজু, সদ্য উপনীত ব্রাহ্মণ তনয়, ভতিভেদ পক্ষে ছুট! কথা কে না 
বলিয়াছেন ?. কিন্ত এই. ঘোরতর তর্ক বিতর্কের ফল হইয়াছে কি? 


আন্যান্য বিষিয়ে - ইংরেজি. শিক্ষায় সাধারণত যে ফল ফলিয়াছে এ 


বিষয়েও ঠিক. সেক্টরূপ ফল হইয়াছে) আমর! এখন ঘাড় নাড়িয়! ছুই 
দিকেই ছুই চারি কথা বহিতে পারি । যে দিকে ত্রীফ দিবে আমরা 
এখন দেই. দিকেই ওকালতি করিতে প্রস্তত। আমরা চৌকোশ 
লোক (8৫59:9 72) হইতে পারি, আর নাই পারি, মমানান্তরাল লোক 


(05781161515) হইয়াছি. বটে) অনেক বিষয়েই আমাদের ছুই দিকে 


সমান টান। রাল্য বিবাহ-_হণ,, ছুই দিকেই আছি। বিধবা বিধাহ-_ সেই- 
কূপ? জীস্বাবীনতা,--তটখবচ.ঃ জাতিভেদ--ডিটে!। . আমর! ছঈ দিকেই, 


খাশিতে। কহিতে পারি, কোন দিকেই কার্ধ্য করিতে প্রস্তত নহি। ৰ অবস্থা 





যেরূপ পড়ায়, লেইক্প্ট কার্য করিয়া থাকি, কর্তবযা কর্তব্য সেত, 


| জা, আমরা নি রকষশীত 9 যদি গৃহিণী প্রবলা হইলেন, তাহা হ 
স্কারক। এমন করিস আর কত দিন: । 








আনি, পু, 


আদল .কথা এ যে, গামজিক ব্যাপারে, আমরা গোঁ করিতে 'মকসৃত 
বটে, কিন্ত কঠোর কর্তব্য বোধে সাধ্যমত মীমাংসা করিয়া কার্্য-কূকিতে প্রস্ত 
নতি । জাতিভেদ,.জাতিতেদ -মামরা/সকলেই; বলিয়া থাকি, কিন্ত রি 
জাতি হয়, রয়, 'বায়, তাহা! কি আমর! বাস্তবিক বুঝি? রা 
: ইৎরেজি পুস্তকে দেখা যায়, যে, জাতিভেদ দোষে: অগন্লাখেরর রথে 
যাত্রী মার! পড়ে, বালবিধবায় চির কৌশার্য্ের যন্ত্রণা ভোগ. করে, পশ্চিষের 
ব্রাহ্গণে মৎস্য ভক্ষণ করে না। 'জাতিভেদ যে কি, তাহা সাহার! বড় :রলেন 
নী, স্াহাদের কথায়ও বড় একটা বুঝা! যায় না, তবে মোটের... উপর এইমাত্র 
বুঝা যায়, যে জাঠিভেদ কেবল শয়ভাঁনের শয়তানি | আবার হি 
করি, এরূপ ফাকা! কথা লইয়1 কতদিন চলিবে :? . 
কোন্‌ বিষয্ষের কত টুকু ভেদ লইয়া-জাতিচভদ, তাহা বুঝা, আক্াদের 
অগ্রে কর্তব্য । আমর] যতদূর বুঝি, তাহাতে এই মাত্র, বুঝা যায়, হে. ন্ম! 
ভেদেই জাতি স্থষ্টি ; বিবাহের . জিনের হার স্থিতি ;এবং সঙ্কর বীজে! 
জাতকের জাতি নষ্ট। 
গুণ ভেদে জ্ঞাতিভেদ, অসম্ভব ক্গা। আপনার গুণে সিবিলিয়!ন- হও-। 
যায়; ইলবর্ট বিলের গুণে সমান মধিকার পাওয়া! বায়, কিন্তু €কানও, বিধি 
ব্যবস্থায় বাঙ্গালি ইংরেজ হইতে পারে কি? বিশ্বামিত্র, হয় মহাতিপস্যা) না 
হয় ম€। দাঙ্গা করিয়া, অথব] ছুই করিয়া ত্রাঙ্মণের অধিকার পাইয়াছিলেন।. তবু 
তিনি রাজর্ষি হইয়াছিলেন মাত্র; এত সাধ্য সাধনারও বর্ধর্ষি হইতে পারেন. 
নাই । উদার ব্যবস্থা থাকিলে, গুণ থাকিলে, এক জাতি উচ্চ তর. জাতির, অধিকার 
পার, দোষী হইলে নীচতর জাতির মত কোন কোন. অধিকার-হইতে বঞ্চিত 
হয়। রীজশুদ্ধিতে জাতির উৎপতি; কেবল বীজের অপ্ুদ্ধিতেই জাতি নষ্ট হয়। 
অন্য কোন দোষ গুণে জাত্যস্তর প্রাপ্তির কথ] অসম্ভব ।. বিশেষ, (ছিপেষ 
কার্ধ্য দোষে ত্রাঙ্গণ পতিত হইলে, চগ্তালের জমান হয় ; চগ্ডাল হয় না) 
এট বীজ শুন্ধি জন্য বিবাহ শুদ্ধি একান্ত: আবশ্যক ; এ কা: হলি 
শাস্ত্রের সর্ববাদীলম্মত । বিবাহ প্ুদ্ধি জন্যই, বিবাহে জাতিন্েদ হইয়া, থাকে । 
বীজ-শুদ্ধি জন্য. অনরগুদ্ধি ক্মাবশ্যক বটে) শকন্ধ ভিন্ন বর্ণের অল্পে 
অন্নশুদ্ধি: হু. লা, এ মতি সর্ঝবাদী সম্মত -নহে। পশ্ডিত. ঘয়ান্দ শ্ান্্ী 
নানা শান্ত জর শ্রমাণ প্রয়োগ করিয়া খাইয়াছিজেন, , যে মহা-, 
ভারভাদির পময়ে.শৃপ্র ুপকারের শন ব্রাহ্মণ ক্ষতরিতব সকলেই -গ্রাহণ:করিরক্ছন 





_আদল-কথা, পাঁক-ভেদ জাতি ভেক্ের মজ্জা' নহে ;. বীজ-ভেদেই জাঁতিভেদ 
এবং সম্পূর্ণরূপে বীঙ্গশুদ্ধিই জাঁতিভেদের একমাত্র লক্ষ্য।  . 
এই বীজ শুদ্ধিতত্ব যুরোপ ক্মামেরিকান্ন অপরিচিত। এ সকল দেশ 
অশুদ্ধ বীজের বা মিশ্র বীজের ক্ষেপ্র। যুরোপ বাহুবলে বলীয়ান, যন্ত্র কৌশলে 
 শরীয়ান; নবোৎসাহে তেজীয়ান; অশুদ্ধ বীজে এত করিয়াছে, কাজেই 
স্কুপ্নোপ শুদ্ধ বীন্গের গৌরব বুঝে নাঃ চোরা কখন ধর্মের কাহিনী শুনে না। 
সমগ্র পৃথিবীতে কেবল ছুইটি মাত্র জাতি বীক্ত শুদ্ধির গৌরব করেন; 
হিন্দু এবং ইহুদী; আর এই ছুইটি জাতিই পর-পদদলিত। এই কি বীজ 
শুদ্ধির ফল হইল? ফল সামান্য নহে; যখন, রোমান, য়.নান প্রভৃতি 
অগ্ডুদ্ধ-বীজ প্রাচীন জাতিরা অতীতের অতলে লীন হইয়াছে, তখন 
কেবল এই ছটি গুদ্ধ বীজ জাতিই, লক্ষ লাগুনেও জাবিত আছে। শুদ্ধ বীজের 
আশ্চর্য্য জীবনী শক্তি । ূ প্র 
যুরোপ এতকাল বীজ-গুদ্ধির ভাল মন্দ কোন কথাই জানিত না বটে ; 
কিন্তু সম্প্রীতি এক আধটু আর্ভাস পাইডেছে। প্রথমে জাতি শক্তি (8০:০310) 
ন1বুঝিলে বীজগুদ্ধি বুঝা যায় না। কিছু দিন পুর্বে জন ়ার্ট মিল প্রমুখ মহা 
মহা! পঞ্ডিতের! কি সমাজ নীতিতে, আর কি ব্যক্তিগত চরিত্রে, কেবল শিক্ষা 
শক্ষিই স্বীকার করিতেন ) হর্বট 'স্পেন্সরের সহিত মিলের জাতি শক্তি 
লইয়া! মহ! তর্ক হয়; শেষে মিল জাতি শক্তি হ্বীকার করেন; এখন অনেকেই 
জাতি শক্তি মানেন। কেহ কেহ-জাতি শক্তির প্রাধান্য দিতেছেন। পুং্ত্রী- 
 ভেদের তত্ব পর্যালোচনার পুক্তকে গ্রন্থকার জাঁতিশক্তির গৌরব করিয়াছেন। : 
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র জাতি: ঃ ৫৮৯ 
মন্তক বেষ্টনে নাসিকা স্পর্শ করাই, এখনকার দিনে মামাদের বুদ্ধিততীর 
পরিচয় । সকল তত্ব এখন ঘনরোপ ঘুরিয়া বুঝিতে হয়। দর্শন, যোগ 
প্রভৃতি শাস্ত্র আমরা সহজ পথে না শিখিয্া, সুরোপীর তত্বের মধ্য দিয়া 
বুঝিতে যাই। ক্ুতরাৎ জাতিশক্তির কথা, এবং বীজশ্ুদ্ধির কথা যখন 
যুরোপে উঠিয়াছে, তধন: এদেশেও উঠিবে, এমন ভরসা করা অসঙ্গত নহে 
বী্গশুদ্ধি লক্ষ্য করিয়াই জাতির স্থা্টি, এবং বীজগুদ্ধিতেই জাতির স্ফিতিঃ 
কিন্ত কেবল বীজগুদ্ধিতে অধঃপতিত সমাজের কোন জাতিরই উন্নতি হইতে 
পারে না। তঞ্জন্য চিত্তগুদ্ধির সহিত ক্রিয়াশুদ্ধি একান্ত আবশ্যক। 
বীন্দগুদ্ধির গৌরবজ্ঞান ভারতবাসীর অস্থিমজ্জায় অজর্নিবিষ্ট আছে। 
রান্মণ খ্রীষ্টান হইয়াও কন্যার বিবাহ দিবার সময় শ্রাহ্গণ গ্রাষ্টান) পাত্রের 
অনুসন্ধান করেন। ম্থুতরাং জাতিভেদের মজ্জা রক্ষার জন্য আমাদিগকে 
বিশেষ ব্যস্ত হইতে হইবে না; কিন্ত চিত্তশুদ্ধি ক্রিয়াগুদ্ধির জন্য যত্ব কর! 
সকলের পক্ষেই একাত্ত আবশ্যক । | মি 
সর্বাগ্রে ব্রাহ্মণ জাতির। ব্রান্মণ এখনও হিন্দু সমালের শীর্ষ স্থানীয় । 
্রাঙ্গণের পুনরুথান সর্বাগ্রে আবশ্যক) ব্রাহ্মণ উঠিলে, সকলের উদ্ধার 
সহজ হইবে । এই বিষয়ে অগস্ত্যকোমতের মত অতি বিচিত্র; তিনি 
বলেন, ব্রাহ্মণ হইতে ভারতের পুনকদ্ধার হইবে ; তবে তঞ্জন্য বিষয় বাসনা, 
এবং শহিক প্রতৃত্ব লালস। পরিত্যাগ করা ব্রাঙ্গণের'পক্ষে একাস্ত আবশ্যক। 
তাহার সবিস্তার মত, সানুবাদ উদ্ধত করিয়া আমরা এই প্ররন্ধের উপসংহার 
করিলাম । নি ২টি 2 পি 
কক 09031615192 20086 হিট 2989061569 :62)9 10019591565 ০£ 
17001250090. 01 01509 19905 00986 0£08])80, ০০০ 
* 4105098151৮ 211 296 510901090900815 020. 0159 01)799১ 29079. 
11/70081) 005 0175908898০) ০£ 010৩ 79৪, ০: 20987990617 00০081% 09 
11088010080 50 39 31000981015 ০ 000৮ 00১ ০ ৫7690702070 
199 8%%76769, £ 1908 901৮ 66775920009. 176: 77208 0০87৮ 10. 06 
7879,97086 107:90688. 79520982077 190১0798:04 (1215. 50101606, 1. 
100569092৮০ (118,70790903706 ০101006 107 80019208619208.. 30). 0010838ল. 
6906 10) 6009 11868 91 2্যা দিক সত 81301001212 
176015179826208, 071৮6 : 49707752798 10 ঠি০৮ ৩ 0১৪, সি 20 
ম)]1 68602৩00397 50৫18]. 700516012) দা1)119) [3570506108:00৩10 8008]. 
1095076 ৪00. 0151৮ 2067169) 07880558000) ক জজ ক ৯0208165190 আঠা. 
0911%6718 (01)9 $77990800-9885: 1.8. 01918700008) 00005 010018৮- 
8100 06-6)8 5001১0181 0০9] 6০ 2010) 26109809928. ৪9010190৮90 0৮ 


চ৪0৮৮ 9900001398, 222. 07071995700 "চা1)101) 107১0%8,60 00029 8150. 20036 
০267৮9৮66০7" 19887%9 29 60280804878988 ০76৪ ৪৫১755 ৪%279707529 








৫৮২  মবজ্জীবন | হু 


07৮4 116 -70176, দিব £ 26777751% 18810711858... 88০ ৪. 
88560755107, 2৮ 29 0059) 41900800315 0000191969 ?97/7750668501৮, 97 
:90757)07,8 07১ 8/6% ০1270196712, ১৪০ ৮১৪. 8099208:00 84৪1318108 
06 10010800706] 111 8০6 ৮৪ 8107 60, 290812% 90100$10708. 210 -.61)9 
2094006 0% 01)610 80018] 0199102) 200. 0£ 61061] 37)015105] 010165, 

705)05150) 00614১ 0910, 6009: 19891067969 [37970200008 6079 9016৫. 
2019201010 00 13181)00080109] 10০09, ১৪ 7৮ 02619 015610) 70631069, ৪780 
200013106.6159 9০998, 89016080909 8১9 210019 18]) 01১95 1001৩ 
01091051790 6০ 76৪ 80, 9001১070907 801 009107002013)107, 
49169116780 4% 166677 60749. 8০ 01৮৫. 27891887, ?206207 £ 29%0 
179099:812/. 767,026 ৫ 1016, %৮7:20, %7৮767 40101986965]: ০07 110- 
5199 74,8%1% £?১519176 2১016 0911)0117/ 1৮1 01৮0৫ 00 67১৫ 15801- 
76? * ক ক 6061 0256 ০0০০6 01 1705010501775 00096 909612109 
(075 09০51৮15০10) ১৬ 0 61)019 00০. 73791000105 আ1)0 15৪৮০ 
1)9001299 79098151519 ০ ০০010 00617 00909018010 100111910. 


70090৮82000 00 8শহজাত 2০0) ৮০05 2, 1258৩ 447. 

বৈজ্ঞানিক ধর্ম প্রথমে ভারতের, পরে চীনের সর্বশেষে জাপানের 
দেবোপাসকগণকে পুনগাঁবিত করিবে। 

বৈজ্ঞানিক ধন্ধ্ম প্র তিন জাতির উপরই একই সময়ে শক্তি চাহি করিবে 
বটে, তা সাক্ষাৎ্ভাবে যুর্বৌপীয়দিগের দ্বারাই করুক অথবা! পরোক্ষাভাবে 
মুসলমানদের দিয়াই করুক, কিন্ত, যে জাতি কালবলে সকল অপেক্ষা অন্ন 
পরীবন্তিত হইয়াছে, হারাই: (ত্রাহ্মণেরাই) বৈজ্ঞানিক ধর্ম্বের নবজীবনী 
শক্তিতে শীপ্ব সথশলিত হইবে । এই বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যার জন্য আমার 
অন্যান্য বক্তৃতা এবং এই গ্রন্থের পৃবৰ খণ্ড দেখিতে বলি; এই ক্ষুদ্র বিবরণে. 
সকল কথ! বিবৃত করা আয়ন্তি সাধ্য নহে; তরী সরল দেখিলে, বুঝা যাইবে, 
ষে, যে ধর্মে ব্রাহ্মণদিগকে ভাহাদের পূর্ব সামাজিক গৌরখ. দেয়, অথচ 
তাহাদের মানসিক প্রকৃতি সর্ধবগুণ সম্পন্ন করে, সে ধর্ে বিশ্বাস করিতে 
্রাহ্মণদের গুঢ় প্রবৃত্তি আছে৷ ূ ্‌ 

বিগত ছুই সহত্র বৎসর ধরিষা ব্রাহ্মণের রাজশক্কির অধীন হইয়া আছেন, 
এই রাঁশক্তির অত্যাচারের হস্ত হইন্ডে বিজ্ঞান ধর্ম ত্রাহ্মণদিগ্থকে উদ্ধার 
করিবে । ব্রীক্ষণেরা রধজ' শক্তির অত্যাচীরের নিকট দিনদিন অধিকতর নত 
হইয়া আছেন বটে কিন্ত তাহার! আপনাদিগকে আধ্যাত্মিকতায় অন্য জাতি . 
অপেক্ষা অধিকতর উন্নত. বলিয়া'জানেন ; সেজ্ঞান তাহারা এক দিনের 
তরেও হারান নাই; আর সর্বতোভাবে সেট শ্রেষ্ঠতা পুনঃ সংস্থাপনের 
আশাও একদিনের তরে যাগ করেন নাই। আপনাদের গৌরব পুনঃ শাপলার . 
জন্য উ্হিক বিষয়ে প্রতৃত্ব ও বিভাঁদির বাসনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা ক্রাঙ্গাণের - 
পক্ষে আবশ্যক ; (নিশ্চয়ই ব্রান্মপেরা তাহা করিবেন) বাহার! এত কা 
ধারাবাহিক ক্রমে মানব সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়াছেন, তাহারা, 
নাদের ব্যক্ভিগ্ণত মহত রক্ষা; জন্য, এবং তাহাদের সমালিক কর্তব্য, 
জন্য, ্ররূপ পন্থা অবলম্বন করিতে কিছুমীহ কুষ্টিত হইবেন নাঁ। 
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র্্যাজক: সম্প্রদায় পুনর্গঠনের বধ নবজীবন-পরাণত ্রাহ্মণগণকে 
বিজ্ঞানধর্থে প্রদান করে ;..আর সর্বপ্রকার বৈদেশিক আধিপত্য হইতে 
স্বদেশ উদ্ধার করিবার যে আশা! তাহার! এতদিন ধরিয়া পৌষণ করিয়াছেন, 
সেঈ আশা ফলবতী করিবার সুযোগও বিজ্ঞান ধন্মই তাহাদিগকে প্রদান 
করে, সে. ন্মষোগ' আর কিছুতেই দেয় না। ইংরাজ জাতির নিকট যথোপ- 
যুক্ত তাবে আত্ম বেদন জানাইয়া, ইহারা বিনা রক্তপাতে, ইংরাজের প্রভুত্ব 
হইতে আপনাদিগকে উন্মোঞন করিবেন) ইংরেজের প্রভৃত্ব যতই কেন মোহ 
কুহকে ঢাক! ঘের! থাকুক না, মুসলমানের রাজত্ব অপেক্ষা বাস্তবিকই 
অধিকতর অসম্ভোষের নিদানীভূত ! * * *, বিজ্ঞানধন্ম ভারতে প্রতিষ্ঠান 
করার উদ্দেশ্যই এই যে, ব্রাঙ্গণগণের মধ্যে ধাহারা এ মৃতাবলম্বী হইবেন, 
তাহারা এতন্থারা &সহজে যাজক সম্প্রদায়ের প্রকৃতি পনর করিতে 
পারিবেন । 

বিজ্ঞান ধর্মের বলে ব্রাহ্মণ জাহির পুনরুখানের কথা,__সহজজেই মনে 
কর! যাইতে পারে, কোমতের নিজ প্রতিষ্ঠিত ধনে গাঢ় অন্থ্রাগের পরিচয় 
মাত্র । কিন্ত বিষয়'বৈভব-বাসন]। পরিত্যাগ করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণ জাতি 
আবার, পুর্ব গৌরব পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন, এ কঞ্াটিতে বড় আশা হয়, বড় 
আনন্দ হয়। কিন্তু যুরোপের স্থদূর প্রাস্ত হইতে কঠোর বৈজ্ঞানিক কোমৎ 
ভারতের বিরত ইতিহাস পাঠ করিয়া যে কথাটি বুঝিহে পারিলেনু, ধাহা 
দের কথা, তাহারা শাস্ট্ের বিধি নিষেধ সহ স্থানে স্পষ্ট দেখিয়াও সেই কথ 
বুঝিতে পারেন না, ইহাই অশ্চর্ধ্যের বিষয়, ইহাই আক্ষেপের কথা ! যখন 
তোমার বিষয় বাসন! ছিল না, সামান্যে সন্ত থাকিতে, শ্রদ্ধার দানে দিন যাপন 
করিতে, পরমার্থ চিন্তায় আনন্দ বোধ করিতে, তথন' তুমি উর্ধ হস্তে কেবল 
আশীর্বাদ করিয়া সমগ্র সমাজের উপর কর্তৃত্ব করিয়াছ, আর আজি তুমি 
বৈষয়িক ,বৈভবের জন্য ন্যস্ত, কাঁজেই আজি তোমাকে দক্ষিণার. জন্য 
দ্বারে দ্বারে জোড় হস্তে পরিভ্রমণ করিতে হজে জানিনা, কত দিনে 
তোমার চক্ষু উন্মীলিত হইবে! ! 

্রাহ্মণগণ এখন যদি জাতি স্থিতির' ভাবনা না ভাবা বাতির রতি 
জন্য চেষ্টা, করেন, নিঃ বার্থ ধর জীবনের উচ্চ ব্রত অবলম্বন, করেন, তাহ! 
হইলে, তাহারা": তাহাদের পূর্ব গৌরব লাভ; (করেন, এবং ভারতে, অত্য 
সত্যই নবজীবন্‌ হয়| জানি না, ও বাশের চঙ্ কৰে যউ্মীলিত হ্ইবে । এ নি 
করিয়া'আর কত দিন চপিবে! . ৃ 











| গান। | 
এ প্নাথ! ভূ'লো না এ দালীরে! 
এই অন্থরাগ ষেন, | 
থাকে চির দিন তরে । 
কুল মান লাজ ভয়, . 
ত্যজিয়াছি সমুদয়, 


".. ঈঁপেছি জন্মেরি মত 


মন প্রাণ তব করে। 
তুমি বিনে অন্য আর, 

কি ধন আছে আমার, 

. প্রাণে মরি ও বদন, 
তিলেক না হেরিলে পরে 1৮ 


টি 


গভীর নিশীখে, কি গভীগ্ষ গীত 


গাইছে প্রকৃতি গভীর শ্বরে ! 
অনম্ভ বূপিণী, অনন্ত কণ্ঠেতে*-_ 
দ্ভুলো। না দাসীরে”গাই্ছেকাতরে 


অনন্ত স্বরূপে, অনস্ত কঠেতে-_ 


'ভুলিও না নাথ”__কিবা একতান 
গাইছে অশ্রান্ত ; অনস্ভ পুরিয়া_ 
পভুলো নাদাসীরে”_ উঠিছে গান। 


রঃ | | 
“এই অনুরাগ, চির দিন তরে, 


“থাকে ষেন তব ওহে প্রেমময় ! 
«এই অনুরাগে সৃষ্টি প্রকাতির, 
“এই অনুরাগে দাসী বেঁচে রয়। : 


. “এই অন্থরাগে শোভিতেঞে নিত্য 


চে 
চু 


“দাসীর গলায় পুষ্প তারা,হার | 


“এই প্রেম বহি জলিছে হৃদয় 
, এউচ্ছ'সিছে বক্ষে প্রেম পারাবার। 
* খ্রবি, শশী, তারা, ভূধর, সাগর, 
. পজল স্থল কণা এই প্রেমময়). 


“এই অন্থ্রাগ নাহি খাকে যদি, 


রো রিবে এ দাসী, টি প্রলয়। 
্ প্নাছি কুল, শি দাসী, রি 
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প্ররতি হয়েছে লয় ৷ 


“নাহি তার, প্রভু, মান অভিমান, 
« অশ্রাস্ত তোমার সেবায় রয় 
* উলঙ্গ প্রক্কৃতি, নাহি দ্বিধ! জ্ঞান; 
* নাহি লজ্জা, সদ! প্রতিব্রত ময় ৷ 
“যেই পথে বল, চলে সেই পথে, 
“যেই ব্ধপে গড়, সেরূপ হুয়।. 
“দিয়েছ অভয়, নাহি তার ভয়, 
“অশনি বিদ্যুৎ খেলিছে বুকে ; 
“কত সৌর রাজ্য, আগ্নেয় ভূধর, 
“লইয় ছটেছে অন্ত মুখে ।. 
৪। ৃ 
“তুমি বিনা আর, কি ধন তাহার 
“আছে ?তুমি এক দ্বিতীঞ্ নাই | : 
“মরি দাসী, যদি তিলেক তোমার 
“প্রেমময় মুখ দেখিতে না পাই । 
“তব প্রেম মুখ তিলেক অন্তর, .... 
“হয় যদি নাথ! রবি, শশী, তারা, 
“নিবিবে, ঢাকিবে আধারে প্রক্কাতি ;. 
“হইবে জগত নিয়াতি হার।। 
“গ্রহে উপগ্রহে ঘাত প্রতিঘাতে 
“অঙ্গে অঙ্গে দাসী হুইন্স| ক্ষত; 
«ভৌতিক বিপ্লবে হয়ে আত্মঘাতী. 
“হইবে প্রকুতি শুন্যে পরিণত 1 . 


৫1 
গভীর নিশীথে, কি গভীর শীত 
গাইছে প্রকৃতি গভীর ধীরে $ 
অনন্ত রূপিণী অন্ত কষ্ঠেতে 

কহিছে কাতরে__পভু'লে! না াসীরে 1”. 





দি রাধিকা, কৰিছে এ গীর 
কৃষ্ণ আরাধনা, ভাসি প্রেম নীরে ;.... 
প্রতি পরমাণু, অনস্ত গোপিনী_ 

_ গাইতেছে--াথ ভুলা নাঙানীবের ৃ 
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ভারতীয় ও বৈদেশিক সুঙ্ষমাভুত তত্ত। 

আমাদের আর্্যশান্্ে আগে “অঞ্ঞান্যেপি ঠ্ত চৈতন্যাদাকাশ:, . 
আগাশশা্ধাযু্ধারোরগ্সি রগেরাপঃ অদ্ঠ্যঃ পৃথিনী চোংপদ্যতে ।” প্রকৃতিতে ্‌ 
উপহিত পরমেথর হইতে প্রথমত স্ক্স আকাশ, সুক্জাকাশ হইতে সুঙ্ম বায়ু, 
ষ্ম বাহু হইতে নুশ্ম তেজ, কুগ্ম তেজ হইতে হুমম জল, কুক্্ম জল হইতে হুক 
ক্ষিতি উৎপন্ন হইল। “ইমান্যেব কুপ্মভৃতান্ন তনমাপ্রানযপকষীরতারনি:. ৃ 
চোচ্যন্তে। এতেভ্য সুম্্ন শরীরানি, স্থল ভূতানিচ উৎপদ্বান্তে ।” 1” এই অবস্থার . 
আহাশীদি পঞ্চভূতকে সুস্ষভৃত, মহাতূত, পঞ্চতন্মাব্র (ন্যাক়মতে পরমাণ) .. 
এবং অপঞ্কীকত (মস্থৃূণ-_অব্যবহার্ধ্য), কহে।_-মানবের মনোবুদ্ধইন্সিাদির রর 
সমষ্টিজূপ সুষ্মুদেহ এ সকল হুমম ভৌতিক উপাদানে বিরচিত । ॥ অপর সেই ৃ 
সকল হুল্ম ভূতই পক্ষীকৃত অেখাৎ পরস্পর শিলিত ও স্থলত্ প্রাপ্ত) হই. 
ব্যবহারোপযোগী স্থলপঞ্চভূতরূপে ; ক্রমে পরিণত হয় “্যগা ক্রমৎ কারণ! ৫ রে 
মেফৈক্যোপ সর আবাদি, স্তন টি প্রথম সত... 





স্থূল রা ুল বলো যা টা এতাব্মাত্র খধির উত্বদেশ, ইহাতে | 
কোন বাকাড্থর নাই। ইউরোপীয়, পণ্ডিতগণ যদি. এই. কয়েকটি তত্ব... 
বিজ্ঞাপন করিতেন,তাহী হইলে ত্রদ্ধাতের' বি্যতীয়-শক্তিচৌস্বকীঁকর্ষণ শি)' 


৫৮৬00  নবজীরন | 


রাসায়নিক ও তত্ব,  মধ্যাকর্ষণ প্রভূ তির সঙ্কলন ব্যবকলন রক ব্হ বাগাড়ছর | 
সহকারে বৃহৎ বৃহ গ্রন্থ লিযিয়া ফেলিতেন । | 
ফলত স্ষ্টি, প্রলর, এবং ভূগর্ভহ অমনি সম্বন্ধে ভারতী শানে যেন্ণপ 
বিবরণ আছে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিলে, হাহার মধ্য হইতে বিস্তর, আধুং 
নিক বৈজ্ঞানিক তত্ব অবগচ হওয়া যাইতে পারে। শান্সের পিদ্ধান্ত এই 
যে, এই ুষ্টি অনাদি কামকর্্ম ও অদৃষ্ট বীলন্বনধপিণী ত্রক্ম শক্তিতে বিলীন 
ছিল। কেন না তাহাই মূল শক্তি। যাহা মূস শক্তি-তাহাই মূল কারণ। 
সেই শক্তি হইতে সুস্ম আকাশ, হুক্ম আকা:শর মধ্য হইতে স্থক্ম বায়ু, সুক্ষ 
বায়ুর মধ্য হইতে কুঙ্ম তেজ, কুক্ষ তেজের মধ্য হইতে সুক্ম জল, হুল্জ্ জলের 
মধ্য হইতে হুক্ম মৃত্িকা উৎপন্ন হইল। . পূর্ব পুর্ব প্রত্যেক তত্বের মধ্যে 
পর পর সমুদায় তত্ব 'অবচ্ছিন্ন ছিল। এই সুক্মভুতগুলিকে তন্মাত্র কহে । 
তন্সাত্র সকল কেবল পঞ্চভূতের অনুমান সিদ্ধ হুষ্ম অবরব। তাহ! ইন্দ্রিয় 
গ্রাহ্থ নহে। স্থুল চক্ষু বেদন ইন্দ্র গ্রাহ্ পদার্থ, চক্ষুর দর্শন শরক্িটি' সেরূপ 
নহে। তাহা কেহ দেখিতে পানর না। তখাপি তাহ।. আছে; ইহ! 
সকলেই মানে । স্থতরাৎ তাহা অনুমান দিদ্ধ হইল। পরমাণু অর্থাৎ তন্মাত্র 
সকল এদ্ধপ অনুান-মদ্ধ । ছ্্যোতি পদার্গটি স্থল হইলেই চক্ষুরিক্ররিয়ের 
গ্রান্থ হয়, কিন্ত ০দই স্থল জ্যোতির বীজবূপিণী তৈঙস- শঞ্জি যাহ! সর্ধ 
পদার্থে আগ্নেন্ ধাতুরপে প্রবিষ্ট হইয়। আছে, যাহা দেখা যার না, অথচ, 
যাহা উপযুক্ক আশ্রয়রূপ ও উত্তর সাধকরূপ উপাধি-লাভ করিব মাত্র ব্যক্ত 
হর, তাহাকে রূপ-তন্সাত্র বাঁতৈগুস পরমাণ বলে। তাহার সে রপতু্ম 
সত্তা কেবল অহ্থমান পিদ্ধ। প্রত্যেক জাতীর তম্মাত্র এই রূপ অতি সঙ্গ 
ভৃত পদার্থ । প্রন্কত প্রস্তাবে তত্সমূহ ভৌতিক শক্তির আছিম বিশুদ্ধ, 
ব্সবরব | তাহাই জগছুৎগাত্তির পক্ষে সুসক্ম উ উপাদান স্ব্ূপ। 
প্রাকৃতিক প্রলয়ের অস্তে বখন প্রথম স্যরি হয়, তখন এ সকল, উপাদানে | 
জীবের কুক্মদেহ বিরচিত হইয়া! থাকে । এ সকল ভন্মাজ-ক্য্ ৪-করখোস্ুখী 
শী শক্ষি স্বরূপিনী প্রক্কতিরই ক্ষরণ মাত্র । তখসমূহ ম্ধীবের অং গং. 
শক্তি ও তদীয় উত্তর সাধকরূপ, ভোগ পদার্থীয় শঞ্জির ধণ্ধ বিশিষ্ট । জীবের 
ভোজুত্বশক্তি ও বাহ স্থির ছ্োগদানের শক্তি--এ উভয় শক্তিই মুলে 
প্রককতিরপিণী । হুক্ম তকে প্রকটন কালে সেই প্রক্কৃতি অনাদি বাঁ্জানুষারে 
.€ভাক মাত্রায় ও ভোগ্য মাত্রায় বিভ হইয়া পড়েল। উহার মংধ্য এক. 






ভারতীয় ও বৈদেশিক ক্ষ তু তত্ব &৮৭ 


ভাঁগ হী প্রার্থী ধর্মকে রচনা করে, অন্যভাগ সেই ্রার্থনা পুরপার্থ 
ভোগ্য পদার্থকে বিন্যাম করিরা থাকে । রসতন্মাত্র রূপ শক্তি জীবের 
রসনেত্্রিয়কে রচনা করে, পক্ষান্তরে তাহারই পদ্বিতীয মৃষ্তি শ্বরূপ- জলীয় 
পরমাণ, এসেই রসনাকে চরিতার্থ করিবার জন্য জলরূপে পরিণত হয় । 
সমস্তই' তম্মাত্র শক্তির কাধ্য | সমস্ত ইন্্ির গ্রাম এবং ইন্জ্রিয় গ্রান্থ পদার্থ, 
তাহাদেরই রচনা । মন তাহাদের সমষ্টি সান্বিক শক্তি হইতে উৎপন্ন 
হইয়া, কৃর্মের অঙ্গ প্রত্যন্গ ধারণের ন্যার এ সকল হৃক্ষা অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপী 
ইন্জিয় শক্তি সমূহকে আপনার মধ্যেই ধারণ করিয়া! রহিয়াছে। যে সকল 
ইচ্ছ। স্ৃত্রে মন স্বীয় সুক্ম দেহকে পরিচালন করে, ভাহ! প্রকৃতিরই শুল্ক দেহ 
নির্বাহুক শক্তি মাত্র। এই সমস্ত ব্যাপার. কেবল অন্গুণান সিদ্ধ । মন, 
ইত্জিয় এবং ভোগ্য দ্রব্যের হুম শক্তি_-এ সকল কিছুই ইন্দ্রয় গ্লোচয় নহে। 
সম্প্রতি অনেকগুলি পাশ্চাত্য গ্রন্থে আধ্য শান্ত্রীর এ সকল প্রাচীন সিদ্ধা- 
সতের বিস্তর আভাস পাওয়া যাইতেছে । ইউরোপীক্স ও মার্কিণ পঞ্ডিতগণ এ 
সমন্ত.সিদ্ধাত্ত ভারতীর শাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছেন কি না, এ স্থলে 
আমরা সে বিচার করিব না। পক্ষা্ভরে তন্দারা ভারতীদ্ব শাস্ত্রের প্রাচীন 
সমীনীনতা বিন্দুমাত্র আহত বা! পুষ্ট হইয়াছে, এমনও মনে কর1 উচিত 
নহে। প্রাগুক্ত শান্্রীর সুন্ স্ষ্টিতন্ব ও প্রলঘম তত্বের সহিত ষে সকল 
পাশ্চাত্য সিদ্ধান্তের প্রক্য পোধ হইতেছে, আমরা বক্ষ্যমান কতিপয় পথ" 
ক্ডিতে ভাহ। দেখাইপ্সা, স্থ.'ল জগতের নিবরণে প্রবৃত্ত হইব। : 
আমরা ইতি পুর্থ্ে ভানিতাম যে, জন দেশে দর্শন-বিৎ কায ও স্যর 
হতে ক্রমে নানা সপপ্রদারের মধ্য 'ব্রহ্ধসত্য, জগব, নিথ্যা" এই ভারতীয় 
তৰটি প্রচার হইয়া পড়িতেছে | নবেনিন্‌ বলেন যে, জন্মণীন সমস্ত তন্ব- 
বাদীগণের মধ্যে মত সংক্রমিত হইগাছ। হ্াহীরা সকলেই এই মূল, 
তর গ্রহণ করিয়াছেন যে, ভৌতিক পদার্থ গ্রুব সত্য.নহে] বিসপ বর্কলি 
সম্ভবত শ্বীষ্ব ধর্ম মতের মধ্যে উহা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ফাদার বস্‌. 
কোবিক্‌ গণিততত্বেধ অধ্যেও এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয্বাছেন। নবেনিস্‌ 
লেখেন যে ভূমুলের সীমাস্ত ভাগ্নে ভারতবর্ষে তথাকার ধর্শতন্ববিৎ পণ্ডিত 
সমাজে অতি প্রাচীন কাল. হইতে পর প্রকারের মত গ্রচলিত আছে । অধ 
পক ষ্টার্টও কহি্ঘাছেন যে, যে ব্যক্তি স্বীর জীবন কালের ঘধ্যে কোন সময়ে 
“্রন্ধ সত্য, ভগৎ মিথ্যা” এই মতটি গ্রহণ করিতে না পারিক্লাছে, সে দর্শন, 
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' শাস্ত্রে কোন দার লাভ রুরিতে ; গ্লারে নাই । রত কহেন, যেধাহারা 

'ব্রহ্গমত্য-জগ হ. মিথ বলেন তাহাদের মতে বাহ্য জগ না স্মাছে, এমন 
নহে, কিন্ত তাহা স্ব়ংসিদ্ধ নহে। তাহা! রেবল ব্রহ্ম শক্তির আরির্ভাব 
মাত্। এই মতাটি বৈদাস্তিক মতের সহিত সম্পূর্ণ এক। কিন্তু বেদাস্ের 
মূল তাৎপর্ধ্য এই যে এই স্ু্টি.প্রধাহরূপে নিত্য । প্রবাহের মধ্যগত অস্সংখ্য 
জীচবর প্রাচীন কর্ম নিমিত্ত জমৃষ্ট, মারা ব1 অজ্ঞান ব্রহ্মশক্তির অস্ত । 
€সই কর্ম জন্য অজ্তান,-অদৃষ্ট, বা মায়! বামনা বীজরূপী। তাহারই মধ্যে 
ভোখ-রর্্ত্ব ও ভোগ্য পদাথের অন্তভার।  জ্ি কালে তাহা! হইতে 
€ভোগরারী মন 3 ভোগ্য ৌতিক-পদার্থ আরির্ভনক হয়। ম্মনই 
ইঞ্জিয়গণের এর্ভক্ষেত্র। তাহা তণন অনাদি বন্ধন স্থত্রে জীবাম্মাকে 
স্আাশ্রয় করে। ল্জীরান্থা তহাতে অধ্যত্ত হর। আর ভোগাঞ্চপ সৃষ্টি 
. সেই উন্দ্িয মলো বিশলিষট'ভীবের সন্িধানে স্বীর হস! ও প্রলোভন সৌনর্ধ্য 
. ৬ ভোগ শজি প্রকাশ করে। অতএব মন.ও.ভৌতিরু পদ্দার্থ_ উভদ্নই সেই 
অজ্ঞান ও মারারূপিণী রহ্ধ “শের আবির্ভাব মাত্র। তাঁগার! সভ্য নহে। 
কেন না, তাহারা ব্রন্ধ জানের উদয় মাত্র রজ্জুতে আবিভূ্ত ভ্রম-সর্পের ন্যায় 
হিরোপিতৃ হইয়া যায়। এই দিদ্ধাস্ত ভারতীর সমস্তজ্ঞানী খরিগণ প্রকাশ 
করিয়াছেন। বেদার্থ গ্রতিগাদর পুরাপ শ্বাস (অর্থ বেদাত্ত ও সাংখ্যের 
মিলন ক্ষেত্রে) উহা, শোভা পাইতেছে । 

. সম্প্রতিকার কয়েক খানি পাকচাত্য গ্রচ্ছেও, রূপ সিদ্ধান্ত দৃষ্ট নি | 
অধ্যাপক. টিঞল বল্লেন য়ে, ,ভৌতিরু পদার্থ মাত্রই শক্তির বিকার শক্তি 
হইতে বিছ্ছন্ন করিয়া দেখিলে পদার্থ কিছুই নহে.।. টিগুল হয়ত এঁ 
 শক্ষি্িরে সাংখ্যের “প্রধানের” ন্যায় অন্ধ শক্তি-কহেন। কিন্ত বক্ষ বাদীরা 
উহ্থাকে ঈশ্বরের শক্তি কহিযা থাকেন । আত , দ্যাকসন, ডেবীস কহেন-ষে: 
ভৌতিক পদার্থ সমূহ অতি বুস্ষ.আক্কাশবৎ চিরছাযী ভৌতিক তত্বের, বিকাঁর 
মমাত্র। রিজ্ঞান শান্তর প্রতিপন্ন করিতেছে, যে,ভৌতিক জগৎ কেবল, ক্ষ 
ত্বরের স্থল পরিলাম। উহা প্রকৃত প্রস্তাবে অন্য কিছুট, নছে। বিজ্ঞ 
এক পরি, অনন্ত, শক্জ্দান, পুরুষের মুডতি মাত্র । (হুষি যাহা দেখব 
কর, তাহা কেরল, ছায়ামাত্র, বাহ কআাকৃতি মাত্র। তোমার. 
ন্লিকটে তাহা, সত্য বটে, রি সে সত্য কি? উত্তর, ফে সত্য আবি্ভীর 
1. চডবিস আরো! | ষে, এই ক্ষণে এট পৃথিবী, ও. শরহ: 














ভারতীয় ও বৈদেশিক সক্ষম ভৃত-ত ॥ ৫৮৯ | 


তারাগণ যেরপ কঠিন পৃষ্ঠ ইন্দ্রিয় গোর স্থল পদার্থ, হইয়া. আছে, পুর্বে 
সেরূপ ছিল ন1। বিজ্ঞান শান্সে প্রমাণ, করিতেছে ষে, অতি পুর্বে 
এই. সকল লোকমণ্ডল এ প্রকারে সুক্ষ আবাশবৎ অবস্থায় ছিল, 
€য তাহাতে ইন্্রির গ্রোহ গু সকল অভিব্যন্ত, হয় নাই। তখন কোন, 
আকৃতি ব1 দেহ প্রকাশ পায় নাই। €স সমন্ত সেই স্ুপ্ম আকাশবৎ অবস্থা 
হতে ক্রমে ঘনীভূত রূপে আবিভূত হইতেছে। .এই ভ্রন্মাণ্ডের কুক্স্তডম 
বিভাগে এক জুুক্্মা তম্তরতম গু্কৃতি বিরাজমান আছে । এই. ভূলোক 
ও এ্হু তারাগণ সেই শক্তিরই স্থল জাবির্ভাব। তাহাদের গরতি--পরিক্রমও 
সেই শাক্তর কাধ্য । মহাত্মা ডেবিস স্প।ইনোজার এই উক্তি উদ্ধৃত, 
করির(ছেল, যে একমাত্র ত্র্ছই সদ্বস্ব। আর মুদ্রায় পদার্থ. ঠাহারই 
আবির্ভাব। তিনি আরে লেখেন যে ডাক্তার ভুল অগ্রিকে শক্তিই 
আবির্ভাব মাত্র বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন । সংক্ষেপত ডেবিস, কহেন ষে 
ভোতিক পদার্থের ভৌতিকত্ব সম্পূর্ণক্ধপে উড়িয়া যাইতেছে । কেবলমাত্র 
রঙ্গ শক্তি অবশিষ্ট থাকিতেছে। এস্থলে আমাদের এইমাত্র ব্যক্তব্য যে 
এসকল পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত ভারতীয় শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের তুল্য । ডেবিসের 
উক্ত যে আকাশবৎ চিরস্থাী হুচ্ষম ভৌতিক-শক্তির উল্লেখ ইতি পূর্ব্বে কর! 
গিয়াছে, তাহা আমাদের-_পঞ্চতন্মাত্র এবং 'পরমাণ; স্থানীয় |. 

ডেরিস আরো লেখেন, যে মানবদেহ কেবল একটা আতভ্যন্তরিক কারণের 
বিকার । আমাদের ভারতীয় শাল্স অনুসারে মনই সেই কারণ । মনের 
দেহ প্রকটন-শক্তি প্রসিদ্ধ আছে। যেমন স্বপ্নে, সেইরূপ জদ্মে জন্মে 
পারে । বাসনাই হেতু, ঘটন1 সকল ভোগ্য মাত। ডেব্সিং কহেন এই 
জগতেরছুই উপাদান । উভয়ই নিত্য । বস্তত উভয়ে এক, কিন্ত, নিত্য কাল 
ধরিঞা কাধ্য ও কারণ ক্ষেত্র সন্ধে পৃথকৃভাখে দুই । উহার, একটি মন, 
অন্যটি ভৌতিক পদার্থ। উভরে ঘোগবর্ধা। উতয়ে মৃত এক রন্ষশক্তি 
মাত্র। কেবল তাহাদের আঁট ভাব দি বিধ। মনও একবারে অভোৌত, ৯. 
নহে, এবং ভৌতিক পদার্থও মূলত স্থল.নথে। _ ভাতপধ্য-এ£ যে, উভয়ে 
এক মুল. শক্তির আবির্ভাব। সেই ুল- শক্তি দৃশ্য ।. ডেবিসের এই 
কয়েকটি: কথায় আর্য শান্ত্েরই অভিপ্রায় প্রকাশ- পাইতেছে। কৈন না. 
শাস্ত্রে কেন যে, অনাদি কাখ-কর্খব বীজ স্বরূপিণী মায়া, যাহা ঈশ্বরের 
ষ্টি. শি, তাহা হইতে অনাদি অদৃষ্ট বীন্ক-ক্ত্রে বীরের নিমিতেমন. 








 উন্দিয়াদি ভোগ-কর্তত্ এবং সষ্টিকূপ ভোগ্য বন্ত উউ্ই আবিভূর্ঠ হয্ব । 
এক মাত্র ধরণী শক্তিই ভোক্ুমাত্রারূপ মন ও ভোগ্যমাত্রীরপ ভৌতিক 
পদার্থের আবির্ভাব বীজ।” স্ষ্টিকালে মন ও ভোগ্য পৃথক্‌ পৃথক্‌। 
কিন্ত মগাপ্রলয়ে তহৃভক্পই এক. ধশী শক্তি। বাহারা পাশ্চাত্য গ্রন্থ 
সবল পাঠ করিয়া থাকেন, তাহারা যদি একটু ধীর হইয়া ভারত 
সেবিত পবিত্র বুদ্ধি যোগ পূর্বক কিঞ্চিৎ শান্সও পাঠ করেন, তাহা হইলে 
ফিছু দিনের মধ্যে তাহাদের নিশ্চয় বোধ হবে যে, পাশ্চাত্য দর্শন সকল 
খদ্যোৎ তুল্য, কিন্ত শান্ 'মধ্যাহন দার্ভশু সদৃশ । আমর! সুক্ষ তত্ব ব্বরূপ 
পঞ্চতগ্মাত্র ও ইন্দরিক্স শক্তি যুক্ত মনের বিষর বলিলাম। আগামিতে এ পঞ্চ- 
তন্মাত্র নামক হুক্ম ভৌতিক পরমাণ গণ পক্কীকৃত বা সমবেত হইয়া! কিরূপে 
একদিকে ভীব দ্লেহ এবং অন্যদিকে ব্যবহারিক স্থ,ল জগৎ উৎপন্ন করে এবং 
সে সব্ধদ্ধে ভারতের মতের সহিত পাশ্যাত্য মতের ঞক্য আছে কিনা, 

তাহা বলিব। | 
ভ্রীচন্রশেখর বন্থ,, 


খড়গিপুর | 


ভারত ভ্রমণ 


জববলপুর হতে ছয়টি, এষ্টেলন্‌ পর “নর্দহ পুর” এই পস্থানৈর 
একটু প্রতিহাসক বিবরণ দ্বণ পব। গত ১৮০০ বৎসরের মধ্যে এইস্থানটি চা' ণটি [ 
বিচি জাতীর রাজার অপ্নকার সুজ হুইঘ়ান্ছল। প্রথমে ইহা, খন জাতীর 
রাজার অধিকারে ছিল, পারে গর প্রাদেশীর নহারাষ্াগণ কর্তৃক অধিকৃত 
হয়, তৎপ:র নাগপুরের চন্পরা রাজা ইহা অধিকার করেন । এক্ষণে অব 
'ত্রিটিশ অধিকারে |. ১৮৯৭.. সালে হা্ডিমান, সাহেব নাগপুরের ৃ 
নিকট হইতে! নরসিং পুরের রগ. ও. নগর, অপ্িকার, করিয়াছিলেন ও 
ছুর্শের কিছু কিছু চিত এখন আছে। কর্ণেল লিম্যান সাহেব এইখানে 
নিয়া ঠণী দমন কার্ধ্য আরগ্ত করেম। ঠগী দমন "সনথন্ধে একটি বড় 
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হা গলপ আছে। শ্লিম্যান এইখানে আসিয়া বসিলেন, নানু দিক্‌ - 
দেশাস্তরে ঠপ্বীর সন্ধানে চর পাঠাইলেন, লিঙ্গে দিঝারার ঠগীর সন্ধানে 
বিব্রত, কিন্ত ঠঙ্দীর সন্ধান ত পাওয়া যান্ন না) মাগ গেল, বর্ষ গেল, ঠগীদলের 
ক্রেশাগ্রও কেহ দেখিতে পার না, অশচ “মান্দেংরের” বনে হত্যাকাণ্ডের 
বিশ্রাম নাই ৷ মান্দেশ্বরের মত ভরঙ্কর স্থান তখন ভারতবর্ষে আর নেোখার্ত 
ছিল ন!। ..মান্দেশ্বরের নান গুনিলে দেশ দেশীস্তরের লোকের হৃদয় কাপয়া 
উঠিত, সে নাম শুনিয়া খ্িম্যান সাহেবের: হৃদয়ও. প্রতিদিন কীপিয়া 
উঠিতেছে, তথাপি ঠগী দলের কিছুমাত্র ঘদীন হইতেঙ্চেনা। এমক কি 
৭৮ বৎসর ধরিয়া নিরজ্তর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাইয়াও প্লিম্যান ঠশীর 
কোন উদ্দেশ করিতে পারিতেহেন না। অবশেষে সন্ধান হইল, শুনিলে 
আশ্র্ধ্য হইবেন, শ্লিম্যান সাহেবের বাসস্থানের চারি শত গ্ মাত্র দূরে বসিয়! 
নির্বি্নে এতকাল ধরির! হত্যাকাণ্ড করিততেছে-। এই বার ধরা পড়িল, 
ঠগীর অদ্ভুত কৌশলও ধন্য এবং গ্লিন্যানের অধ্যবদায়ও ধন্য। রা 
ইহার কয়েকটি এষ্টেশন পরে “বাগড্ডা” নাক এট্টেসনে পৌছিবার দেড় 
মাইল পূর্বের বড় টো নদীর উপর “ম্যাল.ফ্রছ ব্রি নানক একটা পুল 
আছে) ইহা! দেখিবার যোগ্য । পুলট্টি লঙ্কা ১৯৪৭ ফিট্‌চ বাগড়া 
বনরাজি স্থশোভিত সুন্দর স্বাভাবিক দৃশ্য বিস্তর । আযালফ্রেড্‌ পুলের উপর 
হইতে, দেড়-মাইল দূরে বড় টোয়। নদীর বাম ত্তীরে পুর্ন দোয়ারি একটি 
.প্রাচীন দুর্গ দৃষ্টিগোচর হয়। উহা! ভীষণ ঠগী দলের একটি প্রধান, রগ 
ছিল। এই দুর্গ হইতে একটি সুড়ঙ্গ পথ নদীর তল দেশের নিয় দিয়া অপর: 
তীরে এক পর্বতের সহিত মিশিক্লাছে ॥ অনেকের বিশ্বাস আঙ্ষে, যে ইংলগডে 
টেমপ, লদীর নিম দিয়া যেকপ টনেল আচে, ভারতবর্ষে, সেরূপ টনেল- লাই ১. 
বড় টোয়া নদীর টনেল দেখিলে তাহাদের স্ব বিশ্বাস অস্তর্হিত হবে|. 
অবশ্য ইহা টেমসের টনেল অপেক্ষা অনেক রি দা বন্দ 





একবার 5৬5 না | 

বাগড়ার.এক এক্টেসন পরে, সার ৮. ও কিন্ুদ্দরে ণহোষেক্গা- 
বাদ” এইখানে নর্শদা নদী ইংরাল রাঙ্ষত্ব ও ভূপ্মাপ রাজন্বকে ছুই ভাগে 
বিভজ করিয়! প্রবাহিত হুইস্বাছছে। ইটসারি হইতে ভূগ্যাল রাজধানি: ৫৭ 





৫৯৭ নবজীবন | 


মাইল] এই: এর্টেসন হুইতে ভূপাল শট রেলওয়ে শী খোলা হে 
পদ্থ-প্রায়: প্রস্তত' হইয়াছে । 
ইহার গুটি ৫ এষ্টেসন" পরে পাদ 1৮ “হারার” পনর ৮ টিএঠস 
ছাড়াই “থান্দোয়া” এষ্টেসন। এ-এষ্টেসনে ধর্মশালা আছে, হিন্দুরা 
অন্য়াসে এই এষ্টেসনে থাকিতে পারেন | তরে শধ্যাদি সঙ্গে করিয়া 
লা যাইতে হয়॥ এই খান্দোয়া এষ্টেসনে জি, আই,পি লাইন এবং 
রাক্ষপূতানা ও মালোরা লাইন মিলিত হইয়াছে। ইন্দোর, চিতোর, 
উজ্জঞ্জিনী গ্রভৃতি প্রাচীন হিন্দু নগরীর শ্মশান দৃশ্য দেখিয়। যিনি অশ্রু 
বর্ষণ করিতে চাহেন, তাহাকে এই খান্দোরার জি, আই, পি লাইন 
ত্যাগ করিয়া» রাজপুতান! ও মালোয়! লাইন দিয়! যাইতে হইবে । এ লাইন 
বরাবর আজীমর পর্য্যস্ত গিয়াছে । প্রতি বৎসর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি 
মাসে থান্দোয়ার ভিতরেই একস্তানে “তুলাজি ভবানী” নামক এক প্রসিদ্ধ 
মেলা হইয়া থাকে। প্রণ্সদ্ধ ওঁকারমান্ধাতা শিব মন্দির এই স্থান হইতে 
৪০ মাইল দূরে । ওঁকারমাক্কাতা দেখি:ত যাইতে হইলে, গোলকার এষ্টেউ 
রেলে “সানোরাদ” এষ্টেসনে নামতে হয়। নন্মর্দী নদীর মধ্যস্থলে এক 
মাইল বিস্তৃত এক দ্বীপের উপর ও'ঝারমান্ধাতার মন্দির । দ্বীপের ছুই পার্খে 
পর্বত অঙ্গে ও'কারমান্ধাতার ও অন্যান্য দেবদেবীর মন্দির নকল স্তরে স্তরে 
উঠ্িগ্াছে, তাহার শোভা বড়ই জুন্দর। মন্দিরের কারুকার্ধ্যও দর্শন যোগ্য। 
এ অঞ্চলে ওকারমান্ধাতাকে মতি জাগ্রত দেবতা বলিয়া লোকের বিশ্বাস। 
প্রাচীন'কা'ল অমর লাভ কক্বার জন্য পর্বতোপরিস্থ মন্দর হঈতে নিয়ে | 
নর্ম্দ গর্ভে পতিত হইর যোগীরা আত্মবিনাশ করিত। * 
* সাররিচার্ড টেম্পল হি স্থান দেখি! কি বলিয়াছেন, তাহা আমি উদ্ধ ম্জ 
করিলাম ৷ ৃ 
. *00509676 রা কির 0১০2৮101108 ৮1১০ 22908, দা 
990017258 68,11191, 01:88121102 30 ,8500. 000008] ০5৩৮ 281 0০. 
29০৮0 : 0090, 10৬05 91995 00৭40 039 5800দ :01 8০ 181171109. 
710858, ৪00 (1060. 81700170208 0)9 99090. 1919030. 27 “9০ 
15001865)” 1079 822058 0 1110) 2160০056190 %1৮%. 621] 
200. 0019505..09031785 ভাতে 98810 008 05৮, 10081089188 
58] 7০019. ০6801]. 007, 3 জন010) :829 07390 811 879 
০৫0৪ 10015 800. 8620050258.- [8579 518০ ৪৮ 565699 30779502901 
হা 1038 ৫20707)65 অ 030) 1950) 80৭ 0০ 019 8০৪৪ 9100 101809০% 
06] 0855 09৮০6995 00860. ১০ 72901016865 00511756]595 202) 0039 ৪ 


টি 1095009 ৮০ 9850 20090068115 00265800708 04406 টির, 










| ভারত জমণ । 1 €৫ঞত। 
“্থীন্দোয়া” ও “বারহান” নামক এষ্টেশনের মধ্যে এক স্থানে খসিক্না 
বিখ্যাত *আশীর গড়” নামক ছুর্ণ দেখিতে পাওয়া ঘায়। এই দুর্গ দেখিতে 
যাইতে হইলে, “টানি” এষ্টেশনে নামিতে হয়। টাদূনি হইতে আশীর 
গড় প্রায় ছয় মাইল পথ হইবে । আশীর গড় ছুর্গে এক্ষণে কেবল মার 
প্রাজদ্রোহীর1” কারাঁরদ্ধ থাকে । প্রবাদ আছে যে এই ছূর্গ ১৩৭ জাঝে 
জনৈক পরাক্রাস্ত পণশুপালক কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল । তাহার নাম “আশা 
আহির,”এবং তাহার নামেই এই দুর্গের নামকরণ হইয়াছিল। ১৪০০ খুঃ অকে 
খান্দেশ প্রদেশীয় টরুকী রাজবংশের দ্বারান্ধ এই দুর্গ অধিকৃত হইয়াছিল, 
এবং ১৬০০ খৃঃ অন্দে আকৃবর বাদ্সা তাহাদিগের নিকট হইতে" কাঁড়িয়া! 
লয়েন। ১৭৬০ খৃঃ অবে এই তুর্গ বাজিরাও পেশোদ্ষার হন্তে আইসে, এবং 
১৭৭৪ খৃঃ অবে ইহ সিদ্ধিয়ার অধিকারভূক্ত হয় । , ১৮০৩ খুঃ অবে জেনা- 
. রল গুয়েলেস্লি ইহা অধিকার করেন, এবং সিন্ধিয়ার সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন 
হইলে তীহাঁকে ইহা প্রন্যর্পিত হর। কিন্তু পরিশেষে নাগপুরের রাজ্যচ্যুত 
রাজা জাপা সাহেবকে আশ্রর দেওয়া অপরাধে, ১৯১৯ সালে ইংগাঁজ গবর্ণমেক্ট 
এই ছুর্গ প্রতিগ্রহণ করেন। এইথানে দেশীয় একটি প্রকাণ্ড কামান ছিল, 
এক্ষণে মে কামান ইংলগের উলউইচ. নগ্বরের যুদ্ধান্ত্রের সংগ্রহ শালার 
রাখা হুইয়াছে। আশীর গড় একটি পাহাড়ের উপর, প্রায় একশত একাশি 
বিঘা স্থান বিস্তুত, চতুর্দিক প্রাচীর বেষ্টিত; তরুত্রেণী মধ্যস্থিত. দুইটি সরল 
পথ ব্যতীত প্রবেশের অন্য পথ নাই। আশীর গড় যে পর্ধতের উপর 
তাঁহার নিয়ে গ্রাম আছে, তাহার সন্নিকটে দ্রাক্ষাফল বিস্তর জন্মে এবং 
সুলভ মূল্যে পাওয়1 যায়। এই গ্রামে ডাক বাঙ্গালা আছে তথায় অবস্থিতি 
ঝরিবার, সুবিধা আছে, চাদূনি এন্টেশনে দরাই আছে, তথায় হিন্দুরা, সচ্ছন্দ 
থাকিতে পারেন। | 
“ণ্টাদনির” এক এষ্টেশন, পরেই “বারহানপুর ৮ হর চি 
৩ মাইল। খান্দেশ প্রদেশীয় প্রথম স্বাধীন রাজা “নাসির খা” ১৪৯০ খু 
অব্ধে এই নগর স্থাপন করেন। . নীসির খা, ট্রুকী বংশসন্ভৃত। ছুই 
শত বৎসর পঠ্নে আক্বর বাদ্‌স! ইহা! অধিকার করেন। ৯২৪, খু অব 
“আসাফ, মিষ্ব, জাম্‌ উপসুনুক”। এই অঞ্চল জয়, (করিয়া আই স্থানে তাহার 
প্রধান বাস শ্থীন মির্দিকি করেন, এবং এইখানেই গ্াহার মৃত্যু হয় : ১৭৬০ 
খুঃ অন্দে ইহা পেশ্টোরার অধিকারভুক্ত হয় এবং ১৭৭৮ খৃঃ অবে তৎকর্তৃক 
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'িদ্ধিয়াকে প্রদত্ত হইয়াছিল । ১৮*৩ থুঃঅবে জেনারল, ওয়েলেস'লি ই! 
অধিকার করেন এবং “ম্থইজি আঞ্জিমগান” নামক সন্ধি সুত্রে এই নগর সিন্ধি- 
য্লাকে প্রত্যপর্ণ কর! হইয়াছিল । পুনরায় ১৮৬০ খৃঃঅবে সিদ্ধিয়া ইংরাল গবর্ণ- 
মেপ্টকে ইহা প্রত্যপণ করিয়াছিলেন । ১৬১৪ থৃঃঅন্দে ইংলগ্ডের অধিপতি 
প্রথম জেমসের নিকট হইতে সর. টমাস. রো! নামক যে রাজদৃত মোগল 
সম্রাটের নিকট আগমন করিয়াছিলেন, তিনি প্রথমে জাহালীর বাদসাছের পুত্র 
পুরীয়রের সঙ্গে এইখানে সাক্ষাত করেন। পরবেজ পুরীয়র তখন এই অঞ্চলের 
রাজ প্রতিনিধি হুইয়া এই . বারহ্নপুরে থাকিতেন। বারহানপুরের জলের 
কলের বন্দোবস্ত অতি সুন্দর । ইহ! নিন্মীণে বিস্তর বুদ্ধি ও কৌশল প্রদর্শিত 
হইয়াছে। বারহানপুরে ছইটি স্থন্দর মসজিদ, আছে, উহাদের চড়া রেল 
হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই নগর প্রায় দেড় মাইল ফোয়ার এবং 
ইহাতে প্রায় ৩৪০০০ হাজার লোক বাস করে। পাদসা কিল্লার মধ্যে 
মোগল রমণীদিগের একটি স্নানাগার এখনও রক্ষিত হইয়াছে । উহা? 
দেখিবার উপযুক্ত । গ্সানাপ্ৰারটি তাণ্ডি নদীর উপরেই, সেই জন্য উহা বড় 
মনোরম্য স্থান। বারহানপুরে কিংখাব ও রেশমি কাপড় অতি উত্তম প্রস্তত 
হয়। রেলওয়ে স্টেসনের অতি অন্স দূরেই লালবাগ নামে প্রমোদোদ্যান 
আছে । জানুয়ারি, এপ্রেল, আগষ্ট ও. অক্টোবর মাসে এখানে প্রতি বৎসর 
প্রসিদ্ধ মেলা হইয়া থাকে। বাঁরহান পুরে হিন্দুর থাকিবার জন্য ধন্মশাল। আছে। 

বারহানপুর+ হইতে ৫টি এষ্টেশন অতিক্রম করিয়া “ভসোয়াল” 
ষ্টেশন । জি, আই, পি, লাইন এবং নাগপুর লাইন এই  এঞ্টেশনৈ 
মিশিয়াছে। এই এষ্টেশন হইতে নাগপুর যাইতে হয়। এই স্থানে: 
গবর্ণমেপ্টের ও রেলের প্রধান প্রধান আকিস এবং তৎসংক্রাস্ত, বিস্তর 
ইত্রাজ ও ভদ্রলোক বাসু .করেন। ভসোয়ালের কিয়দদ'র পরেই রেলের : 
একটি প্রকাণ্ড পুল আছেঃ উহা! দ্বীর্থে প্রায় ২৫৫৬ ফিট্‌, খিলান ২৮টি), 
গুলটি দেখিবার যোগ্য । িঃ ডি রর লাইনে এত বড় পুল বোধ হয র 
আর নাই। 
ইহার কিয়দ্দর পরেই “জল .গেওন” এষ্টেশন, এ এ অঞ্চলের সং 
একটি প্রধান ব্যবসার স্থান, খানেশ প্রদেশীয় যা কিছু উৎপন্ন হয়, এই" 2 
বিক্রয়ার্থ আইসে। এষ্টেশন হইতে ছুই মাইল অস্তরে হস বক কারও ৃ 
জলপক্ষিভিরলন্কত” মারুণ নামক একটি দর হদ আছে, উহা! দেখিবার" 
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উপযুক্ত স্থান । দির্খাল সলিল! গীর্ণ| নদী এই স্থানের পশ্চিম পার্থ বিয়া 
কল কল রবে প্রবাহিত হুইতেছে। এই স্থানে কয়েকখানি তুলার. বিখ্যার্ 
কারখানা আছে । এনগরের একটু বিশেষ নৃতনত্ব এই যে, এখানে ওজন 
দরে কাপড় বিক্রীত হইয়া থাকে । জলগেওনে ধর্দমশাল! আছে । 

ইহার এক এষ্টেশন পরেই মাসোয়াদ। মাসোয়াদ হইতে ৪* মাইল, 
দুরে “ধরমগেওন” গ্রাম অতিক্রম করিয় “অনবেদকৌ”” নামক একটি উৎস 
দেখিতে পাওয়া যায়। একটি প্রাচীন দেবমন্দিরের পাদদেশ হইন্ডে 
সীতাকৃণ্ডের ন্যায় উষ্ণজল এই. উৎস হইতে অবিশ্রান্ত উখিত হইতেছে, 
ইহাও একটি আশ্চর্য্য দৃশ্য । ূ 

মাসোর়াদ অতিক্রম করিয়া এক এষ্টেশস পরে পাকোড়া নামক এষ্টেসন। 
প্রসিদ্ধ'অজান্ত।”গিরিগহবর দেখিতে যাইতে হইলে,এই এষ্টেশন হইতে: যাইতে ৃ 
হয়। এষ্টেশন হইতে অজাস্ত1 গিরিগহ্বর ৩৪ যাইল। অজাস্তা গহ্বরের 
নিকটস্থ স্ানের নাম “ফর্দাপুর” | পাকোড়া হইতে, প্রত্যুষে বর্হিগত 
হইলে ফর্দাপুরে সায়ংকালে উপস্থিত হওয়া যায়। শ্পাকোড়ার মাম্লুতদার 
দের সহিত পূর্ক্বে বন্দোবস্ত করিলে গোরূর গাড়ী ও অন্য কোন যানের 
অস্থবিধা থাকে না। ফর্দাপুরে ডাক্বাঞ্জাল৷ আছে, কিন্তু এ ডাকবাঙ্গালায় 
আহারীয় দ্রব্য, কি শয্যা, কি ভৃত্য নাই; এসকল সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলে 
ডাক্বাজালায় থাকিবার অসুবিধা হয় ন!।. অন্জাস্তা-গহবর দেখাইবার 
জন্য ও তাহার প্রাচীন বিবরণ শুনাইবার জন্য পথ প্রদর্শক ফর্দ্দাপুরে 
দর্বদাই পাওয়া যায় । অজাস্ত। গহ্বরের দেয়ালে অতি আশ্চর্য্য চিত্রকাধ্য 
আছে। সাহেবের! বহুযত্ধে ও অর্থব্যয়ে এই সকল চিত্রের প্রতিচিত্র তুলাইয়া 
বিলাতে লইঘা! গিকস।ক্রিষ্ট্যাল প্যালেসের একস্থানে রাখাইফ়াছিলেন, কিন্তু 
সেগুলি অগ্নিদাহে নষ্ট হইস্! গিয়াছে । এক্ষণে উবার, একথানি প্রতিচিত্র 
নাউঘ কেনসিপ্টন নাঁমক স্থানে ভারতভিত্রশালায় রক্ষিত হইয়্াছে। 
প্রবাদ আছে, অজাস্তা গহ্বর বৌদ্ধদিগ্রের “কীন্তি। গহ্বর সর্বশুদ্ধ ২৯টি। 
ঘই ঘকল গহ্বর নির্মমাণে-শিল্প ও কৌশল এত প্রদর্শিত হইয়াছে যে কেহ 
কহ বলেন যে ভারতবর্ষে অন্যকোন গিরি গুহায় এপ চিত্র নাই । চিত্রকাধ্য+ . 
কবল মাত্র ১১২,৩,৯,১০১১১১১৬,১৭১১৯, এবং ২০ “নম্বর শ্বহ্বরে . আছে? রি 
চারতে যখন বৌদ্ধধর্ম রাজধর্ম ছিল,তখনকার ভারতবাসীর সামাজিক জীন: 
ও বর্মগত জীবনের আদর্শ প্রতিকৃতি এই সকল গহ্বর অঙ্গে খোদিত আছে।. 
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পাকোড়া হইতে ৪টি এষ্টেশন পরে “চল্লিশগেগন” । এই এষ্টে 
শন হইতে প্রান ৫৮ মাইল দূরে প্রাচীন জুলতাঁনপুর নগরীর ভগ্থারশেষ 
আছে, উহ! দেখিবার, উপযুক্ত। তাহার কিঞ্চিৎ দুরে একটি কোয়া 
আছে, সেটির নির্মাণ কৌশল অতি সুন্দর । টল্লিশগেওন হইতে প্রায় ৪৮ 
মাইল যাইয়া “পিম্পালনার” নামক স্থানে দ্বাভাবিক দৃশ্য বড় সুন্দর । 
পিম্পালনার গ্রামে “বাল.সানী” দ্েবমন্দির একটি উৎকৃষ্ট দৃশ্য । ততভিন 
কয়েকটি গিরিগুহা! আছে, তন্মধ্যে “ভামার গুহা” সর্বোৎকৃষ্ট. । ভামারগুহা 
চল্লিশবগেওন এষ্টেসন হইতে প্রায় ৬৯ মাইল। 

চল্লিশগে ওন হইতে গুটিতিন এষ্টেশন পরে নন্দগে গন । বোম্বাই যাইবার 
সময় সুপ্রসিদ্ধ “ইলোরাগুহ1 দর্শন করিয়া যাওয়া] সকলেরি উচিত, এবং 
ফেই ইলোরা গুহা দেখিতে যাইতে হইলে এই নন্দগেগ্ুন এষ্টেশনে নামিতে 
হয়। ইলোরা দেখিতে যাঁউবার অন্য পথও অছে, মাদ্রাজ লাইনে “ধোন 
অথবা ““অমদ নগর” এষ্টেশনে নামিয়াও ইলোরা দেখিতে যাওয়া যায়। 
কিন্তু বাহার! বজদেশ হইতে বোম্বাই যাইবেন, তাহাদের পক্ষে নন্দগে ওনে 
নামিয়া ইলোরা দেখাই যুক্তি সিদ্ধ। ইলোর। গুহ? বর্ধাবসানেই:' দেখিতে 
যাওয়া, উচিত 1 এই সময় পর্বতমাল। শ্যামলবর্ণে রঞ্জিত হয়, চতুর্দিক 
হইতে পূর্ণতোয়া নির্ঝরের ঝরঝর শবে দিগন্ত পরিপুরিত হুইয়! উঠে, 
বর্ষাবসানে এইস্থানের দৃশ্য বড়ই মনৌরম | নন্দণেওনের প্রায় 
৫৬ মাইক. দূরে আরাক্গাবাদ, নপ্দগে্ন হইতে আরাঙ্গাবাদ যাইবার 
সুন্দর পথ আছে, এবং ভাকের টাঙ্গা প্রতিদিন রাত্রি ৩টার সময় নন্দগেওন 
হইতে ছাড়িয়া ৯্ঘণ্টার আরাঙ্গাধাদ পৌছায়। এই আরান্গাবাদের রাপ্তা 
কুইতে একটি শাখা পথ বাহির হইয়া ইলোর। গুহায় গিয়াছে ।, ননগেওন 
হইতে ইলোরা প্রায় $৪ মাইল পথ । যাহারা আরাঙ্গাবাঁদের ডাক টাঙ্গার 
উঠিয্সা ইলোর1 দেখিতে যাইবেন, তাহাদের পথে একস্থানে. নামিয়া অন্য 
_ শকটাদির বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হয়, কারণ আরাক্গবাদের ডাকটাক্গা 
ইলোরার পথে যায় না । ইলোর! দেখিতে যাইতে হইলে নন্দগ্নেওন 
ষ্টেশনে. নামিয়া *ডাক . কণ্টক্রদ্িগের সহিত বন্দোবস্ত করিথে। 
বরাবর ইলোরা পর্য্যস্ত যাইবার টাঙ্গা পাওয়া যায়। নন্দগেওনে, ধশশশালা, 
জ্বাছে। ইলোরাকে ও অঞ্চলের লোকের! “ভেরুল" কছে।« এভেরুধ” 
বলিয়া! একটি স্থান ইলোরার নিকটেই আছে । . ভেক্ষল হইতে ইরা 


ভারত ভ্রমণ | . ৫৯৭. 


গুহ! এক মাইল দূরে এবং ইলোরা হইতে .আর এক মাইল যাঈলে, 
“রোজ?” নামক এক দর্শনোপযোগী স্থানে যাওয়া যাঁয়।. এই রোজা নামক 
স্থানে আরঙ্গ্লীব, আলমগীর, ও অন্যান্য বিখ্যাত মুসলমানদিগের অতি সুন্দর 
সুন্দর কবর আছে। রোজার গোরস্থান সংশ্লিষ্ট একটি অস্টালিক! লইয়া 
আরাঙ্জাবাদের, সাহেবের দর্শকদিগের বাসস্থানের উপযোগী করিয়া 
রাখিয়াছেন। এই অট্রালিকাঁয় থাকিতে হইলে এক সপ্তাহ পূর্ববে আরাস্্া- 
বাদের “মেল সেক্রেটারির” নিকট আবেদন করিতে হয় । 
ধাহারা সাধনার স্থান দেখিবার প্রশ্নাসী তাহারা একবার ইলোরা দর্শন 
করিয়া আস্থন। এই স্থানে দেড় মাইল ধরিয়া পরে পরে প্রায় ৪০টি গুহা! 
আছে। ফাগুসন সাহেব তীহার “ভারতবর্ষের পর্ধত খোদিত মন্দির, 
নামক গ্রন্থে, বলিয়াছেন যে, ইলোর1 গুহ! সকল দেখিতে হইলে প্রথমে 
দক্ষিণ প্রীস্ত “ধারওয়ারা” হইতে আরম্ভ করণ উচিত, কারণ এই দিকেই 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গুহা গুলি আছে । এই অংশে মে কয়টি গুহ আছে 
তন্মধ্যে €বিশ্বকম্্নী” গহ্বরটি আধুনিক । এ গহ্বরগুলি বৌদ্ধদিগের কীর্তি 
বলিয়া সকলেই অনুমান করেন । ইহার পরের গুহাগুলি ব্রাঙ্গণদিগের কীর্তি । 
এই ব্রাহ্ষণদিগের গুহার মধ্যে “কৈলাস” বা “রংমহল” এবং “ধামারলীনা” 
নামক গহ্বরগুলি অতি আশ্চধ্য । তাহার পরেই জৈনদ্নিগের কীর্তি । 
জৈন গহ্বরগুলির মধ্যে, “জগন্নাথ দেব” ও “ইন্দ্রসভা” প্রভৃতির চিত্র খোদিত 
আছে। এই অংশ উত্তর প্রান্ত। অতএব ইলোরা গিরিগুহাগুলি তিনটি 
প্রধান প্রধান ধর্দের প্রতিষ্টা স্থান । এ স্থানকে ত্রিনীতি ক্ষেত্র বলিতে পার । 


ভাক্ত। 
দ্বিতীয় কথা। 


ঈশ্বরে ভক্তি। উপক্রমণিকা। . 


শিষ্য আজ, ঈ্বে ভক্তি সমন্ধে কিছ উপদেশের পু করি। ূ 
যাহা কিছু তুমি আমার নিকট, শুনিয়াছ, আর. যাহা ক্ছু 
গুনিবে, তাহাই, ঈশ্বর ভক্তি সম্্ীন্ উপদেশ; কেবল বলিবার এবং বুঝি- 
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"বার গৌল আছে। ভক্তি” কথাট! হিন্দু ধর্ন্দে বড় গুরুতর অর্থ বাচক, 
এবং হিন্দু ধর্মে ইহা! বড় প্রসিদ্ধ | ভিন্ন ভিন্ন ধর্মবেস্তারা ইহা নান, 
প্রকারে বুঝাইয়াছেন। এবং থুষ্টাদি আর্য্যেতর ধর্মনবেস্তারাও ভক্তিবাদী। 
সকলের উক্কির সংশ্কেষ এবৎ অত্যুন্নত ভক্তদ্িগের চরিত্রের বিষ্লেষ দ্বার, 
আমি ভক্তির যে স্বরূপ স্থির করিয়াছি, তাহা আমি এক কথায় বলিতেছি, 
মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ কর, এবং যত্ব পুর্ধ্বক স্মরণ রাখিও। নহিলে 
আমার সকল পরিশ্রম বিফল হইবে। | 

শিষ্য ! আজ্ঞা করুন । ৮ 

গুরু? যখন মনুষোর সকল ভি, ঈশ্বরমুখী 


বা ঈশ্বরানুবন্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি | 

শিষ্য। বুঝিলাম না। . 
গুরু। অর্থাৎ যখন ভ্তানার্জনী বৃত্ভিগুলি ঈশবরাহূসন্ধান ₹ করে, কার্ধ্য 
কারিণী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরে অর্পিত হয়, চিন্তরপ্তিনী বৃত্তিুলি ঈশ্বরের সৌন্দ- 
ঘর্যই উপভোগ করে, এবং শারীরিকী বৃন্তিগুলি ঈশ্বরের কার্ধ্য সাধনে বাঁ 
ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে নিযুক্ত হয়, সেই অবস্থাকেই ভক্তি বলি। যাহার 
জ্ঞান ঈশ্বরে,, কর্ম ঈশ্বরে, আনন্দ ঈশ্বরে, এবৎ শরীরার্পণ ঈশ্বরে, তাহারই 
ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে । অখবা_ঈশ্বর সম্দ্ধিনী ভক্তির উপযুক্ত তি 
ও পরিণতি হইয়াছে । | 
শিষ্য । একথার প্রতি আমার প্রথম আপত্তি এই যে, আপনি এ পর্ঘ্যস্ 
ভক্তি অন্যান্য বৃত্তির মধ্যে একটি বৃত্তি বলিয়! বুঝাইয়া আসিয়াছেন, 

কিন্তু এখন সকল বৃত্তির সম্ট্িকে ভক্তি বলিতেছেন। . 
গুরূ। তাহা নহে। ভক্তি একই বৃত্তি। আমার কথার তাৎপর্ধ্য . 
এই যে, যখন সকল বৃত্তি গুলিই এই এক ভক্তি বৃত্তির অনুগামী হইবে, তখনই 
ভক্তির উপযুক্ত স্ফর্তি হইল। এই কথার দ্বারা, বৃত্তি মধ্যে ভক্তির যে 
শেষ্টত্বের কথা বলিয়াছিলাম, তাহাই সমর্থিত হইল। ভক্তি ঈশ্বরার্পিতা 
হইলে, আর সকল বৃত্ভিগুলি উহার অধীন হইবে, উহার প্রদর্শিত পথে যাইবে, . 
ইহাই আমার কথার স্থল ভাৎপর্ষ্য। ৷ এমন তাৎ্পর্ধ্য নহে, যে সক্ষল রি 
সমষ্টি তক্কি। রা 
শিষ্য কিন্তু তাহা ইইলে সাম্য কোথা গেল? £ আপনি বলি 
(ছেন যে সকল রৃতিগুলির সমূচিত স্ক-স্তিই মন্ুয্যত্ব। সেই. সমগুচিত ক্ষর্তির 
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এই অর্থ করিয়াছেন, যে কোন বৃত্তির সমধিক স্ফর্তির দ্বারা অন বৃত্তির 
সমুচিত স্ক,ত্তির অবরোধ না হর। কিন্তু সকপ .বৃতিই বদি এই এক ভক্তি 
বৃত্তির অধীন হইল, ভক্তিই দি অন্য বৃত্তিগুলিকে শাসিত ইয়ে লাগিল, 
তবে পরস্পরের সামঞ্জস্য কোথায় রহিল? 

গুরু । ভক্তির অন্ুবন্তিতা কোন বৃত্তিরই চরম ক্ষ তির বিদ্ব করে নী। 
মনুষ্যের বৃত্তি মাত্রেরই যে কিছু উদ্দেশ্য হইতে পারে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
ঈশ্বরই মহৎ। যে বৃত্তির যত সম্প্রসারণ হউক না কেন, ঈশ্বরানুবর্তী 
হইলে দে সম্প্রসারণ বাঁড়িবে বৈ কমিবে না। ঈশ্বর যে বৃত্তির উদ্দেশ্য, 
- অনস্ত মঙ্গল, অনস্ত জ্ঞান, অনন্ত ধর্ম, অনস্তসৌন্দর্ধ্য, অনস্তশক্তি, অনস্তই 
যে বৃত্তির উদ্দেশ্য,_তাহার আবার অবরোধ কোথার ? ভক্তি শা'দতাবগ্লাই 
সকল বৃত্তির বথার্থ সামঞ্জস্য ৷ রর 

শিষ্য। তবে আপনি যে মনুষ্যত্ব-তত্ব এবং অন্ুশীলন-ধর্ম আমাকে 
শিখাইতেছেন, তাহার স্থ,ল তাৎপর্য কি এই; যে ঈশ্বরে ভক্তিই পূর্ণ 
মনুষ্যত্ব, এবং অনুশীলনের একমাত্র উদ্দেশ্যই-_-সেই ঈশ্বরে ভক্তি ? 

গুরু / অন্ুশীলন-ধঙ্ছের মর্মে এই কথা আছে বন্টে, যে সকল বৃত্তির 
ঈশ্বরে সমর্পণ ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই । ইহাই প্রকৃত কৃষ্তার্পণ, ইহাই প্রকৃত 
নিষাম ধর্ম । ইহাই স্থায়ী জ্ুখ। ইহারই নামান্তর চিত্তশুদ্ধি। ইহারই 
লক্ষণ “ভক্তি, প্রীতি, শান্তি |” ইহাই ধর্ম। ইহা ভিন্ন ধর্্ান্তর নাই। 
আমি ইহাই শিখাইতেছি। কিন্তু তুমি এমন মনে করিও ন1, যে এই কথা 
বুঝিলেই তুমি অনুশীলন ধর্ম বুঝিলে [ 

শিষ্য। আমি যে এখনও কিছু বুঝি নাই, তাহা রে স্বয়ং রা 
করিতেছি । অনুশীলন ধর্মে এই তত্বের প্রন্কৃত, স্হান কি, তাহ? এখনও 
বুঝিতে পারি নাই। আপনি-বৃত্তি যে ভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহাতে শারী- 
রিক বল, অর্থাৎ মাংসপেশীর বল একটা 88০91 না হউ ক, একটা বৃত্তি 
বটে। অন্গুশীলন ধর্শোর বিধানাম্ুসারে, ইহার সম্চিত অন্শীলন চাই । 
মনে ককচন রোগ, “দারিত্ বা. আলস্য বা তাদুশ-" অন্য কোন কারণে 
কোন ব্যক্তির এই বৃত্তির নাতি স্‌, তি হ্য় হি /. তাহার কি ঈ্্র তি : 
ঘটিতে পারে, না" % | পু - | 

গুরু । আমি বলিয়াছি ষে, য়ে. রা মহতযর, সক 
ঈশ্বরাহ্বত্তঁ হয়, তাহাই ভক্কি। ন্যক্কির শারীরিক বল 
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থাক, যতটুকু আছে, তাহা! যদি ঈশ্বর বন্তী হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরানূমত কার 
প্রযুক্ত হয়-_-আর অন্য বৃত্তি গুলিও সেইরূপ হয়, তবে তাহার ঈশ্বরে ভক্তি 
হইয়্াছে। তবে অন্থশীলনের অভাবে, প্র ভক্তির কাধ্য-কারিতার, সেই 
পরিমাণে ক্রু ঘটিবে। একজন দস্থ্য একজন ভাল মানুষকে পীড়িত 
করিতেছে । মনে কর, ছুই ব্যক্তি তাহা! দেখিল। যনে কর; ছুই জনেই 
ঈশ্বরে ভক্তিঘুক্ত, কিন্ত এজজন বলবান, অপর দুর্বল । যে বলবান, সে ভাল 
মানুষকে দস্থ্য হস্ত হইতে মুক্ত ঝরিল, কিন্তু যে দুর্বল, সে চেষ্টা করিয়াও, 
পারিল না। এই পরিমাণে, বৃত্তি বিশেষের অনুশীলনের অভাবে, দুর্বল 
ব্যক্তির মনুষ্যত্বের অসম্পূর্ণতা বলা যাইতে পারে, কিন্তু ভক্তির ক্রুটি বল যায় 
না । বৃত্তি সকলের সমুচিত স্ক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই; এবং সেই 
বৃত্তিুলি ভক্তির অনুগামী না হইলেও মন্ধয্যহ নাই। উভয়ের সমী- 
বেশেই সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব । ইহাতে বৃন্তিগুলির স্থাভ্ত্্য রক্ষিত হইতেছে, অথচ 
ভক্তির গ্রাধান্য বঙ্গার় থাঁকিতেছে। তাই বলিতেছিলাম, যে বৃত্তিগুলির 
ঈশ্বর সমর্পণ, এই কথা বুঝিলেই মনুষ্যত্ব বুঝিলে না। তাহার সঙ্গে এটুকু 
বুঝা চাই। ্‌ | 

শিষা। এখন আরও আপত্তি আছে। যে উপদেশ অনুসারে কার্ধ্য 
হইতে পারে না, তাহ! উপদেশ নহে। সকল বৃন্তিগুলিই কি ঈশ্বরগামী 
করা যায়? ক্রোধ একটা বৃত্তি, ক্রোধ কি ঈশ্বরগামী করা যায়? 

গুরু। জগতে অতুল সেট মহাক্রোধগীতি তোমার কি স্মরণ হয়? 

ক্রোধং প্রভো সংহরসংহরেতি, 
যাবৎ গিরঃ খে মরুতাৎ চরস্তি | ্‌ 
তাবৎ স বন্ছির্ভ বনেত্রজন্ম। 52 
| ভন্মাবশের়ং মদ্নঞ্চকার ॥ ্‌ 

এই ক্রোধ, মহা পবিত্র ক্রোধ__কেননা যোগভদ্গকারী কুপ্রবৃত্ি ইহার 
দ্বারা বিনষ্ট হইল। ইহা স্বয়ং ঈশ্বরের ক্রোধ। অন্য এক নীচবৃত্তি যে 
ব্যাসদেবে ঈশ্বরান্ববন্তাী হুইক্বাছিল, তাহার এক অতি চমৎকার উদ্বাহরণ রর 
মহাভারতে আছে । কিন্তু তুমি উনবিংশ শতাব্দীর মান্য । আমি তোমাকে 
তাহা! বুঝাইতে পারিবনা। র ০ পুত 
-.. শিষ্য । আরও আপত্তি আছে 12001 
শুরু থাকাই সম্ভব। “যখন মনুয্যের সকল বৃত্তি গুলিই ঈশ্বর-সুখী , 
বাঁঈসবরাহবর্তী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি।” এ কথাটা এত গুরুতর, ইহার 





ভক্তি । ূ্‌ ৬০৯ 


ভিতর এমন সকল-গুরুতর তত্ব নিহিত আছে; যে ইহা! তুমি ষে, একবার 
শুনিরাই -বুঝ্ধিতে পারিবে, এখন সম্ভাবন! কিছুমাত্র নাই। অনেক সন্দেহ 
উপস্থিত হুইবে, অনেক গোলমাল ঠেকিবে, জনেক ছিদ্র দেখিবে, হয় ত 
পরিশেষে ইহাকে অর্থ শূন্য প্রলাপ বোধ হইবে ৷ কিন্তু তাহা হইলেও, 
সহসা নিরাশ হইও না। দ্রিন দিন, মাস মাস, বৎসর বৎসর, এই তত্বের 
চিন্তা করিও। কাঁধ্যক্ষেত্রে ইহাকে র্যবহৃত করিবার চেষ্টা করিও । 
ইন্ধন-পু্ট অগ্নির ন্যায়, ইহা ক্রমশ তৌমার চক্ষে পরিস্কট হইতে থাকিবে । 
বদি তাহা! হয্ব, তাহা হঈলে তোমার জীবন সার্থক হইল, বিবেচনা করিবে। 
মনুষ্যের শিক্ষণীয়, এমন গুরুতর হত্র সার নাই। একজন মনুষ্যের সমস্ত 
জীবন সৎ শিক্ষায় নিযুক্ত করিরা,. সে ঘি শেষে এই তন্বে আসিয়! উপস্থিত 
হয়, তবেই তাহার জীবন সার্থক ভাঁনিবে । 

শিষ্য! যাহ? এরপ ছুজ্পাপ্য, তাহ? আপনিই বা কোথায় পাইলেন ৭ 

গুরু । অতি তরুণ অবস্থা হতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদ্দিত হইত, 
«এ জীবন লইরা কি করিব ?” “লইয়া কি করিত্তে হয়?”সমস্ত জীবন ইহারই 
উত্তর খ,্িরাছি। উত্তর খজিতে খ,জিতে জীবন প্রার কাটিয়া গিকাছে। অনেক 
প্রকার লোক-প্রচ্সিত, উত্তর পাইছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক 
ভোগ ভূগিকাছি, অনেক কষ্ট পাইয়্াছি । যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখি- 
রাছ্ি, অনেক লোকের সঙ্গে কখোপকগন করিয়াছি, এবং কাধ্যক্ষেত্রে মিলিত 
হইযাভি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শান্তর যথাসাধ্য 
অধ্যয়ন করিয়াছি । ল্ীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিব 
পরিশ্রয় করিয়াছি । এই পরিএম, এই কষ্ট ভোগের ফলে এই টুকু 
িখিয়াছি--যে সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবন্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত 
মন্থ্যাত্ব নাই । “জীবন লইম্বা কি করিব?” এ গ্রশ্সের এই উত্তর পাইয়াছি। 
ইহাই ষথার্থ উত্তর, আর সকল উত্তর অযথার্থ । লৌকের.সমস্ত জীবনের পরি- 
শ্রমের এই শেষ ফল; ; এই একবান্র সুফল । তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, 
আমি এ তত্ব কোথায় পাইলাম? সমস্ত জীবন, ধরিয়া, আমার প্রশ্নের; 
উত্তর খজিয়া এত দিনে পাইয়ান্ছি। তুমি এ একদিনে ইহার কি বুঝিবে ? 

শিষ্য. আপনার কথাতে আমি ইহাই বুঝিতেছি, যে, ভক্তির লক্ষণ 
সম্বন্ধে আমাকে যে উপদেশ ছিলেন, উহা আপনার শিজের » ম্ত। । আর্য 
খষিরা ও এ তত অনবগত ত ছিলেন? 8: বত 





৬০২. . নবজীবন। ্‌ 
". গুর্দ। মুর্খ; আমার ন্যায় ক্ষুত্র ব্যক্তির এমন কি শক্তি থাকিবার 
সম্ভাবনা, যে যাহা! আধ্য খধিগণ জানিতেন না--আমি তাহ। আবিষ্কৃত 
করিতে পারি। আমি যাহা বলিতে ছিলাম, তাহার তাৎপর্ধ্য এই যে, 
সমস্ত জীবন চেষ্টা করিয়া, তীহাদিগের শিক্ষার মন্ গ্রহণ করিয়াছি । তবে, 
আল্লি যে ভাষায়" তোমাকে ভক্তি বুঝাইলাম, সে ভাষায়, সে কথায়, তাহার! 
ভক্তিতত্ব বুঝান নাই। তোঘরা উনবিংশ শতাবীর লোক--উনবিংশ 
শতাব্দীর ভাষাতেই তোমাদ্দিগকে বুঝাইতে হয়। ভাষার প্রভেদ হইতেছে 
বটে, কিন্ত সত্য নিত্য । ভক্তি শাগিল্যের সময়ে যাহ ছিল, তাহাই 
আছে, ভক্তির যথার্থ শ্বরূপ যাহা, তাহা আধ্য খষিদিগের উপদেশ মধ্যে 
প্রাপ্তব্য। তবে যেমন নমুদ্রনিহিত রত্বের যথার্থ স্বরূপ, ডুব দিয়া! না 

দেখিলে পাওয়া যায় না, তেমনি অগাধ সমুদ্র হিন্দু শাস্ত্রের ভিতরে ডুব 
না দিলে, তদভ্ভর নিহিত রত্ব সকল চিনিতে পার। যার না । 

শিষ্যা আমার ইচ্ছা আপনার নিকট তাহাদের কৃত ভক্ভি ব্যাখ্যা 

শুনি । ৃ | দ , 
গুরু। শুনা নিতাস্ত আবশযক, কেন ন1 ভক্তি হিন্দুরই জিনিস। 
খুষ্টধর্মমে ভক্িবাদ আছে বটে, কিন্ত হিন্দুর নিকট, বিশেষত বাঙ্গালী 
চৈতন্যের নিকট, ভক্তির যথার্থ পরিণাম প্রাপ্তি হইয়াছে । কিন্তু তীহাদিগের 
কৃত ভক্তি ব্যাখ্যা সবিস্তারে বলিবার বা শুনিবার আমার বা তোমার 
অবকাশ হইবে নাঁ। আর আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য অনুশীলন ধর্ম বুঝা) 
তাহার জন্য সেরূপ সবিস্তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই; স্থল কথা তোমাকে 
বলিয়] যাইব । ৃ 

শিষ্য । . আগে বলুন, তক্িবাদ কি চিরকালই হিন্দু ধর্ণোর অংশ। 

- গুরু । না, তাহা নহে ॥ বৈদিক ধর্মে ভক্তি নাই। বেদের ধর্মের 
পরিচয় বোধ হয়,তুমি কিছু জান। দাধারণ উপাসকের সহিত সচরাচর উপাস্য 
দেবের যে ঈন্বন্ধ দেখা যায়, বৈদিক ধর্মে উপীস্য উপাসকের সেই সম্বন্ধ: 
ছিল। “হে ঠাকুর! আমার প্রদত্ত এই দোমরস পাঁন কর। হবি ভোজন কর, 
আর, আমাকে ধন দাও, সম্পদ দাও, পুত্র দাও, গোর দাও) শত দাও, : 








আমার শক্রকে পরাস্ত কর” বড় জোর বলিলেন, “আমার পাপ ধ্রংস কর» 
দেবগণকে. এইরূপ অভিপ্রান্ধে প্রসন্ন করিবার. জন্য: বৈদিকেরা যজ্ঞাি 
করিতেন। এইরূপ কাম্য বস্তর উদ্দেশে খজ্ঞাদি করাকে কাম্য” কর্ম বলে 1... 
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কাম্যাদি কম্াত্মক যে উপাসনা তাহার সাধারণ নারি ই কাজ' 
করিলে, তাহার এই ফল; অতএব কাঁজ করিতে হুইবে। এইরূপে 
ধর্ীজ্ঞনের যে পদ্ধতি, ভাহারই নাম কর্ম ।* বৈদিক কালের শেষ ভাগে 
এইরূপ কন্মাত্মক ধর্খের অতিশয় প্রাহুর্ভাব হইয়াছিল । যাঁগ যজ্ঞের দৌরাক্ম্ে 
ধর্মের প্রকৃত মর্ম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন. অবস্থায় উচ্চ শ্রেণীর 
প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইলেন, যে এই যাগাত্মক কর্ম বৃথা 
ধর্ম । তাহাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন, যে, বৈদিক দেব দেবীর 
কল্পনায় এই জগতের আস্তিত্ব বুঝ যায় না) ভিতরে ইহার একটা অন্ত 
অজ্ঞের কারণ আছেন । তাহারা সেই কারণের অন্থুসন্ধানে তৎপর হইলেন । 
এই সকল কারণে কর্মের উপর অনেকে বীতশ্রদ্ধ হইলেন । তাহার! ভ্রিবিধ 
বিপ্লব উপস্থিত করিলেন--সেই বিপ্লবের ফলে আসির। প্রদেশ অদ্যাপি 
শাসিত। এক দল চার্বাক, তাহারা বলিলেন, কর্মকাণ্ড সকলই মিথ্যা-_ 
খাও দাও, নেচে বেড়াও। ' দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের স্থষ্টিবর্তী ও নেতা! শাক্যসিংহ ৷ 
তিনি বলিলেন, কর্মফল মানি বটে, কিন্তু কর্ম হইতেই ছুঃখ। কর্ম হইতে 
পুনর্জন্ম, অতএব. কর্মের ধ্বংস কর, ভৃম্ট! নিবারণ করিয়। চিত্ত সংযম পুর্ববক 
অষ্টাঙ্গ ধন্পথে গিয়া নির্বাণ লাভ কর । তৃতীয় বিপ্লব দার্শনিকুদিগের ছারা 
উপস্থিত হইয়াছিল । তাহার! প্রায় ব্রদ্মবাদী। তাহারা দেখিলেন, যে.জগতের 
ঘে অনন্ত কারণভূত চৈতন্যের অনুসন্ধানে তাহার! প্রবৃত্ত, তাহা অতিশয় 
ছুজ্ঞেপ্ন। সেই ব্রহ্ম জানিতে পারলে, সেই জগতের অস্তরাত্মা বা পরমাত্মার 
সঙ্গে আমাদের.কি সম্বন্ধ, এবং জগতের সঙ্গেই ব1 তীহার বা আমাদের 
কি সম্বন্ধ, তাহা জানিতে পারিলে, বুঝা যাইতে পারে, যে. এ জীবন 
.লটয়া, কি করিতে হষ্টবে | সেটা জানা কঠিন-_তাহা জানাই ধর্ম । 
অতএব জ্ঞানই ধর্ম-_জ্ঞানেই, নিশ্রেয়স। বেদের যে অংশকে উপনিষদ, 
বলা যায়, তাহা এই প্রথম ভ্ঞানবাদীনিখের কান্তি ব্রদ্মনিকূপণ এবং, আত্ম, 
জ্ঞানই উপনিষদ, সকলের উদ্দেশ্য 1" তাঁর পর ঘড়দর্শনে এই জ্ঞানবাদ. আরও 
বিবধ্ধিত ও গরচারিত ১৪৪ কপিলের সাৎখ্যে, রম টা হইলেন: 





৬০৪ _ নবজীবন 
- পাওয়] যায় ? ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার একত্ব, মনে করুন বুঝিতে পারিলাম-__ 
বুঝিতে পারিলেই কি ঈশ্বরে মিলিত হইলাম? ছুইকে এক কি মিলাইয়। 
দিবে কে? র্‌ 

গুরু । -এই ছিত্রেই ভক্তিবাদের স্থষ্টি। ' শাপ্ডিল্য রান জি 
ঈশ্বর জানিতে পারি বটে, কি জানিতে পারিলেই কি তাহাকে পাইলাম ? 
অনেক জিনিস আমরা জানিয়াছি__জানিরাছি বলিয়া কি তাহা পাইয়াছি ? 
আমরা খাহাকে ছ্বেষ করি তাহাকেও ত ভানি, কিন্ত তাহার সঙ্গে কি আমতা 
: মিলিত হুইক্সাছি ? আমরা যদ্দি ঈশ্বরের প্রতি দ্রেষ করি, তবে কি তীহাকে 
পাইব? বরং যাহার প্রতি আমাদের অন্ুরাগ্থ আছে, তাহাকে পাইবার 
সম্ভাবনা । যে শরীরী, তাহাকে কেবল অনুরাগে না পাইলে না পাওয়া 
যাইতে পারে, কিন্তু যিনি, অশরীরী, তিনি কেবল অন্তঃকরণের দ্বারাই প্রাপ্য । 
অতএব তীহার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকিলেই আমরা তাহাকে পাইব। 

সেই প্রকারের অন্গরাগের নগ়ে ভক্তি। শাগ্ল্য সুন্দরের দ্বিতীর সুত্র এই 

--সা1 (ভক্তিঃ) পরানুরক্তিরীশ্বরে ।৮ 

শিষ্য। ভভক্তিবাদের উৎপত্তির এই ইতিবৃত্ত শুনিয়া আমি বিশেষ 
আপ্যার্রিত হইলাম! ইহা না শুনিলে ভক্তিবাদ ভাল করিয়া বুঝিতে পারি- 
তাম না। শুনিয়া আর একটা কথা মনে উদয় হইত্েছে। সাহেবেরা, এবং 
 দয়ালন্দ সরশ্বতী প্রভৃতি এদেশীয় পঙ্ডিতেরা বৈদিক ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম 
বলিব থাকেন, এবৎ পৌরাণিক বা আধুগিক' হিন্দু ধন্মকে নিকৃষ্ট বলিয়। 
খাকেন। কিন্ত এখন দেখিতেছি, এ কথা অতিশয় অযথার্থ। ভক্তিশূন্য 
ষে ধন্ম, তাহা অসম্পূর্ণ বা নিক্ুষ্ট ধ্ম--অতএব বেদে যখন ভক্তি নাই, তখন 
বৈদিক ধর্মই নিকৃষ্ট, পৌরাণিক বা আধুনিক বৈষণবাদি ধর্মই জোষ্ঠ দৃর্মা। 
ধাহার1 এ সকল ধন্মের লোপ করিপ্া, বৈদিক ধপ্মের 089 ছা 
করেন, তাহাদিগকে ভ্রার্ত বিবেচনা, করি |. এ. 

গুরু । কথা ষথার্থ। তবে উহাও? বলিতে হয়, বে বেদে যে জিদ 
কোথাও নাই, ইহাও ঠিক নহে। শাগডল্য সুত্রের টাকাকার স্বপ্েশ্বর 
ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ হইতে একটি বচন উত করিয়াছেন, তাহাতে ভক্তি শব্দ 
ব্যবহৃত না-াকিলেও ভক্তিবাদের সারমন্ম তাহাতে আছে | . বচনটি ' এই-. ট 





্‌ “আট্মবেদৎ সর্যমিতি | সবাএষএব পশ্যনেবং মন্বান এবহ, নিন 
রাত্বক্রীড় আত্মমিথুন: আত্মানন্দঃ স ন্বরাড় ভবর্ভতীতি। .. ৰ 





সোহহ। ্‌ ৬০৫ 


ইহার অর্থ এই ধেআত্মা এই সকলই (অর্থাৎ পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে) 
যে ইহা দেখির1, ইহ ভাবিয়া, ইহা জানিয়া,,আত্মায রত .হয়, -আত্মাতে 
ক্রীড়াশীল- হয়, আত্মাই যাহার মিথুন (সহচর) আত্মাই যাহার আনন্দ, 
সে স্বরাজ (আপনার রাজা বা আপনার দ্বারা রঞ্জিত) হুয়। 

ইহু। যথার্থ ভঞ্জিবাদ। এক্ষণে তোমাকে শাণ্তিল্যের ভক্তিবাদ সংক্ষেপে 
শুনাইতে ইচ্ছা করি। কিন্ত আজ আর সময় নাই। বারান্তরে হইবে।' 


শ্লীবন্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 





সোহং। 


'মৌহুৎ ঃ ই আমি-- 

একথা তে হিন্দু বই আর কেহ কখন কহে নাই | আর একজন 
মাত্র মহা পুরুষ কহিয়াছিলেন__বীশুপ্রীষ্ট । 

কথাটা] কেমন € বুঝিয়া দেখা যাক। ্ 

ব্রঙ্গ এবং ব্রহ্মা, স্ষ্টিকর্তী এবৎ সষ্টি__এ দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ কি, 
সম্বন্ধ কি? এ বিষয়ে প্রধানত ছুইটি মত আঁছে। একটি মত এই যে ব্রহ্মা 
এবং ব্রহ্ম, স্ষ্টিকর্তা এবং স্থষ্টি একই পদার্থ অর্থাৎ ত্্গই শ্রন্মা্ডের উপাদীন, . 
সষ্টিকর্ঠাই স্থষ্টির উপাদান। উপাদান কাহাকে বলে? নাষাহার দ্বারা কোন .. 
বস্ত নির্মিত হয়, তাহাই সেই বস্তর উপাদান-_যেমুন মৃত্তিকা ঘটের উপাদান.। 
অতএব এই মতান্ুসারে ব্রহ্ম যে গদার্থ, সেই পদার্থেই ত্রহ্ধাও নির্মিত 
অর্গাণড ব্রক্ষ হইতে পৃথক নম্ব। এই মত সন্বন্ধে ইহাই মোট কথা-যে 
সকল অবাস্তর কথ! এই প্রবন্ধে বলা আবশ্যক হইবে, তাহা, পরে বলিব। 
আর. একটি মত. এই যে ব্র্গ ব্্গাণ্ হইতে, সৃষ্টিকর্তা টি হইতে. সম্পূর্ণ 
পৃথক। স্্টির অগ্রে সষ্টির উপাদান কিছুই ছিল না. সৃষ্টিকালে সষ্টি- র্‌ 
কর্তাআপন অসীম শক্তিদ্বারা কি-জানি-কেমন-করিয়া জগৎ ০ ্টূ করিয়াছিলে না... 
তিন ্্ং খেবস্ত, র্‌ জগ €স বন নয'সে ব বত (হইতে রা পৃথক, . 















. ভাল নয়। তবে ভারতে বয়ন প্রবল হইয়াছে, তেমন আর. কোথা, হয 
নাই। । আই. ইহা. ভারতের হিন্দুর মত বলিয়া, সিদ্ধ ।..... ..:. 
. ছুইটি, মতের ম্যে .কোন্টি সত্য, .কোন্টি, পণ যোগ্য? এই 
'রকমে মীমাংসা করা যাইতে. পারে এবং উভয় প্রকারেই হিন্দুর মত, পাকা 
বলিয়া বোধ হত্ব। প্রথম কথা এই যে, জগৎ-যদধি জগদীশ্বর হইতে: পৃথক 
. হয় তবে জগদীশ্বর আর, ,আঙগীম হইভে. পারেন ন।, সসীম হইস্া পড়েন। 
যেখানে ছুইটি বন্ত্ থাকে সেখানে কোনটিই অসীম. হইতে পারে না, ছুইটিই 
 সসীম হইয়া যায়। _ুষ্টান প্রভৃতি অপর ধর্মীবলহবীরা এই রূপ বলিয়া! থাকেন, 
যে মা জগৎ হইতে পৃথক হইলেও জগতে বিরাজমান, অতএব সীম 
নন। কিন্তু জগতের' সর্বত্র. বিদ্যমান থাকা আর জগৎ হওয়া! এক কথা 
নর অতএব, জগনীস্বর যি জগতে শুধু বিদ্যমান থাকেন, জগৎ ন! হন, 
তবে. জগতে জগদীশ্বর ছাড়া আরে! কিছু আছে এবং তাহা হইলেই জগদীস্বর, 
সসীম হইয়া পড়েন। যেখানে একটি মাত্র বস্ত ফ্খোনে সীমা নাই--. 
যেখানে ছুই বা ততোধিক বস্ত সেখানে সীমাজ্ঞান অপরিহার্য । দ্বিতীয় 
কথা এই' ষে সৃষ্টির আগ্রে সৃষ্টির কোন উপাদান ছিল না, ইহা আমরা ভাবিয়া 
উঠিতে পারি না।. কোন বস্তুর একেবারে কিছু নাই এরূপ কল্পনা মামর 
_শজির অতীত, যনুষ্য. মনের অসাধ্য। মহুষ্য ইহা বুঝিয়াই উঠিতে পারে 
না ।.. তবে ছাহার কিছুই ছিল না, তাহা হইয়া পড়িল; ইহা কেমন, করিয়া, 
মনে. লাখে? যাহারা এই মতের পক্ষপাতী তাহারা বলিয়া খাঁকেল,ঘে. 
জঙনীশ্বরের শক্তি. অসীম, ভাহার, অসাধ্য, কিছুই নাই, যায যাহা বৃষ 
উঠিতে পারে ভিন তাহা অনায়াসে করিতে পারেন, অতএব সা যাহার: 












সব ত পারেন, 'ইহাই তাহার প্রকৃত অসীমন্ত এ এবং অন্তত. দিন, 
অসীম « এবং অনস্ত বলিয়া যে সবই. করিবেন এমন কোন আব্খ্যকাতা লাই, 3.. 
অতএব যে প্রণালীর সৃষ্ট মান্য. -বুঝিয়া উঠিতে পারে না লে.গ্র তে; 
গনীন্বর, সৃষ্টি করেন নাই, এ কৃথা বলিলে জগবীক্মরের অনন্য বা 


: শৌহং1....: 05৯ 





শক্তি অস্থীফার করা হব না । এখন বিচারধয এই. ঘে থে বি সৃপ্িকি টি 









মানুষের ছুর্বোধ্য সে মত'অবলহ্বন করিবার আবশ্যকতা নাহী।. 


সচরাচর এইরূপ, উক্ত হুইগজা থাকেঃ বেস্ট জগত, টা জঙগনীশ্বর হইতে... | 
এত অধম ও নিকৃষ্ট যে, জগৎ, এবং জগনীশ্বরকে ক পদার্থ জ্ঞান করিলে . 


জগরীশ্বরকে নিতাস্তই, অবমাননা কর! হয়, নিতান্তই অধম করা হম্স। কিন্ত 
জগদীশ্বর অধম, পদার্থের সৃষ্টিকর্তা, একথ! বলিলেও কি জগদীশ্বরকে তেমনি : 
অবমানন! করা হয় না, তেমনি অধম করা হয় না? শুধু অধম পদার্থ হইলেই 
কি অধম হইতে হয়, অধম কার্য করিলে অথবা! অধম পদার্থ প্রস্বত করিলেও 
কি অধম হইতে হয় না? কোন ব্যক্তি শুধু ছশ্রিত্র হইলেই কিঅধম হয়? 
সচ্চরিত্র হইয়া যদি একখানা! ছুনতিপূর্ণ পুস্তক লেখে তাহা! হইলেও কি 

অধম হয় না? তবে জগৎ অপকৃষ্ট ছিনিস বলিয়া! তাহাকে জগদীশ্বরের | 

রূপ, বিকাশ বা বিবর্ত না বলিয়। তাহার -ৃষ্ট পদার্থ বলিবেই কি. তাহার 
মান বা গৌরব রক্ষা কর! হগ? ধাহারা এমন কথা বলেন, তাহাদিগকে 
আমি বুঝিতে পারি না, তাহাদের নীতিশাস্ত্র কেমন স্রাহারাই জানেন, 


তাহাদের মান মধ্যাদ। বিষয়ক সংস্কার কি রূপ, হারাই বলিতে পারেন। রী 


এ বিষয়ে আর যাহা বক্তব্য আছে পরে বলিব। ভি 


কিন্তু ছইটি মতের মধ্যে কোন্টি তাল তাহা স্বীমাংসা করিধার আর ্‌ 
একটি উত্তম উপায় আছে। একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে বুঝিতে, তে 





পারা যায়, যে. দুইটি মতের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই- 


রূপ, বিকাঁশ বা বিবর্ত এ কথার অর্থও যা, জগৎ, জগবীশ্বরের স্থা্টি এ কথার রর রে নি 
অর্থও প্রায় তাইী। স্থষ্টি, এবং স্থ্টিকর্তার মধ্যে, কি দক, তাহা একটি এ 
পার্থিব দৃষ্টান্ত সবার! কতকটা বুঝিতে পারা যায়। _সেক্সপীয়র অথবা সেক্স- এ৪: 


গীয়রত্ব একটি পদার্থ। সেক্সপীক্সর রচিত হ্যাম্লেট চিত্র আর- একটি 
পদার্থ । সেল্সপীত্বর হতে হ্যামলেট পৃথক পদার্থ সন্দেহ নাই | 
হ্যাম্লেট চরিত্র যে সকল উপকরণে নির্টিত স্বয়ং সেক্পীয়রের চরিত্রে 
বোধ হয় দে সব উপকরণ ছিল না। এ অর্থে সেক্পীয়র এবং, হ্যাঙ্লেট্‌ 
ছুইটি পৃথক পার্থ ।. কিন্ত আর এক অর্থে হযে যে বড় বিভিরতা 

নাই-_জঅর্থণ সেক্সপীর়রও খা, হ্যাম্গেট ওতাই।. হ্যামলেট, সধাপীরর.. 
হইতে 'ভিন্ন হইলেও হাম লেটে এমন একটু কিছু আছে; যাহ রে 
গাওয়া দা আর কোন উনি সারা ানা ঙগে 
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সেক্সপিত্রত্ব, সেক্সপীয়রের ধাত্‌, সেক্সপীয়রের অস্থিমজ্জ! বা সেঝসপীয়রের 
সেক্সপীয়র--যাহ! সেক্সপীয়রের কোন একটি ভাব বা কার্য বিশেষ নয়, যাহ 
সেক্সপীয়রের সকল ভাব এবং সকল কার্যে আছে-_যাহার গুণে সেক্সপীয়রের 
সরল ভাব সেক্সপীয়রেরই ভাব, আর কাহারো! বা আর কোন রকমের ভাব 
নয়; সেক্সপীয়রের সকল কাপ্য সেক্সপীয়রেরই কার্ষয, আর কাহারো! বা আর 
কোন রকমের কার্ধ্য নয়। সে একটু-কিছু অর্থাৎ সে সেক্সপীয়বরত্ব, সেক্সপীয়- 
রের ধা, সেক্সপীয়রের অস্থিমজ্জ! বা সেক্সপীম়রের সেক্সপীয়র শুধু হ্বাম্লেটে 
নর, সেক্সপীয়র রচিত ভাল মন্দ সমস্ত চরিত্রে আছে--লীর়রে, মিরন্দায়, ফাঁল- 
ষ্টাফ, ওবেরণে, ম্যাক্বেথে, ম্যাক্ডফে, শাইলকে, সমস্ত চরিত্রে আছে। 
মিল্টন রচিত কোন চরিত্রে সে সেন্সপীয়রত্ব নাই। আবার নেক্সপীয়র রচিত 
কোন চতিত্রে মিপ্টনত্ব, নাই। এইরূপ সকল মানব-সৃষ্টিকর্ভার সত্বন্ধে 
বলা যাইতে পারে । এবং এ.কথার অর্থ এই যে, যে যাহা স্থষ্টরি বাঁ রচন! 
করে, তাহাতে তাহার নিজ্বের কিছু অথবা নিজত্ব-কিছু থাকেই থাকে । 
যে পরিমাণে সেই নিজের-কিছু বা নিজত্ব-কিছু থাকে, অন্তত সেই পরিমাণে 
মানব-অষ্টী এবং মানব-চ্্টির সম্বন্ধে বল! যাইতে পারে, বে ছুইই এক 
পদার্থ এক, মানব-স্ৃষ্টি মানব-অআষ্টাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারে-__€নাহহ। 
সেক্সপীয়রের হ্যামলেট কাল্পনিক শি না হইয়া দি তোমার আমার 
ন্যায় সজীব ও সচেতন স্থষ্টি হইত, তাহা হইলে তুমি আমি যেমন ব্রক্মকে 
লক্ষ্য করিয়া বলি--তৌহুহ, সেও তেমনি সেক্সপীয়রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে 
প্রিত--পোহং।- কাণ্য হইতে কারণ ভিন্ন হইলেও কার্যে কারণ 
থারিবেই থাকিবে । খুষ্টান ধর্মাবলন্বী ইউরোপীয় দার্শনিকেরাও একথা 
স্বীকার, করিয়া থাকেন। অতএব স্থ্টিতে স্্টকর্তা অবশ্যই জাছেন-- 
স্থষ্টি হইতে স্থপ্টিকর্তা লম্পূর্ণরূপে পৃথক হইতে পারেন না। স্থষ্টিকর্তাকে 
অস্তত স্ার্টির আংশিক উপাদান, বলিয়া, স্বীকার করিতেই হয়। অন্তত, সই 
ংশ- সম্বন্ধে স্থষ্ট পদার্থ ্থপ্টিকর্ভাকে লক্ষ্য করিয়! বলিতে পারে-সোহং 
বললেও কোন দোষ, হয় না। বলাই কর্তব্য।' ন। বলিলে স্থপ্টিকর্তার 
অস্তিত্ব: অস্বীকার করা হয়। স্ষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করার রই... 
নাস্তিকতা, | অতএব গ্রীষ্টান প্রভৃতি দ্বৈতবাদীদিগের মতাম্সারেন্ ব্রদ্ধ 
হইতে ব্রহ্মা পৃথক নয়, সৃষ্টিকর্তা হইতে স্থপ্টি পৃথক নয়। ষে মতানুদারেও “ 
অস্তিত্ব এরটি 'বই দুইটি নাই--বস্ত একটি বই. দ্ইটিনাই। দার্শনিক 
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অচ্ছেদ্যরূপে সংযুক্ত, কেবল এই রকম একটি "অনস্ত চৈতন্য আছে, আর 
কিছুই নাই । অতএব সৃষ্টি হইতে স্থষ্টিকর্তীকে ভিন্ন বলিয়া বিবেচন! করা 
ুক্তিবিরুদ্ধ এবং ভিন্ন বলিলে ও, ইহা! অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে রঃ 
যাহা কিছু আছে তাহাই স্থষ্টিকর্ভাকে লক্ষ্য করিয়! বশিতে পারে--সোহৃং 1. 
অতএব বিবর্তবাদ এবং স্ষ্টিবাদ-_-উভয়বাদেই সৃষ্টি এবং স্থষ্টি কর্তীর একত্ব 
নিশ্চিত। টি +ই 
এখন একটি গুরুতর কথার মীমাংসা আবণাক হইতেছে। খাহারা 
খৃষ্টান প্রভৃতির ন্যায় দ্বৈতবাঁদী, তাহার! বলিতে পারেন, যে ব্রক্মাণ্ডে যখন 
ভাল মন্দ উভয়বিধ দ্রব্যই দেখিতে পাই, তখন কেমন, করিয়া সমস্ত ব্রন্মাণ্তকে 
্রহ্ম বলি--কেমন করিয়া তিক্ত এবং ষিষ্টর্চে এক বলি,সুগন্ধ এবং ুর্গন্ধকে এক 
বলি, সৌন্দর্ধ্য এবং কদর্য্যতাকে এক বলি, দয়া! এবং নির্দরতাঁকে এক বলি ? 
একর প্রথম উত্তর এই ষে, ঘখন বিবর্তবাদ এবং স্থষ্টিবাদ উভয়বাদেই সৃষ্টি 
কর্তার একত্ব প্রমাণীককৃত হইতেছে, তখন কেহুই এব্ধপ আপত্তি উত্থাপন 
করিতে পারেন না । দ্বিতীয় এবং প্রধান উত্তর এই * যে, এই 
সকল বিভিন্নতা প্রকৃত বিভিন্নতা নয়-_এই সকল ভিন্নতা মনুষ্যের 
একটি' অবস্থা বিশেষের ফল বা উপলব্ধি মাত্র। মান্য যে ভ্রব্য তিক্ত 
বলিয়া ফেলিয়া দেয়, একটা পণ্ড সেই দ্রব্কে অতিশয় মিষ্ট বলিয়া 
উদর পুরিয়া :ভক্ষণ করে। মানুষের চোকে যাহা লাল, পক্ষীর চোকে 
হয়ত তাহা কাল। স্থল অবস্থায় -ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন আকার 
ও আস্বাদ থাকে, রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বার! সেই দ্রব্য সুক্ধ্ম অবস্থা প্রাপ্ত হইলে 
এক আকার ধারণ করে এবং প্রায় এক আন্বাদ উৎপন্ন করে । স্থল আকারে, 
একই বস্ত স্টল ইত্ত্িয়ের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপলন্ধ হয়। ইউরোপীয় বৈজঞা- 
নিকেরা প্রমাণ করিক্ােন থে ভাপ, তড়িৎ, আলোক, প্রভৃতি ষে সকল স্থল" 
পদার্থ, স্থূল ইন্জিঘ্বের দ্বারা এত বিভিন্ন বলির! অম্ভূত হায়, সম্মাকারে সে 
সমস্ত টি পদার্থ । অতএব জগতে হাহা বিভা বিয়া বোধ তাহা 
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হুস্মূপে, দর্শন, করিতে অক্ষম “হইছে, তাহার তাতে জগতে ভাল মন্দের, 
প্রভেদ নাই, প্রকৃত বিভিনতু নাই।, তাহার কাছে তিক্ত হি মিঠের প্রভেদ 
নাই। সুন্দর, কুৎনি তের প্রাভেদ নাই, পাপ পুণ্যর প্রভেদ নাই ॥ বেস্থল, 
ই্জিরের শাননে থাকিরা নি ল দুষ্ট ত বেখে, দেই কেখল ভি তক্ত মিষ্ট, পাপপুয 
প্রভৃতি বিভিন্ন চা দর্শন করে এবং সেই সনন্ত বিভিন্ন বার অধীন হয়া! নানাবিধ, 
কেশ ভোগ, করে এবং বন তি প্রাপ্ত হয় | এই বে আনর] জড়পদার্থ এবং 
টৈতন্যের মধ্যে প্র:ভৰ করিনা খা; কিক্তাভাই কিঠিক? আধুনিক ইউ গাপীয়, 
বিজ্ঞান বলিতেছে যে জড় জগত স্মির জগত্ন্ধপে কুটি উঠিরাছে। আমরা 
নিত্য দেখিতেহি বে যে সকল জড় দ্র আমরা ভক্ষণ করিয়া থাকি 
তাহা শুধু মামাদের গড়শোনিত এবং জশস্থি বৃদ্ধি করিতেছে না. আমা- 
দের চিন্তাশক্কিও বৃদ্ধি করিতেছে । শুকশোণি হ সমুস্তত সম্তান কেবল 
জড় ন্্, চৈতন্য সম্পন্ন? টি তাই আদাদের একজন গুরুদেব তুল্য 
গ্রস্থকর্তা লিখিকাছ্েন যে জডজগং চিন্ময়” । * অতএব কেমন করিয়া 
বলি. যে জড়পদার্থ এবং চৈতন্য ভিন পার্থ? কেমন করিয়া না বলি, ষে 
আমরা স্থল, অবস্থার স্থূল হক্দ্রিরের শাসনে আণ্ছ বলিরাই জড়ের এবং, 
চৈতন্যের একত্ দেখিতে পাইঈতেছি নাঃ কেমন করিয়া না বলি, যে জড় 
চৈতন্যের একটি অবস্থ] মাত্র? কেমন কররা না বলি খে ব্রহ্ম অথব স্থলতা- 
শূন্য চৈতন্যের কাঙ্গে জড় এবং চৈতন্য একই পদার্থ? ্‌ 
কিন্ত ব্রহ্মার ভিতর প্রন্তুত বিটিন্নত। বা বৈষন্য না থাকিলে; এ কথা! 
অবশ্যই শরীর করিতে হইবে, যে ব্রঙ্গাণ্ডের একটি স্থল অবদ| আছে। 
দ্ধাণ্ডে প্রকৃত বি তা নই বটে, টিন্ত এক রমের একটা বিভিন্ন তা 
আছে । সে বি ভিন্নতা স্লতবের ফল অণণাস্থলত্বের ভঙ্গ । অতএব ্বীকার 
করিতে হঈটতেছে।, যে চ্ধাণডে একটা স্থলত্ব মাঙ্গে এবং তাহা হইলে কেমন 
করিয়া বলা যায় যে ব্রক্গা্ এবং ব্রক্ম একই পদার্থ? তদ্ধা্ডের যাদি ্থুলত্ব 
থাকে, তবে, তরঙ্ষাও এবং ্রঙ্গকে এক বলিলে ব্র্মকেও স্মল বল! হয় এবং 
তিনি, স্ .ল এ. কণা বলিলে তাহাকে পাপপুণ্যন্ধপ বিভিননস্তা এবং বৈষস্টের 
অধীন, করা হয় এ কথার উত্তর এই বে ্রহ্াণ্ডের প্লতবব্রদ্মাত্ডের 
নিত্য. খুণ, বা অবস্থা নয -ক্ষণস্থারী গুণ বা অবস্থা মাত্র ।. এবহ' সে শু 
অবস্থা প্রকৃত অস্তিত্ব নয়_ক্ষ নিজ অবস্থার ক্ষণক উপলন্ধি মত্র।। অেগুণ 
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টি 
অবস্থা যে পরত অস্তিত্ব নয়,তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যার । মানুষের রাগ, 
স্ব, লোভ, মোহ প্রভৃতি কন্তকগুপি স্থল পন্ৃতি আছে। 'মারিয ষতক্ষণ | 
সেই সকল স্থ লে প্রবৃত্তির বশীভূভ থাকে, ততক্ষণ তাহাকে কেবল কতকগুলি 
ক্ষণস্থারী এবং বদ ভন্ন ভাবের রঙ্গ: ত্র নলিষ্া বোধ: হয়। সেও সেই 
বিভিন এবং ক্ষণস্থায়ী ভাবের অন্দীন থাকিরা আপনাকে প্রতি 'ুইর্ভ বিভিন্ন 
ভাবে, অনুভূত, করে আপনি যে আগা গোড়া একটি , নিশ্চিত, 
স্থির, 'সমতাময় অস্তিত্ব তাহা অন্তভব, করে না, বা করিতে পারে না। 
স্বচ্ছ জলে মেঘের পর মেঘের ভায়া গুড়ি টুলে চালের যে প্রকার আন্কৃতি' হয়, 
তাহার আধ্যাত্মিক আকৃতিও সেইক্প হইরা থকে | কিন্ত মেঘৈর পর 
মেঘের ছারায় থাকিয়া ্চ্ছ ভলের বে আরুতি বা অস্তিত্ব হর, সেও যেমন 
স্বচ্ছ ও জলের প্রকৃত আকৃতি বা অস্তিত্ব নয়, বিভিগ্নভীবের অধীন থাঁকিলে 
মানুষের যে আকৃতি বা অন্তিত্ হর, হাহা ও তেমনি মানুষের প্রকুত আকৃতি 
| বা আস্তত্ব ন্‌র। বনি মানুষ যখন লোভ, মোহ, মাং র্য্য প্রভৃতি: সংল- 
ইন্দ্রিয় -মূলক স্থল প্রবৃত্তির শাসন অতিক্রম, করে, তখন সে সহতই এ একটি 
সুদৃঢ়, সুনিশ্চিত, সির, থু সদর, নিল সান আবার ধারণ ধরিয়া 'থাকে। 
. জগতের, কিছুতেই সে আকারের পরিবর্তন বা বিকার ঘটাইতে পারেন না। 
তখন মাহছষের আকার বা অস্তিত্ব মেঘের ছায়া হইতে খিখুষ্ত স্চছ 'জলের 
আকার বা আন্তিত্থের সমান, হয়। অতঞব বুঝিতে পারা যাইতেছে, ষে 
ন্ধাণ্ডে যে চি আছে তাহা ক্ষণস্থারী অবস্থাসা ত্র এবং প্রকৃত আস্তি তবও 
নর। অতএব. ্রক্মের শিক 'মালামর ক্ষহারী। ব্প বর্গ হইতে উদ্ভুত 
বা পক্ি্ত হইলেও ব্রহ্ধ তদ্বারা রা টা কেন নান দিত তাময় 
' সে ই দ্ধের অনীন, যেহেতু, € সে-ই দ্ধ নো উন্রজাগ বে যেসন অন্তর" 
জালিকের ইচ্ছাসন্তৃচ নেও তেখনি ও দ্ধের উচ্ছাস ৯, এবং ইন্দ্রজাল যেমন 
 উদ্রজা্িকের । প্রকৃত অন্থিত্বকে সর্প ক রিতে পারে না, সে' শর তেমনি ্রহ্মকে 
| স্পর্শ করিতে পারে না তিবে কেন যে তিনি , লব্ধ ধারণ' করেন বা স্লতব | 
প্রকাশ করেন, তাহা, তিনিই ৭ জানেন । কিন্তুষে কলারণেট করুন, তিনি্যধন 
,আপনাকে, লইয়াই আপনি এরূপ করিতেন, তখন "আর কৌন কথাই 
হতে, পারে, না। পরকে লা কোন, ক্কা্ “করিবে অনেক কথা হইতে টু 
পারে। ' আপনাকে লইয়া কৌন কাঁজ করিলে কোন কথাই: 'ছইতে পারে, 
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না। *অভএব ন্ধাণে সকল থাকিলেও জঙগান ও এবং বর্ষ এক, এ ফা 
বলিলে কোন দোষই হয় না। ফলত ক্রক্ষাও যদি ত্রঙ্গকে লক্ষ্য করিয়! বলে 
-সোহং--তবে ব্রঙ্জাও 'সকল কথার সার বাই বলে। 
আমাদের মধ্যে ধাহারা আমাদের শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন না, ইংরাজি শান্তই 
বেশী অধ্যয়ন করেন, তাহাদিগের ছুই তিনটি কথার এইথানে মীমাংসা করিবার 
চেষ্টাকরিব। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যে ব্রন্াও যদি ব্রন্মই 
হয়, তবে খ্রদ্গাণ্ডে ঘত পদার্থ আছে সবই ব্রহ্ম । তাহা হইলে তুমিও বন্ধ, 
আমিও ব্রহ্ম, গাছটও ব্রহ্ম, পাঁথরখ।নাও ব্রহ্ম, ইট্খানাও ব্রহ্ম, সবই ব্রহ্ম । 
তাহা হইলে জগদীশ্বর এক নন, জগতে ঘতগুলি পদার্থ আছে, ততগুলি 
জগদীশ্বর আছেন |. কিন্তু ইহার অপেক্ষা হাঁস্যাম্পদ কথ! আঁর 
হইতে পারে না। যাহারা এইরূপ তর্ক করিয়া থাকেন, তাহার! ব্রহ্ম 
কাহাকে বলে তাহাঁও জাঁনেন না? এবং .সোহং কি তাহাঁও জানেন না। 
তাহারা জানেন দা যে ব্রদ্ম একটি পদার্থ, বিভাজ্য নয়, এবং ব্রহ্মকে কেবল 
জ্ঞানের দ্বারা বুঝিতে পাঁরা ধীয়, চক্ষুকি অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা এত্যক্ষ 
করা যায় না। অতএব তাহারা যখন বলেন যে জগতে ঘতগুলি পদার্থ 
আছে, ততগুলি ব্রহ্ম আছেন, তখন তাহার! ইক্িয়াতীত পদার্থকে ইন্দ্রিয় 
প্রত্যক্ষ পদার্থের অবস্থাপনন করেন। তীহাঁদের আরো এই একটি ভুল হয়, 
থে যেখানে প্রকৃত সংখ্য। নাই, সেখানে শাহারা সংখ্যা কল্পন! করিয়া থাকেন । 
জগতে পদার্থের সংখ্যা আছে, সত ল ইন্জিয়ের দ্বার? ডগৎ দেখিলেই এইরূপ 
ভ্রম হইয়া থাকে । প্রকৃত জ্ঞান-চক্ষে দেখিলে জগতে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ 
বা! বু সৎখ্যক পদার্থ দেখিতে পাওয়া সার লা, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ একই 
পদ্দার্থের ভিন্ন ভিন্ন ভাখকীর বা ভব) "লি বোধ হয়। আধুনিক হুক 
এবঘ উন্নত বিজ্ঞানও একট কথার সুচনা ভণরস্ত করিয়াছেন । অতএব ব্রক্গ খন 
স্থল চক্ষে দেখিবার জিনিস নন, জ্ঞান-উক্ষে দেখিশার জিনিস, তখন, ব্রন্দের 
সহিত ্রন্মাণ্ড বা জগতের সম্পর্ক নির্ণ্ করিতে হইলে ভগ্রৎকেও সহ ল চক্ষে 
মা দেখিয়া জ্ঞান চক্ষে দেখা উচিত। কিন্তু জ্ঞানচ:ক্ষ দেখিলে জগতে 
একাধিক পদার্থও দেখিবে না, একাধিক ত্র্গও দেখিবে না| «৭:18 
দ্বিতীয় কথাও জ্ঞানচক্ষু ছাড়িয়া দ্য়া স্থল চক্ষু দ্বারা, দেখিশেও, জগতে | 
হত ঠ পদার্থ ততত্রন্গ দেখিতে পাওয়া যার না । সোহং- -ইুছার অর্থ এই যে. 
ক্ষ যে পদার্থ আমি (অথবা! জগৎ) ও সেই পর্দার্থ__ইছার এমন অর্থ নয. 
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যে আমিই ব্রহ্ম । তবে গেমন করিয়া বল, যে বর্ম এবং ্রহ্ধাণ্কে এক্‌ পদার্থ: 
বলিলে, তুমি আমি গাছ পাতা ঘট বাটি সকলকেই ব্রহ্ম বা জগদীশ্বর 
বলা হয় ? সমস্ত সমুদ্রও যে পদার্থ এক খেঁঁটা জলও সেই পদার্থ । 
তা বলিয়া এক ফোঁটা জল কি সমুদ্রে? এক ফোটা জলে. কি সমুদ্রের 
তিমি তিমিঙ্গিল খেলে, সমুদ্রের তর উঠে, সমুদ্রের পোতশ্রেনী চলে, সমুদ্রের 
মহাপ্রলয় উদ্ভূত হয়? একটি অস্থুলিও যে পদার্থ সমস্ত দেহটাও সেই পদার্থ। 
তা বলিয়া একটা অঙ্গুলি কি দেহ? মনের একটা ভাবও যে পদ্দার্থ মনও 
সেই পদার্থ। তা বলিয়া মনের একট] 'ভাবই কি মন? তবে সর্বজ্ঞ, 
সর্বশক্তিমান, সর্ব্বানন্দ ব্রঙ্গও যে পদার্থ, জগৎও সেই পদার্থ বলিয়া কেমন 
করিয়া বল, যে তুমি আমি গাছ পাতা ঘটি বাটি সকলই এক একটি সর্বজ্ঞ, 
সর্বশক্তিমান জর্ববানন্দ বর্গ ? “সোহং এর প্রন অর্থ বুঝ না বলিয়াই 
এইরূপ প্রলাপ বকিয়া থাক। 
ধাহাদের কথা বলিতেছি,তাহাদের মধ্যে অনেকে ইহাও বলি থাকেন যে 

ব্রহ্ম অতি মহৎ পদার্থ। অতএব যখন দেখিতেস্ছি ষে জগতে মানুষ ছাড়া আর 
কেহ ব1 আর কিছুই প্রকৃত মহৎ নয়, কেন না? গ্রকৃতরূপে মহৎ কার্য করে না, 
ভখন কেমন করিয়] জগৎ এবৎ জগদীশ্বরের একত্ব স্বীকার করিয়া জগতের সকল 
পদার্থকে মহৎ বলি? তাহার] বলিয়। থাকেন, যে যেসকল পদার্থ অচেতন সে 
সকল পদার্থ কোন কাঁজই করে না,যসকল পদাথ সচেতন সে সকল পদাথের 
মধ্যে মানুষ ছাড়া কেহই মহৎ কাধ্য করে না,কেবল আত্ম-সেবাঁতেই নিযুক্ত । 
উহাই কি ঠিক? জগতে কি এমন একটণ সময় হু নাই ষখন জগতে মানুষ ছিল 
না ?কিল্তসেই মনব্য-শৃন্য জগৎ্ই কি মানুষকে প্রসব করে নাই? যদি করিয়া 
থাকে তবে কেমন করিরা বল যে জগতে যাহ] মানুষ নয় তাহা মহৎ কার্য 
করে না! বা করে নাই.?.তুগি বলিবে-__আমি ইউরোপীয় বিজ্ঞানের বিবর্তবাদ 
মানি না ববুঝি না। আচ্ছা তাঁছাই হউক । তুমি মাহুধ-_অতএব তুমি. 

মহ্-ইহা ত মান, -ইহাত বুঝ। । "কিন্ত বল দেখি তুমি যাহা আহার, ক্কর 
অর্থাৎ জগতে যাহা মান্থুষ নগ্প, তাহা তোমার দেহে বল সঞ্চার করিতেছে 
বলিগা তুমি জণতে মহত কার্য করিতে পারিতেছ কি" না? যদি তাহাই: হয় 
তবে কেমন করিয়া বল যে জগতে যাহা মাহুষ নয তাহা ম্‌হ্‌ৎ, কার্য সম্পাদনে 
নিযুক্ত নয়? তুমি: থে ইউরোপকে এত ভাল বল, সেই, ই ্ 
আজ কি বপিতেছে,? বলিতেছে-না.কি যে পৃথিবীর _কীটাশকীট, অপুপরমাণ 
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ক্ষ বৃহৎসঠেতন অচেতন প্লকল পদদীর্থই ই জগদীস্বর কর্তৃক, বিপুল, বন্যা 
./বিশাল. উদ্দেশ্য সাধনে, নিযুক্ত হইয়া রি য়াছে £ তুমি জাত প্রধান। আত 
সর্ব, প্রকৃত ব্রহ্জ্ঞানী,* নও, তাই মনে কর, যে তুমি,যা কর, তাই জগতে 
একাজ, তোমার ঘা উদ্দেশ্য, বিপুল, ব্রন্মাণ্ডের ৪. সেই. উদ্দেশ্য, অনন্ত,..ব্রন্দেরও 
সেই উদ্দেশ্য. ॥ তাই; তুমি বুঝ না, ষে অসীম অনন্ত ব্রদ্ষমের কাছে তুমি একটি 
' বালির,.কণও নহ।. তাই ভোঁনার মনে হয় না, যে অসীম অনস্ত. ব্রঙ্গের 
অসীম অনস্ত এক্রক্া্ড কি জানি-কোন.-মপীম-অনস্ত-উদ্দেশ্যে তৃমিআমি 
রাজা প্রজা পর্বত প্রান্তর গাছ পাতা পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ধৃলা.কাদা সমস্ত 
৮ পৃদার্খকে সমভাবে সেই এক উদ্দেশেঃর সাধক করিয্কা' অসীম তেজে. অনন্ 
পৃথে ছুটিয়াছে! ! তুমি কি না আঙগ বল, যে দগতে মান্থষ.বই মহৎ আর কিছু 
» নাট মান্য বই আর.কেহু মহত কার্য করে না! তুমি ত-ভারতের হিন্দু নহ। 
সোহং-_ভারতের হিন্দুর কথা । তুমিত ভারতের হিন্দু .নহ।.. তুমি কি 
ভারতের, কি ইউরোপের, কোন দেশেরই প্রকৃত মন্থুষা নহ। ্‌ 
. মৃত. মহায়্া করেশবচুত্র সেন এইরূপ আশঙ্কা করিতেন 4, যে মানুষ যদি 
« আপনাকে ব্রহ্ম মনে করে, তবে তাহার ' অহঙ্কীরের সীমা গাঁকিবে না। 
. আমর! বলি তা নয়ন_মান্ুষ. আপনাকে. ব্রন্ম. মনে করিলেই. তাহার 
। অহঙ্কার ,নাশ হইবে । যে হিন্দু বলেন_পোহং,. সেই. আমি, সেই 
»হিন্দু রলেন যে.জগতে শুধু আমি নয়, যা কিছু আছে সকলই, সেই। 
: যেখানে সকণেই বর্গ সেখানে এক ভনের ব্রহ্ম বলিয়া অভিমান রা,)অহঙ্কা 
করিবার স্থান ব1 পথ কই?, আবার যেখানে ,মান্ষষ আপনাকেআপনি 
; বলেন সোহং, সেখানে অহ জান ত হইতেই পারে না, সেখানে “অহং-এর' 
- স্থান কই ?. জগতের সাহিত্যেও ইহার প্রমাণ পাই। ইউরোপে একসময়ে 
.ধর্দের লামে অনেক অত্যাচার ও হত্যাকাও হইয়া গিয়াছে? প্রটেটা্ট 
এবং অন্যান্য ধর্ম সম্জীদা ভুক্ত অনেক মহাপুরুষ পুড়িয়া মরিয়াছেন, আননে 
; প্রাণ বিসক্ষ্বনন করিয়াছেন, তথাপি আপন আপন ধর্ম সবন্ধীয় ,মত পরিত্যাগ 
রা পরিবর্তন করেন, নাই ।, সে মহান্‌ ইতিহাস পাঠ করিলে, খিল্সিত 
ও. চ্মত্কুত,, 'হইতে-হ ] কিন সেই তহাসে এমন এ একটি কথা, পাই যাহা 
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আসা, নামক, .গুবস্বদ্বয়। দেখ। 
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ভারতের সাহিত্যে পাই না। ে কথাটি এই-__সেই সব মহাপুরুষেরাষে, 
ধর্শের নামে ধন্মচ্যুত হইতে অস্বীকার করিব হলেন তা'নয়-__মাত্বন্থাধীনতার 
(991ঘ:4991 48080230৮এর)নামে নন্বীকার করির্াছিলেন। সে সাধারণ 
বীরত্ব এবং মহক্ের মূলে আত্ম বা অহ* দেখিতে পাই। হিন্দুর সাহিত্যে 
গ্রহলাদের কথা, বসেই রকমের কথা_সেই রকৃম বা তনপেক্ষা বীরত্ব এবং 
মহবের রথা। কিন্ত সে কথান্ব অহংবা আম্ের লেশমাত্র নাই। দে. 
কথার বিফু-বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুই অহং বা»আয্মের প্রতিদৃত্তি-প্রহলাদে | 

অহং বা মানের মন্পূর্ণ অভাব প্রহলাদ আপনার নামে, আত্ম-স্বাধীনতার 
নামে, সকল যন্ত্রণা সম্থ করিরা শেষ পর্যাপ্ত বৈষ্ণব ধর্ম ধরিক্া থাকেন নাই, . 
বিঞুর নামে- সকল যন্ত্রণা সহা করিয়া, শেষ পর্যন্ত বৈষ্ণব ধর্ম ধরিয়া 
ছিলেন । যেখানে খিষুঈ সব. লেখানে প্রহলাদ *আবার কে? বিষু 
পুরাণে প্রহলাদচরিত পাঠ করি.লই একথা সত্য কি না বুঝিতে 
পারিবেন। এই জন্যই হিন্দুর সা হিত্যে, ধর্ধের ইতিহাসে মহত্ব এবং 
বারতের “কাহিনীতে অহ্‌ং বা আযমের নাম গন্ধও নাই_ খু ধর্মাবলম্বী 
ইউরোপের সাহিত্যে ধর্মের ইঠিহাসে মহন এবং বীরত্বের কাহিনীতে : 

ং বা আত্ম বড়ই প্রবল । ভারতের মোহ্‌ং ভারত এবং ইউঠরাপের 
মধ্যে এই. অপুর্ব. প্রতেদ করিয়াছে, ভারতকে ইউরোপ অপেক্ষা 
এতই শ্রেষ্ঠ করিগাছে। ভারতের সে.হং ভারতের হিন্দুর বড়ই গৌরবের 
কিনিস । ককস্তত| বলিয়া অভিমান করিও না। খোহং, কাহাকে বলে, 
যদি বুঝিয়া থাক) তবে অভিমান কগিতে পারিবেও ন।। অভিমান বাঁ 
অহঙ্কার বিনষ্ট না হইলে কেছ 'সো5-এর অধিকারী হয় না। আর 
'সোহং-এর রক্ত, অধিকারী না হইলে, ক্হে প্রকৃত ত্রন্গজ্ঞানীও- হন 
না প্রকৃত ধার্শিকও হয় না। এসকল, কথা পরে আর! বুঝাইয়া বলিব। 
দর হিন্দুর স্তন রা এর, অর্থ প্রকৃত তরহ্জ্ান, প্রকৃত 
আত্মজ্ঞান, _মমন্তের সামকস্য, সমস্তের মহ সমন্তের, এক, আচ, 
বশব্যাপী কবিদ্ব! ০ টি সী 

হিন্দুর পোহং বলিহেছে যে হর ন্যায় হাতী বস বউ, ূ 
্ধাপু-গ্রাহী, ব্রহ্মাণ্ডে কৰি পৃথিবীতে আর কোথাও, জমে নাই। .... বে 





_.. বঙ্গে ইংরেজাধিকার। 
পলাশী যুদ্ধের পর হইতে বাঙ্গালায় ইৎরেজদিগের আধিপত্য বদ্ধমূল হয় । 
এই যুদ্ধের পর হইতেই বাঙ্গালার নবাঁব ইংরেগ্গের পদানত হুইয়্। পড়েন। : 
যে দ্ধ এক দল বিদেশীকে বণিক বেশ ছাঁড়াইয়া রাজবৈশে বাঙ্গালার 
সিংহাসনে বসাইয়াছে, তাহাতে বিজেতা আপনার লোকাতীত শুরত্ব বা 
অসাধারণ পরাক্রম দেখান মাইপ দেওয়ীরের যুদ্ধে জয়ী হইয়া, প্রাতঃম্মর- 
নীয় প্রতাপসিংহ মোগলের হস্ত হইতে মিবার রাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। 
পরাক্রমশালী রণজিৎ, সিংহ নওশেরার যুদ্ধে জরত্রী। অধিকার করিয়। সিন্ধুনদের 
অপর পারে-_-মাফগানের অধিকৃত পেশাবরে আপনার জর পতাকা! উড়াইয়া 
দিয়াছিলেন । ভারতের মহাঁশক্কিরূপিণী কর্মদেবী আথেরের নিকটে 
কোতবদ্দীন ইবক্‌কে পরাজিত করিয়া, স্বরাগ্যের স্বাধীনতা অক্ষত করিয়া- 
ছিলেন। বীরকেশরী শিবজী দক্ষিণীপথের যুদ্ধে মোগল সৈন্যের ক্ষমতা 
রোধ করিয়া, হিন্দুজয়ী মুসলমানের মধ্যে স্বাধীন হিন্দু রাগ্যের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । এই সকল যুদ্ধেই বিজেতার বিজয়িনী শক্তির পূর্ণ বিকাশ 
হয়--বিজেতারা & নকল ঘুদ্ধেই আপরাদের বীরত্ব ও ক্ষমতা বলে বিজয়- 
লক্ষী অধিকার করেন । ইতিহাসে এই সকল কথা অক্ষয় অক্ষরে 
লেখা রহিয়াছে । কিন্ত যে পলাশীর যুদ্ধে হতভাগ্য সিরাজউদ্দোলার 
অধঃপতন হয়, মীরজাফর ইংরেজের নিকটে আত্ম বিক্রয় করেন, ব্যবসায়ী 
ব্রিটিশ কোম্পানি বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সন্ধি বিগ্রহ ঘটিত রাঁজবার্ধ্ে 
অভিনিবিষ্ট হন,তাহাতে বিজেতা ইংরেজ আপনার বীরত্বের পরিচর কিছুই দেন 
নাই । পকৰীরভোগ্য। বসুন্ধরা” একথ। পলাশী সপ্ধন্ধে খাটে না। অকৃতজ্ঞতা 
এই যুদ্ধের উৎপন্তি__বিশ্বাসঘা তকতায় এই যুদ্ধের স্থিতি এবং, আশ্রয় দাতা 
প্রতিপালকের প্রাণনাশের সহিত তাঁহার অতুল ধন সম্পত্তিতে অকৃতজ্ঞ 
আশ্রিতের লোভের পরিত্পণ--এই যুদ্ধের পরিণাম । মহারাজ পক দি 
বীরোচিত ছেজস্বিতাঁ ও পৌরব. দেখাইতে ন পারিতেন্, তাহা 
সেকন্দর শাহের উদারতা ইতিহাসের বরণীয় হইত না। সিরালে 
কর্মচারীগণ বদি বিশ্বাসঘাতকতা! না করিতেন, ভাহা হইলে পলাশীর" দ্ধ 
লর্ড রলাইব বাঙ্গালায় ইংরেজের. আধিপত্য স্থাপন্‌ করিতে, পারিতেন না। 






বঙ্গে ইংরাজাধিকাঁর |... ৬৯৭, 
র ইংরেজ ইতিহাস লেখক. ইংরেজের প্রতিদবন্দী সিরাজের . চরিত :বড় 
কুৎসিত ভাঁবে অঙ্কিত করিয়াছেন। . মার্শম্ান প্রভৃতির মুখেসমরা ..শুনিতে 
পাই. সিরাউদ্দৌল1 বড় অত্যাচারী ও ক্ররপ্রকৃতি. ছিলেন, , গর্তিপীর 
গর্ভ বিদারণ করিয়া, আমোদিত হইতেন--ভাগীরত্থীতে জনপুর্ণ :নৌক! 
ডূবাইয়া, তামাসা দেখিতেন । সংক্ষেপে পৃথিবী? ষৃত. প্রকার ছুশ্রবৃত্তি ও পাপ 
আছে, সিরাজ তব্সমুদ্রয়েরই অধিকারী ছিলেন। ' আপনারের প্রতিন্দীকে 
সাধারণের নিকট দ্বণিত ও অবজ্ঞাত করাই বোধ হত, ইথরেজ্‌ ইতিহাস- 
লেখকের উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্য অনেক 'পরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছে |: আজ 
কাল কোন নৃশৎস নরাধমের নাম করিতে হইলে প্রারই দিরাজউদ্দৌলার সহভ্তি 
তুলনা হইয়া! থাকে। কিন্তু সিরাজ প্রকৃতপক্ষে এইরূপ নরপণ্ড ছিলেন কি 
না, তহা! অনেকে অন্ুন্ধান করিয়া দেখেন নাই । সিরাজউদ্দৌলা. .বখন 
তাহার মাতামহের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাহার বয়স .আঠায় 
বখসর। এ বয়সে বুদ্ধির স্থিরতা ব' দূরদর্শিতা জন্মে না । স্থতরাং সিরাজ 
যেকোন কোন অংশে অস্থির-বুদ্ধি ও অদূরদর্শী ছিলেন, : তাহ? এক প্রকার 
স্বীকার করিয়। লওয়া যাইতে পারে । তরুণ বয়সে একটি বসমৃদ্ধ-_বহু- 
জনাকীর্ণ রাজ্যের অধিকার পাইলে. সহজেই রাজ্যাধিকারীর ক্ষমডপ্রিয়তার 
বিকাশ হয় । সিরাজ যে বাঙ্গাল! বিহার ও উড়িষ্যার স্মৃবাদারী: . পাইয়া উদ্ধত 
ও ক্ষমতাপ্রিয় হইয়্াছিলেন, তাহা ও আশ্চর্যের কথা নহে । আজ কাল সুসত্য 
দেশেও এইরূপ ক্ষমতা প্রিরতার দৃষ্টান্ত দুপ্রাপ্য নহে। জর্মমণির সম্রাট 
ও.রুষিয়ার জার কিরূপ কঠোর ভাবে আপনাদের রা'জশক্তির :পরিচন়্ দিয়া 
থাকেন, তাহা অনেকেই জানেন। স্বদেশহিতৈষী আরাবি পাশ' স্বার্থপর 
ইংরেজেরু ক্ষমতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মীন হওয়াতে ইংলগ্ডের উদ্ারনীতিক্ক 
সম্প্রদায় তাহাকে কিরূপে স্বদেশ হইতে নির্বাসিত কুন্ধিয়্াছেন, তাহাত কাহা- 
রও অবিদ্িত,নাই ৷ এই সকল পরিণতবৃদ্ধি দূরদশর্ীরে কেহ ক্র,রপ্রক্কৃতি  নর- 
শার্দ,ল বলিয়া! উল্লেখ করেন ন।। অথচ 'পরিণতবুদ্ধি অদুরদর্শী সিরাজউদ্দৌলা 
উদ্ধত ভাবের পরিচন্ব' দিয়াছেন বলিয়াই ষে, বর পাজি টা সন্ধে 
সমপ্পিত হইবে, শসেই বাকোন্‌ কথা? ৮ 0.2 
বাঙ্গালায়.ইংরেজাধিকারের কখ! কেবল চা রি 
পরিপূর্ণ ।. এই চাতুনীমন্,প্রবঞ্চলাময় ও আঅবাধ্যতাম: কথার আসক্ষে' আমরা 
সিরাঙ্গ উদ্দোলার পরিচন্ধ প্র(ই.. এই. পরিচয়ে স্রিরাজউন্সোলার। চিত্রে 
এ 








৬৯৮ 0 কানবজীবন ॥ ্‌ 
স্ব দোষ দেখ! ন! যার, তাহার প্রতিঘন্থ্ী ইংরেজের চরিত্রে ততোধিক' দোষ 
দুষ্ট হইল থাকে।- নিরাজউদ্দোলা- বখন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িয্যার 
স্থবাদার, ইংরেজের! কলিকাতায় তখন একদল সামান্য ব্যবসাদার । এই 
ব্যরসাদ্বারের দল ঘে কোন প্রকারে হউক, নবাবের আদেশে তাচ্ছল্য 
দেখাইয়্া--নবাবের মতে উপেক্ষ। প্রদর্শন করিয়া! আপনাদের আধিপত্য 
স্থাপনে উদ্যত হন। ইহারা নবাবের অধিকারস্থ একজন অপরাধীকে আপনা- 
দের আশ্রয়ে রাখেন, নবাব. পুনঃ পুনঃ বলিয়। পাঠাইলেও তাহাকে ছাড়িয়া 
দেন না আবার নবাবের বিনা অনুমতিতে আপনাদের ছুর্গ নিম্মীণ করেন। 
একদল বিদেশী ব্যবসায়ীর এইরূপ আম্পর্ছ। গ অনধিকারপ্রিয়তা রাজ্যাধি- 
পতির অসহনীয় । লাহোর দরবারের একজন তেজন্বী স্দীর বৃদ্ধ পিতার 
'অপমানে উত্তেজিত হইক্প, অস্ত্র ধারণ করিলে, ইংরেজ চিরবন্ধু রণজিৎসিংহের 
শিশু পুত্রক্কে রা্যচ্যুত করিয়া, অনাগ্কাসে পঞ্ধাব আত্মসাৎ করিতে পারেন, 
আর বাঙ্গালার নবাব একদল সামান্য ব্যবসায়ীর অবাধ্যতায় উত্তেজিত হইয়া, 
তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা ছিতে পারিবেন না কেন, তাহা! ইতিহাস নির্দেশ 
করিতে অসমর্থ । সিরাজ তাহার একজন প্রতিদন্বীর বিরুদ্ধে সৈন্য 
ষাইতে দ্বিলেন, এমন সময়ে দূর্গ নির্মাণ ও ছুর্গের জীর্ণ সংস্কার অন্বন্ধে 
কলিকাতার-গবর্ণর ডেক সাহেবের অবিনয় ও অবাব্যতা-পুর্ণ পত্র পাইলেন। 
তাহার ক্রোধ প্রব্গ হইল: তিনি অবিলম্বে আপনার নির্দিষ্ট পথ পরিবর্তন 
করিয়া কাশীমবাজারে উপনীত হইলেন। ওয়াটস্‌ সাহেব এইস্ছানে 
ইংরেজদিগের কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন । নবাব তাহাকে তাহার দ্বদেশীয়দিগের 
অবাধ্যত! ও মবিনয়ের জন্য মিষ্ট ভত্পনা করিলেন ! কিন্তু ওয়াটস্‌ ওয়ারেণ 
হোষ্ংস প্রভৃতির সহিত তিনি সদ্ব্যবহার করিতে ক্রুটি করিদোন না 1& 
অপমান-ক্ুদ্ধ, নরঘাতক ও গর্তিণীর গর্ভবিদারকের সমক্ষে ইংরেজেরা' অক্ষত ৃ 
শরীরে রহিলেন। ইহার পাঁচদিন পরে লবাব দসৈন্য ক্লিকাজার* রর ভ্ুখে 
বাতা করিলেন! .. সি 
-ইন্ধণে নবাবের সহিত ইংরেমিগের বিরোধ টে, শেষে রি | 
এই বিরোধের অরধান হয় । খটনার মূল হুত্র ধরিয়া বিবেচনা করিলে বোধ 
হইবে, ইৎরেজদিের অবাধ্যতা ও প্রাধান্যপ্রিরতার জন্য এই বিরোধ ব্যটিয়া 
১০ ॥। ইক 'আপনাদের ক্ষমতা বদ্ধমূল করিতে উদ্যত হাছন. 
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বঙ্গে ইংরাজাধিকার। ৬৯৯. 
দিগ্াদউদ্দৌলা ইহার প্রতিষন্থী- হওয়াতে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। বর্তমান 
সময়েও দেখা যাঁয়, ইংরেজ যে কোন কার্ধের উদ্দেশ্যে ষে কোনস্থানে গফন 
করেন, প্রায় সেই স্থানেই কোন না কোন প্রকারে আপনাদের ক্ষমা 
স্থাপন করিয়া থাকেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও'ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছিল । 
ইংরেজ বাণিজ্য করিতে বাঙ্গালায় . আসিয়া ধীরে ধীরে ছুর্গ নির্মাণ 
ও তাহাতে সৈন্য নিবেশ করিতে থাকেন'। এজন্য নযাবের প্রতি তাচ্ছলা 
দেখাইতেও ক্রুটি করেন নাই । নবাব ইহাতে ক্রুদ্ধ লইলেও কাশীমবাজারে, 
কলিকাতাস্থিত ইংরেজদ্বিগের জতীর্ঘগণের” সহিত সদ্ব্যবহার করিতে, 
ভূপেন নাই |. ইহা বাঞ্জালা, বিহার ও উড়িষ্যার অধিকারী দশ 
তরুণ যুবকের অল্প স্থখ্যাতির কথা নহে.। ৃ 
সিরাজউদ্দৌোল1! কলিকাতা আক্রমণ করিলেন । এই সময়ে দি 
কুঠীতে ৫১৪ জন লোক ছ্িল। ইহাদের মধ্যে পর্ত গীস ও ইউরেশীয়ের 
সংখ্যাই বেশী, ১৭৪ জন মাত ইংরেজ যাহা হউক, গবর্ণর ড্েক সাছেব, 
ও সৈন্যদলের অধিনায়ক মিন্চিন্‌ সাহেব নবাধের- আক্রমণে ভীত হইয়া, 
দুর্গ হইতে পলায়ন করিলেন। * কলিকাতা! নবাবের অধিকত, হইল । 
নবাব পর্ভ,গীস্‌ ও ইউরেশীয়দিগকে ছাত়িদ্বা দিলেন। কেবল হলেওয়েল 
প্রভৃতি ১৪৬ জন ইংরেজ তাহার বনী হইলেন । - সিরাজ :এই. বঙ্দীদিগের 
প্রতি কোনরূপ কঠোরতা! দেগান: নাই । তিনি হুলওয়েল প্রভৃতির বন্ধন: 
মুক্ত করিয়া, তাহাদিগকে অনেক আশ্বাস. দিলেন * ৷ অপরিগত-বর্ক 
নবাবের এইরূপ ব্যবহার, তাহার শিষ্টতা ও সৌজন্যের দ্বিতীয় প্রমাণ । যে-. 
নরহত্যায় আমোদিত: হয়, কেহ. বিপদগ্রস্ত -হইলে আহ্লাদে গলিয়া যায়, ন্‌ 
সে কখনও বন্দীকৃত শক্রকে বন্ধন মুক্ত. করি্থা, আশ্বীসিত করে না?. ছ্তভাগ্য 
দিরাজের অনেক দোষ: থাকিতে , পারে, কিন্তু পতিত শক্রর প্রীতি এইরূপ 
শিষ্টাচার প্রদর্শনে, তাহার যে গুগ-গরিসা প্রকাশ শাইকাছে, নিভিতি তাহার” 
আদর করিতে বিমুখ হইবে না। 2 শিশ 7 
নবাব বন্দীতুত, ১৪৬ জন: ইংরেজকে, স্থান দিলেন টে বি চাহান? 
ছুরদৃষ্ট ঘুচিল..না). ধাহার হত্তে এই সকল বন্দীর রক্ষার তার- ছিল, 
তিনি সকলকে রাত্রিকালে একটি অতি সী গৃছে আবন্ধ করিস রাধিলেন। - 
প্রচণ্ড নিদাতের নিশীথে- এইরূপ.বাযুশুন্য গৃহে আবদ্ধ, কাকে? অনেকের, 
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৬২০. মবজীবন 


প্রীণ-ধায়ুর অবসান হইতে লাগিল। ভত়ঙ্করী রাত্রি প্রভাঁত হইলে ১৪৬ 
জনের মধ্যে ২৩টি' বিবর্ণ বিশীর্ণ কঙ্কাল মাত্রাবশিষ্ট জীবিত দেহ বাছিরে 
আসিল। নবাব রাব্রিকালে বিশ্রাম গৃহে নিদ্রা যাইতে ছিলেন; এই 
শোচনীয় অন্ধকূপ হত্যার বিষয় ভীহাঁর গোচর হয় নাই। সুতরাং এজন্য 
তীহাকে দায়ী করা যাইতে পারে না। প্রভাতে এবিষয় তাহার গোচর 
হইলে তিনি বন্দীরক্ষকগণকে সমুচিত শাস্তি দেন নাই, এইটি তাহার একমাত্র 
দৌষ। এদোষ গোঁপন করিতে কেহই ইচ্ছা করে না। কিন্তু মহাপাপী 
হুড়সনের পৈশাচিক ব্যবহারের সাফাই করিবাঁর জন্য ধাহারা ব্যগ্র হয়া 
পুস্তক প্রণয়ন করেন, তীহারাই আবার অন্ধকপ-বিডম্বনার উল্লেখ করিয়া 
আসিয়াবাসীর নৃশংসতায় নাসিকা কুঞ্চিতি করেন,ইহাই আশ্চর্যের 
আশ্চর্য্য, এবং বর্তমান সভ্যনীতির রহস্য । 

সিরাজউদৌলার রাজত্বের একশভবৎসর পরে ব্রিটিশ কোম্পানির স্ুশা- 
সিত ভারতবর্ষে খন সিপাহি হাক্জাম! মিটিয়াঁ গেল, তখন কাণ্ডেন হডসন 
দবিলীর তিন জন রাজকুমারকে যেরূপ নির্দয়রূপে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহা 
মনে হইলে আজ পধ্যন্ত হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে । হুমায়ূনের সমাধি 
মন্দিরে €প্রভাত্মার আশ্রয় ভবনে এই বাজকুমারগণ আত্ম রক্ষণ করিতে 
ছিলেন। আপনাদের ভীবন রক্ষা পাইবে, এই আশায় ইহার! সমাধি-মন্দির 
হইতে আপনাদের ইচ্ডায় বাহিরে আসিয়া! ইংরেজ সেনানী হড্সনের নিকটে 
আত্মসমর্পণ করেন। ইহাঁদের মুখমগ্ডলে ভয়ের চিস্ত ছিল না_আশঙ্কার 
কালিমা ছিল না_নিরাশীর বিষপ্নতা ছিলন', ইহার] উপস্থিত হইয়া বিনয় ও 
নম্রতার সহিত হড্ুসনকে অভিবাদন করিলেন। হড্সনও প্রত্যভিবাঁদন করি- 
লেন। ইড্সন ইহাদিগকে সমাধি-মন্দিগ হইতে পাচ মাইল দুরে লইয় গেলেন 
শেষে আপনার সৈন্যদ্ারা ইহাদের আরোছিত গোঁরুর গাড়ী ঘেরিলেন, এবং 
ইহাদের গাত্র বস্ত্র খুলিয়া স্বহান্তে ইহাদিগরকে গুলি করিয়া! বধ করিলেন! কেবল 
এই হত্যাতেই ব্রিটিশ বীরপুরুষের ক্রোধ শীস্ত হইল ন1। হভ্সন্‌ নিহত সম্রাট 
পুত্রগণের অস্ত্র, অলঙ্গা'র ও পরিচ্ছদ সংগ্রহ পূর্বক দিল্লী নগরে যাইয়া মৃত দেহ- 
গুলি বাহিরে অনাবৃত স্থানে ফেলিয়া রাথিলেন *। সুসভ্য' ব্রিটিশ রাজত্বে 
ব্রিটিশ বীরের নিকটে এইরূপে আশ্রয় প্রার্থীর আত্ম-সমর্পণের গৌরব রক্ষা 
পাইল, ব্রিটিশ বীর পুরুষ এইরাগে যুদ্রবিরত শোচনীয় দশাত্রস্ত দিন 
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বঙ্গে ইংরাঁজাধিকাঁর ৬২৯ 


জীবকে হত্যা করিয্বা জগতের সমক্ষে ভাপনার অপুর্ব বীরত্ কীর্তিরু পরিচয় 
দিলেন । আর সেই মহা! পাপীর মহতী কীর্তির গৌরব তাহার সজাতীয় 
পুণ্যাত্মাগণ উচ্চ কণ্ঠে গান করেন। হায়! জয়শ্রী ! তুমি মনুষ্য হৃদয়কে 
কতই না মলিন করিতে পার। 
কিন্ত ঠিক এই ওজন্রে না হৌক, এইরূপ দোঁষ, এই ভাবের দোষ_ 
বিচারে শৈথিল্য, পক্ষপাঁতের বিচারে সজাঁতি পাঁপিষ্ের অব্যাহতি, রাঁজার 
বা রাজপুরুষগণের দণ্ড-প্রণেতৃত্ব ভাবে বিষম বিড়ম্বনা_-এরূপ ঘটন1 কি নিত্য 
ঘটিতেছে না? এখনকার দিনে অনেক" নরঘাতক ইৎরেজকে ইখরেজের 
বিচারে অব্যাহতি পাইতে আমর। কি দেখিতেছি না? মহারাণী বিক্টোরিয়ার 
রাজত্বে উদারতা ও সমদর্শিতার উপাঁসক প্লাডষ্টোন প্রভৃতির প্রাধান্য সময়ে এই 
সকল ঘটন! আমাদের চক্ষের উপর ঘটি'তেছে। এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 
ভাঁগেধাহার রাজনীতি বিশারদ বলিয়! প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, রাজ্যশাসনে 
ও প্রজা পালনে ধাহার! দূরদর্শী বলিয়া গৌরব লাভের প্রয়াসী হইয়াছেন, 
তাহারা থাহা! করিতে পারিতেছেন না, অষ্টাঙ্গশ শতাব্দীর মধ্যভাগে একটি 
অপরিণত-বুদ্ধি তরুণ যুবক তাহা যে, করিতে পারেন নাই, ইহা! কিছু বিচিত্র 
নহে । কিন্তু এজন্য নিরন্তর অকথ্য কলঙ্কের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়। তাহার পর- 
লোকগত আত্মার সন্তর্পণে প্রবৃত্ত হওয়া কতদূর ন্যায়সঙ্গত, বলিতে পারি না। 
অন্ধকৃপ হত্যার পর একজন ইংরেজ সেনানী মান্দাজ হইতে কলিকাতায় 
উপনীত হন। ইহারই অসাধারণ সাহস ও প্রতিভা অথবা ইহারই অসা- 
ধারণ চাতুরি ও ছলনায় বাঙ্গালায় ইৎরেজের অধিকার বদ্ধমূল হয় । 
কর্ণেল ক্লাইব মাদ্রাজ হইতে আসিয়া কলিকাতা উদ্ধার করেন। ইহার 
.পর হুগলী অধিকৃত হয়। হুগলী স্থুরক্ষিত অবস্থায় ছিল নাঁ। ইংরেজ 
কোম্পানি এই সুযোগে-নবারের সৈন্য পছছিতে না প'হুছিতেই হুগলীর 
উপর গোলো গুলি চালাইতে আরভ্ত করেন। ইংরেজরা উড়িয়া আসিয়া 
কিরূপে বুড়ি! বসিতেছিলেন, তাহা ইহাতে বুঝা যাইবে । ইংরেজ কর্তৃক 
হুগলী অধিকারের সংবাদে নবাব কুদ্ধ হন। এস্থলে ক্রোধ না হওয়াই 
আশ্চধ্য। একদল বিদেশীয়ের এইব্ধপ অত্যাচাঁরে'ষে রাজ্যাধিপতি নীরবে 
থাকেন, তিনি প্রকৃত নরপতি নামের যোগ্য নহেন সিরাজউদ্দৌলা জুদ্ধ 
হইয়া, আবার সৈন্য লইয়া, কলিকাতায় আসিলেন। কিন্ত এবার ইৎরেজ- 
দিগের ক্ষতি হইল. না। নবাবের সহিত ইংরেজের! সন্ধিস্থাপন করিলেন। : 


৬২২ নবজ'বন | 


' এই সন্ধিতে তাহাদের অনেক লাভ হইল। তাহারা আপনাদের ইচ্ছামত 
কলিকাতা গড় খাই করিবার অধিকার পাইলেন । নবাব ও তাহার কর্চারী- 
গণ, তাহাদের. যেসকল সম্পত্তি লইয়াছিলেন, তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হইল। 
পূর্ব্ব ফন্্নাণ অনুসারে ইৎরেজের1 যেসকল ক্ষমত! পাইয়াছিলেন, তাহ! বজায় 
থাকিল। তাহারা বান্থালা, বিহা'র ও উডভিষ্যায়, স্থলপথে ও জলপথে বিনা 
শুন্কে বাণিজ্য করিবার অধিকাঁর পাইলেন। এতদ্যতীত তাহাদিগকে টাকা 
প্রস্তুত করিবার অধিকার দেওয়া হইল। নবাব ইংরেজদ্রিগকে রক্ষা করিতে 
সম্মত হইলেন, ইংরেজেরাও নবাবের সাহাঁষ্য করিতে অঙ্গীকার করিলেন *। 
এই সন্ধিস্থাপনের ছুই দিন পরে নবাব মুর্শিদাবাদের অভিমুখে প্রস্থান 
করিলেন । 
যে সন্ধিতে ইংরেজ পক্ষেক্ক+ত লাভ হইল, ইংরেজের1 যদি সেই সন্ধির 
নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতেন; তাহা! হইলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু ছুরস্ত 
লোভী আত্ম লোভ জন্বরণ করিতে পাঁরিল না । নবাব ইংরেজ কোম্পানির 
নিরস্তর সুবিধা করিয়া দেওয়াতে ইৎরেল্গেরা এখন তীহার সুখ্যাতি করিতে 
প্রবৃত্ত হঈলেন। ইংরেজের বক্তু তায়__ইংরেজের চিঠিপত্রে, নবাব সিরাঁজ- 
উদ্দৌলা এখন ঘনিষ্ট বন্ধু বলিয়া সন্মানিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু এই 
বন্ধুতা__-এই সম্মানের উদেশ্য-_সর্ধন্ব গ্রহণ। বন্ধুর সর্বস্ব গ্রহণ করিতে 
ন1 পারিলে, বন্ধুতার গৌরব রক্ষা পাইবে কেন ? নবাব বহু বিস্তুত জনপদের 
অধিকারী ও বহু সম্পত্তিশালী, স্থতরাং তিনি ঘোঁর অত্যাচারী । এই অত্যা- 
চারের অপরাধে তাহাকে সর্বস্বান্ত করাই উচিত। উপস্থিত সময়ে ইহাই 
লর্ড ক্লুহিবের প্রধান নীতি ছিল। ইংরেজাধিকারের পরবত্তাঁ ইতিহাসেও 
আমরা এই নীতির বিকাশ দেখিতে পাই । ধনসম্পভির মহিমায় ও দেব 
বাঞ্ছনীয় কোহিন্থরের বিমল বিভায় পবিত্র পঞ্চনদ ভারতে তুলনা রহিত, 
সুতরাং লাহোর দরবার উচ্ছ জল ও শাস্তির বিরোধী । এজন্য দলীপৃনিংহকে 
রাজ্যচ্যুত করাই সঙ্গত। বিপুল বৈভবে অযোধ্যা লক প্রিয় নিকেতন: 
স্থতরাং অযোধ্যা ঘোর অরাজকতাপুর্ণ; অযোধ্যার নবাবকে মুচিখোলায় 
নির্বাসিত কর] কর্তব্য ।' দ্াহিরের দুহিত! সুন্দরী না হইবে সিস্কজয়ী 
কাসেমের শিরশ্ছেদ হইত না। হতভাগ্য ভারতের রাজ্যগুলি ধনসম্পতিতে 
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গৌরবাস্বিত না হইলে রাজ্যাধিকারীরা ছর্দশায় পড়িতেন না। এই লোভ- 
লালায়িত নীতির হুত্রপাঁত লর্ড ক্লাইব করির! গিম্বাছেন, পরবর্ভী সময়ে লড 
ডালহৌসী তাহারই সম্প্রসারণ করিয়াছেন । বন্ধে ইংরেজাধিকারের মূল 
্রস্থী পৌনঃপুনিক দশমিকের মত ভারতেতিহাসে কতবারই ন। দেখা দিয়াছে! 
আবার যে দেখিতে পাইব না, তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব? - * 


জননী কোথায় 


এ নৃহে ত সেই উদাদ আকাশ 
ছু করে মন হেরিলে যাহায়।. 
এ নহে ত সেই চাদের কিরণ 
উল্লাসের শূন্য ছায়া ভাসে যায় ॥ 
সে সমীর আজ নহে ত এ কভু 
সে শুধু বহিত পরশিয়া কায় |. 
প্রাণী করব নহে ত এ সেই 
নিতান্ত একাকী হ'ত প্রাণ তায় ॥ 
সে শূন্য প্রকৃতি নাহি আজ আর 
এ প্রাণ সঞ্চার ছিল না তাহায়। 
যেদিকে নিধি আজ সেই দ্দিক 
উত্থুলি উথলি পড়ে মমতায় ॥ 
প্রবামী সম্তানে হেরি প্রত্যাগত 
প্রেম উছলিত অতুল বদনে, 
বিরহিণী মাত! 
নেহ-বিগলিত ম্নধুর বচনে ॥ 
আজি এ প্রকৃতি পরি ত হেরি 
পুত্রপরিচিত সেই মমতায় । 
যেন এ জগত . বক্ষ বিছাইয়। 
ডাকিছে আমান 'ায় বাছা আয় ॥' 


হৃদয়ের মম 


ডাকে যখ| তায় 


এ ছুজ্ঞেপ্ প্রেম ছিল ষে কেবলি 
মায়ের আমার হৃদয় ভাগ্ডারে। 
কোথায় পাইলে তুমি সেই ন্েহ 
বল'একবার প্রক্কৃতি আমারে ॥ 
একাকী প্রবাসে চিরবাসী আমি 
দাসত্বের গ্রন্থি কণ্ঠের বন্ধন। 
জ্বলস্ত চিতায় 
জ্ঞান ভক্মরাশি ছিল আচ্ছাদন ॥ 
স্নেহের ভাণ্ডারে দুর লক্ষ্য করি 
চিরতৃষ্ণাতুর জীবন আমার। 
সে ন্সেহে কাঙ্গাল হইয়ে এখন. 
দগ্ধ জ্ঞানে ভন্ম হ'ত না সঞ্চার ॥ 
নিতান্ত অনাথ. নিতান্ত নিম্পৃহ 
নিতান্ত বিচ্ছিন্ন হয়েছিল প্রাণ । 
ইহ জীবনের আশ! অভিলাস 
হয়েছিল,যেন সবই) অবসান । 
কর্ম নামে যাহা ধর্মের বিকাশ 
প্রবৃতি তাহার ফুটিত না আর । 
চিত্ত নাবুবিত. . জীবনের মম. 
ছিল কি না ছিল কোন ব্যবহার ॥ 


ন! মিলিল যদি সাত্বনা কথন, 
তবে কোন্‌ স্থখে সব্ধব বিনিমস্তে 
করি একমাত্র দাসত্ব সম্বক্ঞ ? 


এই মরুময় সুদীর্ঘ জীবন- 
ভারে অবনত হইল কি ফল? 
হতাশ হৃদয়ে উদ্দাস নয়নে 
সংসারের পানে করি দরশন । 
এই ভাবনা যুগল নয়নে 
হইত কেবলি অশ্রু বরিষণ ॥ 
আজ অকম্মাৎ কোথায় পাইলে 
প্রকৃতি এ প্রেম মায়ের আমার । 
তোমারি হৃদয়ে পরুষাস্মা তার 


লুক্কারিত কিনা! বল একবার । 
আজি বে আকাশ তারি মায়া মত 
বেষ্টিষ্বা আমার আছে চারিধার। 


তারি স্নেহমত  এ্টাদের আলো 
 পড়িতেছে ঝরি হৃদয়ে আমার ॥ 
এ মৃছুল বাব পরশিছে কায 


. মায়ের আমার ব্যজন্র প্রায় । 


€ 
রঙ 


৬২৪ নবজীবন। 
_ জাহবীবন তীরে জীর্ণ অষ্টালিক | মায়ের আমার সম্ভাণ'মত 

্রবাষে একাকী বসিষ। তাহায় । উথলিছে সুধা প্রাণীর ভাষায় ॥ 

খুলি বাতায়ন, চাহি! আকাশে | তুমি বিনামা গো নহে কেহ আর 
ভাবিতাম শুধু জননী কোথায় ? আজি এ প্রকৃতি তোমাতেই মাথা। 

কে দিবে বলিয়া. জননী কোথায় | কাদিয়া উঠিছে বড়ই এ প্রাণ 
হেন মহাজ্ঞানী কে ছিল সংসারে। সেই মুখখানি বারেক দেখ! ॥ 

কে দিবে সাত্বনা জননীর শোকে | অথবা তোমার বচন ঠেলিসবে 
এত সুধা কার জ্ঞানের ভাগাধে ॥ প্রবাসী হুইন্থ--সেই অভিমানে, 

প্রাণান্ত করিষবে যে সংবাঁর তরে | দরশন আর দিবে না জননী 
সুদীর্ঘ জীবন করিব বহন। এ তব নিম্মম অধম জত্তানে ॥ 

যন্ত্রণায় মম হৃদয়ে তাহার | বুঝি নাই মামি বুঝিতে পারিনি 


কি ব্যথ! সহিতে বিরহে আমার । 
এস এইবার যাবত জীবন 
বসিরা রঙিব ক্রোড়ে মা তোমার ॥ 
| লুকায়ে রহিবে কত দিন তুমি 
আমি মা তোমার কোলের সম্তান। 
জগত ব্যাপিনী এ তব ছায়ায় 
ঢাপিয়া রাখিব সতত এ প্রাণ ॥ 
যখনি হেরিব এ নীল আকাশ 
ূ হেরিতে তোমায় তুলিব আখি । 
| 





এ চাদের নালো। হেরিব যখনি 
কাদিব তখনি তোমারে মা ভাকি॥ 

এ মুছু মলয় বহিবে যখনি 
প্রসারিব প্রাণ ধরিতে,তোমায়। 

প্রাণী কণ্ঠ এই যখনি শুনিব 
তব ক ভাবি বুকে ল'ব তার়। 

কোথায় রহিবে বলুকায়ে জননি 
এ জগত বুকে চালি দিয়-শ্রাণ। .. 

মাধুরী তাহার তন্ন তন্ন .করি 

। করিবে কেবলি তোমার সন্ধান ॥ 


| 
| 








ত্রিগুণ ও সৃষ্টি? 


১। ত্রিগুণ কি.বুঝা আবশ্যক । 


হিন্দু শাস্ত্র বুঝিতে হঈলে' প্রথমেই ত্রিগুণ কি তাহা! বুঝিতে হয়। শ্রুতি 
বৃত্তি, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র, কাব্য, ইতিহাস-_£মন কোন গ্রস্থই নাই যাহাতে 
ত্রিগুণের কিছু না কিছু. উল্লেথ নাই । কিন্তু ত্রিগুণের গুঢ়ার্থ বুঝা নিতান্ত 
সহজ নহে । আধ্য খষিগণ সংসারের কি, চেতন, কি অচেতন, সমস্ত 
পদার্থের মূলে যে প্রকৃতির কার্ধ্য নির্দেশ করিয়াছেন,সেই প্রকৃতিই এই ত্রিগুণ 
ব্যতীত আর কিছুই নহে । তাহারা বলেন, * 

“সন্বৎ রজন্তম তি এবৈব প্রকৃতিঃ সদ1। তখ্যদর্শন। 
সত্ব, রজঃ ও তমঃ সন্মিলিত এই তিন পদাথণই প্রকৃতি । ইহারাই জগ- 
তের বীলাবস্থায় বর্তমান থাকে, এবং ইহা হঈতেই জগতের যাব ভীয় পদার্থের 
উৎপত্তি, পরিণতি ও বিমাশ হয়। এই পরিদৃশ্যমান্‌ জগৎ এই ত্রিগুণের 
ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। আধা খষিগণ বুঝিয়াছিলেন যে, ও 
ঘে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বালুকণা অনন্তের মধ্যে নগণ্য হুইয়া-_মনুষোর পদ-দলিত 
হইতেছে, আর এই যে সৃষ্টি রহস্তের অপুর্বতম দৃষ্টান্ত মনুষ্য উহা! পদ- 
দলিত করিতেছে, উভয়েই সেই ত্রিগুণের ক্রিয়া বিশেষ মাত্র । তাহারা 
এই ত্রিগুণের তত্ব হইতেই সংসারের ধাবতীয় তর নির্ধারিত করিয়াছেন । 
এই তিন তত্বের উপরেই তাহারা সযাঁজ-বিজ্ঞান, জীবন-বিজ্ঞান, নীতি-শাস্ত্র, 
ব্যবহার-শান্্ প্রভৃতির ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। ইহারই উপর তাহারা 
মুক্তি, পরকাল, পুনর্জন্ম, আত্মার অমরত্ব, অষ্টা ঈশ্বর, পরমাণু শক্তি প্রত্ৃতি 
সমুদায়ই কর্সনা করিয়াছেন। জগতের পরিণতি, সমাজের পরিণতি, মানুষের 
পরিণতি সমস্তই তাহারা এই তিন তত্ব হইতেই "নির্ধারিত করিয়াছেন। 
আধুনিক দার্শনিকেরা মনোবিজ্ঞান বুঝিতে হইলে, গতাহার মূল তত্বস্থির 
করিতে পারেন না) মনুষ্যের কর্তব্য কি, তাহাদের কি নীতি অন্থসরণ করা 
উচিত, তাঁহার. ভিত্তি অন্বেষণ করিয়া পান না; কিন্তু প্রাচীন আধ্যখবিগণ 
এই ত্রিগুণের উপর মনোবিজ্ঞান ও নীহিবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত করিয়া 
কেমন সকল সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন । 'অতএব যখন হিলু দর্শন শাকের 
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সষ্টি রহৃস্তে ত্রিগুণ এত উচ্চ আসন গ্রহণ করিয়াছে, যখন আর্য খিগণ 
এই বিচিত্র জগ্ধৎ কার্ধ্য মধ্যে তিনটি মাত্র মূল তত্ব উদ্ভেদ করিয়1 তাহা! 
হইতেই সমস্ত জাগতিক ব্যাপার বুঝাইফ়া দিয়াছেন, তখন সে বিষয় আলো- 
চনা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য । জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত, আমরা 
যদুর পারি এই অদ্ভূত জগতের সৃষ্টি কৌশলের মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা 
করি । এক্ষণে ক্রমে ক্রমে যতই জগতের তত্ব 1%%9) গুলি আবিষ্কৃত হইতেছে, 
ততই এই রহস্ত উভেদের জন্য পণ্ডিতগণ অধিকতর অগ্রসর হুইতেছেন। 
আর্য খধিগণ কিরূপে অতি প্রাচীন কালেই সেই সমস্ত তত্ব উত্তেদ করিয়া- 
ছিলেন) এবং তাহাদের উদ্ভাবিত তত্বের মূলে কোনরূপ বৈজ্ঞানিক সত্য 
নিহিত আছে কিনা, তাহাই দেখান আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য । 
্ ২। ,ভ্রিগুণের প্রথম উল্লেখ কোথায় । 

এই: ত্রিগুণ কোন জময় হইতে আমাদের শাজে প্রথম স্থান পাইয়াছে, 
তাহা বলা সহজ নহে। বেদে ইহার বিশেষরূপ উল্লেখ আছে কিনা জানি 
না। উপনিষদের এক স্থানে লিখিত আছে-_ 

“অজ! মেকাৎ লোহিত শুক্লকষ্ণাৎ বহ্বীঃ প্রজা; স্ছজমানা ্বরূপাঁ:। 1” 

অর্থাৎ জগতের মূল লোহিত, শুক্ু, কৃষ্ণ, সন্মিলিত এই তিন পদার্থ 
হইতেই এই বহু প্রজার উৎপন্ন হইয়াছে । পরবন্তঁ দর্শন শান্তে পাওয়া 
যায়, যে রক্ুঃ সত্ব ও তমৌগুণও যথাক্রমে উল্লিখিত তিন গুণ সম্পন্ন । স্থতরাং 
যদ্দি এই লোহিত শুরু ও কৃষ্ণ উল্লিখিত গুণের নামান্তর হয়, তবে উপনিষদেও 
এই ত্রিগুণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । উপনিষদের পরেই দর্শনগুলির 
সৃষ্টি। এই সময়েই বোধ হয় ভারতে দর্শন এবং সম্ভবত বিজ্ঞানের চরম উন্নতি 
হইয়াছিল । সুতরাৎ স্থষ্টি রহস্ত উদ্ভেদের জন্য এই জময়েই অর্ন্বাপেক্ষা 
অধিক চেষ্টা হয়। সাধ্য্যকার মহর্ষি কপিলই এই পথের প্রধান অগ্রণী । 
হিন্দু মাত্রেই তাহাকে সর্বপ্রধান জ্ঞানী বলিয়া স্বীকার করেন'। সকলেই 
জানেন “নান্তি সাংখ্য সমৎ জ্ঞানৎ” ) ভগবদগীতায্র শ্রীকুঞ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন, 
আমিই “সিদ্বানাং কপিল মুনিঃ1” ভাগবতে কপিল দেব, অবতার বিশেষ । 
শুধু তাহাই নহে নিরীশ্বর সাংখ্য বৌদ্ধদিগের মধ্যেও অত্যন্ত পুঁজনীয় ছিলেন। 
সাংখ্য দর্শনেই কৃষ্টি তত্ব স্থিরীকূত করিবার সময্ব এই ত্রিগুণের উল্লেখ 
হইয়াছে । এই ত্রিগুণের বিশেষ বিবরণ, ত্রিগুণ হইতে সৃষ্টি প্রক্রিয়া 2: 
আমর/সাৎখ্য হইতেই বিশেষরূপে জানিতে পারি। 


'ত্রিগুণ ও সমন্ভি ৬২৭ 


দর্শনকারুদিগের মধ্যে কপিল ব্যতীত এই ব্রিগুণের বিষয় স্পষ্ট করি! 
আর কেহই উল্লেখ করেন নাই। লেশ্বর সাংখ্য পতঞ্জলির উল্লেখ, কিছুই নহে 
বলিলেও চলে । বেদাস্ত স্ত্রে ইহার বিশেষ উদ্বেখ নাই । ব্রহ্ছের স্থাষ্টি শক্তি 
মায়! বা অবিদ্যাকে ত্রিগুণাত্মিকা বল! হইয়াছে মাত্র। পঞ্চদশী প্রভাতি 
পরবর্তাঁ বেদাস্ত মত প্রতিপাদক গ্রচ্থেও হার কতক বিবরণ পাওয়া! যায় যাহা 
হউক কিন্তু পুরাণগুলিতে ইহার সর্ধাপেক্ষা অধিক উল্লেখ দেখা যায় । সকল 
পুরাণেই ত্যষ্টি প্রক্রিয়া বুধাইতে হয়। স্থহরাঁং প্রায় সকল পুরাঁণেই 
উক্ত ত্রিবিধ গুণের ন্যুনাধিক পরিমাণ অবতারণা আছে। কিন্ত সর্বাপেক্ষা 
ভগবদগীতাতে ত্রিগুণের বিস্তারিত বিবরণ দেখা ষায় ।. গীতার প্রায় ছুই 
অধ্যায় ইহার ব্যাখ্যাক্স পূর্ণ। আমরা যথ! সময়ে তাহার উল্লেখ করিব । 

৩। স্থষ্টি বুঝাইতেই প্রধানত ভ্রিগুণের অবতারণ! । 

পুর্বে যত দূর উল্লিখিত হইল, তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, 
যে প্রধানত স্থ্টি রহস্য উত্ভেদের জন্য এবং দ্বিতীয়ত এই পরিদৃষ্ত- 
মান জগতের গুড় তর বুঝাইয়া দিবার 'জন্য হিন্দু দার্শনিকেরা এই 
ত্রিগুণের অবভারণা করিয়াছেন । বৌদ্ধ শাকের কোথাও স্থাষ্টিতত্ব উদ্ভে- 
দের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয় নাই। জগত বুঝাইতে পিষ্বা। স্থপ্ 
প্রক্রিয়া দেখাইতে গিয়া ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনকার অধিক দূর যান নাই। 
তাহারা পরমাণু (9০2০9) ও অদৃষ্ট (বা অজ্ঞাত শক্তি ?) পর্য্যন্ত গিয়া তাহা 
হইতেই দ্বযণুক, ত্র্যণুক (0০০01909195 01 12007098 900: 0180. 80109) প্রভৃতি 
কল্পন। করিয়া এ জগ্গতের স্থ্টি বুঝাইয়াছেন। এ বিষয়ে গৌতম 
ও কণাদের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই । 

নঠায় ও বৈশেষিক দর্শন অনেক পরিমাণে স্ষ্টি প্রক্রিয়া! নির্দেশ সন্বন্ধে 
আধুনিক পাশ্চাত্য পরমাণ-বাদী (52865229)5ট পঙ্ডিতদিগের মতাবলম্বী ৷ 
ইহারাও “বলেন, পরমাণ, হইতেই জগ্যতের স্থষ্টি। পণ্ডিত হবার্ট স্পেন্দর 
এক স্থলে বলিয়াছেন, “শুধু, পরমাণ্‌ ও মাগ্যাকর্ষণ হইতেই এই সমগ্র 
জগতের স্থষ্টি কল্পনা করিতে পারি লাপ্লান *প্রমুখ আধুনিক বৈজ্ঞা- 
নিক পণ্ডিতদিগেরও এইরূপ মত। ই*হাদিগেরই মতন ন্যায় ও বৈশে- 
ধিক দর্শনে পরমাণু ও অনৃষ্ট বাঁ বিশেষ শক্তি হইতেই সমস্ত জগতের 
স্থষ্টি কল্পন। হইয়াছে । বেদাস্তকার আরও কতকদূর গিয়াছেন'। তিনি 
পরমাণ, শক্তি প্রভৃতি সমুদায়ই সেই এক অনাদি কারণ হইতেই উৎপন্ন 
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করিয়াম্ছন। তাহার মতে পরব্রহ্ষেব- অবিদরিতেই জগতের উৎপত্তি 
হইয়াছে । সুতরাং তিনি এক্‌ প্রকার সমস্ত গোলযোগ িটাইয়াছেন। 
কিন্ত ভাষ্যকার ছাড়েন নাই--িঁন এই ত্রম্দির অবিদ্যা, বা মায়াই ত্রিশুণা- 
স্বিকা বলিয়াছেন এবং তাহ! হতেই জগতের উৎপত্তি কল্পনা করিয়াছেন। 
স্বাহা হুউক মহর্ষি কপিল আশ্চর্য প্রতিভা বলে জগতের প্রকৃত আদি- 
কারণ মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টী করিয়াছেন ) তিনি পরমাণু ও শক্তির 
কিন্ূপে উৎপত্তি হঈল তাহাও কল্পন! করিক্বাছেন। এবং এইবূপে স্থষ্টির 
মূলত উত্তেদ করিতে গিয়া তিনি ত্রিগুণের অবভারণ! করিয়ণছেন । 
কপিলের পর সকলেই তাহাকে অনুস্রণ করিয়। ত্রিগুণের দ্বার স্থর্ট 
প্রণালী বুঝাইফাছেন । 
৪। স্থুতরা ত্রিগুণ বুঝিতে হইলে সাংখ্যের স্থষ্টি প্রণালী বুঝা 'আবশ্যক। 
অতএব ত্রিগুণ বুঝিতে হইলে, প্রথমে সাঙ্যমতে সৃষ্টি প্রণালী বুঝা উচিত। 
কিরূপে এই ত্রিগুণ হইতে মহর্ষি কপিল স্য্ট কল্পনা করিরাছেন, তাহ! দেখা 
কর্তব্য । আমরা এস্থলে তীহার যুক্তির অবতারণা করিব। যে আশ্চধ্য 
প্রতিভা জাঞ্চতিক ব্যাপার বিশেষরূপে পর্যালোচনা এবং তাহার বিশ্বেষণ 
নণ করিয়া কেবল (৫ 77719%) মুলান্টুসন্ধায়ী যুক্তি বলে * জগতের আদি 
কারণ স্থির করিয়া, ভাহা হইতেই এই জগত কার্ধ্য বুঝাইফাছেন, সেই অতুল্য 
প্রতিতাঁকে আমর একবার দূর হইতে দেখিব। 


* তত্ব উদ্ভেদের জন্য পণ্ডিতের! বরাবর দুইটিমাত্র পথ স্বীকার করেন। 
সংসারের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিয়। অথবা পরীক্ষার দ্বার তাহাদের 
সাধারণ ধন্ম শ্হির কির! এবং সেই সঞ্জলের কারণ ম্বন্ুসন্ধান করিয়া তাহা- 
দিগকে শ্রেণীবিভাগ করিরা এবং তত্পরে সেই শ্রেণীশুলিকে অপেক্ষাকৃত উচ্চ" 
তর শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া 9 তাহার সাধারণ ধর্ম শ্থির করিয়া! ক্রষে বিশ্লেষণ 
বলে মুল তত্ব ঘতদূুর সম্ভব স্থির করাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক পঞ্ডিতদিগের অভি- 
মত পন্থা; ইহা ব্যতীত, এরূপে ঘটনাগুলি পরীক্ষা না করিয়া, তাহাঁদের কার্ধ্য- 

কারণ অনুসন্ধান না করিয়!, তাহাদের ধন্ম পধ্যালোচন। না করিয়া] এব, 
তাহাদের শ্রেণী বিভাগ ন্না করিরা, কেবল কল্পনা বলে, কতকগুলিমাত্র ঘটন। 
দেখিয়! তাহাদের মূল তন্তু উদ্ভেদ করিবার অন্য এক পণ আছে। ইহ! আধু- 
নিক বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতদিগের বিশেষ অন্থনোদিত নহে । এরাপ যুক্তি বলে: 
কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া কোন সত্য হ্থির করিতে যাওয়া, তাহার! গ্রমাদ কর 
মনে করেন। প্রথমোক্ত ধুক্তিকে কাধ্যান্সন্ধানী (8081509 ০৮ % ?99৪- 
- 89/%0%) যুক্তি বলে, ইহাতে কাধ্য হইতে ৫)917919 ব1বিশ্লে ষণ. করা), 


ব্রিগুণ ও সষ্টি। ৬২৯ 


* ৫1 গুণের অর্থকি ? রর 

কিন্ত িডিবে কথা বলিবার আগে--সাংখ্যমতে হৃষ্টি কার্ধ্য দেখাইবার 
আগে, গুণের অর্থ কি, তাহা বুঝিরা রাখা উচিত । গুণ বলিলে সচরাচর 
আমর! পদার্থের লক্ষণা, কখন বা তাহার অন্তর্গত শক্তি বুৰিক়া] থাকি | ইংরাঁ- 
জিতে আমর গুণকে 0521165 বা 00009 বলি । আমাদের মতে পদার্থ 
বিশেষ হইতে তাহার গুণের বিভিন্ন সত্তা নাই । অগ্থির দাহিক! শক্তি 
তাহার এক গুণ, জলের শীতলতা জলের এক গুণ। অগ্নি বা জল হইতে 
ধর গুণগুলির স্বতন্ত্র সত্তা নাই। উহাকে আমরা সচরাচর পদার্থের 
ধর্মও বলি। ন্যায় বা বৈশেষিক দর্শনে গুণ বলিলে এইরূপ বুঝায় বটে, কিন্ত 
ত্রিগুণ বলিলে গুণ পদ ঠিক সেরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। গুণ এস্থলে স্বতন্ত্র 
পদার্থ বাচক হইতেছে, প্রকৃতি হইতে ইহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই সত্য কিন্ত 
এই তিন পদার্থের সমবায়েই এই প্রকৃতি হইয়াছে । যদিও আমরা 
প্রকৃতি হইতে গুণত্রয়ের সতন্ন সত্তা দেখি না, তথাপি ইহা প্রকৃতির 
গুণ বা ধর্্মবাচক নহে । আমরা সংসারে ভৌতিক শক্তির (9:551০9] 
9881) স্বতন্ত অস্তিত্ব দেখি না, পদার্থের উপর তাহাদের ক্রিয়া 
জনিত গতি . মাত্র দেখিতে পাই, অথচ পদার্থ হইতে আমরা তাহার স্বতন্ত্র 
সত্তা বুঝিয়া থাকি। সেইরূপ প্রকৃতির এই তিন উপকরণও তিনটি স্বতন্ত্র 
দ্রব্য অথবা তিনটি স্বতন্ত্র শক্তি মাত্র। তাহারা আম্মাকে অভিভূত বা রজ্জ.র 
(গুণের) ন্যায় আবদ্ধ. করে বলিক্া, তাহাদিগকে শাস্সকারগণ গুণ বলিম্বধাছেন। 
বিজ্ঞান ভিক্ষু সাংখ্যসারে বলিয়াছেন. 

“সব্বাদিত্রযমধ্। *্গ * * পুরুষোপকরণত্বাৎ পুরুষবন্ধকত্বাচ্ গুণশব্দে 
নোচ্যতে” তিনি সাংখ্য প্রবচন ভাষ্যেও ঠিক এই রূপ কথা বলিয়াছেন। 


যটনা সকলের মুল সত্য উদ্ভেদ কর! হয়, দ্বিতীয়টি মূল্লানুসন্ধায়ী 857081১৩60 ০7: 
€ 19707 যুক্তি | ইহাতে মূল কারণ অনুমান করিয়া ঘটন! বিশেষের তব স্থির 
1৩19৩9০0 করা হয়। ইউরোপে বেকুনের সময় হইতে কার্ধ্যানুস্ধায়ী যুক্তির 
উপর বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের অধিকতর আস্থা! প্রদর্শন করেন। আমরাও 
পাশ্চাত্য শিক্ষাবলে মূশানুসন্ধায়ী যুক্তিকে অবজ্ঞা কন্পিতে শিখিয়াছি | বোধ 
হয় আধুনিক *জন্্মান দার্শনিক এবং কোন কোন বিলাতী পণ্ডিত ইহার 
আদর না করিলে, এতপ্দন ইহ1 ইউরোপের পণ্ডিত সমাজে স্থান পাইত না। 
যাহাহউক আঁধ্য খষিণণ, এই মুলান্ুসন্ধার়ী ঘুক্তি হ্বারাই ত্রিগুণ কনা 
করিয়াছেন। ইহাঁকে আর্ধ্য পডিতগণ সাং খ্য যুক্তি (সম্যক, প্রকারে খ্যাত) 
বলিষাছেন 1 ৃ ও ঙ 


৬৩০ ৃ নবজীবন । 


/ 
সে যাহা হউক সাংখ্যকার কিরূপে এই ত্রিগুণ হইতে স্যষ্ট ক্রি 
দেখাইয়াছেন, এ স্থলে তাহ! সংক্ষেপে বিবৃত করিব। এই স্থষ্টি প্রক্রিয়া 
দেখাইবার সময় এবৎ অন্যান্য স্কানেও মামরা আধুনিক বিজ্ঞানবিদ পাঠকগণের 
সুবিধার জন্য সংস্কৃত কথার ইতরাজি প্রতিশব্ষ * এবং প্রাচীন ভাবের 
ইংরাজী অন্বাদ লিখির দিব। তৎ্পরে আধুনিক বৈজ্ঞানিক স্যষ্ট কল্সন! 
দেখাইয়া সাংখ্যকারের স্থষ্টি কল্পনার সহিত তাহার তুলনা করিব। তাহা! 
হইলেই পাঠকগণ উভয্বের মৃধ্যে কতদূর সৌসাদুশ্য আছে, বুঝিতে 
পারিবেন । 
৬71 ত্রিগুণের উৎপত্তি। 
সাৎখ্য-সারের পূর্বভাগের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে যে 
“যথা তম এবেদমগ্র আস তৎপরেণেরিতং বিষমত্বৎ 
প্রয়াত্যেতদ্বে রসে! রূপং, তদ্রজঃ খন্বীরিত 
বিষমত্ত্ প্রয়াত্যেতদ্বৈ সত্তস্য রপমিতি 1” 
অর্থাৎ “শ্রুতিতে দেখা! যায় যে শক্তির বৈষম্য (11997676181100) হুঈতেই 
সত্বাদি নাম হইয়াছে । সর্বাগ্রে স্থষ্টির প্রথমে একমাত্র শক্তিই তমঃ রূপে 
বিদ্যমান "ছিল । পরে বৈষম্য বশত সেই তমোগুণই রজংরূপে পরিণত (680৪- 
1010590) হয় । অন্তর সেই রজোগুণ আবার সব্বগুণে পরিণত হইস্বাছে। 
স্থতরাং দেখা! গেল যে কেবল বৈষম্য (916:70010০0) দ্বারাই একমাত্র 
শক্তি তিন প্রকার বিভিন্ন শক্তিতে পরিণত হইয়াছে । শক্তির এক্ধপ 
পরিণাম (৮505000080100) সম্ভব কিনা, তাহ! এস্লে অধিক বুঝাইবার 
আবশ্যক নাই । যাহারা প্রাকৃত বিজ্ঞানের মুলসত্য (68709601070902 06 
৪729£25) ' বুঝেন, একমাত্র (7551091 ৪701) ভৌতিক শক্তি কি রূপে 
তাপ, তড়িত প্রভৃতি ধবিভিন্ন শক্তি রূপে পরিণত হয় জানেন, তীঁহারা ইহার 
অর্থ বুঝিতে পারিবেন । আমরা আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত কি ট প্রণালী 
দেখাইবার সময় এ কথার সবিশেষ আলোচনা করিব । 


&*) আর্ধা খষিদিগের চিন্তা প্রণালীও আধুনিক পাশ্চাত্য চিজ প্রণালী 
একরূপ নহে। সংস্কতে যে কথ! যে ভাব ব্যঞ্তক_ঠিক সেইরূপ ভাঁব ব্যঞ্জক 
কোন ইংরাজী কথা মিলে না। যেমন £0172700. কথ ধর্মের প্রতিপার্দক হইলেও 
ধর্ম বলিলে যাহা বুঝায় £2115100 বলিলে তাহ। বুঝায় না। বিজ্ঞান বা 

দর্শন সম্বন্ধীয় শব্ধ অনুবাদ কর] আরও কঠিন। নুতরাৎ আমাদের অনুবাদ 
ফি ঠিক ন! হয়--তবে আশা করি পাঠকশগণ সে ক্রটি মার্জান। করিবেন।' 





ত্রিগুণ ও সৃষ্টি ৬৩৯ 
* ৭। সাংখ্য মতে স্থ্ট ও প্রলয়। পু 
তাহার পর যখন কাল বশে এই তিন শক্তি বৈষম্য বশত সমভাবে 
স্ক্তি পাইয়া সমান রূপে কার্ধ্যকরী হইল, তখন “তাহাদের পরম্পর সংঘাতে 
স্যাম্যাবস্থা (9৫521102699) স্থাপিত হইল। এইরূপে কাধ্য বন্ধ 
হইয়া প্রলয় বা স্যর প্রাক্কালীন অবস্থা উপস্থিত হইল। এই অবস্থাকে 
সাংখ্যকার মূল প্রকৃতি বলেন । পু 
“সত্বরজন্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, | সাংখ্যদর্পণ ১৬১17. 
অর্থাৎ সত্ব, রজঃ ও তমঃ পদার্থের শেক্তির) সাম্যাবস্থা (যখন উক্ত 
দরব্যত্রয় সমভাবে বা অন্যনতিরিক্ত ভাবে অবস্থান করে তখনই) তাহাকে 
প্রকৃতি (বীজাবস্থা) বলে । বিজ্ঞানভিক্ষুও বলিয়াছেন, 
“সা প্রেকৃতিঃ) চ সাম্যাবস্থয়োপলক্ষিতৎ স্ত্বাদিত্রব্যত্রয়ং |” 
অর্থাৎ সাম্যাবস্থোপলক্ষিত মত্বাদিদ্রব্যপ্রয়ই প্রকৃতি । এই অবস্থায় 
তিনটি গণ সমান প্রবল থাকে, কেহই কাহাকে হীন করিতে পারে না, 
কোন"গুণই অন্য কোন গুণে পরিণত (0:513607090 হয় না, তখন ভাহাদের 
কোন কাধ্য থাকে না। কিন্তু সে অবস্থারও পরিণাম হইতে থাকে । পরি- 
ণতি কখন বন্দ থাকে না । কিন্ত তখন সদৃশ পরিণাম হয় মাত্র। 
যাহা, হউক এ অবস্থা বরাবর থাকিতে পারে না। এই শক্তি সংগ্রামে 
গুণত্রয় বরাবর একভাবে (সাম্যাবস্থায়) থাকিতে পারে না। যখনই ন্যনাধিক 
ভাব হয়, তখনই একটি শক্তি অন্য শক্তিতে পরিণত করায় বিসদৃশ পরিণাম 
হয়। তখন একটি প্রধল হইয়া অন্য শক্তিগুলিকে অভিভূত করে--তখন 
গতি আরম্ত হর--এই. বিষম শক্তির ক্রিয়া হইতেই পরিবর্তন আরম্ত হয়_- 
এখং এই রূপে এই পরিদৃশ্যমান জগতের স্থষ্টি হয়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে 
জগতের পরিণতি হইতে থাকে । প্রকৃতি পরিণত না হইত ক্ষণকাল ও থাকে 
ন1। সাংখ্যকার বলেনন। পরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে।” এই অবস্থাকে প্রকৃতির 
বিকৃতি অবস্থা বলে। তাহার পর যখন পরিথামের চরম সীমায় আসিয়া 
উপস্থিত হয়-০তখন আর এব্ধপ পরিণাম হয় না--ত্রমে কার্ধ্য বন্ধ হইয়। 
আইসে।. তখন পরিণাম দ্বার! সত্ব গুদের আধিক্য ণিয়া_তিন গুণই 
পরস্পর সমভাবে আফিলে আবার সাম্যাবপ্থা (99531355855 ) স্থাপিত 
হয়। এবং ক্রমে ,তমোগুণের আধিক্য হইয়াই প্রলয় উপস্থিত হয়|, 





: দবজীধনব এ : 


ভৎপকে আবার তামোখুখ: হইতে বৈষষ্য ধর রজঃ ও. সন্বের উৎপন্ন 
হইলে, ক্রমে তাহাদের সাম্যাবস্থা হুইয়া স্যষ্টির প্রাকৃক্ষালীন অবস্থা উপস্থিত 
হয়--পরে আবার সাগ্যাবস্থার, পরিবর্তন 'হইয়! ষত্ধের “আধিক্য হইলেই” 
হ্যাট আরস্ত হয এইরূপে সথ্টি, স্থিতি, ও এ বরা চলিয়া আসি, 
ত্ছে। বিজ্ঞানতিক্ষ বলিয়াঞ্ছেন_- ১৯ 
ৰ শকাধ্যসত্বাদিবারপায়োপলক্ষিতাস্তং ৷ 55 হত 
ও  সাম্যাবস্থাচ ন্নাধিক্যভাবেনসং ₹হুমনাব্থা: লি যাব? 
৮. অর্থাৎ, গুপত্রয়ের স্স্যারস্থায় প্রন্কাতির বাধ্যসবাদি বন্ধ হুইককা বায় । 
গুপন্রস্তের সাম্যাবস্থ। এই যে তখন তাহাদের মধ্যে ন্যনাধিক ন1 থাঁকান 
কেহ কাহাকে নষ্ট (বা মভিভূত) করিতে পারে না,এবং তথন €কাঁন কার্ষ্যে্ও 
উৎপত্তি হয় না ৮৮ সে্াহা হউক যদিও গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাঁ় তাহা- 
- দিগকে প্রকৃতি বলা হইয়াছে, তথাপি তাহাদের বৈষম্য বশত জগতের 
ব্ক্তাবস্থায়ও তাহাদিগকে প্রকৃতি বলা হয়। বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন_ :. 
০  বষম্যাবছায়ামপি প্রকৃতিতবসিদ্ধয়ে উপলক্ষিতমিত্যুক্তং 1” ই 

ৃ ৃ  সাংখ্যসার বনি 

এর কারার | 

এইকূপে ষে প্রক্কাতির. পরিণাম হয় ইহার কারণ কি? পরকতি অড়ভাবা, 
ৰ পল্ন হইলে ও কিরপে ভাহা হইতে এরূপ হুকৌশল সম্পন্ন জগতের ক্যা 
হইল? একথার উত্তরে সাংখ্যকার রহ নামক অন্য এক তের ক্পন 
্‌ * হি কপিল; পরমাণূ, স্বাদ পঙ্ডিতদিগের রী হাক কেন তনু 
যের অস্তিত্ব কল্পন! করিয়াছেন তাহা বুঝা! সহজ নহে! কপিল প্রস্থতি আধ্যখ 
গণের মতে আমাদের জীবাত্বাঁ_পরমাম্বা-বা পুরুষের অংশ ন্বক্ূপ। 
যোগের হ্বারাই .কেবল আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেন এবং : আত্মার সহিত 
পরমাত্মার সম্বন্ধ বুঝিতে পারিতেন। , এবং এইরূপে আত্মা হতে নাথ 
পদার্থের এবং সৎ হইতে অসৎ পদার্থের পার্থক্য অনুভব করিতে পারিভেন 
আমীর্দের যোগ বল নই আমরা একথার প্রক্কত মর বুঝিতে পারিব-না। 
স্যংখ্যকার আত্মার "অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই কথা বলেন যে, “অন্তি হ্যাত্া নাকিত 
সাধনা ভাবাৎ--আত্মা নাই এরপ প্রমাণ: নাই. হতরাং আম্মার জি! 
স্বীকার্ধ। তিনি জড় পদার্থ অথবা. প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন অন 
বলেন না. এন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং,প্রত্যেকামৃষ্টেঃ ।. সে যাহা. হাউ মই 

কপিল বুদিত স্বতন্ত্র পুরুষ অথব! পরমাস্মার কল্পনা করেন, তাই বলিয়া 
























ই পুরুষ _ _বলিতে গেলে,বেদাস্ত্ের নিত ন ব্রন্মের নামাস্তর মাত্র। ্াখ্য | 
কার বলেন, এই পুক্রধ সব নিগু লিক্ষিয় চৈতন্য স্প্ূপ, অথচ অনস্ত শক্তির রি 
আধার | সান্ধ্য বশতই, রক্ৃতি কতক পরিমাণে সেই পুরুষের শা, 
অংশ প্রাপ্ত হয় মাত্র। সাহখ্যকার বলেন, ্ 

ৰ পতি খসরিধানাদিষঠাতৃতং সর্বিবৎ 1৮ বত সু 
যেমন: অয়স্কাত্ত মণির সানিধ্য বশত লৌহাদি চক প্রাপ্ত হর 
(অথচ তাহাতে মণির কোনরূপ ঘিকৃতি বা পরিবর্ধন হয় না) ) সেইক্বপ প্রকৃ- 
তিও পুরুষের সর্পিধান বশত, কার্যকরী হয়, মাল ছি বলিদলাহ, 
বলিয়াছেন, রর ২ 
: অত ঈশা জগ্রতঃ সু রি 
5 অশিবৎ প্রেরকদ্ধেন জঙ্ানাময়সামিব 1৮, .. না 
অথবা যেরূপ ( “নিরীচ্ছে সংস্থিতে রত্বে বা লৌহ পরবর্ততে” ) অন 
কান্ত মণি সান্নিধ্য বশত. ভড় লৌহেব প্রবর্তক বা, ৪প্রেরক হয় তোহার শক্তি 
যেরূপ,লৌহে সংক্রামত হর) মেইন্সপ চি পক) সাই সরান 
বশত জড়জগতের ঈশ্বর হয়েন। | ৰ 

অতএব দেখা! গেল, যে, ষ গন ্রলাবগ্থা, রক্ত তিতে পরযাস্মার নি . 
শক্তি সঞ্চরিত হয়_হখনই সাংগ্যকারের মতে, সটটি হঈতে আরম হয ্ 
যে তমোগুণ, প্রবল হওয়ার প্রলয় হইয়াছিল, াহা পুরুষের, শির প্রভাবে. 
ক্রমে রজঃ. ও তৎপরে রঃ, হইতে সনবগুণে পরিণত হয়_এবং এইবূপে রা 
ত্িগুণের উৎপত্তি হট ভাঙ্তা:দর সাম্যাবন্থা হ্ঈ্লে স্থির প্রাক্কালীন অবস্থা, 
হয়।. তৎপরে বখন পরনাস্মার শের প্রভাবে. 'সন্বগুণের বা 
হযব_-তখদই ক ্ট হইতে মানস হর। তহার প্র দগতের 





















টক 
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বত, প্রকৃতি হইতে ভিন. অ্টা ঈশ্বর স্বীকার 'করেন না. ভীহার মতে | 
স্বতন্ত্র গ] ঈবর. অসিদ্ধ (ঈশ্বরাসিদ্েঃ), কারণ তাহার প্রমাণ নাই, (প্রমাণ, 
ভাবাং) এবং ন্্জ বিহীন করিয়া এরপ অনুমান করাও যায় না বে . 
ভাবাধানগমান) । কিল যে পুরুব বা] পরমাস্বার কথা বলেন তিনি শ্্র ্ 
নহেন,হি &নি তি ও স্্ট ্টহইতে। সন্পূর্ণ, নিশ্চু্ত । 
দর ধিনি, [তিনি পূরযেঃ ডল চি শক্তির আধি 









৬৩৬ নবজীবন। 


প্রকার, বিকাশের সমুত্পত্তি হইয়া থাকে, উন চিদ্ধিভূতি নামে অভিহিত 
হয্ | বিবিধ প্রকার জড়ের চিন্বিভূতি, তাহাদের বিবিধ প্রকার জত়ত্ব। 
বিবিধ প্রকার উত্তিদ দেঠের চিত্বিভূতি তাহাদের বিবিধ প্রকার উত্ভিদ্ত্। 
বিবিধ প্রকার .জীব দেহের টিশ্বিভূতি তাহাদের বিবিধ প্রকার জীবত্ব। 
তত্ভিন্ন পরা, মায়া ও অবিদ্যার চিন্নিভূতি উক্ত চেন পদার্থ ত্রয়ের ত্রিবিধ 
প্রকার চৈতন্য । তবে পরা মায়া ও অবদ্যা চিদ্বিভূতি লাভে সচৈ হন্য অর্থাৎ, 
্বশ্থ দেহগ্রত চৈতন্য সম্পন্ন । আকাশাদি কৃগ্ম পঞ্চ বা স্থল পঞ্চ স্ব স্ব 
চিদ্ধিভূতি লাভ করিরা ৪ মেরুপ দেহ চৈতন্য সম্পন্ন হইতে সক্ষম হয় নাই। 
এজন্য পরা মারা ও অবিদ্যাতে যে চৈতন্য ময় চিদ্বিভূতির স্ফ্তি, সুক্ষ বা 
স্থল পঞ্চে তাহা অন্ফরর্ভভ থাকাতে, স্ব স্ব চিদ্বিভূতি মাত্র সংঘুক্ত হইর1 তাহার! 
জড় উপাধি প্রাপ্ত হঈয়াছে ! | 
এতদ্বারা সুস্পষ্টই গ্রতীরমান হইতেছে, যে পুরুষের শ্বতন্ত স্ক্তির স্তা- 
বনা কোথাও নাই ) পুরুব নিত্য সন্্রীক, নিত্য প্রকৃতিগত। অষ্টুবিধ প্রকৃতিই 
পুরুষের লীলাভূমি, কিন্ত প্ুকষের মূল আদার একমাত্র পরাপ্রক্কতি। পরা- 
প্রকৃতি চিৎসত্তার বরাঙ্গ, রাঁজকলেবর । এই কলেবরে সমস্ত নির্খল চিন্ায় 
মাধুষ্যের নিরবচ্ছিন্ন সম্ভোগ হর। মারা প্রকৃতি এই চিৎ্সভার এশ্বর্ধ্যময় 
রাজসদন। ' এই রাঁজসদনে সমন্ত সাকিক বিভূতির নিরবচ্ছিন্ন তি হয়। 
অবিদ্য! প্রকৃতি এই চিৎসভ্ভার স্ুদিব্য রাঁজধানী। এই রাজপাটে সমস্ত 
দিবা বিভূতির নিরবচ্ছিন্ন আবির্ভীব হয়। হুল্মা ও স্থুল পঞ্চ এই চিৎসত্তার 
বিশাল সাম্রাঙ্গ্যের অন্তর্গত বটে। কিজ্ত এই সাম্রাজ্য পরার পরম চৈতন্য, 
মায়ার ঈশ্বর চৈতন্য বা অবিদ্যার দিব্য চন্য অনস্ত্ট অস্ফর্ড ও প্রস্ছন্ন থাকে। 
এখানে কেবল নিরবচ্ছিন্ন জড়কের বিএাশ ॥ মারার প্রণী শক্তি ও অবিদ্যার . 
দিব্য শক্তি এই জড়পুপ্ত লই টয়া নিরন্তর ব্রীছা করিতেছে । র 
পরা প্রকৃতির পরম চৈতন্য -_-অনার্ত দাক্গাৎ চৈহন্য। এ জন্য এখানে 
নৈর্ধল্যের অবধি নাই । মা প্রকৃতি, গরাপ্রক্ষত্ির অঙ্গের উপর তদুৎপন্ন 
একটি মলিন আবরণ মাত্র। মাচা প্রহতির ইশ্বর চৈএন্য, পরা প্রনকতিরই, 
চৈতন্য, কেবল তদীর দেহাবরণ বা স্রর্র মধ্য দিয়া প্রক্া্ধা গ্াইতেছে: 
মাত্রু।. এ জন্য এখানে কথপ্চিৎ মাপিন্য আছে। অবিদ্যা*ং তং. 
মায়! প্রকৃতির, অঙ্গের উপর তছুংপন্ন আর একটি মলিন আবরণ 'মাজ 













 অবিদ্যা প্রকৃতির দিব্য চৈতন্য, পরা! প্রন্কতিরই চৈতন্য ;.কেবল উপর্যযপর্ি 


বৈষুব তত্ব। ২ ৬৩৭ 


ছা্টি আবরণ বাক্তরের মধ্য দিয়া প্রকাঁশ পাইতেছে মাত্র | এজন্য *এখানে 
মালিন্যাংশের অপেক্ষাকৃত প্রাচুর্য আছে। আকাশাদি হুক্সমপঞ্চ, 'অবিদ্য] 
প্রকৃতির অঙ্গের উপর ক্রমশ এক একটি করিষ্পঈ! পাচটি আবরণ পড়িয়া 
উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র । সুক্ষপঞ্চে ষে চৈতন্য প্রচ্ছন্ন, তাহ! ও পরাপ্রকৃতিরই 
চৈতন্য ; কেবল উপর্যপরি তিনটি হইতে সাতটি আবরণ বা স্তরের মধ্যে 
আবৃত মাত্র ।  স্থুল্পঞ্চে হুক্ষপঞ্চ পঞ্ধীকৃত এবং তাহ! হুক্পঞ্চের উপর একটি 
সর্বব্যাপী আবরণ মাত্র । তাহাতে যে চৈভন্য প্রচ্ছন্ন, তাহাও সেই আদিম 
পরাপ্রক্কতিরই চৈতন্য, কেবল উপর্ধযপরি আটটি আবরণ বা স্তরের মধ্যে 
আবৃত মাত্র। এই সমস্ত আবরণের মধ্য দিয়া যে যে স্থলে চৈতন্য স্ফ্তি 
পাইতেছে, তাঁহাকে ব্যক্ত বা আভাস চৈতন্য বলে; এবং এই সমস্ত আব- 
রণের মধ্যে ষে ষে স্থলে চৈতন্য অন্ত রাহয়াছে, তাহাকে প্রচ্ছন্ন বা অব্যক্ত 
চৈতন্য বলে। অব্যক্ত থাকুন, ার ব্যপ্তই থাকুন, চৈতন্য সর্ধ্র কুটস্থ 
রহিয়াছেন। 

বর্তমান জগতের প্রত্যেক পদার্থ পূর্ব বর্ণিত 5 বা অইস্তর- 
বিশিষ্ ।১পদার্থ বা বস্ত মাত্রেরই মর্মপ্রদেশ পরাপ্রককাতি । তবে তছপরি আটটি 
মলিন আবরণ পড়িয়া! তাহাকে বর্তমান আকারে প্রচ্ছন্ন করিষা ঝলাখিয়াছে । 
এ স্থলে এই প্রশ্নটি স্বতই উত্থিত হইতেছে, যে, উল্লিখিত অষ্টাবরণের উপরে 
সর্বত্রই যে জীব চৈতন্যের স্ক্তি দেখা যাইতেছে, তাহা কিরূপে কোথা 
হইতে অভিব্যন্ত হঈল ? মায়ার আবরণের উপর ঈশ্বর চৈতন্য এবং অবি- 
দ্যার আবরণের উপর দিব্য চৈতন্য ভাসমান। এই দিব্য চৈতন্যের মুখস্ীর 
উপর, স্ষ্টির ক্রম বিকাশ সময়ে, আবাশাদি হুক্ম ও স্থল পঞ্চের ছয়টি 
মূলিন আবরণ ষধন এক একটি করিয়া ক্রমান্বয়ে পড়িতে লাগিল, অমনি 
সঙ্গে সঙ্গে সে চৈতন্যের মুখশ্রী ঢাক! পড়িয়া গেল, সে চৈতন্যের স্ক্তি | 
অধিদ্যার দেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহুল। তংপরে যে ছয়টি স্তর ব্যাপিয়া জড়- 
তের আোত প্রবহষান হইল, তছপ'র পে চৈতন্য ভাদমান হইতে অসমর্থ হশ- 
য়াতে বাহিরে তাহা অ প্রকট রহিল ।...তপন জীব চৈতনের স্ফ্তি ছিল না। 
তখন জগৎ্__ও.ডমর জগৎ | তৎপরে মায়ার ইশী শক্তি বলে ও অপূর্ব 
কৌশলে .এই অব্দ্যাগত চৈতন্য সুঙ্ষপঞ্চের ন্বাং শ-নিশ্মিত পঞ্চ জ্ঞান, 
দ্বার যোগে বহির্, থ হইয়া বাহ্‌ স্কততি লাভ করিল ।. জীব চৈতন্য আবিদ্যার 
আবরণের উপর ভাসমান চৈতন্য মাত্র ; তবে. বর্ধমান: অবস্থায় জে ট্চতন্য 


৬৩৮ নবজীবন 


রি 
এখন ঘত্ম-বিস্থৃত। মুল অবিদ্যাগত ঘে চৈতন্য, তাহা এখন জীব তচতন্যে 
নাই। দেহস্ছ ও ইন্দ্রিয় দ্বার যোগে বহিস্থ হওয়াতে, তাহার পূর্ব চৈতন্য 
আবৃত হইয়া গিয়াছে এবং সেই স্থলে নব চৈতন্যের উদয় হইয়াছে। 
এ জন্য মূল অবিদ্যার বিরাট দেহে যে সমস্ত অনুভূতি হইতেছে, এই' দেস্থ 
অবিদ্যাৎশ তাহার কিছুই অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছে না । তবে ইন্জিয় 
দ্বার যোগে বহিম্থ হওয়াতে স্বাতন্ত্য লাঁভ করিয়া স্বতন্ত্র চৈতন্য অন্থভব 
করিতেছে । ইহা মায়ার আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক কৌশলে, ক্রমে ক্রমে সম্পন্ন 
হইয়া থাকে৷ এইরূপে কীট পতঙ্গ পক্ষী, গো অশ্ব, মনুষ্য, দেবতা স্ব স্ব 
প্রকৃতিগত মালিন্যের তারতম্যানুসারে উৎপন্ন হইয়া! জীব চৈতন্য প্রবাহ 
রক্ষা করিতেছে । 

কখন কখন শুভষোগ উপস্থিত হইলে, মায়ার অংশ বিশেষ ও মাতৃগর্ত্ 
হইয়া মন্থষ্য দেহ ধারণ -করেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ মহাপুরুষ 
কেহ কেহ বা “অবতার? আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইহাদের মধ্যে যে চৈতন্য 
স্কত্তি পায়, তাহা -মায়ার আবরণের উপর ভাসমান চৈতন্য মাত্র, দেহস্থ 
প্রযুক্ত ইন্দ্রিয় দ্বার যোগে বহিন্থ হইয়া পড়ে। সেই মারার আবরণের 
উপর অবগ্তই অবিদ্যার আবরণ আছে; কিন্ত তাহার মালিন্যের কাস্তিক 
স্বল্পতা প্রযুক্ত স্বচ্ছ পদার্থের ন্যায়, সেই মায্লাংশকে সে আর সম্পূর্ণরূপে 
আবরণ করে না, তাহাকে স্বাধীনভাবে স্বপ্রকাশ হইতে দেয় । সাধারণ 
জীব দেহেও এই মাক়াংশ আছে, কিন্ত তাহ1 অবিদ্যার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃভ। 
এই মায়াংশ অবশ্যই বহিন্থূ্ণ; ; স্থৃতরাৎ মুল মায়ার বিরাট দেহে যে সমস্ত 
অনুভূতি হইতেছে, এই দেহস্থ মায়াংশ তাহার কিছুই অন্থভব করিতে সক্ষম 
হয় না, তবে ইন্দ্রিয় দ্বার. যোগে বহিস্থ হওয়াতে স্বাতন্ত্য লাভ করিয়া ্বতন্ত্ 
চৈতন্য অনুভব করে মাত্র'। অস্তরের পকাস্তিক নৈর্মমল্য প্রযুক্ত এই অমস্ত 
মহান্ভব দুল্লভ জীবনে প্রীশী শক্তি ও বশী প্রতিভা সকল স্বভাবতই ক্ষতি 
পাইক্ক! থাকে । ইহার] শুতযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক সংসারের, বিশেষ, 
প্রয়োজন সাধনার্থ মাবিভূর্তি হয়া জন্‌ সমাদর বিশেষ অভাব মোচন 
করিয়াযান। ৃ নর 

মুল পরা প্রক্কতির মংশ বিশেষ 'কদাপি এরূপ তাবে মাত গর্ত হ্ট্গ 
মহুষ্য' দেহ ধারণ করেন না। এট পরা প্রকৃতি অসুক্ষণ ্থষ্টির অর্ভীত 
ইনি “*রন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং নগচ্ছতি ৮” ইনি তুরীয়ধাঁম পরিত্যাগ 








বৈষঃব তত্ব | ৬৩৯ 


কর্িয়৷ ক্টের মৃধ্যে এক পদও গমন. করেন না। স্থা্টির মধ্যে মায়ার 
ধরশী শ্িই অর্ক সর্ব্বা। পরা প্রকৃতির উপর ইহার শক্তি কোন মতেই 
পরিচালিত হইবার নহে। তবে পরা প্রকৃতি কি কোন মতেই স্ষ্টির 
মধ্যে প্রকাশিত হ্‌য় নী? হয়, তাহা অন্যপথে ৷ মাতৃগর্তস্থ জরায়ুর পথ দিয়া 
নহে। পরা প্রকৃতি নির্মল আত্মাতে, সাধুর নির্মল দেহে, নির্মল ভক্তি 
যোগে, শুভষোগের সাহায্যে অভিব্যক্ত হন। ভক্তদেহেই পরা প্রকৃতির 
প্রকট হয়। সেই দেহেই পরা! প্রন্কতির নির্মূল স্ুদুর্লত চিদগত অবস্থার 
ডি ও স্তোগ হয্স। এই দেহ নিত্য চিন্ময় আনন্দময়, প্রেমময় । 
সেই দেহ জাগ্রত স্বপ্ন স্থন্ৃপ্তি তিন অবস্থায় পরম চৈতন্যময়। এরূপ দেহ 
এই মায়ার দেশে নিতান্ত ভুল্লভ, কিন্তু এখানে তাহার এঁকাস্তিক অভাব 
নাই । “ভক্ত দেহে নিত্য লীলা করেন গৌররায় । কোন কোন ভাগ্যবানে 
দেখিবারে পায়॥” এরূপ ভক্ত দেহ ষে কোন গন্তিকেই হউক, এ সংসারে 
আছে, এবং কেবল ভাগ্যবান জনেরই চক্ষে পতিত হয়। এই দ্বেহ এই 
সংসার ধামে থাকিয়াও তুরীয় ধামে নিত্য ঝির্রালিত, এবং তুরীয় লীলাতে 
অবিশ্রাস্ত নিমগ্ন চিত্ত | যদি কশ্চিৎ জীব দেহে, এরূপ ভক্ত সাধুর দেহস্থ 

পর! প্রকৃ তি [নির্মল আত্মার) সৎসর্গহেতু তদী় কুট পরা প্রকৃতি শুভযোগে 
জাগ্রত হত্ব এবং যদ্দি কম্চিৎ সাধুসঙ্গে ও সতপ্রসঙ্গে সেই জাগ্রর্ত ভাব. সেই 
জীবদেহে রক্ষিত, পোয়িত ও বর্ধিত হয়, তাহা। হইলে সময়ে সেই জাগ্রত 
ভাব পূর্ণাঙ্গ হইয়া জীবের জীবত্ব হরণ পূর্বক সমগ্র দেহকে পরা প্রকৃতির 
লীলাভূমি করিয়া! তুলে । এরূপ দেহে, শক্তিও প্রতিভার স্ফপ্তি নাও থাকিতে 
পারে । কেন না, এখানে সমস্ত শক্তি ও. গুণের পরম সাম্যভাব বা! নিখু ৭ভাব। 
এখানে, কেবল শুদ্ধ মাধুষ্যের নিরবচ্ছিন্ন ক্ষতি ও সম্ভোগ ৷ একূপ দেহের 
মায়াংশ, অবিদ্যাংশ, একাদশ ইসি ুকতসু্াৎ শ, সমন্তই পরা প্রকৃতিময়-_ 
সমস্তই পরম চৈতন্যময়। এই দেহের অত্যর্তর ভাগ চিদভিসুখ জ্োতে 
পড়িয়া পরা প্রকৃতির চিদগগত অবস্থুয় প্রবেশ পূর্বক কায়াস্থ থাকিয়াও 
মায়াপারে ক্হা ্টর মধ্যে থাকিয়ও ্থষ্ট্ির অতীত__সেই তুরীয় রাজ্যে বিচরণ, 
করে। এইন্ধুপে পরা প্রকৃতি মায়ার চক্ষে ধুলি দিয় মায়ার রান্ষযে প্রবেশ 
করিয্া থাকেন, এবং মাযার স্থষ্টির মধ্যে তুরীয় স্রোত নিত্যকাল রঙ্ষা করেন 
হ্রণ্য গর্ভ ব্রঙ্াও. এরূপ দেহকে চিনিয়া উঠিতে পারেন না অথচ দেক্িবামাত ৰ 
সন্তরম ধরেন এবং নানা পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়া বুঝবার নয, সচেষ্ট দূ /. 


৬৪৯. মবর্তীবন। রর 


আর্মি অধম জীব। আমি স্বকীয় স্বরূপের মামিন্যের আধিক্য প্রযুক্ত 
অবিদ্যার অবস্থানুযারী চিদ্বিভূতি প্রাপ্ত হইয়া এই ভব -সংসারে হীন্দ্রয় 
স্থথাসক্ত স্থার্থান্ধ, পরশ্রী-কাতর-অধম মনুষ্য । আর তুমি যদিও সেই জীব, 
তুমি স্বকীয় স্বূপের মালিন্যের ন্যুনত। প্রযুক্ত অবিদ্যার অবস্থানুযারী 
চিদৃভূতি প্রাপ্ত 'হইরা বিজ্িতেক্রিয়, পরোপকারী, পরপরীতুষ্ট, উত্তম মন্ুষ্য। 
তুমি আমি যদি ভাগ্যৎলে পরা প্রকৃতি গত সাধু ভক্তের পবিত্র সংসর্গ 
ও কৃপা লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদেরও অন্তঃশুদ্ধি হইয়া পরম 
নির্মল অবস্থা লাভ হইতে পার্ে। অথবা যদি আমর] এশর্ধ্য সিদ্ধ সগুণ 
সাধকের অনুগত হইতে পারি, তাহ হইলে আমাদের মায়িক এশ্বধ্য বিশেষও 
লন্ধ হইতে পারে । | 

আর, গর সর্বজন পৃজ্য-_সর্বজনারাধ্য অতুল প্রতিভান্বিত ব্যক্তির প্রতি 
দৃষ্টিপাত কর। ইহার স্বভাব সিদ্ধ ঈশিহ ও বশীত্ব ইহাকে জীব উপাধির 
উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । . ইনি ম্বকীয় স্বরূপের নির্মল স্বত্বাংশ প্রযুক্ত 
মায়া প্রকৃতির অবস্থাবিশেষ ও"তদীর চদ্দেভতি লাভ করি দাযিক শ্রশবধধ্য, 
শক্তি, প্রতিভ1 ও প্রভাবে ভূষিত মহাপুরুষ বা ঈশ্বরাবতার । ইনি স্বকীয় 
প্রভাবে জগৎ বিখাত, সহত্র মুখে ইহার যশোগীত কীঞ্ডিত হইয়া থাকে। 
ইহাকে দেখিনা লোকের মস্তক সম্রমে অবনত হইপা যায়। ইহার ইচ্ছা, 
ইহার মত, ইহার ভাব-_স্বতই সর্ধত্র জয়লাভ করে। কার্ধসিদ্ধি দাসীর 
ন্যায় ইহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া থাঁকে । ইহার কার্ষোর সহায়তা করিবার 
জন্য চতুর্দিক হইতে লোকে স্বতই .আক্ুষ্ট হইয়া আইসে, এবং ইহার 
সাঙ্গোপান্গ হইয়া ইহার অভিপ্রার সিদ্ধ করিতে থাকে । ইঠার দৃষ্টি, ইহার 
বাক্য অসীম তেজে স্বপক্ষের উত্দদাহ বর্ধন করে এবং বিপক্ষের হষ্ট .বুদ্ধিকে, 
পরান্তও পযু্দস্ত করে। নি স্বভ[দত দুষ্ট জনের দমনকর্তী এবং শিঠজনের 
প্রতিপালক । সমস্ত ছু্টজন ইহাকে কান্ান্তক যমের ন্যার দর্শন করে এবং 
সমস্ত শিষ্টজন ইহাঁকে পরমস্থ্হদ ও সহায় বিয়া স্বতই মনে করিয়া থাকে.। 
ইহার নামে সমাজের অন্থুর বৃন্দ কম্পিত ও সন্তস্ত হয় এবং সমাজের বৃন্দারক 
বন্দ শাশ্বস্ত, প্রবোধিত ও উৎসাহাম্িত হন। ষে সময়ে একপ ব্যক্তির আবি-. 
ভাব হয়, ভৎ্কালে শামাজিক শাসন ধর্ম্ানগত এ+ং আন্ুরিক মত ও. আচার 
ব্যবহার সকল লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া লুক্লা্সিত হর এপহ অন্থুরেরা সমাজের ্চ-. 
স্থানে তিঠিতে না. পারিয়া অধঃগ্থানে পোতা এপুরী) আশ্রপ্র করে এবং দেবতা? 
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সমাজের উচ্চস্থানে শ্বে্্পুরে) রাজত্ব করেন। ইার প্রভাবে পাপ নিস্তেজ 
এবং পুণ্য প্রভাবান্বিত হয়। এপি ব্যক্তি সংসুয়ের শ্রী, জনসমাজের শ্রী, 
ও মানবকুলের গৌরব । ইহার স্বকীয় শক্তিতে ভূভার-ধারণক্ষম এবং পাপ 


ভারাক্রান্ত পৃথিবীর পাপ-ভার-হরণ-ক্ষম। এনপ ব্যক্তি যদি ভাগ্যবলে পর 
প্রকৃতিগত সাধু ভক্তের পবিত্র সংসর্গ ও কৃপা লাভ করিতে পারেন, তাহা! 
হুইলে নির্মল অবস্থা লাভ করিয়া যেমন একদিকে যুগ ধর্ম (সামাজিক: ধর্ম) 
সংস্থাপন করিতে সমর্থ হন, তেমনি অপর দিকে নির্মল ধর্মের (নিজ ধর্ট্ের) 
অ্রোত, অধিকারী বিশেষের মধ্যে প্রবহমান রাখিতে পারেন। অথবা যদি 
ইনি প্রশ্ব্ধ্য-সিদ্ধ সগুণ সাধকের অনুগত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, 
তাহ হইলে, ইনি মায়ার গুণমস্ব অষ্টেশ্বর্ষ্ে ভূষিত এবং তদীয় বিরাট, দেহস্থ 
চৈতন্যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া অশেষ বিধ আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বলে জন সমাজকে 
চমকিত করিয়1, অত্যাশ্তর্ধ্য ভাবে বুগধর্্ম ছাপ গু ইচ্ছামত, অন্যান্য 
দুষ্ধর কার্ধ্য সাধন করিতে সমর্থ হন। 


আর প্র পরম ভক্ত সাধু-_-যদিও আজিও জীব উপাধিতে আবরিত হইয়া 
আছেন, ফিস্ত ইনি স্বকীয় স্বরূপের পরম নৈর্ম্ল্য, প্রুক্ত পর] প্রকৃতির নির্মল 
চিদ্গত অবস্থা অধিকার করিয়া নিত্য চিন্ময়, নিত্য আনন্দ ময়/নিত্ প্রেমময় 
জাগ্রত, স্বপ্ন ও ন্স্থৃপ্ডিতে সহজ স্ষ,ত্তি ও পরম চৈতন্য লাভ করিয়া 
সাক্ষাৎ সচ্চদানন্দ বিগ্রহ স্বরূপ। এই দেহের মধ্যে আশ্চর্ধ্য যুগল মিলন? ভক্ত: 
ও ভগবানের একত্র সমাবেশ; প্রেম ভক্তির নিত্য স্রোত. এবং সেই শোতে 
ভগবৎ লীলার অকারণ নিত্য সংঘটন1; অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ, বাহিরে শ্রীরাঁধা ; 
এই দেহে প্রেমভক্তির বিমল বন্ধনে চৈতন্য নিত্য বদ্ধ। এই দেহের 
সুখশ্রীতে ভক্তরূপ ও ভগবৎ্রূপ একত্রে বিরাজিত,”_অরূপের রূপ. এখানে 
বিকশিত, ইহাকে জগৎ চেনে না, জানে না; ইহার "দীন হীন সহজ 
ভাব দেখিয্বা! সকলে ইহাকে অতি তুচ্ছ সামান্য ব্যক্তি মনে করে। ইহাতে 
এমন কোন প্রশ্বর্য্য নাই,.যে লোকে ইহাকে পুজ। করিবে, এমন কোন. 
আভম্বর নাউ, যে জগৎ, ইহাকে দেখিয়। চমকিত হইবে, এমন কোন শক্তি 
সাম? নাই, যে লোকে সন্্াস্ত হুইবে। এখাল্ন আষ্টৈশ্বধ্যের স্ফৃন্তি নাই, 
এখানে তাহ্থা শুদ্ধ মাধুর্য্যের মধ্যে আত্ম হারা হইয়াছে । ইহার শাপ গালি 
দিবারও শক্তি নাই । ইহাকে অগমান করিলে অনায়াসে করা যায়; 
ইহীকে নির্যাতন করিলে, কেহ বাধা দিবার নাই।” যদি কোন চক্ষুম্মান, 
ব্যক্তি ইহাকে চিনিতে পারেন, 'তিনি সব্বন্থ পণে ইহার 'পৰিত্র' সঙ্গ ক্রয়. 
করিয়া, সহচর 'অনুচর হইয়া, ইহাকে বদ্ধ ও সেবা করিয়া! থাকেন ইহারই 

₹সর্গে ভাহার অন্তর্দেশ প্রকাশিত হয়, এবং প্রাণের মধ্যে অপূর্ব্ব প্রেমের 
আোভ প্রবছমান হয় ইহাকে যত্ব ও অন্ধ! ভক্তি করিয়া, সেই অনুগত 
সাধক ক্রমেই দেখিতে -পানঃ .ষে, বি সাহার অন্তরের জালে নি নিই. 
তাহার অস্তরের ডি ও চৈতন্য । 25 
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; বাহিরে বল]... উচিত, যে গু্বিকের নামকরণে ভূল হইয়াছে, ইহা এক 
প্রকাণ্ড দোষ । এই ভুলে অনৈকের মূল কথা সম্বন্ধেও ভ্রম জন্মিতে পারে, 
এবং জন্মিয়াছে ৷ পুস্তকে যাহা দেখান হইম্বাছে, তাহা! বাস্তবিক “বিবাহ- 
বিভ্রাট” নহে; আমি তাহাতে 'দশিক্ষা বিভ্রাউই” দেখিতে পাই। সেই 
জন্য বলিতেছি নামকরণে ভুল হইয়াছে, সুস্পষ্টাক্ষরে পুস্তকের নাম দেওয়া 
উচিত ছিল-_-“শিক্ষা! বিভ্রাট 1” 

_ বাস্তধিক বিবাহ ব্যাপার উপলক্ষ মাত্র করিয়া, অধুনাতন শিক্ষার 
সমালোচনাই গ্রন্থকর্তী করিয়াছেন । গ্রন্থের গল্পাংশের সার সংগ্রহ করিলেই, 
ইহা বুঝিতে পারা যায়। ' গল্পটি এই, 

নন্দলাল নামক একটি বালক এএণ্টবন্স পা" করিয়া কালেজে এল-এ, 
পড়িতে তছে 3. সৃতরাৎ পুরা ইত্রাণ হইবার কামনা তাহার ঘনে বিলক্ষণরূপেই 
প্রবলা। নন্দলাল -মনের মত সঙ্গী খু'জিয়া লইবে, উহা বলাই বাহুল.। 
সুতরাং বিলাঁসিনী কারফরমা নাকী ' শিংক্ষতা” যুবতী, মিষ্টার সিং নামক 
বিলাত প্রত্যাগত “পুর্ণ পুরুষ” প্রভৃতির সংসঙ্গে এবং সহবাসেই নন্দলাল স্থীসব 
জ্ঞান পরিধি'ও স্থখ পরিধি বর্ধিত করিতেছিলেন। 

' পুত্রের শিক্ষাগৌরবে, নন্দলালের পিতা গর্ষিত। ছেলেকে লেখাপড়া 
শিখাইকে এবং সং সার প্রতিপালন করিতে দন্দললের পিতা খগ্রস্ত হইয়া 
পড়িরাছেন। ইচ্ছা, যে বিবাহ্‌- “বাজারে উচ্চদরে ছেলের পাপ বেচিয়া 
তিনি বধুমুখ দর্শন করিবেন এবং খণদারেও তেই সঙ্গে মুক্ত হইয়া (কিঞ্চিৎ 
সঙ্গতি করিয়! লঈবেন। 

ক্রমে নন্দলালের বিধাহের জন্বদ্ধ স্থির হইল।, শেষে বিবাহও হইল। 
বিবাহের রাছিতেই নন্দলাল টাকাগুলি হস্তগত করিয়া বিপাত যাত্রা" করি-: 
লেন। “শিক্ষিত” বদের সহিত আগে হইতেই বড় করা ছিল, ইহা 
বলাই বাহুল্য । ও 
_ নন্দলাশের পিতা হাওড়া ষ্টেশন হইতে ছেলেকে রাইস আনিতে 
(গিয়াছিলেন,, কিন্ত কৃতবকাধ্য হুইতে পারেন নাই। ছেলে পলাইল, টাকা 
গুলিও-হাতছাড়া হইল... রঃ 
_. গঙ্গত এই ) ইহার উপর পত্র পুষ্প ফল যেমন ধাস্সিতে হয়, তাহা রর ছে। 
এখন অনায়াসেই বুঝা যাইবে.ষে নাটব্বীয় পাঁক, পাত্রীগণের চরিব- অঙ্কনের, 
জন্য বিবাহ- সুত্রে এই গলপ প্রথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সে কেবল, গমারেশের 
সবিধার জন্য 1... পাত্র পার্রাগণের গত ক্ৃভাব চরিত্র যেণপ.। ভাহাই এই বিবাহ 


পিপপিশতত । ৮৯৮৮৮ 


:& ধিবাহ বিভ্রাট । সামাদিক নাশীলা-উয়কে এ ্ 
প্রীত 4 মূল্য ।* চারি আনা). ঃ 
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ব্যপারে, প্রকটিত হইয়াছে; বিবাহ উপলক্ষে তাঁহাদের হ্ভাব চরিত্র নুতন * 
করিয়া গঠিত হয় 'নাই | .এ বিবাহ না উপস্থিত হইলেও যাহাঠী যেমন 

চরিত্র তেমনই থাকিত | সেই জন্যই বলিতেছি- ধে, উপস্থিত বিভ্রাট যড়িও : 
বিবাহ উপলক্ষেই ঘটয়াছে। কিন্ত পুস্তকখাঁনিতে আগাগোড়া শিক্ষা 
বিভ্রাটেরই পরিচয় দেওয়! হইয়াছে । তাহাই এইবার দেখাইব। 

এ নাটকের প্রধান কৃতিত্ব এই কয় জনের,_মিষ্টার সিং, নন্দলাল, 
বিলাসিনী; গোপীনাথ এবং বী বাঁকি যাহারা. আছে, তাহাদের প্রত্ষা- 
জন কেবল পৃষ্ঠ পুরণার্থে। মুল কথা, শ্রী কয় জনের চরিত্র লইয়া । কি 
ভাবে' তাহা পরিস্ফ,ট হই্মণণ্জে, দেখা! যাউক। কিন্তু আরও ছুই চারি কথা 

এইথানে লিগা রাখিতে হইবে । . * 


খৃষ্টান ইংরেজ আর হিন্দু বাঙ্গালী এক জাতীয় মন্ুষ্য নহে; ই ইংরেজী সমাজ 
এবং আমাদের সমাঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন মূলে প্রতিষ্ঠিত, ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে সংগঠিত) 
সংক্ষেপে বলা যাউক, ইংরেজী রুচি এবং আমাদের কচি, ইৎরেজী আকাজ্কা 
এবং আমাদের আকাজ্জা,_অধিক কি,ইৎরেজের মন এবৎ আমাদের 
মন নানা রকমে পৃথক্‌ ভাবাপন্ন । এ কথাগুলি সর্ধবাদী সম্মত কিনা, ঠিক : 
বল! যায় না; কিন্তু সর্ধবাদী সম্মত হউক আর না হউক, এ কথাগুলি বল! 
আমি আবশ্যক বোধ করি 1! কারণ, অনেকক্ষেই দেখিতে পাই ঘষে, তাহারা 
মুখে এই পার্থক্য স্বীকার করেন নটে,-কিস্তু কার্্যক্ষেত্রে তাহাদের আচরণ ঠিক 
বিপরীত। এখন অসস্কোচে বল1 যায়, ষে সাধারণত “শিক্ষিত'» বাঙ্গালী এক 
প্রকার “কাটালের আমসত্তব”” । 
ষে ব্যক্তি যে সমাজভুত্ত, তাহাকে সেই সমাজের উপযুক্ত করাই শিক্ষার 
উদ্দেশ্য । এখন, ভিন্ন ভিন্ন সমাজের উদ্দেশ্যই যদি ভিন্ন ভিন্নবপ হইল, 
তবে শিক্ষার প্রণালীও আবশ্যই ভিন্নরূপ হইবে, শিক্ষার ফলও ভিন্নরূপ 
হবে । এ কথ! নিযনতই আমাদের মনে থাকা উচিত, কিন্ত, থাকে না, এই 
দুঃখ । থাকে ন, এইজন্য বলিতেছি যে, এখনকার সকলেরই ঝোঁক ইংরেজী: 
শিক্ষা এবৎ ইংরেজী প্রণালীর শিক্ষার উপর | ইহাতে €ইটি ফল হাতে হাতে 
হইতেছে, এক, আমাদের জাতীয় শিক্ষার অনাদর, সুতরাং আমাদের 
' সমাজের ধ্বংস সুখে অবনতি) অপর, বাঙ্গালী ভিক্তির উপর ইৎরেঙী 
সমাজের পত্তন,সৃতরং এক বিকৃত পদার্থের উৎপাতি; তাহাকেই আমি কাটা 
লের আহসত্ব বলিতেছি । 
“বিবাহ বিভ্রাট” পুস্তকে এই ভত্বই সততেজে বিন হইয়াছে এবং 
. এই পুস্তকের প্রধান কৃতি বলিয়া! উপরে যাহাদের পরিচয় দিয়াছি, তাহা 
দের চরিত্র অন্কন করিয়া, বিকৃত শিক্ষার বিক্কৃত ফলের এক. প্রকার জম নির্ক় | 
করা হুইয়াছে। ' বর র 
8০135 0০৮8 অর্থাৎ ট্গ বগ ফুটন্ত ংরেজী শিক্ষা, পাইলে খাঙ্ালি- ৃ 
' যাহা হস্ব, মিষ্টার থিং তাহার. ্রকুষ্ট উদ্দাহরণ 1... :' রে নি 
. নন্দলালের চরিত্র চিত্রে এ শিক্ষার গতি ও বেগ বুঝা খায় ; বাঁধা বি 
না পাইলে সকল নন্দলালই ক্রমে মিষ্টার সিৎহে পরিণত হইয়া! উঠেঁ। যেটি 
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তাহা রত পারে না, বাধায় ব্যাহত, নিচ্ছে তি হই খায়, সেও রক 


ন্দিুট জীব হইক্সাউঠে। .. 

- অথচ এই কুশিক্ষাই এখন দেশ মধ্যে বহুল প্রচার এবং প্রবল। যাহা 
| স্কত নিকট অন্বন্ধ, সে সেই পরিমাণ বেগে এই শিক্ষা-তরঙের দ্বার. আহত । 
কাহারই পরিত্রাণ নাই । সাক্ষী, নন্দলালের পিতা গোপীনাথ সরকার 
বেচারা. ইংরেজী শিক্ষা না পাইয়া ছেলের «পাশের কষা িনদু্ানি 

ভুলিয়া গিয়াছে, অথবা ভুলিতে বসিয়াছে | 
:. অস্তঃপুরেও ঢেউ লাগিয়াছে। এই কুশিক্ষার কত আদর, কত গৌরব, 
হাহা! গোপীনাথের স্ত্রী “গিন্ীর”” কথাতে গ্রন্থকার দেখাইয়া দিয়াছেন । 
ছেলের বিবাহে গোপীনাথ যে টাকা পাইবেন স্থির হইল, তাহ হুইতে দেন! 
শোধ করিলে বিশেষ্ব কিছু থাকে না, গোপীনাথ এই ভাবনা ভাবিতেছেন ; 
সেই সময়ে গিন্লীর সঙ্গে, তাঁহার কথোপকথন যে প্রকার হইল, তাহা মনের 
মধ্যে যত্ত পুর্বর্বক ধারণ! করিবার উপযুক্ত । গোপীনাথ বলিলেন-_ 

পক্সিনি ! এ ষে দিয়ে থুয়ে কিছু থাকে, এমন তো! বোধ হয় না? 

গিন্নী। হু হু “গুরুর কথ। না শোন কাণে--প্রাণ যাবে তোমার হ্যাচ্কা 
উানে;” আমি তো বলেছিলুম, অত কমে রাজি হইওন1) নন্দলাল কি 
'ছামাঁর চার হাজারের ! কর্ভাপন! করা অমন মেনীমুখোর কায নয় । 
- " গোপী । কি জান, এই দিতেই তাদের সর্বনাশ হবে । 

থ্রি্গী। তাদের সর্বনাশ হ'ল তো আমার কি! আহা, কি আমার 
সাত পুরুষ্রে কুটুম গো ! নন্দলালের পায়ে মেয়ে দেবে, তাদের চোদ্দপুকষ 
'উদ্ধীর হয়ে যাবে, এতে পোড়ার মুখো মিন্সের টাকা খরচ কোত্তে হাতে 
আগুণ. লেগে যায়! আর সে মাগীই বা কেমন ! মেয়ের মা_চোথ্থাকীর 
জামাইকে দিতে চোখ টাঁটায়, গারে গহনা টহন1 নেই--বেচুক না। 

গোপী। আমি একটা ঠাউরে আছি, আগে সব ঠিক হয়ে যাগ না, 
লন্দবকে আড়ালে শিখিয়ে দেব এখন--সন্প্রদানের জময্ব একট] কোট 
করে বসবে। 

গিন্নী। আচ্ছা, এবার তুমি কোচ্ছ কর- আমি আর হাত দেব না, 
কিন্ত বছরের ভেতর বৌটোর যদি ভাল মন্দ হয়-নন্দর তদ্দিনে' পাশ' 
ক্লাডিবে-_দেখ দিখিন_্ডখন ছেলের ফের বে দিয়ে, আমি দোতাল৷ বাড়ী, 
আর নিজের গ! ভর। গহন কোত্তে পারি কি না!” 


- হিন্দু ফুলবধূর কথা শোঁন। অর্থ, অথ? অর্থ বৈ আর চিন্তা লাই, আদ 
কথা নাই । নববধুটি, মরিয়া যাউক, ছেলের আবার; বিবাহ হইবে, 
ক্সাবার বেশি বেশি টাঁকী ঘরে আসিবে! কি ভয়ানক ব্যাপার! - আর এই 


ধন লালসার মূল নন্দলালের সেই অপূর্ব শিক্ষাতে নিহিত। এনন্দর 


তঙ্দিলে পাশ বাড়বে ।” পঞ্জিকাতে লেখা থাকে, কলিতে অন্নগত: প্রাণ) 


আরও এক কথ! লিবিয়া বার টি নুতিত শিক্ষা প্রকাবে ব 
পাপা গত সর্বস্ব |. 


* ক্ষার পরোক্ষ বা. টা ফলে হিন্দুর অস্তংপুর, করুখিত, হইবে, 


) 
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তাহাতে উন্নতিশীল সংস্কারক দলের চক্ষু ফুটা দুরে থাকুফ, মহিলাগণকে 
যত্বসহুকারে এই শিক্ষায় শিক্ষিতা করিবার জন্যই ইশ্হাদের যত্ু'। যব 
করিতে হয় করুন, কিন্তফল বিষয়ে আর অন্ধ থাকিবার যে। নাই, চক্ষে 
অন্গুলী দিয়! ভবিষ্য পট' দেখাইবার উদ্দেশেই ্রস্থকার বিলাসিনী কারফর* 
মাকে চিত্রিত করিয়াছেন । | 

“বিবাহ বিভাটেশ্র অভিনয়ে “ঝী” বড় গ্রতিপত্তিশালিনী । সকল 
চক্ষুই বীর উপর সংশ্লিষ্ট হুইয়! থাকে, সকল কর্ণই ঝীর বাক্যাম্থত পান 
করিবার জন্য সদা লালায়িত । ইহা! হইবারই' কথা! । একা বী এক দিকে, 
. নাটকের অন্যান্য প্রধান পাত্র পাত্রীগুলি সকলে মিলিয়া অপর দিকে 
যদি মিষ্টার সিংহের শিক্ষা, বিলাসিনীর” শিক্ষা, নন্দলালের শিক্ষা! প্রকৃত 
শিক্ষা হয়, তাহ! হইলে বী ভয়ঙ্কর অশিক্ষিতা । সুতরাং ঝীর সঙ্গে সকল- 
কারই বিরোধ । বাস্তবিক, হিন্দুর শিক্ষা ক্ষেত্রে দীড়াইয়া “বী” সকলেরই 
কন্দ সমালোচনা, শিক্ষা সমালোচন1 এবং ব্যবহার সমালোচনা! করিতেছে । 
এমন ক্ষেত্রে সীলোচকের যেমন হওয়া উচিত, বী তেমনই হইয়াছে ।__- 
বী কোরকাপ জানে না, সকলকেই সকল সময়ে স্পষ্ট কথ! শুনাইয়া দেয়__ 
অথচ বী ফিলসফার নহে, একটা সাদা নিধা মানুষ মাত্র। সেই জন্যই 
তাহার কথায় এত তীব্রতা, তাহার সমালোচনায়,এত তীব্রতা । 

নাঁটকোল্লিখিত সকল ব্যক্তির সকল কথার বিশ্লেষণ করিয়া ব্যাখ্যা 
করিতে হইলে, আমার অবকাশে কুলাইবে না, নবজীবনেও স্থান হইবে না । 
তবে উপরে ষে সকল কথা বলিক্াছি, তাহার সম্যক্&উপলব্ধির জন্য পুস্তকের 
উপর বরাত দিয়া এখানে কতকগুলি উদাহরণ দিলেই বোধ কার, আমার 
অভিপ্রায় পরিস্ফ,ট হইতে পারিবে । 

মিষ্টার সিং ধিলাতী শিক্ষা্তণে এখন পুর্ণ পুরুষ ।  উমাঁচরণ গুপ্তের 
মাতৃবিয়োগ হইল, গুপ্ত মহাশয় «কাঁচা গলায় দিয়ে, ভুত খুলে” বেড়াই- 
তেন, এ কা শুনিয়। মিষ্টার সিং অবাক হইলেন ; বলিলেন--“€নংটো। গা, 
নেংটে। পা, লেভীর সাম্‌নে”__কি ভয়ানক ! 

বাড়ীতে থাকিলে মিষ্টার 'সিংহকে “কাপড় ছাড়তে বলে, ভাত খেতে 
'বলে”,*সুতরাঁৎ তিনি গোরস্থান গলিতে বাসা লইয়া আছেন, আর. বাড়ী 
যান না। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর শিক্ষা আর কি হইতে পারে? . 

ফলত, মিষ্টার দিংহের দেশভক্তি, সমাজ ভক্তি, বিলাদিনীর গতিতক্ি, 
লজ্জাশীলতা . এবং স্বার্থশূন্যতা, 'নন্দলালের সদাশয়তা, মহদভিলাষ 
ত্ব্দেশের উত্তোলন ব্রতে নিষ্ঠা, এবৎ কর্তব্য জ্ঞান--এ সব এক সঙ্গে পাশা- 
পাশি রাখিয়া 'মিলাইয়! দেখিবার সামগ্রী মিল শিলা? বা 
“দিব্যজ্ঞান হক্ব. :. | 

টি গার: কেমন ক আমাদিগকে খ্হ ক ৷ লু সাহা 


৬৪৬ ্ মবজীবন | 

_. দ্বিতীয় গর্ভান্ক। 

ূ বিলাসিনীর বসিবার ঘর । 
সিংহ। গত বৎসর আমার এখান থেকে ছাড়বার কিছু পুর্ধেই--সকল 

রকম দেখে কিন আমার বেশ অন্যান হ'য়েছিল, ষে, আপনি উমাচরণ গুপ্ত- 

কেই স্থুখী করবেন। 

, বিলা ৷ 'অন্থমান ঠিকই করেছিলেন, উমাচরণ বাবুকে আমি“এক প্রকার 
বিবাহ কোত্তে স্বীকারও করেছিলেম বটে, কিন্ত তার মার মৃত্যু হওয়াতে 
কাচা গলায় দিয়ে, জুতো খুলে বেড়াতে লাগলেন, ইরা অমন অসভ্যকে 
আমি উঠ স্বামী বলে কি করে নিইী। 

সিংহ । নেংটো! গা, নেংটে] পা, 7$95র সাম নে_-7০1৮9 ] 
না । :97001108 !. 
সিংহ । [৫ [97:0009, (বিলাসিনীর শ্বামী) করেন কি ? 

_ বিলা। আগে '[980097/ কৌত্তেন, আ' মি তাছাড়িষে একট! প্রেস 
করে দিষ়েছি। কামিনী ভট্টাচার্যের স্বামীতে আর গৌরে মিলে এক 
খান বাঙ্গলা কাগজ বার করেন, আর এদ্দিকে আমার লং সাপের সকল 
কাজ ্ঃ দেখেন। « 

সিংহ মুখী 0 ধার এমন চন ্‌ 


0180. 


বিল? 'আবোমীকে বিজ্ঞ! উরি ভিন রান্নার কি. উধ্যগ করেছ? 
গৌরী । কি খাবে বল-_ক'রে দিচ্ছি । 
বিলা। বেশি কিছু না, আমি সকাল সকাল খেষে বেরুব ; আজ আমা- 
দের “পুরুষ দমন" সন্ভার 47003557895 ব্লাত্রে ফিরতে পারব কি না বল্ছে 
পারিনি; তোমার মাছের ঝোল টোল যা হয় পরে ক'র, আমীয় এক 1969 
985০ 105341708, আর খান চেরেক 0019৮ ভেজ দেও; কিন্ত দেখ যেন 
সেদিনকার মত পুড়িয়ে ফেল না । 
গৌরী । কয়লার জালে ঠিক অশচ বোঝা যায় নাঁ-. | 
. বিলা। ভা5৮ 5 ৪৮৪01918005 999৮ নি? ০৫ 20109 15 23 
৮, ঠা 920200287798-88-7 ৃ ৮ 
লিংহ 1. 7086 9৬ ০911 2৮. 
বিল । 298 0169 50, 10212 1987 6 123 01)0509, ॥ 70 ৪ চল 
1০৮ 0209৮ আমি তোমায় ছশে। দিন বলেছি, যে, আমার অবসর মতে. 
ঘণ্টাখানেক ক'রে আনার কাছে বসে একটু একটু ৪০199০০ এর 19০6009 
শুনো? তা তোমার হল না, 1৩০7০ ০৫ 13%6 জান না; রীধবে.কি. ক'রে? 
গৌরী ॥ তা দিও, একখানা, বাঙ্গালা বিজ্ঞানের বই কিনে দিও) ছানার 
9৮৫ আমি বুঝতে পারি নি-- ৃ 
রিলা. 1 9996 বুঝ তে পার না, ৪০! - গোটা ই সোজা কথা 
রাধ আর [1355502569£ এর 9৪০ট1 শিখে, নাও, তা. হঃলে। 






০ এ বিবাহ বিভ্রাট ১৩ ৬৪৭ 


সী 3:98156 0990278%99এ 1৮০:1755 [77০106১ সর্সের তেল ১ছুশো 
৪0:০গতে জলে উঠে, ১২৫ কি ১৩০ ৫০৪:০০ হলেই. বেশ ভাজা হয়, কাট 
য়লার জাল] ৪০1০০০৪ শিখলে বরফের জালে রীধা! যায়। 

গৌরী । বরফের জাল--বরফের জাল ! 

বিল । হ্যা হ্যা, বরফ-_যাকে 1০৪ বলে, ভাবতে ভাবতে আমরা! যা 
[াথায় দিই, ওলাউঠা হ'লে তোমরা যা খাও__ সেই বরফ; 5৮ চু ০০ 
0০5 10%ঘযর মতে ছুখান বরফ ঘসাঘসি কোলে রীতিমত 799৮ পাওয়া 
[ায়। আজ ব্ার্দে কাল আমি 9০91,০9এ ধ 4. দিব, আর আমার 299১- 
/০] 199 0৮6০৮ঠ বোনে না। 

(নন্দলালের প্রবেশ ।) 

নন্দ । 0০০৫ 09১ 147. 1687:092009 নমস্কার 1175. 0766০. 9০০৫. 
195, ৫০০৭ 9৪5 নীলরতন বাবু । 

সিংহ । ও রি ্ চি টাকি 


নন্দ । আপনাকে বলি” আমি "এবার রা দিব বিরান 99৪৮৮ এ 
গড়ি, বিলাতে 17309 দিলে হর না? 

সিংহ । আপনার সেখানে কি যাবার ইচ্ছ আছে নাঁকি ? 

নগদ 1 ইচ্ছ1! যাবই | . 

সিংহ আপনার £809:এর মত হবে? 


নন্দ । আবশ্যক, বুড়োদের মত আর কোন্‌ সৎকাধে; হয় ? 

সিংহ । তবে টাঁকার যোগাড় কি রকমে হবে? | 

নন্দ। সে যোগাড় বাবাই কচ্ছেন, এক রকম ঠিকও হয়েছে । 

সিংহ । তার মত নেই অথচ টাকাঁর যোগাড় কচ্ছেন কি রকম ? 

নন্দ । তিনি আমার বিবাহের সম্বন্ধ কচ্ছেন, তাতে চার পচ হাজার 
টাক পাওয়া যাবে । ৮ 8 

বিলা। বিবাহ! কিরূপ পাত্রী ?-কি পাশ করেছে কি মতে, 
বিবাহ ?* ৃঁ | 

নন্দ। জে সব বিশেষ কিছুই জান! বায় নি, ঝাবাও টাকার- কথ! ঠিক 
কচ্ছেন, আমিও তাই হাতাবার অপেক্ষায় আছি । 

বিল1। কিরূপ পাত্রী জানেন না» দেখং তে কেমন_আপনার চে়ে . 


বড় কি ছোঠ-_কত দূর লেখাপড়া জানে__আপনাভক বশে রেখে চালাতে. 
পারবে কি না-ু-কিছুই জাঁনেন ন1? হয় তোঁ কোন, অপবিভ্র. সেকেলে. 
বেআইনি মতে বিখাহ। হবে. এসব না. জেনে_না ঠিক, ক রে. আপনি, খিবাহ ৃ 
ক্তে যাচ্ছেল গু. ৃ | | 








তারেও শান্ত দিব 1. বাবা বেমন লাভের লোভে হা রা জানো 
ভুটিয়ে দিচ্ছেন, সেই জানোয়ারের বাপ যেমন-বান্াকে. ঘুষ দিয়ে আমার 
মত 710০969৫ 7০০০কে একটা -পেখটাপড়া। মুর্থের সহচর ক'রে দিচ্ছেন, 





৬৪৮ নধজীবন$ : : / 


আর সগ্নাজ যেমন এসব দেখে শুনেও বিককাচিনের: মৃত গা ঢেলে চর প'ড়ে 


আছেন--আমিও তেমনি বাগে. যোগে টাকাটি হাত করবো অথচ বিবাহ 
বিত]] 980৭ ০৭ হবে। « 


বিল1। কিস্ত বালিকার দশা কি হবে? 


নন্দ | 11155159292 ৮90320.09 1%015910919 6০ নি টি 


যাকে ইচ্ছা ফের বে কোত্তে পারে 14 11] £৪৮ 006 1201] ছা15165 শির 
সা). 7021 ০0108089599, 


চি সং চে এ স্ চর ও 
বি | আপনার 7798980 খুব তো! 7০০119. 
. বিলা। পতির প্রধান গুণ স্ত্রীতক্ভি, ষে পতি স্ত্রীকে না ভক্তি করে, সে 
ব্যভিচারী, পুরুষ-বেস্তা। ; অর আমরা যদি স্বামীকে দমন কোতে না পারব 
তবে আমাদের 118). ০৫9০90০00.এর ফল কি ? 
[সিংহের প্রস্থান । 


তবে নন্দবাঁবু বিবাহ ,কোতে চলেন? 
নন্দ। বিবাহ ! হয় বিবি, নয় আপনার মত 02969. আহা গৌর 


বাবুর কি অদ্ুষ্ট! 

বিলা। কি 19519595-হুয় না কি ? 

নন্দ । কারনা হয়? আমি বিলাত থেকে ফেরা অবধি যদি আপনি 
11199 থাঁকৃতেন ? 


বিলা।€ 7726 তো 1070 হায়। 
নন্দ । 77০%12, 0 99৫, সে দিন কি হবে! 
বিলা। আপনি শ9192099 পড়ছেন, 9০9 বল্লেন যে, 960 মানেন 
নাকি? | 
নন্দ । রাম! টা কথার কগ! বল্লেম, ষে দ্িন 09০ কিনেছি--সেই 
দিন ডি 0০৫ নেই । 
চা রং চি নী কু চি চে কঃ ঙ 
ক্ষেপে বলি, পুস্তকের সকল স্থানই এইরূপ ল্যান ইঙ্গিতে পপ টা 
কিন্তু.ইজিত বুঝিলে ত! *.: | 
আমি স্বীকার করি, বে এই নাটক. আমাদের কলঙ্কে এব্‌ং কুৎলান় | 
নির্মিত! কিছ্ডি সে দোষ গ্রন্থকারের, না আমাদের ? এত যে জাতীয়তার 
ভাগ, এত থে দেশ-ভক্তির ছলনা, এমন করিয়া না আকিলে' কি ইহার প্রতি- টু 
শোধ হয়? যি প্রকৃত€ শিক্ষায় কাহারও আস্তরিক শ্রদ্ধা থাকেঃ তবে 
আমাদের ব্যবহার গুধরাইতে হইবে, আমাদের চরিত্রে নিষ্ঠাগুণের সঞ্চার. 
করিতে হইবে, “চাদর নিবারিণী”” অথবা “ভাত কাপড়-নিরারিণী” সভা 
ছাড়িয়া, ভ্রান্ত অভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবহ, কঠোর কশ 
কারী গ্রস্থকারের গুণগান করিতে করিতে কিছু কালের জন্য এবীসকেও 
আমাদে্ ওরুপদে চি করিয়া, আমাদের মতিগ্রতি ফিরাইয়! জহর 
হইবে... : জ্্রীইজ্জনাথ দেবশর্ম] |. 


















পু পালা 


১ম ভাগ ] রি ইনি 1 ৯৯শ সংখ্যা 


"নুন ুলললশিলললিউইিইজলা লহ ২৩ 











ভারতীয় ও বৈদেশিক স্থুলতত্ত | 


ইতি পুর্বে উক্ত হুইয়ছে যে “এতেভ্য স্থল ভূহাঁনিচ উৎ প্‌ 
পম ভূতগণ ষেমন অনাদি সত্য দের হেতু, সেইরূপ তাহা স্থল ভূতগণকেও 
উৎপন্ন করিয়াঞছ । সুক্ষ ভূতগণ উন্দরিয়ের অগ্রাহ, অব্যবহধধ্য, এবং: . 
প্রত্যেক ভূতের "মাত্রা? অর্থাৎ সুক্মতম বীগরূপা। এ কথা শাস্ত্ের সিদ্ধাত্ত । 
ুপ্রসিদ্ধ আগু, জ্যাকসন ডেবিস অবিকল সেইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া 
ছেন। কেন না | তিনি কহেন যে, জগতের হুচ্মাবপ্তাতে ইন্ত্রিকষ গ্রাহ্য গুণ 
সকল আভিব্যজ হুয় নাই । উচ্ছ পুর্ব প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে। শাস্ত্েও 
স্াষ্টই আছে “ভদানীমাকাশে শব্দো হতিবাজ্যতে, বায়ৌ শব্দ স্পশৌ', অগ্নি- 
শব্দ স্পর্শ বপাণি, অপক্থু শব্দ স্পশরূপ রসা$ পৃথিব্যাং শব্দ স্পর্শ-রূপ-রস- 
গন্ধাশ্চ ৮ ইহার সংক্ষেপ তাৎ পর্ধ্য এই যে পুর্ধ্বে স্্ম টি ইনজিয় | 
গ্রাহ ছিল কা। ভ্রুমে তাহারা সনধপ্রকার ইন্জিয় গ্রন্থ শুণের: 
হইল। তাহারঈ, সঙ্গে সঙ্গে স্থল আকা তত, অন্ন পান, এবং জন্য, - 
লোক মণ্ডল সকল তদীয্ উপাদানে বিরচিত হইয়া! ভী্ঠটিল। দএভেভ্য কও. | 
ন্ধাগুস্ত তদন্ত্গত* *- স্থল শরীরাথাং অন্ন পানাদিনৃচ উৎপত্তিরভবতি ৮. 








স্থল ইন্রনন গ্রহ; বারহার্,সুব্য ক পর্ধীকুত: ভৃতগণ অভিব্যক্ত হইলে পর... 
তাহার ক্রমে সৌব্ব জগৎ গ্রতৃতি ত্র্ধাওঃ তদস্তগরত বা হী টা 


স্বুল দেহ এবং তাহা ভোগ্য ্ খান রধগে পপরিণত হস 4 
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ইত্তিপূর্ব্বে “তদানীমাকাশে, প্রভৃতি যে বৈদাস্তিক জিদ্ধান্ত-বাক্য উদ্ধত 
করিয়াছি, তাহা প্রমাণ করিতেছে যে. এঈ স্থল দৃশ্য, কঠিন পৃষ্ঠ, ইন্দিয় 
গ্রাহ্য ভূবাদি লোক সমস্ত উদয় হওয়ার পূর্বে, তৎসমস্ত শবেক্রিয়ের গ্রাহ্য 
আকাশ মাত্র ছিল। পরে তাহা শব স্পর্শ ও দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য 
অগ্নিময় ভয়ানক পদার্থূপে পরিণত হইল | তাহার পশ্চাৎ উহা! শব 
স্পর্শ রূপ রসনেন্দত্রিয়ের গ্রাহ্য জলবৎ তরল পদার্থের রূপ ধারণ করিল । 
আকাশ, বায়ু, অধ্ি, জল একাকার হইয়া এক মিশ্র পদার্থরূপে অবস্থিত 
হইল। তাহার জল ভাগের মধ্যে পৃথথিবীজ অব্যক্ত ছিল । কালেতে তাহা 
হইতে শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চেজ্র্রিয়ের গ্রাহ্য গুণগ্রামের 
সহিত এক অগ্ড অভিব্যক্ত হইল । আকাশ বায়ু অগ্নি জল ইহারা মৃত্তিকা 
অপেক্ষা অধিক তেজৌময়, বীর্ধ্যবান, ও ব্যাপক । শ্রী অওড উক্ত তেজে। 
ধাতুর সহিত এক রূহৎ কৃর্ধ্যরূপে অবতীর্ণ হইল । এই কারণে তু অগুটি 
মন্ছু প্রভৃতি শাস্ত্রে সহস্র সুধ্যের প্রতা তুল্য ও হিরণ্য বর্ণ বলিয়া কথিত 
হইয়াছে । শাক্জ্ানুসারে কুধ্যাদি সমস্ত লোক মণ্ডল সেই অগ্ডেরই অংশ। 
সেই আদি সৌর-অণ্ডের সুক্মজ্যোতি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ধাতু উর্ধাদেশে ত্রহ্ম- 
লোকাদি গঠন করিল । নিম্নে স্থলে ক ও পৃথিবী উত্পপন্ন করিল।.সমস্ত শ্বলেণিক 
সুরধ্য চন্দ্র তারাগণে খচিত হইল । ত্রন্মভুবন চতুষ্টঙ্বে সুস্ম তেজ ও বীর্ধ্য 
বিরাজ করিতে থাকিল। নিম্স্ক লোক সকল স্থল ধাতু প্রধান হইল। 
ছোন্দোগ্যোপনিষৎ ৩ প্রপা ১৯ খ দ্রষ্টব্য) এই সমস্ত স্থল মণ্ডলে ক্রমে ক্রমে 
তেজোভাগ হাস হইয়া আসিয়াছে । তাহাতেই তাহার! মৃত বলিয়া গণ্য 
হইয়া থাকে। মৃত” অর্থাৎ “শীতল” ঘনীভূত, স্থির, ব্যাপ্য (ব্যাপক নহে) 
এবং অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ । সেই সহস্র সুষ্ধ্যোপম প্রথম অণ্ডের ভুলনাত্ব * 
অথবা তাহার সুন্থক্ষ উত্তষ্ মুর্িস্বরূপ ব্রন্ধলোকের সম্বন্ধে আমাদের সুর্য্যও 
সৃত। তিনি সৌরজগতের তেঙ্জ, বীর্য, আকর্ষণের কর্তা হইলেও আদি 
বস্থা অপেক্ষা তাহার অগ্নিত্ব অনেক ত্রীস হইয়াছে । সমগ্র শ্বর্গলোক 
এবৎ এই ভূলোকে য্ড তেজ ও বীর্য আছে, যত অস্ত্রশস্ত্র আছে, যত ধাতু 
পদার্থ আছে, সে সমুদয়ই হূর্যযতেজ সম্ভৃত। জগতের স্থষ্টি অবধি সুরঘ্যতেজ, 
নানা পদার্থে পীত ও পরিণত হওয়ায়__ক্রমে র্ধ্যের অশ্নিত্ব বিস্তর পরিমাণে . 
হ্বাসাবস্থ হইয়াছে । এবিষয়ে বিঃ পুঃ ৩২৯ প্রভৃতি শ্লোক) এই রূপক 
আছে, €খ, বিশ্বকর্মা] ুর্ধ্যতেজের সাত ভাগ াচিয়! লইয়্াছিলেন। তত্থারা 


ভারতীয় ও বৈদেশিক স্কুলতত্ব্ব । ৬৫৯ 


বিষ্ঠুর চক্র, রুদ্রের ত্রিশূল, কুবেরের শিবিকা এবং অন্যান্য নানাবিধ ক্মন্্রশস্্ 
নির্মাণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে কুর্য্যের কেবল অষ্টমাংশ তেজ মাত্র অব- 
শি্ই আছে। সুর্য্যতেজের এইক্প ন্যুনতা হওয়ায় খবিরা তাহাকে “মুত 
অও্ড”” বলিয়াছেন (ভাঃ ৫1২০।৩৫)। মুত অণ্ড বলিয়! শাস্ত্রে তিনি “মার্ভ্ড” 
নামে অভিহিত হয়েন। ষখন কৃর্ধ্যই “মার্তগ* হইলেন, তখন পৃথিবীর তো 
কথাই নাই। ইহা একেবারে শীতল, নির্বাপিত ও মৃত বার “মৃত্তিকা” 
নামে কথিত হইয়াছে । 
এক্ষণে এই ব্রহ্মাণ্ডের জলময় তরলা বস্থা, জারি দীপ্তিমানাবস্থা এবং 
অপেক্ষাকৃত সুক্্রতর বায়বীয় অবস্থা সকল মন্বন্ধে,পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কি বলেন, 
আমরা তাহারই কিঞ্িৎ বিবরণ প্রদান করিব। তাহার সহিত পূর্বোক্ত শাস্ত্রীয় 
মতের তুলনা করিলেই সুধীর পাঠক এঁক্য সকল অস্কুভব করিতে 
পারিবেন । শুদ্ধ তাহাতেও নহে, কিন্ত অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন ষে, 
ভারতীয় সিদ্ধান্তের শৃঙ্খলা, পারিপাট্য ও যৌক্তিতা কত গভীর অথচ কেমন 
সারগর্ভ ও সংক্ষিপ্ত । 
সম্প্রতিকার প্রেততত্ববাদী আলান কার্ডিক স্বীয় পুনর্জন্ম বিষয়ক গ্রন্থে 
একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যথা “যে সকল জীব পৃথিবীন্তে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে তাহারা .কোথা হইতে আগমন করিয়াছে ?” এই প্রশ্নের তিনি 
আপনি এই উত্তর লিখিয়াছেন যথা_-“এই সকল জীবের বীজ পৃথিবীতে 
অর্থাৎ মৃত্তিকাবচ্ছিন্ন ছিল। তাহার! উপযুক্ত সময়ে প্রকটি'ত হইবার জন্য 
তথ] অবস্থিতি করিতেছিল। এই সকল জীব-বীজ, বৃক্ষ-বীজ সমূহের অভি- 
ব্যক্তিনিমিত্ত খতুকাল অপেক্ষা করার ন্যায়, ম্বৃত্তিকাগর্ভে নিরুদ্ধ বৃত্তিতে 
.আবদ্ধ-ছিল । তাহার! যথ! খতুকালে আসিয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছে। পৃথিবী 
উৎপন্ন হওয়ার পুর্বে, সেই সকল বীজ তদীয় তরঙ্গ পরাগ বস্থার মধ্যে অবচ্ছিন্ন 
ছিল। তথা হইতে পৃথিবীর ক্রম-পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পৃথিবীতে স্থল 
কলেবর পাইয়াছে।” এ জম্বন্ধে শাস্ত্র ষে উপাদেয় সিদ্ধান্ত আছে, আমর! 
এস্লে তাহার কিঞ্চিৎ বলিতেছি। -- | 
শাস্তান্ুঘারে ,জীবের তিন ভাগ । ্বয়ং লীবাত্মা, তীর জে 
সেই হুল দেহের বাহ্‌ মৃষ্তিত_স্থল দেহ। জীবাত্ম। স্বয়ং নির্মল পদার্থ। 
সুতরাং আপনার অস্তরাত্মীকে তিনি সর্বদাই আশ্রয়. করিয়ু! থাকেন.। 
ছা ক্োগ্যোপনিষদে ন্থপিতি” শ্তিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ফে, ভুযুখি কালে, 
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খন প্জীবৈর স্থল ুগ্জ উভয় দেহ নিষ্পন্দ হয়, তখন জীবাত্মা পরমাত্মাঁতেই 
নিদ্রিত হয়েন।. তাহার স্থুল হুল্্ম দেহ-_প্রাকৃতিক শক্তি প্রকৃতিকে আশ্রক্ব 
করে খটে, কিন্ত তিনি প্বয়ং অন্তরায্মীতে প্রবেশ করেন। অর্থাৎ যাহার 
(যেখানে সমতা বা জাতিত্ব সন্বন্ধ__যেটি যে কারণের কাঁধ্য--তাহ! সেই ত্বকে 
'আশ্রর করে। জীবাত্মা পরশাত্ম-ক্নরূপোত্পন্ন, অতএব 'তিনি পরমাত্মাতে 
এবং সুক্্স ও স্থূল দেহ গ্রককৃতি হইতে উৎপন্ন, অতএব তদুভয় প্রকৃতিতে 
'স্থান গ্রহণ করে। অথচ সুযুক্তি কালে জীবাত্মা শ্বীয় বাহ দেহেতেই সুক্ষ 
দেহের" সহিত নিকদ্ধভাবে অবঙ্ছিন্ন থাকেন। ইহাই সাধারণ সংস্কার । 
কেন না স্থুল'শরীর হইতে'বিশেষত সুক্ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়! -জীবা- 
তকে অনুভব কর] যোগী ভিন্ন অন্যের সাধ্য নহে। সাধারণ জনগণ ছুরতি- 
ক্রমণীয় অভ্যাসে চিরবদ্ধ। 

'অতএব সর্বসাধারণকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত, শীস্ত জীবাত্মীকে তদীয় 
নুক্সস দেহে অধ্যস্ত পুব্বক কহিয়াছেন যে, স্থ,ল দেহ লাভের পুরে সুক্্ দেহাব- 
চন্ন জীবাত্মা অন্নেতে, তৎপুর্ষে পৃথিবীতে, তৎপুর্ধে জলেতে, তৎপর 
দতেজ্েতে,তৎপূর্কে বায়ুতে, তত্পুদ্বে আকাশে এবং তৎপুর্বে প্রকৃতিতে ছিল। 
তাৎপর্ধ্য খই বে, স্থট্টি আকাশ অবস্থা হইতে ক্রমে যেমন যেমূন পরিণাম, লাভ 
করিয়াছে, জীবাত্মা আসিয়া! ক্রমে সেই গেই পরিণামকে আশ্রয় করিয়াছে। 
পশ্চাৎ উপযুক্ত খতুতে অদৃষ্টান্্যারী স্তল দেহ লাভ করিয়াছে । ক্র ভূত 
'হুইতে শুক্ম দেহ' সৃষ্টির যে বিবরণ পুর্ব প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই এই 
কথার প্রচুর প্রমাণ । শারীরক দশনে (৩1৯।২২ প্রভৃতি সুত্রে) কহিয়াছেন, 
*স্বভাব্যাপন্তি রুপপত্তে 1” লীবাত্মা স্'লদেহ লাভ করিবার পুর্বে, সুস্রদেহের 
সহিত আকাশ, বায়ু; অগ্রিঃ ও জলময় অবস্থার সাদৃশ্য লাভ করে, ফলে-সাক্ষাৎ 
"আকাশাদি হয় না। “নাচিরেণ বিশেষাৎ” (8) অচির কাল: মধ্যে 
জল পর্য্যস্ত আবস্থিক সাম্য ত্যাগ হইলে জীবাত্মা পৃথিবীন্র- মৃত্তিকা 
অধ্যে আশ্রয় লন। পশ্চাৎ পৃথিবীর স্রব্যক্ত পরিণাম অন্গেতে বাস করেন। 
“অস্যাধিটিতে পুর্ব ঝভিলাপাৎ।” (ব)। জীব সাক্ষাৎ অন্ন হন-না, কিন্ত 
পুর্বববন্ধ আকাশাদিতে, আকাশাদির সাদৃশ্যে অধিষ্ঠানের ন্যায় 'অন্গেতে ; অধি". 
টান করে মাত্র । “রেতঃ সিগযোগোহ্থঃ।৮ (8)। অল্পেতে চ্ছিতিরপর 
'রেতের. সংসর্গ হর । “যোনেঃ শরীরং।” (8)। তাহার পর 'যোনি'হইতে. 
স্থলদেছে -নিষ্পন্ন হয় । “পৃথিব্যাধিকার রূপশব্াক্তরেত্যঃ | (এ -২া৩১২)1: 
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এস্থলে অন্ন শব্দে পৃথিবী । “কার্ধ্যকারণয়োরন্ন পৃথিব্যোরভে্ষ- 'বৈবক্ষয়া 
তছুপপতে স্তন্মাদন্নৎ পৃথিবীতি 1” কাঁধ্য ও কারণরূপ শস্য ও-পৃথিবীর অভেদ 
লক্ষণায় অন্ন পৃথিবীর রূপ । এতারত! স্থ,ল দেহ "গাঁভের পুর্ব্বে এবং স্র্যক্ত 
সষ্টির প্রাক্কালে লীবের ক্রমে আকাশাদি হইতে পৃথিবী পর্ধ্যস্ত ও তত্পরে 
রেতে ও গর্তে স্থিতি হুয়। “সুক্ষ শরীরাবুত জীব সকল প্রথমত আকাশ, 
বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীতে অনুপ্রবেশ করে, পরে বনম্পতি ও ওষবিতে 
অবশিষ্ট হয়, অবশেষে রেত ন্ধপে পরিণত হইয়। মাতৃগর্তযোগে জন্ম- 
গ্রহণ করে”: (সম্ভব পর্ধে ৯০ অঃ মঃ 'ভাঃ) পুর্বোক্ত আলান কার্ডিকের 
সিদ্ধান্তে শাস্ত্রের মন্মটিই সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। কিন্ত শাস্ত্রে 
ন্যায় বিশদদূপে .প্রদর্শত হয় নাই । শাস্ত্রের মধ্যে আদ্যোপাস্ত একটি 
শৃঙ্খলা আছে। ভিন্ন দেশীয়. লোকের! ঘত দিন আপনাদের বিদ্যাবুদ্ধির 
অভিমান ত্যাগ ন। করিবেন এবং ভারতীয় শান্ত্রকে গুপ্ধরূপে গ্রহণ না করিবেন, 
ততদিন, নে শৃঙ্খলা লাভ করিতে পারিখেন না। 
আমরা বিদেশীষ সিদ্ধাত্ত সমুহের সহিত ভাধতীয় শাস্ত্রের রক্য প্রদর্শনের 
সঙ্গে সঙ্গে সুশ্ম সৃষ্টি স্থ,ল সৃষ্টি, এবং জীবের সুক্মাবস্থা হইীতে স্থলাবস্থায় 
কবস্তরণের কথ বলিলাম । এক্ষণে আরো! কতিপয় বৈদেশিক সিদ্ধান্ত প্রদর্শন 
করিব। 
ভারতীয় শাস্ত্রে ষেমন আছে, আত্মা হইতে প্রথমে, আকাশ, আকাশ 
হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল-এবং জল. হইতে ক্ষিতি-__ 
এই পঞ্চ তন্মান্র হইতে একদিকে হুঙ্ষম দেহাবচ্ছিন্ন মন, অন্য দিকে সত ল-ইক্রিয়- 
গ্রাহ্য আকাশাবধি পৃথিবী পধ্ধযস্ত পঞ্ষীকৃত পঞ্চ স্থল ভূত উৎপন্ন হইল; তাহার 
.পর.মুক্ল পৌর-অও এবং তাহার বিভাগ হইতে উর্ধান্থিত লোক সমূহ এবং 
এই মর্তপুরী উৎপন্ন হইয়াছে; সেইরূপ অবিকল পাশ্চাত্য 'সিদ্ধান্ত' সকল 
বর্তমানকটুলে চাদ্দিদিকে প্রচার হইয়া পড়িতেছে । 
স্ুবিখ্যাত আগ. জ্যাকসন “ডিস সৃষ্টি পরিণতির যে- শৃঙ্খল দর্শা- 
ইয়াছেন, তাহ সব্দরতোভাবে আমাদেরই শৃঙ্খলা ।& যথা _ঘ্ক্ষ, কামনা, 
মূলশক্তি, বিধি) মূুলভূত, আকাশ, বাম্প, জল এবং ক্ষিতি এই কয়েকটি তত্বের 
পুর্ব পুর্ব তত্ব পর.পর তথ্থের সাক্ষাৎ উৎপাদক । ইহার-মধ্যে ফাহা “মু 
ভূত তাহাই পঞ্চ তন্মাত্র।- ডেবিস কহেন, এই পঞ্চ তন্মাত্রই মন এবং 
স্থল ভুতের যোজক । শাস্ত্রে 'যে-ঠিক- সেই দিদ্ধাত্ত তাহা, উপরিভাগে 
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উক্ত হুইয়াছে। ডেবিসের “বাম্পটি” আমাদের মিলিত'বায়ু ও তেজ। 
তাহা হইতে জল এবং জল হইতে মৃত্তিকা জন্মিয়াছে। ডেবিস কহেন যে 
উপরি উক্ত মূল শক্তি” নিমস্থ সমস্ত তত্ব সংখ্যার সমাবেশ ক্ষেত্র । তাহা 
হইতে ক্রম পূর্বক সকল তত্ব ব্যক্ত হয়। তাঁহার অস্তিম পরিপাম বি ] 
এ কথাও অবিকল শাস্ত্রীয় কথ! । 
. প্ষখাক্রম কারণতামেটককস্তোপবাণ্ডিবৈ । (বিঃ পুঃ)। 
ডেবিস, বলেন, যে সমস্ত সৌর জগতই ্রর্ূপে উৎপন্ন । €স সমস্তই 
এক মহা সৌর কক্ষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে শীতল হইয়া 
পৃথিব্যাদি লোক মণ্ডল রূপে পরিণত হইয়াছে । টিগুল বলেন, যে আমাদের 
বর্তমান সৃর্য্যের তেজও ক্রমে অনন্ভবনীয় ভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে । স্ুর্য্য 
তেজই সমন্ত বলবীর্ষ্য অস্ত্র শস্ত্রের একরূপ উপাদান । এই সকল বার্ভী যেমন 
বিজ্ঞান শাস্ত্র প্রমাণ করিতেছে, সেইরূপ তৎসমূহ যে আমাদের শাস্ত্রের 
সহিত এক, সে কথা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। 
ভূতত্ব বিদ্যা হইতে জানা যায় যে, মানবের বাঁসোপযোগী হওয়ার পূর্বে 
এই পৃথিবী শীতল ছিল না। অসংখ্য যুগ ব্যাপিয়া উহা অস্থির বায়বীয় 
অবস্থায় ছিল। পশ্চাৎ্ বহুকাল ধরিয়া! অত্যন্ত উত্তপ্ত আগ্রেয়.অবস্থায় ডিল। 
তাহার পর উহা জলময় হয়। সংক্ষেপত সমস্ত সৌর জগতই পরী সমস্ত 
অবস্থার মধ্য দিয়া পরিণত হইয়াছে । এই পুণিবীর বর্তমান আকারই 
সাক্ষ্য দিতেছে যে, ইহা অব্যবহিত পূর্বে জলময় ছিল। 
ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতের! অনুমান করেন ষে, বায়ু অগ্নি ও জলদ্বার একারুতি 
বাম্পভাবাপন্ন তরল ধাতু পদার্থ হইতে ক্রমে এই পৃথিবী শীতল ও ঘনীভূত 
হয়াছে। সমস্ত গ্রহ তারাই এই প্রণালীতে ঘনীভূত হয়। পৃথিবী শীতল 
ও ঘনীভূত হওয়ার কালে, পরথমে তাহার উপরিস্থ আবরণ বা ত্বক্‌ শীতল 
হইয্লাছিল। সেই শীতলতাই তাহাকে ঘনীভূত ও কঠিন-পৃষ্ঠ করিয়াছে, 
পৃথিবী রূপ অণ্টির অভ্যস্তর ভাগ, যাহার উপরি ঘনীতৃত, শীতল ও কঠিন 
ভূতল রূপ ত্বকটি দর্জীয়মান আছে, তাহা! এখনও তরল আগেয় অবস্থায় 
রহিয়াছে । ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতের! বলেন যে সেই অগ্িই ভূমিকম্প ও আগের 
গিরি' সমূহ হইতে অগ্রযৎপাতের হেতু। তাহাকেই ভূগর্তস্থ অগ্নি কছে 
এবং তাহাই ্রলয়ের বী্গ। .. শ্রীচন্্রশেখর বন্ু। (খড়াপুর) .... 





মহৎ, ক্ষত্রের প্রাতি। 
হে কুত্র! সাধু__সাধু! তুমি বলিতে শিখিয়া, তুমি সাধু! ভাই হে! 
তুমি আমার উন্নতি ফাধনের নিমিত্ত যাহ! বলিয়া তাহাতে, আমি প্রীত 
হইলাম,_ আশীর্বাদ করি- স্বস্তি, স্বস্তি! তুমি আমাকে বল দান করিয়াছ-_ 
আমাকে এই উন্নত গিরিশিখরে তুলিয়া দিয়াছ, কিন্তু ভাই!__বল দেখি, তুমি 
রামকে না তুলিয়া, শ্যামকে না তুলিয়া আঘাটেই এত, অনুগ্রহ করিলে কেন? 
আমি উচু হইব, ইহা দেখিতে বড় সাধ হইয়াছিল--নয়? ভাল, যেন তাহাই 
হঈল,-এখন সে সাধ ফুরাইল কেন? আমি তোমাকে পদে দলন করিয়াছি 
বলিয়া ? আমি আত্মস্তরিতায় মুগ্ধ হইয়া, অহং তত্বে পণ্ডিত হইয়া, আবার 
তাহার উপর, বুঝি, তুমি যে বল আমাকে ধার দিয়াছিলে বলিতেছ, মেই বলে 
বলবান হইয়া, তোমার সকেশ মস্তক আহার করিয়াছি বলিয়া ?-_ভাই হে! 
তুমি ত্রান্ত। তুমি রোমের ইতিহাদ পড়িয়া কি ?--না হয়, কথামাল] গড়িয়াছ 
কি? একদা উদরের সহিত বিপরীত কলে সম়দায় অঙ্গাগি কি ঘোর বিপাকে 
পড়িয়াছিল, তাহার বার্তা কি তোমার কাণে উঠিয়াছে? “উদর” না হইলে 
এত দিন রহিন্তে কোথায়? আমাকে তুমি বলই দাও, আর স্মুষ্টিই কর, 
আর সংমারে এই উচ্চ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিতই কর, আমি চক্ষু বুজিলে ভাই 
তোমারে! গতি নাই! বুঝিলে কি? আবার বলি, আমার ক্ষমতাটা কি তোমার 
এতই চক্ষশূল হইয়াছে? হইয়াছে বৈ কি-নহিলে হাটে, ঘাটে, মাঠে, 
হলে, স্কোয়ারে, সীট, আজ কেবল নাকে কাঁদিয়া বেড়াইতেছ কেন? অই থে 
ইংরাজিতে একটা! কথা বলে-_ 
৭8019 [0086 1970, 1101৩ 90096170050 0110 7৮ এই প্রথা না হইলে 
ংদার চলিত না। দেখ যত বড় বড় ব্যাপারে যেখানে যত সন্্যামী সেখানে 
ধাঙ্গন” ততই নষ্ট। সবাই সমান, হইলে, কাজ চলিবে কেন ভাই? 
ভুমি বড় হইতে চাও, আইস । আমি আমার বড়ত্ব ছাড়ি দিয়া! তোমার 
কুটারে যা্টতে প্রস্তুত কিন্তু একবার ভাবিয়! টৌখ দেখি, কত দিন তুমি 
আমার অবস্থায় থাকিয়। নবী হইবে? আমাকে যদি তুমিই এ অবস্থায় 
তুলিয়া থাক, "তবে তাহার জনা আমি তোমায়.বড় একটা আশীর্বাদ করিতে 
্রস্তত ন্ট । কেননা এ জায়গাটা বড়ই কার্য ন| হইলেও, বড় একটা রম্য 


৬৫৬ ..... নবজীবন। 


উপবন* মত নয়। লোকে ভাবে অই রজত-ধবল-স্ফাটিক-স্তস্তবৎ হিমাচলের 
অভ্রভেদী শিখরদেশ, না জানি কত সাধের, কতই'স্বখের । একবার গিয়! 
দেখিয়া আইস ত" ভাই ।' বড় সহজ ব্যাপার নয় হে! তুমি বলিবে,. এ 
পর্বতের উপকণ্ঠে যে সুন্দর কি-যেন-কেমন-তর ছোট বড় মাজারি প্রজাপতি 
উড়িতেছে, তাহাদিগকেও 'সামাদের দেশে ছাড়িয়া দাও মরিয়া যাইবে! ঠিক 
কথা--আমিও তাহাই বলি! যে পোকা হিমাচলে প্রজাপতি হইয়াছে, 
তোমার দেশে হইলে তাহারা মরিয়া যাইত- নয়ত মশক হইয়া শ্রবণ ও ত্বক 
পরিতৃপ্ত করিত ! আমি-__“আমি” হইয়াছি, “মহৎ হইয়াছি (তুমিই বল 
"সামি মহৎ) কেন ?--না, আমার উরে স্বৃত সহ্য হয্ব বলিয়া । আর তুমি 
ক্ষত্র হইলে তেন ?--তোমার মহৎ হইবার ক্ষমতা নাই তাই। ক্ষমতা 
থাকিলে হয়তআমাকে উপদেশ দিতে ন' বসিয়া আপনাকে উন্নত কর্িতে-_ 
আমার সমান করিতে চেষ্টা করিতে । বেশ ভাই ! তাই হও ন1! দুজনেই' 
হইব । দেখি তোমায় কেমন দেখার! সাঈস মামি তোমার সাহায্য করিতে 
প্রস্তত, কিন্তু ভাই তোমার নিজের বে ট্কু আবশ্যক তাহা আছে কি ?- 
শ্রীমহৎ 1 
[নবম *সংখ্যায় প্রকাশিত '্ষুদ্রের নিবেদন লইয়া ক্ডই গণুগোল, 
উপক্ফিত। বঙ্গমাহিত্যের নিতাজ দুর্ভাগ্য যে. এখনও অনেকের ধারণ! 
আছে,.যে ব্যক্তি বিশেষের উপর লক্ষ্য না থাকিলে, ওরূপ প্রবন্ধ লেখাই 
হইতে পারে না। এইরূপ ভ্রমে পড়িয়া অনেকে, ইহাকে--ভাহাকে, ক্ষুদ্রের 


লক্ষ্য বলিয়। স্থির করিয়াছেন | এটি দুঃখের কথা; এ বিষয়ে হাসির কথাও. 
আছে। পুর্বে কবির দলে কটন্তির শ্রেষের লড়াই হইত। অকথ্য 
গালাগালি দিয়া একদল অন্য দলের উপর চাপান গাহিলে, যাহাদের, গালি, 
দিয়াছে, তাহাদের বাধনদার, চোৌতাধারশ, মূল দোহার মধ্যে বিবাদ হইত, 
প্রত্যেকেই প্রমাণ করিবার টৈষ্টা করিত,যে সে-ই নিছে গালাগালি লক্ষ্য; কেন 
না, গুণের ধিক্কার, জাতির আবিফ্ার সপ্ত নিশ্দা,গৃহ কুৎ্সা,তাহার্কেই খাটে ।- 
কথা-এই; ষে গরালাগালির লক্ষ্য হঈল, "হাহাকে নিশ্চয়ই প্রতিপক্ষ প্রধান 
বলিয়া স্থির করিয়াছে /£ এইরূপে প্রধান হুইরার এখন আবার য় 
উপস্থিত । ক্ষুন্্র বলিতেছে, মহ্চকে,_পক্ষ্য আমি. কাজেই আমি মহৎ, 
এইরূপে মহৎ হইবার সুযোগ অনেকে ছাড়িতে পারিতেছেন ন। থা 
হাসির কথ। বটে । তব আসল কথা বলিতে গেলেই সকল ফাক1 হয়।. 

লেখকগণ'আমাদের পরিচিত নহেন,এবং লক্ষ্য কাহারও উপর.লাই |] সম্পাদক. 
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বাহার! ইলোরা দেখিতে বাইবেন, তাহাদের আরাঙ্গাবাদ দেখি 
আসাও কর্তব্য। তথায় এখনও প্রাচীন আরাঙ্গাবাদ নগরের ধ্বংশাবশিষ্ট 
আছে, সে সকল দর্শনোপযুক্ত | আবাঙ্গাবাদ হইতে ৮ মাইল দূরে বিখ্যাত 
দৌলতাবাদ দুর্গ এখনও আছে । উহা দেখিতে হইলে অনুমতি পত্র (09৪) 
আবশ্যক করে। আরাঙ্গাবাদের রাজকর্মচারিদিগের দ্বারাষ় স্থুবার নিকট 
হইতে অনুমতি পত্র আনাইতে হয়। এ দুর্গের গঠন এমন অদ্ভূত যে, কেহ 
কেহ বলেন, যে এরপ দুর্গ অতি অল্পঈ আছে । এই ছুর্থে দেশীয় কয়েকটি 
প্রকাণ্ড কামান আছে । আরাঙ্সাবাদে, আরম্বজীব বাদসাহের কন্যা রুবিয়া 
ধুরাণীর অতি সুন্দর গোরস্থান আছে, ইহা আগ্রার প্রসিদ্ধ তাজমহলের 
অনুকরণে নির্মিত । আরঙ্গাবাদে উংরাজবস্তির নাম, বড় বাড়ী দোয়ারি; 
এ স্থানটি একটি সুন্দর সহরের মত। আরাঙ্কাবাদে চলিত মুদ্রাকে “হালি 
সিরকা” কহে । শ্রথানকার আদ্র, লেবু, আতা! প্রততি ফল অতি সুমিষ্ট 
পার স্যালার জঙ্গের এই স্থানে ১৮৮৩ থুঃ অবে মৃত্যু হইয়াছিল! 0 

নন্দগেওন ছাড়াইয়া কিয়, র পরেই “ মান্মর /। ইহার অদূরেই 
“এষ্কাই টেক্কারিয়া” নামক একটি গিরিছুর্গ আছে। এই গিরি আরোহণের 
সময় পথে কয়েকটি প্রাচীন গুহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গুহায় 
কতকগুলি হিন্দুর দেব দেবীর মূর্তি আছে। রেলের দক্ষিণদিকে একগিরি 
শৃঙ্গে একটি প্রস্তরস্তত্ত আশ্তর্য্য ভাবে আপন আপনি উত্থিত হইয়াছে । 
ইহাকে এ অঞ্চলের লোকেরা “রামগ্ুলহ্ি” কছে। এই্ট খান হইতে এক. 
শাখা লাইর্ন গিয়! মান্রাজ লাইনে “ধ্যেন্দ” এষ্টেসনে মিশিয়াছে 1. বোহাই 
নাইয়া, এই লাইন দিয়া মান্রাজ যাওয়া যায়) চা 

“ মানঅরেরু » পর একটি এষ্টেসন ছাড়াইয়া লাসল- গেওন। এই 
এটেন হইতে তিন মাইল দুরে ভিঙ্কোর দুর্গ; এ ছর্গ দর্শনোপযুকত। 
ভি্রার নায়ক 'জনৈক পরাক্রাস্ত মহারাষ্ীয় সরদার এই ছর্গের ূর্বাতন | 
. অধিপতি ছিলেন ।:  ছর্গ দেখিতে যাইবার সুবিধাও আছে। “লাল: শুন” । রর 
এষ্টেসনে হিন্দুদের থাকিবার উপযোগী পর্মশাল। আছেন। 





. ৬৫৮ ৪ নবজীবন। 


লাসল-গেওনের পর চারটি এষ্টেসন ছাড়াইয় নাসীক নামক বিখ্যাত স্থান, 
ষ্রেসনের লাম, নাসীবারাড। আমি. নাসীক সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত 
করিয়া বলিব। 

হিচ্ুমাত্রেরই নাসীক দর্শন করা উচিত। আমি নানা তীর্থ হিয়া | 
কিন্ত নাসীকের মত আনন্দ জনক স্থান» এক বারাণসী ব্যতীত আর কোথাও 
দ্বেখি নাই । বরং ইহাও$ বোধ হয়, ঘে বারাণসীতেও .নাসীকের. মত 
প্রকৃতির মাধুরধ্যময়ী শৌতা নাই ।* অহ্‌র এক্টেসন হইতে পাঁচ মাইল দুরে। 
সছ্রটি ছোট খাট, কিন্ত বসতি বিস্তর । সহরে প্রায় ৩৫০০* লোকের বাদ, 
তন্মধ্যে প্রান্ত ১০১০০০ ব্রাহ্মণ । নাসীকের পথ ঘাট বেশ পরিস্কার । এষ্টেসনে 
উত্তম উত্তম. টাঙ্গা ভাড়া পাওয়া যায় । একখানি টাঙ্গা সমস্ত দিনের জন্য 
ভাড়া, করিলে ২॥* টাকা লাগে । দর্শকদিগের পক্ষে সমত্ত দিনের জন্য টা! 
ভাঁড়ী করাই উচিত। সহরের অদুরেই হিন্দুর অবস্থিতির জন্য ধন্মশালা 
আছে। ততিন্ন পাণডাদের্‌ বাটিতেও উত্তম বাসা ভাড়া পাওয়া বায়) 
নাঙ্ীকের সকলই ভাল, কিন্তু এব্প চ্গারপোকার দৌরাত্ম আমি বজদেশে 
কোথাও দেখি নাই। পুনায় আবার ছারপোকা ইহার অধিক। বাড়ীম্থলি 
অধিকাংশ 'কাষ্ঠ নির্মিত এবং চাল খোলার । এই সকল বাড়ী সমূলে বিনষ্ট 
না করিলে ছারপোক1 ধ্বংশ হইবে না। কিন্তু আমীরে কোটাবাড়ীতেও 
ছারপোকা! বিস্তর. দেখিয়াছি । এই সকল অঞ্চলে এত ছারপোকা কেন হুর, 
তাহা ঠিক বুঝিয়া! উঠিতে পারিনাই। কি করিয়া যে এদেশের লোকে 
ছারপোকার দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়া থাকেন তাহাঈ. এক আশ্চর্য্য । আর্মি 
এই সকল স্থানে যে কয় দিন ছিলাম, এক দিনও নিদ্রা যাইতে পারি নাই |. 

নাসীকরোড়, এষ্টেসনে পাণ্ড বিস্তর দীড়াইয়া থাকে । দ্বাদশ বৎসর 
অন্তর এখানে যোগ হয়, সৈঈ সময় নান! দিক্‌ দেশাস্তর হইতে পিপীলিকার 
ন্যায় লোক সমাগম হয় । সৌভাগ্য ক্রমে আমি যে. সময্ব নাসীকে গ্রিক! 
ছিলাম, ঠিক সেই সময এই যোগ আরম্ত হইয়াছিল। জব্বলপুর-হইত 
বেলে! ১৯৩০ দশটা ত্রিশ মিনিটের "সময় যে গাড়ী ছাড়ে, .দেই গ্লাড়ীতে 
উঠিলে পরদিন সন্ধ্যার পূর্বে নাসীকে পৌছান বায় । আমি নাসীকে-উদ্ধ. 
সরে, ( গৌছিবামাত্র বিস্তর পাণ্ডা আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 
থে আমি কোন জাতি। ইহার কারণ নাসীকে বঙ্গবাসী অতি স্পাই. 
্িক়্াছে । আমি হিন্দু ও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিলাম তবে তাহারা আমাষট: 
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বাসায়, লইয়া যাইতে উৎসুক. এর নাসীক যাইবার 'সমস্ম ট্রোনেববিত্যর 
্বাত্রীর সহিত রুথাবার্তা কহিয়াছিলাম, তাহাদেরও কাছে গৌড়ীয় ব্রা 
বলিয়। পরিচয় দিয়াছিলাম, কিন্ত তথাপি তাহার! বিন্রিত হইয়া, পরস্পরে. মু 
চাওয়াচায়ি করিয়া,পরিশেষে আমার পরিচ্ছদ লক্ষ্য কক্রিদ্বা/্ীয় স্বীয় ভায়ায় কি 
কথা কহিতে লাগিলেন,আমি বুঝিতে পারিলাম না )ন্দিন্ধ ভাঁবে বোধ হুইল মে 
আমি ব্রাহ্মণ কিনা তদ্বিষয়ে তাহারা সন্দিভান হইতেছেন.। তখন.আমি 
বজ্ঞোপবীত দেখাইয়া কনৌজ বংশ সম্ভৃ্, বলিয়া পরিচয় দিয়া 'আদাদের 
প্রাচীন ইতিহাস কহিলাম ; তবে তাহারা প্রসন্ন মুখে আমায় অভিবাদনাদি 
করিয়া, আমি ইজের চাপকান প্রভৃতি পরিচ্ছদ পরিধান করি কেন, তদ্ধিযাজে 
জিজ্ঞাসা করিতে লাগ্সিলেন । আমার মুখে, বঙ্গদেশে ব্রহ্মাণদিগের মধ্যে এক্ধপ 
পরিচ্ছদ প্রচলিত হইয়াছে শুনিয়া, তাহার! পূরস্পরে কি কথা, কহিলেন,/তাহ! 
আমি বুবিতে পারি নাই । এই সকল যাত্রী শুজরাটি ত্রাহ্মণ, ইহারা বঙ্গদেশ 
কখন দেখেন নাই | ইহারা বড় স্থানাস্তরে গমন্য[গ্মমন করেন লা, বংসরাতর 
একব্বর কেবল মাত্র ভীর্থ দর্শন করিয়। থাকেন । সেই উপলক্ষে 
স্থানে গমন করেন তদ্বিষষেই অভিজ্ঞতা আছে। ইহার গুজরাটি :আদ্মার 
কথা কহেন, উহাদের সহিত কথা কছিতে বড়ই সঙ্কটে  পড্ভিনাছিলান্ম/। 
গুজরাটি ভাষা শুনিতে অনেকটা বাঙ্গালার মত, কিন্তু বুৰিতে পারা যায়না ৭. 
এষ্টেশন হইতে জনেক পাণ্ড1 লইয়া! তাহার বাসায় সন্ধ্যার যমজ 
পৌছিলাম.। পথে একস্থণনে প্রত্যেককে 1০ চার আন! করিয়া /ন্বগুল 
দিতে হয়, আসিবার সময়ও এরূপ মাপুল লাগে। “গোদাবরীর উপরে “গুজে 
নির্মাণ জন্য এই মাশুল যাত্রীদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত-হইছেছেও 
আমার "পা! যহারাস্্ীয় ব্রাহ্মণ, তাহাদের স্ত্রীলোকের রন্ধন কক্সিলেন, ক্মাসি 
আহারাদি করিলাম, আহার করিতে রাত্রি হইয়া "পড়িল, তথাপি একবার 
ধহর ঘুরিক্না আসিলাম; কিন্তু ভাল করিয়া কিছু.দেখা হইল লা গরম 
 শ্রাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়! পাগুাকে সঙ্গে লইম্ক! এব দেবী দেখিতে 
বহির্গত হইলাম । কিয়াদ্দর গিয়াই দেখি ;-- ক জ উ 
আতে তে' কুহরেষু গাগদ্নদদেখাদাবনী রারয়ো, .... 
মেখালক্কত-মৌলি নীল শিখরাঃ ক্ষৌপীভৃতো৷ দক্ষিগ্াঃ। 
অন্যোন্য- প্রতিঘাত,সন্কুল চলতকল্লোল. কালাই 
ক্ষভালান্ত-ইমে গভীর পয়সঃ পুণ্যাঃ-সরিতৎ, লঙ্গমাঃ.॥-: 





৬৬ নবজশীবন | 


সহরের মধ্যদিয়া প্রসন্ন সলিল! গোদাবরী খরতর জোতে প্রবাহিত হই- 
তেছে। সহর হইতে রাস্তাগুলি সর্পাকার বক্র গতিতে গেোদাবরী সলিলে 
মিশ্রিত হইয়াছে । গোদাবরী উদ্ধতরন্তর হইতে প্রায় অর্থাক্রোশ,_- কোথাও 
সোপানরাজি বিরাজিত তীর, কোথাও বা কেবলমাত্র প্রস্তরাচ্ছাদিত তীর, 
€কাথাও ব1 অনুন্নত শৈলরাজি--প্রাবিত করিয়া, আনন্দের কল্লোল ভুলিয়া 
চলিয়াছে ৷ তীরেও গোঁদাবরীগর্ভে, যথা তথ আত প্লাবিত ভিত্তির উপর, 
এক একটি দ্বীপের ন্যায়,[নাঁন। দেব দেবীর মন্দির প্রসন্নশ্দর্শন-রূপে ফীঁড়া- 
ইয়া আছে। মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতেছে । একটু জলে নামিয়া 
উভব্ন পার্খের তীর ভাগে চাহি? দেখিলে, চক্ষু স্পন্দ রহিত হইয়। পড়ে । 
চম্পকবরণা কুলন্ত্রীরা কেহ স্নান করিতেছেন, কেহ তর্পণ করিতেছেন, কেহ 
জল তুলিতেছেন, কেহ্‌ বা তৈজস ও বস্ত্রাদি বৌত করিতেছেন। বালক 
ও যুবকের! এই প্রথর শ্রোতে আনন্দধ্বনি করিতে করিতে সম্ভরণ করিতেছে, 
প্রাচীনেরা তার স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে অবগাহন করিতেছেন, 
দ্নানান্তে আন্্রবস্ত্রে পুরুষ ও রমণী অতি পবিত্র মূর্তি ধারণ করিয়! ৫শ্লাত 
ভাঙ্গিয়! মন্দিরে মন্দিরে পুজা করিতে করিতে চলিয়াছেন। গোদাবরীর 
কল কল শব্দের সহিত জলপ্রবাহের অবিশ্রান্ত ককশ্োত মিশিয়! চলিয়াছে। 
নাপীকের এ আনন্দময়ী পবিভ্রামুতি আমি জীবনে কখন ভুলিতে ঠা 
না। 
গ্রোক্াবরীর উত্তরতীরে "পঞ্চবটীা”। সকলেই অবগত আছেন, যে এই 
থানেই বনবাসী রামচন্দ্র, পতি প্রাণ ভার্ষ্যা ও স্নেহজীবন লক্ষণের সহিত 
বাদ করিতেন, এই থানেই সীতা হরণ হইয়াছিল, এবং ভবভূতির অমৃতময়ী 
লেখনী প্রস্থত উত্তরচরিতের লীলাক্ষেত্রও এই স্থান। আমি প্রথমেই' পঞ্চবী 
দেখিতে চলিলাম । আমি. পূর্বেই বলির়াছি, ষে বর্ষার পরেই আমি এ 
অঞ্চলে গিয়্াছিলাম। এ সময়ে গোদাবরীর আ্োত বড়ই ভরঙ্কর হইয়া 
উঠে। আমি রামতীথ, ঘাটে দ্রাড়াইয়াছিলাম, সেই ঘাটের পার্খে ই. একটি 
ক্ষুত্র প্রপাতের ন্যায় ছইয়াছে। গোদাবরী পার হইতে এ স্থানে নৌকা 
পাওয়া যায় না। এম্ানে নৌক। চলিতে পারে না, কারণ এস্থানে: গোরা 
স্বীর জল অতি অঙ্গ গভীর এবং তলদেশ এতই বন্ধুর ও আ্োতের.বেগ এতই, 
প্রযল।, যে নৌকা আসিলেই ্্ণ হইয়া যাইবে। বর্ষাকালে মনু্যস্প্ধে ; 
টিক“গোদাবরী উত্তীর্ণ হইতে হর । অন্যসময়ে সকলেই ছাঁটিয়া পার. 
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হইত পারেন, কিন্ত এ সময়ে অতি বলবানেরও অভ্যাস না থাকিলে হাটিয়া 
পার হইতে তাহার জীবন সংশর হয় । নর 
আমি রামতীর্থ ঘাটে, যমদূতের ন্যার আকৃতি একজন মনুষ্যের স্কন্ধে 
উঠিলাম। সে আমাকে লইয়৷ উদ্জানে চলিল। নদীর মধ্য স্থলে উপস্থিত 
হইয়া! বামভাগে চাহিয়া! দেখি, অদূরে এক উদ্ধতর স্তর হুইতে “ছু” পি 
শব্দে উথলিয়1 গোধাবরী এক নিয়তর স্তরে পতিত হইতেছে। দক্ষিণ দিকে 
চাহিয়া দেখি, অদূরেই এীরূপে গোদাবরী ন্রিষ্নতর স্তরে উলির়1 পড়িতেছে। 
এই সময় শঙ্কা আমার হৃদয় একবার কীপিয়। উঠিল। আমার বাহক 
শ্রোতের বেগ সন্বরণ করিতে না পারিয়া, দক্ষিণ দ্রিকের প্রপাতের সম্গিকটে 
হুটিয়া! পড়িয়াছে, এমন কি আর হাত ই রিয়া! পড়িলেই জীবন সংশয় । 
কিন্ত সে অস্থর অবতার) তখনি বিজাতীয় বলে শ্ন্রেতের বেগ সম্বরণ করিয়া 
উজানে উঠিল । এইরূপে দুই তিন বার সংহ্কটাপন্ন অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া 
পরপারে পৌছিলাম । পার হইয়া! পাগ্ডাকে,জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম 
যে এরূপ সময়ে এইস্তানে গোদাবরী পার হইতে, সময়ে সময়ে ই এক জন 
লোক ভ্রোতের বেগ সম্ধরণে অসমর্থ হইয়া প্রপাতে পতিত হইয়া জীবন হাঁরা- 
ইয়া থাকে । এই নিমিভ গোদাবরী উত্তীর্ণ হইবার জন্য গবর্ণষেন্ট হইতে 
পুল নিন্মীণের উপায় উদ্ভাবন হইতেছে । পাণডাও আমার ন্যায় মনুষ্য স্কন্ধে 
উঠিয়া গোদাবরী পার হইয়াছিল । বাহকেরা প্রত্যেককে পার করিতে 
এক আন করিয়! লয় । আমরা পরপারে রাঁষেশ্বরজীর মন্দিরের সোপানে 
ঈ্াড়াইয়। ছিলাম | ইহাই সে পারের প্রধান দেব মন্দির । আমি মন্দিরের 
দেব দেবী দর্শন করিয়া, মন্দিরের সতশ্লিষ্ট গৃছের ছাদে উঠিলাম, তথায় দীড়া- 
ইয়া চতুর্জিকে,চাহিক্কা। দেখিবা মাত্র, তথাকার মধুর দৃশ্যে প্রাণ পরিপ্নুত 
হুইর! উঠিল; ধীরে ধীরে রামচন্দ্রের কথাগুলি মনে ফুটিয়া উঠিল । পাঠক | 
যদি উত্তর রিতের কবিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে চাও, তবে একবার নাসীকে গিয়া 
তাহার অভিনয় স্থলের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ওখিয়া আইস। গ.দ্ শি 
কাতর রামচন্দ্র এই স্থানেই দীড়াইয়া বলিয়াছিলেন হ-_ 
শিপ শ্যামাঃ চিত দপরতো ভীষণা ভোগরুম্্াঃ পে র্ 
স্থানে স্থানে মুখর ককুভো বন্কতৈ নির্ধরাণাম্‌। 
এতে তীর্থাশ্রম গিরি সরিদগ্ভ কাস্তার মিঃ রে 
সন্শ্যস্তে পরিচিত ভুবো দণডকারণ্য ভাগাঃ।। 
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: একবিতা গৃহে বসিয়া আরত্তি করিলে, ইহার অর্ধেক সৌন্দর্য্য উপভোগ 
করিতে পারিবে না, নাসীকে যাইয়! গোদাবরী দেখিয়া আইস, তখন - ঘুধিবে 
ষে'ভবড়ুতি যে শব্দ বা বর্ণ-টুকুর কথা বলিতে, ষে বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, 
সে সকল বাক্যের ভাবগুলি বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে যেন অভেদ্য সম্বন্ধে-গ্রথিক । 
প্োদাবরীর শ্রোতের সঙ্গে সঙ্গে ভবভূতির ভাষা উঠিয়াছে, পড়িয়াছে, ছুটি- 
স্বাছে, ঘুরিয়াছে এবং গোদাবরীর প্রাণের কথা যাহা মানব জ্ঞানাতীত, তব- 
ভূঁতি তাহাও, স্রোতের স্বাভাবিক আীবেগেঃআকুলিত ভাষায় মানবের বোধগম্য 
করিয়া দিয়াছেন । যদি ভারতের কোন কৰি স্বাভাবিক লোন্দধ্যে মগ্ন 
হইয়া থাকেন, তবে তিনি ভবভূতি । 

রামেশ্বরজীর মন্দির হইতে নামিয়। আমি পঞ্চবটী দেখিতে গেলাম? 
দেখিলাম, একটি ইষ্টক,নির্মিত বাটার কিয়ুদংশ ভূগর্ড স্থিত এবং তাহীরপএক 
পার্খে কয়েকটি প্রাচীন বটবৃক্ষ। এই স্থানটিকে পাও পঞ্চবটা বলিয়া উল্লেখ 
কবল, এবং কহিল যে এই, গৃহই রামচন্দ্র আবাস ছিল। কিন্তু আমার 
বোধ হুইল বাঁটাটি তত কালের নহে, এবং বটবুক্ষ গুলিও তত প্রাচীন নয়; 
তবে. হইতে পারে এই স্থানের নিকটবত্তাঁ কোন স্থানে রামচন্দ্র ছিলেন 
নাসীকের বাম জনস্থান ছিল, তাহ! পাগডাদের কথ। বার্ভায় পাইয়াছি,..এবং 
এইস্থান পুর্বে দণ্ডকারণ্যের এক অংশ ছিল, ভাহাও ইহাদের কথার পাওয়া 
যায়, কিন্ত পঞ্চবটার অদূরেই' ষে পন্পা সরোবর, প্রশ্রবণ নামে গিরি, মাল্যবান 
নামে গিরি ছিল বলিয়া বর্ণন] দেখা যায়) তাহার কোন নিদর্শন পাই লাই। 
তবে অগত্ভ্ের আশ্রম যে ইহার অদূরে ছিল তাহা পাণারা উদ্বেখ .করে। 
ভরদ্বাজের তপোবন নামক এক স্থান পঞ্চবটার সন্নিকটেই আছে? কিন্ত ভর- 
দ্বাজ খষি এখানে তপস্যা করিতেন কি না তাহা আমি বলিতে শাঁরি না? 
পাগ্ডার! কহে, যে স্থানে রামচন্দ্র খরদূষণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার 
নাম “তিওদ্ধা”। এখন তথাত় বস্তি হয়াছে ; এবহ এই স্থানেই লক্ষণ হুর 
নখার নাসিক কর্তন করিয়াছিলেন । প্রমাণ করিবার জন্য কহে, যে. যেই 
ঘটন! অনুসারে ইহার নাম নাসিক হইয়াছে । এ অঞ্চল বাসীর নাসীরকে 
বারলাশসী তুল্যজ্তান করেন এবং গোদাবরীকেই গঙ্গা বলিয়া! ই'হাদের 
বিশ্বাস। তাহারা কহেন ষে আমরা যে নদীকে গঙ্গা ঘলিয়া জা ). 
মত্যযুগে তাহা ছিল না, অত্যঘুগে সমস্ত ভারতবাসীই এই গোগদাবরীকে 
গ্ল্লা খলিয়া ভানিতেন। নাসীক যে অভি, প্রাচীন স্থান, তাহা প্রয়াণ, 
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করিবার, জন্য পাশ্ারা-একটি' শ্লোক আবৃতি করেন:; আমি সেই*প্লোক 
উদ্ধৃত করিলাম, । 
আদৌহি পদ্মনগরহ ত্রেতা.যুগে জনস্থানং ৷ 
_. ছাপরেছু-ত্রিকণ্টকৎ কলৌ নাসীক মুচ্যতে ॥ 

' সরজর্জ ক্যাণ্থেল নাসীককে ভারতবর্ষের মধ্যে সব্বাপেক্ষা খ্বাস্থ্যকর 
স্থান মনে করিস্বা, এবৎ অন্যান্য সব্ব প্রকারে সুবিধা জনক স্থান ভাবিক়া, 
সিমলা ও কলিকাতার পরিবর্তে নাসীকেই রাজধানী স্থাপনের জন্য গবর্ণ- 
মেন্টেকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন । নাসীকে কি শীত কি প্রীন্ম বৎসরের 
কোন সময়েই অধিক হর ন| এবং সকল সময়েই এখানে মুদ্রবাযু সঞ্চালিত 
হুইয়! থাকে। নাসীক যে-অতি স্বাস্থ্য কর স্থান, তাহা! আমিও অন্থভব করি- 
য়াছিলাম। | | ও 

নাদীকের আট মাইল দূরে গঙ্গাপুর নামে এক্টি গ্রাম; এই গ্রামে গোদা- 
বরীর একটি প্রপাত আছে । এ প্রপাত সম্বদ্ধে আমি একটু বিশেষ করিয়া 
বলিব কারণ এরূপ প্রপাত আমি আমার জীবনে এই থানেই প্রথম দেখিলাম ॥ 
প্রপাতের কিয়দ,রেই গোদাবরী একটি বনাস্তরাল হইতে আসিয়! 
প্রস্তর ময় উদ্ধত্বর স্তর হইতে, নিশ্নতর স্তরে গড়াইয়া, একস্থান্তে প্রায় ৩৫ 
কি ৪* ফিট নিয়ে উথলিয়া, অসম আকৃতি শৈলখওড বিস্তুত্ত তলদেশে পতিত 
হইতেছে । প্রপাত স্থান হইতে সেই বনন্তরালের দিকে চাহিয়। দেখিলে 
সহ! ভ্রম হইবে যে যেন গোদাবরী সেই শাস্তযুত্তি অরণ্য-প্রদেশের পাদদেশ 
হইতেই উৎপন্ন হইতেছে । ক্ষণকাল দাড়ায় দেখিলে প্রপাত. স্থানের 
ও কাঁনন প্রদেশের মৃত্তির বৈয়ম্যে মনের ভিতর শক্তি ও শান্তির যুগপৎ চিন্তা 
ফুটিয়া উঠিবে । কিন্তু গোদাবরী প্রপাত আমার পক্ষে এক অতি অস্ভুত, 
বিস্ময়কর ও উন্মাদক দৃশ্য খলিয়া বোধ হইক্লাছিল। প্রপাত দেখিতে 
যাইবার স্গয প্রায় অর্ধ মাইল দুর হুইতে প্রপাত শব্দ শুনিয়া আমার হদক্ন 
উচ্ছসিত হইতেছিল ;. প্রপাত শব্ধ সন্নিকটস্তু হইলে, আমি ধৈর্ধ্য স্বরণ 
করিতে পারি নাই; লক্ষ প্রদানে টা্গা হইতে মিয়া, উদ্ধস্বাসে ছটিগ্া 
প্রপাতের নিকট উপনীত হইলাম; উপনীত হইকা যাহা! দেখিলাম, তাঙাতে 
গ্রাথ একেবারে অভিভূত হুইয়া। পড়িল। আমি প্রপাতের বিপরীত দিকে, 
প্রায় বিশ.ফিট অন্তরে, এক. শৈল খণ্ডের উপর বসিলাম, আমার সন্মখে 
প্রান্ত ৭* কি ৮০ ফিট, বিস্তুত একটি প্রবাহ ৩৫ কি ৪* ফিট, নিষবে পতিত 
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হইতেছে । যেখানে পতিত হইতেছে, সেখানে, শত সহম্র ধুন্ুচীর রর 
রাশি রাশি তুলা ধুনিলে যেরূপ দেখান, সেইরূপ রাশি রাশি চূর্ণ জলরাশি 
স্ত,পাকারে, উন্মত্তাধিক উন্মত্ত আবেগে, শেত ফেনা জাল সুদুর বিকীর্ণ করিয়া, 
চূর্ণ হইতে হইতে, ফুটিতে ফুটিতে, ঘুরিতে ঘুরিতে ছুটিয়াছে । সে আবেগ 
সবে উন্মত্ততা-সে শক্তি_-সে আবর্ত-_সে বর্_সে শব্দ--সে উচ্ছ।াস-_-সে 
উল্লাস__বুঝাইৰ আমার সাধ্য কি! সে উন্লাত্ততা মত্ত হুত্তীর, নাই__এন্জিনের 
গতিতে নাই--গঙ্গা যমুনার তুফান নাই-মনুষ্যের হৃদয়ে নাই-কবিত্বের 
উল্লাজে নাই, কল্পনার সাধ্য কি, যে তাহার ধারণা করে! কেননা! তাহার 
বিরাম নাই। সে শব্দ মেঘগঞ্জনে নাই-_রেলের শব্দে নাই--কামানের 
মুখে নাই--কেননা তাহার বিশ্রাম নাই । সে উচ্ছণাস-সে উল্লাস_-সে 
উন্মত্ততা, অশ্রাস্ত ভাবে, প্রাণে প্রাণে- মিশিয়া, আনন্দের কল্লোল তুলিয়া, 
অবিরাম--গতি ছুটিতেছে । শৌকার্ডের মন্মে পে উন্মভ্ভতা নাই-_উদ্যোগীর 
স্বদয্ষে সে উল্লাস নাই--. প্রেমিকের হৃদয়ে সে উচ্ছণস নাই । তাহাতে নিদ্রা 
নাই-_তন্দ্রী নাই_ ক্ষুধা নাই--তৃষ্ণা নাই-_ভুপ্তি নাই-_ভীতি নাই--সে 
প্রবাহের পতনেই আনন্দ, তাই সে পূর্ণানন্দে পতিত হইতেছে । মে পতনে 
পারাণ চূর্ণ হইতেছে, দিগন্ত কম্পিত হুইতেছে-তরুরাজি শঙ্কিত হইতেছে-- 
জগত মেহিত হইতেছে_ দর্শক বিস্মিত ও অভিভূত হঈটতেছে, কিন্ত কিছুতেই 
সে প্রতাপের দৃক্পাত নাই। সে আপন আনন্দে আপনি অধীর হইয়, 
আপন কর্তব্যে আপনি উন্মত্ত রা হৃদরে স্বীয় হৃদয় স্থিত রামধন্ু 
রপ্তিত শত সহস্র লক্ষ লক্ষ কোটা কোটী জুই ফলের ইসহাক ন্যায় 
সলিল শীকর বিকীর্ণ করিতে কাঁরিতে ছুটিতেভে । 

এ প্রপাতকে এ অঞ্চলের লোকের! পঢুধাচল” কহে ? দুধাচলই বটে । 

_প্রপাতের অদূরে শীস্তি নিকেতন কষেকটি দেব মন্দির আছে, সে গুলিও 
দেখিয়া আসা! উচিত। গণ্গাপুর হউতে ৫ মাইল দূরে গোদাবরী তীরে 
একটি ভগ্র ছুর্গ আছে, /৭ দুর্গ কাহার ছিল, আমি সময়াতাবে টি ৃ 
অনুসন্ধান করিতে পারি নছি। 

নাসীক হইতে € নাইল দক্ষিণ পশ্চিমে 'একটি গিরির উদ্দেশে কয়েকটি. 








গহ্বর আছে, তাহার নাম “পাগুবগুফা” গুহাকে এদেশের লোকেরা গুফা 
কহেন।  ইতরাজের। এ গুলিকে 14909, ০৯৮৪৪ কহেন। .এ নামের কা চা 
কি কাহাঠী সন্ধান করিয়া! উঠিতে পারি নাই। পাগব গুফার সব্বদ্ধে এরই. 
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রূপ প্রবাদ আছে, যে, পঞ্চপাঁণ্ৰ বনবাসী হইয়া কিছু. দিন এই গুহীয় বাস 
করিয়াছিলেন। আমি এই পাব গুফার সন্ধে একটু মির হন 
পরে বলির। « 


ক্রমশ । 


বৈষ্কবতত্ ৷ 


প্রকৃতি ও পুরুষ । 


প্রধান কে? ্ 

এই প্ররুতি ও পুরুষের মধ্যে প্রধান কে? এ প্রশ্নটি আপাতত 
অতি ছুরহ প্রশ্ন বলিয়া বোধ হয়। যখন একটি না হইলে আর একটির 
চলে,না, খন একটির অভাবে আর একটি অর্াঙ্গ মাত্র, সম্পূর্ণ সত্তা নে, 
তখন কাহাকে প্রাধান্য দ্বান করিব? সাধারণ লোকে কিন্তু অন্তত 
লৌকিক ও ব্যখহারিক ভাষাতেও প্রকৃতিকে প্রাধান্য দান করিছ্। থাকেন । 
সর্ধত্রই স্ত্রীজাতিকে শ্রেষ্ঠতর অর্াঙ্গ বলিয়া! স্বীকার করত প্রকারান্তরে 
লোকে প্রকৃতিকেই প্রাধান্য দান করিতেছেন। জ্ঞান পক্ষপাতীর! সর্বত্রই 
পুরুষেরই প্রাধান্য সংস্থাপন করিবার চেষ্টা পান । প্রেমভক্তির সাধকেরাও 
এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে সহসা! সহসী হন না। তৰে বাহার! 
প্রকৃতিকে প্রাধান্য দান করেন, তাহাদের তাহা করিবার কয়েকটি কারণ 
ও যুক্তি আছে। তন্মধ্যে একটি কারণ এই», যে লোকে পুরুষ অভাবে 
প্রকৃতির জড়ময় অস্তিত্ব অস্তত মনেতেও কল্প করিতে সমর্থ হয়, কিন্ত 
প্রকৃতি অভাবে পুরুষের কোন প্রকার অস্তিত্ব-কল্সন1, প্রকৃত প্রস্তাবে 
কাহারও অস্তরে উদয় হয় না। ৪৭ ০৫ ০ 

দ্বিতীয় .কারণ এই, মানুষ যখন নির্ঘাল ' ভিজ 
পুরুষকে, আরত করিতে পারে না, যখন প্রকৃতির অঙ্গে িষঠ সনন্ধ ভিন্ন 
পুরুষের সর্জে কোন খনিষ্ঠ সনবন্ধ অনুভূত হুইবার নহে, বখন প্ররুতির 
অনুগ্রহ ভিন্ন পুরুষকে লাভ করিবার উপায়াস্তর সম্ভাবন। নাই, তখন সহ 
ছেইপ্রন্কৃতিকে প্রাধান্য দান-করিতে লোকে বাধ্য হইক্স। থাকে । ৯.২. 


. তৃতীর কারণ। ইহা স্পষ্টই: দেখিতে পাওয়া যা, যে পুরুষের প্রতি 
জক্ষ্য স্থির ব্লাখিয়া উপায়, স্বরূপ প্রকৃতিকে অবলম্বন করিলে, কি প্রকৃতি, কি 
পুরুষ, কাহাকেও কেহ ধরিয়া ছুইষা পায় না। যত দিন না সাধকের প্রকৃ- 
তির উপর অকৃত্রিম, অহেতুক নিষ্কাম প্রেম উপস্থিত হয়, তত দিন প্রকৃতি 
পুরুষের গুঢ়মন্্ম কাহারও হৃদয়ন্গম হইবার সম্ভাবনা নাই । বরং পুরুষের 
প্রতি লঘুত্ব বোধ থাকিলে, কাহারও কোন ক্ষতি হয় না, কিন্ত প্রকৃতির প্রতি 
আনাদর থাকিলে, পরাপ্রকৃতির চিদগত অবস্থা লাভ কাহারও পক্ষে সম্ভবপর 
নহে-।- পুরুষের প্রতি ০হু অবজ্ঞা করিলে, পুরুষ তাহ! অনায়াসে সহ্য 
করেন, কিন্তু প্রক্কৃতির প্রতি কেহ অবজ্ঞা করিলে তাহার কিছুতেই নিষ্কৃতি 
নাই | ধাহার নির্মল প্রকৃতির সঙ্গে প্রেম ও একাত্ম ভাব হইয়াছে, তিনি 
পুরুষকে বিনা মুল্যে লাঁ় করির1 থাকেন। প্রকৃতিকে লাভ করাই পুরুষকে 
লাভ করা, পুরুষকে শ্বতন্ত্র লাভ করিতে লাভ করিতে হয় না। প্রকৃতিকে 
লাভ করিলে পুরুষকে ফান পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি প্রকৃতিকে ছাড়িয়া 
পুক্ণঘকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে, পুরুষ চিরকাল তাহার নিকট ধৃত 
থাঁকিবে। তাহার সকল চেষ্টা সে পক্ষে বিফল হইবে । রর 

চতুর্থ ঝঈীরণ ;__ষে কিছু সুখ ছুংখ সাহা প্রকৃতি গত। শুনাধ্যে নিপ্মল 
পরা প্ররুতি নিরবচ্ছিন্ন অকারণ আনন্দের উৎস; অন্যান্য মলিন প্রকৃতি 
সকারণ সুখ দুঃখের প্রতিষ্ঠা-ভূমি। মানুষ যত দিন মলিন প্রকৃতি গত, তত 
দিন ভিনি-এই' সকা'রণ স্থুখ দুঃখের অধীন। ষখন মানুষের অন্তরে সুখ 
ছুঃখের উদয় হয়, সেইসঙ্গে তাহার এক প্রকার অন্তর চৈভন্য স্ক্তি পায়। 
কিন্তু সে'অস্তর, চৈতন্যের দিকে তাহার দৃষ্টি ও মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাট ষে 
কারগ-হইতে তাঙ্বার সে চৈতন্য উদয় হইতেছে, তাহার দৃষ্টি ও মনোযোগ 
স্বভাবত'তত প্রতি ধাবিত হয়। এইরপে কারণ-গত হওয়াতে, চৈতন্য 
তাহার লক্ষ্য পথে আইসে-না। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাত তিনের, অটনৈক্য হেতু 
সে চৈতনা কারণাবৃত হুয়া অপপত্যক্ষীভূত থাকে । অপ্রত্যক্ষীভূত থাকিলে 
চৈতন্য কে এ স্থলে প্রক্কৃতি-গত তাহা সম্প,মাণিত, হইতেছে। । পরা 
প্রকৃতিতে তাহা আরও স্থস্পষ্ট প্রমাণিত হয়। পরা প্রকৃতিতে সখ ছু 
আই | ইহা! স্বয়ং হলাদিনী--সাক্ষাৎ আনন্দ এবং সে আনন্দ নিত্য নিরবন্িন্ন 
অকারণ, সহজ, আনন্দ । ধ্যান চিত্ত স্মরণ মননাদি যোগে ষে আননাকে,: রক্ষা 
করিতে হয় না, গ্রক্কত চিৎ সত্তার স্ফত্তি এই আবির্ভাবের সঙ্গেই ্রচ্ফট হয়৷ 
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সাধুর হৃদয়ে নিরবচ্ছিন্ন, অযত্র-সিদ্ধ অকারণ সহজ আনন্দের স্ফ্তিতেট প্রাকৃত 
চৈতন্যের স্কদ্তি;-তাছার আনন্দের সহজ-অন্থৃভূতিতেই, তীর চৈতন্য 
স্বপ্রকাশ। তীহার দৃষ্টি ও মনোষোগ কারণ-গত হইয়া আবৃত.ন1 হওয়ারত্ত, 
সেখানে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার সুন্দর শ্রক্যস্থল প্রযুক্ত, সেখানে চৈতন্য 
সহজ ন্ফর্তি। ষেহুৃদর়ে এই অকারণ সহজ আনন্দের ক্ষতি নাই» তেখানে 
চৈতন্য প্রভাত হইতে পারে না। এই কারণে প্রকৃতিকেই প্রাধান্য দিতে 
হয়, এব এই প্রাধান্যের ইহ1 একটি প্রধান কারণ । 

আমাদের জ্ৰাধ্যাত্মিক বৈঞ্ুব এই প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে আগে আগে 
পুরুষকে প্রাধান্য দিতেন, প্র সকল কারণে 'এখন প্ররুতিরই এপ্রাধান্য দিয়! 
থাকেন। শ্রীচৈতন্যদেব যখন ঈশ্বর পুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মন্ত্র-দীক্ষিত 
হইলেন.সেই দীক্ষা লে তাহার মন্ত্র চৈতন্য সঞ্চার হঈবা মাত্র/তিনিএকৃষ্ণ-রে 1. 
বাপ রে 1” বলিয়া কষ্চীনুরাগে কীদির1 উঠিলেন;"কিস্ত সকলেই জানেন, 
তাহার জীবনের শেষ দশায় তিনি “রাধা রাধা” বলিষ়ারই অনুরাগে উন্মত্ত 
হইয়াছিলেন, রাধা প্রেমে আত্মভারা হইয়াছিলেন'। “ও তার. এমনি 
আঁতের ঘা, “রা” বই বলতে নাঁরে ধা? 1৮ 

আমাদের ,আধ্যাত্সিক বৈষ্ণব যখন প্রথম আত্ম চৈতন্য লাভ, করিয়া 
চিদভিমুখ আোতে নিপতিত হন, তখন তিনি প্রক্ুত্তিকে লক্ষ্য করিতে সমর্থ 
হন নাই ; প্রবল কৃষ্ণন্ুরাগে দিগ্থিদিক, জ্ঞান শুন্য হইয়া প্রন্কৃতিকে. অগ্রাহ্য 
করিয়াছিলেন। স্বকীয় বৈরাগ্য হেতু, অস্তর, চৈতন্যের আকর্ষণে প্রক্তির 
সুখ দর্শন, তাহার বিপ্রিয় বোধ হইত।  তথবন তিনি নিমীলিত নেত্রে,, রঃ 
মন্ত্র সাধন করিতেন, ধ্যান যোগে অস্তর্পথে তাকাইয়া থাকিতেন। কিন্ত 
তাহার এ অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। ক্রমে প্রকৃতির দিকে, তাহার, 
দৃষ্টি এক এক বার পড়িতে লাগিল, এখন বুঝিচ্তে লাগিলেন, ষে প্রকৃতির 
মুখের দ্টিকে তাকাইলে, ভক্তের মুখ চ্ছবির শোৌভার দিকে রি করিলে, 
অস্ত স্ক্তির গাঢ়তা হইয়া থাকে। এ অবস্থায় তিনি “কৃষ্ণ রাধা” অন্ত্র সাধন 
করিতে লাগিলেন। এখনও তিনি প্রকৃতিকে প্রাধান্য দেন নাই, এখনও 
তিনি পুরুষকেই "প্রাধান্য দিয়া সাহায্যার্থে প্রকৃতিকে অবলম্বন করিতে 
লাগিলেন ।--অস্তর্চৈতন্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভক্ত সঙ্গের আবশ্যকতা 
উপলদ্ধি. করিতে লাগিলেন |. এ অবস্থাও ভাহার অন্তরে অধিক দিন স্থায়ী 
রছিল না। .এখন" তিনি. পরাপ্রর্কতির লীলা ভূমি বৃন্দাবন, ধামের, রনন্নিহিত, 


৬৬৮ | নবজীবন | 


এখন ভরক্তই তাহার আকর্ষণের বস্ত হইল, অস্তর্চৈতন্যের আর আকর্ষণ রহিল 
ন1। তিনি দেখিলেন অন্তর্চৈতন্য, সাধু সঙ্গের”-ভক্ত সঙ্গের-_নির্মবল প্রকৃতি , 
সঙ্গের ফল মাত্র । এখন তিনি “রাঁধ| কষ, মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন । তীহার 
লক্ষ্য স্থল ফিরিয়া! গেলে । রাধাই তাহার প্রধান লক্ষ্য হইলেন। ভক্তই 
তাহার প্রধান আকর্ষণের বস্ত হইল। সেই অনুরাগে, সেই প্রেমে, তাহার 
অস্ত স্কত্তির গাঁড়তা হইতে লাঁগিল। এ অবস্থাও তাহার অস্তরে অধিক দিন 
স্থায়ী রহিল না। ক্রমে প্রকৃতি দর্শন ও অন্তর্চৈতন্যে কোন প্রভেদ রহিল 
না। ছই এক হইয়া গেল। যে ভক্ত, যে প্রক্কতি,_-সেই অজ্তর্চৈতন্য হয়া 
গেল। প্রকৃতি চৈতন্যময় হইয়া গেল, অন্তর্বাহ্য এক হইন্না গেল, 
কোন ভেদাভেদ রহিল না। এখন তাহার 'রাঁধা+ মন্ত্রে সহ্গ উপাসন! । 
এখন তীহার চক্ষু ফুটিয়াছে, এখন কুটন্থ পর! প্রকৃতি তাহার দৃষ্টি পথে 
আসিয়াছে । এখন প্রকৃতির সর্বত্রই তাহার ইইঈ দেবতার ক্ষ,তি। প্রাণের 
মধ্যে রাধা বই আর শব্ধ নাই। : আমাদের আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব এখন প্রকৃ- 
তিকেই পুরুষ দেখেন, রাঁধাকেই কৃষ্ণ দেখেন। কৃষ্ণ তাহার নিকট আর 
শ্বতস্্র পদার্থ নহেন। প্রক্কতির সর্ধাত্রই তীহার কৃষ্ণ ক্ষতি । 
স্থষ্টির মস্ত বিরুতি তাহার নিকট আর বিকৃতি নহে) তাহার চক্ষু নির্মল 
হওয়াতে সমগ্র প্রকৃতি তাহার দৃষ্টিতে নির্মল পরা প্রক্কৃতি হইয়া গিয়াছে। 
সমগ্র দৃষ্টি তাহার নিকট নির্মল তুরীয় বেশ ধারণ করিয়াছে । তাহার এই 
বৃন্দাবনে কৃষ্ণের নাম নাই। কেবল রাধারই' নাম। শ্রীরাধাই বৃন্দাবনের 
অধিকারিনী এবং সেধানে সকলেরই মুখে “রাধা রাণী কি জয়!” 


সংক্রান্তি তন্তু । রি 


মাসের শেখ দিনে সক সকলেই সংক্রান্তি বলিয়া জানেন, বাধিত 
মাসের. শেষ দিনই যে সংক্রান্তি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই কিন্ত মাসের, 
পেষ দিনকে কেন সংক্রান্তি বলা যায় অর্থাৎ সংক্রান্তির তাৎপধার্থ কি. 
অনেকেই তাহা জানেন ন1। র্যা গ্রহগণের একরাশি অতিক্রম করিয়। 
ক্ষপর রাশিতে প্রবেশ করাকেই যে,সংক্রান্তি বলা সায়, ইহা এতদ্ধেশীয় প্জিত 
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গণেক্ষ “বিদিত থাকিলেও,১ সারন ও নিরয়ন ভেদে সংক্রান্তি যে দ্বিবিধু, এতত্্ব 
অনেকেরই অবিদ্রিত রহিরাগে। প্রচলিত পঞ্জিকাঁতে অফরনাংশ অনুসারে . 
ংক্রান্তির গণনা হয় না, বহুকাল পুরে এতদ্েশীয় জ্যোতির্বিদ পপগ্ডিতগণ 

নিরয়ন প্রবেশান্গুসারে বে সংক্রান্তির গণন। করিয়াভিলেন, আজিও তাহাই 
অব্যাহত রহিয়াছে । অয়নাংশ অনুসারে সংক্রান্তির গণনা করিলে নিরয়ন 
সংক্রান্তি দিবসের প্রায় ২১ দিন পূর্বে সায়ন সংক্রমণ হয়, ইহাকেই প্ররত 
সংক্রান্তি বল! যায়, ইহ যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে । “মুহুর্তভচিন্তামণি” 
প্রভৃতি গ্রন্থে সায়ন সংক্রান্তিরই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে, যথা, 

“তথায় নাংশ। খরস। হতাশ্চ, স্পষ্টার্ক পত্যা বিহ্বতা দিনাদ্যৈঃ। 

মেষাদিতঃ প্রাক্চলনং ক্রমাৎস্থ্য, দানে জপাদৌ বহুপুণ্যদান্তে ॥. 

ামাদ্দের দেশে সংক্রাস্তি-জ্ঞানের বা সংক্রান্তিগণনার বিশুদ্ধতার যত 
প্রয়োজন, পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে তত নয়। ফেনন! সংক্রান্তির সহিত 
হিন্দুজাতির ধর্ম কর্মের অতি নিকট সন্বন্ধ রহিয়াছে । মহাবিষুব ও উত্ত- 
রায়ণ সংক্রাস্তিদিবসে হিন্দুগণের বিস্তর ধর্ম” কশ্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, 
সংক্রান্তির অবিশুদ্ধতা নিবন্ধন অনুষ্ঠানের ও বে, বিশুদ্ধতা নষ্ট হইতে পারে 
ইহা! বল! বাহুল্য । আরও» ধর্ম কর্ম বলিয়া নহে, জাতক স্কন্ধের ঘা ফলিত 
জেযাতিষের সংক্রান্তির সহিত অতি ঘনিষ্ঠ স্ন্ধ রহিষ্বাছে । অতএব নির- 
বন সংক্রমণ অনুসারে গ্রহগণের শুভাশুভ ফল নির্ণয় করিলে তাহা যথাযথ 
হইতে .পারে না, অবশ্যই সময়ের অন্যথা হইগ্লা যায়। গণিত স্কন্ধের ন্যায় 
জাতক-স্বন্ধ যে, সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন নয়, ইহা অবশ্যই স্বীকীর করিতে হইবে ; 
কিন্ত ইহার যে অংশ বিশুদ্ধ, বর্তমানকালে উক্ত কারণাদি বশত সর্বত্র 
- তাহার আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। | 

ইদানীং কেহ কেহ অস্তরীক্ষ-চর গ্রহগণের,সহিত পৃথিবীস্থ.মানবগণের 
যে, কেন প্রকার সন্বদ্ধ আছে, তৎপ্রতি বিশ্বাস করেন না, স্থতরাং জ্যোতিষ 
শান্দ্ের ফলিত ভাগের প্রতি ই“হাদিগের শ্রদ্ধা নাই। গ্রণেশ*দৈবজ্ঞ নামক ' 
জ্যোতির্বে্তাও জাতকস্থন্ধের প্রাধান্য আদৌ স্্কার করেন নাই । ইনি 
ধলেন$-_জঁন্পকালীন গ্রহব্যবস্থা বিচারাদে তন্মিন্কালে স্্থ মেতন্মিন্‌ কালেচ 

ছঃখ, মিতি জ্ঞানং স্তাৎতচ্চ ন পুরুষার্থ; । তদেব নিশ্রয়োজনত্বাৎ বিচারো- 

নীরতনীয়ঃ কিঞ্চ সুখ দুঃখ কালজ্ঞানমাপি ন সম্ভবতি” অর্থাৎ জদ্মকালীন 
গ্রহ ব্যবস্থা. বিচারে একালে স্থথ, সে কালে ছঃখ হইবে, এই ঝেুক্তান, ইহা 
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পুরুষার্থ নহে, অতএব নিশ্রয়োজন হেতু তাহার বিচারই আরম্ভ যোগ্য নহে। 
'আর স্থখ ছুঃখ কাল জ্ঞান ও সম্ভব পর হইতে পারে ন1। 
ইউরোপ খণ্ডেও' এক" সময়ে ফলিত জ্যোতিষের বিশেষ 'আদর,ছিল, 
সম্প্রতি নাই বলিলেই হয়; কিন্ত আশানুরূপ ফল লাভ না হইলেও 
আমাদিগের দেশে শুভাশুভ ফল গণনা বিষয়ে অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ 
করিয়া থাকেন। বাস্তবিক অনেক স্থলে ফলিত জ্যোতিষের অতি আশ্চর্য্য 
গণিত ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । যাহা হউক এতদন্ুসারে শুভাশুভ ফল 
গণনা করা ভাল নহে, কেন নাঁ নিজের বা অজ্তরক্ক জনগণের. ভবিষ্যৎ 
অশুভ ফলের বিষয় জানিতে পাইলে, অনেকেরই অস্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল 
হয়। মৃত্যু কালের অল্পতা জানিতে পাইয়া কেহ কেহ যে, জীবন্মত হুইর- 
ছেন, ইহা! প্রত্যক্ষ কর! গিয়াছে । 
পৃথিবীর যে প্রদেশে দণ্ডায়মান হইলে উত্তর ও দক্ষিণ ঞ্রুব দ্বয়কে 
তুল্যরূপে পৃথিবীর সহিত সংলগ্র দেখা যায়, সেই প্রদেশের অর্থাৎ পৃথিবীর 
ঠিক মধ্যস্থলের উপরিস্থ আকাশে যে বৃত্তাকার রেখার কল্পনা করা বাস, 
কাহার নাম বিষুবৎ বৃত্ত এবং রাঁশিচক্রের সমস্ত্রপাতে তন্লিক়্ে যে বৃদ্ত কল্পিত 
হয়, তাহাকে ক্রান্তিবৃত্ত বলা যায়। যে ছুই স্থানে উক্ত উভয্ন বৃত্ত পরস্পর 
তির্ধ্যক ভাবে মিলিত হইয়াছে, তাহার নাম ক্রান্তিপাত; এই: ক্রান্তিপাতের 
পুর্ব্ব বা পশ্চিমে যে গতি হর, জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাহা অয়নাংশ নামে বিখ্যাত 
হইয়াছে । যে সময়ে অপ্ূনাংশ ছিল না অর্থাৎ যে সময় মীন রাশির এবং 
কন্যা রাশির অন্তর্ভাগে ক্রান্তিপাত ছিল, সেই সময়ের গণিতান্ুুসারে ষে, 
সংক্রান্তি নির্ণীত ইইয়াছে, তাহাকেই নিরয়ন সংক্রান্তি বলা যায়। প্রচলিত 
পঞ্জিকাতে এই নিরয়ন সংক্রান্তি স্থিরতর রহিয়াছে । সপ্রতি অয়নাধশের. 
পরিমাণ ২০।৪৬৩০ কুড়ি. অংশ, ছচল্িশ কলা, ত্রিশ বিকলা। অর্থাৎ 
উক্ত ক্রান্তিপাত মীনের শেষ সীম ৩ অংশ হইতে প্রত্যহ ৯ প্রবিকল করিস্বা 
'পিছাইয়া শীনের ১০ম, অংশে গমন করিয়াছে। সুতরাং নিরয়ল অংক্রাস্তি 
দিনের, প্রায় ২১ দিন পু্্বই সায়ন সংক্রমণ হয় । কু, যে জময়ে মীন রা 
মেষ রাশিশ্থ ক্রা্ভিপাত স্থল প্রাপ্ত হন, সেই সময়কেই মহাবিধুব অংক্রান্তি 
বলা যায়। বলা বাহুল্য যে, এই স্থান সম্প্রতি মীন রাশির .১?ুরম অংশে 
মংছে; স্থৃতরাং চৈত্র মাসের ৯০ই তারিখেই সায়ন মহাবিষুব সংক্রান্তি 
হয়'। «এই সায়ন-ক্রান্তিকেই প্রক্কত সংক্রান্তি বলা -যাঁয়। প্রতি ব্থসর ৫৪. 


ংক্রাক্তি তত ৬৭১ 


য়া বিকলা করিয়া অধনাংশের বৃদ্ধি হয়। বর্তমান ,সময়ে অয়দাংশের 
পরিমাণ ২০1৪৯৬।৩০। তদন্ুসারে গণনা দেখিলে ১৩৫৫ বৎসর পুর্বে অর্থাৎ 
৪২১ শকাব্ে অয়নাৎশ ছিল না, জান যায় । তাঁৎুপর্য্যার্থ এই যে, উক্ত * শকানে 
মীন ও কন্য! রাশির অন্তর্ভাগে ক্রান্তিপাত ছিল । 

.ক্রান্তিপাত স্থানের উক্তরূপ গতিকে “অয়ন-চলন”” বল! যার়। এই অস্ভুন 
চলন সন্বন্ধে ভ্যোতির্বিদগণের মতভেদ দৃষ্ট হয় । কেহ কেহ বলেন, 
ক্রান্তিপাত, ক্রমশ *৭ অৎশ পর্য্যন্ত পশ্চিমাভিমুখে গ্রমন করিয়া পুনরা় 
প্রতিদিন ৯ নগ্ন প্রবিকল! করিয়া পূর্ববাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, আবার যথা 
স্থানে অর্থাৎ রেবতী নক্ষত্রের নিকটে উপস্থিত হইবে, এবৎ তথা হইতে মেষ 
রাশির ২৭ অংশ পর্য্যন্ত গমন করিয়া আবার রেবতী নক্ষত্র পর্য্যন্ত প্রতি গমন 
করিবে । ঘটিক1 বন্ত্রের দোলক (পেখুলাম) যেরূপ স্বীয় লব্বস্থান হইতে 

একবার এদিক আর বার ওদিক অবিশ্রাত্ত গমনাগমন করে, ক্রান্তিপাতও 
সেইরূপ একবার পশ্চিমদিকে মীনের ২৭ অংশ, আরবার পূর্বদিকে মেষের 
২৭ আশ পধ্যন্ত যাতায়াত করে । 
দ্বিভীর মত এই যে, ক্রাঞ্ধিপাত, মীনের শেষ বা মেষের আদি হইতে 
পশ্চিমাভিমুখে »সম্যক্‌ রাশি চক্রের ৩৬* অংশ অতিক্রম করিয়া পুনরায় 
বথা স্থান প্রাপ্ত হইবে । মীনের শেষ সীমাকে বথা স্থান বলিবার কারণ এই 
যে, স্য্টকালে, ক্রান্তিপাত এই স্তানেই ছিল, আধ্য-জ্যোতিষশান্ত্রের ইহাই 
অভিমত। এই দ্বিতীর মতের সহিত ইউরোপীয় মতের সম্পূর্ণ ক্য আছে । 
এই স্থলে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, আর্য জ্যোতিষশাস্ত্রে ক্রান্তিপাতের বার্ষিক 
গতি ৫9 চুয়ান্ন বিকলা লিখিত আছে; কিন্ত ইউরোপীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে 
'কিঞ্িদিধিক ৫০ পঞ্চাশ বিকল নির্ণীত হইয়াছে । এতদন্ুসারে ক্রান্তিপা্ভের 
সমস্ত রাশিচক্র অতিক্রম করিতে ২৫৮৬৮ বদ্সর অতিবাহিত হয়। অয 
নাংশের গতির পরিমাণ সম্বন্ধে আধ্য মতের সহিত ইউরোপীয় মতের ডি 
সামান্য অনৈক্য দৃষ্ঠ হয়। | 
পরস্পর সপ্তম রাশি অন্তরে বের্ভমান জমযেধমীন ও কন্যাতে) বির 
বৃত্ত বা ্রাস্তিবত্তের যে ছুইটি মিলন স্থল আছে, তাহাকেই ক্রান্তিপাত বলা 
যায়।' আমাদের দেশে রাছ কেতু নামে বে ছুইটি গ্রহ বিখ্যাত আছে, পৌর, 
ণিক কল্সনাস্থুসাঁরে, যাহাদিগরকে সাধারণ জনগণ মৃত্তিমান দৈত্য বা অসুর 
বলিয়। জানেন, উপরোক্ ক্রাস্তিপাত দ্বয়ই সেই রাহু এবং কেতু ১ *একথা 


৬৭২ | নবজীবন | 


বলিলে' অনেকেই চমকিত 2 কিন্তু হুউলে কি হয়, সিদ্াত্ত যী 
শান্তের ৫৪০৪০ঃ০) প্রত্যক্ষ প্রমাণান্ুসারে সাহস সহকারে বলা যাইতে 
পারে, উক্ত ক্রান্তিপাত ছুইটিই রাহ ও কেতু। এই ছুই স্থানেই চন্দ্র 
ও ুর্য্যদেব পৃথিবী ও চন্দ্র বিশ্বের ছাত়্াদ্ধারা সময় বিশেষে আবৃত হইয়া থাকেন। 
পৌরাণিক কল্পনাতে ইহাই বাহু কর্তৃক চন্ত্র সূর্যের গ্রাসরূপে কল্পিত 
হইয়াছে । যাহার বাস্তবিক আকার নাই, কবিকল্পন।, তাহারই ভীষণ 
মূর্তি অতত্বজ্ঞ নর নারীর হৃদয়ে দৃঢ়তর রূপে অষ্কিত করিয়াছে । এস্থলে 
পৌরাণিক কল্পনা বৈজ্ঞানিক কল্পনাকে পরাভব করিয়াছে। . 

যে সংক্রাস্তি-তত্ব উপলক্ষে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল, আমাদের কল্পনা 
দেবী সেই নিজ্জর্ব নিরাকার সংক্রান্তির কেমন আশ্চর্ধ্যক্ূপ রূপ আমাদিগের 
গোচর করিয়াছে ! সংক্রান্তির তেই বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ-ঘুর্ভিটি অনেকেই প্রচলিত 
পঞ্জিকাতে অবলোকন করিরাছেন। কল্পনা দেবী, সাক্রাস্তির কেবল মুর্তি 
নির্বাণ করিয়াই ক্ষান্ত হন ন্বাই, ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠটাও করিয়াছেন । 

আমাদিগের দেশের পঞ্জিকাতে সংক্রাস্তির দ্বিভূঙ্গ পুরুষ মুর্তি দেখ! যায়, 
কিস্ত ভারতবর্ষের প্রদেশ বিশেষে ন্বভূজ! স্ত্রীমূর্তি সংক্রান্তির পুজার প্রমাণ 
প্রাপ্ত হওয়া যা । ভূপাল-প্রদেশ-বাসী ওক্কার ভষ্র'নামক €োন 
জ্যোতির্ধিদ পণ্ডিত “গ্যোতিষ চন্দ্রিকা” নামে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, 
তাহাতে নবভূজা মুভির বিষয় বিশেষরূপে লিখিত আছে । লিপি বাহুল্য 
ভয়ে আমরা এ বিষয় অধিক লিখিতে ক্ষান্ত হইলাম। দ্বিভুজ স্থলে ছুই 
ক্রাক্তিপাত এবৎ নবভুজ স্থলে নবগ্রহকেই কল্পনার মুল কারণ বলিয়া 
বোধ হয়। | - 


গ্রীগোবিম্দমমোহুন রায়, 
র্ কাকিনীয়। ॥ ্ 


কুলীন-পতী 


হবে কেন এ দারুণ পরিণয়-পাশে, | হায় সেই কৌমার্্য আমার ! 


তবে কেন এ দারুণ ধর্মের বিশ্বাসে, বঙ্গ নারীর সম্বল 
করেছিলে ৰল ও হে আমায় বন্ধন? * ফিরে পাব কি তা! আর-- 
ক্ষণেকের তরে তবে কেন, ছি ভি.হায়! এনারী জীবনে 
করিয়া "গরবিত' এনারী জীবন ? সেই অভঞ্জিত ধনে__ 
হে নিষ্ঠ,র পাষাণ হৃদয় ! সেই স্বভাবজ সতীত্ব রতনে ?. 
হ হায় বৃথা করিয়াছ তুমি তা সংহার, 


করিবে এ বিড়ম্বনা,ছিল যদি মনে, ক্ষণেকের তরে অঙ্গ পরশি আমার ! 


তবে কেন বল এই ধর্ম্মের বন্ধনে রি ৬ 
". বাধিলে আমায় ! প্রবঞ্চক ! 
বাধিলে আমায় কেন,হায়! জনমের তরে করিয়াছ অপচয় আমার ্রীধন? 
করিতে দুর্গীতি ? ভুমি অকারণ ; | 
হে নির্দয় নিষ্ঠ:র দুর্মতি ! জাননা কি আছে আজও দেবতা তরঙ্গ 
৩ আছে আজও রবি শশী নক্ষত্র পবন ? 
এ যে ধর্ের বন্ধন! উদ্ধাহ-শৃঙ্খল ? . আছে বর্মাথার উপর; 
এনারী জীবনে এ যে অচল অটল ! কেন দাও না উত্তর ? হ্ 
ছেদ্রিব কেমনে ! | আজ ধন্মপানে তাকাইয়ে 
চেদদিব কেমনে হায়! লঙ্ঘিব কেমনে বল। কোন পথেন্যাব আমি দাও দেখাই 
পরিণের বন্ধনী ? ৭ 
আমি যবে ছিন্দুর মেয়ে_বজের রী! 1: ।; পেয়েছি সাক্ষাৎ বদি বু অন্বেষণে, 
৪. রি | জিজ্ঞাসি তমায় বল, বল কি কার] 


জানিতে ষদ্যপ্টি তৃমি হবে না আমার, | কিকারণে,কোন প্রাপ্ে,হায় কি বিচা। 

তিপেক ছুইয়েছিলে কেন হে আমায়? পারার ভাসা,লে বল এই ছুঃখিনী 

তিললেক চ'ইয়ে কেন জন্মের মতন. যদিও পাষাণে তব নির্শিত জয়; 

৷ করেছ নিক্ল, মম এ. নারী জীবন ॥. তব কি না কিছু সনের ভা 
হিরা তা 


দ্য ্ 


৬৭৪ 


পরিণভা ধর্ম-পত্থী আমি হে তোমার, 
একথা খশ্য তুমি করিবে শ্দীকার ;- 
স্বচক্ষে দেখিরে ছবে-মোর “এস্মক?) 


একটুও হয় না কি হে সন্তমেরও ভর? 


প্রকাশ্যে জিজ্ঞামি ভাই, নরন খুলিরে 


কোন পথেকযা আমি দেও দেখাইরে] 


বার বার শত বার জিজ্ঞাগি তোমায়, 


কোন পথোর্দাড়াইব; বল হে আমায় 1 


এ 
কোন কুলে দীাড়াঈব, বল ন!। আমান? 
বল কার কাছে যাব কে দিবে আগ্রয়? 

কে দিবে আশ্রায় ওরে, 
" হায় এঈ অভাগীরে 
€কে আছে কোধায় ? 
কোন কুসে দাড়াইব বল না জামা! 
থেয়েছ ত মবখ। মোর জন্মের মতন, 
কোন কুলে দাড়াইব বল ন। এখন ! 
0৯ 
বলকার কাছে খাঁব,নারী ধন্ম বাচাইব 
বল না কেমনে, 
এই পাপ শরীরের তরঙ্গে-_ভুফানে, 
নারী ধন বাচাছিব বল না কেমনে ? 
তুমি ত কুলীন-শ্রে্ঠ কুণীন'সস্তান 
: ধর্মপত্থী কোন কুলে করিবে প্রদান! 
ইসি - 
আহা কন অইঙ্কারে 
কত নাথৌরবকরে, 


ন বঙ্জীবন 1 


করিয়াছিলেন পিতা জাগায় তখন,__ 
তুমিও আপন করে,যথাবিধি ধন্মাচারে 
ক্রে্িলে সভাম্থলে আমায় গ্রহণ । 
নম কথা টি মনে নাই তোমার এখন? 
৯৪ 

করেছিলে অন্জী1র দোন কথা বারঘ্ার 

নাহি কি হে মনে? 

রেখে যাক্ষি দেবতা ব্রাঙ্মণে ? 

রেখে সাক্ষি চন্দ্রম। তপনে 

করেছিলে ভাঙ্গীকারঃ 

যেই এথ। বাঃ বার 
ট্ছু কি তা'মনে নাই তোার এক্ষণে 

চি ১ ফু চে 

১৭ 

পিতা মাভা পরতোকে ভ্রাতা দাই হায় 
কাহারে বলিহ ১ াখলে 0 চার 
আমিত তে'মার দাম কিক চা 
আপনিই ভমি নাথ কর £গা বিচার । 
বিচার কর গো মাজ দামীর উদার) 
নতুবা এখনি এই_এই ভুঙিকার় 
তোমার সন্থুথে নাগ ভাগিয়া তীবন 
ছুড়াঈৰ এ যাতনা জন্বোর মন্তন। 
মন্মান্তিক দুঃবে নাথ উন্মাপ্নী প্রায় 
| বলেছি অনেক কগা,আজ গো! তোমায় 
দাসী বলে ক্ষমা কর ধৃষ্টতা আমার 
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০ এ 5. ৯.1 পর-লোকে হর যেন পাপীর উদ্ধার ক 
করি কত আয়োজন, তব করে মর্পন, | হবি হি 


|. .৯ 'কুলীন- পক্ষ" ষে. কয়েকটি 
। উন্তি এই পদ্যে প্রগাশি5 হই তাহা 
প্রন্কহ ও ও বিশেষ ঘট মূলক। লেধক। 
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প্রতিবাদ । 


বিগ চৈত্র মাসের ৯ম সংখ্যার নবজীবনে “পৌত্রতিকের শক্তি পুজা": 
পলা, প্রস্তাব পেখক মহাশয় ঈশ্বর পূজা সম্বন্ধে পৌতুপিককে একেসশ্বর 
বাদ অপেক্ষা উচ্চ সোপানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ।  প্র্কত এক্ষেশ্বর বাদী, 
পৌকলিক্ককে দ্বশাচক্ষে দর্শন করা দুরে থাকুক বরং তাহাকে ..এক লক্ষ্যা* 
ব্বেষী সহযাত্রী জানিয়া কশিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যার জ্ঞান করিয়া থাকেন.। ঈশ্বর 
প্রাপ্তি প পরণ শন্ত স্থইর চরম উদ্দেশ্য হয়াতে, পৌত্তলিক ও. একেখর 
বাদীদগের মধো সংধন প্রাগাল'গভ বৈবমা ব্যতীত মূল মান্ত্রে কোন প্রকার 
বিভিএত। নাই' পরন পুজনীর শ্রীক্ষ্ ভক্তার্জুনকে জঞানোপদেশ মহ 
কহিয়াছিলেন যে “হে পার্থ! আমার ভক্ত সকল যে প্রণালীতে আমার পুজ। 
করুন না! কেন, ভাগাঁদের প্রত্যেকের পৃজাই আঙ্গি গ্রাপ্ত হই 1৮ এই মহান 
সত্য "বাণ্য দ্বারা পৌন্তণিক ও একেস্বরবাদী উদ্ভয়েই সমতাবে আঙন্ত 
হইয়াছেন, কিন্তু এই পুজা ও উপাসনার প্রশালী-গ্রত বিশুদ্ধতার ইতর. 
বিশেষানু সারে সাধকের পরম শ্বাস্ত প্রাণ্তি সময়ের দৈর্ঘ্য হস্বত্ হর থাকে 
কলিকাতা হইতে কাশী গননার্থ একজন রেলওয়েতে বাম্পীয় রথে গমন. করিলেন, 
আর এক জন পদতব্রজে গমন করিলেন? জিজ্ঞাসা! করি, এই ছুই স্বাতী 
কি ঠিক একই সময়ে কাশী পৌহিবেন? কখনই না। কাশী গমনের 
প্রণালীগত 'তারতম্যানুদারে তথায় পৌছিবার সময়েরও:তারতম্য. হইবে । 
লেখক মুহাপয্র যে যুক্তিতে কহেন যে লোক প্রথমে-জড়োপায়ক.ছিল, সে. 
যুজির জগৎ ব্যাপকত্ব (077597881:2001169088) লাই, নসর খাটে, 
না। লেখুক.মহাশর অনুধাবন করিলে (দেখিতে পাইবেন, বে একেশ্বর পুজা 
অতি প্রাচীনকাল হইহে-আবহমান চলিরা আনিতেছে? কেবল হরবলাধিকানীর 
জন্য পৌত্তলিক পুজার .অবতারণা ও ঈশ্বরাবত্তারৈর প্রয়োজন । সয়া, 
মৈত্রী, সুলতা স্ত্রীলোক; সকলে একেশ্বর-রাদিবী-ছিরোম। . পু 

লেখক. মহাশয় কিরণে কহেন, বে পৌন্তলিক্ক. হীন, রি 
অসাধারণ অজ্জেয় শক্তির, পুশ করেন, পুস্তলীর- পু, করেন, না পুলাকালে 
পৌত্তলিক তাহার সন্থুবস্থ পুত্তনী মধ্যে, প্রথষেঈশরের শরিক প্রান 
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(প্রাণ প্রতিষ্ঠা) না করিয়া, কোন মতে পুজায় প্ররত্ত হইতে পা"রন 'না। 
ষে কালে একেশবর বাদী সমুদয় ব্রন্গা্ড তাহার প্রাণধার ঈশ্বরের অত্তায় 
পরিপূর্ণ জানিয়া, তাহার ন্যায় ও দয়া প্রভৃতি গুণের অত্যন্ত পক্ষপাতী হুইয়! 
মাতৃক্রোডস্থ শিশুর ন্যায় সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করেন ও মনের সাধে 
হৃদয়ের মর্ম কথা তাহাকে নিবেদন করেন, সেই সময়ে পৌত্তলিক স্বস্তিকা 
কিনা প্রস্তর নির্টিত পুত্তলির অভাবে ঈশ্বর পূজায় বন্িত হইয়া, যেন ঈশ্বর 
বিহীন প্রদেশে ভ্রমণ করিতে থাকেন। কারণ তাহার ঈশ্বর তাহার পক্ষে 
সীমাবদ্ধ । ঈশ্বরের যে মহতী শক্তি আদাত্ত ত্রচ্ধাণ্ডে ব্যাণ্ত হইয়া রহিয়াছে, 
তাহার শক্তিশ্চ্ছেদ ও স্থানান্তর স্িবেশ__যুক্তি বিরুদ্ধ ও কাল্পনিক ভাবারৃত। 
এস্মলে পৌত্তলিক কি ঈশ্বরের সর্ধ-বিদ্যমানত্ব শক্তির থর্বতা করিতেছেন 
না? যে পৌত্তলিক পৃজাকালে সম্মুখস্থ পুত্তলি ক? ন1 দেখিয়! তন্মধ্যস্থ রশ্বরিক 
শক্তিকেই কেবল দেখিতে পান, তাহাকে আমরা পৌত্তলিক কলি না । হিনি 
পৌত্তলিক নামধারী হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে একেশ্বরবাদী। কিন্ত যিনি 
সন্মুখস্থ পুণ্তলিকা না দেখিলে ঈশ্বর শক্তিকে ধ্যান করিতে পারেন না, তিনি 
গৌণ কল্পে যে নশ্বর পুভ্তলীকে কিরৎ পরিমাণে ঈশ্বর স্থানীয় করিয়। থাকেন 
এবং একেস্বরবাদীর ন্যায় একই সময়ে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে সমর্থ হন না, 
তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । 'পৌত্তলিক তাহার ইঃ দেবতার তুষ্টি সাধনার্থ 
পশ্বাদি বধ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন না, কিন্ত একেখর বাদী তাহার ইষ্ট 
দেবতার ভিতরে অযুত লোক সম্পন্ন ত্রক্গাণ্ড অবস্থিত দেখিয়া, তাহার প্রীত্যর্থ 
পশুবধ কর! আবশ্যক বোধ করেন ন1। | 
লেখক মহাশয় যে ভাবে ঈশ্বরের জেযোতিঃম্বূপ ধ্যানের রা 
করিয়াছেন, একেশ্বরবাদী সে ভাবে ঈশ্বরের ধ্যান করেন না । তাহার'ধ্যানের 
মূলে পরম পু্ধনীয় আধ্য খিগণোক্জ প্রাচীন সত্য শব্দ.সকল-_““যতো! বাঁচা 
নিবর্তত্তে অগ্রাপ্য মনসাসহ” ইত্যাদি তিনি নিরস্তর শ্রবণ করেন । “পৌত্তলিক 
যখন তাহার ঈশ্বরের “ন্যায়” গুণের ধ্যান করেন, একেশর বাদীর অস্তঃকরণে র 
সে অবস্থায় ঈশ্বরের নয, ময়! মন্ষপাদি গুণ ও ভাব সকলের শক্তি সমষ্টি ূ 
একীভূত হুইয়া “ঘতোবাচা! নিবর্তত্তে” উত্যাদি বাক্যার্থে 'মিলিত হইরা 
ও হার তদবস্থার প্রত্যেক মানলিক ভাবের কষুত্র প্রদর্শন করাইয়া তাহাকে 
এই পৃথিবী সধ্যেই এমন এক তআভিমব আধ্যাত্মিক শাস্তিময়্ী ৃ 
নীত' করে, বে, সে অবস্থা, 'পৌতলিকের বঙগনাস্বত নহে । 
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ও আত্ম প্রতায় বলে একেশ্বর বাদীকে ঈশ্বরের কোন একটি ০বিশেষ 
গুণকে 'সীলোচনা ও অধঢাসন? দ্বারা আঘ্ত্ত করিতে হয় ন|। “ঈশ্বর” “প্রাণা- 
রাম” শব্দ উচ্চারিত হইবাণাত্র ঠাার হৃদয়ের তন্ত্রী সকল একে বারে বাজিয়। 
উঠে । তাহার প্রাণের ভিতরে এককালে ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রেম, শক্তি ও মঙ্গল 
ভাবের সমষ্টি আকার বিহীন শভ্রোতি উদ্বেন্ত হইয়া তাহাকে যে কোথায় 
ভাসাইয়া লইয়া হ্বায়, তাহা। তিন « ৪শনিতে পাবেন না । এই সময়ে তাহার 
নিকট অনল নাই, অনিল নাচ, কিছুই নাই, কেবল সেই ভীবস্ত চৈতন্যের 
অন্তিত্বংবোধ মাত্র 'অথ্যক্ত আব্াারে *বর্ষিতি করে। অপিচ একেশ্বর বাদী 
ঈশ্বরের গুণ সমষ্টর আলোঃনা করেন বলিরা, তাহার বুদ্ধি বৃত্তির সামর্থ ও. 
আরতন বৃদ্ধি হয় এবং তুজ্জন্য তিনি ঈশ্বরের কোন একটি নির্দিষ্ট 
গুণধ।াদী পৌও্লক অপেক্ষা যে প্রতিভাশালা, এবং জত্য গ্রহণ 
ও অবধারণে মধিকতর সমর্থ,_তাহাতে আর সন্দেহ' কি? ছুইটি বালকের 
মধ্যে একটি পশচ বৎসর কালফ্যাহত্য, গণিত ও জ্যামিতি 1শক্ষা করিল; 
অপরটি পাচ বৎ্সর কাল ক্লে সাহিত্য শিক্ষা করিল, ইহাদের মধ্যে 
বহু'বিষয় দশন জনিত বুদ্ধবৃত্ভতির উতকর্ষতায় যে প্রথমোক্তটি শ্রেষ্ঠ, ইহা! 
সম্পূর্ণরূপে স্বীকার্ধ্য ; ঈশ্বর ছুত্তেত্ব। পরিমিত মনুষ্য যখন তাহার অন্যান্য 
গুণের কথা দূরে থাকুক, একটি গুণকে সমক্রূপে আয়ত্ত ও অর্বধারণ করিতে 
পারে না, তখন একেশ্বরবাদী যে ঈশ্বরের একটি একটি গুধ-সৌন্দর্ষ্যে নব. 
ভাবে মোহিত হইয়া পৌত্তলিক অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইবেন, তদ্বিষয়ে, 
কোন সন্দেহ নাই। 
সষ্ট বস্তর: সহিত (অষ্টার উদাহরণ দিতে দোঁষ মাই বটে,কিন্ধু হৃষ্ট 
*ও অষ্টার প্রভেদ রক্ষা কর] সর্ববথা কর্তব্য। একেশ্বর বাদী ঘখন ঈশ্বরের, 
“চরণ” শব্দ উচ্চারণ করেন তখন তিনি পঞ্চ অঙ্গ,ঝ্সি বিশিষ্ট চরণকে অভিপ্রায় 
করেন না," “চরণ” শব্দটি: তাহার ঈশ্বরের নিকটে বিনীত ভাবের পর্ণ | 
বিকাশ ব্যপ্জক; কারণ এই বিনীত ভাব প্রকাশার্থ, তাহার অন্য ভাষা নাই, 
ভাহার শব নাই, শাজ নাই ও তাহার ব্যাকরণ নীই । যোগীগণ সাধারণকে 
বুঝাইবার জন্যে ঈশ্বর দ্্যোতিকে হুরধ্য রশ্মির, ন্যায় করিয়া উদাহরণ 
দিয়াছেন, কারণ, ভুর্ধ্য শব্ধ 'অপেক্ষা জ্যোতি প্রকাশক শন্ব অভিধান মধ্যে 
নাই। নতুবা ুর্ধ্যরশ্মির সহিত ঈশ্বর জ্যোতির- লমকক্ষতা নিত করেন 
নাই। প্রকৃত প্রন্তাবে হুষ্যরশ্মি ঈশ্বর জ্যোতির ছায়ার ছাক্ষা মাত্র»... 
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পৌত্তলিক ও একেখবাদীর যধ্যে প্রভেদ এই যে, শরকেখ্বরধাদী 
' পৌতুলিক হউতে অপেক্ষাকৃত উন্নতিশীন ও অগ্রগামী । একেশ্বরবাদীর 
ঈশ্বর চিন্তা সম্পূর্ণ রূপে পৌতুনিকতা শূন্য এবং বিবেকাদেশ ও শীস্তাজ্া 
পালন জন্য তিনি ততদূর অন্যদীর দৃষ্টান্ত সাপেক্ষ নহেন। কারণ কর্তব্য কার 
পালন জন্য তিনি মুহ্র্হন বিবেকাদেশ শ্রবণ কহিয়া। থাকেন। যেমন পণ্ড 
হইতে সন্থুষ্য শ্রেষ্ট, যেমন অচেতন হইতে চেতন গ্রেষ্ট, সেইরূপ পৌত্তলিকের 
আাশ্রত, সীমাবিশি।, ঈশ্বরচিন্তা হইতে অপৌত্তলিকেও, অবলঞ্ধরহিত, মসীম 
: ঈশ্বরচিস্তাই থেষ্ঠ এবং এই গ্রেহ্ঠত্ব সন্ধে সামরা বিবে:ক্র আদেশ মত বুঝিতে 
পারিব, ততই আমরা শীন্র শ'গ্র শান্ত নি:তনের নিকটগ্ক হইব। অজ্ঞান, 
কুসংস্কার আমাদের পথের কণ্টক মাত। আপ্যাস্মিক নিয়নে এই সকল এক 
সনে দূবীভূত হইবেই হইবে, ভে আমাদের স্বার স্বীর-যত্বে গত্বব্য পথের 
এঈ সকপ বির বৃত শীত্র 'মতিক্রম করি: প.রিব, শত শীস্রহী আামরা শাস্তি 
স্থধে সুখী হইব। 
. জীরমিক্লাল বায়। 
হালিপুর। 


| কেন লেখ। হইল না৷ 
রামশরণের বড়ই লিখিবাব সাধ ; ছাপিবার সাধ তাহা অপেক্ষীও বেশী । 
ধরাধমে জন্মগ্রহণ করিয়া কাহারই বানাহর ! ন্লুতরাং বামর্শরণ লেখেন? 
লেখাও বিস্তর । রাঁমশব্ণ লিখিরাছেন, গদ্য, পদ্য, কাঁষা, নাটক, নধেল, 
উপন্যাস, বিজ্ঞান, দর্শন, হতিহাস, ছাই, মাথা, মুণ্ড । অতএব বন্ধুমহাগে বাম" 
শরণ গ্রতিভাশাগী বলিয়া পরুরচিত। " রামশরণের লেখ? না কি. ছাপার 
সাজে সাদিয়া কখন বাধির হর? সা তাই এখনও তাহার লামশক্র হও: 
শ্রতিষঠা হস নাই? ১ 
“বিনোদলাল ও লিখিয়ে লোক । শুধু লিখিয়ে নয়, ডাপিরেও বটে। লাম: 
আরশের সঙ্গে বিনোদলালের ছদিন দশ*দিন কার পরের । :০ষই, পি তা 
হুপ]ুরিঘে “আছি একটা অতখব, বিডির কজনা স্ামণরপের: জনে, ড 
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মতলীব- এই ঘষে, বিনাদলালের সহি দোহর যুদ্জে, লেখক বলিয়া ছাপাধানার 
মারফত রামশরণ জ।হির' ৪উবেন। 
একথা সে কথার পর, রামশ্বরণ বিদটার কগা"পাড়িল । প্রথমে বিনোদ- 
লালের বিদ্যা, তাহার পর নিজের লিদ্]। শেষ ভাগটায় বিনোদলালের 
সৌম্য-ভাবটা রৌদ্র ভাবের দিকে ঈষৎ ঢলিতে আরম্ভ করিল। 'বিনোদলাল 
বলিলেন “তাশোনবার খার্ধাকি গাছে, তকে আর মর বেশী নাই। ৩1 
হৌক, কি নবেপ লিখেছেন হাল নয় এ৫টু' পড়,ন। [দ্তীয় বাক্যব্যর না 
করিয়া, রামশরণ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। 
ক রা রঙ ঞ চর ঙ ক্ষ ক ঙ্ চে 
রাইনণির নাসটি যেমন সেকেতে, বুদ্দধানিও তেমনি | অথচ রাঈমলি 
সুন্দরী, যুবতী এ৭ৎ ছুই ভাগ ৭্ণ পরিচগ্নহ তাহা? কণঠস্ছ । বিকালে রাহম্ণি 
এক খান ক:শীদাদ পড়িতেছ্ছেন | 
“তিকষ্টে অথচ প্রগাঢ় মনো নবেশ করিয়াঘপি কোন পার্ধোদ্ধার কতে 
হর,,ভাহা হইলে বাহ্যজ্ঞন কোন মতেই রক্ষা করা যার না। রক্ষা করিবার 
চে করিলে থাকে লা। রাইনণি পছ়িতে:ড। কপালে মুস্কা পণতির 
ন্যায় স্বেপ বিন্দু ্ষল দীড়াইদাছে | স্ুগোল গদ্য আওতা হইয়াছে । 
বেন টুসি 'ারিলে রক্ত ফুটিহ1 বাহির হইবে। খঞ্জন গঞঙ্জন নন দ্ধয় এখন 
পোষ। পাখীর মত চক্ষু পিঞ্নবে মাদ্যে আবদ্ধ কিয়া স্পন্দলীনবহ হইয়াছে । 
তর।ং প্লিশি যে সেই হট জামির) দঈড়াইজা আছে. রাইহণি তাহ] দেখিতে 
পায় নাই। শুধু তাই নগ্ন, সত্যই রাইমণি একেবারে বাহ্যভ্ঞান শূন্য। 
গায়ের কাপড় খসিরা পায়ে পড়তেছে । কাবুল প্রান্তস্থিত ইংরেজ রূষিয়ার 
'1)5028)19 1০0 এর মত কতক্ষণ কোথা কাপড় থাকিবে বিছু নিশ্চয় 
বল] যায় না। রাইমণির হব ৬ ক ». কট 
বিনোদলখল বলিলেন, “রক্ষা কর, আর পর্িতে হইবে না ॥ লেখ! অমনি 
অমনি হয় না। দ্সাগ রভি -শেশা চাই 1 বামশরণ অঞ্রতিভ হইল 4 
বণিল “নিশি বে, সেরে আন্রষ তান: রেখা হার কেহ উপগ্িহ লাই $. 
তবে একটু স্বাব বর্ণন য় দাদ ক? খিনোদলাল এ থার উদ্ভঃ দিন ' রা 
খা [সিকা কুষিিত, করিয়া, চক্ষু হ্জিত পরিঝু। চট গেল: ৫ 
বামপ্ণের সেনবেল অদ্যাপি ছাপা হু নাহ ভাহা-ত- তাল টা ৰা 
যন্দকথা ছিল" -কেমন করিযা। জানিব, কিন্তুইফা জানি,যে তা মকর যেই অবস্ধি 
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বিকাল বৈলায় কেবল পুরবী রাগের আলাপচারি করিত। গুণ খুণ স্বরে 
কেবল “দিবা অবসান” গাইত ॥ তাহাতে নিতান্ত বিরক্তি ধরিলে, কাগজ 
কলম লইয়া ব্রহ্মদংগীত রচনার চেষ্টা করিত। ছুঃখের বিষয় বেচারির 
একটিও গান সম্পূর্ণ হই উঠে নাই। চরণ ভাবিলে পা মনে গাড়িত। 
পা মনে পড়িলে রাইণিকে মনে পড়িত। রাইমণিকে মনে পড়িলে, বিনোদ- 
লাল মনে আসিত। আর সঙ্গে সঙ্গে হস্তের অঙ্ুলি গুলি স্পন্দহীন হইত, 
হাতের কলম খসিয়া পড়িত। ' কিন্ত বায়ুর ক্রির1 মন্ুষ্যের শাসনাধীন নয়। 
'অধুনাতন বৈজ্ঞানিকেরা স্নায়ু মগুলের আবর্তন প্রবণতার তথ্য যে ভাবে 
আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা। স্মরণ করিলে সহজেই বুঝা ষায়».যে রামশরণের 
এই চেষ্টা ক্রমে অভ্যাসে পরিণত হইল । অত যেরামশরণ বিব্রত ও ভীত 
হয়, অত যে বিনোদলালের সেই মৃত্তি তাহার হৃদয়ে আতন্ক এবং হস্তে 
পক্ষাত্থাত আনিয়া দেয়, তথাপি ব্রহ্মমৎগীত রচনার চেষ্টা, রামশরণ কিছুতেই 
ভুলিতে পারে না । , 

যাহার! প্রতিভাশালী লোক, যাহান্র হৃদয় উদার এবং প্রশস্ত, তাহাদের 
প্রধান বিশেষণ এই যে, তাহার পরদুঃখে কাহর ন। হইর। থাকিতে পারে ন1। 
রামশরণের (ষ অবস্থার কথা উপরে বলিযাছি, তাহা যখন সকলে জানিতে 
পারিল, তখন বিনোদলালও অবশাই গানিতে পারিলেন । এক দিন বিকালে 
হুদয় খুলিয়। দুঃখ করিবার অভিপ্রায়ে বিনোদ পাল রামশরণের কাছে গ্রিয়া উপ- 
স্তিত। বাঁমশরণ তখন সেই কাগজে কলমে ব্রহ্গসংগীত বাত্যায় বিক্ষোভিত। 

বিনোদলাল বলিলেন, '*ও কি হচ্চে, দেখি দেখি । আবার লিখ যে?” 
বলিয়া কাগঞ্জ খানি হাতে করিয়া লঈলেন। তগন রামশরণের ঠোট দুখানি 
হইয়াছে যেন শাক, চক্ষুতে পলক নাই, মুখে রক্ত নাই, চিহ্বাঘ় রস নাই, 
হাত পায়ের সাড়া নাই,রামশরণের ভীবাত্মা ভার হৃদয়ের অতি গুহ্য 
দেশে তখন লুকাইয়াছে। হত ১ 

বিনোদলাল কাতর হটুতে জ্রানেন, ছ্ংখ করিতে জানেন, সহৃদয়তা দেখা- 
ইতে জানেন, কিন্ত সত) গোপন করিতে জানেন না; অন্তরের অগ্নি প্রজলো- 
সুখ হইলে, তাহা চাপিয়া রাখিতে গানে না। প্রতিভার রাজো কেহ: ভআন-. 
ধিকার প্রবেশ করিলে» বিনোদলাল চুপ 'করিগা থাকিতে জানেন লা): বাহার 
লিখিবার অধিকার নাই, সে কাগজে ' কলমে করিলে বিনোদলাল নীরবে 
ষেহৃষ্টভ! সার্জনা.করিতে জানেন না ।. 'বিনোদলাল পড়িদেন,-₹ 


_. ত্রিগুণ ও স্যক্টি। ৬৮৯ 
“তোমারি ও চন্দ্রাননে সদাই জোছনা হালি, 
উথলে স্থুখসাগর ভাসায়ে জগতবাসি। 
বলে শশী সুধাকর তোমারি সে শশ___-৮ 
আর লেখা হইয়াছিল কি ন! বলা যায় না, কিন্ত বিনোদলাল এই পর্য্যন্ত 
গড়িয়াই বিকট চীৎকার করিয়া উঠিয়া পড়িলেন_-“চুরি | চুরি। এ.সাফ, 
চুরি। কতক কথা, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের চুরি; কতক চুরি রজনী গুপ্তের 
বাল্য রচনা হইতে ।” বিনোদলাল নিজেরএনামটা মুখে আনিতে আনিতে 
আঁনিলেন না, উঠিয়। চলিয়া! গেলেন । রাঁমশরণ চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া! এই' মাত্র 
বিড়বিষ্ করিয়া বলিল--“তা শব্দ কট! সবই তো অভিধানের 1৮” বলিয়া 
একটি দেশলাই জালিয়! নিকটস্থ অভিধান খানি পুড়াইয়া ফেলিল। সেই 
অবধি রামশরণের বাক রোধ । লেখাতো৷ আর হইলই ন]। 


৯। সহাখ্যমতে স্থ্টির কারণ । 


আমরা পুর্ব্ব সংখ্যায় সাংখ্য মতে জগতের উৎপত্তি, পরিণতি ও বিনাশের 
তত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিষ্কাছি । এক্ষণে স্থষ্টি্টর প্রকৃত কারণ কি, কেন স্থাষ্টি 
হুইল, বা! সৃষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য 059০৪1919) কতটুকু,_-তাহ! দেখাইতে চেষ্টা 
করিব। * পুর্বে দেখাঈয়াছি, যে সাংখ্যকার দ্বৈতবাদী । তিনি প্রকৃতি 
ও পুরুষ হইতে সংসারের সৃষ্টি কল্পন! করিয়াছেন । পৃতৃনি বলেন এই প্রকৃতি, 
আর. পুরুষই: ০০ ব্যতীত করাই ইনি অনিত্য। 
প্রকৃতি পুরুবয়োরন্যৎ সর্বমনিত্যম। ৫1৭২। ৭ 
হার মধ্যে পুরুষত নিশ্রিয্ব ও অপরিণামী, কেবল প্রক্কাতিই জক্রিতক 
ও পরিণামী। "আমর! পূর্বে দেখাইয়াছি ষে, প্রকৃতির এই পরিখাম ও ক্রিয়া 
পুরুষের ত্য বা সংকামিত শি জন্যই হইসা থাকে! কারণ... ্ 
উপরাগাৎ কর্তৃত্ব চিৎ আনিধ্যাৎ। -সাংখ্যপ্রবচন ১১৬৪) 2 


৬৮২ | নরজীবন। 


তাহার পর যখন এই শক্তি প্রভাবে প্রকৃতির পূর্বেকার সাম্যধৰস্থার 
পরিণাম হইক্া স্থষ্টি আরজ্ব হয়--সে পরিণামের প্রধান নিয়ম এই যে, 
“অবিশেষাদিশেষারভ্তঃ 1” ৩।১। 
অথবা পূর্বে যাহা একরূপ (১9070269095) ছিল, তাহ ক্রমে বহুরূপ 
ও বিষম (১99:0£509998) হইতে আরম্ভ হইল ।* কারণ পুর্বে বলিয়াছি 
ত, প্রকৃতির এই. অবিশেষ অবস্থা এই সাম্যাবস্থা বরাবর থাকিতে 
পারে না।1 
সেষাহা হউক, এই বৈষম্য" হইতে ক্রমে ক্রমে জগত কৃষ্টি হইয়| ক্ষিতি 
পধ্যন্ত স্থ'লত কৃষ্টি হইলে শেষে শরীরের সৃষ্টি (০78500 ০1060) 
আরম্ত হয়৷ সাংখ্যকার বলেন, একথণ স্থষ্টি বিবরণে “তস্মাৎ শরীরস্য” ৩।২। 
এ কথা সৃষ্টি বিবরণে উল্লিখিত হইবে । 
এই স্থষ্ট্রি অবস্থায় সমস্ত স্থষ্ট পদার্থের সাধারণ ধর্ম কি, তাহা সাথখ্য 
কার দেখাইয়াছেন । আমর এস্থলে তাহার উল্লেখ কৰিব মাত্র সুলান্ুসন্ধানমী 
(০ 7০7) যুক্তি দ্বারা সাধারণ ধন্ম (8০০07211520) কতদূর পধ্যস্ত স্থির 
হইতে পারে, তাহা দেখাইব মাত্র । সাংখ্য কার বলেন জগতের যাবতীয় স্থষ্ট 
পদার্থ ই, 
“হেতুমত, অনিত্যং, অব্যাপি, সক্তিয্ং, অনেকং, আশ্রিত, লিঙ্গং। ১/১২৪। 
অর্থাৎ সকল গুলিই দকারণ, নশ্বর, সীমানিদিষ্ট, ক্রিরাশীল, বহুসংখ্যক, 
কারণের অধীন এবং ধ্বংশ কাঁলে কারণে বিলীন হইয়া যার। বিজ্ঞান ভিক্ষু 
আরও বলেন, তাহারা “সাবয়বং, পরতন্ত্রং, ব্যক্তং |” 
এই ক্ূপে স্থাষ্টি কাধ্য চলিতে থাকে। সাংখ্যফার সৃষ্টির ষে আর 
একটি সত্য স্থির করিয়াছেন, তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্য, জন্মত. 
তিনি বলেন, ৭ 
«* সাংখ্যকার যাহ। একটি মাত্র ন্ত্রে বলিয়াছেন, তাহা আধুনিক পতিত 
হবট স্পন্সর তাহার “1:96 7১7503019৪৮ নামক পুস্তকে কত বাহুল্য রূপে 
_বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন্ত ; » তাহার 149 9? 1796908৩616 এই ক, 
10৮০1001010 01591000097 569 1023770277 29109০0% 18 8, 01391) ঠি) ৪ 
1588 001)679700 10120 6০ 9, 20019 ০০1)97620% 10710) 00124909706 019010 


(05 01981799107) 06 20061070 200 27169619010 906 009059:) * সস ভিজ 
00009850৩1০ 19090861568. 


| শ" স্পে্সর এ কথা উক্ত পুক্তকে, “10962021769 ০৫ 9১৪ 8০০০৪০০০০০৫ ৃ 
শীধক অধ্যায়ে বিশেষরূপে বুঝাইতে ঢেষট। করিয়াছেন । 


রঙ 





ত্রিগুণ ও সৃষ্টি। ৬৮৩ 


প্রাগবিরাগয়োর্ধোগই স্ষ্টিই। হা | 

অথব, আকর্ষণ ও বিক্ষেপথ, পেরিবর্ভন ও অপরিবর্তন) এই ক্রিয়া 
ঘের সন্মিলনেই স্থ্‌ ষ্ট অথবা পরিদৃশ্যমান, জগতের যাবতীয় পদার্থের উৎপত্তি 
ইয়া থাকে । বিজ্ঞানে ইহাকেই [০ ০ 4৮৮:806100 ৪00 বিটি 
সথবা 40000 90৫ 7১০৪০6০], বল হয় | *) 

এইরপে স্থ্টি চলিতে থাকে । যখন বন্ত বিশেষের নাশ হয়, তখন 
চাহ স্বকারণে লয় হইয়া যাঁয়। (কারণ, “নাশঃ কারণ লয়ঃ। ১1১২১) বস্তুত 
চার্ধ্য কেবল কারণের বিকার মাত্র (কারণ ভাবা ।১।১৮৮।) সুতরাং বিনাশের 
[ময় বস্ত সকল সকল তাহা'র কারণে বিলীন হয়। 

সেষাহা হউক, এইরূপ বৈষম্য অবস্থায় আকর্ষণ বিক্ষেপণ হুইতে স্থানটি 
কয়া চলিতে চলিতে পুনর্ধার যখন, সমন্ত শ্য্টি স্বকারণে লয় হয়, যখন 
প্রকৃতি পুনর্ার সাম্যাবস্থায় আইসে, তখনই ধ্বংশ হয়। তখনি প্রলঙ্ব 
টপস্থিত হয়। এইরূপে বলিয়াছি ত প্রলয় ও স্থষ্টি বন্ধাবর চলিয়। আমিতেছে। 

খ্যকর বলিয়াছেন, 
«সাম্যবৈষম্যাভ্যাৎ কাধ্যদ্য়ং | ৬।৪২। 

ইহার ভাষ্যে বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন, 

“সত্বাদি গুণত্রয়ং প্রধানং তেষাং চ বৈষম্যৎ ন্যুন্াতিরিক্ত ভাবেন সংহননং, 

তদভাবঃ সাম্যং ত্যাভ্যাং হেতুভ্যামেকন্মাদেব সৃষ্টি প্রলয়রূপ 

বিরুদ্ধ কার্ধ্যদ়্্ং তবতীত্যর্থঃ।” | 

অর্থাৎ প্রকৃতির সত্বাদিশক্তিত্য় ন্যুনাতিরিক্ত ভাবে সংহত হইতেই বৈষম্য 
ভাব নতুঝু সাম্যভাব--এই ছুই ভাব--এই ছুই কারণ হইতেই স্থ্টি 
ও প্রলশ্ব রূপ বিরুদ্ধ কার্ধ্যদ্যব হইয়া থাকে। পণ্ডিত স্পেক্লারও এইরূপে মণ] 3 
00108 হ হইডে গ্রলর (ও স্থির প্রথমাবস্থাঃ) এবং 10109190:55102 হইতে 
স্থষ্টি হওয়া! ( ব জগতের ব্যক্তাবস্থা ) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ] 


১০। আধুনিক ৰিজ্ঞান সম্মত ্যি ইতষ-7 সাংখ্যমত্তের 
*.... সহিত উহার সাদৃশ্য । . 8 
এক্ষণে জাংখামতে সৃষ্টি প্রণালীর অন্যান্য বিবরণ উল্লেখ করিবার নর 





* এই সুত্রের বিজ্ঞান ভিকষুকত ব্যাথা বর প্‌ দেখিলে স্ঙ্গড 
বোধ হয় না বলিয়া" পরিত্যক্ত টাই এ 


৬৮৪ ্‌  মবজীবন । 


পুর্বে, আধুনিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্তিতগণ স্ষ্টি তত্ব উদ্ভেদ করিতে 
গিয়া, কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, আমাদের দেখা কর্তব্য । বাস্তবিঝ বহুকাল 
পুর্ব্বে আধ্য খষিগ্রণ কেবল মুলানুসন্ধায়ী যুক্তির অন্থুদরণ করিত! স্ষ্টি রহস্যের 
মধ্যে যতদূর প্রবেশ করিক্াছিলেন, এক্ষণে বিজ্ঞান ও গণিত শাস্ত্রের উন্নতি 
'বলে, আধুনিক পাশ্চাত্যগণ কেধল জাগতিক ব্যাপার বিশ্লেষণ করির়! 
ও কার্য্যানুষাযী যুক্তি অবলম্বন করিরা সেই পথেই অগ্রসর হইতেছেন। এক্ষণে 
লাপ্লাস প্রমুখ প্রায় সমুদ্বায় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণই জগতের স্যা& সম্বন্ধে 
[5১০]৪7 [)৩০] বিশ্বান ককেন। তাহাদের মতে স্ষ্টির পূর্বে পরমাণু 
ও শক্তি মিশ্রিত কি একরূপ কুহেলিকাবৎ ৩১০৭) পদাথ সনস্ত জগত, মর ব্যাপ্ত 
ছিল। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পাত টেট, সাহেব বলিরাতেন,_ 
400৮0590920 40019069 9710198 09 %০ 10010 7১2,010 %510) 810005$ 
::০9:৮68৩ ৮0 886 009 100 20976 ৮188 ১০6181006 956 81851688১0 
20966) 2700. 165 7১06912121 92১21%5 1১000510013 076- 9505085 01 
৪১9০০-79907--95 51761619081 018019106901 41801905100 00608 
1০960. 1৮ 6০ 7:98 91) 17169 700:101)5, 68:01) 00১0৬818700 &০ 05 0 
23029 209010] 04 165 0৮13. 2750 00005 10107111600 0009 591922699০1] 
0৮ 8691188 3586০008,” 714 07788675 0775৮975 19. 28. 
কাণ্ট প্রভৃতি আধুনিক প্রসিদ্ধ দার্শনিকদিগেরও এই মত । হ্বট স্পন্সর 
তাহার 75555 নামক পুস্তকে স্থাষ্টি বাঁ 3০:১৩91৬ শীর্ষক প্রবন্ধে এ কথা 
বেশ বুঝাইয়। দিয়াছেন । 
অতএব যতদূর দেখ গেল, তাহাতে ইহা? একরূপ বুঝ! বায়,ধে সাংখ্যকার 
স্থষ্টির ষে প্রাক্কালীন অবস্থাকে সান্যাবস্থা বলিয়াছেনঃ আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
ও দার্শনিক পণ্ডিতগণ, সেইরূপ অবস্থাকেইী ০1805 বাঁ 09019) বগেন। [ 
সাহখ্যকার ঘে বৈষম্য হইতে জগতের পরিণতি কল্পনা করিয়াছেন, তাহাই 
আধুনিক পণ্তিতগণ 17757900000 বা 1166৩৮92575916) বলিয়াছেন। 
বৈজ্ঞানিক পঞ্ডিতগণ অধএও৯বলেন যে এই বৈষম্য জন্যই উচ্চতর গতিশক্তি 
দ্বযণ,. ক ত্র্যণ, ক 20091905199 ০0 0190 800 67120 290105 প্রভৃতির সংষোগি ক 
| কায করিয়া এবং তত্পরে জৈবনিক শরীর (০8০1০) স্্টি করিয়া (রোমে 
ক্রমে হীন হইতে থাকে । হ্বর্ট স্পেন্সর বলিয়াছেন, | রর 
গঘ১9 7১977227391) 909081%9 10706, 1185125 82009009010 ক | 
,১9%) 935 20867081016 75-811205929556 0800) 09280186 2001501 187 





ত্রিগুণ ও সৃষ্টি ৬৮৫ 


00601209010 220 005 8010811019 85755096076700 আ1)101) 78013 10 
507000000 20086 890,099 07 01056৮10৮0৭. ৮০ 80)001065618৮ 19 97:92607 
0]. 81709016125 16 1১99 919675/650. % 82911 07 ,8069%6 800090৮ ০1 60৪ 
061)6৮, 7796 4১770817169. 

এইবূপ সাংখ্যকারও বলেন, যে সৃষ্টির প্রথমে যে সত্বগুণের আধিক্য 
থাকে, তাহা হইতে বৈষম্য বশত রজ$গণ বৃদ্ধি হয়, পরে এই শভ্তিই রঙ্গঃ 
দ্বারা পরিণত হুইলে ক্রমে তমোগুণের আধিক্য হইতে থাকে । অতএব 
বতদর বুঝা যায়, সাংখ্যকারের মতে স্থষ্টি অবস্থায় এই সত্বগুণের পরিণতি 
ও তমঃ গুণের আধিক্য সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পি তদের প্রায় 
একরূপ মত । * 

ততৎপরে ঘখন সন্ব হইতে রজঃ ও মের বৃদ্ধি হইর) ক্রমে এক ভিনটি 
শক্তিই যখন সমশক্তি সম্পন্ন হয়, তখনই আবার প্রল্লপ়্ের পুর্ববকালীন সাম্যা 
বস্থা উপস্থিত হত্ব। বলিয়াছিত, এই অবস্থাকে হরর্ট স্পেন্সর 915111৮9010 
অবস্থা বলিয়াছেন। উহার পয়েই প্রলয় (4195019500) হইতে আরম হয়। 
পাষ্ঠকগণ দেখুন, এসন্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ কিরূপ বুঝিয্বাছেন। তাহার! 
বলেন, | 

প6 98108010919 001৮1205 0)৪6 1109) 5০ (8 25 36 18 01005109, ৭০- 
19095 98898019115 01)000 ঠ1908002009,6008 07 91570 7 16 19 2180 
06791701096 269 809৮ 229, 0159 09881107176 02 80018 6:878800700800179 
18 70900100116, 1995 8700. 1588 : 83 ৪০ গিএা' 88 ৮79 5০ 100, ঠ1১৪ 008] 
8620 ০1 006 0:9৯90৮ 00756150 0009 109 8. 209986101) (300 009 
109,558) 0% 8] 10066979 10 001091105) 265 100606181 6612 0০06... , 0৮ 
$110081) 8১০ 0%%7৮18% ০৫ 0091৪ 1908109105৪] 01001910090, 
165 25911871116 8699011) 090:9939., 

719 07১8681 8755/6782 4, 4 27 6716 

অন্তএব বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মতে, প্রবলতর শক্তি (906787 ০৫7১:8)- 

ও: 1১০97000911) পরিবর্তিত ৪ ন্অপব্যয়িতু 0355257০) হ্‌ইয়! পরমাণুর বর 


সংশ্লেষণ ও জৈব্নিক সতশ্লেষণেই কহ ্ট হয় এবং যখন এই প্রবলতর শক্তি 





৮ ক টেট, সাহেব বলেন 09880109055 016061৫ ০01 9 ₹1811016 আশ 
195 71509908100 009 88879588002 07 0939. রি মিচ 
এইবপ, তাহা! পূর্বের দেখান হইয়াছে । 


৬৮৬ _ নবজীবন | 


নষ্ট হইয়! যাঁয়, অথবা মিম্নতর শক্তিতে পরিণত হয়--তখন পরমাঁণ, দহ 
স্তপীকৃত (7৮98741708) হুর, অথচ "তাহাদের জৈবনিক সংযোগ (৭1882%9৫- 
701০2) নষ্ট হইতে থাকে । এঈ সময়েই প্রলয়ের সময় উপস্থিত হয়। আমরা 
. দ্েেখাইয়াছি ষে, সাংখ্যকারও বলিয়াছেন স্্ট হইলে অত্বগুণ রজঃ গুণে 
_ পন্ধিণ্ত (বিসদূশ পরিণাম) হইতে থাকে -. পরে ইহাই তমোগুণে পরিণত হয়, 
আর ভ্রিগুণের সাম্যাবস্থার পরে ষখন ক্রমে তমোগুণের বিশেষ প্রাবল্য হয়, 
তখনই প্রলয় হয়--প্রকৃত প্রলয়ের প্রথমাবস্তায় তমোই বিদ্যমান থাকে । 
তখন সন্বশক্তি অকর্মনণ্য হইয়1 প্রকৃতিতে লীন হইয়া যার়-_তখন তাহার 
কার্ধ্যকরী বা. স্ষ্টিকরী ক্ষমতা থাকে না। সাৎখ্যকার বলেন, 
ন কারণলয়াৎ কৃতকৃত্যত! মন্লবথানহ 1৩1৫৪ । 

অর্থাৎ কারণে বিলীন (নাশ) হইলেই শেষ হয় না--পুনর্বার তাহ! 

উত্থিত হইয়া স্বর্টি আরভ্ত“করিবে । কিরূপে উখিত হয়, তাহা পরে বলিতেছি । 
১১ । বিজ্ঞান মতে পুরুষের? কল্পনা আব্শ্যক। '. 

আমরা বতদুর বুঝিলাম তাহাতে এই মাত্র জানা গেল যে, স্থষ্টির প্রথমা- 
মাবস্থা এবং হ্্্টর বিনাশের অবস্থা, সাংখ্য কার ষতদূর কল্পনা করিয়াছেন__ 
আধুনিক বিজ্ঞানও বিশ্লেষণ বলে প্রায় ততদূর পর্ধযস্ত গিয়াছেন মাত্র। 
কিন্তু এই পর্ধ্যস্ত গিয়াই বিজ্ঞান স্তভ্ভিত হইয়] দাড়াইয়াছে। আর অগ্রসর 
হইতে পারে নাই। বিজ্ঞান মতে প্রলয়ের সমর পরমাণ, সমস্ত স্ত,পীকৃত 
হর, শক্তি অকাধ্যকরী হইয়া আকাশময় () ব্যাপ্ত ভইয়া যায়। কিন্ত 
সৃষ্টির প্রারস্তে প্রলম্ষ়ের সময়ের স্তপীকুত পর্চমাণ,গুলি অনস্তে শিলিয়া গিয়া 


ভ্তর সহিত মিলিত হয়। স্পেন্দর সাভেব বুঝিয়ােন যে “111007909 ]ঠমা 
15 09 09210000003 700196101)961015 96 20566922000 2096191)৮ অথুবা! 
81506078692 01 006৮02 10]16000690716006 005811690 এ 10)0610), 
৪00 81১80700100 91 20909108000 09200000180 9197769815010 ০ 


2006601 

টেট সাহেবও দেখিরাছেন, যে, ০ 50199:20 91900380901 9 ৮2917. 
1016 00156759 আ1]] 81617০0017 01921০০, ৪০ 08৮ দাত 91081] 12859 209. 
0959 0561989 108: 777958 010715091, এ কথা কেখল বিজ্ঞানের কল্পনা | 
প্রস্তুত বো 90৩0) নহে। শ্মিট, বোগেল, কোপ-লাগড প্রভাতি সাহেবগণ, রি 
সোরান (3০৭) নানক নক্ষত্রপুঞ্জের রোশির মধ্যে) সিগনসং (008589). 
নামক একটি নুতন নক্ষত্র আলোক-বিশ্লেষণী যন্ত্রের দ্বারা (379৫৮০2 409- -. 


ত্রিগুণ ও সৃষ্টি । ৬৮৭ 


15809) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহা! ধ্বংশ হইয়া ক্রমে আবার 2৩. 
০এ]৪তে পরিণত হইল | * | | 
কিদ্ভু এই 91985607810 ০:01501299878766 ০£ 27১9:0%57 কিরূপে 
ংসাধিত হইবে ৭--প্রলয়ের সমরের এই স্তপ্ণক্কৃত পরমাণ,র শক্তিসংযোগে 
অনস্তময়, ব্যাপ্তি কিরূপে সম্ভব হইবে? বিজ্ঞানত প্রমাণ করিয়াছে যে, 
£ 000928029০8 859. 801917 19968096 1619 007280800 7১9106 ড০৩- 
€62790” কিন্তু এই 6190906 এই পরিণাম ত সকল অবস্থায্ব সম্ভব নহে । 
উচ্চতর (1818৩: 7১০67691) শক্তিই নিক্নতর শক্তিতে পরিণত হইতে পারে ॥ 
এইরূপ পরিণামেই গতি এবৎ কাধ্য হইয়া থাকে__নতুবা? কোন কাধ্যই 
সম্ভব নছে। নিয্নতর শক্তি কখন উচ্চতর শঞ্তিতে পরিণত হইতে পারে 
না। +. ধাহারা এ বিষয়ের তথ্য জানিতে ইচ্ছা! করেন, তাহারা টেট 
ও টম সনের টি 591%] 15198০71)5 নামক পুস্তকে এ বিষয় এবৎ 027০1%৪ 
[০19০6 1১০52911010 157)8109 এর বিষয় দেখিবেন | | 
স্থতরাৎ যখন প্রদ্য় হুইর! যার, যখন স্থির উচ্চতর শক্তি প্রলয় কালে 
নিয়তর শক্তিতে (পরমাণুর স্ত,পে) পরিণত হত, তখন আবার কোন শক্তি বলে 
তাহ? উচ্চতর, শক্তিতে (12০৮ 1১০৮০৪91) পরিণত হইবে, নতুবা ত 


৯ ৬109 17166 18%7)8666701, 0672১779144. 19. 88% 

“]17970 25 11019 0981৮ 17১0৮ 01৮৮8 ৮0)55 8৮০ 18 02080890 20৮০ ৪ 
[012000৮0901 

শ এই কথা বুঝাইবার জন্য সর উইলিরম টমসন বিজ্ঞান ও গণিতের 
সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে. প্রধানত যে উত্তাপ শক্তিতে সৌরজগতের পরি- 
পতি হইতেছে, তাহা? কুষ্য হইতই পাওয়া যায়। ষখন পরিণতি দ্বারা 
ক্রমে ইহার এবং সমস্ত জগতের তাপ তাপমাণ,যন্ত্রের শৃন্য ডিগ্রি হইতে ৪৭৩ 
ডিগ্রি নিম্নে আসিবে, তখনই ক্রির ধন্ধ হইয়া প্রলয় হইবে । এই তাপকে 
বৈজ্ঞান্িকেরা 449১5০019৮০ 0 ০0৫ 090005597০9” বলেন। ৯০৪ 


1 টেট. সাঁহেব এক স্থলে বলিয়াছেন, . ূ ] 

[9 096০0 ০] ঠিতাছে। 1368৮ মাত হিতইউ 10০5 0006৮2 8000,০010৩] 
00195, ৮০ 0077:987991)0. 98 16 ৮7৩,207 00561098102 8420. 900092089০1 
& 10696 973687709 70709 009৮ 2৪ ৮৪000 096 250 ০৮] (001 8001 ৪9, 
1071)9 811 ০৮ 009 871:09 1850] ৫. ৫. 1 700 1287৮ ০৫20 9 005 8০ 20. 
10610501007 90870896220 ছা (000 15680 01985 0জছ ০ 26. 
081) 191] 12010 1/181)97 69 ৪, 10৮08" 6020)199780579-” ড* ০ কি 


শুধু তাপ্‌ বলিম্না নহে সমস্ত শক্তি মাত্রেরই এই নিক্ষম।.. 


৬৮৮ | নবজীবন | 


পুনর্ববার স্ষ্টি সম্ভব হইবে না। বিজ্ঞীনত স্পষ্টই দেখায়াইছে, যে 85:$008610 
(9০1 9,06202) বা স্বতঃপরিচালিত যন্ত্র অসম্ভব । 

অতএব বিজ্ঞান গ্রলয়ের পর আবার স্থ্চি হুইবে, তাহা! বুঝিতে পারে 
কিন্ত কিরূপে এই নিষ্ন শক্তি উচ্চতর শক্তিতে পরিণত হইবে, তাহা! আজিও 
বুঝে নাই । 

পণ্ডিতবর কপিলই কেবল কত কাল পুর্ববে আশ্চর্য্য প্রতিভা বলে বুঝিয়া- 
ভিলেন, যে পুরুষের সান্নিধ্য জন্যই, তাহার শক্তি প্রকৃতিতে সংক্রামিত হয় 
বলিয়া প্রলরফষালে যে সব্বগুণ অকর্মণ্য হইয়া তমোগুণে পরিণত হটয়াছিল-- 
পুনর্ব্বার রজঃ ও তৎপরে সন্বগ্ুণে পরিণত হইয়া থাকে--এবং ষেইজন্যই এই 
পরিদৃশ্যমান জগতের আবার সৃষ্টি ও পরিণতি হঈতে পারে। নতুবা আর সৃষ্টি 
সম্ভব হইত না। আধুনিক বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণও এক্ষণে একথা রি 
চেষ্টা করিতেছেন । 

পণ্ডিতবর টেট. তাহার 07569 777/056 নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, 

স্ব/৩ 875 0020761190 ০৭ 20026100 00090 আ1)96 9969, 1095 0112178” 
97. 10 076 00999 (পুরুষ ?) 200. 0 0003 799০7 %0 ৮)০ 07089210100 
00017 0০: 679 00810 ০0001909199 0৫ 0106 5191919  0101৮9799 (?) 08৮ 
8190 000 900,900181020018 07 009 001099 স1)1071 201019/09. 41958 10010- 
00199. % * * ভা০ 975 0053 190. ৮০017091169 19৮ 00929 ০31569 0৩ 
27 1051517010 0705]. 06 01)17009 11)07002915 00307)906090 2] 1109 10:58920% 
200 0208015 ০ 90010997007201509117 09012 16 0001 10. 000 009 
6,077 ০1186 ?9788676 8%81677৮ 97৮86 [১৩ 19012822702 ৫৪ ০7£787,11% 
06716017907 176 77)/591016 17//96796, 111৩ 0079 002098 চ1710]) 0159 
7189 %0 000 69090006501012 06 909195 1) টা ৮900 00061 09 ৪ 1 
006 85706 1981020.5 0 $98-99, 

. সেষাহা হউক এক্ষণে যতদূর দেখা গেল, তাহাতে পঠকগণ বোঁধ 

হয় এপর্য্যস্ত বুঝিয়াছেন, যে সাংখ্যকার বনকাল পূর্বে স্থ্টি ও'প্রলয়ের 

ষেরূপ তত্ব উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং জড় প্রকৃতির গতি ও শক্তি যেরূপ 
পুরুষ হইতে সংক্রামিত হয় বুঝিয়াছিলেন, ঠিক সেঈ কথাই উনবিংশতি 
শতাব্দীর শেষ কালে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্তিতগণ বুঝিতে চেষ্টা 
করিতেছেন । আমর! ক্রমে ক্রমে সাংখ্যের জগত কির বিৰরণ' নও বিগুপের 
অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব। | 


হিন্ছু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া 
উচিত কি না| * 


হিন্দ, বিধবার পুনর্বিবাহ উচিত কিনা, এই প্রবন্ধের মীমাংসা! করিতে* 

হইলে, অনেক বিষয় অগ্রে পরিষ্কার কর! উচিত । ূ 
ধর্ম দেখিয়াই কোন বিষয় উচিত অনুচিত বুঝিতে হয়; প্রথমে দেখিতে 

হইবে হিন্দুর! ধর্মকি ভাবে দেখেন; তাহার পর বুঝিতে হইবে বিবাহ 
বলিলে হিন্দু কি বুঝেন। 

জগতের যাবতীয় অনুষ্ঠানই ছুঈদিক দিয়া ছুঈভাবে দেখা যাইতে পারে। 
কেবল অনুষ্ঠান কেন,যাবতীয় পদার্থ ই দুটি বিভিন্ন তারে দেখা যাইতে পারে। 
এই ম্নুষ্য, খানিকটা অস্রান, যবক্ষারজান, বায়ুবাম্পের বিশেষ সমষ্টি 
রক্ত মাংস, অস্থি মজ্জা, শুক্র শোণিত্তের অপূর্ব্ব তেরিজ,_বক্ষঃ মন্তক উদর, উরু 
পাণি প্লুদ প্রভৃতি অবয়বের এক প্রকার জড় যোগ--বলিলে'ও চলে; আবার,' 
জ্ঞানের গুক্ভাগুার, বুদ্ধির লীলাপট, শ্রীর রঙ্গ ভূমি, তক্তির অপুর্ব আধার-_ 
বলিলেও চলে।-_-এই ছোট ফুলের গাছটি, _যূল, কাণ্ড, শাখা,উপশাখ,পত্র ফুল, 
এই সফলের সমষ্টি বলা বাইতে পারে; আবার নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্যের ক্ষেত্র, 
দ্রাণরঞ্জন স্ুগন্ধের খনি, হৃদয়উৎকুল্নকর কোমলতার ছবি, সদ্যোজাত শোভার 
সুতিকা গৃহ-_-এরূপ বলিলেও চলে | এই বিস্তীর্ণ ভারতক্ষেত্র--কেবল মাত্র 
বিংশতি কোটি দাসের বাস!ভূমি, আঠারটি ভাষার অধিষ্ঠান জন্য চারি লক্ষ বর্গ 
ক্রোশ ক্ষেত্র, গঙ্গা বমুনা সিদু কাবেরী প্রভৃতির প্রবাহের স্থান, বিদ্ধ্য হিমালয়া- 
দির দীড়াহিবার স্থল, শাল তাল তমালের বিস্তীর্ণ উপবন, ভারত সাগর, দক্ষিণ 
সাগর,আরব সাগরস্পত্রিসিদ্ধুর ত্রিবিক্রমের অভিন্বাত স্থল: -এভাবে বলিলেও চলে; 
আবার অনাদিক্‌ দিযা__বৈদিক দার্শনিক পৌরাণিক বৌদ্ধ. নাস্তিক, বৈষ্ণব, 
ইসলাম, খ্রীষ্টান, ধর্ম সকলের সম্মিলন স্থল, অনস্ত উৎসে উৎসারিত, কেন্দ্রাভি 
খে প্রসারিত জগছ্্যাপক ইতিহাস জোতের কেন্রস্থিত জলপ্রপাত, অধর 
তাড়না ধশ্্ের পরীক্ষা ভূমি, সহিফুতার আদর্শ ক্ষেত্র ভবদ্ষোর চক্ষে 
লীগা রঙ্ষের বিষম উত্থান পতনের ভীষণ নাগরদোলা, সমগ্র ইতি, 


ািশাপপাকযাপিপিপপীশশিশী? 
পপীশিশাশাপিশাীশািিীপিশীিশীশিপীপিপি পিপিপি 


* বিগত ২৮শে বৈশাখ যিনা সাবিত্রী বাইবোরিতে এই প্রবন্ধ 
হয়। .. 


৮ ক 


৬৯৭ . নবজীবন। 


হাস ক্লক পরিচালনের মূলশক্তি স্বরূপ স্ুুমহৎ পেগুলম, শৌর্ধ্য বীধ্যের 
দোদ্দও ভূত্রালের সহিত, কোমল হইতে কোমলতর, ভক্তিভরা ভবি- 
ষ্যতের মিলন মন্দির ;__-ভাঁরত ক্ষেত্রকে এরূপেও দেখা যাঁয়। | 
সকল বিষয়ই এইবধপে ছই' দিক দিয়া! ছুই ভাবে দেখা যায়। ০ 
অমস্ত-সনুষ্ঠানেরই স্থৃতরাং দুই পৃষ্ঠ আছে। 
একটি ভাবকে স্বার্থের ভাব, জড়ের ভাব, এ্রহিক ভাব, টাকা-আন।- 
পয়সার ভাব , পদার্থ বিজ্ঞানের ভাব, আর অন্যটিকে ধর্মের ভাব, আধ্যাত্মিক 
ব, পারভ্রিক ভাব, হিত-মঙ্গল- “ভালবাসার ভাব, মনোবিজ্ঞানের ভাঁব,-বল! 
তে পারে। ্ 
ইংরাজি শিক্ষিতের পক্ষে এই ছুইটি ভাব, বুঝিবার জন্য একটি সুন্দর 
। উদাহরণ আছে। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা বকল এইটি দেখাঈর্। দেন। আভাম 
স্মিথের দুই থানি গ্রন্থ আছে। এক খানির নাম ০9910) 01 19002৭ বা 
বিভিন্ন জাতির অর্থ সংস্থান), আর একথানি, '1019075 ০৫ 110784 390070008 
 ধর্মনীীতিতত্বে মত ভেদ; প্রথম খানি অর্থ নীতির পুস্তক; তাহাতে ধনসৎ স্থানের 
কথ আছে; দয় ধর্থ ইত্যাদি বিষদ্বের নাম গন্ধ সে পুন্তকে নাই ১ আডাম স্মিথ 
নিক্কিপান্ন লইয়া প্রকৃত বণিকের মত জাতি স্থল বণিগ্্রব, রতি মাস! 
খুঁটাইয়া ওজন করিতেছেন, আর পাক মুহুরির মনত বসিয়া, তাহারই কা 
্রাস্তি হিসাব. করিতেছেন । ধন্মীধম্মের কথায় ভ্রক্ষেপ নাই, হৃদয় বলিয়া 
ধুকধুকনির.কোন সামগ্রী নাই, চক্ষুলজ্জা নাই, ভাবুৰতাঁর নাম গন্ধ নাইী। 
আৰার.সেই.আডাম-শ্মিথই যখন ধর্ম নীতির তত্ববিচারে প্রবৃত্বৎ তখন তাহার 
আর এক মুর্তি। মানব হৃদয়ের গুড় হইতে গুঢ়তর ভাবের, সক্ষম হইতে হুক্মাতর 
শির বিচার করিতেছেন) তখন মানবের ধুক্‌ ধুকনির. ক্ষুদ্র বন্তটিই, তাহার এক' 
মাত্র পুজি; তাই লইয়াই- নাড়া চাড়া, তাই লইয়াই ছুদে মান? রি ূ 
চালান আসল, বাঁড়ান। ; . 
. এই রূপ করিয়া ছুই ভ্যবে লা দেখিলে কোন বিষয়ের প্রকৃত পর্যালোচনা 
হয্বনা। সকল বিষয়ের এ পীঠ ও পীঠ,ছুই পীঠই এই ভাবে দেখা আবখ্যক। 
আঁজি কালি একটাঁ বড় বিষম বাতাস উঠিগাছে ). অনেকেই অনেক 
(বিষয় কেবল বিজ্ঞানের চক্ষে দেখিতে উদ্যত; ধন্মাধর্থর, 'ভক্তি-. বাস সার, 
| ঘানদাক্ষিণ্যের, হিতাহিত ভ্ঞানের-_বৈজ্রানিক ব্যবচ্ছেদ. আরভতহঈয়াছে।, 
পর্দা করিয়া মহামহ! পণ্ডিতে, বলিতেছেন, যে হিন্দুশান্্রসমত্তই বৈ 







হিন্দু বিধবার আঁবাঁর বিবাহ ইওয়! উচিত কি না? ৬৯১ 


এ*বড় ধিষম কথা! আমাদের যৎসাঁমান্য ক্ষুদ্র শক্তি“কেন্দ্রস্থিত করিয়া 
আমরা পর্ধাস্তঃকরণে এই মতের প্রতিবাঁদ করিতে ইচ্ছ! করি ॥ 
কোন একটি তত্বের বিজ্ঞান কেবল: একটি পৃষ্ঠ দেখিতে পাদ মাত্র? 
হিন্দুর মতে সেটুকু সামান্য অংশ, অত্যল্প বিস্তৃত ভাগ) সেটুকুর পর্ধ্যা- : 
লোচিন! করা কর্তব্য বটে, কিন্তু গৌণ কল্পে ; ধর্ম্াধন্মরূপ বহু বস্তুত অংশের 
পর্যযালোচন। করাই, আগ্রে কর্তব্য, মধ্যে কর্তব্য, শেষে কর্তব্য; সেইটি'ই 'সুখ্য 
কর্তৃব্য। উচিত অনুচিত বুঝিতে হইলে, কেবল ধর্মের নিকষেই ঘাঁষিতে হয়। 
এই সকল কথা বুঝিতে হইলে, অনেকগুটি কথ! দেখিতে হইবে। 
গুটি দুই উদাহরণ দিব ;-_ 
মনুষ্যের পক্ষে মাংসাহাঁর কর! উচিত কি ন1,_-এ বিষয়ে তর্ক চিরদিনই 
আছে। বৈজ্ঞানিক প্রবর কোমৎ বলেন, যাহাতে শরীরের পুষ্টি হয়, 
সেইরূপ খাদ্য গ্রহণ করাই আমাদের কর্তব্য ; কেবল জিহ্বার শির! বিশে- 
ষের তৃষ্ডিজন্য কোনরূপ খাদ্য গ্রহণ করা অকর্তব্য। ইহার বলে কেবল 
বিজ্ঞানের দিক দেখা । নু 
* ধর্খশান্বেভা মধ্যে মহর্ষি মহ্থ স্থপ্রসিদ্ধ; ধর্মের দিকে তাহার দৃষ্টি 
প্রথরা, অথচ তাঁৎকাশিক বিজ্ঞানেও তাহার অবহেলা নাই। 'মাংসাহার 
সন্বন্ধে তিনি তৎকালের আচার ও বিজ্ঞানের পরামর্শ লইয়া এটি খাবৈ, 
এটি খাবে না, এই ভাবে মত দিরাছেন; এই গুলি বৈধ, এই গুলি অবৈধ 
বলিয়াছেন; কিন্তু তাহার শেষ মীমাংসা শুনুন ১ 
যোহহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্মস্থুথেচ্ছষ়1 ।' 
_ সজীবঃস্চ মৃতশ্চৈৰ ন কচিৎ সুখমেধতে ॥ 
থে অহিংসক জীবকে আত্মস্থখের ইচ্ছায় হনন করে, সে কি জীবস্তে, 
আর কি মৃত্যুর পর, ইহকালে পরকালে কথনই জ্ু্খ পায় না .. 
যে বন্ধন বধরেেশান, প্রাণীনাং ন চিকীর্যতি । 
.. অ সর্কস্য হিতপ্রেগ্ন, সুখমতাস্ মঙ্গুতে॥ | দি, ক 
.. যে ্রানীদিগকে বধ বন্ধনের ক্রেশ দিতে ইচ্ছা! করে না যেই সরদিতা্ি রঃ 
লাষী ব্যক্তি অতান্ত হ্ুখভোগ করে । ্ ক 
এখন কথা হইতে পারে, যে, এই যে কথা, ইহা কি কোন যুক্তি নই ঃ 
বিজ্ঞানেরই,যুকতিনআছে। ধর্মের কি বিনবুক্ি নাইঈ, আছে বৈকি। 


34. এ নবজীবন | 


নাকৃত্বা গ্রাণীনাং হিৎসাং মাংসমুৎ্পদ্যতে কচিৎ। . 
নচ প্রাণিবধঃ স্বর স্ত্মাম্মাংসং বিবর্জয়েৎ। 
প্রাণীহিৎসা না করিলে কখনই মাংস পাওয়া যায় না, আর প্রাণিবধ 
কাজটা কিছু ভাল কাজ নহে, স্থতরাৎ মাংস ত্যাগ করাই ভাল । 
তার্কিকে এই স্থলে বলিতে পারেন, যে, ও আবার কি কথা হইল? 
প্রীনিবধ কাঁজট! ভাল কাজ নয়” সে আবার কেমন কথা হইল? এইরূপ 
পূর্ব পক্ষের উত্তর পক্ষ স্বরূপে মন্ধ পরের শ্লোকে বলিতেছেন, | 
সমুৎপত্ভিঞ্চ মাংদস্্য বধবন্ধৌচ দেহীনাম.। 
প্রসনীক্ষ্য নিবর্ভৃতে সর্বমা:সস্য ভক্গণাৎ ॥ 
জীবের শুক্রশোণিতে মাংসের উত্পন্তির কথাটা এবং এাগাসুজ,কে বন্ধন 
ও বধ করিবার কেেশের কথাট1 বেশ করিয়া বুঝিয্বা,সকল একার মাংসভক্ষণ 
হইতে নিবৃত্ত হইতে হয । 
অতএব মীমাংসা হইল যে,-- 
প্রবৃত্তিরেষা ভুতানাং নিবৃত্তিস্ত মহাকলা ॥ ন 
জীবগণের মাংশাহারাদি প্রবৃত্তির নিবৃত্তিতেই মহা? ফল। এইটি হইল 
ধর্মের কথা । বিজ্ঞান আজি বলিতেছে, গ্রটেন-প্রধান খাদ্য ভাল, কালি, 
বলিতেছে, ট্টা্-প্রধান খাদ্য ভাল; বিজ্ঞান বা ইতিহাহের ভিত্তির উপর 
যে সকল ধর্ম মত প্রচলিত আদসতাহার এটিতে বলিতেছে শুকর মাংস নিষিদ্ধ, 
ওটিতে বলিতেছে, কুট মাংস অভক্ষ্য; কিন্ত ধন্মের যে কথা, 'নিবৃত্তিত্ত 
মহাফলা” সে কথা নকল স্থানেই সমান ভাবে আছে । অর্থাৎ ধর্খের টান, 


একটানা, একই দিকে চপিয়াছে ; পদার্থ শিানি ও জোয়ার ভা টা আছে। 
আর একটি উদাহরণ দিব ;-_ 


এক জন লোক নদীতে পড়িগ়াছে, হাবুড়বু খাইতেছে ।তুমি একজন পণ্ডিত 
লোক নিকটে তীরে, গড়াই আছ? কথাটা মলে উঠিল, উহাকে “উদ্ধারের 
চেষ্টা করিবে কি না? বিজ্ঞান কি পরামর্শ দেন, দেখ,__বিজ্ঞান প্রথমেই 
বলিলেন, অগ্রে দেখ, উদ্ত্ক উদ্ধার করিবার সম্ভাবন! কতটা আছে; 
লোতের বেগের সহিত তোমার শরীরের বলের তুলনা কর ; তুমি খিলে তাত: 
এখন হুয়ে উঠে না। বিজ্ঞান বলিতেছে, “তাহার পর দেখ, উহাকে উদ্ধার 
করিতে গেলে, যে অতিরিক্ত বলের প্রয়োজন, তোমার দেহের ৰল হইতে 
নদীর €লোতের বেগ বাদ দিয়া, ততটা বল তোমার আছে বিনা; ভাহার 








*হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কিন ? ৬৯৩ 
পর, দেখ, উহাকে রক্ষা করিতে গিয়া তোমার গ্রাণ হারাইবার সম্ভা- 
বনাু কতটুকু আছে । যদি সিকি সম্ভাবনাও থাকে, তাহা হইলে, 
তোমাকে আমি এ কার্ধ্যের জন্য অগ্রসর হইতে *বলি না, কেন না তুমি 
এ আসন্নমৃত্যু লোক অপেক্ষা চৌগুণের অধিক কৃতী। বিজ্ঞানের পরামর্শ 
মত কাজ করা ,তোগার পক্ষে অসাধ্য হইল; একপে সস্তাবনা অসস্তাবনার 
ঠিক ফাজিল করিতে তুমি গারিলে না; তখন ধর্মের দিকে তুমি তাকাইলে, 
ধর্ম বলিলেন, “কিসের গণনার সময় নষ্ট করিতেছ? তুমি সাহায্য করিলে, 
যখন লোকট] রক্ষা পাইতে পারে; তখন ভুমি আর নিশ্চেষ্টভাবে দড়াইয়া 
কেন %” কথাটা! তোমার প্রাণের ভিতরে টৎ করিয়া বাজিল) ঘণ্ট! শুনিলে 
যেমন দৌড়িয়া! গাড়িতে উঠিবার জন্য আপনা আপনিই ত্রওপদেটলিতে,হর, 
তেমনই ভাবে তুমি সেই প্রাণের ভিতরের আওয়াজে নদীতে ঝধপ দিয়া 
পড়িলে; হঠাৎ তোখার চতুগ্ডণ বল হইল) লোকটি উদ্ধার করিলে । 

ইহাতে এই বুঝা! যায়, যে বিজ্ঞানের পরামর্শীছুসারে কার্য কর] অনেক] 
সময় অসম্ভব) ধর্মের কথা সহজ, অথচ পরিষ্কার; তবে যাজন? করা তত; 
অহজনহে | 01800981 নহে | 1১560168] নহে, সুতরাং ধর্ম পালনীয়ও নহে! 
এমনই একটা কথা আঙি কালি শুনা যাইতেছে । 

কথাটা উষ্ঠিরাছে অনেক দিন১কিন্ত আর বৎসর রাজমুখে নিঃস্তি 
'গাইরা বড় কলঙ্ক বহন করিয়াছে । সকল বিষয়েই লোকের এখন 
প্রাক্টিকাল হইবার বড় ঝোক। প্রাক্টিকাল হইবার না হৌক, প্রাক্টিকাল 
কথাট1 লইয়! গণ্ডগোল করিবার বড়ই প্ররৃভি । যাহাতে, টাকার বন ঝনানি, 
বাঁ পদাঘাতের কন্কনানি নাই, তাহাই প্রাকৃটিকাল নহ্ে। সুতরাং চাক্‌রি 
ভিনিষটাই বিষগ প্রাক্টিকাল। এভাব অনেক দিন উঠিয়াছে, অনেক দিন 
চলিতেছে ; কিন্তু এখন রাজমুখে বিবৃত হইয়াছে, ৫ধ ধর্ম যদি প্রাকৃটকাল 
না হর, তবে.তাহা! ধর্ম ইনহে। প্রাক্টি কাল বাদীরা বলেন, * যে গকল মত 
প্রাকটিকাল নহে, তাহা! যে গভীর ভাবে প্রচালিত হউয়াছে, তাহা বলা যাইতে 
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৬৯৪ নবজখীবন। 


পারেনা । সেই সকল ধর্মমত যদি কাধ্যে পরিণত করিতে যাই, তবে তছাতে 
অনর্থ পাত হইতে পারে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে, আঁমাদের 
সকলেরই মত যে আমাদের প্রতিবেশীগণকে আমাদের ' আপনার'মত ভাল 
বাসা উচিত, কিন্তু কখন ঘে আমর! সেরূপ করিব, সে আশঙ্কা আমাদের 
নাই । ্, 
ইহার মন্্ার্থ এই যে, যাহা সহজে যাজনা হয় না, তাহা ধর্বই 
নহে । এমন ঘোরতর সমতানি মত, ধর্মের এরূপ বিকৃত ব্যাখ্য1--আর 
হয় না। .) 
মানব চরিত্র সংগঠনের ও সঞ্চালনের আদর্শ ব্যবস্থার নাম ধর্ম। আদর্শ 
বলিক়্াই ধর্মের সম্পূর্ণ যাজনা অসম্ভব; এবং সম্পূর্ণ যাজনা অসম্ভব বলিয়াই 
উহ! আদর্শ । 
কোন আদর্শেরই পূর্ণভোগ হয় না; সম্পূর্ণ আঘস্তি হয় না; ধর্ম কখন 
হস্তামলক হন না। কোণিক বক্ররেখা হাইপর-বোলার মধ্যস্থিত বঙ্জরেখা- 
[ছয়ের মত, সাধু চরিত্র চিরদিনই ধশ্মের নিকট বন্তাঁ হতে থাকে, ক্রমে অধিক 
[হইতে অধিকতর নিকটবর্তাঁ হত, কিন্তু কখনই স্পর্শ করিতে পারে না? অথচ 
খু মরীচিকার মত মিথ্যা মোহজ পদার্থ নহে? ধন্ম, মরীচিকার মত 
ধেখায়া ধোয়া, ঘোলা ঘোলা জিনিশ নহে) ধন্খ মরীচিকার মত পিছাইয়া 
যায় না; ধর্ম মরীচিকার মত বৃথা আশার আশ্বাসিত করিয়! হঠাৎ নিরাশার 
কঠোরতার আচ্ছন্ন করে না। ধম সত্য পদার্থ; নিত্য পদার্থ; উজ্ভ্রল, শান্ত, 
ধীর, স্থির, আভা-দয়। ধর্দেরি দিকে যত অগ্রসর হইবে, ততই তুমি আশ্বস্ত 
হইবে, শীতল হইবে; যে ধর্মের দিকে কিঞ্চিৎ মাও অগ্রসর হইয়াছে, 
তাহাকে কখনই ধন্ম আর নিরাশে নিপতিত করেন না; অথচ চিরজীবন, 
জন্মে জন্মে সাধুব্যক্তি হ্রমেই ধর্মের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন, কখনই 
স্পর্শ করিতে পারেন না। সামীপ্য ক্রমেই গাঢ়তর হয়, অগ্লচ সায়জ্য 
অনন্তকাল সাধ্য। ছে ঃ 
লক্ষ্য স্থির, সন্মুথে উজ্জ্বল আশভায় ভিন পান্থ ঠা অগ্রসর হই 
তেছেন, ক্রমেই নিকটবন্ভাঁ হইতেছেন, অথচ কখনই ধরিতৈ পারেন না? 
এই বিচিত্ত জীবন্ত রহপ্োই ধর্মের সোন্দধ্য, ধর্টের গৌরব, ধর্দের আশ 
ও ধর্মের উপকারিতা | যে ধর্মের এই গুড় রহস্য বুঝে নাই, সেই হবে 


858৩8] বা পুর্ণা্বত্ত করিতে চার । 2:5061০] ধন্ম “আর, অঙ্থ স্ব সমান 
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কথা? যাহা অদ্য 20179901921 আছে কাঁলে তাহাকে [7800021 করিবার 
চেষ্টার নাম বৈজ্ঞানিক চেষ্টা। আঁর যাহা আজি 510:20৩81, কল্য 
11001901051) চিরদিনই 80:80609] থাকিবে, এরাপ জানিয়! শুনিয়াধ্যাহার ! 
আমরা 17%6/766 করিতে যাই তাহাই ধর্ম্ম। | 
এই .দেবকন্যা বিছ্যুৎকে সন্বাদ বাহিক1 করিব, এই বজুধর বাপরাশিকে 
নকটচালক করিব,এই প্রশস্ত পর্বত উড়াইয়া দিব, এই বিষম সমুদ্র শু 
করিব, এই মহামরু শাহারার সাগর তরঙ্গ খেলাইব, এ সকলই বৈজ্ঞানিকের 
আঁশা, আকাকঙ্ষা ও কীর্তি । 
আর, যে আপনাকে ভুলিলে আমাদের অস্তিত্ব থাকে না, যে আপনাকে 
ভুলা অসম্ভব, ঘোরতর 20070098, সেই আপনাকে ভুলিবাঁর চেষ্টা করিব; 
৷ আপনাকে ভূলিয়। পরের সেবা করিব ) আপনারই অন্নসংস্থান করিয়া উঠিতে 
পারি না, অথচ পরকে দুমুট1 দ্রিতেই হইবে; নিজে রোগ শোকের জালায় 
অস্থির, তবু পরকে পান্না দিব; অনেক সময় হ্নত সত্য বলিতে গেলে 
রি হর না, শি বলিতে গেলে সত্য থাকে না, ইহা জানিয়াও তবু কেবল 
সত্য কথা ও প্রিয় কথা বলিবার চেষ্টা করিব; যিনি অসীম, অনন্ত, 
কল্পনার অতীত, তাহার ধ্যান ধারণা, উপাপনা, আরাধনা! সকলই অসম্ভব); 
তথাপি তাহার উপাসনা আরাধনা সকল সময়েই করিব,_ধার্থ্িকের, আশা: 
এইরূপ, আকাজ্ষা এইরূপ, কীন্তি এইরূপ । আপাতত অসম্ভবকে কালে সম্ভব' 
করার নাম বিজ্ঞান; আর নিত্য।অসম্ভবের যাজনা করার নাম ধর্ম । সুতরাং 
07506৩81 ধর্মের দত বৈজ্ঞানিক ধর্ম কথাট। নিতাস্ত হাস্যকর শবসংযোগ । 
ধর্মের এই রহস্য ভাব আমাদের সর্বদাই স্মরণ রাখা কর্তব্য । কোঁন- 
'দনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ যাজনা হয় না বলিয়া, সেই অনুষ্ঠানের পরীবর্তন করিতে 
হইবে, এমন কোন কথা নাই; যদি অনুষ্ঠান ভাগ হয়, তবে কিসে তাহার : 
চারু ফ্জনা হইতে পারে, তাহাই দেখা আমাদের কর্তব্য। হিন্দু 


ব্ধিবার পুনর্বিবাহ্‌ হওয়া উচিত কিনা? এই, প্রশ্ন আর এক ভাবে বলিলে, ৰ 


এই বলিতে হয় যে, বিধবার ত্রদ্ষচধধ্য পালনীয় কিনা? বিধবার ত্রক্ষচর্যট. 
যদি সদনুষ্ঠাম হয়, তবে পালনীয় বটে), কঠোর হইলেও, পালনীয়। 


সম্পূর্ণ যাজন. অসম্ভব হইলে ও), আয্ড00৩07, হইলেও, অবশ্য পালনীয় । ৪০ 


তবে হিন্দু বিধবার পক্ষে ব্রশনচর্ধ্য সঙ্গত কি অদক্পত, ই বান রিং ্ 
বিবাহ বলিলে-কি বুঝেন, তাহা অগ্রে বুঝা চাই। 





৬৯৬ .... মবজীবন 1 


সবল অন্ুষ্ঠানই যেমন ঢুইদিক্‌ দিয়া ছুই তাবে দেখা! যায়, হিন্দুর বিবাছও 
সেঈরূপ ছুই দিকাদিয়া ছুই ভাবে দেখা যায়। 'এক ভাবে বলা যাইতে পারে, 
যে ইন্দ্রিয্বচরিতার্থ করাই ধিবাহের উদ্দেশ্য। জড়দিক্‌ দেখিলে উদ্দেশ্য উ্ররূপই 
বটে। কিন্ত বিবাহের উদ্দেশ্য যদি ত্ররপই হইল, তবে আর অত বাধ! ছাদ 
কেন? উপবিবাহইত যথেষ্ট । উহার উত্তর স্বরূপে বল1 হইয়াছে, যে, 
পুত্রের জন্য বিবাহ করা আবশ্যক । ভাল, পুত্রেরই বা প্রয়োজন কি? 
পিগু প্রাপ্তির জন্য পুত্রের প্রয়োজন। পিগ আম্মতোষণের উপকরণ, উহাতে 
আর “কেন, এই শব্দটা উঠিবে না। আত্মপোষণ, আত্মতৃপ্ডি, স্বার্থ রক্ষা, 
এই সকলের একটি' নাহর আরাটই, এরপ যুক্তির চরমপদ । 

অপত্যোতপাদনের জন্যই বিবাহের প্রয়োজন এসিদ্ধাস্ত-_-বিবাছের অতি 
নিকুষ্ট ভাগ, অতি সামান্য ভাগ,_দেখিয্রাই হইয়াছে । হিন্দহিবাহের অতি 
উচ্চতর, অতি প্রশস্ততর, অতি পবিত্র, সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য আছে) 
সকল ব্যাপারেই হিন্দুর ক্ষাধ্যাত্মিক দিকে দৃষ্টি প্রথরা। হিকুর বিবাহ 
ব্যাপারেও আব্যাত্মিক ভাবটা উজ্জ্লরূপে প্রতিভাত। টা 

বিশাল হইতে বিশাল তরে, বিশালতর হইতে বশালতমে পরিণতি, অথচ 
বিল, উহাই জগতের ক্রন, ইহাই জগতের নিয়ম, উহ্প্রতেই জগতের 
সৌন্দর্য্য । ই ক্ষুদ্র মানবজীবনের বিশাল হইতে বিশালতমে পরিণতি, 
ইঠ্ার পরমার্থ। হিন্দুশাস্্ান্রলারে তাহার সুন্দর ক্রম আছে, স্ুচারুপদ্ধতি 
আছে। প্রথমে আপনার শারীরিক ও মানসিক উন্নতি, তাহার পর পারি- 
বারিক বা সাংসারিক উন্নতি; তাহার পর সপামাভিক উন্নতি ; সর্জশেষ 
উশ্বরিক উন্নতি । জীবনের এই চারিটি ক্রমহইতেই চারিটি আশ্রম । 
দ্বিতীয় আশ্রমের, অর্থাৎ গ্রহীর পারিবারিক জীবনের মূল গ্রস্থ গৃহিণী । 
গৃহিণী লইয়াই গৃহ । গৃহিথী না হইলে গাহস্থ্য হয় না; গার্হস্ত আশ্রমের 
পরে না হইলে দন্ন্যাস ধর্ম ভয় নাঁ। সন্নাসন্ধপ বিশালতর সামাজিকতা 
হইতে বিশাগতম বিশ্বধোগ বা সমাধি ।'কাজেই প্ডিতে বলিয়াছেন, “হিন্দু 
বিবাহের উদ্দেশ্য মুক্তি 1” “বিবাহ খোক্ষলাভের স্মপ্রশস্ত এবং সর্বোৎষ্ট রর 
প্রণালী ।” বিবাহ গহস্থাশ্রমেব অবলম্বন । “অসম্পূর্ণ পুরুষ, ্রীর সহিত 
মিলিত হইয়া একটি সম্পূর্ণ ব্ক্তি” হন। হিলুবিবাহে পতি পত্বীর যেরূপ 
একত্ব হর, “এক শিষ্রণ, এরূপ একীকরণ পৃথিবীতে আর কোন জাতি: 
কঙ্গনা কুরে নাই।” «সে বিবাহ:প্রক্রিযা যখন আরম্ভ হয়, তখন আমরা 







হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়। উচিত কি না? ৬৯৭ 


দুটি ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করি, সে বিবাহ প্রক্রিয্া বখন সদাপ্ত হয়, তখন ' 


কেবল একটি ব্যক্তিকে দেখিতে পাই ।” . “জল যেমন জলে মিশির! যায়, 
বায়ু যেমন বায়ুতে মিশির়া যার,. অগিশিথা যেমন অগ্নি শিখাতে মিশিয়া যায়, 
তখন পুক্ষ তেমনই জ্লীতে, এবং স্ত্রী তেদনই পুকষে মিশিরা গিয়াছে।” প্য়ূ 
নিজদেহ যে ছু খণ্ডে বিক্ত করিয়া পুকষ নির্মাণ করিরাছিলেন, সেই ছুই 
খগ্ড মিলিয়া এবং মিশির] মাবার সেই এক শ্বযস্তু প্রস্তত হয়া পড়িরাছে।” 
“ন্দী এবখ পুরুষের সম্পূর্ণ নিশ্রণ মন্বব্যত্ব ফ্কাধক 1” হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য 
“এই মিশ্রণ এবং একী করণ 1” 

একটি পুরুষের সহিত একটি ক্লীর একীকণের নাম বিবাহ বটে; কিন্তু সেই 
পুরুষ আকাশ বিক্ষিপ্ত প্রান্তঃস্ডিহ ০শান ব্যক্তি নেন; তিনি একটি বিশেষ 
গোত্রের, বিশেষ পপ্রবরের, বিশেষ কুলের অন্তর্গত ,এবং .অঙ্গীভূত ব্যক্তি । 
্ত্ীকে পুরুষের অদ্ধান্গ হইতে হইলে আগ্রে তাহার গোত্রাস্তর আবশ্যক; 


হিন্দুর বিবাহ বিলাতের এত রূপজ, ওণজ সোহ্ছের মিলন নহে) নেড়া নে ? 
কাণ্ও নহে। একটি পরিবারে দশটি স্্রীপুকষ আছেন, আর একটি' আসিয়া 


তাহাতে মিশিরা যাইবে, তবে তাহার বিবাহ হইবে। সেই বিধাহের পর 
হইতে সেই পরিবার মধ্যে আন একটি সম্পূর্ণ পুরুষ হইল, , একথা ঠিক, 
কিন্ধ একে আর একে নিলনে যে এরীপঃঠইল, তাহা! নহে, দশে আর একে মিলন 
হইয়া) তবে নেই অম্পরণতা সম্পাদন হইল। অত. এব, কেবল একে আর একে 
মিলনের নাম বিবাহ নহে, আধ খার্নকে পুরা একখানি করিবার জন্য একট 
পরিবার মধ্যে একটি নারীর আগম,নিলন, ও মিশ্রণই বিবাহ । বিবাহ- --কুল- 
লক্ষী কুলে প্রতিষ্টা । ভবিষাদ্‌ গৃহিণীর গৃঙে অবিষ্ঠান। বৈদেশিক বিবাহের 
পর বুৰক, যুবতী মধুমাস কুননর্, গোঠীভ্রট, সমাজনরষ্ট হয়া বাস করেন 3 
আমাদের দ্রিরাগমনের নবোঢ়া মস্ত পরিবারের সাশ্রাজ্ঞী- সেবিকারূপে অর্দহত্ত 


পতনে শুষ্ঠিত হই কুটনা কুষ্টতে বসিলেন । হিন্দুর বিবাহ একটি কুল-কন্ম ॥ ৃ 


আত্মকৃতি নহে । ই 


অতএব বুঝিতে গেলে বিতে হয়, একটি পরবারের নহিত একটি হিন্দু 

কুমারীর.বিধাহ হয়; কেবল এ হট পুরুষের সহিত নহে । আমাদের লৌকিক | 

কথায় ও ব্যবহারে ও আমর! সেই ধপ বুঝিযা আনিতেছি | “মেয়েটির কোথার 
ধিবাহ দ্রিলেন মহাশয় ?” "উত্তর, শ্রীপুরের চৌধুরীদের বাড়ী ৮. ভান বংশ 
বটে, ভাত কাপড়ের চুঃখ হবে, না তাহার পরের প্রশ্ন 'পান্রটি কেমন 1 


চর 
লি 


৬৯৮, নবজাবন। 


“কালেজে লেখা পড়া করিতেছে ।” তবেই ষুখ্য কথাটা হ'ল, ষেকুল কেমন? 
কেনন! হিন্দু বুখেন,.ব্বাহ কুলের সহিত, বিশেষ পুরুষ কেবল পাত্র মান্র। ূ 
 ধিবাহের মন্ত্রেবর বাঁরম্বার-বলিতে থাকেন, ;__ 
ও'ব্ধবা দৌ$, গরবা পৃথিবী 
বং বিশ্বমিদৎ জগৎ, 
্রৰাসঃ পর্বতাইমে, 
ক্রবাস্ত্রী পাতিকুলে ইয়ষ , 
আকাশ ফ্রব, পৃথিবী করব, এই বিশ্বত্রক্মাও সক্লই গ্রুব, পর্বত সকল 
জব, এই স্ত্রীও পতি কুলে ঞ্রুব। 
কন্যা! বলেন, 
প্রবমসি গ্রুবাহৎ। 
পতি কুলে ভূয়াসম্‌। 
হে ক্র নক্ষত্র; তুমি যেশন্ন অচল, আমি যেন মনি পতি কুলে অচলা হই। 
বর-কন্যাকে বলিতেছেন ;-_ ১ ৃ 
ও" সম্রাজী শ্বশুরে ভব, 
সম্রাজী শ্বশ্রাং ভব, 
ননন্দরিচ সন্ত্াজ্জী ভব, 
সন্রার্জী অধিদেরৃষু। 
্বশুরে সমাজ হও, শ্বত্ররজনে সম্রাজ্ঞী হও, ননন্দায় সম্ত্রাজ্জী হও, দেবর 
লে, সত্রাজ্জী হও। 
-. আতএবন্ত্রীকে কেবল 11) 1070:953 ০6173 00687 হে চলিবে না, 
115 515:5 17000795807 9, %/1)016:907115 হওয়া চাই। 'যতগুলি লো'ক লইয়া 
: গরিধার, গত্বীর তত গুর্পি স্বন্ধ বা তত গুলি লোকের সহিত ন্বপ্,” “হিন্দু 
পত্ধীকে পতিতে এবং পতির কুলেতে চির কালের জন্য অচল ভাবে,» ঞ্ুব নক্ষ- 
ত্রের মত, স্থির রাখিতে “আবন্ধ রাখিতে যত্ববান।*” হিন্দুর বিবাহে ছটি. তারা. 
দেখিতে হর--একটি অরুন্ধতি, আর একটি ধ্রুবতারা | অকুদ্ধতিকে সাক্ষি 
কিয়া, আদর্শ করিয়াঃ কন্যা বলেনঃ “হে অকুন্ধাতি আদি ষেন তোমার মত. 


887 ২৯ 

* বিবাহ সন্ধে সমস্ত উদ্ধত বাক্যই ধাবু চন্দ্রনাথ বদ্ধ কর্তৃক সাবিত্রী. 
লাইব্রেরির পুর্ব্ণ এক বাৎসরিক অধিবেশনে পরি 5, “হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য 
রা ও বঙ্” নামক প্ররন্ধ হইঠে গৃহীত ॥ বঙ্গদর্শনের সগুম খুলে 










হন্দু বিধবাঁর আবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না? ৬৯৯. 


পতিতে আবদ্ধ থাকি। (অরুন্ধতি বশিষ্ঠের জারা, তিনি আকাশেও বশিষ্ঠের। সহ. 
চরী) অর্থাৎ ইহকাঁলে পরকালে যেমন সমান আবদ্ধ থাকি। আর ঞ্রবকে সাক 
করিয়া বলেন, আমি যেন তোমার মত পতি কুলে চিরস্থির থাকি । 

এতক্ষণ ধরিয়া আমরা বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে একটি ও কথ! কহি নাই, 
এখন একবার আত্তে আস্তে, ভয়ে ভয়ে বিনীত তাবে জিজ্ঞাসা করি, হিন্দ 
বিধবার পুনর্বিবাহ কথাটা যেন কেমন কেমন লাগে না? ধর্মের দিক্‌ দিয়া ' 
দেখিলে, হিন্দু নারীর বিবাহ যেরূপ পদার্থ, তাগাতে ্টীহাঁর পুনর্বিবাহের 
কথ! উঠিতেই পারে না। 

হিন্দু রমণী একবার যে কুলে গৃহীত, নীতা, ও পরিণীতা হইয়াছে, সে 
কোন প্রকারেই আর সে কুল ত্যাগ করিতে পারে না। কুল*ত্যাগিনী, কুলট! 
ব্যতিচারিণী, আমাদের হিন্দুদের অভিগানে একই পর্ধ্যায় ভুক্ত । এই পরি- 
ভ্রাম্যমান জগতের মধ্যে এক মীত্র অচল, অটল পদার্থ *্কব নক্ষত্রকে সাক্ষি 
করিয়া হিন্দু নারী বলিয়াছেন, 

্রবমসি প্রবাহং। 
* পতি কুলে তুয়াসম্‌। 

আমি যেন পতি কুলে অটলা হই তবেআজি কোন প্রাণে সেই পতি-কুল 
ত্যাগ করিবেন ? তবে যে বর্ষের দিকে তাকাবে না, তাহার কথা হ্বতন্ত্র। 

তাহার পর আবার দেখ, বিবাহ ঘোরতর আধ্যাত্মিক যোগ্ের 
অনুষ্ঠান। হৃদয়ে. হৃদয়ে মিল, প্রাণে প্রাণে মিল, আত্মায় আত্মায় মিল। 
রর দুঢ় বিশ্বাস মানবের পঞ্চত্ব প্রাপ্তিতে তাহার আত্মার ধ্বংশ হক্স : 

, পরকালে বিশ্বাস হিন্দুর জাতি-ধর্ম। এখন বল্‌্ন দেখি, হিন্দু নারী: 
ধীর পরলোক প্রাপ্িতে কি বলিয়া প্রণর্ক্বার বিবাহ করিতে যাইবে ? 
তাহা যদি সঙ্গত হয়, তবে স্বামী বিদেশে থাকিলে তো, তাহার পুন-. 
ব্বার বিবাহের,দাবি -চলিবে। পবিত্র সাবিত্রী নামে" উৎসপ্গীকৃত এই লাই-. 
বরেরীর অর্ধিবেশন অবসরে, এসকল কথা মুখে আনিতেও কুষ্ঠা হয়। সাবিত্রী 
চতুদ্দশীর ব্রত কথার ৫ আমরা সথলিডেছি ; শানে উপদেশ, যে, ফিনি 


পপ পপ 





এই প্রবন্ধ প্রকীশিত হয়; যাহারা আমাদের এই প্রবন্ধের এতদুর গ্যস্ত 
কট স্বীকার করিয়া পাঠ করিক্বাছেন, তাহাদিগকে মামরা সেই রথ, 
সন্ধে 'একবার পাঠ করিতে একান্ত অনুরোধ করি। (হি বিবাহের ও শুরূপ : 
পরিষ্কার ব্যাখ্যা আর কোথাও নাই ॥. 


৩৩০ নবজীবন | 


সতী, তিনি স্বয়ং যম রাঁজকেও ভর. করেন না, কৃতান্ত তাভাকে পূর্তি হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিতে পারেনা ! একথা আমরা বিশ্বাস করি, সং তী কখন বিধবা হন 
না) স্বামী দেশেই থাকুপ, আর. বিদেশেই? থাকুন, ইহ লোকেই' থাকুন, 
আর পরলোক গতই হউন, ছুই দিনের দশদিনের, যুগের, মভীধুগের বিচ্ছেদ 
ভইলেও, তিনি স্বাশীর স্বামী [তাভার ) তবে সতী শ্পার বিধবা হইলেন 
কৈ? সাবিত্রী চতুদ্দনীর ব্রত কপার এই গভীর উপদেশ। যে নারী 
এই মহৎ উপদেশ হৃদরঙ্গন নরিতে পারেন, উাভাকে কখনই খৈধব্য যন্ত্রণা 
ভোগ করিতে তয় না । টমত্ণার উপদেশ ! চমতকার ধন্ম ! 

দেখা যাইতে:১, যে ছঃউ খারাকে বগি রাখি) হিশ্ু নারী বিবাহিতা 


হি ভাহার। ছুই নেই তাহার পুনবি গাছের একান্ত বিরোধী; 


ছা 


[থে জামা মত ইহকাটে। পরকাণে স্বামী সহঃকী 


৫ 


অরন্ধতি দে 
থাকিবে বলয় লে, তোমার দে কথা থাকে টক? প্রুৰ বলেন, ভুমি যে 
আমার মণ স্বানীকুলে এপ শআটল থাকিবে ধপিক়াচিলে, তামার দে 
কথাটাই বা থাঞে কৈ % ধবেত হিন্দু বিধধার 'শার নিবাহ করা ভ্র না? 
যদ্দি নাশ হয়, তবে পঞ্চমবষার বানকের পথ্যন্ত কণস্থ 'নঞ্চেতে' শ্লোকের কি 
দশ] হইবে? দ্বাদশ প্রপ্ধার পত্রের মধ্যে পৌনভবও একপ্রকার বৈধ পুত্র, সে 
ব্যবস্থার কি'হইবে ? সঃ 

আমার কুদীর্ঘ ব্যাপার প্রথমাংশ বর্দ আমি বিশদ কহিতে গারিয়া থাকি, 
তাহা হস্কলে, আপনা? এধশ্যই কুবি] থাকিবেন, যে মামি এই তের 
মীমাংসা জন্যই, নাংসাহার সন্ধন্ধ মর মত সক্কণন ক্রিয়াচি। | 

মাংস সঙ্বন্ধে হরিণটি, ছাগলটি,-কোন কোন স্ুলে পাইতে পার 


শে 
রা 
রক, 


বটে, কিন্ত টি 

| প্রনু'ভরেঝ ভুভানাং নিবৃত্তিত্ত, সহাফলা। 

এই প্রবৃত্তির নিবৃদ্তি করিতে পারলেই ধম্ম। এস্ডলেও ঠিক তাই, 'নষ্টে 

পারবে, প্রত্র্গিতে' পারিবে, ঈত্যাদি, কিন্ব-- মাতার 

প্রবৃিরেষা নারীণাং নিবুতিত্ত মহাফলা। টু 

আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, ষে দেৎল, নারদ, পরাশর, সহ-ধধ রঃ 

শাস্ত্র প্রয়োজক সকলেরই এই দত্ত, সমগ্র হিন্দু শাস্ত্রের এই মত। নষ্ট 

মৃতের পরের শ্লোকটি টড তাহা বুঝা! যা। মগ্ছ যখন পৌনর্ভবকে 


» পুত্র মুধ্যে ধরিয়াছেন,; ভেমনই: কানীন ও গুটোৎপন্নকেও" পুত্র বলিয়াছেন, 


এবি আবার বিপাভ ওয়া উচিত কি ৭০১ 


ছি পৌনর্ভবের পুত্রত্ব দেখাইয়া বিধবা বিধাহ পর্ম্ম সঙ্গত বলিতে পারা যায়, 
তাহা হতে কানীন ও গুঢ়োতপন্ন পুত্রের দোহাই দিয়া, পিনালকোডের 
ধারাবিষশষের ধর্মমত জাঁকাই করাও চলে। লা, শান্তের 'ওরপ ব্যাখ্যা 
সঙ্গত নহে । | 

আদর্শ সমাজের ীন্চি নীতি লইয়া শান্ত নহে। পর্খের আদর্শ ব্যসন্তা 
বলিয়া দিয়া, সদা্ছের সংরক্ষণে লে সঙ্গে সংস্করণ, শাকের উদ্দেশ্য । যৈ 

দেশে বন্য বিন্ব্যাচল-বাঁসী হইতে, বেদ নির ভরাহ্গণ__চির দিনই. আছেন, | 

সে দেশে অগ প্রকার বিবা5, দ্বাদশ প্রা পুত্র, শতকর্ম্ে শত বিপদ ব্যবস্থা : 
থাকিবেঈ গাকিবে ; অন্তত থাকাই স্বাগাবিক? নাংসাহার প্রণ্সদ্ধ, আবার ? 
নিষিদ্ধ ; বক্তে পশুবধ শ্রেয়, আবার ভঁংসা পরমধন্্ব;) বিধদা বিবাহের : 
নিষেধ, আবার নিধি )-- এ সক্কলই থাকিবে? তাই বলিরা তাঁহার সকল কথাই: 
কি ধর্ম সঙ্গত? কথপই কোন শান্জমকার তাহা, বলেন লা। ভীাহারা, 
সকলেই সকল কাধ মুখ্য গৌণ ভেদ করিয়াছেল ; ঘেটা হয়] উচিত, 
কিন্তু পুরাপুরি হয় না, সেইটিউ মুখ্য) আঁসঞ্স পুর্বে কলিয়াডি যে, গাই 
ধন্পা। স্ুরাৎ শান্সের সুখ্য বিধি গুলিই ধর্ম । তবে আবার গৌণ ব্যবস্থা 
গুলি লইয়া ভানার পন্মাপর্ম্ের বিচারে গুনুন্ত হইনে কেন? কোনটি উচিত, 
কোনটি উতিছিক নিকষেই ভাহা স্ির হর; মুখ্য ব্যরস্থা দেবিয়াউ 
ধন্ম বুঝিতে হয়; 'নষ্টেমুতে ইত্যাদি গৌণ ব্যবস্থা লইয়া উচিত অনুচিত 
মীমাংসা করা যাইতে পারে না । 

নহাজ্সা বাঁ! ফাষমোছন রায় যে প্রণালী অবলম্বন করিরা সহমরণ 
বিষয়ে শাজ্স বিচার করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিলে, হিন্দু শাস্ত্রের 
মন্া্ গ্রহণের কতকট সঙ্কেত পাই । 

বিধবার ত্রন্মচর্যের বিধিও শাজ্সে আছে, বিধবার . সহমরণ্রে বিধিও 
শান্ধে আচ্ড ; মহাক্সা রামমোগন রায় বলেন, যে ছুইরূপ বিধি থাকিলেও 
ক্ধেল ব্রহ্মচধ্যঠ বিধবার অবপদ্থণীয় । এই কথা লঈন্া সে সময়ে ঘোর-র 
বিচার বিতক হজ মহাত্মা কিরূপ ৪ অবলগ্চন করিলেন, 
দেখুন ;--* 

'কোন কোন শাস্ত্রে আছে বটে, “ষে স্রীলোক সহমরণ ও ৪ অনুমরণ করে।, 
তাহার বভকাল ব্যাপিরা শর্গ ভোগ হয” “কিন্ত বিধবা ধন্দে মনু প্রভৃতি যাহা 
কহিয়াছেন, তাহাতে অনুধাবন কর 1” পআাহারাদি বিষয়ে নিয়ম যুক্ত ₹ ফা 


৭০২ নবক্ীবন | 


. সাধবী স্ত্রী কেবল ধর্ম আকাজ্ষা করিয়া তরন্মচর্ধ্যের অনুষ্ঠান পুরব্বক থাকিবেন।” 

কিন্ত সহর্মরণ সকাম কার্ধ্য, ব্রহ্মচর্ধ্য নিফষাম ধর্ম । “ভগবান, মনু সর্ব্বা- 

পেক্ষা বেদজ্ঞ হয়েন; ভেঁহ,এ দুঈ শ্রুতির অর্থকে বিশেষ জানিয়া সৃকাম 

শ্রতির দুর্বলতা স্বীকার পূর্বক, নিক্ষাম শ্রুতির অনুসারে, পতি মরিলে, স্ত্রীকে 

* গক্রন্ধচর্ষ্যে থাকিতে বিধি দিয়াছেন ।” যেহেতুঁক “ত্রহিক কিন্বা পারত্রিক ফল. 
কামনা পূর্বক কর্থের অনুষ্ঠান করিলে, সেই কর্খরকে কাম্য কহা যায়, ষে 
কাম্য কর্ম সর্ব্থা নিষিদ্ধ ।” আর প্রহিবাদীরা যে লিথিয়াছেন, “কাম্য 

কর্মের নিষেধ কোথাও নাই,--এ অশ্ন্্র; যে হেতুক কাম্য কর্মের নিষেধক 
শ্রুতি ও স্মৃতি লিখিলে, স্বতন্ত্র বৃহৎ এক গ্রন্থ হয় ।”* রাজ] মহাশয় যদিও 
বৃহৎ গ্রন্থ গেখেন নাই বটে;কিন্ত তিনি যাহা লিখিয়াছেন,তাহার পর্্যালোচন! 
করিলেই বুঝ] যায়, যে নিষ্কাম আশ্রম ধর্মের যাজনা করাই হিন্দৃশাসের 
উপদেশ; সকাম কর্দের নিষেধ শ্রুতি স্থৃতিতে,_উপনিষতৎ, গীতায়-_সর্বত্র 
সমান ভাবে আছে । | 

এখন মহাত্মার প্রদর্শিত যুক্তির অনুসরণ করিয়! হিন্দ বিধবাঁর 
, কোন পথ অবলম্বন করা উচিত তাহ1 একবার ভাবিয়া! দেখুন ;-_বিধৰা 
পুনর্বার বিবাহ করিতে পারেন, স্বামীসহযরণে তন্থত্যাগ করিতে পারেন, 
আর ্রহ্মচর্ধ অবলম্বন করিয়খ জীবন অতিপাঁত করিতে পারেন টমনে করুন 
৷ শান্ত তিন পস্বাই দেখান আছে--তিনটিই কি উচিত? তাহা কখনই' হইতে 
পারে না। কোনটি ত্যজ্য, আর কোনটি অবলম্বনীয়, হিন্দু তাহা অনায়া- 
সেই বুঝিতে পারেন | 
স্বামীর পরলোক গতির পর,যে রমণী বিবাহ করেন,তিনি আপনার জন্যই 

বিব্রত) তাও আবার কেবল নিকুষ্ট বৃত্তির চরিতার্থ করিবার জন্য উৎস্থৃক। 
স্ুতরাৎ তাহার কার্য, কাম মধ্যে ঘোরতম কাম্য । নিকৃষ্ট সমাজ এরূপ 
প্রথ! তখনও ছ্বিল; এখনও আছে । নাগকন্যা উলুপী, রাক্ষস-ন্গায়! মন্দো- 

, দরী, বা বানরপত্বী তারা, পুনর্ভ্ভ হরেন; শ্রেণীবিশেষ মধ্যে এরপ প্রথা ছিল 

. বলিয়াই শাস্ত্রে এরূপ কাম্য দ্ধের উল্লেখ আছে) কিন্ত কামা কন্মেরে 

নিষেধ, শাস্ত্রের প্রতি শাখায় প্রশাথায় দেখিতে পাওয়া যায়। সহমরগও ূ 





* শ্রীযুক্ত আননচন্ত্র বেদাস্তবাগীশ ও শ্রীযুক্ত রাজনারামণ বন করুক 
প্রকাশিত মহাত্মা গ্রস্থাবলি মধ্যে সংমরণ বিষয়ক পক কমিক রর 
_ অংবাদ” হইতে উদ্ধত-বাক্যগুলি সমস্তই গৃহীত | 





হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়। উচিত কি না? ৭০৩ 


কাম্য কর্ম; তবে পারত্রিক সুখভোগের কথাটা, স্বামীর ত্রিকোট কুল . 
উদ্ধারের কথাট।, উহার সহিত জড়িত থাকায়, এরূপ ' ধ্রহিক আত্ম- 
বিসর্জন, কাম্য কার্ধ্য মধ্যে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ বলিয়৷ গণ্য হইত। কিন্তু 
তবুত কাম্য বটে, সতরাৎ, হিন্দু বিধবার পক্ষে একমাত্র ব্রহ্াচ্যযই 
অবলম্বনীয় । * 
পতি বিয়োগের পর স্বামীকে স্মরণ করিয়া ইন্দ্রিয় সংযম পূর্বক 
ধাহারা জীবনের অবশিষ্ট ভাগ যাপন করেন, সকল সভ্য দেশেই 
এরূপ সাধবী নারী পুনর্ভূ অপেক্ষা সমধিক সন্মানিত এবং আমরণ 
ব্রহ্মচর্্য অবলম্বন করিস্বা পরোপকারে জীবন যাপন করেন, এরূপ 
নরনারীর সম্প্রদায় প্রায় সকল সভ্য দেশেই আছে, আর সভ্য জাতি 
সেব্য সকল ধর্মেই এরপ ব্রন্মচর্ধ্যের আদর আছে। শ্রীষ্ট ধর্মের যুরোপে, মুসল- 
মান ধর্মের আরব, পারস্য, তুরক্ষে; বৌদ্ধ ধর্মের চীন, জাপানে-_আছে। কিন্ত 
হিন্দু মধ্যে ব্রন্ষচর্ধ্য কেবল মাত্র ক্ষুত্র সম্প্রদঘয়ের সেব্য নহে। প্রতি গৃহের 
তিস্ভিরপে এবং ছাদরূপে ব্রহ্মচর্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা! এই অধঃপতনের 
পূর্রে, এমন দিন ছিল, যখন সাধারণত কৈশোরের ব্রহ্মচারী, যৌবনে গৃহী . 
হইয়া আবান* লন্্যাপীর ত্রদ্মচধ্য অবলম্বন করিতেন । হযে জাতি সমগ্র; 
মনুষ্য-জীবন, কেবল মাত্র একটি অন্ুদ্যাপনীযব অনস্ত ব্রত বলিয়! এখনও ' 
মনে করে, সে জাতির পক্ষে এরূপ হওয়! কিছুই আশ্চর্য্য নহে। 
হিন্দুর সতীত্ব ধর্মের পরিষফার আদর্শ বলে, হিন্দুর সমাজ স্হগঠনের 
আধ্যাত্মিক প্রণালী প্রযুক্ত, হিন্দুর ব্রতবেদী গৃহের নিয়ম অনুসারে, হিন্দু 
বিধবা আমরণ ব্রহ্গমচারিণী । পতিভক্তি, পতি-প্রীতি, পরকালে স্থিরতর 
বিশ্বাস,সামাজিক. ব্যবস্থায় আত্তরিক শ্রদ্ধা, পারিবারিক নিষ্ষাম ধর, এই সকল 
পবিত্র ভাব সংমিশ্রিত হইয়া হিন্দু বিধবাকে আমরণ ব্রহ্মচারিণী করিয়া রাখে। 
সাধারণত হিন্দু সমাগ্গ মধ্যে যিনি হিন্দু বিধবার উপর বলব্যবস্থিত ্হ্মচর্ষ্যের 
(909090 দ20০%1)900) অত্যাচারের কথ! বঙলন, তাহার সহদয়তার প্রশংসা 
করিলে চলে, কিন্ত'তিনি হিন্দুনারীর চিত্তক্ষেত্রের স্বচ্ছ, নির্মল, পবিত্র, নষ্টা 
শক্তি যেসম্যক, বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহা বলিতে আমরা! প্রস্তত নহি পা 
ৃ আধ্যাত্মিক আধ্যধর্শের মহিমা বলে, সর্বজন পুজ্য ন্থাদি- মহর্ষিগণের 
ধর্ম সঙ্গত কবাবস্থার গুণে, বাল্সীকি প্রভৃতি কবিগুরুগণের প্রতিভাময়ী 
সৌনধর্য হ্্টর আকর্ষণে, মহা মহা! সুলি খারি প্রণীত পৌরাণিক উপাখ্যান 


৭০8 নণজাবন | 


সকলের' অপুর্ব উপদেশে, বহুক্কানের পুরুষা্ক্রমিক শিক্ষা সনাছের 
: ক্বলত্ত দৃষ্টান্তে, হিন্দু নার।র.পাতিতরত্য-_তাহার সহজ ধর্ম, স্বভাব ধর্ম, প্রাক" 
তিক ধর্ম হইরাছে। ্‌ 
“ অথচ হিন্দনারীর পাতিপ্রত্য, জগতের একাট দুল্লভ পদার্থ। ছাদন দড়ি, 
: শোদা নড়ীর মত এই পাশ্তিত্রত্যে “ঘধন যাঁর, তগন তার” ভাব আরিতেই 
পারে না। হিন্দুর আধ্যাপ্িকতার মন মন্ধ্ব ণসোহং | হিন্দুনারীর সতীত্বের 
' মূলমন্ত্র সোহৎ 1, হিন্দুর ধর্মের মূলমন্ধ একমেবোহিতীয়ৎ, হিন্দুলারীর সতী- 
ত্বের মূল মন্ত্র, সেই একমে শান্ধিতীরং। হিন্দুনারীর সতীত্বের এই একমেবা 
দ্বিতীয়ৎ ভাব, ধাগান্রা নষ্ট করিতে উদ্যত, আপার খলি, তাহাদের হবদর্রেন বে 
কোন ভাগের প্রশংসা করিতে হয়, কর, কিন্তু তাহারা যে হিন্দু সাজের 
শক্তি তত্বভ্র-_-একথা মুরে আনি ও না। 
হিন্দনারী জ্ঞানেন, কেদল এরকৎ এবং অদ্ধি হীরৎ ; কাজেই তিনি পতি- 
চারিণী টি লই' এক চারিণ*; সেই পতি খন ব্রন্গে লান হইলেন, কাজেই 
তিনি প্রন্ধচারিণী | 
রে রর ; কি ক্ষেনদ্করী, কেমন শাস্তিনকা ; কেমন শিকানে কাধ্যকরা ) 
কেমন কোদুলে কঠোর; বেন ই*কালে পরকাছের গান; দে সোন্দর্ষ্ে 
বিলাস নাই; সে ক্ষোনলতার আবেশ নাই) ষে লপিত তৈ“বে গিট,কিরি 
করতপ লাই) দে বেহাগে "লিরা পড়ি, ধর ধর” নাঠ। সে সূক্ত আপনাতে 
নির্ভর কঠিত্তে জানে, করিতে পারে) বিনা মূল্যে সংসারের সেবা করে ; 
তাহার কাচ্ছে ভোগের সহিত, সেবার বিনিনয় না ) ভাহার কম্মই-প্রক্কত 
 নিফাম কত টাহার দশুগি প্রকৃত-হিন্দ্ধ'হ ; ভাহার গীবন__মথাব্রত;,তিনিই 
বার্থ ব্রহুধারিণী ; ব্রচারিণা ; তিনি নারী হইয়া দেবী, 8 
হিন্দু সমাজে, সধবার সম্তান-পালনী, গণেশ-জননী মৃগ্ধি । দেই চোখে 
চোখে বঙহীন বিদ্যুতের দীর, স্থির ঢালনা, সেঠ হৃদ 'নস্থত গশরের সহিত, 
নে সঞ্চার, সে সকল 'ভার্ল; সকলই জন্দর; কিন্ত তবু তাহার অন্তর 
তম স্তরে এতটুকু 'আপনি' আছে; জননী শাপনা কে ভুলিনাছেন রটে, কিন্ত 
কেবল আপনারই জন্য ) আপনার সন্তানের জন্য । যুঝোপের কবি? এ শ্রই, ুষঠি 
ধ্যান করিয়াছেন ; ঘুদোপের ধন্মশান্ম এই দেবী দুক্তি গ্রহণ করিরাছেন, ট 
করিগাছেনট অঙ্ধে শিশু দিশু শোভিহা মেরা সুদ্ধিত গণেশদনন 
" হিজু ধিধবার সংসার-পাণনা ধাঁতা মু, বর্ষচারিণা মৃক্ট,মুরোপের 










হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না? ৭৫ 


কুঝেন না, ঘুরোপের শাল্তজ্ঞেরা জানেন না। বিধবার মর্ধ্যাদা যুরোগ 
জানেন না। ননেরিতে ব্রহ্মচর্ধ্যের অন্থুকরণ করিতে গিয়া ভ্রংশীকরণ করি- 
য়াছে। সংসার-স্থিত] ব্রন্মচারিণীর সংসার-নিলিা মূর্তি, সংসার সেবিকার 
ংসার কন্রীর মুর্তি, দাদীর দেবী মূর্তি-_এ বৈচিত্র, এ রহস্য, যুরোপ বুঝে না,, , 
জানে না) যুরোপের সহিত্যে নাই, কবিত্বে নাই, ধর্মে নাই, সমাজে রি নু 
সেই রুক্ষ-কেশা, সামানা-বেশা )-_দেব-সেবাহুরতা, ভোগ-রাগ-বিরতা,__ 
অতিথি-সৎকার-কারিণী, পরিবার প্রতিপালনী-_সেই সেবার ক্র, সর্ব্-: 
জনের ধাত্রী,_ত্রতধারিণী ব্রহ্মচারিণীইত এই বঙ্গ সমাজ রক্ষা করিতে: 
ছেন। তুমি, আমি-__আমরাত সকলেই--এক দিকে উদরের দায়ে ব্যস্ত 
অন্য দিকে পৃষ্ঠের ঘায়ে ত্রস্ত। গৃহিণী সন্তানগণের স্থষ্টি স্থিতি দায়ে বিরত! 
কেবল হিন্দুর বিধবাই হিন্দুর ধর্ম রক্ষা করিতেছে। হিন্দুয়ানি রক্ষা করিতেছে)” 
নহিলে এত দিন, আমাদের নিত্যসেবা উঠিয়া! যাইত, ঠাকুর বরে চপ 
£০০: হত, তুলসী মঞ্চে ক্রোটন বসিত, শালগ্রামে বিলিয়ার্ড হইত; ছে, 
ব্রাঙ্গণ ছে পরিবর্তে ক্লবে ডিনর দিতাম, প্রাত্যহিক আতিথ্যের বদলে, 
[০০৮ 1000 এ 901)907209 করিতাম, মুষ্টি ভিক্ষুককে যষ্টি দিতাম । তাহা যে 
আজিও হয় নাই, চুণাগলি যে আজিও চুণাগলিই রহিয়াছে, এখনও রুই 
কাতলার রাস্তা হয় নাই,_-সে কেবল এ বিধবার ব্রত পালনেক্র ফলে। গৃছে 
গৃহে সেই নিফাম ব্রত পালনের জলন্ত দৃষ্টান্ত এখনও আছে বলিয়া, এই 
ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে যেন আমর! একটু. আলো দেখিতে পাইতেছি, 
আমরা এত যে মূর্খ হঠয্বাছি, তবু যেন একটা মহততত্বের আভাস বুঝিতে 
পাইতেছি । এই ঘোর অমাবস্যার কোটালের প্রবল বানের তুফান. তরঙ্গে 
পড়িয়াছি বটে, ভাসিয়াও যাইতেছি, তবু এ বেদ-ব্রাঙ্মণ*্অতিথি-পরিবারের 
সেবিকার মৃদ্তি দেখিলে মনে হয়, যে এতুফ্জান থাকিবে না, এই তরজ 
কমিবে, এ বান ফ,রাইবে, এ জোয়ার থামিবে। আমরা আবার সেই অনন্ত 
বাহিনী জুর-তরজিশীর মন্দ স্োচ্ছে অনস্ত পাতি ধীরে ধীরে ক 
যাইতে পারিব। . | 
বিয়ে প্রার্থনা করি, হি সমাজের এখনকার নার রই এবমাতর জীব 
শিক্ষযত্রীক্রে, আপনারা ছলে, বলে, কৌশলে,__আইঈনে 'আন্দোলনে--সঘ 
দয়তার়, সত্যতার---তাহার পবিত্র বেদী হইতে অবড়ারিত না করেন ।পরন্থত 
শিক্ষকের অভাবে, আমাদের মধ্যে দিন দি শিক্ষা-বিভরাট হইডেছে। স্কুল, .. 






৭5৬ 00... 0. নবজীবন 1. 
ৃ জনক শিক্ষকে রাঃশিক্ষা দেশ, নাথ করেন" পর়ীক্ষার'জ ন্য “ছাত্র 
'শ্লঠন-চকরেন ও জড়াইয়েরণজন্য -€মড়া ঘানান। দীক্ষা গুরু মৃত মন্ত্র কাপে 
দেন চসে দাতের প্রা লাই) ভাহা “প্রাণে 'লাখিবে €কন ?- পুরোহিত ঠাকুর 


. শিক্ষা দিভবন কি” নৈবেদেযের গুরুত্ব কুঝিদ্বা নিবেদকের গৌরব করেল; 


ৃ শিক্ষার ধার, ধাদেন না, ভিক্গীরই অবতার । : তবে'আর শিক্ষা দেবেন.কে ? 
-এক "শিক্ষা , দিবে, ইন্চিহাঁস ? -তআাহাত জানি না; এক: শাস্ত্র? তাহাত 
স্বুষি না) »এক- এর্ম ?:--তাহাত"'মানি না)” এক' অন্যের। কর্ম? : তাহাত 


_ঙ্েসিতে পাইনা । ব্রত শিক্ষা দিতে, জীবনের লহাত্রত, বুঝাইতে, বাঙ্গালা 


এদেশে মানুষকে” অনুষ্যত্ব শিখাইতে, বুঝইতে, দেখাইতে, এখনকার দিনে 
াছেন কেবল হিন্দুর বিধবা?” প্রার্থনা করি, তাহাকে তাহার, এই গৰীদ্বসী 
বেদী হইতে মহীয়লী পরিচর্ধ্য] হইতে যেন 'পরিভ্রষ্ট,ন। করেন । 

“হিন্দু ঈসম্মাজের সহি'ত-হিন্দু: বিধবার, শিক্ষান়্, দীক্ষার, সুখে, ছুঃখে, শিরায় 
শিরাক্ জড়িত ।. েমন, আতিথ্য, দেব সেত্বা,--ক্রিয়,কর্ম,-শ্রাদ্ধ তর্পণ-- 
প্রত্থৃতি লইযাহিন্ু ঘমাজ বলিয়া, ইহার কিছুই ত্যাগ করা যায় না; তেমনই 
চবিধবার ব্র্চর্ধ্য ও এসমাগের নিতাস্ত অঙ্গীভূত; কাজেই'অবলম্বনীয়.। উচ্চতর 
এছিন্ছু সমাজে বিধন্লার বিরাহু গরম গরম.বরক্ষের কুলপীর মত অতি উপাদেয় 
হইলেও আনহু না। ; গরম করিতে খ্বেলে, বরফ থাকে না; বরফ রাখিতে 


অগেলেঃগারম করা হত না ।. উচ্চতর ৫শ্রণীমধ্যে বিধবার বিবাহ দিলে, হিন্দু 
' স্বানি-খাকে লা, -হিন্দুয়ানি 'কানিতে গেলে -বিধরার বিবাহ হয়,ন1। বরফ 
গরম, কুক্ধিলে, রয় গল, হুয়, গরমগ্জল অনেক কাজে লাগে; কিন্তু ভাতে ত 
অঙ্গাঠা্থা হয় না). হিঞ্ছু-নারীর- টাতি বত্য,বড় ঠাও!ঞিনিষ_প্রাণ শীতল 
'চক্কারী পদার্থ; এমেখানে তাহা “আরশ্যক, দেখানে..বিধবা বিবাহের উষণতা . 
ক্জননিলে চলিবে “কেন ? «অবশ্য বলিতে পারেন৮যে'গরম জলও ত চাই? 
যেখানে চাই, সেখানে এসছে; থাকিরেও। নিকৃষ্ট শ্রেনীর চি | 


বটে থাকিরে,ও বটে । এ 

. স্থৃতরাং উচ্চতর সমাজে বিধবা বিবাহের গ্রচলনের : চেষ্টা করা? 
 সএকপপ অসভ্ভবের সন্ভাবন! কর1।. হিন্দুর আশ্গপূর্বর্বক ইতিহাস দেখিলেই 
তাহা? বুঝা যায় 1 ত্রিশ বৎসরের-আইন খানির দর্দীশা দেখাইন্া, ঞ কথার . 
প্ীতিহাসিক "প্রমাণ হইয়্াতে বলিলেও চলে ) ত্রিশ বৎসর কেন বলি ্ 





. কিলিযুগ্চ বিধ বাঁবিষাহেন বিক্ন্বে,সাক্ষি দিতেছে । ” পরাশর কলিকারে 


হিন্দু'বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না? ৭০৭. 


র্াশানতপ্রশ্নো্গক; কেবল কলির জন্যইত বিধব “বিবাহের : নিযম*আরছ? 
তবে কিতেই আবার বিধবা খিখাহ দেখি না কেন? তবে কি- মুসলমানেরা... 
বন্দ করিয়াছিলেন? না তাহাত কেহই বলেন না ।' তবেই বলিতে..হইতেছে, ০. 
যে বিধবা বিবাহের আইন সমস্ত কলি কালেই আছে, তবে ঘেখানেসথাটে,, » 
সেই খানেই খাটিতেছে। 

বিধবা বিবাহের পূর্ব পক্ষ, উত্তর পক্ষ তর্কবাদ করাআমার যংকল্প নহে।-. 
ধন্মাধন্ের দোহাই দিয়া যে সকল কথ] উঠে, প্রসঙ্গ ক্রমে আমি বোধ হয়, 
তাহার অনেক কথা বলিয়্াছি; তবে সংক্ষেপে সেইগুলি' এই সময একবার 
ধারাবাহিক রূপে বলিলে ক্ষতি নাই । ূ 

ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরতাঁর কথা, ত্রদ্মাচারে ব্যভিচারের কথা, নর 
ব্যাঘাতের কথা, অবিবাহিত পুরুষ সকলের বিবাহে সুবিধা হইবার কথা» 
এট সকল কথা নানা কারণে আমি এই স্থানে তুলিব না) হাহারা! ইহার: 
জন্য হে অপরাধী করিতে চান, তাহাদেরু.কাছে আমি ২ অপরাধ বকা” 
করিতেছি |. 

কিন্তু ধগলি "ছাড়া আরও কতকগুলি কথা আছে একটির ৰ 
আছে) তাহার্‌.মূল বিলাতী সাম্যবাদ। বিপত্ীক পুরুষ যদি আবার বিবাহ 
করিতে পাঁন, তবে বিধবা কেন না পারিবেন? কিন্ত আধুনিক সাম্বীদীইইহার। 
উত্তর দিতে পারেন; «যে তবে বিপত্বীকের' পুনর্ণর গ্রহণ রহিত হৌক'” 


হিন্দু কিন্তু সেভাবে উত্তর দেননা। হিন্দু সাম্যবাদ মানেন না; হিন্দু 


মানেন অন্পাত*বাদ। ক খষখন সমান নহে, তখন "তাহারা সমান 
পাইবৈও না; ক যেমন, তেমনই ক পাইবে? খ যেমন তেমনই খ পাইবে। 


' ক খ মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ) কর ও খর স্বত্বাধিকার মধ্যেও 'সেইরূপ অন্ভুপাত 


হইবে। হিন্দু এই অগ্ুপাতবাদী |. হিন্দু স্ত্রী পুরুষের সাম্য স্বীকার করেন 


না; কার্জই হিন্টু' স্ত্রী পুরুষ 'মধ্যে অবস্থার সাম্য ব্যবস্থা করেন না ূ 
সামযবার হিসুর ও বাহার বাস্ারাধী হারা 8 চা ও 


আর এক কথা বিধবার র্্য রী আট তাং হু 
উচ্ধা ধর্মই, নহে । আমরা বিস্তারিত. 'আলোচনায় দেখাইিয্বাছি, থে. 
যাহা সম্পূ্ণযনপে পাঙ্জন'করা ষায় না,স্জথচ পালনক্ষরিতে, হয়), শত পালন রা ঃ 


বার,ততই সহজ ইয়;াতাহাই ধর). 'বিধবার্ধচধধ্য সেই জন্য ঈহথধৃক্থ। : 


সি 


৬৮ | নবজীবন। 


শেষ কথা [00151009] 17015, বা শ্বান্থুবন্তিতা | হিন্দু বলেন, সামাছি- 

ই ধর্ম, মহুয্যত্বই ধর্ঘ্মঃ আত্মচারিতা ধর্মনহে। ঘোরতর অংন্ম। বিধবা 

বিবাহের পোষকতায়, খিনি সম্প্রীতি বঙ্গমাজে এই তর্কের উত্থাপন করিয়া- 

£ছন, "তিনি স্বয়ং তাহা! স্বীকার করিয়াছেন ; স্পষ্ট বলিয়াছেন, যে আত্ম- 

চারিড়া। ধর্ম নহে । আমরা কোন নাম নির্দেশ না করিয়া পণ্ডিতবরের যুদ্ধির 
সেই ভাগ'ইংরাজিতেই উদ্ধৃত করিলাম । 
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লেখক স্পষ্টই বলিতেছেন, যে, ষখন বিধবার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হহী, 
তখন কেবল আত্ম-চারিতা বৃত্তি চরিতার্থ করিতে অবসর দান করি, সমাজের 
দিকে তাকাই না ধর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখি না। হিন্দু বলেন, ধর্মের দিকে, 
সমাজের দ্রিকে না তাকাইয়া, আত্ম ইচ্ছার চরিতার্থ করা__কেবল অর্শ 
ব্যতীত আর কিছুই নহে। 

এক্ষণে ষে সব মহিল! সাবিত্রী লাইব্রেরির অধ্যক্ষগণের প্রস্তাব অন্ধুসারে 
এই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ছুই জনের দুইটি কথা! 
আপনাদের আলোচনার যোগ্য বলিক্পা উদ্ধত করিব । . 

টাকী শ্রীপুরের শ্রীমতী পেখরী অধিকারী, অষ্টম বর্ষে বিধবা হন। তিনি ্ 
বলেন ;--“বাল্য বিবাহ বৈধবোর মূল কারণ ।” আমর বলি, একথা ঠিক; 
' পুরুষের বাল্য বিবাহ শান্প-বিরুদ্ধ নাতি বিরুদ্ধ কার্ধ্য। আম্ুন না, সকলে 
মিলিয়া আমরা বালক-বিবাচের কর্ধিত প্রতিবাদ করি। করিলে, বাল বৈধব্যের .. 
শতিরোধ করা হইবে; যাহার বিবাহ হয় নাই, লে বিধবা হই-.. 


ফ্লাছে, এ বিড়ম্বনা আর দেখিতে হইবে না।, এছ 
যদি কিশোর বালকের সহিত অপোগণ্ড বালিকার বিবাহে হিন্দুসমার 








প্রশ্রয় দেল, তবে জানি না, কি বলিয়া সে সমাজ মজঃফরপুরের বহরমপুকার : 


চি 
হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না? ৭*৯ 


্রীমতী শিবদাস দেবীর যুক্তি খণ্ডন করিবেন, তাহার প্রস্তাবের প্রতিবাদ কিরি- 
বেন। তিনে লিখিয়াছেন ;-- 

প্রথম ও দ্বিতীয় এই ছুই বিবাহ না হইলে বিবাহ সম্পূর্ণ হইল না। 
প্রথম বিবাহে আমাদের শান্্রমতে পিতা কন্যাকে দান করিলেন, কিন্তু পিতার* . 
তো কাহাকেও কন্যার শরীর ভোগের অধিকার দিবার ক্ষমতা নাই। সে ১ 
অধিকার আপনার 'ভিন্ন আর কাহারই নহে । খটন! বিশেষের পর রী, 
সেই আত্মসমপর্ণকে সেই জন্যই দ্বিতীদ্ব বিঝ্বহ বলে। ] 

এই জন্য দ্বিতীয় বিবাহ্‌ না হঈলে বিবাহ পুর্ণ নহে । - দ্বিতীয় বিবার 
পূর্বের ষদি স্বামীর মৃত্যু হয়, স্ত্রী মুক্ত হইলেন, তখন পিতা ধাহাকে দান, 
করিয়াছিলেন, তিনি আর নাই। তখন অবশ্যই তাহার অন্যকে আত্ম: 
সমর্পণ করিবার অধিকার হইল।. যখন তাহার পুর্ণ বিবাহই হয় নাই) 
তখন কেন না সেবিবাহ করিতে পারিবে 1” 

এই প্রশ্নের কি সঙ্গত উত্তর আছে আমরা» জানি না) শ্রীযুক্ত শশধর 

তর্কচূড়]মণি প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা! করিয়াছিলা্, কোন উত্তর পাই নাই। 
ফল কথা, যদি এস্থলেও নাম-মাত্র বিধবার বিবাহ দিতে হিন্দু সমাজের) । 
গাপত্তি থাকে, তনে বালক বিবাহের কাধ্যত প্রতিবাদ করা, সকলের ১ 
একান্তই কর্তব্য। 

এক্ষণে ঢাকার শ্রীমতী শ্যামান্থুন্দরী দেবীর লিখিত প্রবন্ধের উপসংহার 
ভাগ, আমার শেষ কথা রূপে উদ্ধত করিতে ইচ্ছা করি। যে দেশের . 
শিক্ষিতা রমণী এরূপ উচ্চতর ভাবে উদ্দীপিত, সে দেশে মোহকর সমাজ 
বিপ্লবের আশঙ্কা আমার্দের না করিলেও চলে । | 

' পবিধর্বা বিবাহ প্রথা হিন্দু সমাজে প্রচলিত হইলে, লজ অনিষ্টের ও 
পরিমাণ অধিক হইবে সন্দেহ নাই । যাহাতে হিন্দু বিধবাগণের সতীত্ব ধর্পের 
প্রতি অ্রাগ বৃদ্ধি হইতে পারে এবং তাহারা ধর্ধচারিণী হইয়া চিরকাল. 
পরোপকার সাধন করিতে পারেন, তঙ্জন্য প্রত্যেকনর নারীর ঘত্ববান হওয়া]... 
উচিত; যিনি একটি বিধবার জীবনও সৎপথে রাখিতে পারিহেন, তিনি হ্ছি রং 
সমাজের শত শত ধন্য বাদের পাত্র। রা | ন । 

হিন্দু বিধা ্মণীগণ! আপনাদিগের নিকট আমরা সবিনয় দেন, ০ 
এই যে, আপনারা বালা, যৌবন, কি বৃদ্ধ, যে কালেই বিধবা হউন না... 
কেন, পরম যতনে ধরব সাধন রপ ষহত্্রতে জীবনটি ব্রতি করুনও বখা». 





৭১৯৩ নবজীকল |: 


শাস্ত্র থে ব্যজ্ির সহিত আপনাদের বিবাহ হইয়াছিল, তিনি পাপী থাকুন, 
' আপনাদের প্রতি করুণা-শুন্য থাকুন, যাহাই হউন না কেন? তাহার প্রতি 
অন্থরাগিণী হইয়! সেই মৃত স্বামীর ধ্যানে জীবন যাপন ককুন $. মৃত পতিকে 
কিন্বৃত 'হইয়া, কি অন্য- পুরুষে প্রণয় স্থাপন করিয়! অধিক. সুখী হইতে. 
পারিবেন? কখনই ন1। 

আপনাদের ভাল বসন ভূষণ, উত্তম আহারাদ ও সন্তান -সম্ভতি হই 
বটে, কিন্তু তাহাই কি মনুষ্য জীবল্লের-সার সুখ? 

পত্বী বিষ্বোগে পুরুষগণ যেকধূপ আবার বিবাহ করিয়া অনেক বিষয়ে 
কিম্বৎ পরিমাণে স্থবিধা পান, সেরূপ আপনারাও পাইতে পারেন বটে, কিন্ত 
তাহাতে আপনাদের কি মহত্ব হইল? বিবাহ ন! করিয়াও যখন ধর্ম কার্ধ্যাদি 
আপনাদিগের আম্মতি,রহিল, তখন পুরুষদের দাসীত্ব গ্রহণে কি ফল বুঝিতে 


পারি ন1। 
সত পতির ধ্যানে 'জীবন্ন যাপন করিলে, ধর্ম রিষষেও অনেক অগ্রসর 


হওয়া যাইতে পারে। 

আহা! যাহার সহিত একত্র চিরকাল ধর্ম সাধন:ও সাংসারিক স্থখ - 
ভোগাদি করিবেন বলিয়া, আপনার! বিবাহ সুত্রে আবদ্ধ হ্ইম্াছিলেন,ছূর্ভাগ্য 
বুশত যখন অকালে আপনাদের সেই জীবন সর্বস্ব পতি সকল সাংসারিক 
স্থখ'ভোগাদি পরিত্যাগ 'করিয়া চলিয়া গেলেন, তথন্দ আপনারা কোন, প্রাণে 
পুনঃ স্বামী গ্রহণ করিয়া অসার সংসার সুখে মত্ত হইবেন? কোন প্রাণেই বা. 
সেই মৃত স্বামীর: প্রেম-মুখ বিস্থৃত হুইয্বা অন্য গতির প্রতি অন্রাধধিনী- 
হুঈবেন? 

সেই সৃত: স্বামীর মৃত্তিস্বদস়' পটে. অঙ্কিত করিক়া হম আধনায় ' 
বত হউন, ইহকাল. ১" পরকালে আপনাদিগের. পরম মঙ্গল সাধিত: 
হইবে । দ ্ 

সত পতিরপাদ-পন্ম-্যান*মা ব্রচ্মঠারিণী বিধবার" তি কি. নী! 
তিনি কি. শ্রদ্ধার গাত্রী ! তাহাকে, দর্শন -করিলেও জীবন পরিজ্র হয়). 
ধন্মরাধনাই মানৰ জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব; পণ্ড পক্ষী আদিও ত অন্যান্য জয়, 
সুখের অধিকারী; মানব জীবন -ধন্ম্ঠরাধনাতেই বা রূপে'সফলহন্ব। 
আপনারা. অন্যান্য সমস্ত সুখ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়! ধশমরাধনায় রত হউন1%. 
আপন্ঠরা লোকের কথায় উতলা,ন! হইয়ান্াপনাদের জীবনের যথার্থ: জুখের:৮ 









নদী ্ | ৭৯১ 


'পথ খুলিয়া! লইয়া নিজেরা ও-স্ুখী হউন, জমস্ হিন্দু সমাজকে ও পবিত্র করুন; 
আবার..ভারত রমণীর সতীত্বের :মহিমাতে পৃশিবী মোহিত হউক, এই 
আমাদের এক মাত্র কামনা । 












৯ , তু 

দেখেছি তোমারে নদি! বরষার কালে; | দেখেছি সে মৃত্তি তব;কি দেখি এখন, 

মত্তের গর্বিত হাসি,অধীর তরজজরাশি, : নাহি সেই অভিমান, ওঁগ্ধত্য'তোমার ) 

ধেলিত তরল মুখে, চঞ্চল পরাণে; | বীরত্বের চিহ্ুমাত্র_-সৈকতে'লিখন-_ 
অতুল বীর্ধ্য গভীর নিস্বনে নিশ্চল উর্মির'্পম রজত আকার 

ঘোষিত্ে,সংস্ারভুলি,নাচিতেলহরীতুলি| তরদ্ধের মৃতদেহ--দর্পের শ্মশান, 

জগত হইত ভীত সেক্প হেরিলে)  পুজীতূত্ত বালুরাশি রয়েছে প্রমাণ! 


৪ 
রি'দেখি; সক্ীর্ণ করি স্ফীত কলেবর, 
অবিশ্বান্ত ক্ষুত্র খাতে বহিতেছ ধীরে ! 
সে ভীম কল্লোল নাই, মৃছ স্নিগ্ধ স্বর । 
পরাণে প্রেমের গীত, চলেছ সাগরে 
বিমল দর্পণ যেন অনাবিল ছবি, 
অচঞ্চল হৃদয়েতে হাসে শশী রবি। 


দেখেছি তোমায় নদি!,বরষ। আনিলে। 
ই. 


দেখেছি, প্রমভভ1সব যৌবনে মাতিয়া,. 
আপনার দুইকুলে,আাত করিতে বলে 
ভাঙ্গিয়া গ্রাসিতে সেই স্বভাবের সীমা, 
অনস্ত লালসা তব” অতস্ত গ্রারিমা ) 
দিবানিশিরোষভরে আৰর্ডেআবর্তে ঘুরে! 
ভালারে শ্যামল তট চলিতে গ্জিয়া__ ্ ৃ 
অহঙ্কারে পুর্ণ ছিল, টা তোর, হিয়]। | বিহঙ্গটিন্উড়ে যদি বিশাল আকাশে, 
পাতিয়া হয় আজি অঙ্কে লও তারে, 
মেঘের বক্ষের.রহ্ছি.তোমার উরসে_- 
 জগতেক্ষ হাদি কানন ভাসিছে অন্তরে ] 
|. হেন সহ-অনুভ্ভূতি, পবিত্র. প্রণয়. 
শিখে কে জন হা (0 নয় ? 


দেখেছি)” পুলিনে টর তরু লতাগণ 
সেই.এই এক স্থানে,ফাড়াইয়া এ$মতে 
হেরিত,তোমার দেই কুভাব ভীয়থ; 

ফিরিয়া কাহার পানে চাওনি কখন ), 
টাদের কিরণ রাঁশি,পড়িলে উরষেমাসি| র 
ছুড়িযা ফেলিতে দুরেঃ খুলিয়া! নয়ন. [নি তোমায়, ্ বৃ নয গল, | 


দেখ নাই তন ক্য--পষ্ছিল জীবন! 1 সম্প যৌবন মদে মাতিয়া বন... 


৭১২ 


সবল মানব দলে ভুব্বলে চরণে, 
সবণিত উপায়ে করে ইন্দ্রিয় সাধন, 
বর্ষার পঞ্চিলময় গ্রাবাহ তোমার 
. ধমনি শিরায় তার বহেখ্অনিবার | 
৮ | 
** যৌবনের মাদ কতা, সম্পদের বল, 
সময়ে হুঃখের তাপে হইলে বিনাশ, 
অতীত পাপের স্থতি রহে সে কেবল, 
পরাণে মাখিয় থাকে বিষাদ-নিশ্বীস ! 
কাতরে হৃদয় ধায় ঈশ্বরের পানে ;-- 
নিদাতের আত তব হেরি সে জীবনে । 
নি 
নয়ন ভরিয়া আজি তোমারে নিরখি, 
অশ্রান্ত প্রশান্ত ভাবে কণ্পিছ গমন, 


একইই্্ষুধা এক(ই)তৃষণ একে মন রাখি) 


অনস্ত অতুল রূপে মজিয়াছে মন ! 
 ছঃখের শায়নে তুমি শিখেছ, হেথায়, 

সুখের বিশ্রাম পাবে অনস্ভের পায় ! 

ও ১৩. 

তরঙ্গে আবর্তে আর উজানে কখন 

অনস্ত হইতে দূরে নাহি তুমি সর! 

হুধাংশু, তপন, তারা, জীব জন্তগণ, 

তরু, লতা এই আমি, অহথর, ভূধর-_. 

প্রকৃতির শত অঙগ/সলিলে ভাসিয়া 

যাইতেছে তব সঙ্গে তোমারে লইয়া । 

১১ রঃ 


সত্য, বিনশ্বর তুমি, রঃ টিন ॥ 


তোমার সসীম দেহে অসীমের ভাস, 
মরেতে অমৃত চিহ্ন ; অশক্তে শকর্তি, : 


দেখিতেছি; শুনিতেছি পুরুষের বাস; 








 মব্জীবন | 


পরা প্রুতির প্রাণে বছিতেছে মরি। 
অণুময় জড় দেহে চেতনা সঞ্চারি। 
১২ ঃ 
বুঝিতেছি, দেখিতেছি নিয়ত এখন 
(তোমার জীবনে আজি বিশদ কেমন) 
প্রকৃতির সঙ্গে সেই পুরুষের লীলা! 


| কেমন পরম প্রেম» কেমন বন্ধন! 


মরি কিবা আকর্ষণে চলিতেছে ধীরে 
অনন্ত, স্বষমাময় প্রেমের সাগরে। 
১৩ 
কষুত্রের বৃহতে গতি, বৃহতে বিশ্রাম, 
(এক নিয়মেতে এই, বাঁধ ত্রিসংসার) 
মিশিয়া মহতে পায় মুতের নাম, 
মহান্‌ অস্তিত্বে লভে শাস্তিপারাবার ! 
কুত্রতম আমি নর কি বুঝিব তার, 
--অচিন্ত্য অনস্ত মরি রহস্য অপার! 
৯৪ 
চলিয়াছ, শৈবলিনি ! সিন্ধুর সকাশে-_ 
অনস্ত বিস্তার-বক্ষ সে মহা জলধি, 
সে অনন্তে মানবের স্বভাব বিকাশে, 
সে মহান্‌ তত্ব কথা-_বুঝায়াছ নদি!. 
সে বিস্তার, সেই কাল, লাবণ্য যাহার, 
তিনি ত বিশ্রাম স্থান চরমে সবার | 
ও ১৫. . ূ রা 
তোমার প্রফুল অজ অনস্তের ছায়া 


রী পড়িয়াছে ; আমি তাই ন্থখের আশ্বাদে 







অবশ হয়েছে বপুঃ ছালিয়াছ কাযা। 

অসীমের অভিমুখে, প্রশান্ত আহ্দাদে। 

মোরে সঙ্গে লও নদি! করিব গমন 
সারের হত তাপ দি 1 


নবজীবন। 





মা 


১ম ভাগ ] আষাঢ় ১:৯২ 1 ১২শ সংখ্যা । 





মৈত্রী। . 


পৃথিবীতে প্রেমের ন্যায় পদার্থ আর নাই দয়া বল, করুণা বল, স্বেহ 
বল, ভক্তি বল, সকলই প্রেম-মূলক | প্রেম আছে বলিষাই পৃথিবীতে স্ৃথ 
আছে, সৌন্দর্য, আছে, শ্রী আছে, অম্পদ্‌ আছে, উন্নতি আছে। স্বার্থ ৃত্ি 
পরিচালন? দ্বারাও সুখ সমৃদ্ধির স্থষ্টি হয়। বাণিজ্য-ব্যবসাস় স্বার্থ-বৃত্তি মূলক 
এবং বাণিজ্যব্যবসায় হইতে সখ সমদ্ধি উৎপন্ন হয়। কিন্ত সে সৃথসমৃদ্ধি 
নিকৃষ্ট রকমের | সে সুখসমুদ্ধি প্রাকৃতিক মন্ুষ্যের, আধ্যাত্মিক মন্ুষ্যের 
নয়; দেহের, আত্মার নয়। আবার সে সুখ সমৃদ্ধি বাহার তাহারি, আর 
কাহারও নয়। তোঙগার বাণিজ্য ব্যবসায় ুখ সমৃদ্ধি হয়, সে স্থখ তোমারি, 
আর কেহ সে স্থখে সখী বা সে সমৃদ্ধিতে সমৃদ্ধিশালী হয়: না। আবার সে 
সুখ সমৃদ্ধির অপচয় আছে, ক্ষয় আছে, লয় আছে & আবার সে সুখ সনি 
হইভে অুষ্কার অনুয। প্রভৃতি অসভাঁব উৎপর হয় । অসভ্ভাব হইতে ঘোর 
অনর্থপাত হয় । অনর্থপাত হইলেই অমঙ্জ্ু ঘটে । সে অমঙ্গল শুধু 
তোমার, নয, তোমার এবং অপ্রের-অর্থাৎ সমাজের । অতএব স্বার্থ বৃদ্ধি 
সখ সরমৃদ্ধির ফারণ হইলেও পৃথিবীর প্রকৃত জুখ সৌন্দধ্য এবং উন্নতির, কারণ 
নর।. পৃথিবীর প্রকৃত সুখ সমৃদ্ধি, এ উন্নতির কারণ, সবার্থ-সংহার-মূলক, 4 
প্রেম। প্রেম বাড়ির্রেই পৃথিবীর জু বড়, সপ, বাড়ে, সান বাড়ে, রর 
ঙজ বাড়ে শোভা! ব রর ্ 





৭১৪ | মবজীবন | 


এখন জিজ্ঞাস্য-_পৃথিবীতে প্রেম বাড়ে কেমন করিয়া? মন্ষ্যে 

অস্তঃকরণে যে প্রেমশ্পরবৃতি আছে, তাহা মন্গুষ্যের অন্যান্য প্রবৃত্তির 
ন্যায় কিয়ৎ পরিমীণে : আপনা আপনিই স্ষর্তি লাভ করিয়া থাকে। 
কিন্ত মে পরিমাঁণে বড় বেশী নম্ব। স্বার্থ মূলক না হইলেও স্বতঃস্ফ্ 
প্রেমের পরিমাণ বা পরিসর প্রায়ই স্বার্থের পরিমাণ বা পরিসরের 
অনুযায়ী হইয়া থাকে । পারিবারিক বা সামাজিক সন্বগ্গে যাহারা তোমার 
আপনার, অর্থাৎ তোমার পিতা মাতা স্্রী পুত্র ভাই ভগিনী শ্যালক শ্বশুর 
বৈবাহিক বন্ধু গুরু পুরোহিত, তোমার স্বতঃ স্ফ,্ত প্রেম প্রার তাহাদিগের 
মধ্যেই আবদ্ধ থাকে । তাহার প্রথম ফল এই হর, যে প্রেম পৃথিবীর বত মঙ্গল 
সাধিতে সমথ” তত মঙ্গল সাধিতে সক্ষম হয় না, কেন না প্রেম স্থক্স সংখ্যক 
প্রাণীর মধ্যে সম্বদ্ধ থাকে । দ্বিতীর ফল এই হয় যে প্রেম সম্পূর্ণ পবিত্রতা 
ও পরিশুদ্ধত! লাভ করিতে পাঁরে না এবং সেই জন্য কি প্রেমিক কি প্রেমের 
পাত্র কাহাকেও সম্যকরূপে মহৎ পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করিতে পারে না। 
যাহার সহিত আমি পারিবারিক বা পামাজিন সম্বপ্ে গাথা, তাহার সহিত 
আমার প্রেম যতই গাড হউক না, সে প্রেম নিশ্চরত কতক পরিমাণে স্বার্থ 
মূলক, স্বাথর্থসংঘুক্ত বা স্বার্থদুষিত। অতএব স্বার্থবিযু্ণ হইলে প্রেম 
প্রেমিক ও" প্রেমের পাত্র যত মহৎ পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়, স্থার্থসংযুক্ত 
হইয়া প্রেম এবং প্রেমের প্রেমিক ও পাত্র তত ম5ৎ পৰিদ্র ও পরিপ্দ্ধ 
হইতে পারে না। তাই স্বতঃস্্ প্রেম প্রারই বক্গীপায়তন এবং সন্কুচিত- 
স্বরূপ হইয়া থাকে । কিন্তু সঙ্কীর্ণার়তন এবং সৃ্কীর্ণ স্বভাব এবং সঙ্কুচিত 
স্বরূপ যে প্রেম, তাহা পুথিবীতে পুর্ণ সুখ, পু মহত্ব এবং পুর্ণ পবিভ্রতার 
স্থর্টি করিতে পারে না এবং “মই গন্য দানুষকে পূর্ণানন্দ পরমৈশ্বরের 
পূর্ণ অধিকারী করিতে 'অসনর্থ হয়। এইট জন্য সানব-শিরোমণিরা শুধু 
'স্বতংস্করর্ত ওপ্রম লইয়া সন্ধষ্ট হন না, শিক্ষা দার! প্রেমের' আয়তন বৃদ্ধি 
করিতে এবং প্রেমের প্রন্থুতি পবিত্র“ পরিশুদ্ধ করিতে প্রয়াস পান। সে. 
শিক্ষা ধর্মশান্ত্রে প্রাপ্ত হওয়] যায়। আমাদের বড়ই শ্রাক্ধার ব্ষিয় য্ আমান: 
দের ধর্ধশান্ত্রে সে শিক্ষার যেমন পূর্ণতা এবৎ গভীরতা দেখিতে পাওয়া য়, | 
আর কাহারও-.ধর্মশীক্সে তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না। টি 

(প্রেম অপরিমিত না হইলে ইধি অপরিসীম্ন উন্নতি হল 
শ্বার্থবযুক্ত ন! হইলে প্রকৃতপক্ষে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয় না। তরাং ৫ 









মৈত্রী । ৭৯৫ 


অপরিমিত করিবার প্রধান উপায় উহাকে স্বার্থবিযুক্ত করা। যতক্ষণ তুমি 
ফেবল তোমার আপনার লৌকগুলিকে ভালবাস, ততক্ষণ তোমার প্রেম 
পরিমিত । যখনই তুমি তোমার্,আপনার লোক নয় এমন একটি লোককে, 
ভালবাস, তখনই তোমার প্রেম পরিমাণ অতিক্রম করিয়া যাহাকে অপরিমিত 
প্রেম বলে, সেই প্রেমের স্বভাব বা ধন্ম প্রাপ্ত হয় । এই আশ্চর্য এবং 
অপরিমিত্ত পরিবর্তনের অর্থ এই বে, তখন তুমি তোমার-আপনার-লোক 
বলিয়া যে একট? লোকের মধ্যে ইতর-বিশেষ করিবার মাঁপ-কাটি ব্যবহার 
করিতে, সেটা ফেলিয়া দেও। তখন তুমি আর তোমার-আপনার-লোক 
এবং তোমার-আপনার-লোক-নয় এরূপ লোক মধ্যে কোন প্রভেদ কর ন|। 
অর্থাৎ তখন যাহারা তোমার আপনার লোক এবং যাহার! তোমার আপনার 
লোক নয় সকলেই তোমার কাছে সমান হইয়া পড়ে। কিন্ত এরূপ হইলেও 
লোকে তোমার কাছে সম্পূর্ণরূপে দমান হয় না এবং* সমান প্রেমের পাত্র 
হয় না। করণ আপনার-লৌক বপিয়। লোক মধ্যে যেমন একট ইতর- 
বিশেষ করিবার মাপকাটি কাভে। বিশ্বান বুদ্ধিমান বিচক্ষণ দয়ালু দানশীল 
স্থরগিক স্থরুচি সম্পন্ন ইত্যাদি বলিয়া তেমনি লোক মধ্যে ইতরবিশেষ 
করিবার অনেকগুলি মাপকাটি আছে। সেই জমস্ত মাপকাটি ফেলিয়া 
দিয়া যতক্ষণ 'না তুমি সমস্ত লোকক্চে সম্পূর্ণপে সমান জ্ঞান কর 
ততক্ষণ তোমার মানব প্রেম অম্পূর্ণবূপে অপরিমিত হয় না। আবার 
মানব এব মানব নর, এই বলিয়! জীবদধ্যে ইতরবিশেষ করিবার 
তোমার ধে মাপকাটি আছে, সেই মাঁপকাটি ফেলিয়া দিয়া যতক্ষণ ন! তুমি 
যাহারা মানৰ এবং যাহারা মানব নয়, তাহাদের সকলকেই সমান জ্ঞান কর, 
ততক্ষণ তোমার প্রেম মানব-স্বদ্ধ থাকে, অথাৎ, প্ররৃত্তব্ধপে পরিমাণ শূন্য, 
হয় না। এবং সে মাপকাটি ফেলিয়া দিয়া যখন তুমি সকল জীবকে সমান 
জ্ঞান করিয়া সমান ভালবাসিতে থাক, তখনও তোমার প্রেম সম্পূর্ণরূপে 
অপরিমিত ও অপরিসীম নয়। কেনে না তখনও জীব ও জীব নয় বলিয়! 
পদারথথমধ্যে ইতরবিশেষ করিবার তোমার যে আর একটি মাপকাটি আছে 
সেট ভুমি ফেলিয়া দে নাই। কিন্তু সে মাপকাটিটিও ফেলিয়া দিদ্লা 
যতক্ষণ না তুমি সকল পদার্থকে সমান জ্ঞান করিয়া! সমান ভাপবাসিতে 
আরস্ত কর, ততক্ষণ তোমার প্রেমের সীমা ও পরিমাণ আছে, ততক্ষণ তোমার পু 
প্রেম সন্পূর্ণবূপে অপরিমিত মহৎ পবিত্র ও পূরিশুদ্ধ ন্য়। | 


*৯৬ নবজীবন | 


এসফ্চল কথার অর্থ এই যে সমদর্শিতা,_ প্রেম বৃদ্ধি ও প্রেম বিস্তারের 
প্রধান হেতু । বতক্ষণ সকূল লোককে, সকল জীবকে এবং সকল পদার্থকে 
সমান জ্ঞান করিতে না! পার! যায়, ততক্ষণ সকল লোকের প্রতি সকল 
জীবের প্রতি এবং সকল পদার্থের প্রতি প্রেম হয় না। এই জন্য পৃথিবীর 
গ্রধান প্রধান ধ্থশান্ত্রে প্রেমবর্ধনার্থ প্রতেদ দর্শন নিষেধ এবং সমদর্শিতার 
বাবস্থা হুইক়্াছে। ভগবদদীভায় শ্রীকষ্ণ অজ্জুনকে কহিতেছেন 7 
সর্বভৃতস্থমাত্মবন সব্বভূতানি চাত্সনি 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাক্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ | (৬অ-_-৩৯) 
সব্বত্র সমদর্শী যোগী ব্যক্তি আপনাকে সর্বভূতে ও সর্ধভূতকে আপনাতে 
দেখেন । 
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোইআজুন। 
স্থখং যা যদি বা ছুঃখং সযোগী পরমৌমতঃ | (৬অ--৩২) 
হে অর্জুন ! যে যোগী«আত্ম দৃষ্টান্তে সকল ভূতে স্থথ বা'ছঃখই' হউক 
সমানরূপে দেখেন, তিনিই পরম যোগী । 
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা! মানাপমনিয়োঃ | 
,.. শীতোক্স্ধছহথেযু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ। (১২অ--১৮) 
যে ব্যক্তি নিঃসঙ্গ হইয়া শক্র মিত্রেতে সমদর্শা হয় এবং মান অপমান 
তুল্য বিবেচনা করে, শীতোষ্ণ সুখ ছুঃথ সমস্তই যাহার চক্ষে এক (সেই 
ব্যক্তিই আমার প্রিফ)। ূ 
সম দুঃখ সুখঃ স্বস্থঃ সমলোর্টরীশ্সকাঞ্চনঃ | 
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়োধীরস্তল্য নিন্দাত্মসংস্ততিঃ ৷ (১৪অ-_২৪) 
যে ব্যক্তির সুখ ভুঃখ, উভগ়্ই সমান এবং যে ব্যক্তি আপনাতেই আছে” 
লোস্ট্র অশ্ম ও কাঞ্চন বাহার চক্ষে সমান প্রিয় অপ্রিয় যাহার পক্ষে সমান, 
নিশ্ধ। ও স্ততি যাহার পক্ষে তুল্য (সেই ব্যক্তিই গুপাতীত)। সি ৭ 
সকল জীবকে সমান জান কত্িখার বিষয় এরূপ উপদেশ ভগ বদগীতায় 
অনেক আছে। বিফুপুরাণে গ্রহলাদ দৈত্যশিশুদিগকে এইরূপ উপদেশ 
দিতেছেন;__ রি 


রঙ 


সর্বন্রদৈত্যাঃ সমতামুপেত ক 
| সমত্মারাধনমচ্যুতস্য। প্রেথম অংশ, ১৭অ-৯০) 7.1. 
এহ দৈত্যগ্গণ ! তোমরা সর্বত্র সমদশ হও ও সকলকেই “আঁস্মবৎ জান 


মৈত্রী। ৭১৭ 


কর। সর্বত্র সমদর্শী হওয়া ও সর্বপ্রাণীকে আত্মবৎ জ্ঞান করাই, ভগবান, 
বিষ, র আরাধনা । 
আর এক স্থলে প্রহলাদ হিরন কহিতেছেন )-- 
সর্বভূতাত্মকে তাত ! জগন্নাথে জগন্সয়ে | 
পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্র কথ! কুতঃ ? 
্বয্যান্তি ভগবান, বিষুর্ময়ি চান্যত্র চান্তি সঃ। 
ষততন্তোইয়ৎ মিত্রং মে শক্রশ্চেতি পৃথক কুতঃ ! ॥ 
প্রথম অংশ ১৯__-১৭ ও ৩৮) 
পিতঃ যখন ভগন্নাথ জগন্ময় সর্ধভূভাক্মাতে অবস্থান করিতেছেন, তখন 
মিত্র ও অমিত্রের কথা৷ কোথায় ? যখন ভগবান বিষণ, আপনাতে আমাতে 
ও অন্য সমুদ্রায়েই বিদ্যমান রহিয়াছেন। তখন এই আমার মিত্র এই আমার 
"শক এই: প্রকার শ্বতন্ত্র ব্যবস্থা! কিরপে স্থাপিত হইবে? 
গ্রন্থ খিঙ্লেষ হইতে আর এবপ শ্লোক উদ্ধ'ভ করিবার আবশ্যকতা নাই । 
হিন্দুর সমস্ত ধন্বশান্্ সমদর্শিতার উপদেশে পদ্থিপূর্ণ। সে শাস্ত্রে সমদর্শিতার 
কর্থাই প্রধান কর্থা, সে কথ! বই আর অন্য কথা নাই বলিলেই হয় ।_-ভাই 
হিনদুমাত্রেই সমদর্শিতার কথা অবগত-_কি পণ্ডিত, কি মূর্থ, কি ধনী ;কি 
নির্ধন, কি ব্রান্মণ, কি চগ্ডাল,কি রাজী,কি প্রজা! সকল হিন্দুই প্র,কথা জানে:_. 
সকল হিন্দুই জানে,সকল হিন্দুই বলে। ৯উরোপে কত কালের পর এই সে দিন 
কেবল মাত্র কষ্বেক জন দার্শনিক বুঝিয়াছিেন এবং বলিয়াছিলেন ষে 
সকল লোকই সমান। ভারতের ব্রান্ষণ পণ্ডিতের কথ। ছাড়িয়া দাও, ভারতের 
হাড়ি মুচি চণ্ডাল প্থ্যস্ত কতকাল হইতে যে পৃথিবীর সকল লোককে দকল 
জীবকে সকল পদার্থকে সমান বলিয়া জানে তাহার ঠিকানা নাই। অতএব 
প্রেম বিস্তারের জন্য যে সমত্ববাদ আবশ্যক, তাহা বনুকাল হইতে ভারতে 
যেরূপ প্রচলিত আছে এবং আপামর সাধারণের মধ্যে যেমন, জান! আছে, 
তেমন আর কোথাও নাই। | 
প্রেম বিস্তারের জন্য যে সমদর্শিভা আবশ্টক, এ কথা বোধ হয় অনেক 
শিক্ষিত বাঙ্গালী শুধু হিন্দু শাস্ত্রের প্রমাণ দেখিয়া স্বীকার করিবেন না। 
তাহাদের ইৎরাজের শাস্ত্রে ভক্তি ও আস্থা বেশী। অতএব ইতরাজের 
ধর্মশান্ত্র হইতে তাহাদিগকে একটি প্রমাণ দি। বশ, খৃ্ হার শি্য 
দিগকে বলিতেছেন ১ চু 4 88 
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[মথি--৫ অধ্যায়, ৪৩--৪৫ |] 
ভগবান ভাল মন্দ-ন্যায়বান ন্যারবিরোধী নির্বিশেষে সকল লোককে 
সমান কৃপা করেন, অত এব মানুষের ও শক্র মিত্র নির্বিশেষে সকল লোককে 
সমান ভালবামা উচিত--একথার অর্থ এই যে সর্বব্যাপী প্রেমের মূল 
সমদর্শিতা, অর্থাৎ সমদর্শিতা ব্যতীত প্রেম সর্বব্যাপী হয়, মা । অগ্রে 
সমদর্শিতা পরে প্রেমের বিস্তাধ্ধ । সকল উন্নত ধন্মশীস্ত্রেরই এই কথা। 

এখন ভিজ্ঞাস্য এই যে সমদর্শিতা হইলেঈ কি প্রেমের বিস্তার হইবে? 
আমি সকল লোককে, সকল জীবে, সক্ল পদার্থকে সমান দেখি বলিয়া 
যে সকল লোককে, গকল জীবকে, ন+ল পদার্থকে ভালবাসিব এমন কি কথা 
আছে? কেন ভীলবাগিব? কি জন্য ভালবাদিব? সমদশিতা আমার, 
সমদর্শী বলিয়া আমি না হর, সকলকে সমান জ্ঞান করিলাম, কিন্তু ভাল 
বাসিব কেন? দুইটি বস্তকে সমান বপিয়া বুঝিলে ৫ইটিকি যে ভালবাসিতে 
হইবে এমন ত কোন কথা নাই। সকলকে ভালবাসতে হইলে সকলকে 
সমান দেখিতে হঈবে একথা হইতে এনন সি্ধান্ত করা যায় না, ষে 
সকলকে সমান দেখিলে সকলকে ভালবাসিতেই হইবে! এ প্রশ্নের উত্তরে 
ৃষ্টান প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীরা হয় ত বলিবেন যে, ঈশ্বর আমাদের , প্রেমের 
পাত্র অতএব ঈশ্বর্থষ্ট সকলকে 9 ভালবাসা উচিত। রত্ধরে 
বলি, যে ঈশ্বর আমাদের পরের পাত্র বিলিয়া তাহার ৃষ্ট সকল লোককে 
ষে ভালবাপিতে হইবে এমন কি কথ! আছে? আমার পিতা আমার প্রেম 
ভক্তির গাত্র। কিন্তু তাই বলিয়াই যে আমাকে তাহার সব সৃস্তানগুলিকে 


ভালবাসিতে হইবে 'এমন কি কথ| আছে? এতটুকু স্বীকার করিতে পারি 


ষে, আমার প্রেমের পাত্রের সন্তানকে আমি যদি দ্বণা করি তাহা, 


মৈত্রী। ৭৯৯ 
হইন্টল আমার দোষ হইতে পারে, কেন না তাহা হইলে আমা প্রেমের 
পাত্রের, অবমাননা করা তয় । কিস্তু আমার .প্রেমের পাত্রের . 
সম্ভতানকে ষদি আমি ঘ্বণাও না করি এবং ভাল না বাসি, অথণৎ তাহার 
স্বন্ধে'ধদি আমি নির্বিকার (93757576 বা 1507089515০) হই, তাহা হইলেত 
আর আমি আমার প্রেমের পাত্রের কাছে কোন রকমে অপরাধী হইন! 
এবং আমার প্রেমের পাত্রকে মামার অবমাননা করা ও হয় না। তবে 
কেমন করিয়া স্বীকার করি যে ঈশ্বর সকল লোককে স্ষ্ট করিয়াছেন বলিয়! 
অর্থাৎ সকল লোক ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া আমাকে সকল লোককে ভাল- 
বাপিতেই হইবে? সকণ €লাকে ঈশ্বরের সন্তান বলিরা সকল লোককে 
সমান জ্ঞান করিলেও করিতে পারি, কিন্ত সঞ্ল লোঁককেই যে ভালবাসিব, 
এমন ত কোন কথা নাই । ফল কথা, সকল লোককে ভালবাসিতে হইলে 
ভালবাসিতে পার! যায়, এমন কোন পদার্থ সকল লৌকেই থাক] চাই,নহিলে 
মানসিক দিশ্দমান্তসারে মনে প্রেমের বা ভালবাসার সঞ্চার হইবে কেন? 
হিন্দু ভিন আর কাহারো বদ্মশাস্ধে বলে না, যে'ভালবাসিতে পারা যায় এমন 
কোন পদার্থ সকল নোকেই আগে । পৃথিবীতে একমাত্র হিন্দু বলেন যে সকল 
লোনেই এমনু একটি পদাথ আচ থাহ! ভালখাদিতে পারা যার, যাহ. 
ভাল না বাসিধা পাকা যার না. থাহা ভালবাসিবার গদার্থের মধ্যে 
সব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ । বিষ্চপুরাণে মগামতি প্রহ্নাদ দৈত্যদিগকে 
কহিতেছে নঃ- 

সব্বভুতম্থিতে তশ্মিন মতি টমত্রি দিবানিশম.। 
ভবন্াং জায়তামেবৎ সর্বকেশান, প্রহাস্যথ ॥. 
(প্রথন অংশ, ১৭অ১ ৭৯) 
নববভূতের অস্তবাত্মা ভগবান বিষ্তে শোমাদের অন্তঃকরণ সমাহিত 
হটক২* ভূতমাও্ সেই ভগবানের অধি্ঠান, সুতরাৎ সর্ধভূতের প্রতি 
তোমাদের বন্ধুবৎ ব্যৰ্ভার হউক্‌।, 1০ , টি রাগদ্েষাদি- -কৃত সমুদয় ক্লেশ | 
দর হউক। ৮ সগন্মোহন তর্কালঙ্কারের অনুবাদ ) 
সেই পরম পদার্থ সেই পূর্ণ €প্রমের পদার্থ পরমেশ্বর সকলেতেই, সাচছেন 
অতএব সকলকেই ভালবাপিবে। ইহার উপর আর কথা নাই। পরব্রন্ম 
পরমেশ্বর যে বড়ই *প্রমের পদার্থ তাহাকি, আর বলিতে হয়?" সেই; পরম 
প্রমের পদার্থ যাহাতে আনে, সেই পরম. প্রেমের পদার্থে যে গঠিত, সেও কি. 





ঞ 


৭২০ নবক্তীবন। 


তবে প্রেরমর পদার্থ নয়? হিরপ্যকশিপুর ন্যায় পরমত্রঙ্গাবিদ্বেষী না হলে 


, কেমন করিয়া বলিব, যে সেও পরম প্রেমের পদার্থ নয় ? এক ব্রহ্ম পদার্থে 


নিশ্সিত বলিয়া সকল লোঁক সকল লোকের প্রেমের পদার্থ-_-একথ। না 
বলিলে বুঝিতে পারিনা কেন লোক সকল লোককে ভালবাঁসিবে। যিনি 
সোহৎবাদের প্রকৃত অর্থ বুঝেন, ধিনি সোহংমুন্ত্রে দীক্ষিত, কেবল তিনিই 
বুঝেন এবং তিনিই বুঝাইতে পারেন কেন সকল লোককেই. ভালবাসিতে 
হইবে। কি খুষ্টান কি মৃসলমান কি অপর কোন ধর্মাবলম্বী কেহই তাহা! 
বুঝেন না এবং ৰুঝাইতে পারেন ন] । তাহারা কেবল জোর করিয়া! বলেন 
যে.সকল লোককেই ভালবাসা! উচিত এবং তাই তাহাদের মধ্যে প্রকৃত 
্বার্থপূন্য ভালবাসা বড় কম। 

উপরে বুঝাইয়াছি ষে প্রধান প্রধান ধর্মশাস্্ান্থসারে সমদর্শিতা ব্যতীত 
সর্বব্যাপী প্রেম হয় না। কিন্ত সমদূর্শিতার কারণ অথবা সমত্ববাদের মূল 
হিন্দু ধর্থশান্জ ভিন্ন আর কোন ধর্রশাস্ত্রে দেখিতে পাই ন1। ' গরক ঈর্বরের 
সৃষ্টি হইলেই যেসকল গ্গিনিস জমান হয় এমন কোন কথা নাই। এক 
বাপের লব ছেলেই যে ন্ধপে গুণে ধনে মানে সুখে ছুঃখে সমান তা নয় । 


: ঈশ্বরের সবছেলেও সমান নয়। খৃষ্টান বলেন বটে যে ঈশ্বর, 01219) 18 


৪ম) 00 1198 00 019. 9511 800 02. 0)9 8০০০, 800 9970090. 1810 00 0709 
89৮ 80৭ ০৮ 0১৩ 81996 কিন্তু পৃথিবীর এক দেশের লোক যত রৌদ্র ও 
বত বৃষ্টি পায় আর এক দেশের লোক তত রৌদ্র ও তত বৃষ্টি পানর না। 
আবার বায়ু বৃষ্টির কথ! ছাড়িয়! দিয়া স্থথ সম্পদস্থাস্থ্য প্রভৃতির কথা ধর, দেখিবে 
বায় বৃষ্টি ষেমন অধান্মিকি ধার্মিক নির্বিশেষে লোক মধ্যে সমভাবে বিতরিত, 
সুখ সম্পদ স্বাস্থ্য প্রভৃতি তেমন সমভাবে বিতরিত নয়। তবে কেমন ফরিয় 
বলিব যে সকল লোক সমান? আবার গুণাগুণ সম্বদ্ধেও সকল লোক সমান 
নয়। কেহ শিষ্ট কেহ অশিষ্ট, কেহ হিংশ্রক কেহ অহিৎসক, কেহ মন্র কেহ 
গর্বিত, ইত্যাদি । তবে কেমন করিল ষে সকল লোক সমান? এবং 
কেমন করিয়া বা সকল লোককে সমান ভাবিয়া শক্র মিত্র সকলকে সমান 


ভালবাসি ?.কি খুষ্ঠান কি মৃসলমান কি অপর কোন ধর্ধাবলী কেছেই 


একথার উত্তর দিতে পারেন না । কাহারো ধরমশাক্পে সমত্ববাদের মূল বা 


হেতু দেখিতে পাই না। সকলেই প্রীতিকর এবং অভি প্রয়োজনীয় প্রেম 
স্থাপ্নার্থ প্রকৃত বৈষমাকে জোর করিয়া সমত্ব বলিয়া মনে করেন, সমত্ববাদ, 


মৈত্রী। ৭২৯ 


জো করিয়া! প্রতিপন্ন করেন। কিন্ত জোর করিয়! বৈষম্যকে সমত্ব বলিলে কত 
ক্ষণ সমহবাদে প্রকৃত আস্থা বা বিশ্বাস থাকে? বেশীক্ষণ আস্থা থাকে নাবলি- 
যাই ইউরোপ সমত্ববাদ লইয়া এত চীৎকার করিয়াও অপর সকল দেশাপেক্ষা 
বেশী বৈষম্যময়। প্রকৃত সমত্ববাদের মূপ একমাত্র হিনদুশান্তে আছে । স্তুখ 
সম্পদ স্বাস্থ্য লৌভ মোহ মাৎসর্ধ্য ঈর্মা দবেষ প্রভৃতি যে সকল বস্ত লোক মধ্যে 
পার্থক্য স্থষ্টি করে, অর্থাৎ, এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তি হইতে পৃথক করিয়া উভয় 
মধ্যে মত্ব বিনাশ করে হিন্দু শাস্ত্র মতে €স সকল বস্তু বস্তই নয়, স্থল ্গা- 
ওের স্থ'ল অবস্থার অর্থাৎ স্তল ইন্দ্রের স্থল এবং ক্ষণিক উপলব্ধি মাত্র । 
একথা যে সত্য এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত, তাহ! নবজীবনের দশম সংখ্যায়: 
সোহং নামক প্রবন্ধে বুঝাইয়াছি। অতএব জ্ঞানী এবং তত্বদর্শার বিবেচনায় 
বাহা দ্বারা লোকমধ্যে ক্ষণিক বৈষম্য ঘটে, তাহা নাই, বপিলেই হয়, যাহা 
প্রকৃত পক্ষে গাছে, তাহ! কেবল দেই নিত্য ব্রহ্ম পদার্থ; তাহা সকল 
লোকেই' সমান, সকল অবস্থাতেই সমান। সেই তু্ধ পদার্থ সকল লোকে আছে 
বলিয়াই সকল লোক সমান। অর্থাৎ লোকের অসার অস্থায়ী ক্ষণিক-উপলন্ধি 
স্বরূপ স্থুখ সম্পদ স্বাস্থ্য রূপ মোহ মাৎসর্ধ্য প্রভৃতি প্রন্কৃত পক্ষে কিছুই নয় 
এবং লোক মধে, তজ্জনিত যে বৈষম্য বা পার্থক্য হয়, তাহাও কিছুই নয়। 
অতএব সকল লোকে যে এক বৈষম্য-শূন্যব্রদ্ম পদার্থ আছে, তাহাই তাহাদের 
প্রকৃত পদার্থ এবং সেই প্রকৃত পদার্থ সকল লোকে এক বলিরাই সকল লোক 
সমান। তাই হিন্দুশাস্ত্রকার শত্রু মিত্র ভেদ কল্পনা করিতে নিষেধ করিয়া! 
থাকেন। গুরুগৃহে রাজনীতি শিক্ষা করিয়! গ্রহনাদ যখন আপন পিতার 
নিকট আসিলেন এবং পিতা যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন করিয়। 
"সাম শন ভেদাদি উপায় চর দ্বারা শত্রু জয় করিতে হয়, দ তিনি উত্তর 


করিলেন)- পল, ও মে 
্ মমোপদিষ্টং সকলং গুরুণা নাত্র সংশয়: । 
গৃহীত ময় কিন্ত. সদেতন্মুতং মম ॥ 
*% ৩ % . কঃ 
্ রঃ পববভূতাত্মকে তাত! জগন্নাথে জগ্মায়ে॥ 
০ (পরমাত্মনি গোবিনে মিন্বামিত্র কথা জং: রবি 


. স্য্যস্তি ভগবান ২বিষু্মার চন্য ₹ চান্তি সঃ... 8 
 তত্তোহ়ং মিত্রৎ মে শক্র্চেতি পৃথক. কুত্ধঃ॥ 






 বিফুপুরাণ, প্রথম অংখ-__১৯ অধ্যায়, ৩৪, ৩৭ ওস্প রর টা 





৭২২.. নব্জীবন | 


পিত£'"আপনি যে সমস্ত বিষয়” আমাকে জিজ্ঞাস! করিলেন গুরুদেব তি. 
জমুদ্ায় বিষয়েই'আদ্মাকে শিক্ষ! দিয়াছেন এবং আমিও তাহ-শিক্ষা করি্বাছি- 
সঙ্গেহ.নাই, কিন্ত 'আমার':মতে তরী নীতি সাধুবলিয়া বোধ হইতেছেসনা।, 
৬: ও পিতঃ'যখন.জগন্নাথ জগন্মন্ব সর্বভূতাত্ম। পরমাত্মা গোবিন্দ সর্ব্ম- 
ভূতেরই -অন্তরাস্মাতে অবস্থিত, তখন: মিত্র ও মিত্রের কথ! কোথায়? যখন; 
ভগবান .বিষু আপনাত্ডে, আমাতে ও অন্য সমুদায়েই বিদ্যমান রহিয়াছেন, , 
তখন, এই আমার মিত্র, এই; আমার শক্র, এই প্রকার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা কিরূপ. 
স্থাপিত হইবে? | | 
তাই বলিতেছি প্রকৃত সমত্ববাঁদ এবং সমত্ববাদের প্রকৃত মুল হেতু এবং 
অর্থ একমাত্র হিন্দুশান্ত্রে আছে, আর কোন শাস্ত্রে না 1 থ্ষ্টায় কি অপর . 
ধন্মনীত্্রে যে সমন্কবাদ আচে, তাহা প্রকৃত সমত্ববাদ নয় এবং তাহার. প্রকৃত, 
মূল,.হেতু এবং অথও নাই । অতত্রব বুঝা যাইতেছে, যে প্রেমবাদের মূলে 
যে মমত্ববাদ থাক.চাই, তাহা একমাত্র হিন্দুশান্ত্রে আছে, আর কোন শান্তে 
নাই.॥ অপরাপর শান্্কারেরা এরূপ বৃঝিয়া থাকেন, যে প্রেমবাদের জন্য 
সমস্বরাদক্সাবশ্যক, কিন্ত প্রকৃত সমত্বকি তাহা তাহার! বুঝেন না] বলিয়া 
তাহাদের. দমত্ববাদ.কেবল মুখের কথা বই আর কিছুই হয় না তাই .বলি 
যদি প্রকৃত,সমদর্শা হইয়া! সকল লোঁককে ভালবাস! উচিত বোধ হয়, তৰে . 
হিন্দুধর্ম বিশ্বাস স্থাপন না করিলে চলিবে না, হিন্দুশাস্ত্রের শরণাপন্ন “না. 
হহীলে'চলিরে-্বা ] 
শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে বাহার আপনাদের, ধর্শান্তা পড়েল'না কেবল; 
ইংরেঙের শান্ত পড়েন) তাহারা হয়ত রাগান্ধ হইয়া! আমাক জিজ্ঞাস করি" 
বেন; ভাল, ভারতের সমত্ববাদ ও প্রেমবাদ লইয়া বে এত গর্ব কদ্সিতেন্ছন, . 
বলুন দেখি খৃষ্টানের ধর্মশাস্ত্রে বীশুখুইকে যেরূপ আপন শক্রদিগকে “ভাল: 
বাসিতে দেখিতে পা, মৃত্যুকালে আপন হত্যাকারী শক্রদিগকে (509৮1: 
05 0৩2 1) পিতঃ ! উূহাদিগেব্রঅপরাধ মার্জনা করুন) বলিয়া 
প্রেম প্রদর্শন করিতে দেখিতে পাই, হিন্দশাস্ত্রে তেমন কিছু দেখিবার আছে? 
বাহার! হিন্দুশান্ত্রের কিঞ্চিন্মাত্র৪ পড়িয়াছেন, তাহার! জানেন অনেক আছে। 
এখানে একটি ছৃষ্টাস্ত উল্লেখ করিধ। বি্ঃ,বিদ্বেষী হিরপ্যকশিপু আঁপন পুত্র 
প্রহলাদকে সংহার করণাথ: “ভীক্ষধার অস্ত্রের আখাত দ্বারা, সর্পের দ্বারা দংশন: 
করাইয়া বৃহদ্ত্ত-বিশিষ্ট হসতী দ্বারা আক্রান্ত করিয়া, বিষম অগনিকুণ্ডে নিঙ্গেণা. 
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- স্করিয় এবং পাচকগণের দ্বারা বিষ ভক্ষণ করাইয়াও সংহার করিচ্তে :অসমর্থ 
'হুইয়া,-শেষে আপন পুরোহিতগণকে অভিচার ক্রিক়্াদ্বারা স্ঠাহাকে বিনাশ 
করিতে অন্থমতি করিলেন । পুরোহিতগণ অভিচাঁরের অনুষ্ঠান করিলেন ।..ক্ষিস্ত 
 অভিচার ক্রিয়া ভীষণ অগ্নিশিখা রূপ ধারণ করিয়! লিষ্পাপ -প্রহলাদকে : গরি- 
ত্যাগ করিয়া পুরোহিতগণকেই ধ্বংস করিয়া ফেলিল। : পুরোহিতাগপকে 
দগ্ধ হইতে দেখিয়! মহামতি প্রহলাদ আকুলপ্রাণে তাহাদিগেরগনিকট বেগে 
গমন করিয়া বলিয়া! উঠিলেন ;_ 
সর্বব্যাপিন ! জগন্রপ ! জগৎ্রষ্টর ! জনার্দন ! 
পাহি বিপ্রানিমানস্মাদ হুঃসহান মন্ত্রপাবকাৎ ॥ 
যথা সর্কবেষু ভূতেষু সর্বব্যাপী জগদ্গুরুঃ। 
বিষ্টুরেব তথ! সর্ব জীবস্তবেতে পুরোহিতাঃ ॥ 
ষথ' সর্বগতং বিষ্ণুং মন্যমানো ন পাবকম.। 
চিন্তয়াম্যরিপক্ষেইপি, জীবস্কেতে পুরোহিতাঃ ॥ 
যে হস্তমাগতা দত্তং বৈর্বিষং যৈহথতাশন$ | 
- ধৈদ্দিগ গজৈর -অহৎ ক্ষু দষ্টঃ সপশ্চি যৈরপি ॥ 
তেঘইং মিত্রভীবেন সমঃ পাপোহন্রি ন ক্কচিৎ। 
তথ] তেনাদ্য সত্যেন জীবস্ব সুরযাজকাঃ | 
 (বিষ্ুপুরাণ, প্রথম অংশ--১৮অ, ৩৬--৪০) 
সর্ধব্যাপিন! জগৎ স্বরূপ! জগৎ স্থষ্টিকারক !.জনার্দন! এই ব্রাহ্মণগণণকে 
এই ছুঃসহ মন্ত্রাথ্ি হইতে রক্ষা কর। সর্বব্যাপী ”জগদ্গুর বিষ্কু যদি 
র্ধবজীবে থাকেন, তাহ। হইলে এইংগ্ুরোহিতগণ জীবিত হউন। ' আমি 
 সর্বভূতময় বিষুধতে বিশ্বাস 'স্থাপন পূর্বক যেমন অগ্রিকে ও” শক্র বলিয়া 
গণন। করি নাই, সেই রূপ এই পুরোহিত গণ ভ্বীবিত হউন । পূর্বে যাহার! 
আমাকে বিনাশ করিতে, আসিয়াছিল, যাহার] বিষ প্রদান করে, যাহারা. 
আমাকে. অগ্রিতে দগ্ধ করিতে প্রবুতু হয়ঃষে সকল দিগ্গজ আমাকে বস্তাত্মত 
করিয়াছিল, ষে সকল ভূজঙ আমাকে; দংশন, করে,আমি-তাহাদের। সকল্গকেই 
মিত্রভাবে দর্শনাকরিতেছি, সকলের প্রতিই আমার সমদৃষ্টি রহিদ্ধাছে। +"আমি 
কথন কাহারো অনিষ্ট চিত্তা করি নাই। -ইহা যদি সত্য হয়, জা স্হস | 
হিস সত্য নার নি জার জীবন প্রাঞ্চ হউন. রা 
“ 'শ্ীন্রগন্মোহন তর্কালঙ্কারের অহযাদ ধা 


চে 
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এ কড় কম দৃশ্য নয়। যীশু খৃষ্টের মৃত্যুকালের যে দৃশ্যের উল্লেখ করি- 
, ঝলাছি, তদপেক্ষ। ঈহা। কম দৃশ্য নয়। উহা! তদপেক্ষা বড় দৃশ্য । যীশুুষ্টের 
মৃত্যুকালীন দুশ্যে নিকুণ্টের প্রতি শ্রেষ্ঠের কৃপা করুণা দেখিতে পাই; প্রহলাদ 
চরিতের এদৃশ্যে ব্রহ্মাত্মকের প্রতি ব্রহ্মাত্মকের মিত্রতার গা অন্থ্রাগ 
দেখিতে পাই । যীশুধৃষ্টের করুণা অতীব মনোহর, কিন্তু উহা? তীহার 
নিজের অতীব মনোহর হৃদয়ের একটি ভাব মাত্র, ভাগ্য বলে তেমন হৃদয় 
ন। পাইলে, তেমন ভাবও কেহ অনুভব করে ন1। প্রহলাদের প্রগাঢ় অনুরাগ 
প্রকৃত সদত্ববাদী সন্প্রেমতজের প্রেম-ঘে কেহ হউক না কেন,সে সমত্ববাদ 
সমাক পে বুঝলে,সেইন্নপ সব্বপ্রেমিক হইরা সে*রূপ প্রগাঢ় প্রেম প্রদর্শন 
করিতে পারে। ভারতের সমত্ববাদ যুক্তি মূলক বলিয়া উপলব্ধি করিবার 
জিনিস এবং সেই জন্য সেই সমত্বাদ-মুলক সর্বব্যাপী প্রেমও শিখিয়া 
অধিকার করিবার জিনিস। খুষ্টীয় প্রভৃতি শাস্ত্রের সমত্বদাদ সম্পূর্ণকপে 
বুক্তিশূন্য ও অর্থহীন এবং ঘটনাক্রমে প্রেমিক হৃদয়ের অধিকানই না হইলে 
প্রা কেহ সে সমত্ববাদ অবলম্বন করিয়া সর্বব্যাপী প্রেম কেবল শিক্ষা দ্বার! 
অধিকার করিতে পারে নাঁ। খুষ্টধর্ম্মে যে সমত্ববাদ আছে, তাহার অসারতা 
ও অযৌক্তিকতা বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে তাহ কেবল ভারতের সমন্ত- 
বাদের কথা গুনিয়া কথিত এবং সে ধর্্ে যে প্রেমবাদ আছে, তাহা ভারতের 
প্রেধবাদের ন্যাষ সমত্ববাঁদ-মূলক ন্য়, কেবল ধীশুধুষ্টের পরম গ্রেমপু্ণ হৃদয়ের 
উচ্ছণস এবৎ বাসন! মাত্র ।. 
ৃষ্টয় গ্রভৃতি শাস্ত্রে যে প্রকৃত সমত্ববাদ:ও প্রেমবাদ নাই, তাহার আর 
একটি উত্তম প্রমাণ আছে । খুষ্টান প্রভৃতি ধন্দ্মীবলঙ্গীরা বলেন যে সকল 
মান্থুষ ঈশ্বরের স্্ট বলিয়া সমান। কিন্তু শুধু মান্ুবইত ঈশ্বরের সৃষ্ট, নয়, 
পশু পক্ষী বৃক্ষ প্রস্তর মুত্তিকা সকলইত ঈশ্বরের স্থষ্ট । তবে শুধু মাছুষই মানুষের 
সমান এবং মান্ধষের প্রেমের পাত্র কেন? পশুপক্ষী গাছ পাল! প্রস্তর *পর্বতও 
মান্ধষের সমান ও প্রেমের পাত্র নয় (কন? সমদশর এবং সর্বপ্রেমিক হিন্দু 
ত মানুষকে পশুপক্ষী গাগপালা প্রস্তর প্রভৃতি হইতে পৃথক জ্ঞান করেন না. 
মানুষ পশুপক্ষী গাছপালা প্রস্তর প্রভৃতি সকল পদার্থকে সম্গান জ্ঞান করেন 
এবং সমান ভালবাসেন । প্রহ্লাদ দৈত্যশিঞ্গণকে উপদেশ দিতেছেন :-- 
* দেবা মনুষ্যাঃ পশবঃ পক্ষিরৃক্ষ সরীন্যপ! 1 সঃ 
স্ধপমেতদনত্তস্য বিষ্ষোর্ভিনমিব শ্থিতম.॥ 
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'এতদ্বিজানতা সব্র্ং জগৎ স্থাবর জঙগ মম. 
দষ্টব্য মাত্মবদ্িষণ ধাতোহ্যৎ বিশ্বরূপধুক, ॥ 
(বিষুপুরাণ, প্রথম অংশ -- ১৯অ, ৪৭ ও৪৮) 

দেবতা মনুষ্য পশুপক্ষী বুক্ষ ও সরীস্থপ, হারা অনস্তদেবেরই স্বন্ধ প, 
কেবল স্বতস্ত্রভাবে অবস্থিতি করিতেছে গাত্র। যিনি এই সমুদ্র বিষয় জ্ঞাত 
আছেন, তিনি স্থাবর জঙ্গমান্মক বিশ্বকে আত্মবৎ দেখেন, কারণ বিষণই বিশ্বরূপ 
ধারণ করিয়] রহিয়াছেন | | 

বিশ্বে যত কিছু আছে, মানুষ বল, পশু 'ধল, পক্ষী বল, সরীস্থপ বল, গাছ 
বল, লতা বল, প্রস্তর বল, মৃত্তিকা বল, সকলই সেই এক ত্রহ্ম পদার্থে নির্মিত ঃ 
এবং মেই এক বর্ষের রূপ মাত্র। অতএব শুধু সকল মানুষই ষে সমান তা! 
নর, জগতে যত কিছু আছে সবই মানুষের প্রেমের পাত্র । তাই হিন্দুর ধর্ম 
শাস্ত্রে শুধু সকল মান্ষকে- শক্র মিত্র নির্বিশেষে, সকল মানুষকে ভালবাসিবার 
উপদেশ নাই+শক্র মিত্র ম্বপক্ষ বিপক্ষ হিতকর অহিতকর নির্বিশেষে, মানুষ 
পণুপক্ষী জল স্থল বৃক্ষলত! প্রস্তর মৃত্তিকা সকল পদার্থকেই সমান ভাল- 
বাসিবার উপদেশ আছে। সে উপদেশের নাম__মৈত্রী-বাদ । একমাত্র 
হিন্দুশাস্ত্রেই সে উপদেশ আছে। কি খৃষ্টায় কি মুসলমান কি অপর কোন 
ধন্মশাস্্রে প্রকৃত সমত্ববাদ নাই বলিয়াই সে মৈত্রীবাদরূপ উপদেশও নাই । 
মানবশান্ত্রে মৈত্রীবাদের ন্যায় মহৎ উপদেশ আর নাই । এবং মানবশাস্ত্রের 
মধ্যে কেবল মাত্র হিন্দুশাস্ত্ে সে মহত্তম উপদেশ আছে । 

হিন্দুর মোত্রী বলিতেছে যে, হিন্দু পৃথিবীর অপর সকল লোকের অপেক্ষা . 
অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ, উত্তম ও মহত্। অতএব ষদি সকলের অপেক্ষ। মহৎ, উত্তম 
- ও শ্রেষ্ঠ হইতে হয়, তবে প্রাচীন হিন্দুর ধন্ম গ্রহণ না করিলে এবং প্রাচীন 
হিন্দুর ধর্মশশান্ত্রের শরণাপন্ন না হইলে, চলিবে না ৯ 


ত্রিগুণ ও সৃষ্টি । 
প্রকৃর্তির প্রথম পরিণাম-মহৎ-তত্ব। - 


আমরা পূর্বে দেখাইয়াছ্ে যে সাংখ্যমতে সত্ব রজ ও তম গুণের সাম্যাবস্থা 
* প্রকৃতি, এবং তাহাতে পুরুষের সংক্রামিত শক্তি হইতেই জগতের স্থষ্ট 
হইয়াছে । জগত কারণ অনুসন্ধান করিয়া,সাংখ্যকার ইহার অধিক দূর অগ্রসর 
হন নাই। তিনি ইহাকেই জগতের মুল কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, এবং এই 
জন্যই ইহার প্রকৃতি নাম দিয়াছেন। তিনি বলেন,_- 
প্রকতেরাদ্যোপাদানতান্যেষাং কায়ত্শ্রতে:” | ৬৩২ | 
প্রকৃতিই জগতের আদি উপাদান আর সমস্তই স্থষ্ট। বিজ্ঞানভিক্ষ 
বলিয়াছেন, “প্রকৃতিরিহ মূলকারণস্য সংজ্ঞামাত্রমিত্যর্থ; ।* অর্থাৎ প্রকৃতি 
এই জগতের মুলকারণের সংজ্ঞামাত্র। প্রকৃতিই জগত কার্য্যের প্রকৃত কারণ 
«প্রকরোতি” এই জন্যই ই্থার নাম প্রকৃতি হইয়াছে ।  "" 
সে ষাহা হউক, সাংখ্যকর্তা মতে এই সাম্যাবস্থা (এই 1:01798008 
অবশ্থাঅথবা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ যাহাকে 29০1 অবস্থা বলেন) সে 
অবস্থায়__পুরুষের সান্লিধ্যবশত-_বৈষম্য হইলে তাহাতে, সত্বগুণের বিশেষ 
আধিক্য হয়। জড়প্রক্কৃতির সহিত প্রথম সন্মিলনে, অথব! প্রক্কতিতে পুরুষের 
ংক্রামিত শক্তিতে উল্লিখিত সত্বগুণের আধিক্যে প্রকৃতির প্রথম পরিণাম হইল 
মহৎ-তত্ী। 
প্রকৃতে মহান,1১1৬১.। 
বিজ্ঞানভিক্ষুও বলিয়াছেন, “গুণক্ষোভে জায়মানে-মহান, প্রাছর্বভূব হা” 
“পরম পুরুষের সান্লিধ্যে প্রকৃতিতে চিৎশক্তি স্বরূপ বীর্য আহিত্ত হইলে 
প্রকৃতির গুণক্ষোভ টি হইরা তাহা হইতে প্রকাশ বহুল মহত্ত্ব প্রব্ুত 
হুইল ভ্রিমন্ডাগবতের “তৃতীয় স্বনধ) 
এই মহত্ব কি? সাংখ্যমতে কি যন্ৃষ্য, কি পশুপক্ষী, কি উচ্চতর দেবতা, 
সমস্ত প্রাণী মাত্রেই ( এমন 'কি জড় পদার্থেও ?) যে বুদ্ধির স্কর্তি দেখিতে 
পাওয়া যায়__এই মহত্তত্বই তাহার মূল কারণ__-অথবা বীজ স্বরূপ" ইহাই 
_ জগতের সমষ্টি বুদ্ধি, বা সমষ্টি ভ্ঞানের 0৮8৩০০০) বীজ।.সমস্ত জগতের 
প্রত্যেক প্রণীতে যে জ্ঞান ছিল বা আছে- তাহা! সেই সমষ্টি. জ্ঞানবীনের 
অধীন এবং তাহার আংশিক বিকাশ মাত্র। অনগীতায়' আছে__: 








ত্রিগুণ ও সৃষ্টি) র ৭২3. 


“সর্কবরশ্রতিমাল্লে' কে সর্বধব্যাপ্য স তিষ্ঠতি |” 

এই মহত্ত্ব সর্বত্র শ্রুতিমান; এবং এট অনস্ত, ত্রহ্মাণ্ডের সকল স্থান 
ব্যাপিয়া রহিয়াছে। 

ষেমন বিজ্ঞান মতে সমষ্টি ভাবে ধরিলে প্রাকৃত শক্তির 03০678)র), 
কথন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, যেখানে যে শক্তির বিকাশ হয় তাহা এই মূল , 
শক্তিরই অংশ মাত্র, ষখন তাহার লয় হইবে__তখন তাহ! মূল সম একিতে: 
নিয়। মিশিয়া যাইবে--কেহ কখন এই শক্তি হ্যষ্ট বা নাশ করিতে পারে 
না, ইেহাকেই বিজ্ঞানে 18 ০৫ 67888788 ঘথবা চ6751509099 0£ 
70)০7৪5 ০৮ ৮০:০০ বলে) সেইরূপ মহত্বত্বও সমণ্্ট বুদ্ধি-_যেখানে যখন 
বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিকাশ দেখ যাঁর, তাহ! এই ম্্্ট বুদ্ধি বা মহত্তত্বের অংশ 
মাত্র। অথবা যেরূপ তাপ শক্তি এক হইলেও বস্তবিশেষে এবং কারণ 
বিশেষে তাহা সম তাপ হইতে ভিন্ন হইয়|! আংশিকরূপে অধিক ঝ| 
অল্প পরিমাঞ্ধে প্রকাশ পায়, সেইরূপ মহত্ত্ব বৈষম্য ক্বশত ঘখন তাহ! 
(রজঃপ্রভাবে অথবা তমঃ সহিত মিলিত হইয়া) আংশিকরূপে প্রকাশ পাইল, 
তখনই প্রাণীর উৎপত্তি-তখনই আমরা প্রাণীমধ্যে ইহার (বুদ্ধির) 
অস্তিত্ব দেখিতে পাই । এই মহতত্বের ইংরাজিতে কোন প্রতিশব্দ বা 
ভাবব্যগ্তক কথা 'নাই । হিট? 0] কিম্বা 9০91, 778501১9 বল! 
ধাইতে পারে । 

এই বিষয়ে-_সাংখ্যমতের স্থষ্টিতন্বের সহিত চির বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত- 
দিগের মতের কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বলেন, ষে 
ক্রমোন্নতি দ্বার! প্রকৃতির চরম পরিণামেই, বুদ্ধি প্রভৃতির উৎপত্তি ও উন্নতি 
হয়। ফ্াাহারা ভার্ষিন সাহেবের 07110 ০? 919০295 পড়িয়াছেন তাহারা 
জানেন, কিরীপে তিনি ক্রমোন্নতি দ্বারা মৎস্য হইতে জরীস্যপ ততৎপরে 
স্তন্যপায়ী এবং সর্বশেষে মন্য্যস্থ্টি হইয়াছে, তাহা প্রমাণ কৰিয়াছেন এবং . 
কিরপে বুদ্ধি বৃত্তির আরভ্ভ ও ক্রমে মে উন্নড়ি হইয়াছে, তাহাও বুঝাইয়1 
দিয়াছেন ) সাংখ্য পণ্চিতগ্পপও বোধ 'হয় সাধারণ প্রাণীর ক্রমোন্নতির, সহিত, 
বৃদ্ধি প্রভৃতি বৃত্তির ক্রমবিকাশ বুঝিতেননতুবা ভগবান পতঞ্জলি কেন বলিবেন, 
যে জন্ম শঁষধি মন্ত্র তপ বা সমাধি এই পাঁচ উপাক়্ ্বারাই: সিদ্ধি অথবা 
প্রকৃতির আপুরণ (15100702906). ভয় এবং সেই প্রকৃতি উর. আপুরণ হুইভেই ৰ 
জাত্যস্তর পরিপামে হইয়া থাকে |: কিন্তু সাংখ্যকর্তী একথা বলেন:না যে বৃদ্ধি!” 





ণ্হ্৮ নবজীবন | 


প্রভৃতি" প্রথমে ছিল না-_জীবন্ৃ্টির ও উন্নতির সহিত তাহাদের থষ্ি 
" ওবুদ্ধি হইতেছে। বলিষ়াছি ত সাংখ্যমতে থাহা ছিল না তাহার স্থষ্থি হইতে 
পারে না! । “নাবস্তনে! বস্ত সিদ্ধি” 1১৭৮ । 
* যাহা নাই তাহা হইতে কোন পদার্থ উৎপন্ন হয় না--অথবা বিনা 
ফারণে কোন কার্য্যেরই উৎপত্তি হয় না_কারণের মধ্যে কার্ধ্য নিশ্চয়ই 
নিহিত থাকিবে । সুধু তাহাই নহে--শক্তস্য শক্ত কারণা্”। ১। ১১৭ | 
অথবা [79069 1779-53196 0০৮০0251]7 2 8791 ০8059” _ উপধুক্ধ কারণ 
হতেই তদুপযুক্ত কার্য সম্ভব। স্ৃতরাৎ তাহার মতে এই বুদ্ধি বীজ 
প্রথমেই স্থা্টি হইয়] প্রকৃতিতে মিশিয়াছিল। যতদিন তাহার উপযুক্ত 
বৈষম্য ও পরিণাম হয় নাই, ততদিন তাহার আংশিক প্রকাশ ছিল লী। 
যখন বৈষম্য হুইয্বা মত্ব, রজঃ ও তমের বিশেষ পরিণাম হইতে লাগিল, 
তখনই এই বুদ্ধিরঞ্তর্রকাশ আরপ্ত হইল । যতই ক্রমে ক্রমে রজঃ প্রভাবে 
বুদ্ধি শক্তির আংশিক বিঝাঁশ ও বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তাহা হইতে 
জৈবনিক শক্তির আধিক্য ও জাত্যন্তর পরিণাম হইল । এক কথায় এ বিন্বয়ে 
সাংখ্যের মত ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত ঠিক বিপরীত। বিজ্ঞানবিদগণের 
মতে বাহ্যিক অবস্তা জন্য-__-পরমাণ,র বিশেষ সংযোগ বিয়োগ জন্য--জীবের 
উন্নতি ও তাহার শক্তির স্ফ্তি*-__সাংখ্যমতে জীবের আন্তরিক শক্তি ব! 
জত্বগুণ জন্য বুদ্ধি বৃত্তির ডি জন্যই তাহার উন্নতি । তবে সাংখ্যমতের 
পক্ষে আমরা বলিতে পারি যে, যখন দেখিশ্তেছি, যে পরমাণ,র সম্মিল- 
নেই (10927900106 00866] হইতেই) উত্তাপ প্রভাতি শক্তি 'আবিষ্ভীব 
(9দ০156০2) হয়, পূর্বে পরমাপ্‌র মধ্যেই উত্তাপ প্রতি তেজেরে মূল. 
কারণের অস্তিত্ব না থাকিলে কখন যেমন তাহ হইতে তাহাদের আবি- 
ভাব হইত না, সেইরূপ প্রকৃতি মধ্যে বুদ্ধি [প্রভৃতির বীজ পর্বে, নিহিত 
না থাকিলে, তাহা হইতে কোনরূপ পরিণামেই প্রাণীগণের বুদ্ধির ক্ক্থি 
হইত ন1। সাংখ্যকার স্পষ্ট দেখাইক়া্ঠেন যে বুদ্ধি পরমাণ, সংযোগের সাংনি- রর 
দ্ধিক বা আগন্ক অথবা নৈমিতিিক ধন্ম নহে, ৰ এয়ার ৮: 
এন ভূত চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ সাংহত্যেপি ৮” ।€ ২৯ ! 











* পরমাণ বাদী পগ্ডিতরদিগের মতে ৭80 100969803" £0 নগ 
800 ৪৩৪, 80৫ 996 20৮ 19906521 100 92০৮ 77:৯৯, 


াত্রেগুণ ও ত্যান। শুই 


'অর্থাৎ চৈতন্য প্রকৃতিতে সংক্রামিত পুরুষের ধর্ম?) কোন ভূতে (৩-. 
2০06 এ)অথব! তাহাদের সংযোগ (০০৪:০108:92) হইতে উৎপন্ন হয় না। ' 

স্বতরাং সাংখ্যমতে পূর্ব্বে বীজ না থাকিলে বুদ্ধি গ্রভৃতির আবির্ভাব 
হইত না। ॥ 


যাহা হউক এই মহত্বত্ব-বা সমষ্টি-বুদ্ধি-বীজই, সাংখ্যমতে জন্য 
ঈশ্বর | পূর্বে বলিয়্াছিমহত্তবৃই সমস্ত জগতময় ব্যাপিয়া আছে-_এবং ইহার 
অতি সামান্য অংশ হুইতেই আমাদের, বুদ্ধি বৃত্তির উৎপত্তি হইয়াছে। 
এই জন্য আমাদের ব্যষ্টি (2150821) বুদ্ধি ও মন এই সমগ্টিবুদ্ধি মহত্বত্বের 
অধীন | ইহাই সমস্ত জাগতিক কাধ্যের আদি কারণ (৮ 08086) 
কপিল বলেন,-_ 
_. প্মহদাখ্য মাদ্যং কারধ্যং তন্মনঃ1৮ 

এই মহততবই, কার্্যের আদি কারণ, ইহাই মন; $থবা ইহা হইতেই 
আমাদের মনের উৎপত্তি হুর। পূর্বে বলিয্ছি এইরূপ জন্য ঈশ্বর বা 
জগতের আদি কর্তা সাংখ্য পণ্ডিতগণ স্বীকার করিতেন। তিনি এইরূপ 
ঈশ্বরই সর্ব প্রমাণ সঙ্গতবিবেচনা করিতেন । তিনি বলিয়াছেন “ঈদৃশেশ্বর- 
সিদ্ধিঃ সিদ্ধ! ।,* পরববস্তাঁ আর্য পণ্তিতগণও এই মহত্বক্ষেই ঈশ্বর,বলিয়াছেন। 
অন্থগীতায় আছে, 

গহনা মতির্বিষতর্জিষ্ণ,: শ্ৃ্চ রন 

বুদ্ধি প্রজ্ঞোপলন্ধিশ্চ তথা ব্রন্ষা ধৃতিঃ স্থৃতিঃ | 

পর্য্যায়াবাচকৈরেভৈর্মহানাত্বা নিপদ্যতে ।৮ 


* পাংখ্য কার ঠিক এরূপ কথা বলেন নাই। তিনি বলেন, ষে পুরুষ নিগু৭, 
এজন্য দেশ কাল গুপযুক্ত নহেন-_-অথাৎ তীঙ্থার ব্যাপ্তি প্রভৃতি আমরা 
বুঝিতে পারি না। তবে প্রকৃতির সাল্লিধ্য জন্য__-এবং স্থপ্টি অবস্থায় 
প্রকৃতির 'বহু পরিণাম থাকায়__পুরুষও তাহার সান্সিধ্যে বহুরূপ হইয়াছেন। 
ব্যাবৃতে ভূয়রূপঃ। ১। ২৬১। কারণ. পুরুষ *“সাক্ষাৎ্, অধন্ধে সাক্ষিবৎ” 
বোধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে প্রকৃতির সহিত জড়িত এবং ক্ষটিকবৎ তাহার 
দ্বার! রঞ্জিত ।*স্ুতরাৎ যখন পুরুষ প্রলয় কালে মূল প্রকৃতিতে লীন হয়--তখনও 
তাহার প্রর্ূতির সহিত সংশ্রব ঘুচে না। '“ন কারণ লয়াৎ কৃত কৃত্যতা 
মগ্রবদুথানং”। ও । ৫৪। : সুতরাং ইহা, হইতেই আবার স্থষ্টির প্রাক্কালে 
প্রকৃতিতে শক্তি সৃর্ধারিত হয় :এবং ষেই জন্যই ুনর্ধার র্‌ হে টু 
থাকে। এই গিরি লীন ইহ টি ই প্রকৃত পক্ষে: 





৭৩০ নবজ্যবন। 


অর্থাৎ যিনি মহততত্ব--তিনিই আত্মা 1) মহান, মতি, বিফ, জি» শু 
“বীর্য্যবান, প্রজ্ঞা, উপলৰি, ব্হ্গা, স্থৃতি, ধৃতি- গ্রভৃতি শব রায়কে এই 
মহত্বত্ব'বাচক মাত্র। 
.বিজ্ঞানভিঙ্ষুও বলিয়াছেন, 

“মনো মহান, মতিত্র্ধ! পুর্ববদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ 1, 

অতএব যাহা মহত্ব তাহাই ব্রহ্মা, তাহাই হিরণ্যগর্ভ, তাহাই কার্য 
ঈশ্বর । ইচ্ছার দ্বারাই আমাদের সমস্ত বুদ্ধি বা সমস্ত কার্য নিয়মিত 
ও পরিচালিত হইতেছে । |] 

অতএব দেখা গেল সাংখ্য মতে ঈশ্বর যিনি, তিনিও নিষ্ষিয় পুরুষের 
সান্নিধ্যবশত স্যষ্টির প্রথমে প্রকৃতি হইতে সক্ভাধ্যিকে উৎপন্ন হইয়াছেন । এই 
সক্তিষব (জন্য) ঈশ্বর সাংখ্যের পুরুষ বা বেদান্তের নিগুণ ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন।* কপিল মুনির কি আশ্চর্ধা সাহস ! তিনি জগৎ স্থষ্টি করিতে গিয়া ঈশ্বর 
স্্টি করিয়া ফেলিয়া্ন !! 'সেম্বর সাংখা, পণ্ডিত ভগবান্‌ পতঞ্জলি কিন্তু 
এতদুর যাইতে সাহস করেন নাই', তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে এট মার বলিয়াছেন, যে 

“ক্লেশকম্মবিপাকাশঘৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বর 1 

পূর্বে দেখাইয়াচি, যে সাংখামতে প্রলক্কের অবস্থায় যে, তমোগুণ মাত্র 

সর্ধত্র বিদ্যমান ছিল, অথবা, 8 বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ যাহাকে পরমাণু 


& 


নিত্য নহেন, জন্য--এবং কর ঈশ্বরই সাংখ্যমতে সর্জপ্রমাণ সিদ্ধ । 
“স হি সর্ববিদ্‌ সব্বকর্তী” । ৩1 ৫৬। কিন্তু আমরা পৃবের্ব বলিয়াছি যে 
পুরুষের ষে শক্তি প্রকৃতিতে সঞ্চারিত হয়__ভাহাকেই প্রকৃতিতে লীন 
পুকষের অংশ বলা! যাইতে পারে । আমরা পুর্বে দেখাইয়াছি ইহাই 
মহত্ত্ব । সাখখ্য ভাব্যকারগণ এবং পরবর্তী আধ্্য পণ্ডিতগণ এইরূপ . 
বুঝিয়াছেন । ৃ 

ক বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন, 

“অত্র শানে কারণ ব্রহ্ম তু পুরুষ সামান্যং নি রশেবেধাতে ।' ঈশ্ব- 
রানভ্যুপগমাৎ। তত্র চ. কার?শব্বঃ স্বশক্তি প্রকৃত্যুপাধিকে বা নিমিত্ত .. 
কারপতাপরো ব৷ পুরুষাথথ-স্য প্রকৃতি প্রবর্তকত্বাদিতি মস্তব্যম্‌ ॥ ৮ 

সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্য । 

অর্থাৎ সাংখ্যশান্ে কারণ ব্রহ্মকেই নিশুর পুরুষ সামান্য বলা, হইয়াছে রে 
ঈশ্বর প্রমাণ সিদ্ধ নহে। এস্থলে কারণের অর্থ এই বুঝিতে 'হইবে,.. বে... 
_ ইহারই শক্তি প্রকৃতিতে উপস্থিত হইয়াছে।, ইহারই জন্য প্রকৃতি টির: 
'নিষিদ্ক কারণ এবং. ইঞারই জন্য গ্রক্কৃতি জগতের বর্ধক হইয়াছে । ৪. 











ভ্রিগুণ ওসৃষ্টি। ৭৩৯. 
নপগ মাত্র' (0908690 10888 07 ৭0969: ৪৮ 6) 2795008705 2670 ্ 


$000978007০ ) বলেন, তাহ, বর্দুমান ছিল, তাহাতে শ্রেষ্ঠতম পুরুসেরে 
সংক্রামিত শক্তি (10121)91 190$0701) আহিত হওয়ায় তাহ! হইতে প্রথমে 
রজঃ পরে সত্ব গুণের উৎপত্তি হইয়া ক্রমে সঞ্টরিত পুরুষ শক্তি বলে, 


তাহাদের সাম্যাবস্থার সত্ব পরিণামে 'মহত্তত্ব বৃদ্ধি হইলে সমুদয় তম" | 


অর্তহিত (৫1817608600) হইয়া গেল | 
“জগতের অস্কুর স্বরূপ সেই মহত্তত্ব আপনাতে ুক্রূপে অবস্থিত বিশ্বকে 
গ্রকটীকৃত করিয়! যে ভীষণ তম প্রলয় 'কালে ভ্তাহার আপনাকে প্রকৃতিকে 
বিলীন করিয়া রাখিয়াছিল, সেই তমঃ পান করিল 1” শ্রীমন্তাগবত 
তৃতীয় স্বন্ধ। ২৬ অধ্যায় । এইবপে স্থর্টি বীজ-মহত্তত্ব মধ্যে সমস্ত 
বিলীন হইয়! ক্রমে তাহ] হইনতই হ্যা আরভ্ত হইল।* অতএব মহত্তত্বই 
স্থষ্টির মূল কাঁরণ। প্ররুতি এই মহত্তত্ব হইতেই হ্ষ্টির শক্তি প্রাপ্ত হয়। 
নতুবা প্রন্ব্তর ত্বতঃ প্রবৃত্তি সম্ভব নছে। লাৎখ্য কার্মীবলিয়াছেন,_ 
“আদ্যহেতৃতা তদ্বারা পার্পর্য্েপ্যণ,বৎ । ১1৭৪ | 
". অর্থাৎ এই মহত্ত্ব দ্বারাই প্রকৃতি পরমাণুর মত-স্থটি ই শক্তি প্রাপ্ত হয়। 
আবার মহত্বত্ব পুরুষ হইতে শক্তি প্রাপ্ত হয় বলিয়াই ইহা হি হাটি 
শক্তি সংক্রামিত করিতে পারে। সাংখ্যমতে, 
“অস্তঃকরণস্য (মহত?) তছ্জ্জলিতত্বালৌহবদবিষ্ঠাতৃত্বং। ১1৯৯ 


পূর্বে বলিয়াছিত, সার্িধ্যজন্য লৌহ যেরূপ চৃম্বক ধর্ম প্রাপ্ত হয় সেইরূপ 


মহত্ত্ব পুরুষের নিকট প্রাপ্ত শক্তি হইতেই স্যর শক্তি প্রাপ্ত হয়। বাস্তবিক 
এই মহত্তত্ব আর কিছুই তি, সা (সত্তগুপযুক্ত) নর 
শক্তি মাত্র । 

৯৩। প্রকৃতির ঘি তায়পরিণমে_:অহস্কারতন্ব। 
এরই মহত্তত্ব স্ষ্টির আদি কারণ হইলেও প্রকৃতপক্ষে যতক্ষণ ইহার 


বিকার না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তুষ্ট হয় নাঁ। কারণ ধলিয্বাছিত,বত দিন 
শ্রই সত্ব শক্তি,একভাবেই থাকে, (অথবা বিজ্ঞানের কথায় যতক্ষণ 10805 
2০৮৩০ অবস্থায় থাকে) ততক্ষণ কোন কাধ্য হইতে পারে না। 


যে শা ছ্ারাঁবা ঘে উপায় দ্বারা তাহার পরিণাম. হয়_বাউচ্চতর. 
* পুর্বে বিজ্ঞান মতে স্্ ষ্ট. প্রক্রিয়া ছোহিবার সময এ কথা টা 


সত্য, তাহ দেখান হুইয়াছে। 


শত ২  মবজীবন। 


শক্তি, নিক্নতর 'শক্তিতে--অথব1 সত্ব শক্তি তমঃ শক্তিতে পরিণত হইতে 
পারে--তাহাই প্ররুত পক্ষে স্থষ্টির কারণ। 
এই জন্যই সাৎখ্যকার এই মহত্তত্বকে, অথব! শুদ্ধ সত্ব শক্তিকে “কবল 
বনী শক্তি বলিয়াছেন। তিনি বলেন,__ 
মহতো ইন্যৎ। ৬1 ৬৬ , 
* অর্থাৎ সৃষ্টি ব্যতীত সমুদায়ই মহত্তত্বের উপর নির্ভর করে। বিজ্ঞান 
ভিক্ষু বলেন,_ 
পত্ষট্যাদের্যদন্যৎ পালনাদিকৎ' তন্মহত্তত্বাস্তৰতি। 
অনেন চ স্থত্রেথ মহভত্বোপাধিকৎ বিষ্োঃ পালকত্বমুপদাদিকং | 
মহত্তকবোপাধিক ্বাৎ তু বিষ্ুর্মহান্‌ পরমেশ্বর ব্রদ্মেতি চ গীয়তে 1৮ 
অর্থাৎ কৃষ্টি ব্যতীত পালনাদি সমুদ্বায়ই মহত্ত্ব হইতে হইয়া থাকে। 
এইজন্য মহত্তত্বকে পালক বিষণ পরমেশ্বর ব৷ ব্রহ্ম! প্রভৃতি বল। হয় ।* 
অতএব যদি প্র্ীভপক্ষে মহত্ত্ব স্ঙির কর্তা না হইল, 'তবে স্থা্টি 
কার্ষ্যের কর্তা কে? সংখ্যর্কীর বলেন, এই মহত্ত্ব হইতে যে অহঙ্কার 
তত্বের উৎপত্তি হয়,(মহতোইহঙ্কারঃ ১/৬১) তাভাই স্থির যূল কাঁরণ। যেহেতু 
“অহঙ্কার কর্তাধীন। কার্ষ্য সিদ্ধি 1৮ ৬৬৪, 
বিজ্ঞান ভিক্ষু ব্যাখ্যায় বলেন, অহঙ্কার রূপ ষে কর্তা তাঁহারই অধীনে 
স্য্ট ও সংহার রূপ কার্ধ্য নিষ্পত্তি হইয়া! থাকে । 
এই অহংতত্ব কি? বাহার! বৈজ্ঞানিক স্থষ্টি প্রণালী বুঝিয়াছেন, 
তাহারা একথা সহঙ্ষে বুঝিতে পারিবেন। যখন উচ্চতর শক্তি (0)12107 
7০%6191) নিষ্নতর শক্তিতে (10:৩7 79066770121) পরিণত (৮5008007793) 
হয়__তখনই রজঃশক্তি বা ক্রিয়া শক্তির” (81০66 7009785) উদ্ভব হত্র__ 
তখনই কার্ধ্য (০) হয়। কু্টিসম্বন্ধেও এই নিয়ম | ষখন উচ্চতর সত্বশক্তি, 


* কারণ পূর্ব দেখাইয়াছি যে উচ্চতর শক্তি না থাকিলে স্ৃষ্টি'কার্ধ্য 
থাকিতে পারে না--উচ্চতর সব্বভাঁন না থাকিলে, জাগতিক কার্ধ্য সমুদায়ই 
ংশ হইয়া যায়-_প্রলয়ের দিকে ভগতের গতি হয়। এই সত্ব শক্তিই 
জগত রক্ষা করে, পালন করে । এই জন্যই বোধ হয়, যখন জগতের অত্বশক্তি 
অল্প হইয়। আইসে-_অথবা যখন প্র (সত্তের) গ্রানি হয় “যদ। যদা. তুধশ্্স্য 
গ্লানির্ভবতি” তখন সংস্বরূপ মহতব্ের (বাঁ বিষ্ণুর) অংশ জগতে আবির্ভাব 
হই সব শক্তি" বৃদ্ধি করিয়1 দেন, প্রলয় বা ধ্বংশ হইতে ক্গগতকে রা 
করেন / ইহাই হিন্দুধর্মের অবতার বাদ। ৮. 738 


ভ্রিগুণ ও সৃষ্টি। ৭৩৩ 


রজঃশক্তি উদ্ভব করিতে করিতে তমঃশক্তিতে পরিণত হইতে থাঁকে, *তখনইী 
স্থ্টি হয়--তখনই ক্রমে ক্রমে এই পরিদৃশ্যমাঁন জগতের উৎপত্তি হয়। 
সুতরাং 'জগভের স্য্টির অবস্থা আর কিছুই নহে, কেবল যে উচ্চতর সন্তবশত্তিৎ 
বা মহত্তত্ব উদ্তত হুইয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে নিম্নতর ভমঃশক্তিতে পরিণত 
হইবার অবস্থা মাত্র/ এই পরিণামের অবস্থার, এই কার্যের অবস্থার মূল 
কারণ-_বিজ্ঞান মতে শক্তির নৃন্যাধিক ভাব (010979069 9 ঢ০0650651)-- 
আর পাংখ্য মতে অভন্কার ।-_-অথবা সত্ব, রজঃ ও তমঃ মধ্যে প্রভেদ্দ ভাব। 

বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন, 

“অতো! বেত্যোঃ) রপি কাধ্যকারণভাঁব উন্নীত ইতি 1", 

এই শক্তি হঈতেই কাঁধ্য কারণ ভাব উৎপন্ন হৃঈটতে আরম্ত হয়, 
অনুমান কর] যায় । 

পূর্বে দেখাইয়াছি যে, মহত্তত্ব উৎপন্ন হইলে, "তাহার সহিত সমস্ত 
তমঃ মিলিয়৮*এক হইয়াছিল । তাহার পর সৃষ্টি সময়ে, বিভিন্ন বা 
বৈষম্য হইতে আরম্ভ হুইরা তমঃ এক দ্বিকে ও সত্ব একদিকে, অথবা! সত্ব 
তম£ঃ* হইতে, ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন হইতেছিল । কিস্বা তম£ঃ মহত্ত্ব দ্বার! 
উচ্চতর শক্তিতে পরিণত হওয়ায় তাহার যে অস্বাভাবিক ০) অবস্থ! 
(9০৮৮৩ ০7 69718108) হইয়াছিল, তাহাই দূর হইতে আরম্ত হইল । এই 
বৈষম্য এই বিভিন্ন ভাব হইতেই কাঁধ্য কারণের উৎপত্তি । 

বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন. 

“অন্তঃকরণমেকমেব বীজাঙ্কুর মহাবুক্ষাদ্দি বদবস্থাত্রয়মাত্রভেদাৎ কার্য 
কারণ ভাবমাপদ্যত ।'১, 

অথণ1 মহত্বত্ব এক হ্টলে ও, বীজ, অস্কুর ও বৃক্ষবৎ তিনটি অবস্থা বিভিন্ন 
হওয়াতেই অবিশেষ ভাব হইতে বিশেষ হইঞ্চে আরম্ভ হওয়াতেই-_ 
কার্যকীরধী' ভাব উপস্থিত হইল। অতএব যে তত্ব হইতে অথবা 
মহত্তত্ের যে ভাব হইতে এই প্রতেদ্‌ হুর, যাহা, হঈতে এই .“অবিশেষাদ্ধি 
শেষারভ্৮ হয়-_তাহাকেই অহঙ্কার তত্ব. বলে। হর্বট, ম্পেম্সর যাহাকে 
রম ৩ 01767900800 বলিয়াছেন, অথব1 ষে. শক্তি, বা ক্রিয়া, . “দ্বারা 
এরূপ 8108905508 9 হইয়া থাকে, দাহাকেই « অহংতত্ব বলা যায়।* 


'* সাংখ্যকার সম সৃষ্টি প্রক্রিয়া ব্যষ্টি বা বিশেষ ত্য টি বিশেষং (বিশেষত 
আমাদের নিজেরে মানের ক ও গতি) হ্ইঠে অঙ্মান 0৩8৩) ঘুরা 


৭৩৪ . 'মবজীবন |. 
«  ১৪। অহংতত্ব হইতে স্কট প্রণালী ।  * 
তৎপরে মূল প্রকৃতির সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন শক্তিজন্য মহত্ত্ব, অহ- 
স্কার শক্তির দ্বারা তিন ভাগে পরিণত হইল । ্যংখ্যমতে মহত্ত্ব প্রকৃত 
** “শুদ্ধ সত্ব সম্ভত হইলেও রঙ্গ ও তম প্রভাবে তাহার বৈষম্য বা বিকার হইতে 
* পারে--অথবা তাহার রজ পরিণাম ও তমঃ পরিণাম হইতে পারে! কারণ 
“মহছুপরাগাদ্িপরীতৎ |” ২1১৫ 
অর্থাৎ মহত্ত্ব রজঃ ও তগ্নঃ গুণের দ্বারা বিপরীত্ত বাঁ বিভিন্ন না 
থাকে। বিজ্ঞান ভিক্ষু ভাষ্যে শ্রুতি প্রমাণে দেখাইয়াছেন -_ 
« সাত্বিক রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধা মহান্‌ 1” 
অর্থাৎ মহান, তিন অংশে বিভক্ত হয় ঃ__সাত্তিক মহত্ত্ব, রাজসিক মহত্ত্ব, 
ও তামসিক মহত্ত্ব! 
পরবর্তী পুরাণ কর্তাগণ, এই তিন অংশের নামকরণ করিয়ােন। 
বিজ্ঞানভিন্ষু সাংখ্যসারে বলিষ্বাছেন,__- রি 
“ অত্র সত্বাদ্যৎ শত্রষেন মহতো দেবতোত্রয়োপাধিত্বাৎ তদাতিরেকেন ত্রদ্ 
বিষণ শিবত্ববচনং। ** আদৌ বিষুররূপেলৈব মহানাবি9ভ্ভবতি | » 
অর্থাৎ যিনি মহান্‌তিনি সত্বাদি গুপত্রয় আশ্রয় করিয় ্হ্গা,বিষুঃ ও শিব 
এই উপাধিত্রয় স্বীকার করিয়াছেন। তবে প্রথমে বিষুরূপে মহান, 
আবিভূ্ত হন, পরে তাহা হইতে ব্রহ্গা ও শঙ্করের উৎপত্তি হয়। অতএব 


সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । মন্নুষ্যের অহংজ্ঞান ও ইচ্ছা! মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই । 

কক্স সাহেব বলিয়াছেন, 

ছ0)2৮ 25 0019 মা: 18 16 1)০6 9১9 910985108০৫ ০0২, দ81 নাঃ 
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এই দা বা ঈপ সাকি? বেন সাহেব বলিয়াছেন, « 10791101876 
:816089069 ০6006 2৮111 8259 ৮9০5 8০৮০৫ 69 0০ 08618701271) ৫ 
:72067067 800 816057825685%, কক্স সাহেব বলেন [18 6 
:90088108 06 609 0070801005-8617 8704 019 09769 1৮ /0]8 পা. 39 
90৩ 28706 0০৮৩৩ অতএব যেমন এঈ ইচ্ছাবৃত্তি দ্বারা মানুষের, মনে 
শ্বতঃক্রিয়া উপস্থিত হুয়া বৈষম্য ঘটার, সেই রূপ এট সমষ্টি কহ অম- 
স্বেও মহত্ত্ব হইতে হকার ₹ উদয় হ্ইন্া সত রজঃ.ও তমঃ পর 
হী ধায়। এটি 









ভ্রিগুণ ও সৃষ্টি। ৭৩৫. 


দেখাগ্সেল, যাহা সাঁত্বিক মহত্ত্ব, তাহাই পালনী শক্তি; ইহা হইতেষ্ট (এই' 
[127:9£ 7০66091 হইতেই ) জগত রক্ষ! হয়। রাঙ্গসিক মহত্বত্বই সৃষ্টি 
পরিবর্তন শক্তি ; ইনিই ব্রহ্মা। আর যিনি জগৎ সংহার করেন, জগৎকে 
তমো রাশিতে পরিণত করেন, তিনিই তামসিক মহত্তত্ব--তিনিই শিব। 

সে যাহা, হউক পুরাণের কল্পন] এস্থলে উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। 
মহত্তত্ব, অহংতত্ব দ্বারা ব্রিগুণ অনুসারে ত্রিধা বিভক্ত হইলে, তাহাদের তিন" 
বৈষম্য ভাব, বা বিভিন্ন অবস্থা এই £--€১) বৈকারিক বা সাত্তিক অহং 
(২) তৈজস বা রাজসিক অহং, আর (৩) তাঁমস, অহং। 

”» টৈবকারিকান্তিজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা । » 

ইহাদিগেরই নামান্তর সীত্তিক মহত্ত্ব, রাজসিক মহত্ত্ব, আর তামসিক 
মহত্ত্ব । এই রূপে মহত্বত্বের অহৎ পরিণাম (বা! 0195757:015602) হইতে 
প্রথমে যে তমঃ সহ মিলিত হইয়! মহত্ত্ব অবস্থিত ছিল, তাহা! বিভিন্ন হইয়া, 
শুদ্ধ সত্ত্ব মহত্ত্র, একদিকে হইল, আর মহত্তত্বের কতকাংশ তমের সহিত একত্র 
মিলিয়া তাহার তমোধিকার হুইল এবং এই তমোধিকারের সহিত তাহার 
কতকীংশের রজোধিকার হইয়া গেল । 

মহত্তত্বের এই শুদ্ধ জত্বাংশই মন। কারণ বলিয্বাছি ত “মহদাখ্য- 
মাদ্যং কাধ্যৎ তন্মনঃ1” অহংতন্ব হইতে ইহাই প্রথম ও শ্রেষ্ট পরিণাম । 
ইহাকে ইংরাজীতে 870:26 2009) 08৮1) (€) প্রভৃতি বলা যাইতে পারে । 


সংখ্যকার বলেন। , 
» সাত্বিক মেকাদশকৎ প্রবর্ততে বৈক্কতাদহৎকারাৎ। ২। ১৮ 


অর্থাৎ বৈকারিক অহঙ্কার হইতে সাত্বিক মন যোহাকে একাদশেক্জরিয় 
বলে) তাহাই উৎপত্তি 'হুইল। আর মহত্তত্বের যে অংশ' তমঃ সহ্‌ মিশ্রিত হইয়া 
তমোবিকার হইল অথবা যে অংশ তমরূপে পরিণত হইল-_সেই তামস অহং- 
কার হইতে ক্রমে ক্রমে. তমো' বৃদ্ধি ঝা. 09890058072) হইয়া একে একে 
পঞ্চতন্মান্র স্যরি হইল। ৰ ্‌ ৃ 
বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন_. ". * 
“ৰৈকৃতাক্$ সান্ধিকাহঙ্কীরাজ্জায়তে মনঃ অতশ্চ মাসাহকাদানপেজিস্াি, 
তামসাহস্কারাচ্চ তন্মাত্রানীত্যাপি গল্জব্যং 1১. | 
এই পঞ্চতল্সাত্রকে সুক্ষ ভূত -ও. পরমাণু বলা হয়। এন বা 
গরমাণ, স্যর বিষয় আমর! 'পরে দেখাইতে ক করিব। ) 
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আপ এই সাত্বিক মহতত্বের তামসিক বিকার হইয়া যে তন্মাত্র অ্্ ট 
' হইল, তাহাতে সেই সময্বে রজঃ শক্তি উদ্ভূত হা যে রা্গসি ক, মহত্ত্ব 
উৎপন্ন হয় তাহাই ইস্জরিয় উৎপত্তির কারণ। সত্ব প্রধান মন এবৎ তমঃপ্রধান 
 তুম্ান্ব মধ্যে পরম্পর খাত প্রতিঘাতে পঞ্চতন্মাত্র গ্রাহী ইন্দ্রিয় গুলির 
সুষ্টি হঈল | এই ইন্দ্রিয় শক্তি জ্ঞান ও কর্খভেদে ছুই প্রকার। 
পঞ্চজ্ঞানেক্ড্রিয় ও পঞ্চ কর্মেক্দ্রিয় কেহ কেহ বলেন প্রাণের গেঃ211- 
টর) ক্রিয়াশক্তি আবশ্যক বিয়া কর্পেন্ডিয়_মার বুদ্ধির বিকাশের 
জন্য জ্ঞানেন্দ্রিয়। সে যাহা হউক মনের এই রঙ্ধো বিকৃত ও ইন্দ্রিয় 
প্রকাশক শক্তি হইতেই পাঞ্চভৌতিক জগতের সহিত আমাদের সম্পর্ক 
থাকে । অথবা ষখন বাহ্য জগতের সহিত মনের সম্পর্ক থাকে, তখন 
মন, ইন্দ্রিয় বৃত্তি গুলির সহিত একীভূত হইয়া যায়) সাংখ্যকার বলেন 
“উভয়াত্মকং মন: ।২। ২৬। সকল অবস্থাতেই মন ইন্দ্রিয় বৃত্তি গুলির 
সহিত একীভূত থাকেনতবে ঘোগে বা ধ্যানের দ্বারা মনকে কেবল ইন্দিগুলি 
হইতে পৃথক করিতে পারা ষায়। কারণ পধ্যানং নির্বি্বিষয়ং মন” 
আমরা স্থা্টি ও ত্রিগুণ অন্বন্ধে অন্য কথ! পরে বুঝাইব | 


+ বোধ ,হর সামান্যতম জৈবনিক শক্তি (978015861০2) (এমন রি 
01680010 ০922200500 গুলির সংমিলনী শক্তিও) এই রাজনিক ইন্দ্রিয় শক্তির 
নিম্নতম (10986) বিকাশ মাত্র । ইহাকেই বোধ হয় জীবনী শক্তি (বা 
₹15] 1০:09) বলা যাইতে পারে। ইংরাজীতে যাহাকে 9৮৮০ 60:99 
বলে তাহা ইহা হইতেই উৎপন্ন হয়। এই 06:59 00:09 দুহী প্রকার, 
8809091 2097593 এবং [39৮০ 0:598 1 বোধ হয় এই 8809827 0029 
1০:06 হইতেই জ্ঞানেন্্রিয় আর 2206০৮29756 10:০৪ হইতেই কর্মেক্িয়ের 
উৎপত্তি হর । মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণীদিগের সম্বন্ধে এই নিষ়ম। এই*ব্যষ্টি ' 
ইন্জিয়তত্ব হইতে সাংখাকার সমষ্টি ইন্দ্রিয় তত্ব স্থির করিয়াছেন | 
অতএব ইন্দ্রিয় শক্তি বলিলে যেন কেহ আমাদের কোন, বিশেষ 
ইন্্ি়কে না বুঝেন। এস্থলে ইন্দ্রিয় অর্থে সংসারের সমস্ত ইন্দ্রিয় 
্থ্টিকারী শক্তির সমষ্টি বুঝাইডেছে। সেই জন্য গোলযোগ. 
হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া, বোধ হয় এক্য এক ইন্দ্রিয় শক্তিকে এক্‌, এক, 
দেবতা বলা হইম্াছে__এক একটি সমষ্টি ইন্দ্রিয় শক্তিকে রক একটি 
ইন্্িয়ের অপিষ্ঠাত দেবতা বলা হইয়াছে । একাদশেক্দ্িয় দেবাশ্চ; দিশবাভার্ক: 
প্রচেতোষ্ি-বনধীন্ত্রোপেন্র্র মিত্রকা _চন্দ্রশ্চ ইতি ।” বিজ্ঞানভিক্ষু ভাষ্যে বলিয়া. 
.ছেন “সমষ্টি চক্ষুরাদি শরীরিণঃ * * চক্ষুরাদি দেবতা রয়তে . 
ব্য্িকরণানাং সমর্টি করণানি ৫দবতেত্যেব পর্যযবন্যতি (৮ . 5. 












তক্তি। 


ঈশ্বরে ভক্তি । 
দ্বিতীয় কথ।-_শাগ্ডিল্য | 


শিষ্য। এক্ষণে শাগ্ডিল্য স্তরের মন্মীর্থ শুনিবার ইচ্ছা রাখি। . | 

গুরু। প্রথমে তোমাকে আমার বল কর্তব্য যে, ছুই জন শাগ্ডিল্য 
ছিলেন, বোধ হর। একজন ভক্তি-ধর্মের প্রথম প্রবর্তক; আর একজন 
শাগ্ডিল্য-হুত্রের প্রণেতা । প্রথমোক্ত শাঙিল্য প্রাচীন খষি, ছান্দোগ্য 
উপনিষদে তাহার নাম আছে। দ্বিতীষ্ষ শাণ্ডিল্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
পণ্ডিত । ভক্ষিস্থত্রের ৩১ সুত্রে প্রাচীন শাঙিলোর নাম উদ্ধ-ত হইয়াছে । 

শিষ্য । অথবা এমন হইতে পারে যে, আধুনিক সুত্রকার প্রাচীন খষির 
নামে আপনার" গ্রন্থধানি চালাঈয়াছেন । যাই হৌক, ষদি হুত্রকার শাগ্ডিল্য 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক পণ্ডিত 5য়েন, বে তাহার মন শেষে শুনিলেও হয়, 
না শুনিলেও তয় । এক্ষণে প্রাচীন খষি শাগুলোর মতই ব্যাখ্যা ককন। 

গুরু। ভাগ্য ক্রমে সেই প্রাতীন খষ-প্রণীত কোন গ্রন্থ বর্তমান নাই। 
বেদাত্ত সুত্রের শঙ্করাচাধ্য যে ভাষ্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে শুঁত্রবিশেষের 
ভাষ্যের ভাবার্থ হইতে কোলক্রক সাহে৭ এইরূপ মন্ুমান করেন, ষে 
পঞ্চরাত্রের প্রণেতা এই প্রাটীন খষি শাগ্ডিল্য। তাহা হইতেও পারে, না 
হইতেও পারে; পঞ্চরাত্রে ভাগবত ধন্ম কত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই ? 
রূপ সামান্য মূলের, উপর নির্ভর করিরা স্থির কর। যায় ন! যে, শাগিল্যই 
পঞ্চরান্রের প্রণেতা। ফলে প্রাচীন খষি শাগ্ডলা যে,ভক্তি ধর্মের প্রথম প্রবর্তক 
ভাহ| বিবেচনা করিধার অনেক কারণ মাছে। ক্লথিত ভাষ্যে জানুন 
শঙ্কর, ভদ্তিবাদী শাণ্ডিলোর নিন্দা করিপ্না বসিতেছেন৮ 

৭বেদবি শ্রঠিষেধশ্চ ভবঠি । চহযু,েদেবু পরং শ্রেয়োইলন্ধ, [শা্িলা রঃ 
ানমধিগরতবান্‌. ইত্যাদি ধেশিনা দরশনাৎ। অক্মাদস্সতা যা কল্পনা : 
ইতি িধ» 7 

ন্র্থাৎ |" .“উহাতে বেদের, বিগ্রতিষেষ চি . চর পরংশ্রককঃ 
লাছ না করিয়া, শা খিল্য এই শান্তর অধিগমন করিয়া জিলেন 1” এই স্কল. 
বেদনিন্দা দশন, করায় সিদ্ধ হইতেছে, ষেএ জপ কল্পনা অন্ত 1২. রর 
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শিষ্য। কিন্তু এট প্রাসীন খাবি শান্তিলা ভক্তিবাদে কতদূর অগ্রসর 
,হুইত্বাডিলেন, তাহা রি ক্ষ উপায় মাছে কি? 
গুরু। ক্ছি আছে।' ছান্দোগা উপনিষদেব তৃতীয় প্রপাঠকের চতুর্দশ 
অধ্যার হইতে একটু পড়িতেছি, শ্রবণ কর। 
ধসর্ধকর্ধা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সব্রসঃ সব্বমিদমভ্যাতোহবাক্যনাদর 
এষ ম আত্মান্ত্ধদয় এতটদবত্রদ্ষেমিতঃ প্রেত্যাভিদস্তা বতশ্মীতি হস্যসাদ্ধা 
নাবিচিকিৎসাইস্তীতিইন্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শািলা21% | 
অর্থাৎ, “সর্ববকন্ধা, সর্বকাম, সর্বগন্জ, সর্ধরস, এই জগতে পরিব্যাপ্ত 
বাক্য বিহীন, এবং আগ্ত লাম হেতু আদরের অপেক্ষা করেন না এই আমার 
আতা হদয়ের মধ্যে, ইনিই ত্রঙ্গ। এই লোক হইতে অবস্যত হইক্বা, ইহাকেই 
নুম্প্ট অনুভব করিয়া থাকি । ধাহার ইহাতে শ্রদ্ধা থাকে, তাহার উহা 
সংশয় থাকেনা । ইহা শা্ডিলা বলিয়াছেন | *” 
একথা বড় অধিক দূর গেল না। এসকল কথা উপনিষদের জ্ঞানবাদীর1ও 
ৰলিয়া থাকেন। তবে « হৃদয়ের মধ্যে” কথাটা নৃতন কথা» ভক্তির 
কথা! বটে। *শ্রদ্ধাণ কথা৷ ভক্তি বাচক নছে বটে, তে শ্রদ্ধা থাকিলে, 
ংশয় থাকে না, এ সকল ভক্তির কথা বটে। কিন্ত মাদল কথাটা 
বেদাস্তসারে পাওয়া যায় । বেদাস্তদার কর্তা সদানন্দাচাধ্য উপ।সন1 শবের 
ব্যাখ্যায় বলিয়াছচেন-- | 
“্উপাসনানি সগুপব্রঙ্গবিষর কম[নসবাপারবপাণি শাগুল্যবিদ্যাদীনি | 
_ এখন একটু অনুধাবন করিয়া বুঝ । হিন্দু ধর্মে ঈশ্বরেব দ্বিবিধ কল্পনা 
আছে-_-মথবা ঈশ্বরকে হিন্দুরা ছুই বকতম বুঝির! থাকে । ঈশ্বর নিউণ, 
এবং ঈশ্বর সগ্ডণ। তোমাদের ইংল্েক্গিতে যাহাঁকে “4৮5০01869% বা 
' প্0০0001609৫” দ্বলে,প্তাহাই নিগুণ। যিনি নিগুণ তাহার কোন 
উপাসনা হইতে পারেন! । তিনি নিগুণি, তীহার কোন গুপাুলাদ, কৰা মাইতে 
পারে না। হিনি নিশুপি, বাহার কোন “0০04181903 017757960709% নাই » 
ৰাবল! যাইতে পারেনা--াহাকে কি বলিয়া ডাকিব? কি বলিগ তাহার 
চিন্তা করিব? অতএব কেবল সপ্ত ঈশ্বরেণই উপাসলা তইতে পারে । 
নিগুপঙাদে উপাসন? নাই। জগ্ণ বা দক্তিপাদী অর্থাৎ শাভতিল্যাদিই 
উপাসন1 করিত পারেন। অতএব বেদান্তসা-রর এই কথা হইডে ছ্বাট 


৯ তকবোধিনী। জ্যেষ্ঠ ১৮০২৫, পৃ! 





ভক্তি ন৩৯, 


বিষয় সিদ্ধ বসিয়া মনে করিতে পারি । প্রথম সগুপ বাদের প্রথত্ প্রবর্তক 
শািল্য | ও উপাননারও প্রথম প্রবর্তক শাণ্ডিল্য। আর ভক্তি সণ্ড 
বাদেরই অনুসারিণী । * 

শিষ্য । তবে কি উপনিষদ, সমুদয় নিগুি-বাদী 1. 

গুরু । ঈশ্বরবাদীর মধ্যে কেহ প্রকৃত নির্গণবাদী আছে কিনা, 
সন্দেহ। বে প্রকৃত নিও বাদী, তাহাকে নাস্তিক বলিলেও হয়। 
নাস্তিক ব1 480০501০ ভিন্ন বথার্থ নির্গণবাদী কেহই নাই। তবে, জ্ঞান- 
বাদীরা শায়। নামে ঈশ্বরের একটি শীঁক্ত কল্পনা করেন । সেই মান্বাই 
এই জগৎ স্থষ্টির কারণ। সেই মায়ার জন্যই ক্লামরা ঈশ্বরকে জানিতে 
পারি 'না। মাতা হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই ব্রঙ্গজ্ঞান জন্মে 
এবং ব্রঙ্গে লীন হইতে পারা বায়। 'অতএৰ ঈশ্বর তাহাদের কাছে 
কেবল জ্ঞের় । এই জ্ঞান ঠিক প্ভানা” নছে। সাধন ভিন্ন সেই জান 
জন্মিতে পারে না। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান এবং 
শ্রদ্ধা, এই ছয় সাধন1। ঈশ্বর বিষয়ক. শ্রবণ, মনন, ও নিধিধ্যাসনা 
ব্যতিরেকে অন্য বিষয় হইতে অস্তররিক্র্িয়ের নিগ্রহই শম। 
তাহা হইতে বাহ্যেক্রিয়ের নিগ্রহ দম। তদ্তিরিক্ত বিষয় হইতে 
নিবন্তিত বাহোন্ডরিয়ের দমন, অথবা বিধিপূর্ধবক বিহিত* কর্মের পরি- 
ত্যাগই উপরতি। শীতোষ্ণদি সহন, তিতিক্ষা । মনের এক 
গ্রত। সমাধান । গুর বাকাদিতে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা। সর্বত্র এঈরূপ সাধন 
কথিত হইয়াছে, এমত নহে । কিন্ত ধাঁন ধারণা তপস্যাদি প্রায়ই জ্ঞানবাদীর 
পক্ষে বিহিত । অতএব জ্ঞানবাদীরও উপাধনা আন | দিস্ত সেই উপা- 
সপ" মানসিক, আন্তরিক নহে । উহা 19150131129 মাত্র, উপাসন! 
নহে। ষথার্থ উপাসন। ভক্ষি-প্রস্থত। ভঞ্চিতত্বের ব্যাখ্যায় গীতোক্ত 
ভক্তিত্ব্ব ভোগাকে বুঝাইতে হইবে, সেই সময়ে একথা আর একটু স্পষ্ট 
হইবে। | রিট 

তৃতীয় কথাঁ। 

58 ূ ভগবামীতা । স্থল উদ্দেশ্য । 

: শিষ্যা। এক্ষণে গীতোক্ত ভক্তিতত্বের কথা গুনিবার, বাসনা করি।. ্‌ 

গুরু। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম, ভৃক্তিযোগ | কিন্ত, প্রন্কত ভক্তির 
ব্যাথা দ্বাদশ অন্ধ্যারে সতি অল্পই আছে।, ্বিতীকন হইতে ্বাদশ পযন্ত সকল: 


৭8০ _ নবঙ্জীবন। 


অধ্যায় লির পর্ধযালোচন। না করিলে,সীতোক্ত প্রকৃত ক্ততত্ব বুঝা যায় না। | 
ষদি গীতার ভক্তিতত্ব বুঝিতে চা, হাহা হইলে এই এগার অধ্যায়ের কথা 
কিছু বুঝিতে হইবে। এই এগার অধ্যায়ে জ্ঞান, কন্ম এবং ভক্তি, তিনেরই 
কথা আছে। তিনেরই প্রশংসা আছে | যাহ! আর কোথাও নাই, তাহাও 


* ইাতে আছে। জ্ঞান কর্ম, ও ভক্তির সামগ্রদা আছে । এই সামজস্য 


আছে বলিষ্বাই ইহাকে সবেবাৎকৃষ্ট ধন গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। কিন্তু সেই 
সামঞ্রস্যের প্ররুত তাত্পর্যয এই যে, এই তিনের চরমাবস্থা, যাহা, তাহা 
ভক্তি । এই জন্য গীতা প্রকৃত পক্ষে ভক্তি-শান্স। | 
শিষ্য। কথা গুণ] একটু অসঙ্গত লাগিতেছে। আত্মীয় অস্তরর্ বধ 
করিয়া রাজ্য লাভ করিতে অনিচ্ছক হইয়া অজ্ঞবন যুদ্ধ হঈতে নিবৃত্ত হইতে 
ছিলেন, কৃষ্ণ তাহাকে প্রবৃত্তি দির! যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। ইহাই 
গীতার বিষয়। অতএব ইহাকে ঘাতক-শান্ত্র বলাই বিধেয়; উহাকে 
তক্তিশাস্ত্র বলিব কি জন্য? 4৪ 
গুরু । অনেকের অভ্যাস আছে যে,তাহারা গ্রন্থের এক খান? পাত। পড়িয়া 
মনে করেন, আামরা এ গ্রন্থের মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি। বাহার এই শ্রেণীর 
পণ্ডিত, তাহারাই ভগবাশীতাঞ্চে ঘাতক-শার্র বলিয়া বুঝিয়! থাকেন। স্থল 
কথ| এই যে,স্থজ্জবনকেই থু প্ররত্ত করা, এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু মে 
কথা এখনথাক। তোমাকে আগে জিজ্ঞাসা কৰি, যে বুদ্ধ মাত্রই কি পাপ ? 
শিষা ! ঘাহাঁতে অসৎখ্য মন্ষ্য বধ করিতে হয়, তাহ] অপেক্ষা! মহাপাপ 
আর কি আছে? 4 
গুরু । ঠিক এই কথাই, মহা বলবান, হিন্দুঙ্জাতির , অথঃপতনের মূল- 
কারণ।সে কথা মামি সপ্রমাণ করিতে পারি, কিন্ত সে তত এখন তুলিয়া .কাঙ্গ , 
* নাই। তোনাকে গিজ্ঞানাক ওত, ওলন্দাস তি লণম দি সাঈলেন্ট যে সকল 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই বুদ্ধের অপেক্ষা গত পুথ্যকন্ম পৃথিবীতে জর ৫ কে 
কবে করিয়াছে ? এ 
শিষ্য । সহজে মনে হয় নাঁ। ৬ কঃ 
গুদ । যদি তাই হয় তবে অনেক সনয়, যুদ্ধিও পুণ্য কর্া। দি 5 
শিষ্য। কিন্ত সে কখন? টা 
শু । একথার ছুই উত্তর শ্াছে। এক, ইউস বাদীর, 
উভর। জে উত্তর এই যে, বুদ্ধে ৫বখানে লক্ষ লোকের অনিষ্ট করিয়া কে ৃ 






ভাত । ০ 


কোটি লোকের হিতি সাধন এশা "২7 বুদ্ধ পুণা কর্ম। কিজ্ত কোটি 
লোকের জন্য এক লক্ষ গ্শোককেই ব। ৮৫" র করিবার আমাদের কি অণ্ধকার ? 
এ কথার উত্তর হিতবাদী দিতে পারেন না। দ্বিতীয় উত্তর ভারবতর্ষীয়। 
এই উত্তর আধ্যাত্মিক এবং পারমার্থিক । হিন্দুর সকল নীতির মূল আধ্য* 
জ্সিক ও পারমার্থিক | সেই মূল, যুদ্ধের কর্তব্যতার ন্যায় এমন একটা 
কঠিন তত্ব শবলম্বন করিয়া যেমন বিশদ রূপে বুঝান যায়, সামান্য তত্বের 
উপলক্ষে সেরূপ বুঝান যায় না। তাই গীতাকার অর্জনের যুদ্ধে অপ্রবৃতি 
কল্পিত করিয়া, তছুপলক্ষে পরম পবিত্র ধর্থের আমূল ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন । ক 
শিষ্য। কথাটা কিরূপে উঠিতেছে ? 
গুরু। ভগবান, কর্তব্যাকর্ভব্য সন্বন্ধে অর্জ,নকে প্রথমে দ্বিবিধ অনুষ্ঠান 
বৃঝাঈতেছেন। প্রথমে আধ্যাত্মিকতত্ব, অর্থাৎ আত্মার অনশ্থরতা৷ প্রভৃতি, 
যাহা জ্ঞানের-বিষয় । ইহাজ্ঞান যোগ বা সাংখ্য যোগ্গ নামে অভিহিত 
হইয়াছে | তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি বলিতেছেন, 
... লোকেশম্মিন,দ্বিবিধ! নিষ্ঠা! পুরাপ্রোক্তা ময়ানঘ্ঘ। 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কন্মষোগেন যোগিনাম,। ৩৩, 
ইহার মধ্যে জ্ঞানষোগ প্রথমতঃ সংক্ষেপে বুঝাইয়া কন্মযোঁগে সবিস্তারে 
বুঝাইতেছেন। এই জ্ঞান ও কন যোগ প্রভৃতি বুঝিলে তুমি জানিতে 
পারিবে, যে গীতা ভক্তি 'শান্জ--তাই 'এত সবিস্তাবরে ভক্তির ব্যাখ্যায়, গীতার 
পরিচয় দিতেছি । ৃ 
২ :* চতুর্থ কথা। 


ভগবদ গীতা-_কর্মম |, 


শুরু ।” এক্ষণে তোমাকে গীতোক্ত কর্মাযোগ :বুঝাইতেছি, কিন্তু তাহা 

শুনিবার আগে, ভক্তির আমি যে ব্যাখ্যা কথিয়াছি, তাহা মনে কর। অন্থষ্যের 

যে অবস্থায় সকল বৃত্তি গুলিই ঈশ্বরাভিমুখী ই, মানসিক সেই অবস্থা, অথব!1 
যে বৃত্তির" গাবল্যে এই অবস্থা ঘটে, তাহাই, ভক্তি । এক্ষণে শ্রবণ কর। . 
্রকৃষ্ণ কর্মযোগের প্রশংসা করিয়া অর্জ.নকে করে প্রবৃতি দিতেছেন। 

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু 'তিষ্ঠতি কর্মনকৎ। ০ 

কার্যত হ্যবশঃ কন সর্ব একািলৈশৈই 1 ৩৫ 7.1. 


৭৪২. ্‌ নব্জীবন। 


কেহুই, কখন নি্ষর্্া হা অবস্থান করিতে পানে নাগ. কর্ম না কৃবিলে 
প্রকৃতিজাত গুণ সকলের দ্ব'”ণ কন্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএৰ কর্ম 
করিতেই হইবে। কিন্ত ৫সকি কর্ম? ॥ 
কর্ন বলিলে বেদোক্ত কর্ম বুঝাইত, অর্থাৎ আপনার মঙ্গল কামনায় 
দেবতার প্রসাদার্থ ষাগয প্র ইত্যাদি বুঝাইত. হা পূর্বে বলিয়াছি। অর্থাৎ 
কাম্য কর্ম বুঝাইত। এইখানে প্রাচীন বেদোক্ত ধম্মের সঙজে কৃষেণোক্ত ধর্মের 
প্রথম বিবাদ, এইথান হইতে গীতোক্ত ধর্মের উত্ককর্ষের পরিষ্ীয়ের আরম্ভ । 
রি বেদোক্ত কাম্য কর্মের শনুষ্ঠানের নিন্দা করিয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন, 
যামিষ্কাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদক্ত্য বিপচশ্চিতঃ 
বেদবাদরতাঃ প্ণর্থ নান্যদন্তীতি বাদিনঃ ॥ 
কামায্মানঃ স্মগপর1 জম্ম কল্ফলপ্রদাং 
ক্রিয়গবিশেষবহুলাৎ ভোগৈশ্বর্ধ্য গতিংপ্রতি। 
ভোগৈশ্ব্্য প্রাসক্তানাৎ তয়াপহ্ৃত চেতসাং ,. 
ব্যাবসার়াঘ্মিক1 বুদ্ধিঃ সমাধোন বিধীয়তে | ২1৪২-_৪৪ 
“যাহার] বক্ষ্যমানরূপ শ্রুতি সুখকর বাক্যপ্রয়োগ করে, তাহারা বিবেক 
শূন্য । যাহার! বেদবাক্যে রত হইয়া, ফল সাধন কম তিন্ন আর কিছুই নাঈ, 
ইহা বলিয়া 'থাকে, যাহারা কাম্‌ পরবশ হইয়া স্বর্গ ই পঁরমপুরুতার্থ মনে 
করিয়! জন্মই কর্মের ফল ইহ1 বলিরা পাকে, ষাহার1! (কেবল) তভোগৈষ্বর্ধা 
প্রাপ্তির সাধনীভূত ক্রিয়াবশেষবহল বাক্যমাত্র প্রয়োগ করে, তাহার! 
অতি মূর্খ । এইরূপ বাক্যে অপন্গত চি 887 ব্যক্কিদ্বিগের 
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি কখন সমাধিতে নিহিত হইতে পারে, না 
অর্থাৎ বৈদিক কর্ম বা কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান ধনম্ম নহে। অথচ কর্ণ ডি 
তেই হঈবে। তবে কি কম্ছ করিতে হইবে ? স্বাহ কাম্য নহে, নিষ্কাম, তাই । 
যাহা নিক্ষাম ধর্ম বলিয়া! পরিচিত, তাহা কন্মন মার্গ মাত্র, কম্মের অনুষ্ঠান ॥ 
শিষ্য । নিষ্কাম কর্ম কাহাকে বলি 1. 
গু । নিষ্কাম কর্মের এই লক্ষণ ভগবান নির্দেশ করিতেছেন, ৰ 
কর্মপ্যেবাধিকারস্তে মাফলেু কদাচন। 5 
মা কর্মফলহেতুভূমিণ ভে সঙ্গোহন্থকম্মণি। ১ 
ৎ তোমার কর্মেই অধিকার, কদাচ কর্মে ফল ষ্নে ন হয় ।. 


ফলার্ধী হইও না) কন্পত্যাগেও, প্রবৃতি না হউক। ৭... 









ভদ্ভি। ৭৪৩ 


অর্থাৎ, কর্ণ 'করিতে আপনাকে বাধ্য : মনে করিকে, কিন্ত” তাহার 
কোন ফলের আকাজ্মা করিবে না। 

শিষ্য। ফলের আকাঙ্ষা না থাকিলে কর্ম করিব কেন ? দি পেট 
ভরিবার আকাঙ্ষা না রাখি, তবে ভাত খাইব কেন ? রর 

গুরু। এইরূপ ভ্রম ঘটিধার সম্তাবনণ বলিয়া ভগবান পর শ্লোক ভাল : 

করিয়া বুঝাইতেছেন-__ 
যোগ্স্থঃ কুরু কর্ম্াণি সঙ্গং তাজা ধনগ্য়। 

অর্থাৎ হে পনঞ্জয়। সঙ্গ তাগ কনিয়া যোগস্থ হইয়া কর্ম কর। 

শিষ্য । শিছুই বুঝঙ্গাম না প্রথস, সঙ্গ কি গজ 

গুরু। আসক্তি । যে কণ্ম করিতেছ, তাহার প্রতি কোন প্রকার 
অনুরাগ না থাকে । ভাত খাওয়ার কথা শলিতেছিলে । ভাত খাইতে 
হইবে সন্দেহ নাই; কেন নণ “প্রকৃতিজ গুণেশ ভোমাকে খাওয়াইবে, 
কিন্ত আহার্বে যেন মনুরাগ নাহক্স। ভোজন অন্ুরাগবুক্ত হইয়া ভোজন 
করিও না। | ৃ 

শিষ্য। আর “যোগস্থ" কি? এ রর 

গুরু। পর.চরণে ' হা কথিত হইছেছে । 

যোগস্থঃ কুরু কম্মণণি সঙ্গ ত্যক্তা! বনগ্রয়। 
সিদ্ধযসিদ্ধ্যোঃ সমো! ভূত্বা সমত্বং যোগ উচাতে ॥ 

কর্ম করিবে, কিন্ধ কমন সিদ্ধ হউক, সিদ্ধ হউক সমান জ্ঞান করিবে । 
ভোমার যতদুর কর্তবা তাহা মি করিবে । তাতে তোমার কর্ম সিচ্ধ হয়, . 
আর নাঈ হয়ব, তুল্য জ্ঞান +রি'৭। এই ষে সিঞ্চালিক্ষিকে সমান জ্ঞান করা, 
'ইহাকেছ্ট ভগ্ববাঁন যোগ বপ্িতে.৬ন। এইরপ ষ্বোগস্ত হয়া, কর্মে আসক্তি 
শৃনা হইয়া কর্ের ঘে শ্ন্ঠান বরা, তাহাই শিষ্কার্ম কর্ানুষ্ঠান । 

শিষ। এখনও হকিলাম লা । আমি সিধ কটি লইয়া আপনার বাড়ী 
চরি করিতে যাইনেদি । কিন্তু আপনি সজাগ রাছেন, এজনা চুরি করিতে 
পারিলাম না তার জন্য দুঃখিত হইলাম না। ভাবিলাম, « আচ্ছা, 
হলো হলো না হণো না হলো” আমি কি নিষ্কাম, ধর্থের হত 
করিলাম! | ্‌ 
গুক। কাট! টিক সোথার পা? খাট মত, য় । ভি: মুখে রে ২ 
হলো, না হলো! না হলো বল, আর ইং বল, চে রি ছি করিবার রা টি 


ডি 


র্‌ দঃ 


ঞ 


৭৪৪ .  নবর্জীরন। 


্ ৬৪ 
কর, তাহা'হঈলে তুমি কখনই মনে এরূপ ভাবিতে পারিরে না। ফেন 


না চুরির ফলাকাজ্ষী না হইয়া, অর্থাৎ অপহৃত ধনের আকাঙ্গা না 
করিয়া, তুমি কখন চুরি করিতে যাও নাই। যাহাকে “কম্মঃবলা যাইতেছে, 


** ছুরি, তাহার মধ্যে নহে। “কর্ম” কি, তাহা পরে বুঝাইতেছি। কিন্ধ 
চুরি “কর্ম” মধ্যে গণ্য হইলেও তুমি তাহা অনাসক্ত হইয়া কর 


নাই। এজন্য ঈদৃশ কন্াহুষ্টানকে সং ও নিষ্কাম কর্ধানুষ্ঠান বলা যাইতে 
পারে না। চা * 
শিষ্য । ইহাতে যে আপত্তি, তাহা। নামি পূর্বেই রিরাছি। মনে 
করুন, আমি বিড়ালের স ভাত থাঈতে বসি, বা উঈলিয়ম দি সাইলেণ্টের 
হত দেশোদ্বার করিতে বসি, ছুঈঃরতেই আমাকে ফলার্থী হইতে হইবে। 
অর্থাৎ উদর পৃণ্তির আকাঙ্ষা করিয়া ভাতের পাতে বদিতে হইবে, এবং 
ছেশের দুঃখনিবারণ আকাঙ্কা করিয়া দেশের উদ্ধারে প্রবন্ধ হইতে হইবে। 
ওক | ঠিক সেই কথারুই উত্তর দিতে যাই; গছিলাম। "* তুমি, যদি 
উদর পৃত্তির আাকাজ্ষা করিয়া ভাত খাইতে বসো, তবে তোমার কশ্ম নিষাম 
হল না। ভুমি যদি দেশের দুঃখ নিজের ছুঃথ তৃল্য বা দদধিক ভা খেয়া 
ভাহার উদ্ধারের চেষ্টা করিলে, তাহ] হইলেও কন্ম নিষ্ধাম হই পুনা। 
শিষ্য । যদ্দি সে মাকাজ্ষ! না থাকে, তবে কেনই এই কন্মে প্রবৃত্ব 
হইব? 
গুরু । কেবল, ইহা! তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম বলিয়া। আঠার, এবং 
দেশোদ্ধার উভয়ই তোমার অনুষ্ঠের ' চোর্ধ্য তোমার অন্বষ্ঠগ হে । 
শিষ্য । তবে কোন কর্ম মঠের, আর কোন কন্ম অনুষ্ঠেয় নহে, 
, ভা কি প্রকারে জানিব? তাহা না বলিলে ত নিষ্কাম ধন্মের গোষঠাই 
বোঝ! গেল না? 
শুরু। এ অপূর্ব ধর্ম প্রণেতা কোন কথাই ছাড়িয়া হান গ্নাতি। 
কোন্‌ কম অনুষ্ঠেয়, তাহা বু এ ০ 
যক্ঞার্থাৎ কন্ধণোইনাত্র লা চাহ কন্পবন্ধনহ 00550 
ভার্থং কর্ম কৌন্তেয় মু দঙ্গ: সমাটর 1৩1.৯| রি 
এখানে বদ্ত শব্দে ঈশ্বর শ্ানার গ্গায় তোমার হা বিশ্বাস না 
য়, শঙ্করাচার্ধ্যে কথার উপ: রর কর। তিনি এই প্লোকে। 
.লিখিস্কাছেম,_ ১ ভ ভড 






ভক্তি! | 8৫ 
রা  প্যজ্ঞোটৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতের্জ্ঞ ঈশ্বরস্তদ রং 1” 


তাহা হইলে ক্লোকের অর্থ হইল এই যে, যে ঈশ্বরার্থ বা ঈশ্বরোদিষ্ট যে কর্ম, 


তভিন্ন অন্য কর্ম বন্নমাত্র (অনষ্্েয় নহে ।ং অতএব কেবল ঈশ্বরোদ্িস্ট কম্মই 
করিবে । ইছার.ফল ফ্াড়ায় কি; দাড়া, বে সমস্ত বৃন্তিগুলিই ঈশ্বর-মুখী 
করিবে, নহিলে সকল কর্ম ঈশ্বরোদিষ্ট কর্ম হইবে না । এই নিফাম ধর্মই 
নামাস্তরে ভক্তি । এইরূপে কর্ম ও ভক্তির সামঞ্রস্য । কর্মের সহিত ভক্তির 
পক্য স্থানাস্তরে আরও স্পস্তীকৃত হইতেছে । যথা-_ 

ময়ি সর্ববাণি কম্ধাণি সংন্যাস্যাধ্যান্মচেতসা 

নিরাশী নির্মমোভূত্ব। যুধ্যস্য বিগতশ্বরঃ | * 


অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধিতে কম্্ম সকল আমাতে অর্গণ করিয়া নিফাম হইয়া. 


এবং মমতা৷ ও বিকার শূন্য হইয়! যুদ্ধে প্রবৃ্ত হও। 
শিষ্য । ঈশ্বরে কণ্ম অর্পণ কি প্রকারে হইতে পাঁরে ? 
গুরু |» “অধ্যাত্স চেতসা” এই বাক্যের সঙ্গে “সংন্যস্য শব বুঝিতে 
হইবে। ভগবান্‌.শঙ্করাার্ধ্য “অধ্যাক্ চেতসাঁ” শবের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, 
“অহং কর্তেশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমীত্যনয়! বুদ্ধযা।” “কর্তা, যিনি ঈশ্বর, 
তাহারই জন্য, তাহার ভৃত্য স্বরূপ এই কাজ করিতেছি।” এইরূপ বিবেচনায় 
কাজ করিলে, কৃষ্ণে কর্মার্পণ হইল । 


এখন এই কর্মযোগ বুঝিলে ? প্রথমতঃ কর্ম অবশ্য কর্তব্য । কিন্ত 
কেবল অনুষ্ঠেয় কন্মই কম । যে কর্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট, অর্থাৎ, ঈশ্বরাভিপ্রেত, 


তাহাই অনুষ্ঠেয় । তাহাতে আসক্তিশুন্য এবং ফলাকাজ্জাশূন্য হইগা 


তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ,সিদ্ধি অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিবে । কর্ণ 
ঈশ্বলে অর্পণ কগ্গিবে অর্থাৎ কর্ম তাহার, আমি তাহার ভৃত্য স্বরূপ কর্ম করি- 
তেছি, এরূপ বুদ্ধিতে কর্ম করিবে । তাহা! হইলেই কম্মযোগ সিদ্ধ হইল। 

ইহা কপ্ধিতে গেলে কার্ধটকারিপী'ও শারীরিকী বৃত্তি সকলকেই উশ্বর-. 
সুখী করিতে হইবে । অত এব কর্মাঘোগই ডুক্তিযোগ। ভক্তির সঙ্গে ইহার 
ধক্য ও সামগ্ুস্য দেখিলে । এই অপূর্ব্বতত্ব, অপূর্ব ধন্ম? কেবল শ্বীতাতেই 
আছে।" এরূপ আশ্চর্য্য ধর্শব্যাধ্যা আর কখন. ০কোন দশে হয় নাই |. কিন্তু 
ইহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা তুমি এখন প্রাপ্ত হও নাই। কর্ম যোগেই ধর্ম সম্পূর্ণ 
'হইলুনা, কর্ম, ধের প্রথম দোপান মা্র। কাল তোমাকে জ্ঞান যোগে, 


কথা. নিবি 





৭8৬ .  মবজীবন। 


পঞ্চম কথা। 
তগবগ্দীতা_-জান। ৃ 
গুরু। এক্ষণ জ্ঞান' সম্বন্ধে ভগবদক্ির সার মন শ্রবণ কর। কর্ণের 
কথা বলিয়া, চতুর্থাধ্যায়ে আপনার অবতার কখন সময়ে বলিতেছেন, __ 
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামূপাশ্রিতাঃ ৷ 
বহবে! জ্ঞান তপলা পৃতা মন্ভাবমাগতা ॥ ৪1১*। 
ইহার ভাবার্থ এই যে, অনেকে বিগত রাগতয়ক্রোধ, মনধয় €শ্বরময) 
এবং আমার উপাশ্রিত হইয়! জ্ঞান তপের দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার ভাব 
অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব বা মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। 
শিষ্য । এই জ্ঞান কি প্রকার? 
গুরু। যে জ্ঞানের দ্বারা জীব, মমুদায় ভূতকে আত্মাতে এবং ঈশ্বরে 
দেখিতে পায়। যথা-- 
যেন ভূতান্যশেষেণ ভ্রক্ষস্যাত্মন্যথো ময়ি।  ৪৬৫। 
শিষ্য । সেজ্জঞান কিরূপে লাভ করিব? 
গুরু । ভগবান তাহার উপায় এই বগিয় দিয়াছেন, 
তদ্িদ্ধি প্রণিগাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। .. 
* উপদেক্ষ্যন্তিতে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তবৃদর্শিনঃ | 81৩৪। 
অর্থাৎ প্রণিপাত, জিজ্ঞাসা এবং দেবার দার! জ্ঞানী তত্বদরশীদিগের 
নিকট তাহা অবগত হইবে। 
শিষ্য। আপনাকে আমি মেবার দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া প্রণিপাত এবং 
পরিপ্রশ্নের.সহিত চিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাকে সেই জ্ঞান দান করুন । 
গুরু। তাহা আমি পারি না, কেননা আমি ভ্ঞানীও নহি, তত্বদশও 
_ নহি। তবে একটা সোজসঙ্কেত বলিয়া দিতে পারি ্‌ 
জ্ঞানের দ্বারা সমুদায় ভূতকে আপনাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পাওয়া 
যায়, ইতিবাক্যে কাহার কাহার্‌ পরস্পর ষত্ন্ধ জ্ঞেয় বলিয়া কথিত হইয়াছে 
শিষ্য। ভূত, আমি, এবং ঈশ্বর । 
গুরু। ভূতকে জানিবে কোন, শাস্ত্রে? 
শিষ্য । বহির্বিজ্ঞানে । 
গুরু। আর্থাৎ উনবিংশ শতাবীতে কোম্তের প্রথম রি 
0108 48807007057 1778108) 00)9071870 গণিত, জ্যোতিষ, তং 
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এব; রাঁসায়ন। অই জ্ঞানের জন্য আজিকার দিনে পাশ্চাত্যদিগকে গুরু 
'করিবে। তার পর আপনাকে জানিবে কোন্‌ শান্ত্ে? 
শিষ্য । বহির্বিজ্ঞানে এবং অন্তর্কিজ্ঞানে। , 
গুরু। অর্থাৎ কোম্তের শেষ ছুই-_8$01085, 9০0101০. এ জ্ঞানও 
পাশ্চাত্যের নিকট যাচঞ্ করিবে । পু 
শিষ্য। তারপর ঈশ্বর জানিব কিসে? 
গুরু । হিন্দু শীন্ত্রে। উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানতঃ 
শ্বীতায়। ্‌ * 
শিষ্য। তবে, জগতে যাহা! কিছু জ্ঞেয, সকলই জানিতে হইবে । 
পৃথিবীতে যত প্রকার জ্ঞানের প্রচার হইয়াছে, সব জানিতে হইবে। তবে 
জান এখানে সাধারণ প্রশস্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে? 
গুরু । যাহা তোমাকে শিখাটয়াছি, তাহ। মনে করিলেই ঠিক বুঝিৰে । 
জ্ঞানাজ্জনীব্রত্তিসকলের সম্যক, স্ত্তি ও পরিণতি হওয়া চাই। সর্ব 
প্রকার জ্ঞানের চচ্চী ভিন্ন তাহা হইতে *পারে ঢ না। জ্ঞানাজ্জনীবৃতি 
সকলের উপযুক্ত স্বত্ি ও পরিণতি হলে, সেই সঙ্গে অনুশীলন ধর্মের . 
ব্যবস্থানুসারে যদি ভক্তি বৃত্তির ও সম্যক স্ুষ্তি ও পরিণতি হইয়া থাকে, : 
তবে জ্ঞানাঞ্জনীরত্তিগুলি যখন ভক্তির অধীন হইয়া ঈশ্বরমুখী 
হইবে, তখনই এই গীতোক্ত জ্ঞানে পৌছিবে। অনুশীলন ধর্মেই যেমন . 
কর্মধোগ, অনুশীলন ধন্মে ই তেমনি জ্ঞানযোগ ৷ | 
শিষ্য। আমি গণ্ডমূর্থের মত আপনার ব্যাধ্যাত অন্কশীলন ধর্ম সকলই 
উলটা বুঝিয়াছিলাম; এখন কিছু কিছু বুঝিভেছি। 
শুরু । এক্ষণে সে কথা যাউক। এই জ্ঞানযোগ বুঝিবার চেষ্টা কর। 
শিষ্য। আগে ৰলুন, কেবল জ্ঞানেই কি প্রকারে ধর্শের পূর্ণতা হইতে" 
পারে? তাহা হইলে প্ভিতই ধার্টিক। 
. শুক। পাত্ডিত্য জ্ঞান নহে। যে ইশ্বর বুবিয়াছে, যে ঈশ্বরে জগতে . 
যে সন্বন্ধ,তাহ। বুঝিয়াছে, সে কবল পথ্িত নহে, সে জ্ঞানী। পশ্তিতনা : 
হইলেও সেজ্ঞানী। ্রীকৃষ্ এমত বলিতেছেন না, যে কেবল কানেই 
তাহাকে, কেহ পাইয়াছে। ভিনি বলিতেছেন, : 
. ীতরাগভরক্রোহা মন্বযা মায়ুপীশ্রিতাঃ 
,বছযে। জান তপসা. গৃতাত মন্তাবমাগতাঃ। | ৪১, ও 


7 ঞ্ 


৭8৮ নবজীবন। এত কি 
অর্থাৎ, যাহারা টিভগংষত, এবং ঈশ্বরপরায়ণ 2 জ্ঞানের 
দ্বার! পুত হইয়া তাহাকে পায় । আসল কথা, কষ্ণোজ ধশ্টর এমন মর্ধ্ম নহে ' 
যে কেবল জ্ঞানের দ্বারাই সাধন সম্প রণ হয়। জ্ঞানও কর্ম উভয়ের সংযোগ চাই। 
কেবল কর্মে হইবে না, কেবল জ্ঞানে ও নহে? কর্ম্মেই আবার জ্ঞানের সাধন। 
কর্মের ছারা জ্ঞান লাভ হয়। ভগবান বলিতেছেন, 
টি আকরুরুক্ষোুনে ধোগং কর্ম কারণ মুচ্যতে। ৬। 
যিনি জ্ঞানযোগে আরোহনেচ্ছু, কর্মই তীহার তদারোহনের কারণ 
বলিয়া কথিত হয়। অতএব কন্ম্নুষ্ঠীনের দ্বার জ্ঞানলাভ করিতে হইবে॥ 
এখানে ভগবদ্বাক্যের অর্থ এই যে কন্মযোগ ভিন্ন চিত্ত শুদ্ধি জন্মে না। 
চিত্ব শুদ্ধি ভিন্ন জ্ঞানযোগে পৌৌছান যায় ন!। 
শিষ্য । তবেকি কর্মের দ্বার!জ্ঞান জন্মিলে কর্ম ত্যাগ করিতে হইবে ? 
গুরু। উভয়েরই সংঘোগ ও সামঞ্জস্য চাই । 
নহি জ্ঞানেন সম্বশং পবিত্রমিইবিদ্যতে । 
তৎস্বয়ং যোগ সংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ 
, শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং ততপরঃ সংষতেক্দিয়ঃ। 
জ্ঞানং লন্ম'াপরাৎ শাক্তমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ 
'অজ্ঞম্চশ্রদ্ধবানশ্চ সংশস্বাত্মা। বিনশ্যতি ৷ 
নায়" লোকোহস্তি ন পরো নস্থুথৎ সংশম্বাত্মনঃ ॥ 
যোগসংনযন্তকন্মাণৎ জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ৎ । 
আত্মবস্তৎ ন কর্মীণি নিবর্স্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪। ৬৮--৪১। 
ইহলোকে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র কিছুই নাই। আত্মাতে সেই জ্ঞানকালে 
কন্মযোগ দ্বারা সংসিদ্ধ হইলে, তাহ ভইতে লেক স্বরংই তাহা লাভ করে। 
'শ্রদ্ধাবান্‌ ব্যক্তি সেই জ্ঞানে একনিষ্ঠ 'ও ছিতেক্ত্রিয় হইয়া জ্ঞান লাভ করেন ১. 
এবং জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরে পরাশান্তি লাভ করেন । অজ্ঞ ও শ্রদ্ধাহীন 
সংশয়াত্ম। ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। ,সংশয়াত্মারু লোকও নাই, পরলোকও 
নাই, সুখ নাই । হে ধনঞ্জয়! কল্প যোগের দ্বার! যে ব্যক্তি সংন্যস্ত কর্,এবহ 
জ্ঞানের দ্বারা ঘার সংশক্ন ছিন্ন হইয়াছে, সেই আত্মবান্কে কর্ম সকল বদ্ধ 
করিতে পারে না।: ৮ 
. তবেই চাই€১)কর্মের সংন্যাস বা ঈশ্বরার্পণ এবং (জ্ঞানের ছারা সংশয়- , 
ছেদন । এইরূপে কর্মবাদেরও ভ্ঞানবাদের বিবাদ মিটিল। . ধর্ম সম্পূর্ণ 


ভক্তি) 88৯ 
হই । এইবর্পে ধর্প্রণেতৃশ্রেষ্ঠ, ভূতলে মহামহিমাময় এই নুতন ধর্্স, 
প্রচারিত করিলেন। কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ কর) কন্মের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া. 
পরমার্থ তত্বে সংশদ্ব ছেদন কর। এই জ্ঞানও ভক্তিতে যুক্ত ; কেন নাড- 

তদধদ্বয়ন্তদাত্মানত্তনিষ্াস্তৎ পরায়ণাঃ 
গচছত্তাপুনরাবৃততিৎ জ্ঞাননির্ধত কল্ষাঃ। ৫ ১৬ 
ঈশ্বরেই যাহাদের বুদ্ধি, ঈশ্বরেই যাহাদের আত্মা, তাহাতে যাহাদের 
নিষ্ঠা, ও যাহারা তৎপরায়ণ, তাহাদের পাপ সকল জ্ঞানে নির্ধতত হুইয়া যায়, 
তাহার! মোক্ষপ্রাগ্ত হয়৷ 
শিষ্য? এখন বুঝিতেছি, যে এই জ্ঞান ও কন্মের সমবায়ে ভক্তি ।, 
কর্মের জন্য প্রয়োজন, কার্ধ্য কারিণী” শারীরি কীবৃত্তিগুলি সকলেই উপযুক্ত 
ন্ক্তি ও পরিণতি প্রাপ্ত হুইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে। জ্ঞানের জন্য চাই: 
জ্ঞানার্জনীবৃত্তিগুলি এরূপ স্ক্তি ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়৷ ঈশ্বরমুখী হইবে। 
আর চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি ? 
গুরু । এরূপ স্থলে জ্ঞানার্জনী বৃত্তি মধ্যে পণ্য | 
শিষ্য । তবে মনুষ্যের সমুদ্রায় বৃত্তি উপবুক্ত ক্ক্ভ ও পরিণতি প্রাপ্ত 
হইয়া ঈশ্বরমুখী, হইলে এই গীতোক্ত জ্ঞানকন্মন্যাস যোগে পরিণত হয়। 
এতদুভয়ই ভক্তিবাদ। মনুষ্যত্ব ও অনুশীলন ধর্ম্ম যাহা আমাকে শুনাইয়াছেন, 
তাহা এই গীতোক্ত ধর্মের নৃতন ব্যাখ্য মাত । 
গুরু । ক্রমে একথা আরও স্পষ্ট বুঝিবে। 
শ্রীবন্ছিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় । 


বিধবার প্রার্থন]। 
চিন্তে নিধায় পতিপাদ গতানুভীবং 
কীৃষ্থিধিৎ মৃতপতি: পরিপালয়ামি | 
ধদ্মৎ নিসর্গবিমলৎ বদ মাতৃকং মে 
সাক্ষী ত্বমীরধ্য টরিতস্য ষতোহমি গে ॥ 


অধ মাতগর্গেঃ অযুত তরজে, 
কল কল করি কোথায়যাও? 
আমি অভীগিনী, ডাকি মন্দাকিনী 
 ছুখিনীর পানে ফিরিয়। চাও 
চু 
চিরদিন তরে, প্রাণের ঈশ্বরে, 
গিয়াছি রাখিয়া তোমার তীরে | 
ভাই হেথা আফি, অশ্রুনীরে ভাসি, 
_ দ্বিবে না তে! আর দিবেন ফিরে ॥ 
৩1 
আমি মূঢ় অতি, স্বর্গ ধামে পতি 
তবে কেন খেদ হে সুরনদি। 
এই পুণ্য তুমি, তার মাঝে তুমি, 
পাপী উদ্ধারিতে রয়েছে যদি ॥ 
২ ক: আ 
দেও দিব্য জ্ঞান) . অন্ধ খরশাণ, 
ধণ্ড খণ্ড করি মোহের জাল, 
কত কাল তুমি, ৰস আর্ধ্য ভূমি, 
কত কাল--হায় সে কত কাল ॥ 
€& 
যবে থবিগণ, *' 
তখনো! কি তুমি আছিল সতি ? 


বেদমন্ত্র কন, | নব নব ঘর, 


কোথা ব্রহ্গাবর্ত, কত পরিবর্ত 
হেরিলে নয়নে হে ভাগীরথি1 
ঙ 
তবে কেন শোক, কোটি কষোটি'লোফ 
লক্ষ লক্ষ নারী আমি যেমনি । 
ছিল কোন ঠাই, কোঁন চিহ্ন নাই 
অতীতের সাক্ষী তুমি জননী ॥, 
ণ 
কত রাজ্য পাট, * কত দুর্গ ঠাট, 
কত সৌধমালা তোমার তীরে । 
ছিল এই দেশে, আছে ভগ্মশেষে, 
কত বা সমূলে পশিল নীরে ॥ 
৮ 
তবে রেকি ছার; জীবন আমার, . 
কত দিন তবে থাকিব ভবে । . 
এষে ভব মেলা, ভোজ বাজী খেলাঃ 
মাটির সংসারে মাটিতে রথে |॥ 
৭ | 
এই মম নাম, এই" আম খাম, 
কেমন ছিল তা কেবা ভাবিবে4 


_ নব পরিচ্ছদে দেশ' ঢাকিবে 1... 


ক 


হর 
তখন কোথায়, রব আমি হায়, 
কোথায় রহিবে প্রাণের পতি! 
যত কালে হক, ত্যজে এই লোক, 
পাবতো! পাবতো! পাব সংহতি ॥ 
ূ ১১ 
থেকথা বলেছ, যে আশা দিয়েছ, 
সেই আশ ধরে কাল সম্বরি ! 
জীবনাস্ত হলে, রেখো পদতলে, 
অবিচ্ছেদ পণ ম্মরণ করি ॥ 
১২ 
যত দিন তবে পরমাযু রবে 
বল গোঞাগঙ্গে! করি কি কম্মা? 
আর্ধ্যতূমে রহি, যুগ যুগ বহি, 
'দেখ পতিহীন। সতীর ধর্ম্ম | 
১৩ 
জানি শৈলস্থতে, : সহস্র অযুতে, 
পুণ্যের প্রতিম1 বিধবা নারী । 
তোমার প্রবাহে, নিত্য অবগাহে, 
পবিত্র করিল তোমার বারি ॥ 
১৪ 


, ধরণী, লুটাই, এই ভিক্ষা চাই, 
সেই ধনা1-সতী-চরণ ধুলি। 
ধুয়া লইয়া, 
দেও মা আমার মন্তকে ঘুলি ॥ , 
চি ১৫ ...£ 
আকাশের পটে, 
হে অনল! উঠে শিখ! তোমার |: 
ক্ষত নিষ্ঠাবতী, | 
তুমি কি জানু হে প্রমাণ তার: 


বিধবার প্রার্থা | 


প্রবাহে বহিয়া, 


গঙ্গার ছু তটে, 


. হয় আধ্যসতী, 


“৫৯ 


১৬ 
চিরআরাধিত,। . তেজ অপ্রমিত্, 
শুদ্ধির নিদান তুমি অনল। 
পাপ মল। নাশি, কর ভন্ম-রযশি, 
কার কি হে সব, জান সকল ॥ . 
১৭ | 
,কত গতিহীনা, তোমাতে বিলীনা, 
তুমি তো সবার শেষ আশ্রয়। 
জান তুমি মন্ত্র সেই সতীম্ধর্ 
কহ তা আমারে হয়ে সদয় ॥ 
-১৮ 
ভারতে নুধন্যা, সতী পঞ্চকন্যা। * 
ন্বিসে মানস পর্বত ধামে। 
সাবিত্রী গায়ত্রী, আর সরশ্বতী, 
চন্দ্রপাদ! আর বহুল! নামে ॥ 
৯৪৯ 
সতীত্ব শিখাতে *আইলা ধরাতে 
লোক মাত! নারী-রতন-সার। 
স্থপবিত্র মতি দেবী অরুদ্ধতি; 
সতী ধন্মপিষ্যা হইল! যার॥ 
নও 
কাঁপে মম অঙ্গ, সে সতী প্রদঙ্গ, 
আমি কি সাহসে করিতে পারি। 
চাহি বা কৈষনে, এই হীন মনে, 
তাদের পতিত্র প্রসাদ বারি। 
উঠ বন, 
বিবাহের কালে, রবত্ব শিখালে, 
ফ্রুব তারা সহ হে অরুদ্ধতি।... 
পতি পদ নিষ্ঠা, . পাইতে প্রতিষ্ঠা 


* কাকা লাগোক। 


৭৫২ 


১৬৭ 
,তাইকৃপা জোরে, তরাইতে মোরে, 
হে ননি! যদি কটাক্ষে চাও। 
বৈধব্য ধরম, সতীর করম, 
নারীর অধমে কিছু শিখাও॥ 
২৩. 
বিষম দশীয়ঃ পড়িয়াছি হায়, 
_. শক্র পান পায় বহিরস্তরে |. 
হীন সব্ধ বল, না কিছু সম্বল, 
অভাগীরে কেব1 করুণ! করে ॥ 
| রা 
ধারে দিয়া ভার, পেতাম নিস্তার, 
কতু ভুগি নাই কোনই তাপে। 
কুল ধর্ম তার, বন্ধু পরিবার, 
সকল সংসার আমায় চাপে ॥ 
৫ ৰ 
ছুত্তর সংসার +-, গতিবুঝা ভার, 
একাকিনী পড়ি বিষম ফেরে। 
কোন্‌ দিকে যাই, পথ নাহি পা, 
গভীর অখধার চৌদিকে ঘেরে । 
্‌ ২৬ 
আত্ম বন্ধু যত, হইতেছে গত, 
_ যনোব্যথা কব যাদের ্বাছে। 
কেহ শোকে ভরা, কেহ রোগে জরা, 
না জানি অদৃঙ্ঠে আরো! কি আছে ॥ 
২৭ 


টে 


 ক্ষর মোরে পার, 


দেহ তব বল," 
তিতিক্ষা সন্তোষ করি সাধন] ॥ 
হ পু পা 


কোথা প্রাণ পতি 


নর এ বোর সংসার, 
7 আয়ি লোক মাতঃ সতী-ললনা ! 
নিষ্ঠা অচঞ্চল, 


নরজীবন |. 


€ 
. ২৮ 


হে মাতঃ জান্বি, সাধরী কর্ম ছবি, 
তব ফলে যাহা ছিল ফলিত । 
ধৈর্য্য গ্রিরিবর, দয়ার নিঝর, 
আমার হৃদয়ে কর অঙ্কিত ॥ 
২৯ 
বলার প্রতি, 
চাহ দ্বর্গ হতে হয়ে সদয়। 
তব নাম স্মরি, কত বল ধরি, 
 তরিব সংসার না করি ভয় || 
৩৩ 
যত দ্রিন বিধি, তব প্রতিনিধি, 
রাখিবে আমারে ধরণী মাঝে । 
তব পদ ধ্যানেঃ তব কর্মরজ্ঞানে, 
সমর্পিব প্রাণ তোমার কাজে ॥ 
১৫০ 
তোমারি এদাসী, নহি অভিলাষী, 
পৃথিবীর সুখে ভৃপের সম। 
অদ্ধ মৃত্যুদ্বারে, অর্ধ এসংসারে, 
তোমাতে অর্পিত জীবন মম ॥ 
*৩২ 
করি প্রণিপাত, দেহ দেহ নাথ, ' 
দেহ দিব্য বল এ মর্ডভ ধাষে। 
যত যত ধর্ম যত পুরা কগ্ম? 
, সকল আচরি তোমার নামে । 
দেব ুতাশন, .. বণ পবন, 
বিতত লোচন হে দিনমণি। 
নক্ষত্র মণ্ডল, দিক্‌ পাল ধলঃ 





ভূগর্ভস্থ অগ্নি। 


কর আশীর্বাদ, দেও হে প্রসাদ, 
এ অধম জনে তোমরা সবে। 
যেন সতীপদ, 
পাইয়ে এড়াই এ ঘোর ভবে ॥ 
৩৫ 
প্রতিকূল বাতে, রিপুর আঘাতে, 
সহত্র ব্যাঘাতে কভু না টলি। 
যত দুঃখ পাই, তাতে ক্ষতি নাই, 
সত্য ধম্ম পথে স'ব সক্লি ॥ 
৩৬ 
ছিন্ন হৰে স্সেহ, ভিন্ন হবে দেহ, 
শত শত ক্েঁশ তাতেই বাকি! 
অনলে পশিব, সাগরে ড্বিব, 
সতী ধর্ম্-মণি হৃদয়ে রাখি॥ 
৯ 
করি ধন্ম শিক্ষা, সাধিতে পরীক্ষা, 
এ হেন সংসারে নরের জন্ম । 


অতুল সম্পদ, 


'] তুমি সতীশ্বর, 


টন 
পন মান কায়, সব'লয় পায়, 
সঙ্গের সঙ্গী কেবল সে ধন্্র॥ 
৩৮ | 
আর্দ্যজাতি-প্রাণ, তুমি হে কল্যাঁপ 
পুরুষ-প্রধান অখিল পতি! : * 
পবিত্র স্বন্দর, 
"দেহ ধর্মরাজ, দেহ স্থুগতি॥ 
| ৩৯ 
সতী ধর্মে দীক্ষা, সতী ধন্ম্ম শিক্ষা, 
যুগে যুগে যেন ভারতে.রয়। - 
সতী অগ্রগপ্যা, আর্ধ্য জাতি কন্যা, 


মধন্যা যেন সে কভু না হয়। 
৪০ 


দুরে যাক্‌ রোগ. কু-আশী কুশ্ভোগ, 
কর শক্তি-যুত মঙ্গল কাজে । 
মানব-হাদয় পৰিভ্রতাময়, 


সা্ছুক ধরণী সুন্দর সাজে ॥ 





তুখর্তস্থ অগ্নি। 
বৈজ্্তানিঞ । | 

॥ ভূগর্ভষ্থ অগ্নিই যে প্রলগ্বের হেতু তাহাতে সন্দেহ বোধ হয় না। তবে তাহা 
একমাত্র হেতুরপে শান্পে কথিত হরদ্নাই ৷ গ্রলয়ের প্রধান হেতু, ভোগক্ষয় . 
এবং বাস হ্হে অগ্নি দহন, অনানৃষ্টি, অতিরৃষ্টি গ্রভৃতি। প্রত্যেক পদার্থের 
বিনাশ- বা_-সেই পদার্থেই আছে । নরদেছের-বিনাশ কারণ সেই 
দেহেভেই আছে, তাহারই নাম তমোগুণ। সেইব্ধপ পৃথিবীর বিনাশ-বীজ 
পৃথিবীতেই আছে, ' ' তাহাই এ কালানল । তাহা, তমোগুণের সাক্ষাৎ 
মস্তি; দে কথা স্বংকর্ষণ প্রকরণে উক্ত হইয়াছে 
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ডাক্তার কমিং বলেন যে অগ্নি দ্বারা পৃথিবীর ন্যায় গ্রহের দগ্ধ হওয়া নুতন 
নহে । সুবিখ্যাত ফরাসী জ্যোতির্ব্বিৎ ল্যাপলাস্‌ আকাশমণ্ডলে আঠারটি 
লোকমগ্ডুল জলিয়া যাইতে দেখিয়াছেন। তিনি আমাদের ভূলোকের 
ন্যায় বৃহৎ, একটি ভারার এরূপ অবস্থা দর্শন করিয়াছিলেন। সেই তারাটি 
তাহার দৃষ্টিতে প্রথমত ধুত্রবর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়। তাহার পর 
অভ্িশয় রক্তবর্ণ হয়; তাহার পর জবলিয় যায়) তাহার পর তিনি সেট 
আর দেখিতে পান নাই। উক্ত বিখ্যাত জ্যোতির্ববৎ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 
আঠারটি তারার সঙ্বন্ধে শ্র্ূপ ঘটন' দর্শন করিয়াছিলেন । 

এই ভূম গল বাসোপবোগী হওরার পূর্বে একবার ষখন অগ্নিময় ছিল, 
তখন পুনব্বার সেরূপ হইতে পারে । সামান্য পরিবর্জন সকল যেমন সামান্য 
কালান্তে হয়, উক্ত রূপ মহ! মহ] পরিবন্তন যে, সেইরূপ দীর্ঘকালাস্তে 
সংঘর্টিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এই ভূমগ্ডুলের-_-একটি' প্রলয়াবস্থা! যদি 
পর্বে ঘটয়! থাকে, এখং যদি তাহ! বিজ্ঞানের অইমোদিত হয়&, তবে পরেও 
যে সেই অবস্থা হইতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বখন ভূর 
অগ্নির উত্প্রাতে, সময়ে সময়ে পৃথিবীর নান] স্থান ধ্বংস হয়! থাকে, তখন 
কোন সময়ে তন্ার1 সমস্ত পৃথিবী ও ন্ট হইতে পারে । 

বিশ্ববিখ্যাত হমবোল্টের গ্রন্থ পাঠে জানা যাক যে, পৃথিবীর গভীর 
অভ্যন্তরে শর মহা জালাগ্নি অবস্থিতি রে । তৎ কর্তৃক তথা অনবরত 
নানাবিধ যুত্তিকা ও ধণতুমিশ্রিত তরল পদার্থ আবর্তিত ও দগ্ধ হইতেছে। 
ভূগর্তের.যে স্থল হইতে পৃথিবীর কঠিন স্তর আরম্ভ, তৎকর্ভক সেট পথ্যন্ত 
সর্বদাই ধূম ও বাম্পাচ্ছন্্। সেক্ট বাম্প কথন স্বয্ু'»কথন বা তত্র প্রবিষ্ট জলম্পর্শে 
জলিয়া উঠে। তখন তাহা আগের গিরিমুখে অথবা অন্য যে কান দিকে, 
পথ পাক, সেই দিক্‌ ভেদ পুর্ব ভয়ঙ্করপপে ধাতু নিঃশ্রব ও প্রভূত তম্মরাশি 
সহকারে নিষাস্ত হয় এবং ভূমিকপ্পেরও উৎপত্তি করিয়া থাকে ।* এইরূপ 
উৎপাতে সময়ে সময়ে বিস্তর নগর গ্রাম ধ্বংস হইগ] িক্সাছে। অনেক 
বিস্তীর্ণ প্রদেশ রসাতলে প্রোথিত হইফ়াছে, যাহ] ভূমি ছিল; তাহাজলে 
প্লাবিত হুইফ্ক! গিয়াছে, অনেক স্থান যাহা! মনোহর নগর, গ্রাম, নগর 
স্থশোভিত ছিল, তাহা একেবারে উচ্ছিন্ন হুইয়াছে । রর 

যখন সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে এই সকল বিপদ উপস্থিত, হুর থাকে 

তখন এমন এক সমর-শির আসি উপস্থিত হওয়া আশ্চর্য নহে খন 
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চুরি দিয়া তূগর্ৃ্থ সেই কালানল উদ্গীরিত হইয়া ভূমগ্ডলকে ধ্বংঞ করিয়! 
ফেলিবে। হুমবোল্টু কহেন যে উক্ত মঠ অনগ আমাদের পদ্তলের নিম্নভাঁগে * 
অবনীবিবরে প্রত্যেক স্থানে রহিয়াছে এবং আমাদের এই গ্রহের (পৃথিবীর) 
বাল্যাবস্তার তাহার গর্তস্থ তরল আগ্নেয় পদার্থ বহুবার পৃথিবীকে বিদীর্ঘ 
করিয়াছে । তাহার বিদীর্ণাকৃত শত সহজ্র পথ ভূগর্ভ মধ্যে এখন বনীতূত 
ধাতু পদার্থে রুদ্ধ হইয়া আছে। কিন্তু কালপ্রাপ্তে সেই সকল পথ ভেদ 
করিয়। আবার সর্বনাশ করিতে পারে 1 অনেক স্থলে বহুকালের নির্বাপিত 
আগ্নেয় গিরি মাবার জীবস্ত হইয়া উঠিয়াছে । এতাবতা শাস্ত্রীয় সন্কর্ষণাগ্নিই 
যে এই বৈজ্ঞানিকাগ্সি, তাহাতে সন্দেহ বোঁধ হয় না । 
হমবোল্টের গ্রস্থপাঠে অনুমান হয় যে, আগ্নেয় গিরির অগ্ন [ৎপাত 
সর্বতোভাবে প্রলয়-লক্ষণ-সম্পন্ন ৷ এরূপ মহ! বিপদ, আরম্ত হওয়ার দীর্ঘ- 
কাল পূর্বণ হইতে অনাবৃষ্টি হয়। তাহাতে শস্যক্ষেত্র সকল জলকণাশূন্য 
ও মরুভূমি হয়া উঠে । তাহার পর আগ্নেয় শ্সিরি বিদারিত হইয়া ভয়ঙ্কর 
অগ্রৎপাত আরম্ভ হর। অবশেষে প্রচণ্ড ব্যাতা সহকৃত ঘোরতর বুষ্টিধারা 
নিপতিত হইয়া ভূমি প্লাবিত করিয়া থাকে। কখন কখন মহাসাগর ক্ষু 
হইয়া অবনীপৃষ্টকে গ্রাস করিতে আসে। পর্বত ভগ্ন হইয়া তুমুল শব- 
সহকাঁরে ধরণীতলে পতিত হয়। ভূগর্ত হইভে মেঘ গর্জনের “ন্যায় ভয়ঙ্কর 
নাদ উৎপন্ন হয়। বন্থন্ধর। সাদ্রি সমুদ্র কানন কম্পিত হইতে থাকে | কম্পন- 
কালে পর্ববতাদির অধোভাগে সাগরজল প্রবেশ করিয়া ভূগর্ভমধ্যে স্থানে 
স্থানে অন্ধকারাচ্ছন্ন হদ ও বিস্তীর্ণ ভোগবতী গঙ্গার উৎপত্তি করিয়া থাকে। 
যেমন কখন কখন কোন কোন দেশে এইরূপ ঘটন! সকল উপস্থিত হয়, 
. সেইরূপ কোন এক দীর্ঘ কালাস্তে যখন সকল প্রকার বিপদের লক্ষণ. একত্র 
দেখা দিবে, তখন এ তমোমূত্তি মহা! অনল যে ভূমগুলকে দগ্ধ করিয়া! ফেলিবে 
তাহাতে আশ্চর্য কি? বিশেষতঃ আমাদের নিমনদেশে এ কালসর্প সদ! চঞ্চল 
রহিয়াছে, কোন একদিন উহ ভূমি,তেদ পুর্ব যে পৃথিবীর সর্বনাশ করিবে 
তাহা অসম্ভব নহে ৭. 
কিন্তু বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্যে কিছু নিরবঙ্ষিন অমঙ্জলকর নহে ।. কোন 
ঘটনাই অমক্কলোদেশে সংঘটিত হয় না ৷ প্রাগুক্ত তূগর্তস্থ অগ্নির যে এত 
উৎপাত তাহাও চিরিবিনাশক নহে । বিশেষত, তাহার নদ পরল-ধন্ম 
আছে, সেইরূপ,স্ষ্টিকে পুষ্ট করার শক ও ও আছে। 
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হু | 
উহ্থা যেমন দেশ নগর গ্রামকে অধোপ্রোথিত এবং সর্দগ্র দেশকে কষ্প-. 
. মান করে, সেইরূপ পৃথিবীর উপরিস্থ আবরণকে নিয়স্থ তরল প্রঙ্ছলিত 
পদার্থ হঈতে ন্ত্পূর্ববঞ্ক ধারণ করে; অবনীপৃষ্ঠকে নিয়স্ত তেজ প্রভাবে 
সর্বদা উন্নয়ন করিয়া! রাখে? সমুদ্রমধ্যে সয় সময় গলগর্ভ হইতে দ্বীপ 
উৎপন্ন করিয়া দেয়, এবং ভূমিভেদপূর্ব্বক পর্বতকে উর্ধমুখ করিয়! রাখে। 
ভারতীয় শাস্ত্র ঘে কোন কোন স্থলে সন্কর্যাণলকে পৃথিবীর ধারণ-শক্তি 
কহিয়াছেন, তাহাও সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক নহে। বোধ হয় বৈজ্ঞানিক তত্বের 
শ্্রীরৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্জে এ শাজজীর 'তন্তটিব 'পকৃত মণ্ম অবগত 5 ৪য় যাতে 
পারিনে | যেমন সম্ত গ্রহনগুলে, ঘসদকপ পুবিবীতে বিনা আধারে আকাশে 
স্থিতি করার শক্চি শা ও বিজ্ঞানে সমান রূপে হ্গী্ার করেন। ষেমন 
পৃথিবীর পেইরূপ সমস্ত গ্রদণ্জ;লর অভান্তকেই অগি ও আগ্নেয় তরল ধা 
থাকা বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত । এী অগ্নি যখন দ্বীপ পর্ন ও ভূপৃষ্ঠকে উত্তোলন 
করিয়া! রাখিতে পারে, এবং খন উহাই পুথিবীরূপ 'অণ্ডেক গ্রন্থী শ্বরূপ 
সন্ধিস্তল, তখন মেট অগ্নিময় তরল সন্ধিস্থলে এ ভূধারণ শক্তির অধি 
প্রবাহ স্থিতি করে, বলিলেও দোষ না হইতে পারে । অভ্যন্তরস্থ জালা-জিহ্্ব 
অগ্নি যেমন বেল,ন ঘন্ত্রকে শৃন্যে উন্নয়ন করে, এবং বায়, তাহার গতিবিধান 
করিয়া থাকে; দেই বূপ ভূগর্ভস্থ প্রজ্লিত মহা! অনল শ্রী" অনস্তশক্তিবলে 
ভূমগুলকে শূন্যে গতিবিশিষ্ট করে, এবং সুর্ধে্ের অসীম শক্তি তাহার পরিশ্রম 
বিধান করিয়া দেয়, একপ সিদ্ধান্ত করিলে বোন হয় বিজ্ঞানের বিপর্যায় হইবে না। 
তাহ! হউক বা না হউক,মার্ধ্য শান্সে_কিন্তু এ অগ্থিকেই ভূম গুলের ধারমিত্রী- 
রূপ অনন্তশক্তি কহিয়াছেন । আর্ধ্যশান্্রমতে এ, অগ্রিই তমঃ স্বভাব 
ভূবীজ অথবা লিঙ্গভূমি। যে শক্তির বলে ধরণী আকাশে স্ভিতি, করে), 
তাহা ত্র অগ্রিরউ শক্তি & তাৎপর্য্য এই যে, বীজরূপী অগ্নিময় তুগ্রন্থীই 
ভূমগুলকে ধারণ করে। ফলে মূলত শক্তি ঈশ্বরের । তাহাই ভূমগ্ডলকে 
প্রদত্ত হইয়াঙ্ছে। তূগর্তে অগ্রিস্থানে তাহার ক্সধি- প্রবাহ; এই মাত 
শান্ড্ীয় যুক্তি। এই সিদ্ধান্তকে অমান্য করার কারণ নাই। লাল্তান্থসারে 
& মহাঅগ্ি ভূহলন্থ সমস্ত পদার্থকে আকর্ষণপূর্বক আপনার * গ্রশ্থীরূপ 
মধ্যভাগের সহিত দৃঢ় আবদ্ধ করিয়া .রাখিয়াছে, এবং বিকর্ষণ প্রভাবে 
আপনার ভয়ঙ্কর আগ্নেয গ্রস্থী হইতে ভূমি পৃষ্ঠকে উর্ধে 9 করিয়াছে 
্‌ এই নিমিত্ত উহাকে সন্তর্ষণ কহে । | 2 এ ্‌ 


রঃ $ 





রাছু ও বেতু ৃ নর 


. হী অগ্নি প্রলগ-দ্দী হঈটলেও, উহার আর এক উপকারী শি ছে 
বিশ্বমনা হমবোলটু বলেন, ঘে তূগর্ঙথ যে অগ্নি থরাপৃষ্টে স্তর সর্বনাম 
করে, তাহাই ভূমগুলস্থ উত্তর দক্ষিণ শীতম্তীক্ষ-প্রধান সর্গ কটিবদ্ধ 
আদিকালে পৃথিবীর নবীন ত্বকের উপরি বিস্ময়কর উর্বররাশক্তি উৎপ 
করিয়াছিল । আমরা পূর্বে বলিয়াছি ষে পুরাণ শান্তর সংকর্ষণ দেবের হত্তে 
একখানি লাঙ্গল দিয়া এই বৈজ্ঞানিক দিদ্ধান্তটি বুঝাইয়া' দিয়াছেন 
প্রত্যেক নবন্্টিতে সে শেষমুত্তি অনস্তদেব হলধর-বেশে ধরণী পৃ 
প্রথমেই হল-যোজন করিরা থাকেন।* এবং প্রন্তেক কল্সান্তকীলে তিনিই 
রুদ্রমূর্ঠি ধারণ করেন।  গ্রত্যত, পরম কারুণিক পরমেশ্বর স্বীয় অস্বা 
ভাবিক করুণা বা রোৌষভরে ভগতের সৃষ্টি ব প্রলয় করেন নাঁ। যখ, 
জীবগরণের ভোঁগশক্তি ও বাহা জগতের ভোগদানের শক্তি যুগণৎ, ক্ষয় 
প্রাপ্ত হইয়া মূল প্রকৃতিতে উপসংস্ৃত হয়, তিনি তাদৃশ কালেই সেঃ 
প্রকৃতিরূপ, শক্তিদ্বারা শ্বভীবত জগতের প্রন্কৃতি অনুসারে স্ৃষ্টি প্রলরাণ 
করিয়া থাকেন। ? 


শ্রীচক্দ্রশেখর বস্তু 
খড়গীপুর। 


রাহ ও কেতু । 

১১ সংখ্যার নবজীবনে ষংক্রান্তি-তত্ব-লেখুক বিষুব্রেখা ও রাশি- 
চক্রের, ছুই সন্ধিস্থলকে যে রাহ ও কেতু বািয়াছেন, তাহাদিগের দহিত 
রাহ ও কেতুর কোন সম্বন্ধ. থাকিতে পারে না।, তিনি বলিয়াছেন যে, 
“সিদ্ধান্ত, ক্োতিষ (880:0,0203) শান্তর” গ্রতাক্ষ প্রযাগাহসারে সাহস- 


সহকারে “বলা যাইতে পারে, উক্ত ক্রান্তিপাত দুটিই রাহ ও কেতু। এ 


ছুই স্থলেই চন্তু ও সুরঘ্যদেব পৃথিবী ও ন্্রবিদ্বের ছাত্লাারা অমযবিশেষে 


ঙ 


, মাবৃত হইয়া থাকেন ”। কিন্ত সিদ্ধান্ত জো1তিষ শাস্ত্রে এ কথা, ত কোথাও 


বলে না। 


, ৭৫৮ ৃঁ নবজীবন 


আকান্স্থ নক্ষত্র-পুপ্ধ“মধ্যে যে কল্পিত বৃত্ত রেখায় স্থর্ধ্যকে পরিভ্রসণ 
করিতে দেখা যায়, তাহার নাম রাশিচক্র বে। 3০110610, আর যে [রেখাপথে 
চন্ত্রকে ভ্রমণ করিতে দেখা* যায়, হিন্দু-জ্যোতিষ অনুসারে তাহাকে নক্ষত্র- 
চক্র বলা যায়। এই নক্ষত্র-চক্র ও রাশিচক্র পরস্পরকে যে ছুই স্থলে কাট- 
-"ক্বাঞ্থে, তাহাদের ইংরাজীতে মুনস, নোড়স., (000090+8 20909১) বলে। 
এই" মুনস, নোৌডস. ছুইটি স্থিরবিন্দু নহে। নক্ষত্রপুপ্ত মধ্যে ইহাদেরও 
প্রতি আছে, এই বিন্দুদ্ধয় যে সময়ের মৃধ্ন্যে একবার রাশি চক্র ভ্রমণ করে, 
সেই জময়ের মাধ্যই আমাদের রাইও একবার রাশিচক্র ঘুরিয়া থাকে । 
চন্ত্র ঝা সূর্ধ্য এই ছুইটি বিন্দুর সন্গিকটস্থ না! হইলে, গ্রহণ হয় না। সংক্রাস্তি- 
তত্ব-লেখক এই ছুইটি বিন্দুকে লক্ষ্য করিরা ভুলক্রমে অন্য বিন্দুদ্ধয়কে 
রাছু ও কেতু বলিয়াছেন | বিষুব রেখা ও রাশিচক্রের সন্ধিস্থলকে 
অয়নবিন্দু বলা ষায়। হুর্ধ্য এ বিন্দুতে আসিলে, দিন রাত্রি সমান হয়। 
আকাশস্থ এ বিন্দুদ্ধয় আর মূনস, নোড.স. ইহার! সম্পূর্ণ ভিন্ন স্থানীন্। 
যাহাকে ইংরাজীতে মৃন্' নোড.স, বলে, প্রাচীন জ্যেতিব্েরবতাগণ যে 
সেই ঢুইটি বিদ্দুকেই রাহ ও কেতু বলিয়া গিয়াছেন, ইহাও কিন্ত আবার ঠিক 
কথা নহে। 
বরাহ মিহির প্রণীত বৃহৎসংহিতা নামক জ্যোতিষ গ্রচ্থে' কেতু শব্দের 
যেরূপ প্রয়োগ আছে, তাহাতে এই বোধ হয়, যে জ্যোতিষ পদার্থের 
আচ্ছাদনকারী পদার্থকেই প্রাচীনগন কেতু নাম দিতেন। যাহাকে আজকাল- 
কার জ্যোতিষে পোলা রস্পটস্‌ (১০18: ৪9০০8) ব1 হুষ্যের কলঙ্ক বলে, বরাহ 
মিহিরের গ্রন্থে তাহাকে কেতু নাম দেওয়া হইয়াছে। ধূমকেতু, কালকেতু, 
এই সকল কথাতেও যে কেতু শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহারও অর্থ জ্যোতির- 
*আবরণকারীপদার্ঘ। স্ুৃতর]ং মৃনসং নোড়স, নামক দুইটি বিন্দুকে রাহ 
ও কেন না বলিয়া এ ছুই বিদ্ুগত কু বা চন্দ্রের জ্যোতি আবরণকারী' ্ার্থকে 
রাহু ও কেতু বল! সঙ্গত হয়। 
এইট রাহু ও কেতু নামক র্য বা চন্দ্রের ডিজি 
দৈত্য বা অন্থর বলিয়া বর্ণনা করির] প্রাচীন গত্ডিতগণ ভারতবাসীগকে 
কেন এরপ ভ্রমে ফেলিয়। গিয়াছেন? । 
গ্রহণের সময় চন্ত্র, সূর্য্য ও পৃথিবীর সমসত্রপাতআবস্থায়/স্বতাবের অস্তত্তলে' 
কিরূপ কাধ হইতে থাকে, তাহা! যুদ্দি আজকালকার জ্যোতির্ধতাগণ বুঝিতে : . 


রাহু ও কেতু। ৮৫৯০ 


পঁরিতেন, তবে রাহু ও কেতুঁকে দৈত্য বলিতে তীাহাদেরও বোধহয় কোন 
আপত্তি থাকিত না । আজকালকার বৈজ্ঞানিকগণ ইহা দেখিয়া্েন যেহুর্ধে 
যে সময় সোপার স্পট্স্বা সৌর কলঙ্ক দেখা বায়, পৃথিবীতে সেই সমনন পৃথি- 
বীর (1198952)চৌন্বকশক্তির কেমন একটা গোলমাল অবস্থা, উপস্থিত হ়।, 
এই অবস্থাকে তাহারা (01820660900) চৌম্বক-বিপধ্যয় বলিয়া 
থাকেন। আধুনিক বিজ্ঞান আরও কিছু অগ্রসর হইলে বুঝিতে পারিবে যে, 
গ্রহণের সময় পৃথিবীতে এমন এক প্রকার হুক্ষশক্তির চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, 
যে, মনুষ্য যদি সেই সুক্ষশক্তির অহীন হইয়া পড়ে, তবে সেই শক্তির স্রোত 
তাহাকে কখন কোন পথে লইয়! যাইবে, তাহার স্থিরতা থাকে না । যাহাকে 
(40191 115879890) জীবস্থ চৌশ্বক শক্তি বলে, এই গ্রহণ কালীন উদ্ত,ত- 
শক্তি সেই জাতীয়। বাহাদের সুঙ্গান্ভৃতি কথঞ্চিৎ বিকশিত হইম্বাছে, 
তাহার! গ্রহণের সময এ স্থক্শক্তি অনুভব করিতে অক্ষম হন। 

এই জগতের কোন ঘটনা হইতে ষে,কখন্ু ফি ফল ফলে,তাহা কে বলিতে 
পারে? এই জগতের ঘটনা সকল সঙ্ন্ধে যখন আমরা সম্পূর্ণ মূর্থ, তখন 
ঢুখানা ইত্রাজী বই পড়িয়া জগৎ সম্বন্ধে সব বুঝিয়া লইয়াছি, এরূপ স্থির কর! 
যুক্তিস্ঘত নহে । আধ্যথষিগণ স্থির করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, গ্রহণের সময় 
পৃথিবীস্থ সুস্মশক্তি সকলের এব্ধপ একটি ভাবান্তর উপস্থিত হয়, যে সেই 
ভাবাস্তর জন্য সেই সমর মানব মাত্রেরই কামনা-শুন্য হইয়া ঈশ্বরোপাসনা 
বাতীত অন্য কোন কাধ্যে রত থাকা উচিত নহে । তাই গ্রহণেরসম্য় এত 
শঙ্খধ্বনি, এত দান ধ্যানের গগুগোল, এত একটা উল্লাসের ছড়াছড়ি--হিন্দু-' 
সমাজে এখনও দেখা যাঁয়। আমি শুনিয়াছি যে গ্রহণের দিন যে একবার 
কাশীর অবস্থা নয়নগোচর করিয়াছে, সে হাক্গার কেন অধার্মিক হউক না,, 
তাহার মনে ধর্্তাব স্বতই উদ্দিত হইয়া থাকে। * | 

দেখ,রাহু ও কেতু দৈত্য বা অস্থুর কিছুই নহে,তুমি যে গ্রহণের সময় শাখ, 
ঘণ্টা বাজাইয়! নানা উল্লাসে মন্ত হও,_তাহা কুস্ংস্কারপূর্ণ কম্প,_এই রূপ 
শিক্ষা দিয়া, যিনি গ্রহণকালীন হিন্দুর চিত্তের ধর্মতরহ্গ নষ্ট করিতে চান, 
আমি তাহার নিকট হইতে জ্যোতিষ শিখিতে চাই না! 


শ্রীকৃষ্ণণন মুখোপাধ্যায়, এম এবি) এল. | 


--১০০- 


বঙ্গে ইংর্জাধিকার | 

যখন সেরাজউদ্দোলা কলিকাতা আক্রমণ করেন, তখন যরোগে ফরাসী 
ইংরেজ যুদ্ধ চলিতেছিল। কিন্তু এই যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া চন্দননগরের ফরা- 
লীরা সে দময়ে কলিকাতার ইংরেজদিগের কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। 
নবাব ক্রোধান্ধ হইয়া! কলিকাতা আক্রমণ করিয়াছিলেন; কলিকাহার. 
দুর্গ সুরক্ষিত ছিল না; আক্রান্ত ইৎরেজের1ও সৈন্যৰলে বলীয়ান ছিলেন ন1। 
আক্রমণ নিবারণে বা আত্মসংরক্ষণে তখন তাহাদের তাদৃশ ক্ষমতা ছিল 
নাঁ। প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসীর1 এ সময়ে অনায়াদে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সমুখিত 
হইয়া, তাহাদের সর্বনাশ করিতে পারিতেন। কিন্তু ফরাসীরা ইহা করেন 
নাই। এসক্কট কালেও প্রতিন্ীর ক্ষমতা ও প্রাধান্য পর্ধনদত্ত করিতে 
উাহাদের প্রবৃত্তি জন্মে, নাই! ইংরেজেরা নবাবের আক্রমণে ভীত হইয়া 
ওলান্দমাজ ও ফরাসীদিগের সাহাধ্য প্রার্থনা করেন। ওলন্দাজ এই প্রার্থনা 
পুরণে সন্মত' হন নাইকিন্ত ফরাসীরা ইংরেছের সাহায্য করিতে উদ্যত 
হইযাছিলেন। সকলেই ভবিষ্যং বিষয়ে অন্ধ। সিরাগ্উদ্দোলা ঘদি 
জানিতেন, ইহরেজেরা তাহাকে রাজ্ভ্রঃ ও প্রণষ্ট-সর্ববস্ব করিবেন, তাহা! 
হইলে, তিনি তাহাদের সহিত সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হতেন নাঁ। ফরাসীরা 
যদি জানিতেন, ইংরেজ পরে তাহাদের প্রাধান্য নষ্ট করিতে 
'অগ্রসর হইবেন, তাহা হইলে তারা নবাবের কলিকাতা আক্রমণ 
সময়ে, ংরেজের বিকদ্ধে সমুখিত হঈতে টদাসীন থাকিতেন না। 
, ফরাসী ভবিষ্যদ্রশী বা ইংরেজ কোম্পানির কুটমন্্ব কৌশলের মর্জি 
ছিলেন না। এই ভবিষ্যদার্শতার অভাবে বাঙ্কাঙ্গায় ফরাসীর অধঃপতন 
হইয়াছে, সার লর্ড ক্লাবের কুট মন্ত্রকৌশলের প্রভাবে বাঙ্গালায় ৎনরজের , 
আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়! উঠিয়াছে । রা | 

ইংরেজ কলিকাঁত1 পুনরধিকার করিলেন। নবাবের সহিত সন্ধি: বন্ধন 
হইয়া সন্ধির নিয়মে ইংরেজ নণিক কোম্পানি অনেক বিষয়ে লাভবান 
হইলেন । তাহারা যাহা যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহা সমস্তঈ পাইলেন। * 
হুতরাং তাহাদের বাসনা ফলবভী, সাধনা সিদ্ধি-বিধায়িনী'হঈল | তাহারা 
.এখন লাঙ্গালায় ফরাসীদিগের প্রাধান্য নষ্ট করিতে সচেষ্ট হলেন, ॥ ফরাসীরা ৃ 


বঙ্গে ইংরেজাধিকার | - ঘা. 


চন্ঈননগরে আপনাদের প্রাধান্য রক্ষা করিতেছিলেন, ক্লাইব এই প্র 
নষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন । রোমের সিপিও য্মন কার্থেছের উপর 
রাখিয়াছিলেন, ক্লাইবও তেমনি চন্দনগর রোষের চক্ষে চাহিয়া দেখি 
লাগিলেন । যখন তিনি হুগলী আক্রমণ করেন, তখন ফরাসী আর 
চন্দননগরও উৎসন্ধ করিতে তীঙ্ার ইচ্ছা হইয়াছিল। এ ইচ্ছা ফল 
করিতে, তিনি এখন কৃত সঙ্ধল্প হইলেন | 
“ ইংরেজদিগের সহিত সন্ধির বন্দোবস্ত করিয়া, নবাব মুর্শিদাবাদের অভি 
সুখে যাইতেছিলেন। পথে, ইংরেজ কোম্পানির চন্দন নগর আক্রমণের 
প্রস্তাব তাহার নিকট উপস্থিত হইল। নবাব এ প্রস্তাবে অসন্মতি প্রকাশ 
করিলেন । ফরাসীরা তাহার অধিকারে শাস্তভারে বাস করিতেছিলেন। 
তিনি উহাদিগকে নিরাপদে রাখিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন ।. অষ্টাদশবর্ধায় যুবক 
এ প্রতিশ্রুতির মর্ধ্যাদা রক্ষা করিতে উদাসীন হইলেন নাঁ। তিনি ইংরেজের 
প্রস্তাব অনুমোদন করিতে অসন্মত হইলেন & ইহ] সিরাজউদ্দৌলার ধীরতা 
ও শান্তভাবের মার একটি প্রমাণ । সিরাজউদ্দৌলা চরিত্রপট ফাহাদের 
হস্তে কলক্কিত হইয়াছে-_ধাহার! সিরা্জউদ্দৌলাকে ঘোর দুর্বস্ত ও অমান্থৃষ 
্রন্তৃতি বলিয়া.য়াধারণের সমক্ষে পরিচিত করিয়াছেন, সিরাজ উদ্দোলা এক 
সময়ে তাহাদের সমক্ষেই এই'ূপ ধীরতা ও প্রশস্ত ভাবের পরিচয় দিয়াছি- 
লেন। ইংরেজ নবাবের অধিকারে শান্তি ভঙ্গ করিতে চাহিয়াছিলেন, 
নবাবের আশ্রিত লোকদিগকে স্থান ্রষ্ট ও সম্পত্তি ত্রষ্ট করিবার জন্য 
অনুমতি প্রার্থনা! করিয়াছিলেন; নবাব এ প্রার্থনা পূরণে অসম্মত হইলেন । 
ইহাতে শাস্তি প্রত্যাশী তরুণ-বয়স্ক রাজ্যাধিপতির চরিত্র যেমন উজ্ছল 
' হইতেছে-_শাস্তি-বিদ্বেষী কলিকাতাশ্থ ইংরেজ বণিকের প্রকৃতি তেমনি 
আত্ম স্বার্থের গভীর কালিমাক্স ঢাকিয়! পড়িতৈছে*।, 
কিন্তু লঙ ক্লাইব আপনার সঙ্চল্প ছাড়িলেন নাঁ স্বার্থ পিদ্ধির পথ পরিষ্কার 
করিতে কিছুতেই উদাসীন রহিলেন না। »তিনি চন্দন নগর ক্আক্রমণের 
যোগাড় করিলেন । চন্দন নগরের শাসন কর্তা, রেন্ট, ইংরেজদ্িগ্ের ছুরূভি- 
সন্ধি বুবতৈ পারিয্ নবাবকে জানাইলেন। নবাব অগ্রদ্ধীপে উপনীত 
হইয়াছেন, এমন সময়. ফরাসীদিগের, ডূত, তাহার কাছে. আদিল্‌। (সিরাজ- 
উদ্দৌলা দূত মুখে শি তের, সংবাদ পাইয়া বিরক্ক জুদ্ধ হইলেন । 
তিনি বুখিতে গরিগেন, ইংরেজেরা তাহার রাজ্যে শাস্ত তাবে থাকিতে. সম্মত 








রথ 









-ন্রজীরন.। 


বুছেল। তাহাদের, ছুরতিসম্ধিতে ক্রমে, নান! .স্থানে : শান্তির. আবিভীর 
হই, ক্রমে হয়ত. তিনি, স্বয়ং এই.অশাস্তি জালে জড়িত "হইয়া -পড়িবেন। . 
-সতুরাং তিনি এই: গভীর" অশাস্তির পূর্ব্ব সুচনা! দেখিয়া, স্থির থাকিতে 
; পারিলেন ন]। সংবাদ পাওয়! মাত্র সিরাএউন্দোল! সেই অগ্র্বীপ হইতেই 
ইংঠরজদিগকে উপস্থিত আক্রমণে নিবৃত্ত থাকিতে লিবিয়া! পাঠাইলেন। 
ইংরেজদিগের ভাবভঙ্গী দেখিয়া, তাহাদের উপর কেমন এরুটা অবিশ্বাস 
-জুমিয়া ছিল-হুতরাং নবাব কেবল গত্র লিখিয়াই নিরত্ত থাকিলেন না 
রা লী স্থরক্ষিত করিবার জন্য পনর শত সৈন্য পাঁঠাইক্সা দিলেন । এই 
সময়ে রাজা নন্দকুমার হুগলীর ফৌঞ্জদার ছিলেন। উৎরেক্ের চন্দন- 
নগর আক্ুমণ করিলে, নবাব ফরাসীদিগকে 'যখোচিত সাহায্য করিতে 
নন্দকুমারকে আদেশ দিলেন, অধিকত্ত তিনি আত্ম সংরক্ষণ ব্যয়ের জন্য 
ফরাসী-গবর্ণর .রেণপ্টের 'নিকট এক লক্ষ টাকা পাঠাইলেন। 
মিরাজউদ্দোলার পত্র কলিকাতায় পৌছিল। ক্লাইব কিছু চিস্তিত 
হইলেন।, একবারে দুই পক্ষের সহিত শক্রতাচরণে প্রবৃত্ত হন, উপাস্থিত 
স্মরে তাহার এমন ক্ষমতা বা যোগাড় ছিল না। স্থৃতরাং তিনি নবাঁব 
ও ফরাসী উভয়কেই আপনাদের শত্রু রুরিয়া তুলিতে অনিচ্ছুক হইলেন। 
উপস্থিত সময়ে চন্দননগরে ফরাদীদিগের ১৪৬ জন মাত্র ইউরোপীয় সৈন্য 
ছিল। ক্লাইব ইহাদের ক্ষমতা পরু্তদস্ত করিতে পারিতেন। কিন্ত নবাবের 
সৈন্য ইহাদের সহিত সম্মিলিত. হইলে, চন্দননগর অধিকার বড় একটা সহজ 
ব্যাপার হইবে না। সুতরাং ক্লাইব ছিছু ভগ্োৎসাহ হইলেন । এসমন্ে 
চন্দননগর আক্রমণ করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। তিনি ফ্রাসীদিগের সহিত 
শত্রুতা করিতে নিরস্ত হইলোন। ইংরেজদের রেমিডেন্ট ওয়াট্‌্স্‌ সবহের, 
“নবাবের সন্সে ছিলেন: ক্লাবের আদেশে তিনি নবাবকে জানাইলেন ষে, 
ইৎরেজেরা চন্দন নগর আক্রমণের সন্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহার! 
আর ফরাসীদিগের সহিত শুতাচরণে ্রবৃত্ব হইবেন ন1। রি 
কিন্তু ক্লাইব মুখে যাহ! ' রলিতেন কার্ডে তাহা পরি, : রিতে 
জানিতেন না। ক্থবিধা অন্থুবিধা বুঝিস তিনি আপনার কর্তব্য পথ, শি 
করিয়া লইতেন। ইহাতে. লোকলঙ্জা, ধর্মাভয়. বা. নীতির অব 
কিছুই, শা করিতেন না। যে কোন উপায়েই হর, আপনার, সকার্থ 
সাধ্নাই তাহার 'অধিতীয উদ্দেশ্য ছিত। তাহার কার্ট সাধরী বৃতি যানের 























বঙ্গে ইংরেজাধিকার। 
দিকে চাহিগ্লা দৌখিত' না, উদারতার দিকে দৃক্পাঁত করিউ নাঃলোঁক দিত মাড় 









দিকে মনোযোগ দিত না, আত্মনসম্মানে র দিকে দৃষ্টি রাথিত না; কেবল তত, 
সাধনীর তৃপ্তিতেই আপনি তৃপ্ত হইত ৷ ভিনি আঁ যাহ! বলিতেন, ক্ষাল, 
তাহার বিপরীত আঁচরণ করিতেন, আজ যে গ্রতিজ্ঞী 'পাঁশে আধদ্ধ হহীতেসা" | 
কাল সে প্রতিজ্ঞা পাশ ছিন্ন করিয়া ফেপিতেন। ঘটনা! আ্রোতের পরিবনতর্: 
সহিত তীছার চিত্তবৃত্তি পরিবর্তিত হইত | স্ৃতরাৎ তাহার কথা ও তীহার' 
অঙ্গীকারের কোন মূল্য ছিলনা । তিনি উচ্চশ্রেণীর সেনাপতি, উচ্চ শ্রেণীর, 
শাসন কর্তা ছিলেন,কিন্ত সাধুতাঁর অভাঁবৈ মহাঁপুরুষের শ্রেণীতৈ স্থান পরি 
করিতে পারেন নাই। ঃ 
অস্থবিধা দেখিয়া ক্লাইব নবাবকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি চম্বন নগর 
আক্রমণ করিবেন না, ফরাসীিগের অনিষ্ট সম্বন্ধে উদ্যত হইবেন না। কিন্ত 
সহমা এই অন্বিধা দূর হইয়া সুযোগ ও সুবিধা ক্লাইবের হৃদয়ে গভীর 
আশা ও বিশ্বাসের রেখাপাত করিল। এই সময়ে অহন্মদ খ! ছুরাণী 
দিল্লী আক্রমণ করিয়াছিলেন | অক্ববরস্ক অপরিণুতবুদ্ধি নবাব এই সম্বন্ধে 
আকক্কগ্রস্ত হইলেন। তীহার বিশ্বাস জন্সিল, আক্রমণ কারী পাঠান ক্রমে 
বিচারে ও বাঙ্গালায় আসিয়া পড়িবে, সুতরাং তীহার' আশঙ্কা বাড়িয়া 
উঠিল, তিনি' স্থির থাকিতে ন1 পারিয়া ক্লাইবের সাহীষ্য প্রার্থনা করিলেন । 
যে দিন নবাবের পত্র ক্লাইবের নিকট উপস্থিত হয়, সেই দিন ক্লাইব সংবাদ 
পালেন যে তিন খানি জাহাজ অনেকগুলি ইউরোপীগ্স সৈন্য লইয়া! বোঁ্বাই 
হইতে ভাগ্গীরর্থীর মুখে আসিয়া পঁহছিয়াছে, আর একখানি জাহাজ আর 
এক দল সৈন্য লইয়া মান্দ্রাজ হইতে বালেশ্বরে উপনীত হুইয়াছে। ক্লাইব 
এখন নবাবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাঁধ্য করিতে সাহসী হইলেন) এতদিন তিনি 
সৈন্য বলে প্রবল ছিলেন না,স্তরাং'নবাবের কথাতেই সম্্রতি প্রকাশ করিয়া , 
আসিতেছিলেন। এখন সৈন্যসমীগমের . অংবাঁদে' প্রফুল্প হুইলেন। তাহার 
পূর্বের আগা জাগিত্বা উঠিল 1 তিনি নঘাবের কাছে খে অজীকার করিয়া 
ছিলেন,, শোস্তভাবে যে শান্তিময় কথীয় লবািকে আশ্বাস  দিয়াছিলেন, তাহা 
ভুলিয গেলেন? ন্যায়ের মন্তকে পদাথাতি করিয়া, নীতির সি 
কিয়া ক্লাইব আবার চন্দননগর আক্রমণে উদ্যত হইলেন। (8৮ 
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ধধরাউ-দীলার রাজ্যে বাস করিতেছিলেন। উভয়েই শাস্তভাবে আঁপ- 
নাদের অবলম্বিত কাধ্যে প্রবৃত্ত থাকেন, ইহাই নবাবের ইচ্ছা 
ছিল! অধিকন্ত নবাৰ কফরাসীদিগকে রক্ষা! করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন । 
“এই প্রতিশ্রুতি প্রযুক্তই তিনি ফরাসীদিগের সাহায্যের জন্য টাকা 
পাঠাই দেন, এবং এই প্রতিশ্রুতি প্রযুক্তই অর্ড ক্লাইবকে চন্দননগর 
আক্রমণে নিরস্ত থাকিতে অনুরোধ করেন। রাঞ্যাধিপিতির এই 
অনুরোধ রক্ষা করা লর্ড ক্লাইবের অবশ্য কর্তব্য ছিল। কিন্তু.এই কর্তব্য 
প্রতিপালনে ক্লাইবের মনোষোগ ছিল না, সিরাজউদ্দৌলা! নিজের অবি-. 
“কারে শান্তির ব্যাঘাত জন্মাইতে ক্লাইবকে নিষেধ করিয়াছিলেন, চতুর 
 ক্লাইব চাতুরী অবলদ্বন করিরা, নবাবকে আশ্বাস দিয়াছিলেন ৷ দিরা* 
উদ্দৌলা শাস্তি প্রয়াসী, ক্লাইব শান্তি বিদ্বেবী। সিরাজউদ্দৌলা আশ্রিতের 
রক্ষাবিধানে যত্তশীল, ক্লাইব আশ্রিতের অনিষ্টসাধনে উদ্যত | সিরাজ. 
উদ্দোল1, সরল হৃদয়ে ক্লাইবের নিকট সরলতার আশা করিয়াছিলেন, 
্লাইব স্থার্থসিদ্ধির জন্য অপূর্ব চংতুরী ও প্রবঞ্চনার বলে তাহাকে ভূলাইয়া 
রাখিয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা সরলভাবে ইংরেজ বণিকের সর্বপ্রকার 
হ্ুবিধা করিয়াছিলেন, ক্লাইব সেই সরলতা ও স্থবিধার বিনিময়ে তাহাকে 
প্রতারিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সিরাজউদ্দোল1' “সদ্বযবহারের 
সম্মান রক্ষক, ক্লাইীব সাধুতার অমর্্যাদাকারুক। সিরাজউদ্দৌলা প্রতারিত, 
ক্লাইব প্রতারক | নবাব সিরাজউদ্দৌলা কে? বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার 
অদ্বিতীয় অধিপতি। আর ক্লাইৰ কে? বাঙ্গালার একদল বিদেশী বণিকের 
একজন সামান্য সেনাপতি মাত্র। এই আশ্রিত সেনাপতি এক সময়ে 
আশ্রয় দাতা জধিপতিকে এইরূপ প্রতারিত করিয়াছিলেন ।' ভারতে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের স্থাপন কর্ত। লর্র্লাইবের সমক্ষে তরুণবয়ফ সিরাজের চরিত্র 
কতদূর উজ্জ্বল হুইয়াছে, তাহা ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে। 
রণতরীর অধ্যক্ষ ওয়াটসন সাহেব পদগৌরবে ক্লাইব অপেক্ষা উ্- 

. শ্রেণীতে নিবেশিত ছিলেন ) সৃতনাৎ ক্লাইব 'তাহার বিনা সন্মতিতে চন্দন 
নগর আক্রমণ করিতে পারিলেন না। এদিকে, আডমিরাল ওয়াট্নানও.. 
নবাবের অন্ধুমতি ব্যতিরেকে উপস্থিত বিষয়ে সম্মত. হইলেন: না. যাহা: 
হউক, তিনি শেষে এবিষয়ে নবাবকে সম্মত করাইতে, একখানি পত্র 
লিখিলেন । ফরাসীদিগকে সাহায্য করাতে পত্রে নবাবকে যখোচিত, 
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ভঙ্লনা করা ইল | ইহার পর আঁডমিরাল লিখিলেন__প্পাঠানের 
আক্রমণ নিবারণ জনা আপনি পাটনায় যাইতেছেন; এজন্য / রী 
দের সাহাধ্য প্রার্থনা করিয়াছেন, আমাদিগকৈ চন্দননগর অধিক্টু 
করিতে অনুমতি করুন, আপনার ইচ্ছা হইলে আমরা আপনার .সহিত দিল্লী 
পথ্যস্ত যাইব। আমরা শপথপূর্বক কি এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হই নাই ৫, 
আমাদের এক পক্ষের বন্ধু ও শক্র,অপর পক্ষের বন্ধু ও শত্রু বলিয়া পরিগণিত: 
হইবে? এখন যদি আমরা এই প্রডিজ্ঞা প্রতিপালন না৷ করি, তাহা হইলে: 
প্রবঞ্ককের শাস্তি বিধান কর্তা ঈশ্বর কি আমাদিগকে শাস্তি দিবেন না. 
পত্র পাইয়া নবাব বিস্মিত ও স্তম্তত হইলেন। তিনি যখন সন্ধি- 
পত্রে স্বীকার করেন, তখন কখনও ভাবেন নাই যে, সেই পবিভ্র 
সন্ধি পত্রের কথ] এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইবে। অনুগত ও আশ্রিতের 
উচ্ছেদ সাধন কি প্রবঞ্চকের দণ্ড বিধাতা ঈশ্বরের অভিপ্রেত ? অষ্টাদশ 
বর্ষায় যুবক্-ইংরেজের এই অপুর্ধ্ব ব্যাখ্যায় অধীর হইলেন। বিল্ময় 
ও অধীরতার সঙ্গে তাহার ক্রোধের সঞ্চার ইইল।* ফরাসীগণ বান্নালায় 
শান্ত ভাবে অবস্থিতি করিতেছিল-_-তাহারা কলিকাঁভান্প ইংরেজদিগের 
অনিষ্টসাপনে উদ্যত হয় নাই, তথাপি ওয়াট্সন্'সাহেব পবিত্র সন্ধির 
নামে, হর্জনের 'শান্তিদাতা ঈশ্বরের পবিত্র নামে, তাহাদের উচ্ছেদসাধন 
জন্য অনুরোধ করিতে সম্কুচিত হইলেন না। ইংরেজের বর্ণিত নীতিশূন্য 
- ধর্খ্ জ্ঞান শূন্য সিরাজউদ্দৌলা ন্যায় ও-ধর্শের এ অবমানন1? সহিতে 
পারিলেন না। নিদারুণ ক্রোধের সহিত তিনি ইৎরেজদিগের কথা রক্ষ! 
করিতে অসম্মত হুঈলেন। যাহারা ছলে বলে ও কৌশলে নির্দোষ ও নিরীহ 
লোকের সর্ধনাশে উদ্যত হয়, ঈশ্বরের সমক্ষে ভাহারাই গ্রবঞ্চক ও শাস্তির 
উপযুক্ত । নবাব এইরূপ প্রবঞ্চকের প্রবঞ্চনাজালে জড়িত না হইয়া 
আপনার হৃদয় বলের পরিচয় দিষ্বাছেন, আক্ষেপের বিষয়  অধিকাৎশ 
“ইংরেজের ও তাহাদের ছন্দাম্বর্তা্‌ ভারতবর্ষীয়ের লিখিত ই তিহাঁসে এইঘ্ছদয় 
বলের সমুচিত সন্মান রক্ষিত হয় নাই। ন্যা়পরতা! ও দুরদর্শিতার অভাবে 
--পক্ষপ্যত্িতা ও স্বার্থপরতার প্রভাবে ইহাদের লেখনী প্রায়ই অহৃতের পু 

নিন রদ ধারা উদদীরণ শি িযাছে! : 
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আমার বোধ হয় বিধবাবিবাহের ষ্টন্ হিন্দু সন্তানগণ মুসলমান জাতির 





: মধ্যেই প্রথম দেখিতে পাইয়াছিলেন।(অতি প্রাচীন কালের বিষয় বলিতেছি না) 
“পরে সত্য, জ্ঞানবান ও সাম্যবাদী খষ্ট শিষ্যগণ মুসলমানদিগকে পরাজিত 
ক্রিয়া ভারন্তবর্ষের অধিপতি হইর্লে পর দেশীয়গণ দোঁধলেন যে ইংরেজ 
: 'মমহিলাগণ এক স্বামীর পরলোক গমনের পর অন্য স্বামী গ্রহণ করিয়া পরম 
_স্থথে হাসিয়া খেলিয়! দিন কাটাইয়! থাকেন, অধিকন্ত ইংরেজী ভাষা শিক্ষা 
করিয়৷ হিন্দু সম্তানগণ এমন অনেকানেক রমণীয় বিষয় জানিতে পারিয়াছেন 
এবং পারিতেছেন ষে, তাহার! নিতান্ত বিদ্যা ও গুণবতী হইয়া, ২৪টি সস্তান 
সম্ভতি থাকিলেও বিধব! হইস্কা স্বচ্ছন্দে অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ 
করিয়াছেন । ৫. ১ 
মুঘলমান ও ইংরেজ জাতির মধ্যে বিধবাঁবিবাহ প্রথা গুচলিত দেখিয়া 
এবং আমাদের পুরাণাদি শান্ত্রেও নধ্যে মধো, ২1৪টি বিপবাবিবাহের কিন্বা 
দেবরাদিদ্বার! পুত্রোৎপাদনের বিষয় পাঠ করিয়া, আর বণ্ডগান' 'কালের বহুতর, 
বিধবাকে সতীর্ব রক্ষণে ও ব্রন্মচর্যয পালনে অক্ষম দেখিরা, পাশ্চাত্য শিক্ষা 
প্রাপ্ত যুবকদ্দিগের মনে বিধবা! বিবাহের অনুকূল ভাব জন্মে। তাহারা সত! 
করিয়া! বক্ততাদিদ্বার! এবং লেখনীচালনে এই মত সর্বত্র প্রচার করিতেছেন । 
তন্মধ্যে ধাহারা কেবল ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ তাহার] এবিষয়ের পোষকতার জন্য 
বছল পরিমাণে বিলাতের বৈজ্ঞানিক যুক্তিও সাম্যবাদ প্রয়োগ দ্বারা বিধবা 
* বিবাহ উচিত বলিয়। প্রতিপন্ন করেন, আর ধাহারা ইংরেজী ভাষার ন্যায় 
আর্ধজাতির প্রাচীন উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ভাষাও শিক্ষা করিয়! হিন্দুশাস্ত্রাদি 
অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহারা বিধবা বিবাহের আবশ্যকত৷- প্রতিপন্ন: করিতে * 
যাইয়া পুরাণাদি হুই'তেও বিধবাবিবাহের বিধি সংগ্রহ করিয়াছেন।, পরছঃখ- 
কাতর বিদ্যাসাগর মহাশয় ষথার্থ পরহ্ঃখকাতরতায় বাধ্য, হইক্গাই, বিধবা. 
বিবাহ শাস্ত্র সম্মত কার্ধ্য কি না, তদ্বিষযন অন্বেষণে প্রবৃস্ত হয়েন, তিনি শাস্তীক 
প্রমাণ ছারা স্বীয় মত যথেষ্ট প্রমাণিত ও প্রচারিত করিয়াছেন; এ বিধবাবিবাহ , 
যে কলিকালের জন্য শীন্ত-সম্মত, তদ্ধিষয় তিনি যথাসাধ্য দেখাইয়াছেন বু. 





হিন্দু বধবার আবার বিবাহ হুওয়। উচিত কি না তি? 


বিধাহের প্রতিবাঁদ করিয়াও তিনি আপনার সথমহৎ হৃদাষ্ বখেইগারি। 
দিয়াছেন বটে। 

অনেক বাঁলবিধবা নান! প্রকার পাগাহঠান ক করে এবং 
দ্বারা সহগমন প্রথা রহিত হওয়াতে বছ মানাম্পদ বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু, 
বিধবাগণের বিবাহ হুওয়া উচিত বোঁধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি শান 
প্রমাণ দ্বারা এরূপ প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই, যে বিবাহ করাই বিধর 
দিগের সর্বপ্রধান ধর্ম; না করিলে,*কোনরপ প্রত্যবায় আছে; এবং ভর" 
করি,শ্াস্ত্েও মহর্ষি পরাশরাদি মুনি খবিগণ বিধবাগণের বিবাহাপেক্ষা যেরূপ, 
্রক্মচর্য্যেরই অধিক প্রশবংস| কনিসাগিয়াছেন, তিনিও তন্রপ ্শ্া্্য পালনই 
শ্রেষ্ঠ মনে করেন । 

ইহাতে দেখা! যাইতেছে যে, বিবাহবিষয়ে মুশলমানদের ন্যাক় প্রথা 
অবলম্বন করিতে ২।১টী হিন্দু শাস্ত্রে নিষেধ নাই ) তাঁই বলিয়! এমন পাপিষ্ঠা 
স্ত্রী কেহ অছেন কি, যে সম্ভানাদি হইয়। ব্ধিব1 হইলে, কিন্বা সস্তানাদি ত 
দুরের কথা, স্বামীর প্রতি একবার পবিত্র প্ণয়েপ্মাবন্ধা হইয়া, আবার 
পঞ্চস্থলে অন্যপুরুষের নিকট বিবাহিতা হুইতে পারেন? যে রমণী; সেরূপ কর্ম 
করিতে পারে, তাহাকে কুলবতী ন1 বলিয়! কুপটার শ্রেণীতে গণন। করিলেই, 
উত্তম হয়; সেই পাপিষ্ঠাকে বিবাহ করিয়া যে পাষণ্ড আবার সংসার ধর্ম 
পালনের আঁশ] করে, সেও যে ঘোরতর মূর্খ এবং পবিভ্র প্রণয়ের -আবমানকারী 
তাহাতে সন্দেহ নাই । 

স্বামীর নষ্ট মৃতাঁদি পণচটি অবস্থা ঘটিলে, বিবাহিতা স্ত্রীর পুন” 
বর্বার বিবাহ হইবার বিধি পরাশর' সুস্পষ্ট রূপে প্রদান করিয়াছেন, এবং 
তদ্রীয় মতই কলিতে অবলম্বনীয় তথ্বিষয়ে বিদ্যাসাগর যথেষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন 
করিয়াছেন কিষ্ত এদমস্ত অন্ুকূলতা থাকিলে নিকাহ বিধবাবিবাহ্‌- 
প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠে নাই। 
্ নানারূপ ব্যতিচার ভ্রোত নিবারিত ও স্বামীভিন্ অন্যদ্বারা পুতরোৎপাদন 
রহিত হওয়ার পরেই, কলিকালের জন্য ওরসাঁভাবে দত্তক ও কৃত্রিম পুত্রের 
পরাঞ্গর নচবস্থা দিয়াছেন; . ক্ষেত্রঙ্গ পুত্রের উল্লেখ থাকিলেও হিন্দুস্তানগণ 
তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন; তদৃরূপ ক্ষেত্র পুত্রের ন্যায় ভ্টাহারা কলিতে 
পরাশরমূতে বিধবাদি তীর নিত বাবস্থা খারিলে *তাহা অঞজাডা 

রয় । | জিত 3 









নবজীবন | 


শোকাতুরা জননী কি স্বামী-শোক- কাতরা পত্বী নি 
১০০ প্রশমিত করিবার জন্য একটি মহৌষধ রহিয়াছে, ধর্মই মানব- 
স্বর শোক তাপাদির একমাত্র মহৌষধ | যিনি ধর্শাত্মা তাহার মনে কোন 
কার বিকার উপস্থিত হইতে পারে না। ধন্মাচরণ দ্বারা বিধবাগণের হৃদয়ের 
নত মগ অবশ্যই শীতল হইতে পারে, জগৎস্বামী ভগবানের চরণে প্রাণ 
রি করিতে পারিলে, স্বামীশোক অবশ্যই অনেকাংশে নিবারিত হয় | 
৯” অন্যান্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া এখন মূল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হজ ষাউক | সাধারণ ভাবে বিবেচনা করিলে উপলব্ধি হয় যে পুরুষ যখন 
_স্ত্ীরিয়োগে অন্যবার বিবাহ করেন, তখন জ্ত্ীলোক কেন পতিবিয়োগে অন্য- 
পতিগ্রহণ করিতে পারিবেন ন1? অনেক স্থলে এমনও দেখা যায় ষে পুত্র, 
কন্যা, এমন কি পৌত্র ও দৌহিত্রা্দি থাকিলেও শেষ বয়সে, স্ত্রীর মৃত্যু হইলে. 
পুরুষ ভারযাস্তর গ্রহণ করেন) ৮৯ বর্ষায়া বালিকা কেন বিধবা হ্‌ইয়া 
ফাবজ্জীবন অবিবাহিত! থাকিবেন ? 
পুরুষদিগের যোৌরতর পক্ষপাতিতাই এরূপ করিবার কারণ বলিয়া 
অনুমিত হইতে পারে । কিন্তু সর্ধ-বিষয়ে-নিস্বার্থপর ভারতীয় ছিন্দুসক্তানগণ 
যখন পূর্বরকাল হতেই বিধবাবিবাহপ্রথা সমাজে প্রচলতি হইতে দেন নাই, 
তখন কেবল স্বার্থপরতাত্-পরিচালিত হইয়াই ষে তীহারা বিধবাবিবাহ প্রচলিত 
হইতে দেন নাঈ, একথা কোন মুখে বলা যায় ? তাহাদের মনে কোন উচ্চা- 
ভিপ্রায় ছিল কি ন! দেখা উচিত। প্রাচীনকালের হিন্দুসস্তানগ্ণ মুখে মুখে 
্্বাবীনতা বলিয়া অনবরত চিৎকার না করিলেও, তাহারা যে স্ত্রীলোক 
দিগকে অতি উচৃষ্টিতে দর্শন করিতেন, তাহার সহ্র প্রমাণ প্রদর্শন করা 
, যাইতে পারে। “যে গৃহে স্ত্রীলোক সকল অনাদৃতা হয় সেই গৃহে দেবতাও 
' অপ্রসন্গ থাকেন ।” ইত্যাদি রাক্য প্রাচীন হিন্দুগণ কেবল মুখে বলিয়াই 
ক্ষান্ত থাকেন নাই কার্য্েও অনেক দূর করিয়াছেন_ তাহারা! নিজের! ঘুরিয়া ৬ 
সংসার বন্ধনে আবদ্ধ থাকিলেও দেবীর ন্যায় পবিত্রা রমণীদদিগকে 
বিধব! হইয়াও 'আবার বিবাহিতা হওত আজন্ম সংসার কৃপে ড.বিক্লা থাকা | 
বড় উত্তম মনে করিতেন না; তাহারা নিজেরাইত সংসারধর্ম পালনাপেক্ষা 
্রহ্মচর্ধ্যাচরণেই . অধিক অন্করক্ত ছিলেন) স্থৃতরাং পরাশর মতে কলিতে 
বিধবাদি ভ্রীলোকের পুনর্বিবাহ্‌ সঙ্গত হইলেও তাহা অগ্রাহ করিয়। সহগমন .. 
ও বরহ্চ্ষযই প্রচলন করিলেন। একজন ৫* বর্ষায় পুত্র -পৌত্রবান হিশদুকে ও 
















হিন্দু, বিধবার আবার বিবাঁহ হওয়! উচিত কিনা।, 


্রী'বিয়োগে পুনরায় বিবাহ করিতে দেখিয়া! এবং হয়ত সা ৮ 
বয় বিধবা! কন্যাকে ব্্ষতধ্য পালন অথবা স্থলাত্তরে বর্ষ টুর. 
হুইয়া ব্যভিচারপঙ্কে নিমগ্ন হইতে দেখিয়া, নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট স্বার্থপর 
প্রতীয়মান হয় সন্দেহ নাই; বস্ততও এই প্রকার অভিভাবক মান্য 
বটেন। 

কিন্তু ধাহার! 'প্রথমাঁবস্থায় হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত 
নাই, তাহাদিগকে স্বার্থপর কোনরূপেই বল! সঙ্গত নয়, তাহার! আপনার” 
বৃদ্ধ বয়সে কিন্ব! পুত্র থাকিলে আর দারপরিগ্রহ করিতেন না । ডি 
.. তাহার! যে সর্ধবিষয়ে বর্তমীন কালের অধিকাংশ লোক হইতে সহতপ্তণে- 
ধর্মপরারণ ছিলেন, তদ্দিষয়ে বথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; ভারতবর্ষ 
মুসলমান জাতি দ্বারা অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হুওয়! অবধিই হিন্দুদের নান! 
প্রকার অধোপতন আরম্ত হইয়াছে, এবৎ ধণ্ম ভাবেরও শিথিলতা ঘটিয়্াছে) 
বোধ হয়, আধ্যগণ যে গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষ? ধর্ম, সাধন ও তপোবনাশ্রম অধিক 
ভাল বাসিতেন এবং তাহাদের মনে যে সংসারাঁসক্তি হইতে ধর্ীসক্তি 
অত্যন্ত প্রবল ছিল, তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই; তাহাদের প্রত্যেক কাধ্যই সেই 
প্রগাঢ় ধশ্মানুরাগের পরিচায়ক । 

তৎকালে বর্তমান কালের ন্যায মাংসারিক সুখ মাত্র বিধাহের উদ্দেশ্য 
ছিল নাঁ।. অনেক হিন্দু সম্তান শুদ্ধ ধন্ম কার্য্যের সহায়তা জন্যই বিবাহ 
করিতেন ; তজ্জন্যই প্রাচীন কাল হইতে স্ত্রীর নাম জুহধর্মিণী, অপরস্ত 
পুত্রার্থেও অধিকাংশ হিন্দু সম্তান বিবাহ করিতেন "পুত্র প্রয়োজনে ভাধ্যা,” 
এ প্রাচীন কথা-_সকলেই: জানেন। পুত্র প্রয়োজনে বিবাহ করিলেও হিন্দু 
সম্ভতানগণ সন্ত্রীক ধন্মাচরণ করিতে ক্ষান্ত থাকেন নাই; অনেক তপোধন 
হিন্দু সন্তান আবার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বাদি দোষ ঘটিলেও পুনর্বিবাহু করিতেন না, 
এবং মৃধ্টে মধ্যে ছুই চারি জনে ধন্ম সাধনোদ্েশে চির জীবনে এক বারও 
“দবারগ্রহণ করেন নাই, তাহারা ,চিরকৌমার্ধ্য ব্রত অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ষ- 
চরধ্য পালন*করত জীবন যাপন করিতেন; ; ধর্োর নিকট তাহার! বিবিধ 
প্রকীর ঈন্দিয় সুখাদি ও স্ত্রী পুত্র সংসার পর্যযসত তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন । 

অতএব বিধবা-বিবাহের কোন শাস্ত্রে বিধি, এবং কোথাও বা নিষেধ 
, খাকিলেও হিন্দু সস্তানগণ সেই বিধি নিষেধের বড় একটা, ধর ন1 ধারিয়া 
সাধারণ ভাবে" এরূপ বিবেচন। করিয়া ছিলেন, বোধ হয়, যে, বিধবা 
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খপ, টি ইচ্ছাঁতেই পতিহীনা হইয়া সংসারবন্ধন হষ্টতে নেট 


ন. আবার উহবাদিগকে অনর্থক সংসারের পাপ হুদে ডবাইয়া 


: বিরাগ পুত্র ও স্বর্গে যাইতে পারেন,” এবহ যখন পরাশর মুনির 


 মত'লইয়া কলিতে বিধবাধিবাহের আয়োজন, তাহাতেও বিধবাগণের 


এন্বিবাহ কর! অপেক্ষা সহগমন ও ক্রক্ষচর্ধেযরই অধিক প্রশংসা কীন্তিত 











শইইয়াছে, তখন বিবাহ নিপ্রয়োজন। শাল্সাদি ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ ভাবে 
চিন্তা করিলেও উপলব্ধি হয় যে, সংসার করণ অপেক্ষা ধন্মীচরণ্ট শ্রেষ্ঠ 


এরং বিধবা হইয়া] আবার অন্য পুরুষকে বিবাহ করিয়া! সংসার করা অপেক্ষা 


সত স্বামীর ধ্যানে ও পরমেশ্বরাধনায় সমস্ত জীবন যাপন করা কিনব! 


স্বামী-শোক সহিতে না পারিয়া, স্বর্ণ কামনায় সহগমন কর] প্রণয়ের 
চরমোত্কর্ষ বটে, তদ্বিষয়ে কিছু মার সন্দেহ নাই | এ জন্য হিন্দু সম্তানগণ 
বিবাহ বিত্ধ অগ্রাহ্য করিয়া ব্রহ্মচধ্য ও সহগ্রমনের পক্ষপাতী হঠচলন । কিন্তু 
আজ কালের হিন্দু সন্তানগ+ অনেকে যেরূপ ভঘন্যাচরণাদি করিরা থাকেন, 
এবং তাহাদের বাল বিধবা কন্যা ভগিনী পুত্র-বধূ ইত্যাদিকে দেশাচারের 
ভয় বশত বিবাহ নাঁদিয়। গোপনে গোপনে আনেক স্থানে বেরূপ ব্যভি- 
চারের প্রশ্রয় দন করিয়া থাকেন, এবং আপনার! পুত্রা্দ থাকিলে পত্ী 
বিয়োগ হইলে অনেক বয়সেও পুন দারপরিগ্রহণ করিয়া] থাকেন, এ সকল 
দেখিয়া শুনিরা তাহাদিগকে ঘোর স্বার্থপর, মহাপাতকী এবৎ নিতান্তই 
দেশাচারের দাস বলিতে হয়। রি, 
যে পাষও পিতা অশীতি বধ বয়সেও নিতাস্ত-সাধ্য ইন্ছ্িয় দমনে 
অক্ষম হইয পড়ী বিয্মোগে আবার বিবাহ করিরা থাকে অথবা বিবাহ না 
করিলে ও নানা প্রকার বাভিটার কার্য করিয়া থাকে, সে নরাধম কেমন 
করিয়। আপন বিধবা যুবী ধন্যার ব্রঙ্গচর্ধ্য পালনে আশা করিতে" পারে ? 


সেই প্রকার ব্যঞ্চিই নিতান্ত দেশাচারের কৃতদাস এবং শ্বোরতর পাপী-- * 


সেই প্রকার লোক দ্বারাই হিন্দু সমাজ অধঠপাতে গমন করিয়াছে। , 
পূর্বকালে হিন্দু সম্তানগণ যেরূপ ধন্ম পরায়ণ ছিলেন, তৎসম যেঃ দেশে 
ব্যভিচার শ্োত বর্তমান কালাপেক্ষা মন্দীভূত ছিল, তদ্দিষয়ে কিছু মাত্র 


সন্দেহ নাঈ ? তৃৎসামগ্িক আধ্ধ্য সন্তান গণ ধশ্ছের জন্য সর্বস্ব পরিভ্যাগী . 
হইয়া মতি কঠিন তপস্যাচন্রণ করিতে পারিতেন এবং ধর্দের জন্য অঙ্লান:. 


4 


হিন্দ, বিধর্বার আবার বিবাহ হওয়া 1 উচিত কি না ও 


বদৰন ভোগ স্ুধাদি পরিহারপুর্বক ,আরণ্য-বাসী হইতে ও কুতি ৰ 
না. সেই প্রকার পবিব্রতামর সমাজে বাস করিয়া বালবিধবাগ 
্রহ্মচরধ্য পালন করিতে সমর্থ হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? 
আবার শাস্ত্রে ও সামীজিক ব্যবহারাদিতে বিধবাদিপের আহার” ব্য 
হারাদির ত্রহ্গচধ্যের অনুকুল যে সমস্ত নিয়ম নির্বাচিত ছিল, তত 
সর্বতোভাবে পালন করিলে যে অনেক পরিমাণে ইন্দ্রিয় সংযম হইত. 
পারে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? কিন্তৃ,হায় ! ছুঃখের বিষয় কি বলিব, অনি 
কালি সহরবাসিনী ধনী লোকের বিধবী কদ্যাদিগকে আহার ও পরিষ্ছদাদি' | 
বিষয়ে সেই পবিত্র নিয়মের অনেক অন্যথাচরণ করিতে দেখা যায়! 
কলিকাতা অঞ্চলের অনেক হিন্দু বিধবাকে গহনা ও উত্তম বস্ত্র পরিধান 
করিতে দেখিয়। অনেক সময মনে ক্রেশ হয় ও চক্ষু যেন পীড়িত বোধ হয়। .. 
জতপরিবার মধ্যে বাস করিয়া! সৎশিক্ষ প্রাপ্ত হইলে এবং আত্ম সুখাপেক্ষা 
না করিয়া সংসারস্থ সর্ব লোকে দয়াবতী হইতে পারিলে, বিবাহে 
প্রয়োজন থাকে না; মৃত স্বামীকে ভাল* বাসিতে পারিলে প্রণরস্পৃহাও 
চরিতার্থ হইতে পারে; পতি খিদ্েশে থাকিলে যেরূপ তাহার প্রতি মন 
অধিক আকু হয় এবং অধিক প্রণয় জন্মে, তদ্রপ মৃত স্বামীরও প্রতি 
অধিক প্রণয়” হইতে পারে-্দংসারে খাস করিয়া দুর্ভাগ্যবশত নান! 
প্রকার প্রণয়ের বাধ! উপস্থিত হইতে পারে - অদৃষ্টক্রমে অনেকের 'পতি 
লম্পট, মদ্যপ ও স্ত্রীর প্রতি অন্রাগশূন্য হইতে পারেন, তজ্জন্য স্ত্রীও 
তাহার প্রশ্ি প্রণয়ের অল্পতা ঘটিতে পারে, কিন্তু পরলোকগত স্বামীকে 
ভাল বামিতে কোন বাধাই নাই ; কেবল মাত্র নিজের মনটি উন্নত করিলেই 
এ কাধ্য স্ুসম্পন্ন হইতে পারে ; স্বামীর স্বগীয় পবিত্র মৃত্তি ধ্যানে ও জগ 
স্বামী ভগবানের 'আরাধনাত়্ জীবন শেষ করা অপেক্ষা পুনঃ পুনঃ বিবাহ 
করা কি ভাল? ূ 
হিছ্দুধাল-বিধবার সঙ্গে আমাদের নয়ন যুপ্ধকর কুস্থমের বিলক্ষণ; 
সাদৃশ্য দেখিতে পাই। ফুল যেমন আপনার মনে আপনি ফুটিয় থাকে, 
নিজের, কোন প্রকার' সুখের বাসনা না রাখিয়া চারি দিকে আগুন মনোহর, 
গন্ধ বিস্তার করিয়া থাকে, এবং ধাশ্মিকের হস্তগত হইলে তদ্বার৷ দেবারা- 
ধন! সাধিত হয়, সেইরূপ পথিত্রা বাল-বিধবাগণও নিজে কিছু মাত্র ভোগ' 
খের আশা-না' করিয়া পরিবারের উপকারে “জীবন কাটাইয়া থাকেন, 












নব জীবন। 
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ীরের টু খাওয়ান, পরের সংসারের কাজ দিবার নির্বাহ কবেন 


_.পাহা! ব কবে আবার আমাদের সমাজের এমন অবস্থা হইবে যে, নর 
নাই মিলিয়! সংসারকে কেবল মাত্র বর্ঘ সাধনার একটি কাঁ্যক্ষেত্র প্রস্তুত 
করিয়া! আপনাদের উঠিক 9 পাঃলৌক্িক শশেঘবিধ মঙ্গল সাধন করিবেন? 
* ব্যভিচার, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনাদি কবে হিন্দুসদাজ হইতে বিতাড়িত হইবে) 
ফবে আবার পবিত্র হিন্দু বংশধরগণের মন এত দুর উন্নত হুইবে যে, তাহারা 
পতি ও পত্থী বিয়োগে পুন্ঃ বিবাহ না করিয়া ও ব্যভিচার কার্যে লিপ্ত না 
হুইয়া, মৃত পতি ও পতীর ধ্যানে ও পরমেশ্বরাধনাতে জীবন শেষ করিবেন, 
এবং নিজেরা সংসারে নিলি প্ত থাকিয়া পরহিত কার্ধ্যে জীবন সর্দর্পণ করি- 
বেন; হার! স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ও স্বামী পুত্রাদি লইয়া সংসার করাঈ কি 
কেবল সুখের" নিদান ? এ সমস্ত ব্যতিরেকে পৃথিবীর নর নারীগণের ছিত- 
সাধনে জীবন উৎসর্গ করিলে এবং ধর্ম কাধ্যাদি করিলে কি মন্তন সুখ হয় 
না! স্থির ভাবে চিত্তা করিলে দেখা যায়, যে সেই অবস্থাই পরম সুখের মূল। 

:... ফাহার স্বামী কিস্ত্রী বর্তমান থাকিবেন তিনি অবশ্যই ভৎসমভিব্যাহারে 
ংসার ও ধন্ম সাধন করিবেন, কিন্ত ধাহার ঈশ্বর-ইচ্ছাক্রমে পতি বা পত্বী 
বিয়োগ ঘটিবে, আমার মতে তাহার আর পতি কি পত্বী গ্রহণ কর! উচিত 

নয়। | | 
স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিরই ব্যভিচার কায সমান দুষণীয়, তাহাতে উহ- 
কাল পরকাল ছুই দ্রিকই বিনষ্ট হয়, যদিও আমাদের সামালিক রীত্যনথসারে 
ব্যভিচারী পুরুবাপেক্া ব্যভি চারিণী «মণীর গতি অধিক দ্বণা ঝরা হুয় ঘটে ) 
কিন্তু পরম ন্যারবান মহ্বিগণ' হিন্দু শাঞ্জাদিতে পাপের শান্তি ভোগ 
উভয়তই তুল্যকূপ রর্ণন! করিয়াছেন ) আগার সামান্য বিবেচনায় এতীত হত 
যে,আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকের পক্ষে এ বিষয়ে অধিক শাসন থাকাতে স্ত্রীলো-. 
৫৮ র লাভ ভিন্ন কিছুঈ ক্ষতি হয় নাই । সান্যবধার্দীগণ বলিতে পারেন যে,পুরুষ 
ব্যভিচার করিতে 'পারে, স্ত্রীলোক ব্যভিচার ক্গিতে পারিবে না কেন? কিন্ত 


ক 


হিন্দু বিধথার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কি নাঁ ৬ 


এ স্থলে বলা শায় যে. অনেক লোকত বিষ খাইয়া মরে, ভুদা, 
মর না কেন? পুরুষ পাপ «করিতেছে বণিয়া স্ত্রীলোক ও পানা 
করিলৈ বড় সর্বনাশ হইল না কি? বরং এজন্য শ্রীলোকগণের রতি টাটা, 
আটি থাকিয়া ভালই হইয়াছে, সন্দেহ নাই) সংসারে যে: জিনিষ যত: 
উৎকৃষ্ট, তাহার মন্দাবস্থ1ও ততই নিকৃষ্ট হইয়া থাকে; এ স্থলে: আমি । 
বলিতেছি ন! যে, পুরুষ ব্যভিচারী হইলেও কোন দোষ নাই কিন্বা পত্ভী- 
বিয়োগে আবার বিবাহ্‌ও করিতে পারিবেন, জ্ীলোকই কেধল সেই সুনে, 
(ছঃখে) বঞ্চিতা থাকিবেন না) আমি* ফখনও এন্ধপ মনে করিতে. পারি “না।. 
পুরুষের পক্ষেও ভ্ত্রীবিয়োগে আবার বিবাহ কর? উচিত নয়। ব্যভিচারের 
কথ। আর কি বলিব? সেত জবলস্ত নরক; ইচ্ছ! করিয়া কি জীবিত প্রানী 
নরকে ড,বিতে চায়? 

তবে যদ্দি পুরুষগণ এ স্ুমহৎ নিয়মের অন্যথাচরা করিয়া থাকেন, তাই 
বলিয়া কি রমণীগণও সঙ্গে সঙ্গে ড়বিবেন ? স্বভাবত রমণী জাতির মনত 
কোমলও বটে; সেই কোমল হৃদয়েও কি*সুকো মুল পবিত্র বিশুদ্ধ ্রণয়ের 
স্থান হইবে না? হায়! প্রণয় কি সংসারে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির নিকটই' 
পণ্য দ্রব্য হইবে ! হিন্দু বিধবাগণ ! আপনারা কুসঙ্গ ও কদাঁচার পরিত্যাগ 
করিয়া স্বর্ণগান্মী পতি ও ভগবানের আরাধনায় জীবন উৎ্সগ্রঁ করুন, দেখি- 
বেন সংসার আপনাদিগের নিকট মস্তক অবনত ক্রিবে। 

ধর্মই মনুষ্যের এবমাত্র সুখের মূল, যদ্দি বল সংসার না,করিলে-ন্ত্ী 
পুত্রাদি না হইলে ধর্মসাধন হয় না) কিন্তু কেন হইবে না, আমিত বুঝিতে 
পীর না। নিজের সংসার না থাকিলেও ত পৃথিবীতে সহজ সহত্র নর নারী 
আছে, নিজের পুত্র কন্যা না থাকিলেও ত পৃথিবীতে অনেক শিশু আছে 
তাহাদের স্থথের জন্য জীবন উৎসর্গ করিলে কি সুখ হইতে পারে ন।? 
এস্থলে স্বনেকে মনে করিতে পারেন যে, তবেত' বিবাহ না করিলেও চলিতে 
* পারে ) কিন্ত সে ব় ভ্রান্ত মত, কেননা তদ্রপ আচরণ সকলে করিলে সৃষ্টি 

হইতে পাচুর না? এবং উৎকৃষ্ট 'রৃভি প্রগঃর অনুশীঙগন হইতে পারে না। 
তরে যূদি ছুই চারি জন ধন্্াত্মা। পুরুষ কি ধার্মিক রমণী লোক হিতার্থে 
কাধ্য করিবার বিশেষ কোন বির আশগ্কাতে বিধাহ্‌ না করেন, তাহাতে স্থঙ্ি 
রক্ষার আঁধক কিছু আসিয়া যার না). স্বেচ্ছাচারী কিছু! শ্বেচ্ছাচারিণী 
' হইবার লোভে স্বাহীর1 বিবাহ না করেন, তাহারা নিতাস্ত পাপিষ্ট সন্দেহ 
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নাই) ক সারের হিতের জন্য যদ কোন মহত দাত রিজকো 
রর পরি রর করেন। তব তাহাকে দেখতার, শ্রেণীতে গণনা! নি 
হ ৃ 


“অলেকেই বলিয়া থাকেন যে, অতি বাশিকাবস্থায় বিবাহ হইগ্ অমনি 
“ধা হইলে স্বামীর প্রতি প্রণয় জন্সিতে পারে না। অতএব নেই প্রকার 


 বিধ্বাগণের সচ্ছন্দেই আবার বিধাহ' হইতে পারে, তাহাতে প্রণয়ের অবমা- 
স্এিরা হয় না। এ কথ বড় সঙ্গত মনে, হয় না, কেন না হিন্দু,বলিকাগণ 
. ব্রি পঞ্চম বর্ষের পরই বিবাহিতা হন/এবং নিতান্ত ছুর্ভাগ্য বশত ছুই চারি 
বৎসরের অধ্যেই বিধব। হন, তবেই কি বথাশান্্র ধাহার সহিত বিবাহ 
হইয়াছে, তাহাকে বিস্থৃত হইয়া যাইতে পারেন 1-তাহাদের স্থবিমল 
ও.স্থকোমল মন হইতে কি পঠির মৃত্তি অপনীত হইতে পারে? আর যথা 
_ শাস্্ যে বালিকার পাণি গ্রহণ করিলেন, ছুর্ভাগ্য বশত বিধাহ মাত্র সেই 
বালিকার মৃত্যু হইলেই কি পবিভ্র-্ৃদয় যুবকের তঅস্তঃকরণ- হইতে মেই 
মোহিনী বালিকা মৃি তিরাহিত'হইতে পারে ? বদি মানুষ পর্ততনা হইয়া 
ষথার্থ মানুষই থাকে, তবে বিস্থৃত হওয়ার কথা নয়। বিখাহ কতদূর গুরুতর 
বিষয়, তাহা সকলেই ভাবিলে বুঝিতে পারেন, বিবাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হুইক্কা 
কি, মৃত্যুতে পতি ও পত্বীর স্থ্তি লোপ হইতে পারে ? আর হিন্দু সমাজে 
যেরূপ” রমণীগণের প্রতি নিরম আছে, যে স্বামীর মৃ্থ্য হইলে আর বিবাহ 
হইতে পারে না, তেমন পুরুষগণও স্ত্রীর মৃত্যু হইলে আর বিবাহ করিতে 
পারিবেন না, যদ এরূপ রীতি হয়, তবে স্থারী, স্ত্রীর মধ্যে বড় গ্যাম্চধ্য একটি 
মহৎ ভাবের সমাবেশ হইবে। কেন না৷ জীবনে মরণে যাহাকে ভিন্ন আর. 
অন্য পতি কি অন্য জ্ত্রী গ্রহণ করিধার সাধ্য নাই এবং ষাহাঁকে ভিন্ন আর 
“অন্যকে হৃদয়েও- ভাবা উচিত নয়, সেই ব্যক্তি ষে কতদূর 'ভাঁপবাসার পাত্র 
হইতে পারে, তাহা সকলেই একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারেন । আমাদের 
সমাজ যদি পূর্র্বকালের পবিত্র নিয়ম সকল রক্ষা করিয়া নৃতন: ন্যাষ ঈঙ্গত 
“নিয়ম ক্আদরের সহিত সমাজে চলন করেন, তবে প্রভূত মর্গল হইবে, 
ঘম্পতি যদি এরপ দৃঢ় বন্ধনে সংযোদিত হন, "বে দেখিবেন দাম্পত্য প্রণয় 
আরও শত গুণে বৃদ্ধি হইবে। 
অনেকে বলিয়া! থাকেন যে, আমাদের দেশে হিন্দু শ্ধবাগণের (বিবাহ - 
হইতে পারে না) কাজেই মনের ইচ্ছা থাকিলেও বিধবাগণ:আর বিবাহ.করিতে : 


বিধবার, আবার বিবাহ হওয় মাউচিত কিনা 


হিন্দু টিং 
রর ন1। এতদ্বারা তাহাদের মহত কিছুষ্ট প্রকাশ পায় না, রে রা 
টি ?ব রমনী প্রলোভন দুর করিয়া মৃত স্বামীর ধ্যানে ভী. তে 





রেন, তিনিই ষণার্থ ্বাযীর প্রতি প্রণয়বন্তী । দকুষগণ যদি লাধ্যসন্থে নি 
তু হলে অন্য স্মী বিবাহ না করেন, তবে তাহাদিগের- জি? 








ইবে। 
তি আমি সম্মতি প্রদান করিতে পারি না । বিবাহ না কত | 
[ারিলে ও তঅনেক' বিধবা ব্যতিচাবিৰা হঈতে পারে, ধাহারা তন্বিষয়ে বিরতাশ 
ঠাহাদিগকেই প্রসংশা করিতে হয়; প্রলোনের মধ্যে বাস করিয্কাও“যিনি 
কাঁন প্রকারে গ্রলোভিতা হয়েন না, ভিনিই বথার্থ মহত-হদয়া, স্বীকার. 
চরিলাম। কিন্ত সেতো শিক্ষা-সাপেক্ষ | দশবর্ায়া বালিকার নিকট 
প্রলোভনের দ্বার খুলিয়া দিন কোন মুর্খ সাহার মহন্ধ পরীক্ষা করিতে যার়,। 
হায়! তেমন তেমন জ্ঞানী ব্যপ্িগণও প্রলোভন হতে দূরে বাস করিতে 
বাসন! কন্ধ্ে। এরপ হইলে আর অসৎ সংসর্গের ও সব্ৃষ্টান্তের আবশ্যক কি? 
শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে পরে অবশ্যই প্রলোন্িনের ক্হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া! 
যাঁয়। হে 

মহাত্মা বীশুপ্রীষ্ট তাহার শিষ্যগণকে বলিয়াছেন, যে “তোমাদের নেত্র 
যদি তোমাদিগকে কুপথে নেয়, তবে হাহণ উৎপাটন করিয়া” ফেল, কেন ন| 
তোমার চিরকাল অনন্ত নরক ভোগ্াপেক্ষা বরং চগ্ষু নষ্ট হওয়া ভাল 1 * 

মনুষ্যের মনের গতি বারিআোতের ন্যায়; একদিকের ঠচহ রোধ কর, 
জল যেরূপ অন্যদিকে ছুঁটিবে, মনের বাসনা ও মনুষ্য জীবনের কাধ্য আোতও 
তেমন অন্য দিকে ছুটিয়া চলিবে। অতএব বিবাহের নিয়ম সমাজে প্রচলন 
করিয়া দিলে হিন্দু'বিধবাগণ অনেকে বিবাহিতা হইবেন। পুরুষদের কাধ্যের 
প্রতি দৃষ্টি করিলেই ত একথার স হ্যতা হৃদয়ম হইতে পারে । পুরুষের বিবাহের 
নিয়ম আছে,কয়জন যুবক-_বুধক কেন,কয়জন বৃদ্ধ_-স্্া বিয়োগ হইলে,যুটিয়া 
9 বিবাহ না করিয়া থাকেন ? সেরূপ রম্ণীগণও পুত্র কন্যা 
থাকি বিবাহ করিতে থাকিবে ] তবেই পবিত্র হিন্দুসমাঞ্গ শীঘ্রই যবন- 
সসান্ধের, ন্যায় হইয়া দাড়াবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে পথে বাধ থাকাতে 
ছুচারি জন হিন্দু বিধবার জীবন যেমন পাপাকার্য্যে নষ্ট হয়, তেমন আবার 
সহজ্র জনের মন ধর্দের প্রতি আকষ্ট হয়। যে সমাজে*বিবাহের নিয়ম 
থাকিলেও রমথীগণ বিবাহ ন! করিয়া মৃত স্বামীর আরাধনায় জীবন কাটান, সে 








নবভ্ীনন । 


রা উছাদের নিজের মহত্ব, রাতের সমাজের মহত্ব কি? আমাদের চ্ছ 
মাছি মহা বলিয়াই পরাশর 'বিধিতে বিবাহ নিয়ম থাকিলেও তাহা 
ত. করিলেন ন1) এমন ছুর্বদ্ধি কে যে জুনিয়ম সমাজ হইতে দূর 
+ সেই স্থান কুলির প্রচলিত করত বিধবাগণের মহত্ব পরীক্ষা করিবে ? 
আমাদের হিন্দুশান্েতে বিধবাবিবাহের বিধি আছেই এবহ, ক্ষেত্রজ 
পুরজোৎপাদনেরও ত বিধি আছে, হিন্দু সম্তানগণ নিতান্ত বিওদ্ধ হৃদয় 
টা উিয়াছিলেন বলিয়াই এ সকল অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। 
শ্রীশযামানুন্দরী দেবী। 
ঢাকা । ২৭নৎ বাক্গাল। বাজার । 
্রীযতী শ্যামাজন্দরী দেবীর অমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে পারিলাম না। 
স্থানাভাবই তাহার প্রধান কারণ | স্থলে স্থলে, ছুই তিন চারি পৃষ্ঠা ক্রমা- 
গত পরিত্যাগ করা গিয়ছৈ। প্রবন্ধের শৃঙ্খল] রাখিবার জন্য, কোন কোন 
প্যারাগ্রাফের আরভ্তের দুই একটি শব পরীবন্তিত করিতে, হইয়াছে। 
কুত্রাপি ভাষার পরীবর্তন কর! যায় নাই। কলিকাতার সাবিত্রী লাইব্রেরি 
হইতে শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী “বিধবাঁবিবা, বিষয়ে প্রবন্ধ রচনায় পারিতোধিক 
পাইয়াছেন; তাহার প্রবন্ধের উপসংহার ভাগ বিগত মাসের ০০ 
শেষপ্রবদ্ধের উপসংহার-রূপে উদ্ধত হয়। 


সম্পাদক। 
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২৮১: পতিধ্বনি_ গেছ) শত ৫৩২, 
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ক না ভা লিৎহ্র জীবনী * পা | রর - শিক্ষা ্ ক 8 8২০ 
রি ভারত ভ্রমণ ২ ৭ শোন কপোত, ত্ শপ ১৪৪ 
৫ ভারতে ব্রিটিশাধিকা ড়শোপচারে পুজা ৯৬১ ৃ 
ভারতে ইতরাজ রাজ রি 





তি--*.. | ্রষণারি ১7 ১, ৩৯৩ 
.. ভারতের টা পদ্য) ও ৩৬৬ (সঙ্গীত. ৮৩৯৯ 
ভারতীয় ও বৈদেশিক হুক. 8৮৫, সমাজ শরীর ৩৫1৬৫ 
ভারতীয় ও বৈদেশিক সলতব | সর টঙ্গাস রোর দৌত্য ২১১ 
] ভালবাসা 8 ০ ৪০. | সরল শিশ্থাসের উদ্গাসলা ৩২৭ 
ভূগরডগ অগ্রি টি ৫ ১] সর্ধপ মাহাত্ম্য . *** ৪৬ 
মদন পুজা. 7 [ নিংহল যাত্রা ৬৮৬1১৫০1২৭৩1৪+ ৫ 
অনয ।.:.00 8৬] জখ, 23. ২৩৮ 
. মর্্কথা না (২০২৮২ সুচনা ৬ 4২৬ 
টু মহৎ জের প্রতি ... ৬৫৪, স্থন্নরবনে ব্যস্রাধিকার। ৪৯৯ 
মহাঁশক্তি . ০১, ্ ৩৪৫ 1“নোহং ০ ৬০৫ 
. মানুষ কি স্বাধীন? ১08৮২) সংক্রান্তি তত্ব." ৬৬৮ 
মৈত্রী ৯ ১৭১৩ | ভ্ছমান চরিত পেদ্য)-... ১২৫. 
বা পথের কথা. "৮. ২৯৭ | হিন্ছু ধর্ম,ও হিন্দ সমাজ ১৭২ 
ৃ রাঁজসিদ ও অবীনতা ২০৫০৯ [হিন্দুধর্মের নবজীবন .... ৪৬৬।৫৩৭ 
গ্লাহ ও বেত... ৭৫৭ | হিন্দুবিধবার আবার বিবাহ 
 ্বীপণ উৎসব. ভারতের দি ৩৮৯ ওয়া উচিত কি না? ৬ ৬৮৯৭৬ 
| এত  হুতোম পাচার গান পদ্য)” ১৮৫ 







 বর্ষশেষে কটি কথা । 


নবজীবনের একরৎসর' পূর্থ হইল । সই একটি কথ! বলা জআরন্যক।.. 
_ বড়ই আহ্লাদের কথা» সকল সার উরোধ রগ ই পোষণ 
করিয়াছেন, আরও আহলদের 1 সকগ' শ্রেণীর 

', নবজীবন গ্রহণ করিয়াছেন |. । লেখক 
অকিঞ্চন হইয়া. মধ্যাদাবান্‌। 

-... এত আহলাদের কথার ধন বিষাদের কথা আছে। জনকত লোক 
হাতির] হইতেই আমাদের ২ উপর" বির্প হারা কথার কথায় আমাদের 
উপর, সাশ্রদারিকতাঁর কলঙ্ক আ-রাপ করিতে যত্ববান। আমরা উত্তরে .. 
মুখ ফিরাইলে, বলেন, এই চঞ্ষিল তিব্বতে) ইহারা এবার বিয়সফি্ট হইকে।,. 
পূর্বসুধ হইলে বলেন, এঁ দেখ বুড়া খযিগণের না বুঝিয়া অনুকরণ করিতেছে, 
পশ্চিম মুখে ফিরিলে বলেন, এইবার ইহার! মক্কার গিয়! ফতোয়া! পড়িবে,-- 
দক্ষিণমুখ হইলে, বলেন-যাকও এইবার ইহারা যমাপয়ে গ্েশ। .*... 

এরূপে অঙ্কুশ ইঙ্জিত দেখিয়া আমাদের উপর ধাহার। সাম্প্রদায়িকতার 
কলঙ্ক আরোপ করিতে চাহেন, আমরা তাহাদেরই নিকট আমাদের দীর্ঘজীবন 
কামনা করি; কেন না সেই দীর্ঘজীবনই. কেবল তাহাদের "অনর্থক আশঙ্কা 
তিরোহিত করিতে পারে। ভগবানের তরমায় তাহার শাপে নুর ৃ 
বর হইবে। | 

ক্রটি আমাদের বছতর হুই রাতে) হইবার কথ বটে, কিন্ত থর রা 
নহে; আমরা সকলের নিকট সেই অসংখ্য ক্রটিরুজন্য মার্জনা প্রার্থনা করি। . 
একটি কথা বিশেষ করিয়া বলা আবশাক। “বড় গল্প নম" শীর্ষক পরবন্ধু প্রকাশ" 
জন্য, আমরা সত্য সত্যই ছুঃখিত। অনেকে ভাসা ভাসারপৈঁ প্রবন্ধাট 
পাঠ করিয়া! মনে করিয়াছিলেন, যে ঠাহাতে সম্প্রদায় বিশেষের উপর অযথা " 

লক্ষ সাছে) একটু ভাল করিয়া দেখিংলই সকলে, বুঝিবেন। সেরূপকোন লক্ষ্য . 

: নাই ; স্থতরাৎ আমরা সেজন্য দুঃখিত নহি: স্বরুচি কুরুচির, কথা তুলিয়া 

কেছ কেহ ভ্রকুটি করিয়াছিলেন; গ্নেজন্য ও নহে।. তবে গজটি থে ইতরাজি 

গজের অনুবাদ তাহা! আমরা প্রকাশে সময় ধরিতে পারি নাই. তজ্জন্যই রঃ 
ছযথিত) . ধরিতে পারিলে ওকপ গলপ কনননীবেসে স্থান নু ্া। |. 


_ নবজীবনের অ 


আটদিনৈ রা নু আছে সুর্বাপরের বাপে গা গ 
নবজীবনের আটকৌড়ে হল' সম্ধৎসরে [খাত্মবস্ধুর খোকার রে বারবার) | 
 আউকৌড়ে বাটফৌড়ে ছেলে আছে ভাল!/ভীৎকারে 'বীৎকার দেয় ছন্দে বন্দে আর, 
২. ছেলের মার কোল চি রা কেলোনে তু 
রি . ছেলেরবাগের মুখে ঢাখ। রঃ ণ 





























 হুলস্থল 
-.মেই রবে ভেঙ্গে যায় কুততকর্ণ ঘুম 






বাজ কুলো তি লো 
". লক্ষে ঝম্প্নাচ, 


চারিদিকে ; কুঝোবাজে নি খুড়ম ৃ 
তোলপাড় হয় বঙ্গভূম 


অঙ্কে .বজে রঙ্গে চক্ষে নানারূপে 'আজি 
বাহিরিল শক্রমিত্র নানা বেশে সাক্গি' | 


'" ' নেহটা পরী কন্ধে লয়ে কচির বাহার দিয়ে 











ম্বাশও কুলো ছড়া ধুলো 
১. জঙ্ফৈবস্পে নাচ; 


শগানাগালি টলাঢপি কর মননের হাসে, 
১ বমাহলাদৈ হার্সিব মোরা 'জল্লাদের ভাষে 
গালাগালি লি কর চনের আশে [িটকৌকে বাটকৌড়ে ছেপে. মাছে ভাগ 


71৮ ছেলের মীর কোল জুড়িয়ে. 
ছেলের বাপের মুখে ঢাল। 
নাহি বোধ মাঁনামান,, 
কেবল অসত্য, প্রাণ 7 
... নিতান্ত নীচার্থ নঘুচিত।. .. 
ভাষাকে সাজায় লালে, 
. অলঙ্কারে, ঘসে, মীজে, 
এসব লেখক'বেশ্যাবৃত 1%.. 


:. অঙ্গনেতে স্জীবনী-এলো! সঙ্গী নিয়ে, আটকৌড়ে বাটকৌড়ে নেব) জীবন ভাল 


এম এবি এল এলো কত উড়াক্কে পতাকা] 
ভুবন বিখ্যাত চিহ্ত অঙ্গে আছে, আকা |. 


সঙ্গে তার শাস্ত্রী মিস্ত্রী উন্ত্ী কারীগর 
" . সামাভাবে কাম্যলাভে সব ধনুর্ধর, 


: " কসাই ভাসায়ে এল নবীনা। যেদিনী 
., ভাবত, করেছে মাটি তবু তেকনিনী 
উপস্থিত, 


- বিদ্যাভূষণ -ট্রাচার্ধা আলি 
". অষ্ট. কপর্দীর স্থৃতি প্রমাণ 'সৃহিত 
তিতা আইল ব 1 


” 





ং হু পাড়ি হামা গুড়ি এলো তম 















পাঠকদের প্রীণজুড়াক়ে 
লেখকদের'্উপর ঢাল। 
নবজীবন সম্পাদক, 
রাধাক্ু্$ উপাসক, 
7... খেলে সেই সুটতুর খেলা, 
.হিন্্রধর্থ উথাপক, 
্ বিষ -্ধর্ম প্রচারক 
- কণিক মাকিয়াবেলি চেল]। 


| পটে 'াটকৌড়ে,(নব)জীবন ভাল 
92৬, কোল জুড়ায়ে,সপ্পাদকে ঢাল! 


* “কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে,বঙ্গীয়। 


ৃ চি সমাজ এইরূপ কুলটাবৃত্ত; লঘু 


চিত, আত্ম' সন্মান- ঈ লেখক- 


৪ পরতিষদ, নবঠীবন সম্পাদক ও 
[হি বিবাহ।- ্মালোচনা! করাল 





দা 





 শপাদিত । ক 





প্রথম বমরের লেখকগণের নাম ]. 


যুক্ত বক্কিম চন্দ্রচট্টোপাধ্যায়. যুক্ত বীরেনবর পাড়ে 
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চে 


তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
৮ গ্রুমথ নাথ বস্তু ট. ৪০. 15০49 
». ঈশানচন্ত্র ব বন্দ্যোপাধ্যায় ৮... 
৯. ঠাকুরদান মুখোপাধ্যায়... 
সি বেবাজযাদীশ 







হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৮ » জানকীনাথ চট্টোপাধ্যাক্ 
নবীনচন্্রসেন . ».. তিনকড়ি মুখোপাধ্যাক্স 
তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ». হেমচন্ত্র মিত্র '. 
চন্দ্রনাথ বস্থ ৰ ৮, নরেক্রনাথ বস্তু... 
এরবীন্্রনাথ ঠাকুর ৮». বষ্ঠীদাস বন্যোপাধ্যায় 
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প -.. : » “রামগতি সুখোপাধ্যান্ব ূ ক 
যোগেন্দ্রন্ত্র ঘোষ . ৮ চিরজীব শমী 
চন্দ্রশেখর বন ১.» দীনেশচন্ত্র সেন 
নীলকণ্ঠ মজুমদার. "০১ [তারণবন্ধু ভ্াচারধ্য : 
দেবেন বিজয় বস্থ .. . ৮2 8 
কালিনাথ দত্ত. ... শ্বাপাপচন্ত্র চৌধুরি 
রজনীকান্ত গুপ্ত... . ৮. -সিদ্েশ্বর রায় 2৮ 
| ক্ণধন মুখোপাধ্যায় ই ও | 





"কলিকাতা । 
সাধারণী প্রেসে টব! চক্রবর্তী দ্বারা : 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।... 

*- পট 


. পন ২৯২ লাল 4...  মষ্য ভি টা মা 


ডা ০২ 








এই ২ ত হিন্দু সমাজ, * গৈরিক ব বসন. পরি, 










.*.. এই পরিবার মাঝ)".  স্থধেইিলি শিব দে 
রি গন্ধময়ী! নারী,'তাঁকি' টি ডি নাগ ই করে ভন প্রচার 1॥ 
কেবল ভাষার চোটে, .: 


| আট * 'ড়ে রটনা ছেলে দেখাও, 
শর . কেবল কখার জোটে, ' .. আন । 
পগার জকাবে বলি,সত্য কথা মান না» সকলকে ছেড়ে দিক ুড়াষণিকে টান) 
আটকৌড়ে বাটকৌড়ে (নব)ভীবন ভাল?“ নাহি কিছু সৎসাহস, + . 
সম্পার্দকে গালি দিয়া,মনের ছ্ঃখ. ঢাল। [নৈতিক ভীরুতাবশ; 


চিরকাল গেল বয়ে, .. জনগত শ্যতনত্রতা না, ॥ 
এবে যারা প্রৌঢ় বয়ে, . ঘ্বোর আত্মস্তরী তায় 
অন্বাদকেরে সাথী করি,  শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়) 


পড়ে মন্ুসংহিতা, 
অথবা! ভগবদগী তা, 
তারা ধর্ম প্রচারক ! মরি! 
আটকৌড়ে বাটকৌড়ে, ছেলে ভাল 


সৎকর্ম কেবল বালাই । 
আটকৌড়ে বাটকৌড়ে আপ্তসার কর, 
নবলীবনেরে রেখে, শিক্ষিতকে ধর | 
' রিধবার ত্রহ্মচর্য্য, 


আছে ৭111" ত অত্যাশ 
প্রচারকে গাপি' দিয়া ভারতবাদী নাচে 1 ০ পি শী ! ধিক! 
পুণ্যভূমি' খারাণসা, | 
অন্নসত্দে অগ্রাশি,৮) টি ই 
ধ্বংশ করি অঙগপুষ্ট যার, 


কুছ 5:55: ০৯ নবজীবন ,. ্সীবনেে ধিক ততো ধিক্‌।1. 
৫৫ 

সম্পাদক, 'বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ষের-] .. * “আধুনিক ধর্শ প্রচারক *দ+* 

প্রচারক, আদর্শ নায়ঞচ নায়িকা-রাধা-. সম্ভবত প্রৌঢ় বয়সে কৃষ্টে অন্ধবাঁ-' 

কৃষ্েের উপার্সক, হিন্দুধর্্র উত্থাপক দকের সাহায্যে কিয়দঃশ মন্ুলং হিতা-. 


মহাশয়'যে অতি স্ত্রচ লোক, তাহা ৪ ভগবর্শীতা পাঠ, ছল, 
না বপিলেও চলে" রি শত নতুবা পুণাভূমি বারাণসীর 'অন্নসত্রে 


* দএকথা গিনি বলেন, ভিনি তয়, [ক্রিয়ৎকাল : দেহ পুষ্ট হইয়া গৈরিক + 
সাধারণ::/হিন্দু : সমাজ ও হিন্দু বসন প্রি পূর্বক ধর সমুদ্ধরণার্থ ব্রতী. 
পরিবারের কখণ কিছুই জামেন না) হইয়াছেন 1”[ভারতবাসী ১৮ই উজ্া্ঠ 
অথবা জানিয়া-শুনিয়া হাযার চোটে, ] 1 পৎ্সীহনের পরিবর্তে নৈতিক 
কনার তরক্ষে,পসার জাকানর-ল্তত 'ভীকুতা, জনবিশেষের স্থাতশ্র- রক্ষার 
সত্যের অপলাপ করেন &%৪কক পরিবর্তে? পদের আত্মস্তরিভ] ঈতাদি” 
(হিন্ছা রপণীগণ সর্ব পুকার প্তিগন্ধ বিশেষ দোষ. শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
হইতে মুর. থাকিয়া নিষ্ষাম হইয়া 'জীতনে পরিলক্ষিত, হইতেছে ৮ [নব-:. 

ব্য. ধর্ম: পালন: করিতেছে; এ | মেদিনী।শ্রবন্ধ'তুমি না শিক্ষিত যুবক?” 
২ ক পগিগ বিধবা বালিকার বিবাহ: 
দেওয়া ন্যায়, , 7 বন্ধঃও 





সব রগ প্রচার কর কেমুন, করিয়া | 
[বিয়া উন? টি ৮ 





আটকৌড়ে বাটকৌড়ে ছে ছেলে আছেড শট ঠা 5 ভ্রহকততা পাপকর্ম, 


নি দায়ে,এবার শিশি হি 1. . বঙ্গে সনাতন ধর্ম, 
আপনারা ভোগন্থে, .../ 1... ব্যাথা, পুন লে, সভায়, 
. থাক দেখি মুখে যুখে - স্থুকুলীন্‌ বংশজাত, রি 


এম এ উপাধি গত, ... 
সভাপতি থাকিবেন ভায়। . 


. বিধবা বল ু্চ্য্য | 
লঘুচেতা স্বার্থপর, ৩. ৰ 
কাপুরুষ -পামর, | আটকোড়ে বাটকৌড়ে ছেলে তুল ঘর 
_-., এই তব শিক্ষা পারম্পধধ্য।* (লেখককে ছেড়ে দিয়ে সভাপতিকে ধর, 
আটিকৌড়ে' 'বাট ₹কৌঁড়ে নবজীবন আন 1গদ্যে পদ্যে কুলোরবাদ্যে বাঙ্গীলা হুল 


একজনকে ছেড়ে দিক্ষে দশ জনকে টান | স্থল, 
শকুস্তলা অভিজ্ঞান, . বঙ্গাঙ্গনে প্রলয়ের হয় যেন তুল। 


জয়দেব গীতভিগান. সম্পাদক লেখকের প্রচারকের আর। 

.. পড়ি কর, শান্ত্ের বিচার | ক্রমেতে হইল এবে ব্রিকুল উদ্ধার । 

ক স্বর্গের দেবতাগণ, শেষে বঙ্গবিধবাঁর হইল থোয়শর,, 
পদক্ষেপে কুষ্ঠ হন, (প্রমাণ হলে! ঘরে ঘরে হয় ব্যভিচার 

_ নির্ষোধের সেথা অধিকার ।+ শতেকে নিরানববই, বিধবা অসতী, 
নর বাটকৌড়ে :েলে মাছে ভাল? চীৎকারে বলিল বঙ্গে “প্রীপুঃ মহামতি, 
". ছেলের মার কোল ছুড়ায়ে, 'দেবানন্দ শাস্তিপুর নাম মাত্র সার, 
ছেলের ধাপের মুখে ঢাল । _ '-সাব্যস্ত সমণ্ড বঙ্গ মেছুয়াবাজার। 
রি অংলন করিতে শিক্ষা দেও )শেষেতে টস হল মিলি বিচক্ষণ, 
রঃ সদ্ধান্ত ত হে গণ্ডগোল; 
+ রি রা পি লোক নর টাল চারিগিকে রোল, 






















' "ধরে রি আনামের কর অনের আশে, | 
[ছলাদে. হাসিব, সবে ছলাদের, ভাষে।.. 
বার পেলে অন্নস্প্ল ভাল, মুখে যাও, 
পুজাফুদিব খ বিডির মাহা চাও , 







হাদিশকে উ বেশ দিতেছে, “তোমরা 
টগর কর* ব্রহ্গচর্য্যের সমান গুণ: রা! 
রে পতাকা। |. 





ৰ ধোামীর ছু ি রণ. 


